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“চিন্তয় বিশ্বাবমোহন: মহাকবি 
_ কবিকন্কণ চা 0১১০ পুপ্যজ্যযোৎস্না__সাহিত্য-জশাজ্জ্যোতি- 
প্রতিভা ও" মনীষার অবতার- সরস্বতীর বরপূত্ন- 
মুকুন্দরাম, চক্রবর্তশ, তিল 
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কাহিন॥ তাঁহার কাবে, পাই, 'মধ্য়ু্োরু, বাঙ্খালার সমাজের 
সুস্পন্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদ্াযয়রব দ্বরো" নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত 
মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনারিস্ট বাঙ্গালার প্রাতানীয়ি কবি-ব্য্তির 
দুঃখ ক কারিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহত্যে 
এই হিজাবে তরি 


১। মূল কাব্য; ২।'স্ুরিতৃতভূমিকা; .৩৭।কবির জাবনী!৪1 কাবা 
পরিচিতি, ৫ কাবিককগসহগের:বঙ্াড়াষাধোধি বা্কমচন্দ্রালাখিত), 
তা ধান জবা সত ক ৫% বিস্তৃত 
ফাব্য সমালোচনা এবং? ৮1: অগ্রচালত শব্দের অর্থ 
হল্য জাড়ে চারা টাকা, 









সরাঞাস্ন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ | 

অনুবাদরু--বিশ্বাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্হত্য- রস-সুরাসিক 
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদয়ভূষণ 

প্রথম" ভাগে! ঃ--রঘুবংশ, মালাবকাদ্নমিন্, - 

২পুষ্পবাণারলাস, শ-লাার-'তলক, শুগার-রসাম্টক। 


__ প্রাচাঁন-সাহত্যের-গৌঁরব-মুকুট- 
সাহত্যের 100 


ভারতের হী, 


কিতাব, কাঁবর জাশবনণ, 
২. দলে তন টাকা 

































বৃহ্পাতিবার, ,৬ই চৈত্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ 


নবপধণয় সাপ্তাহক বসুমতা সপ্তম 
পদার্পণ ' করলো । বাংলা ভাষায় 
ত-পাঁত্কার জগতে এই পাকা যখন নব 
পর্যায় আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন 
[অনেকেই এর স্থায়ত্ব নিয়ে আশৎ্কা 
(কাশ করেছিলেন। সেই আশঙ্কা সম্পূর্ণ 
মসত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এ রকম 
 সাশত্কার কারণ ছিল ক? ৃ 
এ আশতকার কারণ ছিল এই যে. নব 
পর্যায় সাপ্তাহিক বস্থমতাী বৈৌশিস্টযের 
৭ ক দিয়ে ছিল সম্পূর্ণ নতুন জাতের, 


রূপেক্ষভাবে জনসাধারণের কথা প্রকা- 
হওয়ায় নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফল 
মাত এই পাঁৱকাই পাঠকদের কাছে 
ল ধরতে পেরেছিল। 

বাংলাদেশে নিরপেক্ষভাবে কোনো 
[তলকা কিছু বলবে-এ যেন প্রার অভাব- 
মন ব্যাপার। আমরা জানতাম, বাংলা- 
জ্রাই নিরপেক্ষতার শ্রেষ্ঠতম নদর্শন। 
| [গ্রাহক কম্মমতাঁ এক্ষেত্রে যে অযাচিত 
Kl ৭ ভিনন্দন লাভ করেছে, তার বানময়ে 
- “সরা বলতে পাঁর, আঙগামশ দিনেও 
{ সগাযী বাংলার ভাষা আঁবকৃত- 


{ প্রকশ করবো। আর দেশের জন- 
ধা 


চনত হবো না। 
ৰ 7 আমাদের দেশ এখন এক বিশেষ 


৭৩ বর্ষ £ ৩৯শ সংখ্যাঁ-মূল্য £ ৩০ পরসা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় লর্বাধক প্রচারিত 


সাপ্তাহক পত্ৰিকা 


ধন্য বরে : 


জবস্থায় এসে পেঁঁছেচে। দেশ গঠনের বাণা 


*আন্তজজাতিক' শুধু 
বিশ্বের সংবাদই বহন করে ন । এ সংবাদের 
মূল্যায়নে আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দের 
অনেক কিছু শিক্ষা করারও ছল । “কিন্তু 
এমনই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, আমাদের 
কথায় শাসকদল কর্ণপাত করেন ন। 
বরং যারা সংবাদ বিকৃত করে প্রকাশ 
করেছে, সাহত্যের নাসে বিকৃত রাঁচর 
লেখা প্রকাশ করে ভ্রান্তি উৎপাদনের 
দ্বারা শাসকদলের মোহ সৃষ্টি করেছে-- 
আজ তাদের আসল চারত্র জনসাধারণের 
কাছে প্রকাশ পেয়ে গেছে। এবং নেই 
আসল চাঁর্রটিকে এখন ভোল বদলের 
দ্বারা কিভাবে ঢাকা দেওয়া হচ্ছে বাংলা- 
দেশের অগণিত পাঠকের তা অজ্ঞানা নেই। 

আমরা সানন্দে বলতে প্মার, সাপ্তা- 
{হক বসুমতশ আগে যা. ছল, এখনো তাই 
আছে। এই পাঁৱকা পূর্বে বেভাবে সায় 
দমালোচনার সাহায্যে সাধারণ মানুষের 
সমস্যার কথ্য তুলে ধরেছে, এখনো সেই- 


বা 0 শা এ 
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ভাবে করবে এবং জনকল্যাণকর কাজে 
এই পতিকার সমর্থন থাকবে স্মস্পঞ্। 
এই নীতি আমাদের বরাবরের, এ নখাত 
থাকবে আগামী দিনেও । 

আমাদের পান্রকাম্ম মননশীল যে সব 
রচনা প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে সেক্ষেত্রেও 
আমরা এমন কিছু প্রকাশ কার নি যার 
দ্বারা বাংলাদেশের মান্য আরো হতাশ 
হয়ে পড়বে বা তারা বাঁষ্ঠ চিন্তার পথ 
থেকে বিচ্যত হয়ে পড়ে বিকৃতি ঘটাবে। 
আমরা জানতাম, এদেশের মানুষ ষতোই 
অভাবশ্নস্ত হয়েছে ততোই তাবা বিকৃত 
রুচির দাস হয়ে পড়ে নি, বরং তাদের 

মনোবল আরো দু হয়েছে। 
আর এতোদিন ধরে চাঁরন্র হিসেবে ওদের 
খাড়া করে যা লেখা হয়েছে বা মাঠে- 
ময়দানে প্রকাশ করা হয়েছে, বত'মান 
নির্বাচনে তারা তার সমুচিত জবাব 
দিয়েছে। সেই জবাব সত্বেও বিকাত 
যদি বন্ধ না হয়, তাহলে হয়তো প্রয়ে.জন 
হবে আরো কঠিন জবাবের। এই জবাব 
দরকার বিভ্রান্তি রোধের জন্য। স্াপ্ত।হক 
বস্মমত ইতিপূর্বে একথা ঘোষণা করেছে 











যতটা প্রকাশ পেয়েছিল, ফস্টার বা 
শৈবাঁলনর ওপর ততটা নয়। স্ত্রীর 
প্যনব্রম্ধারের কথা 


ফয়সলা 'চান, পারে 'ভগবর্ধাচন্তা, পরোপ- 


ও অর্থমন্তী কংগ্রেসের প্রথম সারর 


না। এ-আঁভযোগকে . 









শ্রীদেশাই তাঁর প্রতি অসম্মানজনক বঙ্গে 
আখ্যা খ্দয়েছেন এবং উপ-প্রধানমল্মী 
এ-হুমকিও দিয়েছেন যে, 'যাঁদ শ্রীচন্দ্- 
শেখর ক্ষমাপ্রার্থনা না করেন, তবে তাকে 


১৯৫০ 
লয়ে, এমন পড়তে এসে তিনি সযাদ্বদা 
'যুবসভা গঠন করেন এবং তার সেকে" 


ঠ Kl 
্যয়নন্কর নোকটি”র নওন-সংবর্ধনা। 
কংগ্রেস সভাপাঁতিরূপে সুভাষচন্দ্র নির্বাচনের সংবাদ 
শোনামার িবার্যাল ইংরেজ এগিয়ে এসে তাঁর করমর্দন 
ফরল। ইংরেজ জাতি সত্যই রাজনিতি বোঝে। ইংলন্ডের 
যে সুভাষচন্দ্র বসু পাঁরচিত, তাঁর হাতে নিশ্চয় হাত দেওয়া 




















" গেল, তখন অন্য কিছু না হোন, শরুদলের অন্যতম 
টসনাপাতি তো বটেন! ষ্বদ্ধে চুক্তির স্থান আছে, দু'পক্ষ 
সে সময়ে যখন হাত মেলায় তখন গ্লাভসের তলায় চাপা 
থাকে রক্কের ছাপ। তখন দবপক্ষই হাসে, সে হাসি 
যতখানি প্রকাশ করে, গোপন করে অনেক বেশি 
কংগ্রেসের সভাপতিপদে নির্বাচনের সঙ্গে সল্পো সুভাষ- 
চন্দ্র আন্তর্জাতিক চাঁরন্র হয়ে উঠলেন। আন্তর্জাতিক 
য্লাজনতি সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা পুর্ব থেকেই বর্তমান, 
পণ্ডিত জহরলাল ছাড়া এ-ব্যাপারে তাঁর সমতুল কেউ নেই 
ফংগ্রেসে। এমন কি বলা যায়, ভারতের জাতীয় প্রয়োজনে 
আম্তর্জীতিক পাঁরিস্থাতিকে 'নাঁদিস্টভাবে অনুধাবনের ও 
ব্যবহারের সামর্থ্য জহবলালের, চেয়েও তাঁর বেশি। কিন্তু 
ভা বলেও আন্তর্জাতিক স্বৃকাত তাঁর ছিল না, যা পেলেন 
কংগ্রেস-সভাপাতি হয়ে। 
১৯৩৮ সালের, জান,য়ার, মাসে, সুভাষচন্দ্র ইংলশ্ডে যে 
দংরর্ধনা পেয়েছিলেন, তা তাঁর আশার অতীত ছল ॥ ইংরাজ 
ঘায়াজ্যবাদের প্রধান শত; ইংরাজদের রাজধানগতে আঁতমান্রায় 
পাচ্ছেন, অদৃচ্টের এক লীলা, নিশ্চয় সুভাষচন্দ্র 
| সুভাষচন্দ্র নিজেকে কখন্নে ধর্মনেতা, ক 
, কি শুর প্রতি পরম প্রেমে পুলাকিত কোনো 
ণ ব্যান্তরুপে তুলে ধরেন নি। শর্ুর স্পস্ট শু 
তার ফলে শরুপক্ষ কোনো ভালবাসা তাঁর প্রতি 


থেকে সংগৃহীত। 
২ সংবাদাটি এই--' 


ঘায় না, কংগ্রেস সভাপতি হবার পরে তাঁর চেহারা বদলে. - 


৬ 








[পের্ক-প্রকাশিভের পর্ন ] 


দেখায় নি। কারাগারে জশবনের' বড় অংশ কাটাতে হয়েছে, 
তথাকাঁথত মুক্ত জীবনেও গন্ট্টচরের' সদাজাগ্রত' চোখ অলক্ষ্যে 
পাহারা দিয়েছে! এর আগে, ১৯৩৩ সালে যখন ইংলশ্ডে 
যেতে চেয়েছেন, তাঁকে যেতে দেওয়া হয় নি।' এবার অবজ্মাৎ 
দ্বার খুলে গেল--সনে হল, কিছু কিছু ইংবাজের হৃদয়ের 
দ্বার পর্যক্ত যেন খুলে গেছে। সেই দ্বারপথে সুভাষচন্দ্র 
দেখতে চাইলেন ভিতরে ক লেখা আছে;স্বাধীনতা? শব্দাট 
লেখা আছে কি? 

তান কী দেখোঁছলেন সেকথা পরে আলোচ্য, এখন 
সূভাষচন্দ্রের লপ্ডন-সংবর্ধনার একটা খসড়া বিবরণ দেওয়া 
যাক। এই বরণের, মধ্যে পাঠক বহু আকর্ষণবোগ্য সংবাদ 
পাবেন; বহু পরিচিত এঁতিহাসিক নাম ঘোরাফেরা করবে, 
এসব বিখ্যাত ইংরাজরা মুখোমুখি হয়ে ভারতের মুখ্য 
বিপ্লবকে দেখবেন, তাঁরা পরস্পরকে চিনবেন, বোধহয় 
বুঝবেন পরস্পর পরস্পরকে কী দিতে পারেন, তদনৃযারস 
নিজেদের ভাবী কর্তব্য তাঁরা স্থির করে ফেলবেন।১ 

আস্ীয়ায় প্রিয় স্বাস্থ্যনবাস বাডগাসস্টিনে পেছবার পর 
থেকে সুভাষচন্দ্র চিকিৎসার ব্যাপারে এতটুকু কালক্ষেপ 
করেন নি। অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৫ জানুয়ারী ভারখে 
প্রকাশিত বিশেষ সংবাদদাতার চমৎকার বিবরণে দেখতে 
পাই, সুভাষচন্দ্র গভশখর মনোযোগের সত্গে চিকিৎসাকে 
নিয়েছেন, সেইসঙ্গে আত্মজীবনী রচনাকেও। ভরতীয় 
রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর চাশ্ল্যকর গ্রন্থ চার বছর আগে 
{লাখিত হয়েছে, এবার অঞ্তজ্জীবনের কথা বলতে কলম তুলে 
নিয়েছেন, যার ফলে সম্পূর্ণ মানুষটিকে পাবার সম্ভাবনা । 
পরবর্তী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সুভাষচন্দ্র বোধহয় 
নিজের কথা বলে যেতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন, 
তাঁর মত মানুষের জাবন নিতাই আনিশ্চিত। কিন্তু তিনি 
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রা অহ বয়জ সি ভাজতে হস কান্ড গান 


শিখ] what is perhaps now already known ir India, Mr. Bose has undertaken to write 
& new book to be brought out by 2 well-kno wr Londore Publisher. 10005 Publisher was 
anxious to have the manuscript soon and Mr; Bose: was apprehensive about finding time 
for writing the book once public activities again closely spread their grip over him. 





শ্াহিক বন্দ? 


ভাবনায় তাকে সবাস্বানবাসের সানন্দ আশ্রয় আগ কনে চলে es 
আস.ত হয়োছিল। রি 
- গ্রেট ব্রিটেনের ববাশিষ্ট ভারতায়রা সভাধচন্দ্রকে ভারতীয় 
সম্প্রদায়ের পক্ষে সেখানে আসার জন্য আমন্মণ জানান। 
ইংলণ্ডে প্রবেশের বিরদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল অ শিথিল করে 
দেওয়া হল পারিবাঁতত অবস্থায়। ' সহানুভূতিশীল লর্ড 
িনোউঙ্গের জিজ্ঞাসার উত্তরে মাকুইিস অব জেটল্যান্ড জানিয়ে 
ছিলেন “সুভাষ বস: যদি ইংলণ্ডে আসতে চান তাহলে কোন্যে 
ধাধা সৃষ্টি করা হবে না।” সুতরাং “সেই বিশেষ নাট এল . 
গ্রেট ব্রিটেনের ভারতীয় সম্প্রদায়, যার জন্য এত প্রতাক্ষৰ 
করেছে” ১০ই জান্ুয়ারশ বকালে সূভাষচন্দ্র-ভিক্টোরিয়া ' 
স্টেশনে এসে নামলেন। আবহাওয়া খারাপ ছিল, ট্রেন এক 
ঘণ্টা লেট, তবু সুভাষচন্দ্রের অনুরাগ ভারতীয় ও ইংরাজরা 
ভিড় করে অপেক্ষা করছিল স্টেশনে। “সর্ব মতের 
ভারতাঁররাই উপস্থিত, অনেকেই এসেছেন জাতীয় পোষাকে। 
ক্কয়েকজনের সফর তত্বাবধানে রয়েছে একটি বিরাট ত্রিবর্ণ' 
দতভাকা,--বাইরের লোকজনকে যা ভারতাঁয় নেতার আগমনের 
কথা বুঝিয়ে দিচ্ছে। ইঞ্জিন স্টেশনে ঢোকা মাত্র জয়ধ্বনি 
উঠল-সূুভীষবাবু কি জয়।' মহাত্মা গান্ধী কি জয়! 
ইনক্লাব জিন্দাবাদ!" 

সূভাষচন্দু অবতরণ করা মাত্র ভারতীয় রাঁতিতে সাদ্জিত 
মালা মহিলা রীতা ভট্চার্য ভারতাঁয় রাঁতিতে তাক, 
জল্যদান করে বাংলায় কুশল প্রশ্ন করলেন।' “ভারপরেই 
ঁভনন্দন জানালেন মস ইন্দিরা নেহরু ।” অল্পাঁদন আপে 
ছাঁন্দরার পিতামহ’ স্বরুপরাণী নেহরর দেহান্ত হয়েছে। 
সুভাষচন্দ্র ইন্দিরূকে সমবেদনা জ্ঞানান্দেন। এই মৃত্যু 
স্মভাষচন্দ্রকে বেজেছিল। তাঁকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। জাতীয় 
সংগ্রামে নেহরু পাঁরবারের দানের দিয়ে বললেন, “ইতিহাসে 
তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ।” 

সুভাষচন্্রকে সংবর্ধনা জানাতে “যে জনতার সমাবেশ 
হয়োছিল তার তুল্য জনতা মাত দেখা গেছে গান্ধী ও নেহরুর 
সংবর্ধনায়।” প্রচুর মালা, প্রচুর ছাব, প্রচুর অনুরাগগবাক্য 
তার মধ্য দিয়ে স্টেশন-কম্মদের সহায়তায় দুত বেরিয়ে, 
সুভাষচন্দ্র গাঁড়তে উঠলেন, কারণ ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে ছণ্টায় 
ভান ডরচেস্টার হোটেলে আন্তজাতিক সংবাদ-প্রাতিনিধিদের 


পদে" 


_ 


of events of an important and interesting 
of topics in association with a comprehensive 
regeneration.” 


অসমাপ্ত গ্রল্থাট 'আ্যান ইশ্ডিয়ান পিলাঁগ্রম’ নামে পরে প্র লশিত হয়েছে। নানি 
তাতে গ্রন্থটি সমাপ্ত না হওয়ার জন্য আমরা ক্ষোভ বোধ না করে পারাছি না। 
৩ ২৫ জ্বানুয়ারী তাঁরখে অমৃতবাজ্ঞার লপ্ডনের নিউজ রুনিকলে প্রকাশিত সুভাষচন্দ্র একটি প্রবন্ধ প্নর্মীদ্রতা 
করে। এ প্রবন্ধে . সুভাষচন্দ্র সামাবন্ধ ক্ষেত্রে কংগ্রেস মন্যীদের কাঁতিত্বের ফিরিস্তি দিয়েছেন; সেই সঙ্গে রয়েছে 1 
ফেডারেশনের দুস্ট রূপের বর্ণনা । তাঁর মতে, প্রাদেশিক 'মাঁন্মত্বে সংকট ঘনাবেই গ্রতর্নর ও আমলাদের সঙ্গো সংঘর্ষের 


মন্য। 
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" « চালাচ্ছলেন ভারতীয় ট্যাক্স-মালক মিঃ চাপেকর। 


- This meant his devoting good time to the writing -of the book much in nature of &u auto-{ 
graphical study. The volume is expected to reveal Mr. Bose not merely or one mighifl 
even possibly say not so much as a chronicler, as a close student and- careful obsery 






“দমমুধীন ছকে চিকিতসা 
ছুটরোন, তার সামনে লাগানো ছল কংগ্রেস পতাকা, 


ডরচেস্টার হোটেলে সুভাষচন্দ্র শ্রীযুক্ত পি বি শীলের 


' আঁতথ্য নিজেন। শ্রীযুক্ত শীল সংবাদপত্রের কাজ ছেড়ে 
দিয়ে একটি ইন্ডিয়ান ট্রাভল এজেল্পীর 'ডিরেটীর। 


সাড়ে 
ছ'্টার শুরু হল সাংবাদিক সম্মেলন । ঘর-ঠাসা সাংবাদিক; 
“কার্ধত লশ্ডনের এবং ইংলপ্ডের অন্যান্য স্থানের প্রায় সকল 
সংবাদপত্রের রাজনৈতিক ও ক্‌টনৈঁতক সংবাদদাতারা 
উপস্থিত; কাঁণ্টনেণ্ট ও আমোরকান সংবাদপত্রের প্রাতীলিধিরাঞ্জ - 
উপয্যন্ত সংখ্যায়; ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের একজন প্রাতি- 
নিখিও অনুপস্থিত নয়।” লর্ড িনোউলের নেতৃত্বে 
সাংবাদিকরা সমবেত। বহু-আলোচিত বা সমালোচিত 
মানুষটিকে দেখবার ও তাঁর কথা শুনকার জন্য তাঁরা অধীর ॥ 
দীর্ঘাকার, সুদর্শন, মর্যাদাগরম্ভীর মানুষটির উপরে তাঁরা 
প্রশ্ন বর্ষণ করতে লাগলেন অজ্জন্রধারে। সুভাষচন্দ্র শান্ত" 
ভাবে, দক্ষতার সঙ্গে, প্রসন্ন হাসির মেজাজে উত্তর দিয়ে 
চললেন। ভারতে সদ্য-প্রবার্তত প্রাদেশিক দ্বায়ত্তশাসন এবং 
কংগ্রেস মন্ত্িসভা সম্বক্ধেই বেশি প্রশ্ন করা হল। কংগ্রেসের ।- 
মানব গ্রহণের উঁচিত্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র ব্যন্তিগত মনোন 
ভাব যাই হোক না কেন, বেসরকারী রাষ্ট্রদূত হিসাবে 
বাইরের মানুষের কাছে কংগ্রেসী মন্ত্িসভাগুলির কৃতিত্বের 
কথাই বলজেন। প্রাতক্রিয়াশশল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে 
থেকে, প্রাদেশিক গরভর্নরদের অবাঞ্চত হস্তক্ষেপ-চেষ্টার 
মধ্যে তারা কাজ ভালই চালাচ্ছে, আমলারা অনুগত না হলেও 
মোটামুটি মাঁনয়ে নিচ্ছে; তবে এই বাবস্থা থেকে খুব বেশি 
কিছু আশা না করাই ভাল, যাঁদ না শাসনতন্ত্র সংশোধিত 
হয়। কংগ্রেস শাসনে সাম্প্রদায়িক দাষ্গা বেড়েছে এই 
অভিযোগ তান অস্বীকার করলেন। সেই সং্ণে একটা কথা 
পাঁরচ্কার করে তুললেন, প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসনে অংশ নেওয়া 
মনে প্রস্তাবিত ফেডারেশন পাঁরকল্পনাকে মেনে নেওয়া নয়। 
কদাপি নয়। কংগ্রেস ফেডারেশন পাঁরকজ্পনার সঞ্গো দাঁতে এ 
দাঁত 'দিয়ে লড়বে ।৩ 
এক সংবাদপত্রের প্রাতীনাধ লন্ডনের কোনো কোনো 
কাগজের রিপোর্টের দিকে সুভাবচন্দ্রের। দৃষ্টি আকর্ষণ 
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দাপ্তাঁহক বসসতা 


আপনি শুনেছেন কি 
দেই চাবীর কথা 


মার সঞ্চয় [ছিল ১০.০০০ টাকা 


সাই লোকসান ইনি *টাকা, ধেটী সে ওই প্রত্যেকের হৃবিষেমত কাহাকাছি দেশখধ ছটানো 
1৯$,**১টাকাববধপব্রাইদ হিসেবে গরেতঠযদিংরে  স্ৰয়েছে.টেট ব্যাঙ্কে তার-সহযোটি শাখাপ্রশাখার 
উই টাকাটা ষ্টেট ব্যাঙ্কে বাখত ।-হয়ত তার ২৩*৭টিবও বেদী অফিস } 

গুই ১*.***টাকাই লোকসান হয়ে বেত, কেমন} হেট ব্যাক্ের ফিল্ড কর্মচারীর! হুশুর গ্রাফে 

উই বা, কোনপোকামাকড় টাকার ওই “শিয়েও গ্রামের অধিবাসীদের পরামর্শ দিযে 

“নোট ঞুলিকেঢবিব্যি সাবক়ে.ফেল্ভেপপারত ॥ খাকেনএবং-তগাবকি "ক'রে থাকেন । হেট ব্যাস্কে 
ধ্আপনাব ভাগ্াটা হয়ত ওই চাষীর মতন নাও হতে আপনাব সঞ্চয় রাখুন।' 

রে) স্বাপনার টাকাটা! ইট যাকেই ভে দিন & উপদেশ? জাপনা টক! মুকিত রাখবেন রা) 





£িট বাক চাকা 'নিবাসদে রেখে ফাক 
‘ধবাড়তেদিন। তাতে আপনি' নিজেরও 
লাহায়া করবেন, *রেশেরও সহোয়্ট / 
পরবেন ৮ 
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লান্তাহক ধনত: 


'ঞ্করলেন সুভাষচন্দ্র লাক কাণ্টনেন্টে তাঁর সাম্প্রতিক 


অবস্থানকালে সিনর মুূসোলিনি ও ডিউক অব উইণ্ডসঁরের 
লো সাক্ষাৎ করেছেন । শুনে তিনি স্তাম্ডিত। বললেন 
শনেপলসে বিমান থেকে নেমে প্রথমেই ষে ট্রেন পেয়েছি ‘ততে 
ঘাডগাস্টিন গেছি, একজন ইটালিয়ানের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় 
ধন, মূসোলিলি তো দুরের কথা। আর [ডিউক অব উইণ্ড- 
ঈরের সঙ্গে ব্যাপারটি এতই মজার যে, ভার 
শ্রক্মাৰ তুলনা ৬ মাস আশঙ্গে লশ্ডনের এক সংবাদপত্রের এই 
[িপোর্টাট-ইংলন্ডের এক ভূতপূর্ব প্রধানমন্মীর প্র 
ভারতে গিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরবেন উলঙ্গ হয়ে” 


ইউরোপের রাজনৈতক পাঁরাস্থাত সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র - 
. লকান, সেখানে যদিও সংকট অবস্থা, হৃতধপ্লস্তুতি চলেছে, 
- ভব মনে হয় না যুদ্ধ এখনি বাধবে। সবাই আধুনিক 


স্যশস্মের ভয়ঞ্ক্রতায় ভশত। - 


আন্তজাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র যেখানে” বিপনন সেখানে 


গ্গ্রেসের মনোভাব কী, স্প্টভাষায় সুভাষচন্দ্র খুলে 
ধললেন। .চাঁনে তখন জাপানের আক্রমণ চলেছে এবং 
ক্রপনে গণতন্দের বিরুদ্ধে আঁভযান। সুভাষচন্দ্র জানালেন 
-সয্লাঙ্গবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গপ- 
ভল্মের রক্ষার জন্য যারা সংগ্রাম করছে, আমাদের সর্বাঙ্গাঁণ 


গহানুহূতি তাদের জন্য, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে ।” উপদ্বত 


চীন ও স্প্নের জন্য কংগ্রেসের মমত্বের কথা জানিয়ে বললেন, 
জাপানের আচরণের নিন্দা কংগ্রেস করেছে। ইংলপ্ডের 
ভারতীয়রা চন ও স্পেনের জন্য যা করেছে, জতে গভীর 


সদ্তোষ জানালেন £ 87 জিরার না, 


কারার > 


- সভাপতিত্ব করেন। 
- লত্ববেও তিনি উদারভাবে, সুভাষবাবুকে প্রশস্তি জানাতে 


হাসীদেয় এই কাজ পৃথিবশর প্রগাঁতিশশিল আন্দোলনের সম্দে 
ভারতকে নিকটতর বন্ধনে আবদ্ধ করবে। চ্বাধীনতা ও 
গাণতল্লের জন্য সংগ্রামশখীল পৃথিবাঁর অন্যান্য অংশের ভাগ্যের 
সঞ্জো ভারতের ভাগ্য স্বতঃই যুন্ত।1”৪ এ 


১১ই জানুয়ারী অপরাহথে সেপ্ট- প্যাংক্কাস টাউন হলে 
ভারতীয়দের পক্ষ থেকে স্নুভাষচন্দ্রকে বিপুল -সংবর্ধন্থ 
জানানো হল। ব্রিটিশ কাঁমউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্ত 
“অতাঁতে রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকা 


সুপ্ঠিত হন নি।” সুভাষচন্দ্র সম্বদ্ধে বলেন 
/্ভার্তের স্বাধানজ সংগ্রামী, সেই সঙ্গে মহান 
ভারতীয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে সম্মান জানানোর জন্য, 
তাঁর প্রাত আনুগত্য জানানোর জন্য আমবা সমবেত 
হয়েছি। 'বদেশ' সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম, 


. ও সেজন্য তাঁর পাঁড়ন-লাস্কনার ইতিহাস আমরা শ্রন্ধা, 


ও প্রশংসার সঙ্গো লক্ষ্য ' করে এসেছি। গত ন্ট 
দশকে তাঁর বন্দিত্বের ইতিহাসই তাঁর উদ্দেশ্যে নি 
াঙাবাদের সর্বোচ্চ ঘোষিত শ্রন্থ ৷" 
ধন্তুতর শেষে তিনি বলেন ্ 
“আমরা আশা কার, ইংলন্ডবাসা সি 
দ্ভাষকে পরবর্তী অভ্যর্থনা জান্নবেন কংগ্রেস সভা - 
পাঁতরূপেই।”€৫ 2 
ভিরডাঁরদের বিষ. সংবর্ধনায় আআ 





৪ উতর নিন পরিকর সচল গমন, ভারতের সখা এবং সাংবাদিক সম্মেলনের 


বন্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ কর হয়োছিল।. সভাষচন্দ্রের ছাবও বৌরয়োছিল। সুভযচন্রকে অভ্যর্থনা জানাতে বহুশত . 


ভারতায় ছাড়াও যে বহু ইংরাজ বন্ধু উপস্থিত ছিলেন, তা সেখানে পাই, এবং ইউরোপে চিকিৎসাব্র জন্য এলেও বর্তমানে - 
ভাঁকে চমৎকার দেখাচ্ছে, ও কংগ্রেস সভাপাতিত্বভার নেওয়ার সির নদ হও লেখা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র 


‘ 


" আচরণের মর্ধাদা এবং বাচনভাঁঙ্গর প্রশংসা প্রই_- 


“English people who met him for the first time were impressed alike by\his pleasant, 
guiet manner and the decisiveness with which he discussed Indian affairs. ' That was at 
a reception held.an hour later at the Dorchester Hotel, which was attended by a large 
number of Indians as well ৪৪ English journalists. 


বললেন তার বির দেওয়ার পর ফেব পরিকল্পনা ভরে কার অনয মদ্োভার ডু | 


। ধল হয়_ 
“We are opposed to হি we will fight it tooth and nail”, Mr. Bose পিন 


‘We are going to use every legislative mes ns to oppose its introduction. Federation as 
ft is now drawn up would be a setback. " We, think the Princes of the Native States 
[ফান be ৪ definitely reactionary force. Ip the last resort we would rather have the 
‘status 0০ than federation.” 

রাজনৈতিক কারণে ইংলণ্ডে আসেন নন, এসেছেন বন্ধুদের সলো মিলিত হতে, সুভাষচন্দ্ৰ জানিযোছিলেন। ইস্ডিয়া 
আঁফসে যাচ্ছেন কিনা তার উত্তরে বলেন“ ১119 friends wished him to meet anyone he was 
willing to do 80. ‘From the Congress point of view we do not approach anyone’.” 

৫ রজনী পাম দত্তের স্গো স্ভাষচন্রের সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণী ডেইলী ওয়ার পারিকায বেরোয় ২৪ জানার 
১৯৩৮। “ক্রশরোডস' গ্রন্থে তা উদ্ধৃত আছে। . শী আলোচনার উল্লেখ আমরা পরে করব। 
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আপনারা এই যে এত ভালবাসা আমাকে 
জানালেন, অবশ্যই তা জনজীবনে আমার ভূমিকার জন্য। 
হাঁ, আমার সে জীবন বঞ্চাময়, রে Es 
রোমান্সও রয়েছে । এখান আমার চেয়ে অজ্পবয়সী 
যারা উপস্থিত রয়েছো, তোমাদের আমি আশ্বাস দিয়ে 
= হলতে পারি, বিদেশী শাসনের অন্ধকার. দিক আছে 
সত্য, কিল্তু যে সব তরুণ-তরুণী দুঃসাহসের জীবন 
চায় তারা আযাডভেপ্টারের রোমান্স এখানে যথেম্টই পাবে॥ 
আরও আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি, শুধু প্রভূত 
রোমান্সই পাবে না, সেইসঙ্গে প্রচুর স্নেহ-ভালবাসাও 
শাবে-বিদেশী সাম্রাজাবাদীরা যত পাঁড়ন করবে, 


তোমার দেশবাসী তত ভালবাসাই তোমাকে ফিরিয়ে 


দেবে?” ৩ 


এর পরে সুভাষচন্দ্র যে-কথা বলেছিলেন, তা সূভাষ- 
»ষ্টম্্ুই বলতে পারেন-- . 
“আমার পরম গোঁরব ও সৌভাগ্য আদি একথা 


হলতে পারছি--আমার উপর দিয়ে এত কিছ; বয়ে 


হাওয়া সত্বেও আমার মের্‌দণ্ড এখনো সেজা আছে; 
ভরসা কার [চিরদিন তা সোজাই থাকবে ।” 


এ বন্তৃতার মধ্যে সুভাষচন্দ্র ভারতবধাঁয় ও আন্তজাতিক 
প্রসঙ্গ স্বভাবতই উত্থাপন করেছিলেন। বন্তব্য পূর্ববং-" 
"ভারতের ভাগ্য পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সঙ্গে জাঁড়ত। 


জপ পাপা 


শে, য়ে-সংগ্রাম চলেছে পৰ থেকে পশ্চমে-চীমে 


 আঁবিসিনিয়ায়। ভারত আর শবচ্ছিন্ন থাকবে না।' 


নতুন শাসনতন্ত্র ও কংগ্রেসের মন্রিত্ব গ্রহণের বিষয়ে 
ভাবে বলেন, যতাদিন প্রয়োজন ততদিনই কংগ্রেস 
রাখবে, স্বাধীনতার প্রশ্নে কংগ্রেস অবিলম্বে 

দেবে। মান্রিতবের ব্যাপারে যদি কোনো কংগ্রেস: 
দেখায় কংগ্রেস-কভর্ণরা তাদের 'স্বদ্থানে পাঠিয়ে 
ফেডারেশনের ব্যাপারে বলেন, “এখানে এসে শুনছি 
মন্তিত্বের ব্যপারে যেমন গ্রাঁড়মসি করে রাজী হয়েছে, 
ফেডারেশনের ব্যাপারেও হবে। তা মোটেই! 
নিলি বাপারে মন্দের কিছুটা ক্ষমতা কাকি 


থেকে ee পাওয়া যাবে ।” 


মধ্য থেকে নবীন ও উত্তম নেতৃত্ব আসবে 1”৬ 





৬ সূভাষচন্দ্রের লণ্ডন সেনা ও করা বৃটিশ সংবাদপরগ্লিতে বোঁররেছিল : ঠিক বলতে 
। কিছু কিছ; অবশ্যই বৌরয়োছিল, বিশেষত বামপন্থী ফাগজগুলিতে। ২৫ জানুয়ারঁর অমতবাজারে তার 

ছি উঠত হা) স্টার পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের অনেকখানি বিবরণ - “ওখানে পাই; 
মূভাষচন্দ্র এ প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ইংরেজ সায্াজযবাদ ও জাপানণ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে ভালমন্দ বাছার 
নেই। ডেইলণ ওয়াকার কাগজে তাঁকে আঁভনন্দন জানিয়ে লেখা হয়োছিল-- ৃ 
‘' “The people of this country will welcome Subhas Chandi Bose on. the occasio 
his visit here, as the ambassador of the Indian people. Prospective President 9 
Indian National Congress, whose candidates won twenty millions--out of “the 
million votes at the recent elections, he can speak with authority on behalf of th 


national movement. 


In the speech of the reception meeting in his honour at the St. Pancras To 
he dwelt with special emphasis on the unity of India’s national struggle with the st 
in China, in Spain, in Abyssinia, with the world TE উই Imperialism a 


Fascism. 


These ‘words convey also a sharp lesson tor 0s {In Britain. We have our duty 
Indian people’s fight for freedom as part ০1 our common fight. We have still muc 
do to see that British labour movement shall range itself unequivocally behind 1 
demand of the Indian people, expressed in the Indian National Congress programme, fot 
& freely elected Constituent:-Assembly to choose their own Constinution” 

২৪ জানুয়ারী তাঁরখে এই কাগজেই সুভাষচন্দ্র সঙ্গে রজনী পাম দত্তের প্রশ্নোত্তর-বিবরণ প্রকাশিত হয়। সুভ 
প্রশ্নের উত্তরে জানান, মান্রিত্ব নিলেও নতুন শাসনল্যকে কংগ্রেস মেনে মেয় নি, ফেডারেশন কংগ্রেস স্বীকার করবে 
উঠা ক দির সারায় জ অ+ কন লোনা সাক কল 










[ 


৪৯৮০ মুখোপাধ্যায় বিধানসভায় ডে পেশ করতে 
রি চলেছেন। পাশে উপ-মখ্যমন্ত্রী শ্রীজোতি_ বস; 


এজি লিভ 
হবার পর থেকেই সেই: প্রান প্রা 
মতুন করে তোলার দরকার হয়ে পড়েছেঃ 
প্র্নাট হচ্ছে কেন্দু-রাজা সম্পর্ক নিয়ে।, 
ঘূন্্রণট সরকার. এই একটি বিষয়ে সংস্পষ্ট 
ক্কাছ থেকে অধিকতর" অর্থ ও ক্ষমতা 


[ছিনিয়ে না আনা পযন্তি পশ্চিমবঙ্গের 


জন্য নামমাত্র কাজ করাও; সম্ভবপর' হবে: 
না তাঁর বাজেট. ভাষণে: অর্থমন্ত্রী, ও, 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, দধার্থহীন- 
ভাবে ঘোমণা করেছেন যে কেন্দ্রের ক্ষমতা 


বিকেন্দরকরণ প্রয়োজন সূখ্মন্্ী ও উপ- 
মৃখ্যমন্ত্রী এই উদ্দেশ্যেই নয়াদদিল্লী যাত্রা 
ক'রাছলেন, যাঁদও কেন্দ্রের দাক্ষিণ্য এজনয় 
তাঁদের প্রাত. প্রসারিত. হয় নিন. ফিরে 
এসে তাঁরা বলেছেন, যে, সোজা. আঙুলে 
ঘি. না- উঠলে বাঁকা. আঙুলকেই ব্যবহার 
করতে হবে। এবং প্রয়োজন হলে অকংগ্রেসণ 






ঘটবে- না। 


সম্ভব হবে না। এখন অনেকেই এই প্রশ্ন 
তুলতে পারেন যে, ঠিক এই মুহুর্তে 
কেন্দ্রের সঙ্গে সংগ্রামের প্রয়োজন কেন? 
এর' উত্তরে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার 
যাঁদ' অকংগ্রেসী রাজ্যগ্ীলির সঙ্গে সহ- 

মনোভাব প্রকাশ করতেন তা 
হলে. হয়ত অন্যজবে' দেখার 
চেষ্টা করা যেত।. দুর্ভগ্যকমে অকংগ্রেসী 

হাতে. মারতে না পেরে ভাতে 
মারার নীতি, কেন্দ্রীয় সরকার দীণর্ঘকাল' 
ধরেই গ্রহণ করেছেন। পাঠক-পাঠিকার 
সম্ভবত স্মরণে আছে যে; বিগত যুন্তফ্রণ্ট 
সরকার পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের: শোচনীয় 
অপ্রতুলতায় ১৯৬৭ সালে যখন, কেন্দ্রের 
কাছে খাদ্যের প্রার্থনা জানিয়ে ধর্ণা দিয়ে 
ছিলেন, তখন: পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া 
হয়োছল যে, তাঁরা কিছুই করতে পারবেন 
না।' কেন্দ্রের: কাছ: পাঁশ্চমবঙ্গের প্রাপ্য 
টাকার দাবি জানিয়ে. ওই. টাকায় অন্য 
উদ্বৃত্ত রাজ্য, থেকে খাদ্য. আমদানশর কথা 
যুক্তফশ্টের তরফ থেকে, বলা হয়েছিল, 
সে অন্রোধও রাক্ষত হয় নি। এমন কি 
নিজস্ব, প্রচেস্টাতে অন্য. রাজ্য থেকে পশ্চিম- 
বঙ্গের, খাদ্য. কেনরার. অনুমতি মেলে. নি। 
অথচ সেই যুক্তফ্রণ্ট সরকার উৎখাত হয়ে 


যাবার পর পি ডি এফ আমলে কেন্দ্রায় 


সরকারের তরফ থেকে খাদ্য সরবরাহে 
কেন্দ্রীয়: ভান্ডারে' টান, পড়ে ?ন। কেরল 
চলছে: তাও কারে, অরিদিত: নয়। স্মরণ 
করা যেতে পারে. উপ-প্রধানমল্ত্রী শ্রীমোরারজণী 
দেশাই-এর প্রাক-নির্বাচনশ, বন্তুতা, কেন্দ্র 
রাজ্যে একই দলের সরকার হওয়া দরকার, 
নতুবা-_। হইীঞ্গতটা খুবই স্পষ্ট, এখানে 
কংগ্রেস সরকার না হালে তোমাদের ভাতে 
মারবো । উপণ্প্রধানমন্ত্রীর এইট বন্তব্য বঙ্গ 
দর্শনে সমালোচিত, হয়েছিল, 

; পশ্চিমবঙ্গে যক্ত্রণ্ সরকার বিপুল 
সংখ্যাঁধকো পূনরায় আসন হবার পর 


কেন্দ্রের একদেশদর্শ নীতির সুস্পষ্ট = 


Ee 





এ ১৮১১ করা 















| আপ 1 
হা করে পশ্চিমবঙ্গাকে শর্ুীশাবির বলেই 
- যেন গণ্য করা হল। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে 
নয়াদিল্পাঁতে দরবার করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী 

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও উপমুখামন্তণ 

রীজ্যোতি বস; গিয়েছিলেন, তাঁদের দাবি 


এমন কিছ আহামরি ছিল না। কেন্দ্রে. 


ফাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে আর্থিক 
পাওনা রয়েছে তার অর্ধেকমার দাবি করা 
হয়োছল, কিন্তু সে দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে। 
এ ছাড়া বলা হয়েছিল যে রাজপাল 
আমলে চতুর্থ : যোজনায় পাঁশ্চমবঙ্গের 
বরাদ্দের ব্যাপক সংকোচন ঘটানো হয়েছে, 
: এই অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে; কিন্তু 
সরবরাহের ব্যাপারেও কেন্দ্র এবারেও বুড়ো 
আঙুল দেখাচ্ছে। কাজেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। 

অথচ এ রাজ্যে যে জমিতে পাট ও চা 
অনেক খাদাশস্য পাওয়া ষেত। সেই হিসাবে 
কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গকে আঁতারন্ত চাল 
দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয় একাদিকে 
উদ্বাস্তু এবং অন্য দিকে অন্য রাজ্য থেকে 
"বহু অধিবাসী এ রাজ্যে অসায় খাদ্যে 
ঘাটাত দেখা দিয়েছে । এই সব কিছুর 
পারপ্রেক্ষিতে খাদাশস্যের ব্যাপারে পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রত কেন্দ্রের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 












চাল আসা বন্ধ হয়ে গেছে। 


আশু অর্থ- 
নৈতিক সাহায্য ছাড়াও কেন্দ্র-রাজা অর্থ- 
নৈতিক সম্পকে পুনাবিন্যাস হবার বিশেষ 


প্রয়োজন। অজয়বাব ও জ্যোতিবাবু 
প্রস্তাব করেছেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনা এক 
বছরের জন্য স্থগিত রাখা হোক। ইতি- 
মধ্যে রাজ্য সরকার সবদিক চিন্তা করে 
একটি নতুন পাঁরকজ্পনা প্রণয়ন করবেন 
" এবং এই এক বছরের জন্য একটা বার্ষিক 
ধলা বাহ্‌ল্য রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাব 
কেন্দ্রের মনোযোগ আকর্ষণ করে ন, এবং 
পশ্চিমবঙ্গের এই সঙ্গত দাবিগ-লির প্রাঁত 
এট উপেক্ষার কারণ বুঝে ওঠা মোটেই 
ফঠিন লয়। 

সংঘাত যে আঁনবার্য তার কারণ বুঝে 
ওঠা মোটেই কঠিন নয়। ভারতে সংবিধান 









তুলনায় রাজ্য ক্ষমতা ও 
মর্যাদা তার চেয়ে বোঁশ নয়। গত [বিশ 
বছর কেন্দ্রে ও রাজো কংগ্রেস দল এক- 
নাগাড়ে ক্ষমতার আঁধাম্ঠিত থাকার কেন্দু- 


" রাজ্য সম্পকের কোন সংকট দেখা দেয় ন, 


তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের 
ক্লীবতার জনা পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবি- 
গুলি চিরাদনই উপেক্ষিত হয়েছে এবং 
সেগ্দল কোনদিনই জোর করে তোলা হয় 
নি। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিত্ব খাতে 
পাশ্চমবঞ্গ থেকে যে বিপুল রাজস্ব আদায় 
করে থাকেন, অপর কোন রাজ্য থেকে তা 
অনেক বোঁশ। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার 
যে আনুপাতিক হারে পশ্চিমবঙ্গের বরাতেই 
সবচেয়ে কম জোটে । পশ্চিমবঙ্গের কল- 
কারখানার কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রেও 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাতি সর্বাপেক্ষা উপেক্ষা ' 
প্রদর্শন করা হয়। 

একাঁট উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট 
হবে। পশ্চিমবঙ্গে ধাতৃভাত্তিক ইঞ্জি- 
নীয়ারং শিল্পের সংখ্যাই সর্বাধিক। এই 
শিল্পের জন্য প্রচুর লৌহেতর ধাতু 
প্রয়োজনের ভাঁত্ততে বন্টন না করে রাজোর 
লোকসংখ্যার ভাঁত্ততে বণ্টন করেন। তার 
ফলে 'বাংলার কলকারখানা মার খায় এবং 
এই সুযোগে অন্যান্য রাজ্য লাল হয়ে যায়। 
একাঁট বিশেষ শিল্পের কারখানা পাঁশ্িম- 
বঙ্গে একশোটি থাকলে এবং উত্তর প্রদেশে 
বঙ্গের তুলনায় দ্বিগণে হবে, কেন না উত্তর 
প্রদেশের জনসংখ্যা বেশি। অর্থাৎ উত্তব 
প্রদেশের ওই দশটি কারখানা যে প্রাণ 
কাঁচামাল পাবে পশ্চিমবঙ্গের একশোটি 
কারখানা তার অর্ধেক পাবে। 
বন্দর, এবং পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ 
রপ্তানাীযোগ্য পণা উৎপন্ন হয়, অপর কোন 
বাজো তত হয় না, অথচ ভারতের বতত্রম 
জ্াবস্থা প্রতিদিন খারাপ হয়ে পড়ছে, তা 
ধিল্তু কেন্দ্রীয় সরকার খনর্কিকার? ছুবা- 
নণীতই দায়ী, অথচ তার ফল ভোগ করতে 
হয় বাজগলিকে। পাশ্িমবঙ্গোর চা. পাট, 
লাক্ষা, কয়লা ও অন্যান্য দ্রব্য বিদেশের 
বাজারে বিকি করে যে বৈদোশিক মরা 
সুফল ভোগ করে, অথচ পশ্চিমবঙ্গে 
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১৯৬৯-৭০ আঁথক বছরের জন্য € 
বঙ্গের যে আনুমানিক বাজেট 
স্থাপিত করেছেন তাতে রাজস্ব খা; 
কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি এর 
বছরের দায় ২২ কোটি ৬৪ লক্ষ 


































গন্ধ পেয়ে ১৯৬৭ সালের যু 
ভদানীন্তন মন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈঘ এই 


তদন্ত কাঁষণন গঠন করেন। কমিশন ওই 


বছরের ৩১শে খডসেম্বর পোর্ট পেশ 


করোছলেন, কিল্তু দ্ুনপর্ীতপরায়ণ পি ঠঁড 
এফ-কংগ্রেষ কোয়ালশন মন্মিসভার আমলে 


ওই রিপোর্ট ধামাচাপা দেওয়া হয়। সেই 
তা ছাড়া দুনীশতর গররাট ফিরিস্তি দিয়ে 
কাঁমশনের চেয়ারম্যান পরশ্থকভারে যে 
ুরপোর্ট* দিয়েছেন তাও প্রর্যাশিত হয়েছে। 
পদস্থ আঁফসারদের যোগসাজসে সমাজের 
উচ্চস্তরের নামজাদা ও প্রভাবশালী কিছু 
গকছু লোর [ভাবে গরীর তাঁতীদের 
সাহায্যের নামে গত দ্রিতীয় ও তৃতীয় 
গণ্বার্ধকী পাঁরকজ্পনারালে পাওয়ারলুম 





পক্ষ উপলক্ষে একট বিচ আভিজ্ঞা 
উপহার দিয়েছেন, যার যংিগং বিবরণ 
এখানে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তা 
রোধ করছি। ভদ্ুমৃহিলার নাম অন্ধ্যারাণী 
সেনেট, থানা দাদপুর, ডাকগ্বর সেনেট, 
জেলা হুগলী । বর্তমানে তিনি [নষ্ট 

পশ্চিমা সরকারের প্রচারের গৃগেই 
হোক রা অন্য যে-কোন কারণেই তোল এই 





















: উতর পে ররর আনেন। 
"অপারেশন অন্তে ভদ্ুমাহলা নিশ্চিন্ত হয়ে 
" ধফরে গেলেন। 
_.. শৃকল্তু তাঁকে কি আদৌ অপারেশন করা 
স্কম অপারেশন? সন্দেহ: করার যথেষ্ট 
নের পদ্ধাঁত জানেন না। গ্রাম্য বধ্যটিকে 
সহজেই বোকান হরোছিল ষে, অপারেশন 
হয়ে গেছে এবং তাঁর আর সল্তান্মাদ হবে 
7 ডি 








হল্পনা পক্ষ উদ্যাপনে ব্যস্ত সেই কারণে 
উদ্রমহিলাকে দেখবার: সময় কারোরই হল 
সা, রঢ়ভারে তিনি হাসপাতাল খেকে 
প্রত্যাখ্যাত হলেন। ভদ্ুমহিলাকে লাইগ্রেশন 
ফরা হয়েছিল ২১1৫1৬৬ আরিখে। 
জংশ্লিন্ট কাগজপত্র আমাদের নিকটে আছে। 
_ ধচকৎসকের অয্োগাতা ও অক্ষমতার 
আরও বহু উদাহরণ আমরা ইতিপূর্বে 
বঙ্গদর্শনে দিয়েছি। এটা সম্ভব য়ে, 
ঁচাকংসা বা. অস্ত্রোপচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে 





জর পারদ গর, হর কিন্তু এটা 
সে ধরণের কেস নয়, পারিপাির্বক সাক্ষ্য 
কথাই প্রমাণ করে যে, এটি একটি চরম 
সঙ্গে, সম্ভবত অভ্ঞানতাও এই ক্ষেত্রে 
ক্য়েছে। আমরা জানতে চাই এই ভন্র- 
মহিলার অপারেশন-বিহ্রাটের ব্যাপারে 
বাবস্থা অবলম্বন করা হবে ফি না॥ | 






চ্রা্থমন্তীর উদ্দেশ্যে (১) 


[কারণেই হোক এই ভদ্রলোক সম্প্রতি আবার 







লাজুক পদ আল কা. 
তাও যে এই চক্রান্তের একটা অংশ এ 
খবরঞ্ত অনেক কাগজে রেরিয়েছে। এ 
করছেন বৰি? 

৪1 সাধারণত যখন কোন ডরেক্টরেটের 
সরবোচ্চ পদে একজন অফিসার তন বরের 
বেশি থাকেন না, তখন বিকুয়কর বিভাগের 


ঝয়েছেন কী করে? বিশেষ করে তান 


যখন একজন আই-এ-এঙ্গ নন। এ বিভাগের 


হোক বদ খেলেই বহক শন কট 


পাতাল প্রসঙ্দে আমরা জনৈক স্বাস্থ 


















পাদপ্রদাঁপের আলোয় এসেছেন এবং মনে 
হচ্ছে তিনি পুরাতন প্রভূত্ব ফিরে পেতে 
চলেছেন ॥ কল্যাণ হাসপাতালের সপোরি- 
শ্টেস্ডেশ্টকে বর্তমানে যাঁকে সরিয়ে দেওয়া 
হয়েছে এবং যাঁর দুনোশতর প্রমাণপত্র 
ধন) ইন. ও তাঁর পেটোয়া জনৈক ডেপুটি 









জে? টাঙিয়ে-রাখা কেন্দ্ৰীয় কর্মচারীদের 
কেসি এতোকালে ফয়সালা হওয়ার পথ 





ফতজনই বা গুণ্ডা এই ‘পাজল’-এর চুলে- 
চেরা সমাধান কে করে দেবেন। যখন তা 
প্রত সমানভাবে প্রধ-্ধ হওয়াই বাঞ্চনীয় । 

যাঁরা কাজে পুনর্বহাল হওয়ার স:যোগ 
পাচ্ছেন তাঁরাই বা কোন হাসমূখে চেয়ারে 
শঁফরে যেতে পারছেন। পাঁচ বছরের বন্ড 
তাঁদের ওপর নতন দাসত্রে বোঝা চাঁপয়ে 
ধদচ্ছে। অবশা সংগ্াসণ মানুষও একই 
সঙ্গো জানেন এ সমস্তই বক্ত আঁটি 
কিল্ত এই সমুদয় চোখ-রাঙানণী যে কমী- 
দের মনোবল ভাঙ্গার করে নি এগনও বলা 


যায় না। কর্মচারী দ্লনকাবী নীতির শক্ত 
রর. হাত মচকেছে কিন্তু ভাঙে নি। 


ফংশাসশ পতনেৰ জার এক কারণ ₹ 
মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি অবহেলা 


প্রসঙ্গত একটি কথা আজ স্মরণ করা 
যেতে পারে যে, দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনের 
ফালে যধ্যাবিত্ত সমাজের প্রতি নিদারুণ 
অবহেলা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিকলে 
আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। সরকারী কর্ম” 


ওপর 'নম্পেষণের আকারে নেমে আসাছিল। 
কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা উধর্বগতি মূলামানের 
সঙ্গে তবুও বতট্ক বুঝতে পেবোছেন, 








. পারেন 'ঁন। 


কাজনশীত শিক্ষিত মধ, স্ব সমাজের 
প্রভাবে অনেকাংশে প্রভাবিত সে রাজ্যে 
ফংগ্রেস প্রচণ্ডভাবে মার খেয়েছে। সংসদীয় 


ব্যাপার নি্বাচনশ তৎপরতা এবং সংগঠন 
প্রধানত এদের দ্বারাই নিয়ন্নিত। এই 
শ্রেপকে নিম্পেষিত করে সংসদীয় রাজ- 
নীতির প্রাঙ্গণে কেট একাদিরমে লাঠি 
ঘুরিয়ে যাবেন এমনটা সম্ভব নয়? 

-ছারদের ওপর পান থেকে চূণ খসলেই 
পুলিশগ হাঙ্গামা, দেশব্যাপী মধ্যবিস্ত 
বেকার সৃষ্ট, শশক্ষক সাধারণের প্রত 
আবিচার এবং অসংখ্য রাজা-কর্মচারীদের 
মধ্যে স্থায়ী অসন্তোষ সষ্ট কংগ্রেসকে 
বেকায়দা করেছে। জনসংযোগহীন: এই 


“দল যাঁদ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও হাতে 


রাখতে পারতেন, তবে প্রচারদীন এই দলের 
অমন আকাশ থেকে পপাত  ধরণীতলে 
চিৎপাত হয়ে পড়তে হত না। এ দলের 
না ছল শ্রমিক কুষিজশীবীদের ওপর কোনও 
প্রভাব, না কাড়তে পেরোছলেন এরা 
ধশাক্ষত মধ্যাবত্ত শ্রেণীর সমর্থন | নির্বাশ 
চনের পর পেরে অস্বীকার করলেও) কোন 
কোন কংগ্রেস নেতার মখ থেকে সরকারী. 
ভাগলাদের 'কগ্রেসাবিরোধী তৎপরতার যে 





চ্বাধীন নাগাঁরক, যেখানে সে আমলা 
ভাবশাই তাঁর কংগ্রেসবিরোধশ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছেন, নিজস্ব মতামত সাধারণো প্রচার 
রে এবং পরিচিত অপারাচিত জনসমাজে 
তাঁর বন্তবা রেখে প্রভাব বস্তার করে। 
দশর্ঘকালের বণনা সরকারণ কর্মী ও 
সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজকে কংগ্রেসাবমখে 
করে তলেছে। স্কুল কলেজ বিশববিদ্যালযের 
ছাত্রছাত্রী সমাজের প্রভাব মধ্যাবত্ত সমাজ 
তথা সমগ্র জনগণের ওপর বিস্তার লাভ 
কাবা কংগ্রেস মার খোয়েছে। সংসদীয় 


স্াজনগীত করব অথচ সমাজের মস্তিজ্ক- 












ইঃ রঃ 
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Vy: 










গল লা বজসখে লালিত বদলা 
নই ভাবে আপন নীতির. দ্বারা 
আপন হাতে 












































































নেতারা আদপে গণনাই করেন না। 


কিন্তু মধ্যাবত্ শ্রেণীকে মেরে, সরকারী 
যর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অধিক- 


ie সহ্য করতে হয়েছে এককালে। 


= বস্তুতপক্ষে সমাজের-* মাস্তচ্কস্বরূপ : 
যে শ্রেণী, তাকে উপেক্ষা করে সংসদীয় গণ- 
তাঁল্লক রাজনণীঁতানর্ভ'র কোন দলই সফল 


- হতে পারেন না। 


সবসে বড়া র:পাইয়া 


িড়লা বাড়ি নিয়ে জোর 'বতণ্ডা 
বেশ কিছুকাল সংসদকক্ষ আলোড়িত 
করে রেখেছে, যার বিস্তৃত সংবাদ এখানে 
নিম্প্রয়োজন। বিড়লা বাঁড়কে উদ্বস্ত 
করার জন্য কংগ্রেস সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখর 
এমন সব গৃহ্য তত ফাঁস করে দিয়েছেন, 
ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারতব্যাপন 


(দির প্রতিপত্তি দিবালোকের মতো 


পাঁরম্কার হয়ে গেছে। সম্প্রাত এ প্রসঙ্গে 
সবচেয়ে পাঁরপাক-অযোগ্য  সংবাদাঁট 
উপস্থাপিত করে শ্রীমোহন ধাঁরয়া (কং)। 
তান বলেন £ উচ্চপদস্থ : অফি- 


ফণী পাঁরমাণ ব্যয় করে থাকেন, তাও : 


বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না। 

-  শ্্রীচন্দশেখর বলেন £ এতদসতেও 
মোরার্জশ দেশাই বলে থাকেন, সব ঠিক 
হ্যায়!  ধাঁরয়া বলেন, এ পর্যন্ত আঁতি 
সামন্যই জানা গেছে। যদ তদন্ত কমিশন 
ধসে তবে ঢের গৃহ্য তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে 
পড়বে । 


ধস-পি-এম-এর শ্রী এ পি চ্যাটাজঁ 










এ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ 

ছাড়াই সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠানের শবাভল্ন 
অপব্যবহার করেছেন, কেন না ভারতের 
বরূন্ধে উদ্থাপত আঁভযোগ নাকচ হয়ে 

গেছে। ৃ 
অন্যপক্ষে কংগ্রেস সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখর 
সরকারকে: তদন্ত কাঁমশন গঠন না-করার 
তর আঁভযোগে আঁভ- 





যুক্ত করেছেন। 
অবশা এই সব দাব সরাসরি 
প্রত্যাখ্যান করেছেন উপপ্রধান তথা অর্থ" 
মন্ত্রী শ্রীদেশাই ও মল্লশ ফকরুদ্দীন আলি 


আমেদ সাহেব। তাঁদের বন্তব্য, কাঁমিশন. 
আর কতটুকু করবেন সরকার ইতিমধ্যে ) 
করণীয় যা তা করেছেন। 

ঁকন্তু চন্দ্রশেখর যে মারাত্মক প্রশ্ন 
তুলেছেন তা নিয়ে এখন বা ভবিষাতে 
কণ করা হবে? চন্দ্রশেখর বলছেন, জনৈক 
আফসার. অন স্পেশাল 'ডিউাঁট 'বিড়লা 
প্রতিষ্ঠানের আয়কর হিসাব করার. জন্য 
সৱক কি হে হয়েছি হন 
ধূনযোছিলেন মার. ছরিশ লক্ষ টাকায়। 
প্‌রস্কারস্বর্প বর্তমানে তিনি বিড়লা 
প্রতিষ্ঠানে মোটা মাইনের চাকার পেয়ে, 
ছেন। অথচ এ-ব্যাপারটা সংসদের সামনে 
রাখাই হয় নি। 
আসলেন হয়েছিল অন্যরকম । 
স্পেসাল অফিসার একটা ১২:০৬ কোটি 
টাকার এাস্টমেট দিয়োঁছলেন- মাত । কিন্তু 
অনুসন্ধানের পর: অগ্কটি দাঁড়ায় ছয় 
দশমিক সাত কোটিতে, আর সে. টাক 
তো  আদায়ও করা হয়েছে। এখন 
পলরায় সেই কেস বিবেচনার জন্য টেনে 





ন ছক 








[বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে আয়ঃবের গোলটেবিল বৈঠক 


পাকিস্তান £ 


শেষ পর্যন্ত আয়ুব খাঁ নাত স্বীকার 
করেছেন। ‘বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে 
গোলটোবিল বৈঠকে ১৩ই মার্চ আয়ুব খাঁ 
ঘোষণা করেছেন, সর্বজনীন ভোটাধকারের 
'ভীত্ততে পাকিস্তানে প্রতাক্ষ নির্বাচন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে, এবং যু.্তরাষ্ট্রীয় 
কাঠামোর, মধ্যে সংসদীয় গণতন্্র প্রতিষ্ঠা 
করা হবে। তবে ক্ষমতা বণ্টন সম্পর্কে 
বর্তমানে যে ব্যবস্থা রয়েছে তার কোন 
নড়চড় হবে না। অন্যান্য দাবগুলি 
সম্পর্কে আয়ুব খাঁ বলেছেন, পরে 
পারস্পারক আলোচনার ভেতর “দিয়ে সে- 
সবের মীমাংসা করতে হবে। নির্বাচনের 
পর গাঁঠিত নতুন আইনসভাও সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে পারবে। এখন এই পর্যন্ত, 
এর বোঁশ নয়। 

আয়ুবের ঘোষণায় গোলটোবল বৈঠকে 
উপস্থিত আঁধকাংশ নেতাই সন্তুষ্ট 
হয়েছেন। সর্বজনীন ভোটাধিকারের 
'ভাত্ততে প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং সংসদীয় 
গণতন্ন, এই দুশটই তাঁদের কাছে প্রধান 
দাঁব ?ছল। এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ, 
ডেমোক্রাটক মুভমেন্ট নেতা মহম্মদ আলি, 
গণতাল্তিক সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক 
নবাবজাদা নসরুল্লা খাঁ প্রভাতি প্রকাশো 
আয়ুবের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। 

কিন্তু খুশি হতে পারেন ন জাতীয় 
আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুঁজবর 


রহমান। আয়ববের সঙ্গে আপোষের প্রাত- 
বাদে তাঁর দল গণতাল্লিক সংগ্রাম কমিটি 
থেকে বোরিয়ে এসেছে । পূর্ব পাঁকস্তানের 
জন্য স্বাতন্্য বা আণ্টালক জ্বায়ন্তশাসন, 
জনসংখ্যার ভাত্তিতে কেন্দ্রীয় সংসদে পাঁকি- 





আসগর খাঁ 


.স্তানের উভয় অংশের প্রাতানীধিত্ব এবং 

পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউীনট প্রথার 

গুবলোপ-_এই 'তনাট প্রধান দাবিতে তিনি 

অটল রয়েছেন। তাঁর বন্তব্য, সব সমস্যার 

সমাধান একবারে এখনই করতে হবে- 
২৪৪৯ 


কিস্তিতে কিস্তিতে করা চলবে না। পূর্ব 
পাকিস্তানের জন্য স্বাতন্ত্য চেয়েছে; 
পাকিস্তানের শতকরা ৬৮ জন আধবাসণ 
যে পূর্ব পাকিস্তানে বাস করে তারা 
সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনত 
স্বীকার করে কোন ব্যবস্থায় রাজ হবে 
না। 

শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেছেন, 
‘তান তাঁর দাঁব 'নিয়ে নতুন করে আন্দোলন 
শুরু করবেন- গোলটেবিল বৈঠকে গৃহীত 
আপোষ প্রস্তাব মানবেন না। ইতিমধ্যেই 
তান পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট নেতা- 
দের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর মনে 
হয়েছে, এখন পশ্চিম পাঁকস্তানের প্রগাঁত- 
শীল মানুষও পূর্ব পাকিস্তানের 
স্বাতন্দ্ের দাঁব সমর্থন করে! 

মুজিবর রহমানকে জোরালো সমর্থন 
জানিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ॥ 
তারা আগেই নেতৃব্ঙ্দকে সতর্ক করে! 
খঁদয়েছিল, তাদের মূল দাবি না মেনে কোন 


আপোষ করা হলে ছাত্রসমাজ তা মানবে 


না। ঢাকায় ছাত্রদের এক বিরাট সমারেপফ্ণ 
শেখ মুজিবর রহমানের বন্তবাকে সর্মঘ্সী 
করা হয়েছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে, 
স্বাতন্ত্যের দাঁবতে তারা যে-কোন সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তুত। 

শেখ মুজিবর রহমান প্মাকদ্তানেতর 





&"২২কে সতর্ক করে দিয়ে রলেছেন, 
ঘাঁদ তাঁরা পাঁকস্তানের সংহাঁত রক্ষা করতে 
চান, তবে যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ব পাঁক- 
জানের ন্দবাতন্তরার ন্দাব মেনে ীনন। তাঁরা 
পাকিস্তানের মধ্যেই থাকতে চান৷। "গকল্তু 
তাঁদের দাঁব না মানেন, তরে 'বচ্ছ্বন্নজর 
আন্দোলন -জোরদার:হবে। কেউ আটকাতে 
গ্লারবে -না। -সম্প্রাত “পাকিষ্তানের -রাজ- 
মশীত সম্পর্কে ঁবশেষজ্ঞ এক পশ্চিমী 
স্মাংবাদিক আশংকা প্রকাশ করেছেন, -পাঁক- 
হতানের রাজনীতি যে -পথে -যাচ্ছে, তাতে 


দেন ি। তাঁর দাবি ঃ এখনই আয়ুব খাঁকে 
রাষ্টরপাঁত পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে 
এবং একটি তদারাঁক জাতীয় সরকার গঠন 
করতে হবে। ভাসানী প্রথম থেকেই বৈঠক 
বর্জন করেছিলেন। তাঁর দাঁব এস্লামিক 
সমাজতন্দ্র 

ভুট্টোর পিপলস পার্টি ও ভাসানীর 
জাতীয় আওয়ামী পার্ট একযোগে কাজ 
করার "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভুট্টো ও 
ন্ডারতের 'বরোধী। ই 

শেখ মুজিবর রহমান ভুট্রো-ভাসানী 
চক্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ হতে 
আহবান জাঁনয়েছেন। ঢাকায় ঁফরে তানি 
বলেছেন, ভাসানীর বয়স তো ৮৭ হল, 
এবার তান অবসর গ্রহণ করুন! 

আয়ুব "ধাঁ ভরাভ্যাবর "হাত থেকে রক্ষা 
পাবার জন্য "বিরোধী নেতাদের কিছু দাবি 
মেলে "নিয়ে অন্য মল দাগ নস্যাৎ 
করার চেষ্টায় আছেন। বিরোধী নেতাদের 
মধ্যে বিরোধ সৃষ্টই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর 
এই উদ্দেশ্য ছটা 'দফলও হয়েছে। 
অনেক নেতাই তাঁর আপোষ প্রস্তাব মেনে 
নিয়েছেন। তাছাড়া আয়মবের নিজস্ব দল 


বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যে অসাধারণ শিঞ্গন্তার 
















মোলানা ভাসানা 


‘ছাড়া বলতে গেলে দেশের বামপল্থী, দাঁক্ষিণ* 


বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের “জন্য 
এগিয়েছিল। ধকল্তু গোলটোবল বৈঠব 
শেষ' হাতে না"হন্তই শুরু হয়েছে নিজেদের 
মধ্যে বিবাদ । 

জাঁময়েতের পক্ষ থেকে করাচীতে কয়েক 
হাজার মানৃষের-এক মিছিল বের হয়েছিল। 
লাহোরে নাকি বামপন্থীরা :কোবাণ 
পঁড়িয়েছে। তার প্রাতকাদেই তাদের 
বিক্ষোভ) জাঁময়েতের নেতা আবদুল আলা' 
বিশ্বাসী লোকেদের স্থান নেই। যারা 
সমাজতন্তের কথা বলে তাদের জিভ উপড়ে 
ফেলে দেবার জন্য মাউদুদ সাচ্চা মুসলমান-- 
দের প্রাত আহ্বান জাঁনয়েছেন। ! 

এঁদকে পূর্ব পাঁকস্তানে ছাত্রসমাজের 
আঁভযোগ, কায়েমী স্বার্থের লোকেরা গণ- ' 
তাল্তিক আন্দোলন ধংস করার জন্যই 
দেশব্যাপী 'হিংসাত্মক কার্যকলাপে উসকানি 
fদচ্ছে। -গত দশ দিনে গহংসাত্মক ঘটনায় 
১৬৭ জন হত হয়েছে এবং দশ হাজারেরখ 
বেশি বাঁড় ভস্মঈভূত হায়েছে। মানুষকে 
জশীবন্ত “পুড়িয়ে আরা এবং গাছে ঝুলিয়ে 
ফাঁসি দেবার-মত বীভৎস-ঘটনাও ঘটছে। 

সব দেখে মনে হচ্ছে, গোলটোবিল 
বৈঠকের ফলে কোন মীমাংসা তো হলই না, 
ব্ণাদ্ঘর আশংকা দেখা "দল। 














ইমা দয আন উস 
চিঠি রীতি LONG 
এবারের হামলার গরক্কে বিবেচনায় 
- সোভিয়েট রুনিয়নের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল 
__ [চকো তাঁর পাকিস্তান সফর অসমাপ্ত 
খে দূত মস্কো ফিরে গিয়েছেন। 
_.. কশদন ধরেই অবশ্য চীনের ব্যাপক 
সামরিক প্রস্তাতির খবর পাওয়া যাচ্ছিল। 
চান ও সোভিয়েট যুনিয়নের মধো চার 
হাজার মাইল দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। এই 
মানতে চাঁন প্রায় ৫০ লক্ষ সৈনা 
. মোতায়েন করেছে। হংকং থেকে প্রাপ্ত ও 


লন্ডনে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, 


ছাঁনের প্রাতিরক্ষামল্্রী লিন পিয়াও জ্বয়ং 
এই সীমান্তে সফর করে সৈন্য সমাবেশের 
তদারক করেছেন । 
সিংকিয়াং প্রদেশে নিয়মিত সৈনা ও 
স্বেচ্ছাসেবক মিলিয়ে ২৫ লক্ষ লোক 
ঈন্য প্রস্তৃত। সিংকিয়াং-এর মোট জন- 
সংখ্যার, অর্ধেকিকেই প্রস্তত রাখা হয়েছে। 
সংকিয়াং বিপ্রবশী কামাটর সহকারী সভা- 


ডেই এই একই কথা বলেছে। 












| তেমনিই আছে অনেক অন্তরঙ্গ কাহিনী এবং অনেক জ্ঞাত-অজ্ঞাত ব্যান্তর ' 


করেছে এবং এখন সুকৌশলে চগনের ওপর 
এই আরুমণের দায়িত্ব চাপাতে চাইছে & 














ভিয়েতনাম $ 


প্যারিসে শান্ত আলোচনা চলা সত্তেও 
ভিয়েতনামে নতুন করে আবার সংঘর্ষ 
বৃদ্ধি পাচ্ছে), | 

দশর্ঘাদন বিরতির পর মাকি'ন সেনা- 
বাহিনী আবার উত্তর ভিয়েতনামে বোমা- 
বর্ষণ শুরু করেছে। মার্কিন যুন্তরাষ্ট্রের 
চনামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করছে, তাই 
তাদেরও “আত্মরক্ষার তাগিদে বোমাবর্ষণ 
শুর; করতে হয়েছে। পালটা বাবস্থা হিসাবে 
'ভিয়েতকং গেরিলাদের আক্রমণাত্মক কার্ষ- 






এবং উপরাষ্ট্রপতি নূয়েন কাও ক! 
সাক্ষাৎ করেছেন। 






মা দেখেছি যা গেয়েছি 


শ্রীসধগরঞ্জন দাস 






পুরাতন দিনের অনেক কথাই এবং অনেক ঘটনাই অবলপ্ত হয়ে যায়। এর 
থেকে যতটুকু ধরে রাখা যায় ভাই হয়ে দাঁড়ায় সম্পদ। 





সেই সরে রর কহিল বি ও গন্ধে? 
বিকুমপরের ও সেই সুরে দেশবন্ধ্‌ চিত্তরজনের কথা, যেমন লিপিবদ্ধ 









মনোজ্ঞ বিবরণ । 


এই প্রথম খন্ডে লেখকের কৈশোরকাল থেকে আরম্ভ করে তাঁর কর্মজশবনে প্রবেশের 
পর্ব পর্যন্ত কাহিনী মুদ্রিত হয়েছে। 


আনেকগলি চিন্ত সম্বালিত। ল্য ১৪.০০ টাকা 








হে 


| আপি. পপি টি 
৫» দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭. 








পাথর তুম, ক- পথ. হযরাহয়াছ? 
: গভীর জঙ্গলে. কাঠ সংগ্রহ 





ফল হবে একথা কারো জানা ছিল না, 
কেউ বুঝতে পারে নি--যা হয়ে গেল সে 
আঁত, অঘটন। আম কচ্ভু শ্যধ্য ব্গতে 
চাই সাপ্তাহিক বস;মত?র পাঠকরা, নিশ্চয়ই 
এটা বলবেন না। কারণ শুধ: নিব্বিচনী 
ফলাফল নয়--নির্বাচনের পরে কি হতে 
পানে তার আভাস পর্ষন্তি দেওয়া হয়েছে 
উত্ত দেখ্যাটিতে। অর্থাৎ পাশ্চিমবঙ্গো 


ভবনের ভিত নড়ে যাবে, আবার এ্যাড১ 


হকের কথা, নেতৃত্ব পরিবর্তনের কথা 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের বিপর্যয় শুধু রাজ্য; 
কংগ্রেসে নয়-_দিল্লীতেও ভূমিকম্প সৃষ্টি 
করবে । কোন গল্পকথা নয় ছাপার অক্ষর-' 
গূলি মিলিয়ে নিলেই চক্ষুর বিপদভঞ্জনা 
হবে। যা হোক অতীতের কথা অতীত 
হোক--বর্তমানের, কথায় আসা ফাক গত 
পক্ষকাল ধরে পাশ্চিসবজ্গ কংগ্রেসের 
গবেষণা. চলছে-সকলেই পথ হাতড়াচ্ছেন 
চঙ্গো করা যায়? কারো মতে নেতৃত্ব বদল 
করে৷ নতুনদের হাতে রাজা কংগ্রেস পাঁরি- 
চালনার ভার দিলেই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস: 
আবার টা: ঘোড়ার মত সব চভাই-উত্রাই- 
এর পথ আঁতরুম করে অভীষ্ট স্থানে 


পাছে যাবে: কেউ বলছেন: শধে নেতৃত্ব 


বদল হলে হবে না, কংগ্রেস ভবনটা পর্ষন্ত 
বদল করতে হবে, কারণ ওঁ বাঁড়টা কোন 
ওঁ বাড়িটা, অপয়াও বটে; এ বাড়িতে আস- 
ধার পরেই কংগ্রেসের ভাঙন শুরু হয়েছে। 
অজয়: মুখাজাঁর সঙ্গে বিরোধ সল্ট এ 
ধাঁড় থেকে_ দুটো নির্বাচনে পরাজয় সেও 
অভিশাপ জমা হয়েছে, অতএব ওঁ আঁভ- 
শপ্ত বাড়ি ত্যাগ করতে হবে। অপর একদল 


ই যখন বলছেন দির্বাচনে এ এমন বঙছেন_বোতল পরিবর্তনে মদের মান 


২৪৫& - 





পাঁররতন হবে ন বোতল: ও, মদ দুইক 


পাঁরবর্তনি চাই ॥ একদল: বলছেন--বাই কর 
আই কর নিয়মতন্্-গঠনতন্ত' মেনে কর" 
আপোষ-আলোচনার, ভিত্তিতে কর। অপর 
দল বলছেন--ওরে বাবা, ও নিয়মতন্ত্ আর 


গঠনভন্ত মানেই হল গ্যাড়াকল, আপোষ- 


আলোচনা মানেই হল 


এঁপউ-গাঁপট-ও সবে হবে না-খোল 


হবে--সংক্কার নয়, চাই. পাররর্তন-ধামা- 
চলা দেয়া লয় চাই পূর্ণ নিরাময়। 


ফিল্তু নেতৃছের পাঁরিক্তন জর চির 


নেতৃত্ব বলতে ফা বোঝায়, সেখানে রামের 
জায়গায় রাহিমকে, বসানো মানে ক. নেতার 
পাঁরবর্তন.? 
নতুন'রন্ত ভ্মদানী করতে হবে। কিন্তু সেই 
নতুন রন্তু বাঁজাণুমুস্ত, না নতুন রক্তের নামে 
নতুন রপ্ত বা আমূল পাঁরিবর্তনের নামে 

বলার এয়ার ব বা. অনার আছে? > এই 
পারিবে রাজের করেন ক. 
যাঁদের, বিরুদ্ধে, বিক্ষোভ; তাঁদের চেয়ে 


কোন অংশে ম্যালন্যমন্ত ? রাজ্য কংগ্রেসের 


তল ক বেশির ভাগ কসর গল 


গেছে।: ভ্রীঅতলা মোষের: মেয়ে বোঁশাদিল 


ছাড়বার জন্য, বিদ্রোহ করেন--তাবে সেই 









এই প্রসঙ্গে অনেকে বলছেন : 


পীর, 








বিদ্রোহ বলা হরে এইসব প্রশ্ন 
আজ নানাভাবে উুঠেছে-উঠছে।, 
এবং সব প্রশ্নের মীমাংদা ঈহজ নয়-- 
জবাবও সহজে পাওয়া যায়, না।, ভবে, 
হাত কয়েকদিন কংগ্রেস ভবনের টালমাটাল 
দেখে কোনক্রমেই বোঝার উপায় নেই 
সমস্যার জট কোথায়? কোন্‌ জট খুলে 
কংগ্রেস নিজেকে নিরাময় করতে চায়। 
-  শনৰ্বাচনে হেরে যাবার প্রশ্ন আলোচনার 
:_ অবকাশ আছে, পরাজয়ের মূল কারণ 
খোঁজবারও অধিকার আছে, কিন্তু শৃধ্ 
পরাজয় হয়েছে বলেই কি এই আত্মান্দ- 


জাপ্তাহক বসমতশ 
৩২১1ট। কাজেই ভোট পাওয়া আর 
আসন পাওয়া সব সময় এক হতে পারে ন 
এটা বৃটেনের: নজ্জীর।। কিল্তু পশ্চিমবাংলায় 
দি. এই একই অবস্থা, নয়? ১৯৫২ সালে 
পাঁশ্চমবঞ্গো কংগ্রেস শতকরা ৩৮টি ভোট 
পেয়েছিল, কিন্তু আসন পেয়েছিল শতকরা 
৬০11 ১৯৬১, সালে কংগ্লেস:. ভোট 
পেয়েছে প্রায় শতকরা: ৪২টি, কিন্তু আসন 


পেষেছে শতকরা ১৯টি কাজেই এই যে 


নীতি নির্ধারণ হওয়া বা: ভাগ্য লিরধারণ 
হওয়া ক. উাচত 2 আচ্ছা, পঃ বঃ কংগ্রেসের 


সন্ধান? যদি কংগ্রেস কোনক্রমে জয়ী, হতো বিপর্যয় বক এই প্রথম 2 আর: কখনও 'ঁক 
অথবা রাজ্যে যদি যা্তভরষ্ট, না: হয়ে আলাদা কংগ্রেস পরাজিত হয় ন? কখনও, ক 
আলাদা দলে লড়াই করে কংঘ্লেসকে একক এমন ববপর্যয়ে পড়ে নি।? যাঁদ প্রশ্ন 
সংখ্যাগারষ্ঠ দল হবার সুযোগ দিত, কাঁর--১৯৩৬. সালে কু হয়েছিল, তখন 
তখনও কি এইভাবে নেতৃত্ব বদলা অথবা কণগ্রেসা মানে গান্যীজ-নেহরু-সুভাবচল্দের 
নেতা বদলের প্রশ্ন উঠতো? ১৯৫২ সাল কংগ্রেস ৷ ভারতে নয়, পশ্চিমবঙ্গ. কংগ্রেসে 
থেকে কংগ্রেস জয়ী হয়ে এসেছে বলে কোন তখন কারা নেতা ছিলেন সেই কথা। বলবার 
- তদন্তের, 'বা কোন রোগ, নিরাময়ের, প্রশ্ন দরকার: নেই-কিল্তু সেই ১৯৩৬, সালে, 
ওঠে নি।' আর যেহেতু এবার হেরে গেছে__ কংগ্লেস রাজ্যের দনর্বাচনে ২৫০ট আসনের 


অমনি, সব রোগ আকারের: উত্সাহ দেখা 
দিল, তবে কি রাজ্য কংগ্রেসের রোগ 
১৯৬৯ সালেই দেখা দিয়েছে আর ১৯১৬৯ 


হারলো কেন. মাদ্রাজে কংগ্রেসের ভরাডুবি 
হল কেন? উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, 
মধ্য প্রদেশ এমন কি কাঁদন আগে৷ পশ্ড- 
চৈরা-সেখানে কি হল? 

শক একটি দলের উত্থান-পতনের মাপকাঠি 
হতে পায়ে? আর ফলাফল' যাঁদ মাপকাঠি 
হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস' ফল ক খুব 


মধ্যে মান. ৫২টি আসন পেয়োছল।' শুধু 
পশ্চিমবাংলায় নয় তৎকালীন: বোম্বাই, 


কই; তখন তো এমন: করে, কংগ্লেস্দপন্তরের 


* ইট নিয়ে টানাটটীন হয় 'ন।' কারণ মূল 


প্রশ্ন হল- এফটা দলের পরাজয়' কোন 
ব্যাস্ত বা কোন একটা৷ কাবণে হয়: না--এটা 
সংখ্যা দিয়েও" জয়-পরাজ্জয় বিচার করা' হয় 
মা।; মলে কথা হলা নীতির, মূল কথা 
কৌশলের-_-১৯৩৬, সালে সারা ভারতে 
কংগ্রেসের বাজ রাজ্যে নির্বাচনী পরা- 
জয়ই কংশ্েসকে ১১৩৮ সাল থেকে এগিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছিল 'বপ্রবের পথে" নেতাজী 


খারাপ করেছে? ভোট পাওয়া আর' আসন 
পাওয়া কি এক কথা? ১১৫১ সালে 
বৃটিশ লেবার, পাঁট'র সেরেটারণ জেমস 
'িডলটন সখেদে বলেছিলেন--বৃটেনের 
নির্বাচনের, মত বড় জুয়া, খেলা আর নেই | 
»এই একই কথা; কি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে | 
প্রযোক্জা নয়? আর. পশ্চিমবঙ্গে যা হয়ে | 
গেল, সেটা ক ভূভাবতে প্রথম--যার জন্য | 
ভরত তোলপাড়? আমরা তো পাঁরধদশয় | 
দাণতল্্র ধার করোছছি। ব্টশদের। কাছ থেকে, | 
তাদের দেশে। এই" রকম পাঁরিস্ধাততে নক | 
হয়_কখনন বিচার করা হয়েছে বক? | 
১৯০৬ সালে বূটেনের' কনজারভেটিভরা | 
ভোট পেল ২৪,৬৩,৬০৮; কিন্ত আসন 
পেল ১৫৭টি। লেবার পার্ট ভোট, পেল 
১ ৩১১১১,১২৯, কিন্তু আসন পেল: ৪৩০টি ! 
১১৫১ সালে লেবার পার্টি ভোট পেল 
৯১৩১১৪৮১৩৮৫, আসন. পেল ২১৫ 
কনজারভেটিভ ভোট, পেল 
আসনা পেল 


ধবপ্লব হবে না বা ভাঁবা বিপ্লব করবেন না৷ 








। চন্রসূচঈী।, বরবীদ্দ্রভারতীতে প্রাতমা ঠাকুর? 


৯৩৯২১৪৪১৪৯৮, কিছু, 


রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ২৮ 


। মাসিক সাঁহত্যপন্ন: । প্রত সংখ্যার মূল্য এক টাকা _ 
| বার্ধক চাঁদা চারা টাকা: (সাধারণ ভারে )/ ও সাত টাকা (রোঁজস্রি ডাকে)! 


জেনে দেশত্যাগ করে৷ আজাদ 'ঁহন্দ ফোজ 
গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করলেন। আর 
গাল্ধাঁজাকেও ১৯৪২ সালে 'করেছ্গে ইয়ে 
মরেহেগ” আওয়াজে, আগস্ট বিপ্লব শুর 


পড়ে আছেন। ব্যক্তির প্রশ্নও প্রয়োজন 
নেই তা নয়, কিল্তু একটি সজাব রাজ- 
নৈতিক দলে কোন একজন ব্যান্ত বা দুই 
চারজন ব্যান্ত' সব নয়। নীতি যাঁদ সজাব 


ছিল, 'কিদ্ভু একজন' প্রীঅজয় মুখাজী কি 
২১৮ অনে পাঁরপত হয় নি । তাই; প্রশ্ন__ 
ব্ন্তির। নয়, প্রন নীতির) প্রশ্ন শ্রীঅতল্য 
ঘোষ, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বা শ্রীবজয়াসং 
নাহার: শ্রীনারায়ণ চৌধূবা, শ্রীমতী পববী 
মুখাজপকে নিয়ে নয়, প্রশ্ন এই ব্যান্তগল 
কোন নশীত নিয়ে চলবেন; কোন আদর্শ 
ধনয়ে চলবেনা। নীতি বা আদশেরি 
ধবচার বিশ্লেষণ না করে ব্যাজব চারু 
চৌধুরী, শ্রীমতী পূরবী মুখাজ্রঁ বা 
শ্রীমতী আভা মাইত ইতিহাসের বিচারে 
সবাই তো বার্ডস অফ 'দ সেম ফেদার॥ 
এই সব নেতৃবৃন্দ যাঁদ একে অপরের 
বচার করতে বসে, তবে সেটা 
{বচার হবে নাবিচারের প্রহসন হবে 
অথবা বাঁক্কিমচন্দ্রের নবকুমারের পথ 
হারাবার দাশ্য হবে:। 






কলকাতড়া ও অফস্বল 


[িশ-পণচশ বছর আগে কলকাতা ছিল 
বাংলাদেশের সবচেয়ে বায়বহুল' শহর । 
কলকাতার তুলনায় মফস্বলের শহরে 
জীবনযাত্রার ব্যয় যরাবরই অনেক কম 
পড়ত। কিন্তু গ্রত কিছুকাল যাবৎ এই 
অবস্থার আমূল পাঁরবর্তন ঘটেছে। আজ- 

কাল অধিকাংশ মফস্বল শহরের জশবন- 
রি a aE 
কোন কোন ক্ষেত্রে বোশ। সম্প্রতি পাশ্চম- 
বঙ্গের “বিধানসভায় বাজেটের সঙ্গে যে 








সংসাহিত্য 
্র্থাবতী 


চোর খণ্ডে সমাপ্ত). : 
১ম ভাগ £ হুতোম প্যাঁচার নক্সা £ £ 
আলালের ঘরের দ;লাল £ £ ভ্রান্তি- 
বিলাস - 





| মূল্য £'চার টাকা 
হয় ভাগ £ বরিশ পুহালকা সিংহাসন 
সংগ্রহ $: শকুন্তলা ££ বেতাল পণ্ড 
[বিংশাতি £ £ বাসবদত্তা £ £ কাদম্বরশ £ ঃ 
পারিজাতাবকাশ 


মূল্য £.চার টাকা 
টি 



















- বেশি। 


বসুমতীৰ সাহিত্য প্রচার. 


















বন্থুম 5৭ প্রো) লিঃ ॥ কন্ি-$২ 


সমস্ত অর্থনৈতিক তথ্যাবলী পেশ করা 
হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে বর্ধমান, 
বাঁসরহাট, কৃষ্ণনগর এবং বহরমপরে 


ব্যস কলকাতার চেয়ে অনেক ' 


১৯৬৭ সালে কলকাতায় জীকন- 
যাত্রার কয়ের সচক যখন ছিল 
পয়েন্ট (১১৫০=১০০), 
ছিল ২৪২ পয়েন্ট, বাঁসরহাটে ২৭২, ক্রফণ- 
নগরে ১৯১ এবং বহরমপুরে ২০৭। 
জীবনযাত্রার জন্য, প্রয়োজনীয় সব রকমের 
দ্রব্যের খ্েদ্য, বস্ম, বাসস্থান) মূল্যমানের 
ধৃভাত্ততে এই- হিসাব প্রণয়ন করা হয়েছে। 
ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানৃষই খুব 
গারীব। দুবেলা পেট ভরে খেতে পান 
এমন লোকের সংখ্যা একেবারেই নঙশ্য। 


গরীব মানুষের আয়ের বৃহত্তর অংশ বায় - 


ই: তার অর্থ এই নয় 
তারা খুব পেটুক বা ভোজনরাঁসক। 
ভা বত 
স্রেফ নুন-ভাত খেতেই তার রোজগাবের 
প্রায় পুরোটা বোঁরয়ে যায়। আর গরশব 
মানুষ যে রোজ কোর্মা কার 
পোলাও খায় না, সে কথা বলাই 
ডাল-ভাত শাক-সব্জীই গরীবের 
আহার! ভার ভাগ্যে ওর বোঁশ আর কিন 
বড় একটা জোটে না। একথা কারও অজানা 


নেই যে, কলকাতা শহরে চাল-ডাল- শাক- 


সবজী উৎপন্ন হয় না.। কেল্সকাতায় অনেক 
লোকের ধাবণা, ধানশাছের তক্কায় ভাল ভাল 
টেবল চেয়ার তোর হয়।) এই দুব্যগলো 


অবস্থা ঠিক সে “রকম নয়। 


তখন বর্ধমানে . 


হয়েছে। শাক-সব্জ্রী, তাঁর-তরকারণ মানছ- 





দুধ-ডিম সবই এখন বৃহৎ ব্যবসা-বাণিজোর 


অল্তভুন্ত এবং এসব ব্যবসায় এখন প্রচুর 
মূলধন লগ্ন করা হয়েছে । সারা ভারতের 

ভিত্তিতে এইসব জিনিস 
ক্রয়-বিক্রয় এবং আমদানী-রপ্তানী হয়ে 
থাকে। ফাল্গুনের গোড়ায় নদীয়ার গ্রামে 
যে কৃষকের, ক্ষেত্রে দশ কিলো পটল উৎপল 
হয়েছে, তিনি জানেন যে, দেই পটল 


কলকাতায় ৬।৮ টাকা কিলো দরে বাঁক * 


হবে। ' অথচ স্থানীয় বাজারে অত দার্ম 
দিয়ে পটল কিনে খাবার লোক খঃজে 
পাওয়া যাবে না। এ অবস্থায় কলকাতার 
ফড়ের কাছেই যে মালটা বেচে দেওয়া তাঁর 
পক্ষে লাভজনক, সেকথা বলাই বহুল । 
স্থানীয় লোককে পটল খেতে হলে কল” 


কাতার বাজার দরেই তাকে পটল কিনতে 


হবে। আগে পচনশগল কৃষিজাত পণ্যের 
উৎপাদন বোশ হলে সস্তা-দরে তাড়াজাঁড় 
বেচে দেওয়া ছাড়া কৃষকের গত্যন্তর ছল 
নন। এখন শহরের পঃজপাঁতিরা শবাভত্ 


. এলাকায় ঠাণ্ডা গুদাম খলে সেগুলো ধরে 


রাখবার ব্যবস্থা করেছে। কাজেই শহর 
এবং গ্রামে কৃষিজাত পণ্যের মূল্যে বিশেষ 
না। বরং যে সমস্ত কাঁষজ পণ্য জম 


রাজ্য থেকে আমদানী করতে হয়, সেট সব 


পণ্যের দাম কলকাতার চেয়ে মফস্বল 
বোঁশ হওয়াই স্বাভাবিক! কারণ এ 
ধরণের আঁধকাংশ জিনিস আগে কলকাতায় 
আসে পোইকারদের কাছে) এবং ফলকাতা 


, কে জানে সে ঘুম তার শেয় ঘুম লক না। 
০ প্রজাপাত চিতা ৷ 


গ্রামগুলো উঠে গেল ঘরে 
শখড়াক দিয়ে পলাতক শস্যভরা জামি 
যাযাবর বলরাম পণথবশীর পথে 
বার বার ফিরে দ্যাখে, 

ফির দ্যাখে দ্বার্নরার টানে 
অদশ্য চন্বেক তার লাঙুলের ফলা! 


নগর সাঁমাল্ত তোমার কলংকে আঁবল . 


তাই ওরা 'নতাঁশর ধক্‌ ধূক্‌ প্রাণের জোনাকি 
ভিতরে কাঠামো যেন উইধরা চালের বাখাঁর। 


আধ্দীনক দাস ওরা শিল্প নগরীর 





‘সংখ্যার বসবাসের জন্য - সরকারের তরফ 
ফরা হয নি। কলকতা এবং তার আশ- 
পাশে স-আই-টি এবং বাংলা গভর্নমেন্ট 
দকছয ফ্ল্যাট তোর করেছেন বটে,"তবে প্রয়ো- 
জনের তুলনায় তা- একেবারেই নঙ্শ্য। 

সরকারী 


রশ, নিত হয় নি। " পে 


অপর দিকে মফস্বল এলাকায় সরকারের 


__ ঈনয়ম অনযোয়াী সরবরাহের চেয়ে চাহিদা 


স।ঢ়ে |) 


- তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 


নতুন আলোয় ভোর দুরন্ত সকাল 
দ্দগল্তের রামধন: নেমে এল ঘাসের “শিশিরে 


“পথ-ঘাট যানবাহন এবং শীবদ্যুং সম্প্র- 


ধনীদের হাতে 'শিয়ে পড়ছে ।.তাতে তাদের 
কাঁচামাল ধরে রাখার এবং নিজদের মনের 
মত মুল্য আদায়, করার অনেক /স্চাবধা 
হয়ে গেছে। লগ্ন এবং আমানতের লোভে 


- ব্যাঙ্কশুলোও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে শাখা আঁফস 


খুলছে এবং এইসব আদান-প্রদানের মধ্য 
দিয়ে গ্রাম-মফস্বলের চেহারাও পাল্টে 
যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রের আকাঁস্মক 
দেখে শহরের বড় বড় শি্পপাতিরাও 
ক্বনামে-বেনামে বড় বড় ক্ষেত-খামার খুলে 
বসছেন। অর্থাৎ শহরের মত গ্রামে 
পুঁজিবাদ বেশ দানা বেধে উঠছে। সেটা 


সুদিন 





ধাস থেকে নেমে একটু এগিয়ে রয়ে _ 
বড় রাস্তার .ওপর ভিড়টা 
চোখে পড়লো । ভিড় দেখে অপরিচিত- 
দের হয়তো হঠাৎ মনে হতে পারে কোন 
দিন এই পথে যাতায়াত করেন, তাঁরা 
জানেন এই রোগীর ভিড় প্রাতাদনের 
ব্যাপার। ডাঃ সাধন সেন এই অঞ্চলের 
জনপ্রিয় চিকিৎসক 


১৯৫২ সালে মোঁডক্যাল কলেজ থেকে 
ভাক্কাবীতে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করবার 
+ দু বছর পরে ১৯৫৪ সালে অশোক 


ক্ষমা করে না। তাই ডাঃ সাধন সেনকেও, 
জেলে যেতে হয়েছে বারবার। ১৯৬২-৬৩ 
সালে চশন-ভারত যুদ্ধের সময় বংসরাধিক 
কাল তাঁকে কারাবাস,করতে হয়েছিলো! 
১৯৬৭ সালে অ কেল্ছে 
ব্রকোণ লড়াইয়ের মধ্যেও . বিপুল 
ভোটাধক্যে তান . জয়লাভ করে 
,বিধানসভায় নির্বাচিত হন।. এবারেও 


পাথর সংগে ভোটের: ব্যবধান প্রায় 





প্রশ্ন করেছিলাম, বসন 
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২৪৫৬ 


জগতের সংগে । সাধারণ মানুষের 
যোগাযোগ খুবই সঙীমিত। এর উন্নাঁতর 
জন্য সরকারের আশু কোন্‌ কোন্‌ শদকে 


" নজর দেওয়া দরকার বলে আপনার*মনে 


অগ্রসর হওয়া উচিত বলে আপন মনে 


ফরেন? 


বিভিন: হাসপাভাদের দলপতি 


দরে করতে হলে তিনটি কাজ কদ্মতে 


হৰে £ ৫১১ চিকিৎসা বিভাগে থে কায়েম 
জ্বাধের চকু গভে উঠেছে, তাকে ভাঙতে 
ছবে, (২) কৃতী চিকিংসকদেব উদ্যোগ 
গ্রহণে উৎয্যাঁহত করতে হবে, [চিকিৎসক _ 
ও নার্সদের অভিযোগগ্যলির প্রতিকারের 
ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের অভিসতের 
ওপর আঁধকতর গরুতে দিতে হবে' €৩) 
জ্বাপ্থ্য পতিঘদ ইত্যাদির মাধ্যমে জন- 


ফখেক বদন দ্রোনিং দিয়ে হেল্থ 
এাপিস্টান্ট তৈরি করা উচিত বলে মনে. 
ছয়। 

_ আপনি কমিউনিস্ট পাঁটরে সদস্য! 
যাম কামউীনিস্ট পার্টি বলছেন, কেন্দের 
সংগো রাজ্য সরকারের সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
ফঁমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নির্জীব 


1বরযদ্ধে অমোদের পাট নিরলস সংগ্রাম 
পার্টির 


কথার আর সময় হলো না। আবার 
{বিধানসভা আছে। আসবেন আর এক- 
দিন বিনা কাজে। 

বিধানসভার ভেপুঁটি স্পীকার 


ছার 
ফেডারেশনের সভাপাঁত। "১৯৪৫ সালে 
তাঁরই প্রচেষ্টায় নাখল 


এবং 


’৬২ সালের নির্বাচনেও তিনি. জয়লাভ 


- ফরেন পাঁচলা কেন্দ্র থেকে। -ভারপর 


২৪৬৭ 


'শ্রীব*বাদ শ্রীমজৃমদার 


৯৩,০০০ 


1 
- --৩৩,০০০)। এবার মধ্যবর্তাঁ নির্বাচনেও 


বাগদা থেকে নিববাঁচত হয়েছেন। 


পারে না ৩০।১।৬৯)। 
১৯৬৪ সালে পূর্ববাংলার দাণ্গার 


খেল ৫৫-৩০৮৫ .*:- 





পায়ে না-কিত্ছু অর -গশ্চাংপট তৈরি 
ফ্করতে ত’ পারে। 
কেন্দ্র স্বভাবতই রাজ্য সরকারের 
দাবির শ্রাত কর্ণপাত করতে চাইবে না। 
তখন আপনারা কি করবেন? | 
জনতার সামনে তাহলে কেন্দের 
মুখোশ ব্যুব তাড়াতাঁড় খুলে থাবে। 
অনগরণকে আমরা নর্বধাই সচেতন 
প্রাথবো, প্রয়োজন হলে কেন্দ্রের সংগে. 
ছাঁব আদায়ের সংগ্রামে নামতে হবে। 
আমাদের হাভে ঘতটযকু ক্ষমতা ্বাকনে 
আমলা তার ' পূণ সদ্ৰ্যবহার করতে 
চ.ই। আমরা রাজ্য বিধান পাঁরষদের 
অবলযপ্তির প্রস্তাব তুলেছি। এবং এটা 
করা সম্ভব-vithout amending 
the Constitution. L 
মাল্মসভা গঠনের প্রাকালে মুখ্য 
মান্যত্বের প্রশ্নে ফরোয়ার্ড ব্রক এবং 
বাম কমিউনিস্ট পার্টির মত-বরোধের 
পারপ্রোক্ষতে বাম কমিউনিস্ট পাটি 
সি-পি-আই'কে দোষারোপ করেছিলেন 
এই বলে যে, আসলে তাঁরাই (স-পি- 
আই) ফরোয়ার্ড করে দিয়ে ওসব 
বলাচ্ছেন। একথা কতদূর সত্য? 
, দেখল, এটী আমাদের ঘরোয়া 
ব্যাপার ৷ 
--কিন্তু ঘরোয়া বাাপার, সময়মত 
ঘরোয়া থাকে নি। মাল্মসভা গঠনের 
ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেবার আগে 
সাংবাদিকদের 'ঁকছ: বলা হবে না বলেও 
ত’ অনেক কিছু বলা হয়েছে। 
-হ্যী, কোলো কোনো দল তা’ 
হমতো কমেছেল। অনেকক্ষেনে বন্ধনের 
মধ্যেও আনেক কিছু প্রকাশ হয়ে 
পড়তে পারে। দি-শি-এমনএর আতি- 





১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য 
যেকোন একটি ফুলের নাম 'লাঁখয়া 
| আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড 
আমাদের কাছে পাঠান! আগাম বারমাসে 
আপনার ভাগ্যের 
শীব্ভারত 'ঁববরুণ 
আমরা আপনাকে 
পাঠাইব, ইহাতে 
পাইবেন ব্যবসায়ে 
লাভ লোকসান, 
চাকুদ্ধিতে উন্নতে, 
হদলা, জন্ম, বিবাহ 
ও সুখ-সম্দ্ধি্র বিবরণ ; আর থাকিবে দূম্ট- 
গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্তরক্ষারর নিদেশি। 
একবার পরক্ষ্য কারলেই বৃিতে পাদ্দিবেন। 
PLLDEV DUTT SHASTRI 
RAJ J¥OTISHI (B.M,W) 
৮.৪. 86, JULLUNDUR GITY 








লাধাহিক বঙ্মতঃ | 
ঘোখের উত্তরে একটা কথা ষ্পষ্ট হলা , 


দর্ুকার। ফরোয়াড' রক রাজসৈঁতক দল - 


দহিলাবে একট স্বাধীন দত্তার 
অধিকারী। সে কারো নিয়ন্ত্রণ নেনে 
চলতে পারে না। 


কায়েম স্বার্থের প্রতিকূলতার 
মধ্যে বুক্তফ্রুন্টের ইমেজ রক্ষা করতে 
পারবেন বলে কি আপনারা মনে করেন? 
_কায়েমী দ্বার্থ বিনা বাধায় 
আমাদের পথ প্রস্তৃত করে দেবে ল 
আমরা জাঁন। তব;ও আমার মনে হয় 


আমরা সকল বাধাকে আঁতক্রম করতে 
পারবো । 
বাভিন্ন স্থান থেকে ক্ষেত-মজর 

এবং শ্রীমকের প্রাত জোতদার ও 


১১৫৩ সালে কাঁমউনিস্ট পাটির 
ই9৬৮ 


হয়। 


সদস্যপদ লাভ করবার : গর পাটির 
[বাতিল দায়ত্ব নিনে কাজ করতে হয়॥ 
সংগঠন গড়ে তোলেন কষকসদাজের। 
মধ্যে। শ্রাভট্াচাষ ছিলেন খড়দহ থানার 
কৃষকসভার সহকারী সম্পাদক (১৯৫৪--, 
১৯$৭)। ১৯৬৫ সালে অনেকদিন 
আত্মগে।পন করে থাকতে হয়েছে) ৬৩ 
সালের খাদ্য-আন্দোলনের ফলে প্রথম 
কারাবাস হয়। নির্বাচনে বাম কমিউ-: 
নিষ্ট পার প্রার্থশহসাবে অংশ গ্রহন 
করেন ১৯৬৭ সালে এবং পণমুখঈ 


শ্রীভষ্টাচার্য ইজমকে শুধু গ্রহণ করেন: 
ধন ইজম তাঁর জীবনের সংগে ওত 
প্রোতভাবে জাঁড়ত। জিজ্ঞেস করে" 
ছিলাম, কেন্দ্রে যাঁদ খাদ্য সরবরাহে 
গ্রাফলতি করে, তাহলে কি বাংলাদেশে 
পাটের চাষ কাঁময়ে দিয়ে ধানের ফসল 
বাড়ানো দরকার বলে আপাঁন ' মনে 
তা 
লা, তা নয়। পাট বাংলাদেশের ! 
সম্পদ বলা যায়। এর 
দ্বারা প্রচুর বদেশশ অথণগম হয় । অবশ 
কেন্দ্রের উচিত তার ন্যায়সংগত , অংশ 
পশ্চিমবঙ্াকে দেওয়া । ভাছাড়া পাটের চা 
কম হলে আবার শিষ্প সংকট এসে 
ধাবে। ঘেরাও-এর প্রশ্নে শ্রীভ্টাচার্ষেক 
মত হলো “ঘেরাও, একটা 5০. 
‘taneous movement. Working 
classব movement-এর সবোচ্চ! 
form হলো ‘continuous strikes 
দিয়েই শ্রমিক তাঁর দালি-দওয়ার। 
মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। ! 


মালিকেরা 
ৃত্য। এই ক্ষমতার ক্ষেত্রে একই সংগে 
কে নাভ কি? 


পাঁশচমবঙ্গের স্বাস্থ্যযতার আধাস | bs 
রিপন স্টীটে কান্তি প্রেসের ছোট্ট .একটি + 
ঘরে। অত্যন্ত বিনয়, ভদ্র-সক্জন মানুষ 


হিসাবে ননীবাবরর খ্যাত আছে। একটি 
অতি-সাধারণ তন্তপোশের ওপর বসে 


“সাধারণ জীবন যে মল্তদের হতে পারে যায় 
তা না-দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হত। ভি 
দশর্ঘ ২০ বহর মন্দের পেয়ে উপরে উল্লিখিত ভান্তাবুরা 
দেখতেই আমরম অভ্যস্ত। চাকর-বাকর, - বিষয়টি পভাঁজজেন্স কাঁমশনের 
চাপরাস, বেরারা এসব না হলে কি আর : নিকট উপাস্থিত করেন এবং কমিশন 
সন্মর বাড়ি মানায়? ননীবাকুর এঁ ব্যাপারে বিশেষ তদন্ত করে 
প্ায়ংরুম নেই। নেই কোনও আসবাব- একটি দশর্ঘ 'রিপ্নেটে মন্তব্য করেন 
পত্র বা বেয়ারা, চাপরাসী। সর্বস/কুল্যে যে, অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, যারা 
& একটি ঘরেই তান খূশি। জনগণের হাজার হাজার' রোগীর জীবন 
যদি কিছ মাল করতে পারেন_এই ছিনিমান খেলছে_তাদের কঠোর 
তাঁর একমাত্র কামনা। সাজা হওয়া উচিত, সেই. সঙ্চে 
কথা সুরু করলাম। ওর দণ্তরে সং আঁফসারদেরও বিরুদ্ধে 
কায়েম দ্বার্থ ও দুলশীতর প্লসল্গ নিয়ে টি ব্যবস্থার স্মপারিণ করা 
ফথা চলল বেশ কিছুক্ষণ। স্বাস্থ্যদপ্তরে | 
দূনীণত্‌ অপরিসাঁম। ননাঁবাব নিজেও _  'সেপ্টাল মৌডক্যাল স্টোর্স্ 
মদ: হেসে বললেন-_:“আঁম তো দন ওষ্ধ তোর করে না। বাজন 


দড় হতে হবে_তার পূর্বাভাষ ফুটে. আছে_দে কথাও "ভাঁজলেন্দ 
উঠোছল তাঁর ওঁ কথাঙীলর মধ্যে। £মিশ্ন' উল্লেখ করেছেন।” 
ধবগত- ১০ই  অকৌবর টড - 

পাৱকার বঙ্গদর্শন '1ঁবভাগে এই িপোর্টের 'ভাঁত্ততে স্বাস্ধ্য- 


চাবকানো 'হোক' কা আখিকত্ণ সংশ্লিষ্ট কশ্টান্িরের কাছ 
* হাসপাতালে ভেজাল ওষুধ সরবরাহের - থেকে ওষ্ধ নেওয়া বন্ধ  করেন। 
 চাল্যকর কাহিনী প্রকাশ করা হয়োছিল। নকন্তু "এতে সংশ্লিষ্ট আঁফসাররা, 


এঁ প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় কিছু কিছু অংশ ধরা 'সুহদ- ভাম্ডারের' সভ্য 
পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার প্রয়োজন *হসেবেই বোঁশ পাঁরচিত, ক্ষিপ্ত 
“বোধ করাছ। ইয়ে ওঠেন এবং যাতে উত্ত 


“সম্প্রীতি পঁভাজলেন্স কাঁমশন ইপ্টান্িরের কাহ থেকে - পুনরায় 
এ রকম জোল ওষুধের) একটি বড় + ওষ্ধপতর কেনা হয়_তার অন্য প্রাক্তন 
২৪৫৯ 





জাড়ত ; তাদের হাতে তদন্তের ভার 


দিকের বিষয়, নদায়া শস-ম-ও-এইচ্ত মধ্যে দুনীণতর অভিযোগ অন্যতম) ছিলাম ভদ্ব্যোক এখনই কাজ করছেন__ 
. অফিসের অন্য আর একজন করাঁণকের যে-সব কর্মচারীদের বদলী রুয়োছলেন-- গতকাল তাঁর পো দেখা হয়েছে, তবে 
নীতি সম্পর্কিত বিষয়, কল্যাণী তাঁদের মধ্যে অনেককেই পুরনো জায়- বিশেষ কোনও ন্কাজের করবা হয় [নি।স 


1স-এম-ও-এইচ-র ব্যাপার, জনৈক পনন্‌ গেজেটেড ক্র্মচারীদের বদলী ভিশনের কাছে মে আছেন। নদুই- 
আত্মার পোষণের কথা (এসব বিষয়ে বহু হেছে নলাদের আলীর 'আরেশও : দীর্ঘকাল একটি শবশেষ খাঁচে যাঁরা কর্ম ও 


দলিত য়াঁদ কিছু পারমাণে না কমানো এ নঁবষয়ে চেতন পাকতে হবে । তা Ll a 
যায়, তবে বাংলাদেশে য্তফণ্টের প্রতি  ক্বাপ্থ্দপ্তরের 'একজন ভেগ্দটি জানতে চাইলে ল্রীভট্রাচার্য জানালেন. 
মানুষের যে আস্থা আজ আছে_ত্য 'ডির্রেইর প্রকৃতপক্ষে ', ক্ব্ন পোষণের 5৯৬৭ সালে আমরা ঠক 'করোঁছলাম যে 
থাকবে না থাকতে পারে না? কাজেই ১ মূর্ত প্রতশক। কিছুদিন আগেও নঁতনি প্রাতন্ঘছরের জন্য প্রয়োজনীয়ণ্নতুন লোককে 
দাঁয়তশীল পাকা শৃহসাবে প্রীতি অত্যন্ত, অন্যায়ভাবে "তাঁর 'আস্মীয়ার দরখাস্ত আহবান করে বাছাই করে নেওয়া 
দপ্তরের মন্রীকেই প্রয়োজনবোধে আমরা - চাকুরির ব্যবস্থা করেছেন। "তাঁর হবে। কোনও প্যানেল বা তালিকা রাখা 
বিভিন্ন সময়ে নানারকম খবর দিতে, আপনজনরা ‘সকলেই বব "ভাল. হযে না। .এবার এখনও এ সম্বন্ধে কাগজ- 
চেষ্টা করব এবং আশা “করব, আমাদের পোস্টিং পাম। ‘এদিকে ভট্টাচার্যের পত্র দেখে উঠতে পার শন। "৬৭ সালের - 
দেওয়া সংবাদ যাঁদ সত্য হয়-তবে তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ভান দনয়ম এখন মানা হয় “ক না জাঁনি নয" 


ব্মমতা সম্ভবত কমার সংবাদ- কলা হছে এবং 'এ'দের 'মধ্যে একজন ক্যাশ ভান্তাররাই সে-নিয়ম সনে চলেন না" 
| - +++4+44++ + এবিষয়ে শ্ীভট্রাচার্যের আঁভমত চাইলে, 








অংবাদ-সাতিতেঃ | উল্লেখযোগ্য - "ক হয়েছে দেখলাম । -এখন ভাত্তারদের কাজের" 
টি ১ সময় কমে গেছে। এব্যাপারে সবাকছ্ .- 
ক্তুতিভ্ের . জনয রঃ , * বু জখতে হবে। এবং যতাঁদন না কোনও 


ক: সিদ্ধান্তে পেছতে' পারছি--ততাদন বর্ত" 


- সাপ্তাহিক বমুমতীর পক্ষ থেকে. মে কল দখা $৫ 


বার জীয়েরার হাধারকে ম্র্ষা . ২ ারানউদারারি টিতে সহ 
করণে অনেক বড় বড় 'ভাঙ্তার 'আছেন। 





৪৬০ 


প্রাভযামধ ॥ শতবার এদের ' পথে 
জনের কামিয়ে পদয়োছলায়। এবার এই 


মহাকরণের বড় বড় কর্তাদের “প্রেসার 


একটা নীতিও “ঠিক করা হয়েছিল। 
ঘত'মানে এই কমিটির - কাজকর্ম আমরা 
পরীক্ষা করে দেখাছি। এই কমিটির কোনও 
ঈূপারিশই এখন ক্কার্যকর করা হবে 'না। 
মনে হচ্ছে, হয়তো বা এর মধ্যে নানা স্বার্থ 
কাজ করছে” 





বিচার ও আইনমন্ত্রী 


জ্রীডিডুথণ অন 


কু 
৯ 
# 
FE 
+> 
A 


< 
এ 
bd 
ৰ 
+ 
SL 





২৪৬১ 


রা 


কধভাগের পাযীফলাত দূর করার 'জন্য 
্যাদজলতের ' দৌঁজক্টারকে বিশেষভাবে 
(চেস্টা করতে হবে। 

প্রঃ হাহকোটের “আঁরাজন্যাল সাইড: 
তুলে দিতে "চাইছেন কেন ? 

'উঃ (১) হাইকোর্টের এই বিভাগে 
(কোনও কোর্ট শফ লগে নানার ফলে 
লোকে লক্ষ লক্ষ ন্টাকা “ক্কাঁকি 'দিচ্ছে। 
অন্যান্য আদালতে কোট ফিব্দাগে। ড় 
লে।কেরাই লাধারণত "হাইকোত্ুটর এই 
বিশেষ "সুযোগ 'লাভব্করেন। কাজেই'এটা 
ঘন্ধ করতে 'চাই'। 

২) ব্যারিষ্টার ও আযড্ভোকেটদের 
মধ্যে তফাৎ কেনওসমতেই পাকা উচিত নয় 
“বলে মনে কাঁর । 

(৩) আমাদের ব্শ্ববিদ্যালয়ের আইন 
[বষয়ের 'দ্নাতকগণ বিলেতে আইন ব্যব- 
সায় ॥যোগ দিতে ‘পারেন 'না। কিন্তু 
বলেতে পাশ করা লোক দেশে এবং 
এদেশে 'দই দেশেই আইন ব্যবসায়ে যোগ 
[দিতে পায়েন। দ্বদেশের মর্যদদা রক্ষার 
জন্যই এ অবদ্থচ্র অবসান হওয়া দরকার । 

প্রঃ বিচারের কাজ ত্বরান্বিত করার 
জন্য বক করবেন? 

উঃ ‘অরিজিল্যাল স;ট-এর ব্যাপারে 
কিছ বিলম্ব হলেও আপশীলের ক্ষেত্রে 
যাতে সত্বর বিচার হয়--তার ব্যবস্থা হওয়া 
দরকার। 

প্রঃ সরকারী উাঁকলরা সাধারণত 
যোগ্যতার দিক থেকে ছু নিম্নমানের 
এ-অবস্থার অবসান হওয়া উচিত নয় কি? 

উঃ সমদ্ত রকম খোঁজ খবর নিয়ে 
আমি যোগ্য ব্যান্তদেরই এ-কাজে নিয়োগ 
রুরতে চাই। এবং তার জন্য যথাবরধ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করব । 





ধুতক্রপ্টের . ৩২-দফদ কমসচার 
দ্বিতীয় দফার গুরুত্ব অপারিসীম। এই 
দফাতে দুনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণার পাঁরবেশ রচনার ব্যবস্থা আছে। 
কমণসুচীর এই দফাতে দনপীতির 
লানাদন্ট তদল্ত করার জন্য 
ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা হয়েছে। 
কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে, হুক্ত- 
ফ্রন্ট সরকার nt 
পর্যায়ে দুন্পীত এবং স্বজনপোষণের 
বিরদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করবে। গত 


সেগুলো সম্পকেও তদন্ত করা হবে। 


, আভযোগ্ন পাওয়া যাবে সেগুলো 


সিসি Pac aig oe 


সাঁমাবন্ধ করে দেওয়া হয়োছল যে, তার 


পক্ষে দুনীতির দায়ে অভিযুন্ত ব্যান্ত- - 


দের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্ধ। গ্রহণ 
সম্ভবপর হয়-নি। এমন কি অল্প 





অনেক ফাইলপর্ব হয়ত এখন খুজে পাওয়া 
যাবে না। তা সত্বেও ফ্রন্ট সরকার এ- 
ব্যাপারে তদন্ত করালে আরও অনেক 
নতুন রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে॥ 
এমন কি সরকারের পক্ষে আয়বুদ্ধির 
সম্ভাবনার দরজাও সুক্ক হতে পারে। * 

১৯৬৭ সালে ক্ষমতায় এসে যুক্ত্স্ট 


করে উদ্বাস্তু ঘ্রাণ ও পুনর্বাসন, 
পৃ্তীবভাঞ্গ, 


ল্বাস্থাদির 


ww 


প্রসসারুমে উল্লেখযোগ্য, যে, হুন্টের” 


এই. কর্মসীতে- য্বক্ক্রল্টের আমলের 
ঘটনাকেও, বাদ- দেওষা হয়, নি। য্বন্তর 
ফ্রন্টের কোন মন্ঘশর বিরুদ্ধে আডযোগ. 


হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট গুঁড়ো চা.যে খেয়েছে 
সেই মজেছে। যেমনি রংদার গাঢ় লিকার, তেমনি. 


ত্বাদে.গম্কে'ভরপুর । চা হবে কাপেরপর কাপ | খেয়ে: 


তৃপ্তি, খাইয়ে. তৃপ্থি। 


Xr সব,গু'ড়ে! চা:কে টেক্র দেয় হিমালয়ান: গোস্ডেনু: 
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হলে এবং সৈইসব আঁভযোগের ব্যাপারে 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মেসিনারি 
চালু করা হলে ফ্যক্তফ্রপ্ট তাঁদের কর্ম- 
সুচীর" মর্যাদাই শুধু রাখবেন তা নয়-- 
সমগ্র সমাজদেহে নতুন প্রাণবায়র সণ্ারও 
তাঁদের পক্ষে করা সম্ভব হবে। 

- শ্রীসবর্দশর্শ 










' জালা চা, 
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রা বণ গো 


তাহ বসমতণ'র 'পাঠকমনে? রীলদু- 
স্টার বিশ্বাবদ্যালয় প্রসঙ্গে অংশটুকু 
পাঠ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পাঁড়। মনে , 
হলো যুগে পারিবর্তনের সাথে সাথে আমরা 
কত নামতে শুর করেছি। ১৯৬২ সালের 
৮ই মে তারিখে কার বাসভবনে এই 'িষ্ব-. 
'বিদ্যালফাঁটি নবজল্ম লাভ করে। সেদিন 
এই বিশ্বাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
ভারতবষেরি প্রভোকটি মানুষের কাছে বলা 
হয়, And 8 large part of man 
can never find its expression 
In the mere langnages,—lines 
And colours, Sounds and 
movement. It is the duty of 
every human being to master, 
at least to some extent, not 
only the language of intellect, 
but also that of personality 
which is the language of Art. 
It is a great world of reality 
for man— vast and profound— 
the growing world of his crea- 
tive nature. This is the world 
০1 Art. এই বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রাতষ্ঠার 
সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘Its aims and 
objects were to provide for 
Intensive .study and research 
of the creative contributions 
that the versatile. genius of. 
the poet Rabindranath Tagore 


has made to the country and . 


to humanity at large and also 
to provide facilities for such 
studies including research.’ 
কিন্তু জন্মের অব্যবাহত পরে যাঁদ সেই 
'বিশ্বব্দ্যালয় ' এরূপ দুমীীতমূলক 


বাসভবনে তাঁরই নামাণ্কিত {বশ্বাঁবদ্যা- 
জয়ে যাঁদ 'অসত্যের ও 'দুনা“- 
তর প্রভাব . ঘটে, তাহলে 


2 


"প্রাতটি শিক্ষাকেন্দ্রু আবদ্ধ, কিন্তু সেই 
গ্রশ্ডাঁর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যাঁদ একটি 
সুমহৎ প্রতিষ্ঠান এরুপ কলঙ্কজনক 
কাজ করে তাহলে এই শীবষয়টি 
[বিশেষভাবে লক্জাজনক। রবশন্দ্রভারতদ 
বিম্বাবদ্যালয়ে যাঁদ নন-ম্যাট্রিক ছাত্শীটকে 
একাভোমক-কোসে পড়ার সুযোগ দেওয়া 
হয়, তাহলে আমরা এই সুযোগের জন্য 
বশ্বাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায় ...করব। 
কারণ কর্তৃপক্ষ যাঁদ সুপারচালিত ও' সুদড় 


। মনোভাবাপত্ব হন, তাহলে কোনদিনই 


এরুপ দুনীশীত প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা 
নেই। দিনের পর দিন যাঁদ এ িশব- 
{বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সত্যের অপলাপ ঘটে, 
'তাহলে ভারতবর্ষের শিক্ষার কাঠামো একে- 
বারে, ভেঙে পড়বে এবং শিক্ষার কাঠামো 
ভেঙে পড়ার সুযোগ [নিযে সকল আঁভ- 
ভাবকই তাঁদের সন্তানকে প্রথম শ্রেণীতে 
ভার্ত না করে ববশ্বাবদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 
লেজ ধরে স্নাতকোত্তর বিভাগে ভার্ত 
করবেন-এতে একাধারে পয়সার অপ- 
ব্যয় ঘটবে না, অপরধারে সময়ের সংক্ষেপ 


এর ‘My Visit to Europe’ ঠিক এই 
ধরণের একটি রচনা! দীর্ঘীদন আগে 
এ-রচনার গুরুত্ব নিশ্চয়ই ছিল; কেন না 
২৪৬৪ 


' জোকসম্গীতের একাল না আকার ? 
y প্রসঙ্গে ! 


‘আমি একজন লোকসঙ্গাীতের অন: 
লাগী। যাঁদও বর্তমানে কলকাতায় থাকি . 
তবুও অনেকেরই মতো--পৃব পাকিস্তানে 
পরিত্যন্ত গ্রামটিকে ভুলতে পাঁর না। লোক- 


যে, এই এতবড় ভেজালের ব্যবসার বিরদ্ধে 
কোনো প্রাতবাদ তুলছেন না। এমন সময় 
আপনার বহুল প্রচারিত পাতিকায় মৃর- 
শিদের লেখা "লোকসঙ্গতের একাল না 
আকাল 2” এক আশার বাপ বহন করে 
আনল । 

আরনিনিগরল রিনি 
মন দ্রিষেছেন বোশ এবং এটা ভাল কথাও 
বটে।'কারণ সবচেয়ে নিত্য-নতুন লোক- 
গতি গায়ক আকাশবাণী তৈরি করেছেন 
বা করছেন এবং সাপ্লাই করছেন? তার 
মধ্যে কয়েকটি যেমন খাঁটি গলা মাঝে মাঝে 


চর 


শুনতে পাই, তেমনি পাই তার চেয়ে 


অনেক. বেশ ভেজাল . 
গত সংখ্যার সাপ্তাহিক - বস্‌.মতাঁতে 


- আকাশবাণণর িউাঁজক তৈরির কারু: 


খানাঁটির দি কআমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে মুরশিদ ধন্যবাহাহ হয়েছেন। 
আশা করি, সাপ্তাহক বসুমতাত্তে 
মুরাশদ একইভাবে বাংলাদেশে লোক- 
সম্গাঁত বিকৃতির বিরূদ্ধে এক আন্দোলন 
গড়ে তুলতে পারবেন। 
স্জীশত্তি দাশগুর 
ফকলকাতা--২৯ 
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ঈবচের়ে বড় জ্গদ্দল হচ্ছে এই মধ্যশ্ক্ষা 

প্রয্রদে এই প্রতিষ্ঠানে আঁধাম্তিত অপ- 
টু ঘাড় থেকে ষতদিন 
মা নামাতে পারা যাবে ততাঁদনে বাংলা- 
দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য হা হুতাশ 
ফরে কোন লাভ আছে বলে মনে হয় 
মা। 

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা শ্দবু হয়ে 
গেছে। উচ্চ মাধ্যামক . পরপক্ষা আরম্ভ 
হতে আর সান দিনকয়েক বাকি। 
পরীক্ষার“ আঁভিভাবক এবং বিদ্যালয় 
ফত্পক্ষকে এই কাঁদন প্রাণ হাতে করে 
অপেক্ষা করতে হবে। কে জানে এবারেও 
আবার কার রোল নম্বর কার বাড়ে 
চাপে, কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কোন 
শ্দনের ঘাড়ে চেপে বসে, কার খাতা 
কোথায় চলে যায়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের 
ব্যবস্থাপনায় প্রাত বছর এ-ধরণের একটা- 
মা-একটা ভণ্ডুল একটা না একটা 
কেলেওকাবীঁ ঘটছেই এবং ঘটবেও। 
কিন্তু ঘটছে বলেই যে ঘটবেও এমন 
ফথা ক তোর করে বলা যায়? হ্যাঁ বলা 


অবসান হবে না। 

আপনারা কার্জন কতবার ক কাজ 
উপলক্ষে এই ভূতুড়ে বাড়িতে গিয়েছেন 
জানি না। আম বহুবার এই দশ্ুরে 
শীবাভ্ব কাজের তাশিদে পদার্পণ করেছি। 
প্রত্যেকবারই কাজ অসমাপ্ত রেখে, প্রাত- 
ধার্ুই,আজার একদিন আসতে হবে এই 


ধনদেশি অথবা অনুরোধ শুনে ফরে . 


অকর্মপ্যতার বিচির কাঁহনী। শুনতে . 
পাবেন শিক্ষকদের জখবনের করুণ আভি- 
জ্ঞতার কথা । 


হারিয়ে গেছে । এ কেমন করে সম্ভব হয়! 
তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে {তন তন- 
বার একই স্কুলের ফাইল হারিয়ে ফেলার 
পর সেই 'নির্পজ্জ কতীব্যান্তটি কি করে 
মাথা উচু করে তাঁর চেয়ারে বসে থাকেন 
এই সমস্তই আমার কাছে ধাঁধার মত 
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জন্য এই সরকারের সামনে আজ ফতগনাঁপ 
কর্তব্য আছে তার মধ্যে অন্যতম হ'ল 
শিক্ষাক্ষেত্রের পারমার্জন। বাংলাদেশের 


শিক্ষক। বিশেষ করে তাঁর এবং সামীগ্রক- 
ভাবে ুন্তক্রণ্ট মান্মসভার কাছে আমাদের 
প্রত্যাশা অনেক। 
মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদই বাংলার 
একমাত্র সমস্যা নয়। অনেক 
মৌলিক সমস্যা শিক্ষার রয়েছে এবং তার 
আমূল সংস্কার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন 
হয়তো দূত মিটবে না, সংস্কার হয়তো 
রাতারাতি করা সম্ভব নয়। কিন্তু 


মধ্যে যারা কোন অপারাধ বা অন্যায় 
খুজে পায় না তাদের খুবই ভাল করে 
মালুম করে দেওয়া বোধ হয় প্রয়োজন 
হয়েছে যে, এই ধরণের অপরাধ আমাদের 


{কিভাবে এবং কি পাঁরমাণে ক্ষতিগ্রস্ত 
করছে। শুধু বোঝানই নয়, এই লগন্দল্‌ 
আপদদের শিক্ষাক্ষে থেকে হয় দূর 
করা হোক অন্যথায় এদের শেষবারের 
মত জানিয়ে দেওয়া হোক আমরা আর 
জীবনের কোন ক্ষেত্রেই অকর্মশাতা ও 


অপদার্থতার বোা টেনে বেড়াতে পারব. 


না। 

আমাদের দেশ দীর্ঘকাল ধরে 
অসধ্য বিক্ষোভের ধোঁয়ায় ওষ্ঠাগত 
প্রাপ€ এই বিক্ষোভের স্তপের 


সন্দেহ নেই। কিন্তু কতব্যবোধের অভাব - ফার প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তদন্ত তাহলে বাংলাদেশের 'দুরব্দ 
ছায়িত্পালনে ব্যর্থতা, - এককথায় নিছক কমিশন বসিয়ে থাকেন 
পাঁফলাতর জন্য যে বিক্ষোভ ও যে কারের শিশক্ষামন্মীর কাছে আমার 
ম্যায়সঙ্গত অসন্তোষ জেগে থাকে তার করজোড়ে অনুরোধ প্রার্ক স্ট্রীট ও 


সময় লাগার কারণ নেই। 





্রাাহক বসদতশ 


'ঘুক্ষষ্ট সর- গ্রাম এ শহর গ্বোরে াঙ্গক-শিক্ষিকারা 


অপদেবতাদের অকর্মণ্তার ও গাঁফ- সহ উপস্থিত করব 


১০০০০ 


প্রবাহিত হান জয়ের বক না নিয়ে... 


বিবাহিত জীবনের সহ সুখ উণভোগ বরুন । 
জবার সব পুরুষ, জর নিয়যণের একটা মি 


আোগাহী হতে মন ভাতের জবা 


৫০ কোট থেকে বেছে এন দিগুণ অর্ধাৎ ৯০০ কোটি 


মৌলিক সুযোগ সুবিধে 
মতে দুল পরছে যে বিপু চাচিদ। দেখা 
দেবে শু) ঘোগ্যনেো। মোটেই সম হাবনা। এধন- 
জার শিশুবা- গাপরচদেক সন্তারেতাই কষ্ট পাবে! 
কাজেই এখনই নিহোধ ব্যবহার জেতে দুড় তন ॥ 
আপনার পরিবায় সহিত ধুর 1 
ইউর দিতে করার কমতা লাগিলা হাতেই 


বে ধর কক 





শাল 


দাদা রঙের গোলাম 


ছাতিহাৰে বার রক নি 
কখনো বা কঠিন সত্যের আঘাত এমনভাবে 
১ আমাদের ওপর নেমে আসে, যে. নিজেদের 


কাঁধ পর্যচ্ত ভেঙে যায়। স্বাধঈন সাহিত্য 
সমাজ সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমাকে 


- প্রথমেই নিজের একাটি পাপ স্বীকার করে 


নিতে হবে; কেন না, যে ভারত-চ্ন 


সমাজ গড়ে উঠোঁছল, তখন সামান্য কয়েক 
দিনের জন্য হলেও আমিও স্বাধীনদের 
মতই বড় বোশি দেশপ্রেমিক হয়ে পড়ে- 
ছিলাম। ফলে সমস্ত ব্যাপারটার দোষ 
শুধু চীনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বেশ একটা 
দ্বাদেশিকতার সুখ অনুভব করা গিয়ে- 
ছল। এখন, বেশ পিছু সময়ের বাবধানে 
মনে হচ্ছে, সোঁদন আমি চীনকে আকুমণ- 
কার মেনে নিয়ে যে স্বদেশপ্রেমের 
বুলোটনগ্বীল কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রকাশ 
করোছ, তা আমার জীবনের প্রচশ্ডতম 
পাপা তবু, কোথাও আমার 'জেব ভিতরে 
8৮৬৮৮ 
স্বাধীন সাহিত্য সমাজকে আম সেকালেও 
অস্পৃশ্য বলে চেতন গ্রহণ করেছি, এবং 
প্রথম থেকেই এই সমাজকে ধিক্কার জানে 
এসেছি। সোঁদনকার ‘দর্পণ! এবং 'নাউ' 
পৃন্রিকায় আমাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের 
প্রতিবাদ সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে লিপি- 
বদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমরা যুদ্ধে জিততে 


দরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা প্রায় 
সকলেই সেদিন পলাতক ;-তাঁরা নিরাপদ 
আশ্রয় খুজছিলেন। না 


. শ্লাঙাছেন আর. তাঁরা এ চোখ-রাষ্ানশকে 


#" 


ভয় পাচ্ছেন। বাজারের আক্রমণকে প্রাতহত 
ধরার জন্য সোঁদন সমর সেন, অরািদ্দ 
পোদ্দার, অরুণ ভট্টাচার্য কলম ধরেছেন? 
অথচ সবচেয়ে আগে যাঁদের এই ফ্যাঁস- 
গৃবরোধী আন্দোলনের শাঁরক হওয়ার কথা, 


তাঁরা কেউ সঙ্গে নেই। এ এক অসহ্য, 


অবস্থা ।১ '. ৯ 





' তাঁদের প্রচেষ্টা 
4 





দিয়ে, তাঁরা যে কমিউনিস্ট নন, কাস্মিন- 


কালে কিন এই ই 


{ন। . - | 
২৪৬৭ ~- 


বার বার ঘোষণা করলেন। শ্ুদ্ধসত্ব বসুকে 
আমরা একজন সাম্যবাদী এবং উচ্চ'শ ক্ষত 
ব্যান্ত বলেই মনে করতাম । এবার জানা গেল 
ত্যুর শতকরা পণ্টাশ ভাগ মিথ্যা। অন্য 
একজন সাম্যবাদী কাঁব 
আধকতর নিরাপদ রাস্তা ধারে অগ্রসর 
হ'লেন। [তান স্বাধীন দৈনিক পাকার 
গভীর দেশপ্রেমের প্রশংসা করে একট পত্র 
পাঠালেন, যা এ পন্রিকায় মুদ্রিত হলো। 





কমে নিলেন। ভয় পাওয়ার 'সম্গত কারণ 


গর । যেখানে সাম্যবাদ কবি-সাহিত্যিকরা 


আর ওগাল্ামেরা _ ক্রাসচানস্ট আরে, 
সখলেই প্েট্যও' বলে দেশভাকব্র চর 
শুলকে ঘন ঘন সুর্থর যেতে লমগলেন 3 
আমাদের সাম্যবাদী  বজ্ধুরা যতই গর্তে 
কান, গ্াঁরা ততই অখানে-গুখানে ভাল- 
ছুত্তার মত প্রন্থ সুকে বেড়ান? সে এক 
ঈরম প্রহফন। 


ধেশ কিছুলদন ধরে স্বাধীন সহি ' 


সমাজের এ দৌরাত্্য বাংলাদেশ সহ্য 
করলো। তারপর এক সময় চাঁন-ভারত 
সীমান্তের সংঘর্ষ থেমে এলো। ছুওয়ান- 
দের জন্য স্বাধীনর্া কে ক ফোঁমি রক্ত 


দয়োছলেন, আমার জানা নেই? শকষ্তু . 


'কাঁ্রউানস্টদের রক্তে বাংলার মাঁট রাঙানো 


গেল না বলে তাঁদের যনে ঈনশ্চয় ক্ষোভ . 


রয়ে গেল। কেউ কেউ মনের দশে বঙ্গ- 


সংস্কীতর মাঠে মদ খেয়ে বাঁম করতে শুর _. 


করলেন; কেন না, ঢের স্বদেশী করা হয়েছে 
এবার একটু অন্য রকম অভ্যাস করা যাক। 
বাকরা.কে যে কোম্ম্য় টছটকে. পাড়জেন্ত 


আজ পর্যন্ত তার হদিশ পাওয়া গেল না! ' 


আচন্ত্যকুমার তসনশহৃপ্ত, বলফুুজ্বরা অবশ্য 
তাদের কলম প্রমান 5 কেন ম্ম একবার 


আর ঘন- ঘন কবিতা ন্ম গুলখে উলায় থাকে 


মা। বৃদ্ধ বয়েসের দশা মস্ত নেশা। 
তরুণ কথাসাধহত্যিকরা সমস্ত অবস্থাটা 
শবারো অহন্দে বুঝে নিজ তেশপ্রেমর 
জার যতই মন্দা হতে শুর; করলো, তাঁরা, 
মম্লীল সাহিত্য রচন্ম করন্ডে লাগলেন । 
'জ্হয়ং বুক্ধদের বস; তাঁদের সঙ্গী হলেন! 
হাঁদের কেউ কেউ হর তখন থেকেই 


সমরেশ বসু স্বাক্ষর দেন, নি, যদিও 


স্রুপূপণহই 'কাক্ষন দিরে 


ঈলন্েও নাচকেন্ড "তর প্রটভুমি হাতিফ্যেই 
রিক্ত হয়ে জচ্ছে॥ ককন্তু, কাঁ ব্ছরস্চর্য, 


রং কাছ থেকে। 
তাঁরা বেশ স্যধীনদের পাত্রকায় 
বাজত ছিলেন, কেন না তাঁরা কঙ্ষিউনিস্ট। 


পম্তু হেই পরিকর দশ্তর থেকে তাঁদের 


মহৎ কার্য সাধন করা যায়? শকল্ভু তাঁরা 
একাঁদন প্রকাশ্যেই বাংলাদেশের ধনষ্যত্ব, 


এসেছেন। . 
থেকে ছোকর্যত্ের স্ন নুচাবেন এবং - 


ধাজারের ইয়ার-বল্ধুদের সঙ্গে ভার সে তার সং্শ্রামী প্রালশক্কিকে টাচ পে 
সময় থেকেই বেজায় দহরম-সহরস।- তিনি মারতে চেষ্টা করেছিলেন; ছন্সকেশে এবং 
স্বাধীনদের ইপিচকি বির রঙে নিজেকে মণ্চের অন্তরালে ঘেকে আজও তই করে 
- যাষ্াতে ভোলেন নি; কোথাও স্বাধীনদের যাচ্ছেন! খবদেশী ডলারের মহিমায় এবং 
"২77 টাটা বাজারের দালালদের পৃষ্ঠপ্রেযকতাত্র তাঁরা 
ভয় পাচ্ছেন, তদের পতিকা আঁফস দফ্তুরমত সক্ববন্ধ! অথচ চীন-ভরত 
গুড়িয়ে দেওয়া হবে, সেখানে সন্যোজ বসুর সংঘর্ষের . সময় - থেকেই পাশ্চমবংলার 
ভ্তল্ককে আমরা ধকভুটা অনুধাবন . 
করতে পারি। 


৬ ১ ও ৪ 


নি 


কেউ কেউ এককালে কমিউনিস্ট পাটি 


1 bl ll 
a Td ক।তয়া 
রকি 


ফলে অ'রা সবদিক ব্যালেন্স রাখার যে, - 


'অশ্চর্ধ কুশলতা, অর্জন করেছেন ত্য - 


সাকযসের দক্ষ ক্রাউনদেরও হার মানায়। 
এ'দের একজনের কথা আম জান, 


-. যন একটি পাঁঘকার্‌ : সহ-সম্পাদক} '. 
-. জনৈক কাঁবর কাছ থেকে তাঁর পরিকর 


জন্য কৃবিতা চেয়ে নিয়োছজেন। এ কবি 


যখন প্রফুল্ল ঘোষ-এর বে-আইনশী আইন - 


“ভেঙে জেলে গেলেন, তাঁর কাঁবতা তখন- 
কম্পোজ হয়ে মেক্-আপের জন্য গেছে। 
কাব যখন জেল থেকে ফিরে এলেন, তখন 


=. শ্রী মেক্‌-আপ করা কবিতা -ভাম্টাবনে। 


রী আরেকজনের কথা জানি, যান অন). 
জশীবিত কাব-সাহাত্যকদের ভ্রস্ট ও চাঁরন্ল- 


- হন মনে করেন; নিজে কিন্তু কোনো 
পত্রিকায় অস্লশল প্রল্প লেখার জন্য অর্ডার 


এলে, ওঁ অর্ভারী- গল্পও হ্েখেন ৷ 
আমার -তরুপ . কবিবন্ একবার 
একটি আশ্চর্য কাজ - করেছিলেন) 


তিনি একটি সনেট িলখেছিলেন্। 


যার -বক্তব্য ছল, দাশ ও. 


মানিক বন্দ্যেপধ্যায়ের পর -দেএ্জনেই -. 
সত) বাংলাদেশে কোনো সৎ লেখক নেই. 


সংকজন গ্রন্থের জন্য তাঁর কাছ থেকে 


একটি কাত চাওয়া হয়; অথবা এই. 


সংকলনের শ্বিতীয় সংস্করপ হবে-জেনে 
ধৃতাঁন নিজেই. উৎস্মহপ হন। বকন্তু ঠিক: 
সত কাঁবঅ মাঘার আসছে না। তখন 
শৃতাঁন-এক আশ্চর্য উপায় বের করলেন:$ 


x 


আমিই “তোমরে হৃদয়কে, 


হৃদয়ের'মোড়কে ঢাকা-দরা, ক্ষমা, প্রেম আর অশ্রকে 


সনেট কবিতাটির সঙ্গে 'আরো "দঃ লাইন 


হয়োগ ₹করলেন,। "পরবর্তী “দরলাইনের্‌ 
ণ্বস্তব্য অনেকটা ‘এইরকম এবং -স্যকান্ত 
ভট্টাচার্যও আরেকজন সং লেখক।”স্ঢুকান্ত 
+ যে-সাত্যুই নসৎ-কাবাছিলেন, এই -ব্যাপারটা 
বোধহয় স্তর মনেই ছিল” না। 
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(৩) এই কাঁবর উল্লেখ গ্লোলাম 
- ক্ষাহনীতে ঠিক উপযুক্ত হয় না। কিন্তু 


এইথানেও ,কোথাও একটা সততার অভাব - 


ই তির রাবি 
1 

(৪) অথচ এই ভাঁবনানন্দ দাশ-ই 
সময়ে মানুষ ও মন্রষ্যক্থের জন্য কত 
বোশি বিচলত হতেন। তান সচরাচর 


আর দশজনের কথা ভাবতেন-না ; কিন্তু - 


খাদ থাকতো না। 


যেযফিসে রীনা 


হজ়স্তশীনেন 


প্রেমকে ঘলার স্তর “বিষের নীলে 


'জারত করবো 
অনতোর তাক: ছার উপলানধর বকে বে 


শখা 


" তবুও নআশ্চর্য ছুঁদ সের আত প্রতাঁকা 


এলে অমনি পেটিলা-পঃটলী ছয়ে 
সাগর পাড়ি দেন অথবা ঘনঘন পশ্চিম 
ভবনে খানা খেতে ব্যান,তএ 

"ধরণের কাঁব-সাঁহিত্যিকদের সংখ্যা.যেন 
ক্রমেই বাড়ছে। এরা কোনো :প্রাঁতিম্ঠানের 
গোলাম না হতে পারেন, কহতু "দালাল 
বলে একটা কথাও.তো অভিযানে আছে। 
অথচ, .এ'রা -সকলেই -নাঁক : কোনো 
সাম্যবাদের সমর্থক ছিলেন। আজ করা, 
কোথায়, কয় পয়সা দিয়ে এএ'দের কনে 
“নচ্ছেন, তার বিচার ॥উপফুন্ত লোকেরা 
ক্রবেন। এরা, কিন্তু-ক্রমে প্রাতিক্রিরাশল 
মানকাবিরোধাঁদের ফ্বার্থের সঙ্গে -যড্ত 
হয়ে যাচ্ছেন; জানি না সে বোধ এ'দের 


বাহবা পেয়ে এসেছেন,. এবং আজও বাহবা 
পাচ্ছেন। ফলে "প্রগতিশীল স্াাহাত্যিকের 
শিবির ক্মেই অন্ধকার থেকে আরো 


দর আক লেনের 


'ভালবাস্রার মান,ষাঁট এখনো 'স্থর আছে। 
আবার, সমব সেন ও নারায়ণ চৌধুরীবমত 
"সর্বস্ব বাজী রেখে লড়ে যাওয়ার মানুষও 
'আমাদেব মধ্যে 'আছেন। আছেন স্দ্ডাষ 


"সাড়া দেন। আর আছেন অন তরুণ 
শিল্পী ও "সাহিত্যিক যাঁরা একদিন এই 
ভয়ঙ্কর, অন্ধকার সমাজটাকে ভেঙেচুরে 


হা 0 
0 


হযদর-খটিত 


হৃদক্স-ঘটিভ ব্যাপার মানেই গোল- 


মেলে। তা’ সে হৃদয় যেমন করেই দেওয়া- 
নেওয়া হোক। আড়ালে রামধন্দ-আঁকা 
কাঁচিঘেরা টোঁবলে। 

সম্প্রীতি হুদয়-ঘাঁটত এই শেষের 
ব্যাপারটি নিয়ে ভাবনা ধরেছে আমাদের। 
- আমরা কোনো কৌনো মুসূষকে হুদয়- 
হীন করে হৃদয় লাভের 
স্যোগ দিচ্ছি। অর্থাৎ, তার প্রার- 
অকেজো হৃধাপন্ডকে বাঁতল করে নতুন 


হৃৎপি্ড প্রতর্মেপণ করাছ তার দেহে । - 


অঙ্গ-প্রাতরোপণের ক্ষেত্রে মানের 
এই শবস্ময়কর অগ্রগতি চিকিৎসাশাস্দ্ে 


যুগান্তর এনেছে ' এরই মধ্যে। এরই 
মধ্যে অর্থাৎ এই ১৯৬৯ সালের জানু- 
যারী-ফেরুক্সারী - নাগাদ আমরা খবর 


পেয়োছ যে, আন্দ অবধি প্রায় ১০০ 
মুমূষদির দেহে নতুন হৃৎপিণ্ড প্রৃতি- 
রোপণ করা হয়েছে এবং .বিস্ময়ের কথা, 
মতুন- হৃদয়বানদের এক-ততীয়াংশ 
বেচে আছে এখনও । 

এছাড়া এখন অবাধ খবর, কম করে 
. বারোটি দেশ এই পদ্বতীয়-হ্‌দয়' নিয়ে 


খানে। 
. হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার এক নম্বর 'যাক'- 
এই কি সে পিছিয়ে আছে যে এই দর 


আফ্রিকার ' ভূমিকা - 
. শত পিং ফটে। ওই দেশেরই: 





বিশিষ্টেরই. নয় ' 


এক চাঁকংসক ভঃ ক্রিশ্চিয়ান বার্ন 


- ৯১৬৭ সালের ৩রা ডিসেম্বর কেপটাউন 


শহরে হৃত্পশ্ড-প্রাীতরোপণের ক্ষেত্রে 


| 555৮ 


এই সাফল্যের পেছনে দজ্জন 
মাঁকন বিজ্ঞানী ডঃ নরম্যান্‌ সামৃওয়ে 
এবং ডঃ রিচার্ড লোয়ার-এর অবদানও বড় 


. অবধি ; এবং 'শেষ অবধি : 


- 8840 


ঠজাঁবক ও স্লাসায়ানক প্রারয়ার লাহাঞ্ডে 
ওই 'চক্বতীয হৃদয়টিকে সম্পূর্ণ পরাভূত 
করে ভার নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনে। 

গকম্তু কেন এই মৃত্যু? আত্ম-হননের 
জন্যে দেহ এইভাবে মেতে ওঠে কেন? 


আনে। 
দর 
মাথায় হাত 'দয়ে বসলেন। দেহের প্রাত- 
রোধ-শন্তির কবল থেকে ' পদ্বতীয়” 
হৃদয়কে বাঁচাবার ০০০০০ 
বসল।, 
ভরা 
প্রীতিরোধ-শন্তি 


করেকজন রোগণর ক্ষেত্রে। স্পষ্টই দেখা 
বাইরের জীবাণুর আররমণে ক্ষত-বিক্ষত 


প্রকার এবং এই “সরাম'-এর নাম দেওয়া 
হল 'আন্টিলিমফোসাইট্‌ প্লাবউালন্?। 
১৯৬৮ সালে অনেক রোগীর ওপর এর . 
পদ্বতীয়-হদয়'-এর 


খঢ়ু-গরিবর্টনের গাল 


আঁনলকুমার মোদক 


চূড়ান্ত মুহুতে এসে আমাদের হৃদয়ে আকাশ 
‘তাই তো শন্দ্রর শেষ-আক্রোশের ঝড়ে রান্তি পায়" 
যাঁচার ভূখন্ড জুড়ে র্লান্ততর সংগ্রামী আবাস 
তাই তো দুর্বার-বেগ যন্মণার ধূলতে হারায়! 


সদরে শীতার্ত রাত 1নজণবন আঁধারের মুখ 
নীরবে ল্কায়। আর হাতে দীর্ঘদবসের মালা 
ধসন্ত ঘনিষ্ঠ তাপে আমাদের ভ বর দেয় বুক_- 
তাহ'লে স্মচিত হয় ফতু-পাঁরব 5 নের পালা । 


তবুও আপোষ ঘণ্য দূর্বলতা! রে অরাত, তোর 
চতুর চাবুকে আজ জাঁবন-বৃক্ষে র সব পাতা 
মাহয় করেই যাক৷ মৃতগ্বতসে রক্ষণার ঘোর 
সহজে 'বনষ্ট হলে জাঁবনের অন্য এক গাথা 


তবেই-তো মুক্তি পাবে অনন্তকালের ইতিহাসে 
দেখিস, তখনই তোর 'রথচক্র স্তব্ধ হ'য়ে আসে। 





প্রতি দেহকে প্রায় বন্ধ হলে চলবে না; 
বন্ধুত্বটা হতে হবে পুরোপ্দার। আবার, 
‘পুবোগুর বন্ধুত্ব সামায়ক হলে 
গ্যাসাদ. পাকাপাঁক হলে 'িশ্চিন্তি। 

এখন প্রশ্ন, দেহের সঙ্গে "দ্বিতীয়- 
হদয়"এর এই পাকাপাঁক এবং প্রো 
- কনধতটা কবে নাগাদ গড়ে উঠবে? 
বিজ্ঞানীরা এ প্রশ্নের জবব দিতে গিয়ে 
আলো-আঁধারর  মায়াজাল সৃষ্টি 
করেন। বলেন, বন্ধুত্ব হয়তো গড়ে উঠবে 
শগাঁগরই; তবে এখনও অবাঁধ যে এই 
বহ:-প্রত্যাশত িনিসাট গড়ে ওঠে ন, 
তা’ তো আমরা চোখের সামনেই দেখতে 
পাচ্ছি। এখন অবধি তো স্পষ্টই দেখাঁছ 
আমরা দ্বতাঁয়-হৃদয়'-এর সঙ্গে দেহের 
শৰুতা সামক্লিকভাবে 'দূর করা সম্ভব; 
পাকাপাঁকভাবে নয? ফলে, আপাতত 
জ্নঝুণে রাখতে হবে আমাদের যে, 
হৃদধ-প্র4তরোপণেব ব্যপারটা চাঁকৎসার 
পর্যায়ে এসে ঠিক পেঁছয় নি; পেখচেছে 
মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচিয়ে তুলবার এক 


শেষ প্রচেষ্টার পর্ষাষে। 

: এদিকে . হদয়-দাতাদের নিয়েও 
সমস্য দেখা দিয়েছে; এবং সমস্যাটা 
আবার্তত হচ্ছে চিকিংসাবজ্ঞান, আইন 
ও বিবেক-বাঁম্ধকে ঘরে। | 


এতকাল আমাদের ধারণা ছিল, 
কারও হৃদয় ধক ধূক্‌ করা মানে, তাঁর 
“ বেচে থাকা। আর ওই ধুক্‌ ধক; 
শব্দাট বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে, ভার 
ম্‌ত্যু। 

বাঁচা-মরা সম্পর্কে এই িরাচারত 
ধারণার বশবর্তী হয়েই কেউ কেউ প্রন 
তুলছেন আজ, যার হৃদয় ধুক্‌ ধুক্‌ 


করছে এখনও এবং এখনও যার হৃদয়টি 


অন্য কোনো জীবনকে 'টাকিয়ে রাখতে 
পারে, প্রয়োজনের খাতিরে তাকে 
হৃদয়-হীন করা উাঁচত কি? 


এই উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন 'নয়ে 
‘১৯৬৮ সালের পাঁঘবী অনেক মাথা 
ঘাঁময়েছে। মাথা ঘামানোর 'বরাম এমন 
কি ১৯৬৯ সালেও নেই। চিঁকিৎসা- 


গৃজজ্বাসার নতুন উত্তর খুজে বেড়াচ্ছেন 
সম্প্রীত। ওরা বলছেন, এমন অনেক 
বন্ধ হয়ে যাবার পরেও যাদের বাঁচিয়ে 
তোলা সম্ভব হয়েছে। কখনও মালিশ 
করে, কখনও আবার ওষুধ দষে বা 
হয়েছে ওদের; আবার ওদের হৃদয়কে 
কমক্ষিম করা হয়েছে। 

কর্মক্ষমতা 'ফরে-পাওয়া এধরণের 
একটি হৃদয়ের আধিকারশ হলেন প্রান্তন 
সাঁকন প্রোসডেন্ট জেনারেল আইসেন.' 
হাওয়ার। শুধ মাত্র ১১৬৮ ' সালেই 
পাঁচবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন 
তান এবং বেশ কয়েকবারই তাঁর 
হৃদয়টি কাজ বন্ধ করেছে বা বন্ধ করার 
উপরুম করেছে। +কন্তু শবস্ময়করই 
বলতে হবে, বার-কয়েক তাঁর অচল 
হৃদয়কে সচল করা হয় বিদ্যুংশীস্তর 
সাহায্য নিয়ে) অর্থাৎ, বিদমুংশান্তকে 
কাজে লাগিয়ে অবসর-প্রহণে-ইচ্ছক তাঁর 


২৪৭৯ 


হদয়ের মাংসপেশাীগুলোকে কাজ করর্তে 
বাধ্য করা হয় আবার । 
কিন্তু এ তো গেল একাঁট দিক, 
দেহ ঠিক থাকা সত্বেও হৃদয় বেঠিক 
হওয়া। এ ছাড়া আরও একাঁট দক এ 
সম্পর্কে বিবেচ্য; এবং সে দিকটি হল, 
হদয় ঠিক থাকা সত্বেও দেহ বেঠিক 
হওয়া। “দেহ বেঠিক বলতে এখানে 


বলছেন আজ। ওরা বলহেন, হদয়ের 
ধুক্‌ ধুক্‌ শব্দ বন্ধ হওয়া নয, মস্তি্ক 
অসার হওয়ার নামই মৃত্যু। 

মস্তিষ্কের এই মৃত্যুর খবর 
আধুনিক মল্লপাঁতির সাহায্যে বিজ্ঞানীবা 
ঠিক ধ্রতে পারেন; এবং পারেন বলেই 
মরতে 'দিতে ওঁরা আজ নারাজ । 

' ওঁরা বলছেন, কীত্িম হৃদয়ের সাহায্য 
খুনশ্চরই নিতে হবে আজ । এবং এমন কি 
নিয়েও মানুষকে আজ বাঁচাতে হবে। 


হু। বিকাশ হাসল । আবিষ্কারের-পর্বে |= - 


এই ‘সত্যেন } কি-ভাবতে ভাবতে 
ছিলনা কাছি ত ছকে 


কু বল দি বগ বার _ 


তোকে ভিড়ের মধ্যে প্রথমটা লক্ষ্য কার নি। _ 
্যাবোর্ন রোডে জোর ব্রেক কষার শব্দ কানে - 
যেতেই চকিতে অকিয়ে দোখ আমাদের 
শ্রীমান এক একসিডেস্টের সামিল হতে - 
গিয়ে অন্য এক একিডেল্টের মুখোমুখি 
ছাড়িয়ে। কি্তু তারপরও ক তোর চৈতন্য 
হয়। তখন চেতনার কেছ্দ্রীবন্দু 


শু 


করলাম তোর দূম্টিকে' অনুসরণ করে। 


বিকাশের দিকে সত্যেন কেমন উদভ্রন্ত .-. 


ছুদ্টিতে তাকাল্স। চেহারাটা কেমন করুণ 
মনে হল। বলল-_ভাই,. আমরা আজ 'এক - 


: কিসে দূলাম। গড়পারে বাসে উঠে দোঁখ 


যাসের মধ্যে নামতা বসে - 

" তাই নাক! ভোর ইন্টাবেস্টিং। 
, আচ্ছা, পরে, গবশদ শুনব।: এ পেটটা 
লিফট দিয়ে উঠে বাই।. তোর গেট 'দিয়ে 
ঘরে গেলে লেট ছুয়ে যাব। "তা মাক্িয়াণী 
জতক্ষণে বোধ হয়. ভেতরে -ঢূকে পড়েছেন 
[বারের অপেক্ষা না রেখেশরকাশ সা করে 
কটীদকের েঠ চক ন পা 
- জট দিকে এখন ৮7 


পু. 





২৪৭২ 


মুখার্জির টোবলে সই করে দাঁড়াতেই 


লেখ। 


পাতাহিক বসত? 
সাথে সাথে দত ঘাড় নাড়লেন। 


Eta রর এল বিনা! | 
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দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চা খেতে থাকলে 
একক থাকা বাবে না, পারিচিত কেউ এসে 


নামতাকে বাসের মধ্যে বসে থাকতে 


মনটাকে নিয়ে যে একটু খেলব-সে দেখে সে' সত্যই চমকে উঠোছল। সে 


অবকাশও নেই। ‘মন’ তুমি কেন রইলে। 
উজমাকে বাভিল করতে পারাঁছ নে কেন। 
মুখ বাঝুর মত মেশিনে পারত হচ্ছি 
নৈ কেন! মাঝে মাঝে তেল দিলেই মোশন 


-চলে। ,মেশিনের কোন যন্দ্রণা নেই। তাই 
মখার্জবাবু 


‘ফাইলের, মাঝে-মুখ গ'লে, 


" ছ্ন্তি পান । 


| - যকছেন।। 


এই সত্যেনবাব্ম! বিড়াবড় করে ঠক 
আর কাগজের মধ্যে ওভাবে 
আঁকিবুকি দিয়ে যাচ্ছেন কেন ? 


" মনোভাবকে বিদ্ময় বলাই বোধ হয় সঙ্গত। 


কোন এক কবি নাক কোথায় লিখেছেন 
বিস্ময় কথাটার সাথে আনান্দর যোগ 
রষেছে। তার  সাহিত্য-প্রোমক বন্ধ 
সরোজ তাকে একদিন বিস্ময়ের সংজ্ঞা 
অনেক ভাষা দিয়ে বোঝাচ্ছিল। কিন্তু 

আসলে সরোজ .-বোধ হয়- জানে না 
৬১০০১ 
"তার অজান্তে আজ সত্যেনকে এক বিচিত্র 
অনুভ্থাত্ির আনন্দ জড়ান বিস্ময় উপহার 


কি হল। Nein a মা তে বল জি 


প্রন ছুড়ে মারল। . 


ফরেছেন। 
2 নর 


'পিয়ে ঘোড়দৌড় দেখিয়ে আন;ন। দেখবেন 


আর কখনও অফিসে এসেই ফাইলের খোঁজে, 
১49 gt 


বাথরুম থেকে ঘুরে এল সত্যেন ।- 
চোখেমুখে ভল দিল যেন আফিসের-. 


সাথে আজ ভার দেখা হতে পারে কখন। 

ভাবনার সাধে সাথে বুকের মাঝে িশ বছর ' 

বয়স যেন সুর তলে কাঁদল। ' 
সত্যেন হঠাৎ উঠে পডল। তেওয়ারণীর 


চাষের কথা চেপে গেল। না হলে বাজন্কও 
হযত 'পছ নিতে চাইবে । সে আর একা 
হতে পারবে না। তার মাঝে এখন একা 
থাকার ইচ্ছেটা প্রবল হতে প্রবলতর, হচ্ছে। . 

কাজে ব্যস্ত মুখার্জবাবয় কাছে 
য় একনট মা খেতে বাছা বলতে ভান 


এই আসছি। রি - 


অফিসে পা ' ভজৈণ্ঠের দিনটিতে, 
“দিতে না দিতেই বড়বাবয ফাইল - ভলৰ EE SE 


. পাঁরসরের মাঝে দাঁড়িয়ে সত্যেনের কাছে 
‘সময়টুকু আজ অত্যন্ত রমপীয় বলে বোধ 


'হয়েছে। অলৎকার বার্জত সুডৌল হাত. 


. দুখানা ষেন- কি এক সজাব ব্যাকুলতার 
হি সে হাত দুশ্ধানা স্পর্শ করতে 
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কানেও কোন্‌ অলঙ্কার ছল না। তা 
ভা বারা 
| যেন সুন্দর 


আমূল বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তার ছোট্ট 
কপ্যল, কপাল ছিরে কাল চুলের চল লামা, 


দিয়েছিল। দন পনের আগে টিফিনের 
"সময় দু ফন্যু" “মলে অফিসের সামনে 
ফউগাথে জাম কিনছিল। তখনই বিকাশ 


-ই৪৭৩ 


বলোছিল_ এই, আমাদের বিজ্ডিং-এ একক 


সোনার হারণ এসেছে দেখোছস। 


দেখিস দি, সে কিরে! নতুন 
ছিল গতকাল। সোনার হরিণ বলধা 
নীলকণ্ঠ, পাঁথ ! কদাচিৎ মেলে। বিয়ে 
করে ফেলেছি। নইলে শালা আমই ঝুলে 
পড়তাম! 

সে কিরে! সত্যেন ঈষৎ চমকাল॥ 
তোর স্্শ রীতা আর বাচ্চাটার কি হবে 
চিরকালশন প্রাপচণ্তল ছটফটে বিকাশ 
কেমন যেন গম্ভীর বিষাদগ্রস্ত।- কার কি 
হবে_আম কি করে জানব। কেন জাননে 
মাঝে মাঝে সমস্ত কিছু অর্থহশীন মনে 
হয়, ভয়ানক ক্লান্তি বোধ কার। তবে 
যে আম দারুচিনি দ্বীপে নোঙর করতে 
পারব_তারও কোন শ্থিরতা নেই। মাঝে 
মাঝে ছাদে দাঁড়য়ে রাতির আকাশের অগণন 
প্রেম ভালবাসাকে খুজে খংজে হতার্শ 
হয়ে পাঁড়। 

সত্যেন বিকাশের এক নতুন পাঁরচয় - 
আবিষ্কার করে অবাক হল। কেমন এক 
দুঃখের স্বাদে মগ্ন হল। 


' সত্যেন পরে একাঁদন নমিতাকে দেখে- 
িল। বিকাশের কথা তার ঠিক বলেই 
মনে হয়েছিল_নীলকণ্ঠ পাখিও বটে, 


‘সোনার হাঁরণও বটে। কে যেন অলক্ষো 





এমান এক বৃষ্টিভেজা অপরাহ্থে ও বেদনা বোধের কম্পনের দংশন অনুভব সত্যেন বুকের মধ্যে একটা, শাঁখের 
সত্যেন আঁফস থেকে, বোরয়ে- টোলফোন করাছিল। করাতের চলাফেরা টের, পাঁচ্ছল,। 
ভবনেব উল্টোদিকে অপেক্ষা করাছল বাসের রমল্ম বৌদিই যেন সত্যেনকে সে যাত্রা অথচ প্রণাতির কলেন্ডরে ভর্তির টাকাটা 
প্রত্যাশায়। ট্রাম বন্ধ হয়ে রয়েছে দুপুর বাঁচিয়ে দিল। পাঁরচয়ের পালা শেষ হবার এখনও সংগ্রহ করতে পারে নি' সে। 
থেকে। ২।৩ খানা বাস:পর পর চলে গেল পর রমলা সত্যেনকে জিজ্ঞেস করক্দ- কাশ. সপ্তাহ িনেকের ছুটিতে আছে। 
সামনে দিয়ে আগেই পূর্ণ হয়ে। অবশেষে তোমাকে আজ সারাদিন দেখি নন কেনন, ওর কাছ থেকে টাকাটা, নেওয়া যেত। ওর 
রং আকাশ ভেঙে আবার বর্ণ -আমি তো. আর আজ্ডা দিয়ে বেড়াই অবস্থা বেশ-স্বচ্ছল। গোটা.?িতনেক বাড়ি 
নামল। ছুটে গিয়ে সত্যেন টেলিফোন নে। কাজে. ব্যস্ত. ছিলাম। কলকাতায়।. হাজার টাকার.মত বাঁড়ভাড়া 
ভবনের চত্বরে দাঁড়াল। একটু পরেই ' তবে রে:ছেলে! আম বাঁক আহ্ডা পায় তা ছাড়া নিজেও, চাকার. করছে। 
বৃষ্টিতে ভিন্্রতে ভিজতে সত্যেনদের দিয়ে বেড়াই। আর. তোমাদের, মাইনের পাঁরকারের, লোকসংখ্যাও কস... স্তর, ও 
অফিসের-সরকারী বোঁদি আর নমতা এক- . বিল, টি-এ. বিল_এসব বুদ্ধি এমনিতেই শিশুকে নিয়ে মার তিনজন), কিন্তু শু 
ছুটে-টেলিফোন' ভবনের চত্বরে ঢুকে পড়ল। হয়ে যায়। আরে. ভাল.বথা, ভোমার.বোন টাকার জন্যে, ওর বাঁড় অবাধ যাওয়া. ভাল 
চমকে সত্যেনের হৃংপিণ্ড-বন্ধ হয়ে যাবার 'মিনাতিকে সেই যে. যাদবপুর থেকে দেখে দেখায় না।: 


উপর হয়োঁছল। কি একটা আশা, আনন্দ , গেল_-সম্বল্ধটা ঠিক হয়ে, গেছে? কাল সকালে, মাঁণদার কাছে" ওকে 
ও: প্রাপ্তিতে সত্যের ছটফট করাছিল। - . . না: বৌদি, কোন খরর পাই, নি। ছুটতে ' হবে, গ্রামের. ছেলে- মাঁণদা-. কাছা- 
সত্যেনদের অফিসের এই: বোঁদিটির তবে মনে হচ্ছে হবে: না। সত্যেনের, মূখে ফাছি আত্মীয়-স্বজন বলতে, কেউ নেই। 
নাম রমলা সেন৷ - মধারয়সী: হাসিখুশি ' একরাশ মেঘের. রং লেগে গেল। বিয়ে করে. নি।, মেসে থাকে।, বয়স 


ভদ্রমাহলা, খানিকটা: স্বলকায়'॥. যুবক ৮০. -দেখ,, এখনও যখন, খবর. দেয়-নি- প'য়তাল্সিশ হবে। দরকার পড়লেই. সত্যেন 
প্রঢ়-বৃদ্ধ: সবারই" তান" বৌদি:।- সরার .বলা যায়. নািছু।, রমলা. বোঁদি. যেন ওর:কাছে' হাত; পাতে।. কেমন: যেন একটা 
সাথে ঘবেযান্ডাবে ও নিঃসং্কোচে, মিশবার সান্বনা দিতে, চাইল।. প্রণাতকে ভার্ত দীবি জন্মে গেছে.মাপদার' পরে । কিছুদিন 


মত: দ-্চি- ক্ষমতার তান! অধিকারিপী। -করে: দিয়েছ. ? কোথায়, করলে? দেখাশোনা না হলেই মণিদার খোঁজ নিতে 
প্রত্যেকটি, সহকমণর” বাঁড়র: অবস্ধা-.ও -- না রোদ, এখনও, ভার্ত করা হয় আসবে। সাথে করে সত্যেনের মায়ের জন্যে 
পাঁবচয়াদি. তরি" নখদপ্পর্লে।, .. নিন আগামাঁ. পরশু, ভার্তি করব. ভাবাঁছ। এক কৌটো জা, আনতে ভুলবে নাস 
অপ্রত্যাশতভাবে সত্যেনকে- দেখতে সাটি মরানং-এ-. দেবং, বাড়ির, কাছে রমলা এতক্ষণ হাঁ করে মানুষ উপচে- 
পেয়ে রমলা; দরৈ' থেকে. একগাল হাসল। আছে. পড়া, খানকয়েক বাসের এগিয়ে আসা ও 


পর: নমিতা সহ- সত্যেনের, দিকে . এ. সমস্ত -পাঁরবারিক কথাবার্তার না থেমে তাদের: আতিক্রম করে যাওয়া দেখ- 


+ 


এগোল ।-ঁক ভাই; তুমিও: যে আটরে মাঝে নামতা, বোধ হয় অন্বাস্তরোধ 'ঁছল। বাস কানা বোঁরয়ে, যেতেই . 


পড়েছ। 'যাক্‌ বাবা, এ দুর্যোগের সম্ধ্যায় করাছল। একটা সুযোগ পেয়ে সে বলল রমলার খেয়াল হল যে তার সাথ'রা নিশ্চুপ 

একটা বেটাছেলে: জুটে, গেল কপালে, আর এবোদি,, বূণ্টিটা সম্ভবত ধরে এসেছে। দাঁড়য়ে। 

ভয় নেই--কি বল: নমিতা?" সত্যেন বাইরের দিকে তাকিয়ে. দেখল, রমলা তাড়া, দিল আ. রে. কি- হল! 
নাঁমতা আরন্ত' হয়ে; মুখ, নামাল।! স্ট্রীট লাইটের. নিয়ন, আলোর মধ্যদিয়ে তোমরা সব চুপচাপ কেনন. সতোন- কি 
আঃ বৌদি; চারপাশে লোকজন+- , চুইয়ে চুইযে. য়ে. রজতধারা. এতক্ষণ ধরে জবছ। 


ধাম দেখি।' তোমার মগের: কোন: লাগাম বরাছল--তা কার আদেশবলে যেন. বধ নমিতা কোন জবাব দিল না। শুধু 

নৈইদ! ' হয়ে: গেছে।. আর. প্রতীক্ষমাণ লোরুগুলো একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল। আর আঁফস 
কি করব ভাই। আজও যখন অপাপ-' যেন জোট বোধে. প্রেক্ষাগৃহ হতে নির্গত ব্যাগটা কাঁধাল্তারিত কবল: 

বিদ্ধা কোন মেয়ের পাপিশ্লহণে তো তোমার - হাঁচ্ছল,। সত্যেন. যা ভাবছিল সে; সমস্ত 

সাহস'হলানা। অগত্যা! রমল্লাবৌদিও-নামতার পছ: পিছু উষ্কবর্ত্তর.কথা নাঁমতার, সামনে, বৌদিকে 


আবার সুরঃ করলে ॥ নাঘৃতাব, । সত্যেন: রাস্তায়, নামলণ._.এরুঝলরু ঠান্ডা - বলা'যায় না৷. তাই: সে প্রসঙ্গার্তরে- গেল 
সামনে” সতোন' লজ্জাই, গেলা” নামতাকে" ভেজা -বাতাস..কোথা -গ্রেরে ছুটে এসেে*এ২ এবার: বাঁড ফেরার: কথা, ভাবুন, বৌদি । 
দেখবে বলে--ত্যেমারএ সমস্ত: কথা। শুনে . সত্যেনকে- কেমন এলোমেলো -করে. দল”: আমার মনে হচ্ছে এখানে, দাঁড়িয়ে, কোন 
উনি কি ভাবতেন বলা তো:  -. - ওরা সবাই: রাস্তা, পেরলোন এাস্তাটাকে আশা নেই। একে. বাস. ভার্ঘি হয়ে; আসছে 

বি আবার - ভাববেতা। সেদিনের নিকষ, কালো, দেখাচ্ছে।. সত্যেন তার তার' পুরে: এত. লোক; অপেক্ষা; করছে 
পঢচকে- মেয়ে।। ও. হো:. তোমার সাথে - নিজের. মাঝে: খানিক- আগের" উত্তেজনা. বরং: চলুন, হেটে এসপ্রানেড- যাই । ওখান 
পাঁরচয়; কারে দেওয়া হয়! এ’ নমিজ -আবেগ; ও-রেদনাবোধের: সঞ্যরর খ'জে  ঘেকে' প্র সি: ধরা। যারে 
পাল্লা মাস দ:ই; হল আম়াদেরা পাশের' পাচ্ছিল, না. - - -- তা মদদ নয়া. রমলা। বলন্ন।, ওতে 
অফিস জুডে জয়েন করেছেন! আরা এ _ _সত্যোনের, মনে, পড়ল__পৌনে, সাতটা আমাদের” সবারই; কাজ হবে. নমিতার 
হচ্ছে সতোন রায়- আমাদের আঁফসের -বাজে.।। িউাঁশানিটা বোধ হয়' কামাই হয়ে : পরেশনাথে ও, তোমার' মাপিরতলাফ, নামা 
সবচেষে শান্ত প্রিষভাষণ ছেলে । খুব"ভার্স। শেলা- আজ্ঞ মাইনের- গছনটা: এডভান্স চলবে। তারপর তুমি- একটু পঞ্চ হে+টে 
গৃরমাইটঃ করে।। চাইবে- ধকনা- সত্যেন: জবাছল- চাইলেই: পড়পারে চলে যাবে" আর আমি: হ্যারসন 

রমলাব( কথা শেষ, হরারা আগেই, তারা. পেয়ে: যাবে: সে: জানত রন্তু, ছাত্রের রোডে, নেমে; প্রন ওরা, তিনজন তখন 
পরস্পর: প্রতিনমস্কার! কবেছিলন সভোনের! উনি টাওয়ার -এসপ্লানেডের দিকে, আলোছায়ার' মধ্য, দিয়ে 
হয়ে জনদছিলা। “যাকে প্রচন্ড আবেগে! - সম্দানহ্যাদরুরা মনে৷ হয? এধনও বাস পাশাপাঁশি'না, হেটেবার বার,পেছনে,পড়ে 
দর থেকে এতদিনা কামনা; করে এসেছে পাওয়া গেলো টিউশানটা।এটেশ্ড.করা'যায়। যাচ্ছিল), আসলে। সত্যেন, এইক্ষণে, কতক- 
তাকে" এত:কাছাকাছি: দেখতে পেয়ে সভোন আবার! কামাই হলে। এডভান্স চাইবার: হাত গুলো কথা! চিন্ভী,করে। নিভে, চাচ্ছিল 
-জেতরের ভেতরে কেসন! এক উত্তেজনা, হতে, রেহাই; পাখয়া যায়৷ | সত্যেনের। মনটা; কেমন জঙ্গল, হরে 
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প্র 





= কুগ্ধ্ন প্রোডাক্টস লিমিটেড, কালকাতা-১ , 





সাম্ভাহক ধনত 





নির্মল বার সাবানে কাচা জামাকাপড় 
নির্গৃত ন্তুনের মতো ধবধরে দেখায় 
আর তাহতেহ সবার তক নেগে যায়। 
জামে, কেরামতি তার ময় 
নির্নল আর আমার 







ভর POE 
. ফাটভিতে সবার উপরে --সবার সেরা বলেই: 
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গেছে। ভঙ্গতলর মধ্যে দাঁড়িয়ে সূর্যা- 
লোক দেখা যায় না। সুর্যালোকে অবগাহন 
সম্ভব নয়। সেখানে কেবল অন্ধকার, 
ভর, ভীত জন্তুজানোষার পোকা- 
মাকড়। এখন সামনে থেকেও সে 
নাঁমতা-ভাবনাষ ভাঁবত হতে পারছে না। 
তার মস্ত বড আবেগের বেলুন কখন 
চুপসে গেল। মনেব মাঝে বিশ্রী কতকগুলো 
চিন্তা য়েন প্রাচীন বটের ঝাঁররু মত 
নামছে। সেগুলো যেন শিবপুর বোটান- 
ক্যাল গার্ডেনের প্রাচীন বটগাছাটির মত 
একাদন সব কাণ্ডে পাঁরণত হবে সে 
আর কোনাদন তাব হাত হতে অব্যাহতি 
পাবে না। 

1 বাজভরনের পাশ 'দয়ে ওরা হাঁটছে- 
দলা আরানামিতা নম্নস্বরে কি নিয়ে যেন 
আলোচনায় রত। বৃষ্টিভেজা রাস্তায়, 
মাঝে মাঝে, ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্পের আলো' 








মাটী সুস্থ নীৰোগ-ৰাখতে: 
ব্যবহার ককুম 
বেঙ্গল কেমিক্যাচলেক্স 


কাবলিক টুথ পাউডার. £ 


কার্বলিক আাসিভ উপাদামে-বিশেষ: শক্তিশালী, ২ 


& এসি চস] 


“দাত, চন্য, সু, সুদৃঢ় এবং 


ফলকেব মত তার মনে আনাগোনা করাছল। 
সে বাড়ির ঘরগুলোতে বা তাদের 
আভিনাতে কোনদিন- রোদের, স্পর্শ পড়ে - 
না, এই সুন্দর 'মুখ '্মাষ্ট হাঁসর মেয়ে- 
টিকৈ নিয়ে সেবাড়িটিতে হঠাৎ প্রবেশ 
করে৷ সবাইকে অবাক রে দেবার ছবিটুকু 
দেখার" সাধে সে মগ্ন হয়ে পড়তে, চাইল'। 
কিন্তু বার বার সে ছাঁবট;কু ভেঙে. কেমন 
এলোমেলো হয়ে! যাচ্ছে।' 

-সত্যেন! রমলা ডাকল। কাজ'ন 
পার্কের মধ্যে ্রাম্গুলো নড়ছে বলে মনে 
হচ্ছে 





বীজানুমাশক, দু্গন্ধ-মিৱারক কার্বধিক আসিড খাকার দক্রণ এই টব 
পাউডার ব্যবহার করলে আপনার দ্রাত হবে উজ্জ্বল, সুদৃঢ় এবং ' স্রাচী 
নুস্থ নীরাগ থাকবে | প্রতিবার ট্টাত মাজার পৰ আপনার মুখ. আরো, 
বেশি তাজা, পরিক্ষার, ঝব্রঝার মনে হবে । 


কস্মেটিকস্‌ ডিভিসন 





বেঙ্গল কেমিক্যাল কিকাতাবোথাই-ানপর-দিী মহা 
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রাবারের সকাল। মাদার কাছ থেকে 
পাওয়া একটা সূত্র ধরে সত্যেন টালিগঞ্জ 
যাচ্ছে এক পানরপক্ষের সাথে ফোগাষোগের 
জন্যে। িনাঁতকে সম্প্রদান না করতে 
পারলে আর চলছে না। পড়াশুনো নিয়ে 
থাকলে এতটা চিন্তা হত না। আর 
সম্প্রদান করবাব টাকাই বা কোথায়? কেবল 


আঁফসের কো-অপারোঁটভ লোনেরা ভবসা। ' 


এ সমস্ত ভাবনাব শরীর ' অত্যল্জ প্রত্যক্ষ 
হলেও, তার মন এইক্ষণে সমস্ত চিন্তা, 
যল্পপা, অস্থিরতার উর্ণনাভ ছা'ড়য়ে 
বোঁরয়ে'এসেছে। ভাদ্রের ভবা দশীঘর মত 
তার মনটা এখন টলটল করছে। তাকে 


১ জাঁডয়ে কেমন এক 'নাঁলপপ্তব পরশ'। হরত 


সদ্যস্নাত:; কলকাতার, আকাশে জলভরা 
মেখের  সণ্যয়মাণতা, ভিড়হীন চলন্ত বাস- 
টির চাকায় ছব্ছর্‌ ঘুমের মত উত্থিত 


* শব্দ, বাতাসেব ঠান্জ, গন্ধ প্রভৃতি যে 
' পাঁরবেশকে মুক্ত 'দয়েছিল--তার মাঝে 
" সমস্ত সমস্যাকে গচ্ছিত রেখে সত্যেনের 


মত ছেলের নিজেকে হাঁবয়ে ফেলাটা খুবই 
সম্ভব । 

দোলা বাসের 'একাঘকাণে এমান এষ 
আবেশের মাঝে বসে থেকে সত্যেন সম্পূর্ণ 
ভুলে যেতে পেরেছে যে; গত পরশ মাইনে 


' পেয়ে. বাড়িওয়ালা, মুঁদ, স্কুল-কলেজেবু- 


মাইনে ইত্যাদি' মিটিয়ে দেবাব পর, মান 
পণ্টাশ টাকা সে মায়ের হাতে বাজার ও 
রেশন খরচ বাবদ তুলে দিতে পেরেছে। 
এখনও তাকে সাংসারিক খরচ; বাবদ 


শদ্থানেক টাকা, জোগাড় করতে হবে? তবুও, 


প্রাত্যাহকতার ধূলিমালন স্পর্শ তাকে যেন 
এইক্ষণে বেহাই' দিয়ে গেল। তাধ মন 
বোধ বুদ্ধি এমনি একটা জাগায় তাকে 
পৌঁছে: দিল, যেখানে বোধ হয় বসে সাধক 
সাধনার উচু স্তবে পদক্ষেপ করে, শিজ্পশ 
তার িজ্পকমেবি মধ্যে সমাহিত: যে! 
মাঝে বলেন-_ সংসারের সাথে এটাচমেন্টের 
মূলা কম নয় ভাই। 'নরারসান্ত মানুষকে 
শুদ্ধ কবে, পাবি করে, তাকে একা অসশম 
আনম্দালাকেব দ্বারে পেপছে দেয়? 
আঁফসের অনেকেই মধুসুদনবাব্র 
কথা শুনে হাসে, ঠাট্টাতামাসা করে! বলে-- 


গ্রামে জমিজমা আর কলকাতায় বাড়ি, 


থাকলে, অনেকেই ওরকম বোল ডলতে 
পারে। আমাদের মত হাড়ভাঙা খাটুনী 


৪) 


অপ্রস্তুত হয়ে সত্যেন হাসল আরে 
তুই কখন এসে বসাল। কোথায় যাচ্ছস ! 
-এর পর বলবি, কে হাতে গান্া খেয়ে 
গেছে খেয়াল করি নি। একেবারে অতটা 
বিভোর হওয়া ক ঠিক হচ্ছে। যাকগে, 
চল এলিটে সনেমা দেখে আসি। “ফর 
হুম দ্য বেল টোলস' বইটা এসেছে আজ 
মর্নিং শোতে। প্ররোন দিনের একট্রেস 
ইনাগ্রড বার্গ“ম্যানকে দেখতে পাবি! কি 
ফিগার আর ক এঁপাঁলং। _ যুখ-চোখের 
একটা ভাঁঙ্গ করে বিকাশ থামল। 
সত্যেন মদ মৃদু হাসল |--না ভাই, 
আমাব যাওয়া হবে না! নাতির একটা 
সম্বন্ধের ব্যাপারে আমি টালিগঞ্জ যাচ্ছি। 


. ভুলে সত্যেনের পিঠে চাপড় মেরে বসল। 


আরে আসল কথাই তো বলা হয় নি। 
ক খাওয়াব বল। 

-থাম্‌ থাম? অত উত্তেজিত হোস 
মা বাসের মধ্যে। তা ছাড়া আমাব আবার 
উত্তেজনা সয় না। কি খবর_ধশবেসুস্থে 
ধল। সত্যেন ওকে শান্ত করতে চাইল। 

-এ কি ধাঁরেসুদ্ধে বলবাব মত। 


_ এ হচ্ছে সূর্যের রশ্মির মত ধাবমান? 


সেকেন্ডে এক লক্ষ 'ছিয়াশশ হাজার মাইল 
হৈগে ছোটে। তোকে আর সোনার হরণ 
খুজে হয়রান হতে হবে না। এবার সোনার 


-তহলে বাদি। জেকে আর ভাঁগয়ে 
ফান্দ নেই। গত রববার সালকেতে গপসীমার 
ঘাড় গিয়োছিলাম। সেখানে [পিস্সমার 
অক সম্পকিতি ননদ এসোছলেন। তাঁর 
লাথে দেখা হল প্রান বছর দশেক পরে। 


সাপ্তাহিক বসমতী 


কথায় কথায় আবচ্কৃত হল তাঁর বড় মেয়ে তোব ব্যাথত কথাগুলো এখনো আমাব মনে 
আমাদের পাশের আঁফসে সম্প্রতি যোগদান গ্রভশরভাবে দাগ কেটে রয়েছে। 
করেছে। এবং তার নাম_। একট; থেমে বিকাশ কুলকুল করে হেসে ফেলল। 
বিকাশ যোগ করল--অনুমান কর দোখ।  বাসটা ধর্মতলা টার্মনাসে এসে দাঁড়িরছে। 
সত্যেন অবলালাক্রমে বলল--নাঁমত্য বিকাশ উঠতে উঠতে বলল_দেখ্‌ সতোন ! 
গাঙ্গুলী । যল্লণা, অসন্তুষ্টি, ক্ষোভ এ-সমস্তগুলে। 
রাইট ইউ আর। শুধু তাই নয়- তো থাকবেই। নাহলে তো পৃথিবীর 
[তিনি আমাকে তার তনয়ার জন্যে পাত্র অগ্রগাতই রুদ্ধ হয়ে থকত। আসলে 
এদের সমষ্টিগিত শান্তই তো পাঁথবঙীকে 
অফিসে জয়েন করেই বাকী কাজটুকুর সামনের দিকে অনবরত ঠেলছে। 
জন্যে উদ্যোগী 'বকাশকে নামকে দিয়ে বাস তখন 
বাধা দিয়ে সত্যেন বলল-না ভাই, গড়ের মাঠের পাশ দিয়ে ছুটছে; সত্যেন 
সোনার হরিণ ধরা এত সহজ কর্ম নয়। এক সময় মিউজিয়াম বিজ্ডিংটাকে পেছন 
মানুষকে চিরটাকালই তার পেছনে ছুটতে পানে হটে যেতে দেখল। এই উল্মৃন্ত 
হয়। কখন ব্য তাকে কাছাকাছি পাওয়া প্রকৃতি গাছগাছাঁল জলাশয় মাঠের বুকে 
যায়, কখনও বা সে চোখের আড়ালে চলে সবুজের সমারোহ প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে 
যাবে। কিন্তু মানুষকে চিরকাল ছুটে বিকাশের কথার মাকে একটা প্রচণ্ড সত্যের 
যেতে হবে। ইঁঞাত নিহিত রয়েছে। আসলে আশা* 
-রাখ তো তোর ওসব ফিলসাঁফ। আকাতক্ষা কামনা-বাসনা সুখ-শাল্ত-ভাল- 
আমার" পরে ব্যাপারটা ছেড়ে দে! বিকাশ বাসা বক্ষোভ-অসন্তুঁল্ট ফল্ত্রপা-বেদনা গদয়ে 
যেন বিষয়াটিকে একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছে তল তল করে আমরা নজ্েরাই সোনার 
দিতে চাইল ৷ i হরিণ গড়ে তুলি। তারপর থেকে আঁবশ্রান্ত 
- নারে, ছেড়ে দিলে চলবে না। আসল তার পেছনে ছুটতে থাঁক। 'কল্তু সে 
কথা ক জানস- আমিও ব্যাপারটাতে আর সোনাব হাঁরণ চিরকালই অজেষ থেকে যাষ। 
কোন উৎসাহ বোধ করাছ নে। তাই বকাশ এখনও অন্ধকার বাতে 
-সে কি রে! অশ্টম আশ্চর্য দেখার আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে তারার মাঝে সুখ 


তখন ধীরে ধীরে একটানা ক্লান্ত সুব পাঁথবীব অগ্রগাঁত ইত্যাকার কথাগুলে 
তুলে ধর্মতলার দিকে এগোচ্ছিল। সৌদিকে নিন্ষ মাথায় অতিবিক্ত চাপ সৃষ্টি বাতি- 
চোখ রেখে সত্যেন তখন ধারে ধীরে তার রেকেই এটা কেমন তনুভব কবতে সক্ষম 
নবলব্ধ অনুভাঁতকে বিকাশের সামনে মেলে হচ্ছি যে নাঁমতার প্রত আকার্ষত হওয়া 
ধরল। প্রসঙ্গত মধ্সদনবাব্র কথা ছাড়া আমার আপাতত আর অন্য ছু 
বলতেও সে ডুলল না। 


বাস তখন মালন আকাশের তলায় 
আহত'না করার সম্কল্পে সে অবিচল। - অনেক হাওয়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে দা্ষপসহখো 
কিল্তু সত্যেনের বন্তব্য শেষ হবার সাথে ছ্টছিল। 

সাথে জবাব দেবাব জন্যে সে ভেতরে ভেতব্লে 
এক প্রচণ্ড আঁগদ অনুভব করাছল। 
অবশেষে বিকাশ এক সময়ে বলঙ্গ-_ আমার 


সেটা একটা কুহেলিকা মাত্র, সেটা সবে 
যাওয়া মানত আবার নাঁমতার জন্যে তোব 
মন কষ্ট, কান্না আর বেদনায় মাখামাখি 
হবে। এ আম হলফ করে বলতে পারি। | 
কেরি খাতিরে না হয় তোব কথা 
মেনে নিচ্ছি। কিন্তু নমিতা লাভ হলেই 
যে সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে, সমস্ত প্রশ্ন 
ক্রিজ্ঞাসা আর্ততে ছেদ পড়বে-সে কথা 
কৈ বলবে "বিকাশ বরুং সেটা যে 
সত্য নয, ভার জীবন্ত প্রমাণ তই। 
আঁফিসের নিচে ফুটপাতে দ্টিদিষে উচ্মারিত 


২৪৭৭ 





সউপসাগরের উপকূলে অবস্থিত 
কাকম্বীপ; একদা ছিল ব-দ্বীপ- এখন 


পরিচিত আদিশঞ্গার একাংশ এবং তার 
একটি শাখা মৃতবতশী নদ মজে গিয়ে 


মোম মধু মাছ কাঠ জ্বণ দুধ বাইরে 
চালান দিয়েছে প্রচুর পরিমাণে! 


নদী নামে অতকি'তে যারা হি শ্বাপদের, আক্রমণে 


প্রাণ দিয়েছে অথবা চিরজীবনের মত 
পঙ্জদ্র হয়ে গেছে তাদের কথা বাদ দলে, 


শীর্ণ খালের আকার ধারণ করার কাক-....বজযলক্ষযীর অকুপণ দানে সৌঁদনকার 


দ্বাপ এখন মুল ভূমিথণ্ডের সপে 


সম্পর্ণরূপে যুন্ত হয়েছে। সুন্দরবনের : 


অন্যতম প্রাণকেন্দ্র কাকম্বীপ এখন 


মফস্বল শহরে রুপান্তরিত হতে 


চলেছে। ফ্েজারগঞ্জের সম্দ্রসৈকতে যেতে 
হলে এই কাকম্বীপের ওপর থেকেই 
যেতে হয়। ছুটির দিনগুলোতে শহর 
' এ অণ্টলে। কলকাতা- থেকে ট্রেন চলে 
' ভায়মণ্ডহারবার এবং জক্ষয়ীকান্তপুর 
গর্ষ্ত; সেখান থেকে বাসে, | 
, কলকাতা_থেকে সরাসাঁর বাসযোগে তন 
মশ্টায় কাকম্বীপ , পেশছনো যোয়। এ 
অণ্টলে এধন স্কুল-কলেজ স্থাপিত 
উঠেছে হাট-বাজার ডাল্তারখানা আঁফস- 
আদালত।  - 

এখানে কোন কিছুর অভাব নেই, সব 
পাওয়া যায়_কিন্তু যারা এখানকার 
লের বাইরে। ভয়ঙ্কর বাঘ, সাপ বন্য- 


বংশধরেরা আজ সহায়-সম্বলহারা দিন- 
মজুর, পথের ভিক্ষুক। এক-একটা গ্রামে, 


তথাকথিত বড়লোকের বাস-সারা গ্রাম 
' তাদের হাতের: মুঠোয়। কর্জ আর 


সুদের বাবদ সব চাষাঁর ধান তাদের . 


ঘরেই জমা হয়; দেনা তবু শোধ হয় 
। নাঁধারে ধারে সামান্য চাষের জমি 
থেকে সুরু করে বাস্তুভিটাটুকও দেনার 
খাতেই চলে যায়। পুবপ্রুষরা যেমন 
খালি হাতে এসেছিল জর্চাল কাটতে, 
এখন তাদের বংশধরদেরও সেই নিঃসম্বল 
- অবস্ধা। কিন্তু তখন তারা এখানকার 
অসংখ্য নদ-নালা-খাল-বিল থেকে প্রচর 
মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, কচ্ছপ এবং বনভূমি 


থেকে মধ্য ও মৃগমাংসের আস্বারলাভে , 


, রসনা তৃপ্ত করেছে_দৃরবতর্গ হাটে- 


- বান্দারে বিক্রয় করে রসদ সংগ্রহ করেছে। 


চি 


অথবা, 


জাঁবনযুন্ধের সৈনিকদের অভাব ছিল না 


প্রাপকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আশেপাশের 
মান:য এগিয়ে এসেছিল সেই দক্ষিপরায়ের 


অপেক্ষা কোন অংশে ফম না হলেও 
এদের পুনর্বাসনের জন্য কোন সাহায্য 
নেই।. আশিকন-কার্তক মাসে এ- বছর 
ধান-চালের দর কমল, গম-আটাও পাওয়া 
গেল দরকারমত; কিন্তু ভা” কিনবার মত 
পয়সা এদের কই? আবার সেই মহা- 


বে-দখল হয়ে যাবে। ধানের দর কম 
ফুস্‌-মম্তরে বড়লোকদের টাকা উধাও) 
জম কিনবে-কে 2. জমিটুকু ছিল, যাদের, 


জোটে! খাদ্যশস্যের দর কমল, 'কল্তু 
এ বছর ভিখিরীর 'সংখ্যা বাড়ল 


পা+কৰ++++++++++++++++ +++++- অত্যধিক! 


মানুষের মত প্রাণধারণ করার অধি-. 


কার «যাদের নেই, চালের নিচের 
মাটিটুকুও-যাদের বে-দখল হয়েছে বা 


হতে চলেছে, যাদের ঝ-বউ ও মা-বোনেরা " 


/ 


আখ হট ত a 2 


পি 
| নাত 


২ ছি জাৰত ৰ লট শপ 


আবাল-বদ্ধ-বানতা নিবিশেষে পীলশের 
বাল হয়েও তে-ভাগা তো পেলই লা, 


' ভাগের জামট;কুও ঘোয়াল) উপরন্তু 
'কাকদ্বীপের শিশু তেলেজ্গানা মানে 


অধ্যাত হয়ে প্লইল-এই কংগ্রেসেরই 


“ অবদানে। অথচ এতদিনে এখানে 


সরকার প্রচেষ্টায় হতে পারত অনেক- 
'কিছুই_বেনামণ জম উদ্ধার, খাস জাম 


প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে পননর্বন্টন, সম- .. 


খায় কৃিবাষস্থাত্র প্রচলন, 'জমিগুলোকে 
হদোশ্ফসলা-ফ্ষরার জন্য উপযুক্ত সেট- 


য্যহস্থা, খেজুরগণ্ড, তালগুড় ও লবণ 


ব্যাপক আয়োজন, প্রাতি 


'খাঁড়তে মৌগাঁছ পাপনের মাধ্যমে মধু, 


সংগ্রহের সুব্যবস্থা, স্থানীয় অধিবাসপ- 


‘দেয় সাহায্যে অসংখ্য নদশ-খাল ও গভীর ... | 


জলে -সংস্যাশকারের আয়োজন ও বরফ 
-সপ্পুবরাহের ব্যবস্থা, 'গো-মাঁহয ও হাসি- 
“মংল্লগা "পালনে ‘সাহায্য গু উৎসাহদান, 
শল্পীদের জন্য কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা 
এএবং তালপাতা, খেজুরপাতা, নারকেল- 


“ব্যবস্থা-করা বেত আরো 
"এ দহদরশা হত না? এধনও-করতে পারলে 
শ্রখামকার ভাঁবব্যং সম্ভাবনা খু 


উল্দব হয়ে উঠবে। 


কাকদ্বীপ সহ সারা সুন্দরবনের 
উন্নয়ন পারিকঞ্পনা রুপাঁয়িত করার ভার 
আছে 'সন্দরবন ডেভালপুমেন্ট বেডের 
ওপর; কিন্তু এই বোর্ডের অস্তিত্ব ও 


“কার্যকলাপ সম্পরকে কিছুই জানা যায় ৷ 
হলা। “স্ন্দরবন প্রদামপাল সাদাত; 


'্দীলভরা নাম কিন্তু ফাকদ্কাপে তার 
নকোন কাজই নেইা শবড-ও "অফিসের 
ক্ষার্জ ও সাহায্য ‘যাদের কিছ আছে 
একৈবল তাদের জন্য; গ্রামসেবক-প্রাস- 
সোঁধকাদের দেখতে পাওয়া যায়-না 


গ্রামের আশেপাশে নিঃস্ব জনসাধারপ'ষে - 


শীতাঁঘরে সেই 'তাদরেই। 'বেভারে 
'এখানকার লোকসংখ্যা “বেড়ে চলেছে 
কসেভাবে কাষশিল্পের উন্নতির কোন 
চেষ্টা প্রুল্তি হয় নি। তার: ওপর পধান- 


 ঙাস্তাহক বসত 


১। বলা 
৩। ছশিধার 


রী EE TUES _সে-সবের লভ্যাংশ নিকটে, ও দরের অত লা্থনা সহা করেও মাটি আকড়ে 


এছোবড়া প্রভাীঁতর লপ্তপ্রায় শল্পকাজে) . 
উৎসাহদানের - 


২৭ প্রেম ও প্রয়োজন্‌ 
8 


ল্য মায় সাড়ে হয় টাকা 


আগেই বেরিয়েছে 'আর এক খণ্ড 


গ্রন্থারত্রী 


8). রা 


RA অনির্বীগ 








পৃ ৬১ 


ধপ্রয়তা” ও "আর্থিক . সাফলোর” জন্য 


লক্ষন করে প্রচণ্ড. পন্র-শর নিক্ষেপ করে- 


- ছেন। তার সাথে সাথে প্রপুষ্পও অবশ্য * 


পেয়েছি। সব চিঠির. জবাব: দেওয়া সম্ভব 
নয়, তবে লিখিত জবাব না দিলেও- প্-- 
প্রেরকদের প্রশংসা ও গালাগালি থেকে , 
আমি সমানভাবে * লাভবান এবং সেঁজনা 
তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ । 


পতিত করা 


ষাবীব সাপ্তাহিক বসুমতশতে এক পত্রে 
শ্রীবৃষ্ধদের রায় আমাকে আক্রমণ করেছেন। 
ভালা কলা ৷ দ্বন্ব-প্রশ্গতিবাদণি। দার্শীনকরা 
বলেন দুটি মতের সংঘাতেই আসল সত্য 


বের হযে আসে! আজ সেই পত্রের সামানা টু 


ধই..'বাঁল ন আমাকে ধদয়ে ভা বাঁধে তাঁর 


আকাশবাণীর পরেই এবার -. 
হাস্যকর। আম. বাদাষল্পের আশ্টািত 


লোকস্জ্গখতের ছন্দ ও লয়ের প্রথম পথ- 
শহুরে। সে কথার এখানে আবার পুনরা* 
বৃত্ত করতে চাই। রেডিওতে তাঁর গানের 
বাণী যতটা শুনতে পেয়েছিলাম, অতেই 

ধলখোঁছলাম, “মনে হয় রি 
অধিকাংশ গান রচনা করেন।” কিল্তু 
সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলোঁছ “তাতে 
আপত্তি নেই-যাঁদ সার্থক, হয়।” লোক 


হয় না। মুরশিদ তা জানেন না বলে . মাপকাঠি ক হবে, আধ্বানিক রচনার প্রকৃত: 
পররপ্রেরকের সর্ব ' আত্মপ্রসাদ রীতিমত 


মেজাজ সম্বন্ধে -আলোচনা করতে গিয়ে 
পূর্ববঙ্গের ঢোল ও ঢোলকের মেজাজের . 
সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের ঢোল বা চোলকের -. 


মেজাজের পার্থকোব কৃথাই বলতে চেরে- শোঁড়ামী নেই।' 
ছিলাম। আমার ' গত প্রবন্ধটির মূল “ অধিকাবও অন্যদের, আছে। 
বন্তব্যই ছিল তাই। কিন্তু বুদ্ধদেববাকু জসিম্ম্দিন এবং - শিরিন. চক্রবতাঁব দুখে 


যাঁরশাল থেকেই আসুক | বৃদ্ধদেববাবু যাঁদ 
লোকসম্গতেব জ্ঞাল্নব প্রয়োজন পড়ে না তাঁর গাওয়া গান দুটি দয়া করে আমার্‌ 
যে-কোন চক্ষকর্ণীবশিষ্ট ব্যন্তই জানেন কাছে পাঠিয়ে দেন তবে খুবই উপকৃত 
যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অণ্চলেও ঢোল ও 


_ {নিয়েই আলোচনা  করাছি। কাজেই "মুভ হাজির করেছেন সে সম্বম্ধে একট; বিশদ 
* এবং পারবেশসষ্টিতে ভারযন্মেত ওপর আলোচনা করতে চাই। পকিছঁদন আগে 


8৪৮০ 


ঈাশ্রাহিক বসমতশ 


~ 
ক 


ঘুদ্ধদেববাবূ “বাংলা লোকসঙ্গপতের রুূপ- সঙ্গাতের ঘরবদল”-এ তান যে কৈজ্ঞানক ক্ষেত্রেই উন্নত হতে হবে। তাই 
নি রানি Sb তত্ব তুলে ধরেছেন, সেই দুটি লেখার সরকারের তরফ থেকে আঙ্গ ব্যাপক 
[ছলেন। তাতে একটি অধ্যায় ছিল-বাংলা উদ্ধত থেকেই তার সারমমণট পাঠকদের শশিচ্পো্নিয়নের প্রচেষ্টা চলেছে। এর ফলে 
টলাকসঞ্গতের ভবিষাৎ।” তাতে এবং কাছে হাজির করাছ। জাতকে শহর ও তার সা্াহত অণ্যল ছাড়াও 
আমার গত লেখায় উল্লেখ করা বুগাল্তরে আত্মনির্ভরশীল হতে হলে তার বিভিন্ন পল্লী অণ্চলে নানারকম শল্পসংস্থা , 
২৬-১-৬৮ প্রকাঁশত তাঁর লেখা “লোক- প্রয়োজনীয় সর্বাষ্গীণ উৎপাদনের গড়ে উঠেছে। এই সব কলকারখানায় 





- ধা, আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যি আপনার 
ব্যক্তিগত বিষয়গুলি যেমন জীবন ধীমান 
প্রিমিয়াম, ঘাড়ী ভাড়া, হেলেমেয়েদের স্কুলের 
ফি, ক্লাবের খিল ইত্যাদি পি এন বি-র 
নির্ভরযোগ্য ছাতে ছেড়ে দেন ॥ 


১6৬৬৮ আমাদের ব্যাঙ্কে একটা সেডিংস অথবা কারেন্ট 
| গ্জ্যাকাইন্ট খুলুন এবং ব্যক্তিগত বিষয়গুলির 

এ ধান্য ছায়ী নিদেশি ধিন । বাকি মব আপনার 
সদ্য আমরাই করব ৯ 
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-আাবারবাঁভব ভাষাভাবা, লোকের.সমাবেশ 
ঘুটছে। অদ্‌র যখন এই 
শিল্পায়নের ফলে বাজ পল্লীগ্রামের 
'সঙ্গো এই শিল্পাশ্টলগুলোর যোগাযোগ 

হর উল 
মধ্যে যে আঞ্চলিক ভাষার ছাপ পুরোপুরি 
বঙ্জায় থাকবে একথা জোর করে বলা যায় 


-ন্/॥- সুরের দিক থেকেও-তার-পারিবর্ভনের" , 
ইঙ্গিত 


সংস্পন্ট ।......আজকাল সুদুর 
পল্লী অঞ্চলেও বেতার যন্ত্রের অভাব-নেই; 


চলেছে। তাই শহর ও-গ্রামের মধ্যে ভাবের 


* ময় ঘটছেগ এখন আর শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
চর্চা শহরকোন্দ্রিক' নেই, ক্রমশই তা ব্যাপক 


হয়ে ছাঁড়ঞ্জে পড়ছ্ছেগ্রাম থেকে গ্রামান্তরে! - 


তার উপর আবার শিক্ষার সম্প্রসারণ । 
গ্রামবাসীর" নিরক্ষরতা ' দূরধকরপে' শিক্ষা- 
সম্প্রসারণের এই মূল পাঁরকম্পনাটি দুত- 
গতিতে সার্থকতার পথে-এগয়ে- চলেছে । 
তাই বিশ-পণচিশ বৎসর আগেও বাংলার 
লোকসংগণতের ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গী 
যে ধরনের ছল. আজকে তার, কিছুটা 
পাঁরবর্তন সঙ্ঘটিত হচ্ছে ।...সমালোচকরা 
তাঁদের রক্ষণশীল মনোভাব দয়ে হয়তো 
বলে উঠবেন “উহ: এ তো লোকসঙ্গীত; 
নয়, এতে কেমন যেন শহুরে শহরে ভাব ।প 


কার বিরুদ্ধে হারা, ভোট দিলেন? 


শ্রমিকের শোষণ সত্তেও সে- 


ষুগ। সে যুগের ধাঁনকতন্দ্ের কায়দায় 


আর শিল্পায়ন সম্ভব নয। শ্রামকশ্রেণীর 
নেতৃত্বে সমাজতন্তের পথেই শিল্পায়ন 
পম্ভব। 

আজ ভারতবর্ষে কংগ্রেস সরকারি সমাজ 
তল্তের ধাঁচের নামে যে অফালপক:মনোপাঁ্লা 

গড়ে তুলেছে__অধ্যাপকচমহ্গানবাঁশং থেকে, 
8৮৫5 
দিয়ে দোখয়েছেলনা। মাৱা ২০টি. রাখা 
বোয়ালের পেটেট দেশের সমস্য, কৈ) পাটি 
মাগুরের অবস্থানা॥ সাম্রাজ্যবাদের সাহ'াঁর্্য- 
পৃদ্টে এই; মলাপলির" নেতৃত্বে: আজ আরা 
ভারতত- উদ্বাতিশশল শিল্পায়ন সম্ভধা নযা - 


সবশনম্ন . ইঃ 
পরবতর্শ & ব্দোট মানা ৩২ পয়সা. 
পরবতণ ৫ কোটি মানে: দহ পলা 


হাজার টাকা বা তার বোঁশ) গ্রামান্চলে 
মোট সম্পৃত্তর শতকরা ৫৮ ভাগের মালক। 


"ইনিই 


“ভারত সরকারের ১১৬৭ সালের বব্্পজশ 
- অনুসারে ১১৬২ সালের: হিসাব মতে 
"২,৩৮০ কোট টাকা। শতকরা ৬৩ ভাগ 


কৃষক পাঁরবারই খণগ্রস্ত। আর এই 
দেনার প্রায় অর্ধেকই হচ্ছে চাষ মহাজনের 
কাছে আর এজন্য তাদের শতকরা ২৫-৩৭ 


আর শিক্ষা সম্প্রসারণ ? 

“৩ কোি৬০ লক্ষ অক্ষর পাঁরচয়হশন 
লোকসংখ্যা বাঁদ্ধর ফলে ১৯৫১ সাল 
অপেক্ষা ১৯৬১ সালে ভারতে আঁশক্ষিতের 
সংখ্যা আরও বোঁশ ছিল। ১১৯৬১, সালের 
তুলনায়, ১৯১৬৬ সালে আরও ২ কোটি 
লোক' বোশ' আঁশক্ষিত রয়েছে। প্রাথীমক 


বই-খাতা, কলম-পেশ্সিন। বাড়লে কি শিক্ষা 
বাড়ে? এ কোন “শিক্ষা? মেকলের 
{দেশত পথেই তে' দেশের শিক্ষা অনু- 
গ্রাম 0" বাংলা মাধ্যমের চেয়ে ইংরাজী 
মাধ্যমের সম্মান ও প্রাতিপান্ত বেড়ে গেছে 
চুদা ।, : 
সাণ্তাহিক'বসৃমতাঁর: পাটক-পাঁঠিকারা 
হয়ত বলবেন, মুরশিদ রাজনীতি করতে 
শৃরু করেছেন! কিচ্তু: মাপ) করবেন, 
জা ৬৮ হচ্ছে না এটা 
রাজনীতির ' কর্থর্ম।, কুদ্ধদেববাব 
SAR sai CRT PLS 
বিল্ডু) মানিক 
ভাষায়ই বলতে ইচ্ছা হয় “কেউ সহজ মানুষ 
চিন্তে পাঁরো। না?” দেশের, উন্নীত হচ্ছে 


একমাত্র সত্য নয়। তার বিপরীত ধারা 
{হিসাবে সংপ্রামশ বৈপ্লবিক চেতনাও ছিয়ে 
পড়ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে- এব" সেই 
নবচেতনাই নবসংস্কৃতির যেমন ভিত্তি 


টঁখন্বেন' নী॥! বাউলদের _ 


1 























| চনাও পরে মুরশিদ করবে। ক্িতু গ্র- 
প্রৈরক এই নবসংক্কৃতির কথা বলছেন না 
»বিকৃতিই তাঁর কাছে সৃকৃতি। 






এবং বিশেষত, মধ্য এশিয়ার অবজ্ঞাত 
রর আও স্তর 








ল্র পডলো। সেই আদ্দোলনেরই ফল- 
আরম্ভ হলো। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে 
পারোধা হলেও ৩০ সনের পৰ থেকেই 











“থেকে সচেতনভাবে সংগঠিত । 


০ চেৱাও কি সহজে. 


খাঁটি লোকসং্গাঁতের রেকর্ড বের হওয়া 
মান প্রচুর বিকি হয়ে য্াযয়। তারপর 
কোম্পানী নাম-না-জানা অখ্যাত গ্রাম্য 
গ্রায়কদের দিয়ে আনকোরা গ্রামথটীতি 
রেকর্ড করাতে লাগলেন। টেপুমিঞা বা 
অনন্তবালা বৈফবীদের আমরা এভাবেই 
পেয়েছিলাম। এ সবেরই ক্ষেত্র তৈরি 
করেছিল সেদিনের ত্রিশোত্তর গণজাগরণ 
কিন্তু তারপর বিশেষত গত . মহাযুদ্ধের 
পর থেকে এলো স্টার মার্কা কমার্শিয়াল 
আটের যুগ । লোকসঞ্গতেও স্টারমাকণয় 
ভদ্রপারিবেশন এলো। এসব সঙ্গীত হলো 
অর্ডার করা তৈরি পণ্য ম্যানুফ্যাকচারড 
িউজিক)। গ্রামোফোন, ছায়াছবি, রেডিও 
ইত্যাদির মাধ্যমে পাবাঁলাঁসটির জোঁলুষে 
তা বাজারে হাজির করা হচ্ছে। এটা উপর 
, আজকের 
ধ্রকৃতি বুঝতে হলে আমাদের এ কথাটা 
বুঝতে হবে। শঁশক্পায়নে' - “যানবাহনের 


যে কোন পাঠক বুঝ 
-আজকের  কমার্শরাল 'বকাতির 
নর্দমাতেই 

তরঙ্গ” 

কথাই বলছেন তার আরেকটি দণ্টান্ত হল, 


সংস্কৃতির বাল হন তারও ই্গিত 
ছিলেন। আমি কোনো বিশেষ 









(পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 


এটির ভেতর কোন হাস্যরসের খোরাক 
আঁম খুজে পাই ন। অথচ আমাকে 
ভার দেওয়া হয়োছিল এটিকে প্রাডউস 
করবার। নায়কের ভূমিকায় আঁভনয় কর- 


ইংলিশ থিয়েটারঃ তাঁর নিজের ওপর সেভাবে প্রডাকসনে প্রাণসণ্ার করতে বার কথা ছিল একজন বিশ্বাবিখ্যাত টোনশ 


অসম্ভব কাজের চাপ পড়াতে ১৯৩২-৩৩ 
সালের সজনে "পটার গড়ফ্রে কেমাব্রজ 
ফোসস্টভ্যাল থিয়েটারের সঙ্গে গেইট থিয়ে- 
টারের একত্রীকরণ করলেন। কিন্তু এই 
যৌথ প্রচেষ্টা সাফল্য অজন করতে 
পারলো না। প্রথম নাটক এ্যাসলে ডিউকস্‌- 
এর ‘ওয়ান মোর রিভার’ দর্শকেরা নিল না। 
ডিসেম্বরে দর্শকসংখ্যা এত কম হতে 
লাগলো যে এই যুগ্ম প্রচেষ্টার ব্যবস্থাকে 
বাতিল করতে হোল। এ সময়ের সব কাট 
প্রডাকসনই আম দেখেছিলাম__িখেছেন 
নর্মান মার্শাল । এর ভেতর একাঁট নাটকই 
ভাল লেগোছল_সোঁট হচ্ছে ইবসেনের 
শপয়ার গজিণ্ট-_নাম ভূমিকায় ছিলেন 
গডফ্রে নিজে । এরপর উল্লেখযোগ্য গ্রডাক- 
সন হয়েছিল 'আঙ্কল টম্‌স ক্যাবিন'। 
কিন্তু ততাঁদনে পুরানো দর্শকশ্রেণীর 
গেইট থিয়েটার সম্পর্কে সব আগ্রহ নষ্ট 
হয়ে 'গিয়োছল। সভ্য সংখ্যাও আগের 
একতৃতীয়াংশে নেমে এসেছিল। 
থয়েটারের এই ক্রমাবনাতির জন্য গড- 
ফ্রেকে দোষ দেওয়া যায় না। নানারকম 
প্রাতকূল অবস্থার ভেতর ন’ বছর ধরে 
গৃতান গেইট থিয়েটারে নাটক ডাইরেক্ট করে 
এসোঁছলেন। ক্রমাগত প্রোগ্রাম বদল করতে 
হোত তাঁকে-_ এইজন্য একটি বই মণ্টস্থ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে পরের নাটক মহলায় 
আনতে হোত। সুতরাং বিশ্রামের কোন 
অবকাশ তান পেতেন না_ ছোট থিয়েটারে 
রোজগারও হোত না-_সুতরাং লণ্ডনের 
দু'একটি প্রডাকসনের পাঁরচালনার কাজ 


'আশায়। তাছাড়া আভিব্যক্তিবাদী (এক্স- 
প্রেসোনাস্টক), নাটকের প্রাতই তাঁর 


বা সন্া ভাবাবেগ সম্বলিত নাটক বিষয়ে 
তাঁর আগ্রহ এবং উৎসাহ বিশেষ ছিল না। 
এ্যাব্-নরম্যাল নাটক তান যতোটা ভাল- 
ভাবে বুঝতেন এবং দক্ষতার সঙ্গে মণ্চস্থ 


পারতেন না। আঁতব্যান্তবাদী নাটক দেখ- 
বার আগ্রহও ইউরোপের লোকেদের কমে 
এসোঁছল-_লোকের মনের গাঁত বুঝতে 
পেরে যাঁরা এ-জাতশীয় নাটক রচনা করতেন 
তাঁরাও লেখার মোড় ফেরালেন আবার 
বাদ্তবধমর্গ নাটক রচনার গদকে। এই 


খেলোয়াড়ের । আমি সেই সময় স্টোল 
ম্যানেজমেণ্টের সঙ্গে এক বছরের চাকারর 
চ্যান্ত শেষ করোছি। এর মধ্যে ও*দের হয়ে 
এলাম্রাতে ‘এ কস ইন স্প্রিং নামে একটি 
ধভয়ানিজ গমউজক্যাল কমেড প্রাডউস 
করেছিলাম। যাঁদও এটি বিশেষ সাফল্য 
অর্জন করে ন, তবুও অনেকেই ধরে নিল 





দবখ্যত আঁভনেতা ডোনাল্ড উলাফট, 
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পিউ এ জাতীয় ₹ ছাড়া অন্য 
কোনররুমের নাটক মঞ্চচ্থ করার, দায়িত্ব 
আমার ওপর আর্পিত,হোত না। এমন কি 
সানডে সোসাইটিগুলো পর্যন্ত আমাকে 
আসল” নাটক পরিচালনা করবার জন্য 
ভীকতো লা। তারা বলতো'তারা'যে শ্রেণীর 
লাইনের নয়।, 


কথা৷ হয়ে: গেল পিটার, গডহ্্র-র, সঙ্গেও 
শিতান গেইট থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে- 
ছিলেন-_তাঁর মুখ দেখে মনে হল তিনিও 
আমার মতই বিষাদাচ্ছষ। তাঁর মুখে সে 
জয় সামান্যরকম উৎসাহের ভাব দেখলেশু, 
আম মাধ নূইয়ে' শুভেচ্ছা জানিয়ে 
নিজের গন্তব্যপথে চলে, যেতাম: কিন্তু 
“নিজের মনটা খারাপ থাকলে আরেকজন 


মনের দুঃখের  কারগটাও, ব্যস্ত, করলাম ।. 
আমার বস্তব্য শেষ হলে দেখলাম তিনি 
িম্তিতভাকে আমার' দিকে" চেয়ে আছেন ॥ 
শেষে বললেন--তাঁর দাস্টিভঙ্গিতে একটা 
আশার: আলো, যেন জবলঃজবল: করছিল-- 
তুমি এই: গেইটে. থিয়েটারটা নে. ফেল না 
কেন তাহলেই নিজের ইচ্ছামত যে-কোনও 
জে দু'টি টাইপ. করা কাগজ: দের করে 
আমার হাতে. দলেন--তাতে, গেইট থিয়ে- 
ট্রারের নানাবিধ গঢণারল এবং নাটক 
লেখা ছিল। এ থিয়েটারের মালিক হতে 
শ্ারলো কত: সহজে ভাল মুনাফা অজন 
আর্য যায় সেকথাও. রিশদভাবে লেখা ছিল। 
আগজ দুটি নিয়ে আমি চলে এলাম? 

আমার অবশ্য বেশ ভালই জানা ছিল 
থে, এ সময় গেইট থিয়েটারে বেশ মন্দার 
জব চলছে: আগেকার গৌরব এরং সুনাম 
জার. নেই-বাড়িটিরু, অবস্থাও বেশ জরা- 
জীর্ণ অপরদিকে আবার একথাও সত্য 





এক: নতুন দশকদল 


খর 'লাগঞ্চেবলে আমার: সনে হল? অবশ্য 


সাদাসিধে ধরণের ওয়স্ট, এন্ড থিয়েটারের 
হয়না। কচ্তু নিজস্ব টাকা বলতে, আফার 
পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত করলাম? 
বাকা দু" হাজার পাউণ্ড: কোথা থেকে 
যোগাড় করবো কে বিষয়ে ফোন ধারণাই 
ছিল নাঃ: লন্ডনে থিয়েটারের লোকেদের 


এরং যারা টাকা! দিতে পায়ে, সে জাতীয় 






থিয়েটারে কাজের ব্যাপারে অর্থ: সাহায্য 
করবেন ফি' কারণে তা অবশ্য ভেকে ঠিক 
করতে পারলাক্ষ না--আমার- মায়ের বিয়ের 
সময়. এরা, দশজন: রাইড্স্মেইড. ছিলেন 
একথা সত্য কিন্তু অর জনা তাঁরা 
আমার, থিয়েটারে টাকা ঢালবেন এটা তো 
তাৰ কোন যুক্তি নয়। যাই হোক এক দীর্ঘ 


ভেস্ট করলে? সে' টাকা লোকসান: হবারই, 
সভারমা কোঁশ।; চিঠি” পেয়েই, তাঁরা উত্তর 
দিলেন এ. ব্যাপারে: তাঁরা: খুরই, উৎসক্রী 
এরং.দ-একাদিনের, ভেতরই চেক পাঠিয়ে 
'দিচ্ছেন_-ও'দের ওখানে. রডোড্রেনডন ফ:ল- 
গলো এবার কত সন্দরভাবে ফঃটেছে 
চিঠিতে সে বৰ্ণনাও ছিল। | 
এই দুই মহিলাকে পরে গেইটের 


করতে মোটামুটি: আড়াই: হাজার' পাউন্ড 
এইই: টাকার অঞ্কটা, খুব বেশি" নয়__একটি . 


ভিউল/ত-এর' 5৫০৮ লালসা ক 
.. সভানেকী-- ররাদদ্রজারতীরা উপ্াসর্দ ডঃ রমা চৌধরশী 





































করবেন? পর নাক হজ এটি তা 
স্কোঁৰি ম্যাক এবং মাহইকৈল * 
টি লোকো 
জাছাডা এই পহয়ে সেইটা 
তাঁদের বড়" ভাঙ্কের বোতনও। 


ক না 








জান £ 66-৭১২৯ | 





মন্তব্য শোনালো। এটি ছিল জাঁ জাক্‌স 
বানণডের “দি সান্কী ফায়ার। আমাকে 
অনেকে সাবধান করে 'দয়ে বললো যে, 
গেইটের দর্শকদের পক্ষে এ নাটক অত্যন্ত 
বেশি সক্ষত্র এবং আলোড়নহণন। তাছাড়া 
বার্নারের 'মার্টিন' নাটকের - প্রডাকসন 
আগেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, গেইটের 
দর্শকেরা এ লেখকের নাটক মোটেই 
পছন্দ করে না। অথচ নাটকাঁট আমার 
নিজের খুব ভাল লেগোঁছল। আমি মনে 














































স্টেজ কার. তাহলে থিয়েটার রাখার কোন 
মানেই হয় না। এ নাটকটিই মঞ্চস্থ কর- 
বার জন্য প্রস্তৃত হলাম। প্রধান ভূমিকায় 
আঁভিনয় করবার জন্য ডোনাল্ড উলফিটকে 
ধনলাম। এবার আমার শ:ভানধ্যায়শরাও 
আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন 
আবার আম আর একটি ভূল করে বসেছি। 
তাঁদের মতে উলফিটের অভিনয়ের স্টাইল 
এবং ব্যক্তিত্ব গেইটের মত ইপ্টিমেট খিয়ে- 
টারের পক্ষে ছিল সম্পূর্ণভাবে অনুপ- 
যোগশী। তাছাড়া বানরের লেখা সক্ষম 
শ্রেণীর নাটকের আঁভনয়ও উলফিটের 
দ্বারা সম্ভব নয় বলেই এ'রা মনে করে- 
ধছলেন। 
এবং অনুভূতির সঙ্গে গেইটের সঙ্গে তাঁর 
আঁভনয়ভঞঙ্গিকে খাপ খাইয়ে নলেন। 
তাঁর চারত্রাঁভিনয় হয়েছিল অত্যন্ত সক্ষত্র 
এবং সংযত। সবাই ভেবোছিল এ-নাটক 
জমবে না_কিন্তু “দি সাল্কী ফায়ারের’ 
বেশির ভাগ প্রদর্শনীতে প্রেক্ষাগার দর্শকে 
ভরে থাকতো । 

[কোন নাটক কখন মণ্চ-সাফল্য লাভ 
করবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে 
না। সাধারণ দর্শকদের শিক্ষার মান এবং 
কজ্পনার 'ঁবস্তারের ওপরও অনেকটাই 
নির্ভর করে। সাত্যকার পেশাদারী থয়ে- 
টারে এজন্যই রবীন্দ্রনাথের ভাল ভাল নাটক 
সু-আঁভনয় সত্বেও বোঁশাদন চলে নি। 
তাদের কথাই বলাঁছ যাঁরা নিয়ামিতভাবে 
ভিডি গত শনিবার অভির সাত! 


সংখ্যা কমতে কমতে ১২৩০ ছাড়ে 
ছিল-কিন্তু থিয়েটার খুলতেই ৫০০ জন 


8 87, (WBC) Jnliondur 
City. 






পেশাদারী মঞ্চে ক 
নিয়ামতভাবে আঁভিনয় হবে? | 






আজকাল আর একটা মজা দেখাঁছ-+ 


আমাদের পৌরাণিক কাহনীর ওপর ভাতত 
করে যেসব ট্র্যাজেডণ একসময় বাংলা স্টেজে 
অভিনীত হোত সেগুলো যেন কিছুকাল 
ধরে মণ্ট থেকে অন্তাঁহ“ত হয়েছে। অথচ 
তার স্থান নিয়েছে ঈতডিপাস, খ্যান্টিগোন 


প্রভাতি গ্রীক ট্র্যাজেডশ। এগুলোর আভি- 


নয়ের কথা না-ই আলোচনা করলাম 
{কিন্তু সাঁত্যই কি এসব নাটক আমাদের 
দর্শক উপভোগ করে? এই প্রসঙ্গে 
জুলিয়াস সিজার নাটকের িচনা 
সংলাপাঁট মনে পড়েঃ + } 

Cassius—Did Cicero say 


anything ? ৮: ¥ 


Casca—Ay, he spoke Greek. 


Cassius—To what effect ? 2 


Casca—Nay, an I tell you 
that, TI never look you 
in the face again ; but 
those that understood 
him smiled at one an 
other and shook “thei: 
heads; but for mine 

own part, it was “Greek 
to me. 


শুধু দর্শকদের কাছেই নয, আমার 
তো বাংলায় গ্রীক ট্ট্যাজেড দেখে মনে 
হয়েছে নট-নটা, প্রডিউসার থেকে শুর 
করে সবার কাছেই গ্রীক নাটক গ্রীক: 


হিসাবেই অত্যন্ত বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। 


অনুবাদ বা ভাবানুবাদও বেশ জনপ্রিয় 


হয়ে উঠেছে। তবে বোঝা মুস্কিল এ সব 


নাটকের নাটারস আমাদের মুগ্ধ করছে, না 


ম্যাজিকের দিকটা চুন্বকের মত্ত আমাদের 
মনকে টানছে ।]. 


> 


[ ননশঃ 3 


০ 





দৈবতগতাবলম্বঈ রক্ষ সম্প্রদায়ও 
 শৃদ্ধাদবিত মতাবলম্বী রূদ্রসম্প্রদায়ও যথা- 
*সহজযান ও সদ্ধমার্গণ বিষয়ক আলোচনায় 
দেখান হায়ছে, সাধনা ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে 
এবং ভার নাজ অন্যান্য আগের সম্বন্ধ 








 ভারতাষ সাধনমার্গের সঙ্গে তাদের 'িল 
ও আমল কতখানি, তা" জানা আজকের 









































. খবরের কাগজের লেখায় ও ছাঁবতে দেশের মানুষ জানতে পারছে যুত্তত্রপ্টের 
জয়লাভে জনগণের আনন্দের সংবদ। সারা বাংলাদেশ এই আনন্দ-উৎসবে কিভাবে যোগ 
দিয়েছে তা কেবল ময়দানের সভাগুলিতে জনসমাগম ও বাজী পোড়ানোয় প্রকাশ হচ্ছে 
আঃ পাড়ার পাড়ায়, গ্রামে আ্রাহ্ম মানুষের অধ্যে আশ্চর্য এক জয়ের আনন্দ দেখা খাচ্ছে। 
এমন আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ ফুটে উঠেছে, যা কয়েকদিন আগে দেখা যেত না। জনজশীবনের 
নতুন রুপে ও আনন্দ-উৎসবের খবর পাঁরবেশনের দাঁয়তু কেবল সংবাদপত্রের নয়; 
ঈসনেমারও দায়িত্ব আছে। খবরের কাগজে মানুষ পড়ে জানতে পারে, সিনেমার চোখে 
দেখতে পায়। চোখের সামনে সারা বাংলাদেশের চেহারা ফুটে ওঠে। গ্রামাণ্ঠলে [কিভাবে 
মানষ নিজেদের প্রকাশ করছে তার প্রত্যক্ষ দশ্য দেখা যেতে পারে সিনেমায়; ময়দানের 
বড় বড় সভাগলিতে যাঁরা যোগ দিতে পারেন নি- তাঁরাও অবস্থাটা বুঝতে পারেন যাঁদ. 
সিনেমায় সেই ছবি দেখান হয়, এসেম্বালর ভিতরের ব্যাপার দেখবার আগ্রহ সকলেরই 
আছে, কিন্তু একজন এম এল এ-কে ধরে পাশ সংগ্রহ করার সুযোগ এবং ধৈর্য করজনের 
আছে! কিন্তু সকলে এসেম্বালর মধ্যেকার ঘটনা দেখতে পারেন বাঁদ চলচ্চিত্রে তা ূ 
পাঁরবেশিত হয়। এসেম্বলির ভিতরে ছাঁব তোলার নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বিশেষ বিশেষ সুর সভার বঙসসভ্েশক 
সময়ে সে বাধা অপসারিত হতে পারে। কারণ আইন জনসাধারণের মঙ্গলের জনা। . - 
ইউরোপ আমেরিকায় এবং সমাজতান্ঘিক দেশগুলিতে মানুষ ঘরে বসেই দেশের বহন্তর | na: 
ঘটনাগ্যাল স্বচক্ষে দেখতে পারে টেলিভিশনের সাহায্যে। সেসব দেশে টেলিভিশনের গত ৯ই মার্চ বড়লা একাডেমীতে 
ছড়াছড়। আমাদের গরীব দেশে টোলভিশন এখনো চালু হয় নি। সুতরাং সে. দিন? কলকাতার সাংস্কীতক সংস্থা 
আশা করা যায় না। কিন্তু ভারত সরকারের এবং রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংবাদচিত্র সুরসভার বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হল॥ 
লা ৫১০০০০৯৮০০০ ৬ চৌধুরণীর চালনার “ফাগুম! 
করে থাকে। সিনেমায় তথ্য ও সং দেখান বাধ্যতামূলক ।. সনেমাতে ” গ্রানটি-দিয়ে অন-্ঠানের 
তথ্য ও সংবাদচিন্রগূি দর্শকরা দেখে থাকেন, তবে খেলার সংবাদচিত্র ছাড়া অন্য ছবি- দিনদিন 
গ্যাল দর্শকদের তেমন উৎসাহিত করে না। এ কারণে অনেকে বাইরে সময় কাটিয়ে - 
বে কাহিনির প্রধান আকর্ষণ ছিল সাত মিত্রের একক 
মল শুরু হবার সময় হলে ঢোকেন। . 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি তথ্য ও সংবাদচিত্র বিভাগ আছে। জানি না, ময়দানের সঞ্পীত। তিনি পর পর. কয়েকটি 
দুটির ছবি এই (বিভাগ, তুলেছে £ক না, সারা পশ্চিমবঙ্গের গত এক মাসের বিশেষ সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পাঁরবেশন করে 
শেষ ঘটনা, মিছিল ইত্যাদির ছবি ?ক এই তথ্য বিভাগ গ্রহণ করেছে. তবে এমনভাবে . উপস্থিত শ্রোতমশ্ডলশর.. আনন্দ বর্ধন! 
সম্পাদিত হওয়া উচিত যাতে সারা পশ্চিমবঙ্গের একটা নিবিড় ছবি অনুভব করা যায়। করেন। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন 
কেবলমাত্র মল্পীদের শপথ গ্রহণ আর রাইটার্স 'বিজ্ডিংস দপ্তর গ্রহণ যথেষ্ট নয় মানুষ সং সূলিঘা টিন 
চায় যথার্থ সংবাদাঁচন্র। সংবাদপত্রে ভাষার সাীমাবদ্ধতায় যা সম্ভব নয়, মানুষ চায় প্ব্ণা সিংহ. টার 
তাকে চোখে দেখতে। এখানেই ভিসূয়াল ফিডিয়ামের যথার্থতা: এবং রাজ্য সরকারের সরকার, িলা দে শীল. আরাতি দত্ত, পল 
তথ্য ও সংবাদচিত্র বিভাগ রাখার সার্থকতা । কলকাতাতে কেন্দ্রীয় সরকারেরও এক ভট্টাচার্য, রত্বা. রায়চৌধুরণ, রুমা ভটচার্ষ 
তথ্য ও সংবাদচিত্র বিভাগ রয়েছে। তাঁরা চিত্র গ্রহণ করে সে চির কেন্দ্রে পাঠান: সেখান প্রশ্ন রায়, শিশ্রা ঘোষ, জায়তা বন্দে"? 
গত হয়। এই বিভাগ যাঁদ যথাৰ্থ ভাবে দায়িত্ব পালন করে পাবার চন্যা অুশ্যোগাধ্যার,' সঙ্গতা থোষ, ! 
চক্ুবতর্শ, সবিতা হালদার, পুতুল বসাক, 
"আলোক বসু ও তপন তা টা 
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মর দেবর পারনালত 'মোসুমী নন’ ছাঁবতে শেফাল? বন্দেপ।ধয় ও শোভা 
দাস । 


ন্ট OAT 


মধমিত। 
পরার প্রোডাকসনের প্রথম ছাঁব। 
স্*জ্মধ্মতা'র কাজ দ্রুত এগয়ে চলেছে। 
ছাবিখানি পাঁরচালনা করছে 'আস্নামন্ত' 
মামের আড়ালে কয়েকজন টেকনিাশয়ান। 
জম্প্রাতি এ'রা রাঁচী থেকে বাঁহর্দশ্য গ্রহণ 
ফল্পে ফিরেছেন। নসঞ্গীত পাঁরচাননা 


করছেন প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়। "বাঁভন্ন 
পাহাড়ী সান্যাল, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, 
আরাঁত ঘোষ, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, কমল 
মিত্র, জহর রায়, রাবি ঘোষ, শিশ্রা মিন, 
অপর্ণা দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
নবাগত শান্তপদ কর্মকার ॥ 


শেষ থেকে শর 


শষ থেকে শুরু'র চিন্ররূপদানের কা 
শেষ হয়েছে। ছাঁবাটি এখন রাধা ও পূর্ণ 


২৪৮৯ 


“সিনেমায় মুক্তি প্রতীক্ষার়। সত্য বন্দ্যো- 
পাধ্যারের নাটাকাহিনন অবলম্বনে ছাঁবর 
চিত্রনাট্য রচিত। পাঁরচালনা করেছেন পান 
সাথী" নাম নিয়ে একদল )কনিশিয়ান। 
সঙ্গীত পাঁরচালনা করেছন আনিল বাগচী 
ও নচিকেতা ঘোষ । নর গ্রহণ করেছেন 
রামানন্দ সেন। চার রুপায়ণে অংশ গ্রহণ 
করেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর মজুম- 
দার, সাঁবতাব্রত দত্ত, মাঁণ শ্রীমানী, নৃপাঁত 
চট্টোপাধ্যায়, সমরকুমার, মাঃ শঙ্কর, বিদয় 
রাও, লাতিকা দাশগুপ্ত, তপতী বর্মণ 
প্রমদ্থ। 


অরণ্যের 1দনরান্রি 


সত্যজিৎ রায়ের গুপা গাইন বাঘা বাইন- 
এর কাজ শেষ হয়েছে। তান আর একটি 
নতুন ছবির কাজে হাত দয়েছেন। এবার 
তাঁর নতুন ছবির চিত্রনাট্য রাঁচত হয়েছে 
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত” 
অবলম্বনে। বাহর্দশ্যপ্রধান ছবির দশ 
গ্রহণের জন্য শ্রীরায় ডাল্টনগঞ্জ গিয়েছিলেন । 
আগামী মাসের ১৫ই থেকে একনাগাড়ে 
দেড় মাস চিত্র গ্রহণের কাজ হবার কথা। 
ছবির বিভিন্ন চাঁরত্রে থাকছেন £ সৌর 
চট্টোপধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি 
ঘোষ, শমিত ভঞ্জ, শার্মলা ঠাকুর, সা 
(বোম্বাই)। সঙ্গীত পাঁরচালনা শ্রীরায় 


নিজেই করবেন। 





জান 


1বকমশ বলায় ও সন্ধ্যা রায় 
হি 











অভাবনীয় সাফলোর পর আরো কয়েকটি 
জশবনী নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছে। পরবর্তী দুটি পালা নাটক ‘রাজা 
রামমোহন’ এবং 'নেপোঁলিয়ান'। প্রথমটি 
নাট্যরূপ দিয়েছেন সৌরেন চট্টোপাধ্যায় এবং 
'দ্বতীয়াটর নাটারুপ 1দয়েছেন শম্ভু বাগ। 


জন্ম মৃত্যু ভাঁবয্যং 


খত ৮ই মার্চ . বালগঞ্জ -শলমসদন 
অভিনীত হয়েছে ষাইসোসস-এর উদ্যোগে 
সেনগ্রুপ্ত, অঞ্জল সেন, শুভ বিশ্বাস, 
দসদ্ধাৰ্জ দত্ত, অআশ্মেক সরকার প্রথুখ, 





শশ স্বর্গ 


শিশ; স্বর্গের নিয়মিত. আসরের 

গনুষ্ঠান বসবে মহাজাতি সদনে রবিবার 
(২৩শে মার্চ) সকাল নণ্টায়। এদিন 
চলচ্চিত্রে “বাঘা যতীন” দেখান হবে। 


পুর্ব-জার্ জান চি 

{সনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ও ইন্দো-জ 
ধূড আর ফ্রেণ্ডাশপ সোসাইটির যৌথ 
উদ্যোগে এ মাসের ১৯ থেকে ২১ ও ৩০ 
তাঁরখে আ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ও 
ম্যাজোস্টক প্রেক্ষাগৃহে জার্মান গণতান্ত্িক 
প্রজাতন্ত্রের চারাঁট ছবি দেখানো হবে। 
ছাব চারটি হল 'ম্যারেজ অফ 'ফগারো?, 
‘স্টারস’, "সাইলেন্ট প্র্যানেট' ও 'নেকেড 
আযমডস্ট উলভস'। এ ছাড়া সনে সেন্ট্রাল 
ক্যালকাটা এ মাসের ৩১ তাঁরখে আ্যাকা- 
ডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে চার্লি 
চ্যাপালন কৃত চারটি স্বজ্পদৈর্যের ছাব 
দেখাতে 
























চ নহলে শর 


নাট্যকার--অম্‌তলাল বসু 
ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগাঁল নাটা- 
কারের মূল পাশ্ডুলাপ হইতে সংগ্‌হ'ীত। 
উদ্ধত 


শৈবাঁলনী--ইংরেজ ধরে নে গেছল- 
গুরগণ- ইংরেজ? একবার পেলে হয়- 
মশরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে 
বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব।-__ 
মাঁরকাশেম--পাপাত্মা এই রাজা 
ইংরেজদের বিক্রয় করবে। 
প্রতাপ-ইংরেজকে বাংলা থেকে 
তাড়াতে হবে-- 
আঁভনব সংস্করণ-সূজ্য £ দুই টাকা 
বস্‌মতশ প্রাইভেট লিমিটেড; 
১৬৬, 'বাঁপনাবহারণ গাঙ্গুলী স্ট্ুট, 
কাঁলকাতা-১২ 





অভিনন্দন ॥ ডিউক আর নাকী এখন আভিনন্দনের ঠেলায় আঁস্থর। অভিনন্দন এআর “আভিনন্দন। সমুদ্রের ঢেউ 
পেরিয়ে এখন (য়ে ওরা এনে হাজির হয়েছে উদ্বেলিত জনল-মুদ্রের জেউ-এর মাঝখানে। “সে টেউ-এ নেই আভিজাত্যের 
ভাপ, নেই আনত্রারিকভার আঁিশয্য।। জনগণের (চোখে ডিউক আর 'ট্পিনকী আজ “হরো’। আর সেই "রোদের অভিনন্দন 
জানাতে, টহারোদের দেখতে আর সুই [াহারোদ্দের সাফল্যে আনন্দ:প্রকাগ বরতে শুধু শহর কলকাতাই নয়, সমস্ত বাংলাদেশই 
আজ "গলজার।। অবশ্য এ হারোদের একজন ইীতিমধোইি বে ব্বন্সেছেন, ধকলকাতাটা রোগনস... “তা .তো.রটেই.! -কলকাতা 
তথা বাংলাদেশর 'লোর য়ে স্বন্তঃ্ফূর্ত আন্ডিনন্দনই শানুধ, জানাতে চেয়েছেন। প্রাতদানে ছুই চান নি, বড় জোর 
ধহারোদের একটু "দেখতে “(কিন্তু এ দেখতে চাওয়া আর আআঁভ নন্দন জজানাবার ঠেলায় আআফ্থির হয়ে ডিউক ক সাত স্পাত্য 
ভুল বুঝলেন "আমাদের ? -আল্তাঁরকভাবেই “তান যাঁদ বলে থাকেন 'কলকাতাটা বোগাস' তাহলে “তার চেয়ে ন্দুঃখের বিষয় 
‘আৱ কিছুই হতে প্পারেননা,। চার আল দীপনারণী এর পর-অনেন্র ব্রাষ্ট্রীয় খেতাব, অনেক পদবী, অনেক আভনন্দন পাবেন? 
হয়তো বা দেশ-বিদেশে ভি আই পি হয়ে যাবার সুযোগও খুব শীঘ্রই আসবে। কিন্তু জনতার এই আন্তরিক 
'আনন্দতনন্দনের -কাছে 'সাঁত্যই সে-সব কিছু নয়। “যার নে বুথা। 'রুত্তু এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের সমালোচনা না 
করে আমরা পারছি না। ডউক আর পনাকীর দমদম বিমান বন্দরে এসাসার খবর প্রচারে "প্রচারে ছয়লাপ হওয়ায় স্পহর ভেঙে, 
ছূটোছুটি সগ্রারেটএবাঁড়ও ব্বাদ যায় নি! 'ত্তু এ সামান্য কারণে ব্ধুযুব আল্প সময়ের মধ্যে যে কতো বড় -দর্জনাশ 
হয়ে যেতে ‘পারতো, কতৌ বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে প্পারতো-_ততা বোধহয় কেট কজ্গনাও করতে “পারেন 'ন।। আমাদের ভাগ্য 
“ভালো যে বিশেষ নকছু হয় নি। শু গেছে একটি কিশোরের “প্রাণ । আজ এই আনন্দের দদনে.এই বীনকলনন্দ খবরে সকলেরই 
মন চণ্চল। ওঁ কশোরের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে? বক সংবাদগাত্রের প্রচন্ড প্রচার আর,......। এ ব্যয়ে কর্তৃপক্ষ বি 
ধলেন। মাইণহোক ডিউক আর নারীকে আমরা এর আগেও অভিনন্দন জজানিয়েছি_এবারও ব্দাপ্তাহিক বসমমর্তীর পক্ষ 


থেকে তাঁদের জানাচ্ছি আমাদের আবন্তাঁরক 1বজয়াভিনন্দন। ডিউক-প্পিনাকী জিন্দাবাদ... ! "শান্তীপ্রয় | ; 








(এবারের জাতীয় ফুটবল প্রীত- 
বো।গতা সন্তোষ উাঁফর খেলায় 
বাংলা যে খুব একটা ভালো খেলবে 
একথা আজ আর যাই হোক হলপ করে 


{কছুতেই বলা যায় না। বাংলা দলের 
খেলার ফলাফল 1কম্বা খেলার ধারা 
পম্বন্ধে ?িছদ বলতে যাওয়াই বাতুলতা । 
কারণ যে দলের জন্য ম্যানেজার খুজে 
পান না কতৃপক্ষ, কিম্বা যে দলের আঁধ- 
মায়ক সময়ের ভুলের জন্যে দলের সম্থে 
যেতে পারেন না--সেই দলের সাফল্য 
সম্বন্ধে বোশ কিছু আশা না করাই 
বোধহয় ব্যান্খমানের কাজ। 

সাঁত্য কথা বলতে 1ক, বাংলা এবার 
তার পূর্ণ শান্ত নিয়ে বাঙ্গালোরে যেতে 
পারে নি। অনেক নামী আরু দামী 
খেলোয়াড়রা এবার দলের সঙ্গে যেতে 
পারেন নি, যেতে চন নি আবার, কেউ 
যাবার সুযোগ পান নি নিয়ম-শ্জ্খলা 


,« মা মানার জন্যে। 


বাংলার এই দুরবস্থার কথা চিন্তাও 
করা যায় না। ভাবতে সাঁত্য অবাক 
লাগে বাংলার খেলোয়াড় আর ফ্‌টবল 
কর্তৃপক্ষের এমন শোচনীয় হাল হলো 
কি করে! বাংলা দেশের ফুটবল কর্তৃ- 
পক্ষের কৃপায় ফুটবল খেলা ক এবার 
পেশছদতে চলেছে? 

গত কয়েক বছর সন্তোষ ট্রাফ 
{জিততে না পারলেও ফুটবলে বাংলার 
শ্রেষ্ঠত্বের কথা অনস্বীকার্য । {কেটে 
তেমান বাংলার স্থান ভারতীয় ক্লীড়া- 
জগতে সবার ওপর ॥ 

আর আজ সেই ফুটবল খেলা 
নিয়েই বাংলাদেশে হচ্ছে ছেলেখেলা। 
এই বিষয়ে দেখা যাচ্ছে খেলোয়াড় আর 
কতৃপক্ষরা একই সুত্রে বেখেছেন প্রাণ। 
{ক করলে বাংলাদেশের খেলার মান 
আরো উলত হয়, কি করলে সর্বভারতীয় 
প্রাতযোগতার ক্ষেত্রে বাংলার সম্মান 


গ্র অন্লান থাকে, সেদিকে নজর নেই কারো । 


কেউ ?ফরেও তাকান না সোঁদকে। ক্লাব- 


আজ আর কেউ বোধ করেন না। এরু 


চেয়ে দুখের কথা আর 'ঁক হতে পারে। 


খেলাধূলার ক্ষেতে 
খেলোয়াড়দের সবার ওপরে থাকে দেশ. 
তারপর রাজ্য আর সব শেষে 1নজের 
ক্লাব। কল্তু আমাদের দেশে সব উল্টো। 
খেলোয়াড় আর কর্তৃপক্ষের কাছে ক্লাবের 
স্থানই সবার ওপরে। 
তাই. যা হবার হয়ও ঠিক সেই- 
রকমই । ক্লাবের স্বার্থ দেখতে য়ে 
খেলোয়াড়রা ভুলেই যান নিজের রাজ্যের 
কথা, নিজের দেশের কথা। দল বদলের 
খাতায় নাম লেখাবার জন্যে তাই 
খেলোয়াড়রা শারীরিক অসুস্থতা 1কম্বা 
অন্য কোনরকমের অজুহাত দৈখাতে 
এতোট;কুও ইতস্তত করেন না। 





যাক সে কথা। এবারের সন্তোষ 
দ্রীফতে বাংলা কেমন খেলছে আর বাংলা 
ক রকম খেলবে সেইটাই প্রশন। তবে 
যতোদুর মনে হয় যে ভাগ্য যাঁদ খুব 
একটা খারাপ না হয় তা'হলে বাংলা 
অন্তত ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠতে পারবে। 
তবে শেষ পর্যন্ত সন্তোষ ট্রীফ বজততে 
পারবে ক না কে জানে। আর আজ এই 
মুহূর্তে সে প্রশ্ন বোধহয় না তোলাই 
ভালো। তবে বাংলা যাঁদ এবার সন্তোষ 
ট্রাফ ফিরে পায় তাহলে আনন্দের 
{বষয় আর 'কছুই হবে না! 


এখন শ্যধ্য আন্দামানেই নয়_ডিউক আর পিনাকী এখন পেৌঁছে গেছেন শহর 
কলকাতাতেই। . নঃসঙ্গ সাগরের দুরন্ত ঢেউ-এর ওপর দিয়ে আজ তাঁরা এসে 
হাজির হয়েছেন জনসম্যদ্রের চেউ-এর মাঝখানে । শহধ্; অভিনন্দন আর আঁভনল্দন__ 


আঁভলন্দনের ঠেলায় আঁস্থর [ডিউক আর আঁভনন্দনের 


আন্তারকতায় হতবাক 
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ইংলণ্ডের পাকিস্তান ভ্রমণ শেষ পর্যন্ত বা নচাল হয়ে গেছে। আঁগ্নগর্ভ পাকিস্তানে খে লার মাঠও বাদ যায় নি জেহাগেখ্ হাত 


থেকে । ফলে খেলার মাঠে প্রাতি দিদই ঢু কে পড়ছিলেন হাজার হাজার দর্শক। 
প্যরোন মন কষাকাঁথ্ নিয়ে প্রতিবাদ জান য়েছেন একে অপরকে। ॥ 
ন্ট করেছেন. আগুন লাগয়েছেন। ইংল গ্ডেব্র খেলোয়াড়রা দেশে ফিরে গিয়ে বলে ছেন, পাকজ্তান ভ্রমণের কথা তাঁরা কোন ** 


০ 


অস্ট্রোলয়ার কাহে ৩--১ টেস্টে 
পরাজিত হয়ে ফ্লাৎ্ক ওরেল ট্রীফ হারা- 
নোর পর ওয়েস্ট ইশ্ডিজ এবার হারলো 
কাছে। ওয়োলংটনের 
দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে নিউীন্িল্যাপ্ড 
& উইকেটে হারিয়ে দিলো বিশ্বের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল ওয়েস্ট ইশ্ডিজকে। 
প্রথম টেস্টে অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজই 
f.৯ এলো। তাই খেলার ফলাফল 
এখনো সমানই রইলো। তবে নিউজি- 
জ্যান্ডের কাছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এটি 
ধ্দবতীয় পরাজয়। এর আগে ১৯৫৬ 
ফলের অকল্যান্ড টেস্টে নিউজিল্যাপ্ড 
ছাারয়ে দিয়েছিলো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে । 


[দিনই ভুলতে পারবেন না। 


{নউাঁজল্যাণ্ডের কাছে ওয়েস্ট 
ইপ্ডিজের এই পরাজয় নিঃসন্দেহে 
িদ্মরকর। এমনটি যে হতে পারে_তা 
কল্পনাও করা যায় 1ন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 
নামকরা সব ব্যাট্সম্যানরা যে এমন 


হবার ১৯৪ মিনিট আগেই মাত্র ৪টি 


জনায় রান তুলে ফেললো। অথচ ওয়েস্ট 
ইশ্ডিজের বাঘা বাঘা বোলাররা 
অসহায়ের মতো নিজেদের হারতে 


সুযোগ পেয়ে করেছিল ২৯৭ রান। 
এর উত্তরে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস শেষ 
হলো ২৮২ রানের মাথায়। 
দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইাঁণ্ডজের 


ঠ ২৪৯৪ 


আবার কখনো তাঁ রা খেলা চলতে 


নল 


কখ নো তাঁরা হাঁনফ আর সইদের সেই 


দেবে? না বলে পচ 


ব্যাটসম্যানরা দিলেন চরম ব্যর্থতার 
পারচয়। মাত্র ১৪৮ রানে শেষ হয়ে 
গেলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস। 

মাত্র ১৬৪ রান করতে পারলেই 
গনউ!জল্যান্ড জিতবে এমন অবস্থায় 
খেলা শুরু করে খেলার শেষ দিন 
মধ্যাহ' ভোজের বিরতির ৪৫ মিনিট 
পরে নিউজিল্যাপ্ড ৪ উইকেট হা'রয়ে 
তুলে ফেললো প্রয়োজনীয় রান--১৬৬ 
রান করলো তারা দ্বিতীয় ইনিংসে । 
ফলে ৬ উইকেটে হেরে গেলো ওয়েস্ট 
ইন্ডিজ। 

তবে এই টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট 
ইশ্ডিজের স্পিন বোলার ল্যান্স গিবস 
দশ উইকেট লাভের কৃতিত্ব অর্জন 
করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের কছ আগে 
বি, ইউল, গিবসের বলে, এল, বি, ডাব্লিউ 
হয়ে আউট হয়ে যাওয়ায় গিবস লাভ 


ইশ্ডিজের ? কেন তাদের এই পরাজয়... ? 


তায় পাব লাও করে চ্যিয়ন- 
ন গাত এুতন বছরের জ্জাতীয় 


অতবিরেধ। হয়েছে ৰলে নে শহায়্ | 3 


কমতাডেদের কারণ, আগামী :ইংলগ্ড 
ক্ষরের জনয ওয়েস্ট ইন্ডিজের 
ও তের এ দার পার 
শঙ্সাবেন ক না, কদ্বয গোুলেও 


যাপযান হবার নধর 


এর অধ্যে ১০ স্যার তারা লাভ করেছে টিটি Mo SAM lat 
বলে নঘোবণা সকরেছেন। . 


ক 
টি সহি ফেডারেশন 
ছ'জন সাঁতারুর নাম ঘোষণা করেছেন, 
যাঁরা আগামী ২৮শে মার্চ দ্বিতাঁয় পক 4 
প্রগালা সাঁতার প্রতিযোগিতায় যোগদান 
কররেন। ১৬ জন প্রতিযোগীর মধ্যে 
আর হরে ৩৬:৮ কিক: মিটার দুরে 
সায়নাদ্রক. অসুবিধার এজন্যে সাঁতারদের 
৪৫ কিঃ. মিঃ আতিরম করতে হাবে। শন, 
গত বছর বৈদ্মনাথ .ন্মথ.এই প্রাঁত- সেবার অস্ট্রেলিয়া এসেছে ইহলগ্ড 
যোগিতায় প্রথম স্থান আঁধকার ধু ভ্রমণে। লীডসের তৃতীয় টেস্টে 
করোছিলেন। এবারের প্রাতিঘোগন ছজন « চান্স পেলেন কহবস। এ টস, 
সাঁতারু হলেন_ এন ভৌমিক (২৮ বছর) *$ সাফল্যের -ওপরই নভ'র করাছিংলা 
এ. ৰব সারাঙ্গ (২৫ বছর). বৈদানাথ নাথ ,$ তাঁর -ভবিষ্যং॥ রন্তু হবদ তখনও 
(২৪ বছর) সকলেই রেলওয়ে । ভি. জে- ৫ ছিলেন ' গ্রেটেস্ট -স্পোট দমন । আর 
জন (২২ রছর) সাঁভসেস। আর আর $ তারই পাঁরচয় পাওয়া গেলো এই 
ধর (২০ বছর) ভ্রিপুরা ও ভি. এম. $ খেলায়। এ 
মার্চেন্ট (২৪ ১ বছর) মহারাণ্ট। ব্যাক ফুটে ড্রাইভ করে হবস 1 
একটা বল মারুলেন। কিন্ত পিছ 
ডোঁভস কাপ টেনিস প্রাতিযোগিতার $ খেলতে যাওয়ায় হবসের শীতে: লে 
প্বাঞলের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় $ উইকেট থেকে পড়ে গেল বেল। 
ভারত মিলিত হবে 'সিংহলের সংগে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা চীত্ক-র ' 
আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭শে মার্চ করে জানালে এন 
কলোম্বতে অনুষ্ঠিত হবে এই খেলা। 
কলকাতার সুব্রত বসু ভারতীয় দলের 
ম্ানেজার * অনন্প্লোষ্ং ক্যাপ্টেন: 
মনোনীত হয়েছেন - জারতগীয় দলের 
মনোনীত: বখ্বলায়ান্ভরা হালেন-আর 


৯৯০৯ সালের কথা। 
জ্যাক -হবস খন অইধলন্ডের, নট 


উইকেট কাঁপার তখন হাড় খেয়ে $ 
দাঁড়য়েছিলেন উইকেটের ওপরে। a 


"$ কৃষ্ণন, এস- শপ? শরঘশ্র, গৌরব * মিশ্র ও 


22 টে -বলটাই খেলার ভান করে ছেড়ে দিলেন 
না খেলে। ফলে বোল্ড হয়ে শ্যাভে- 
লিয়নে ফিরে গেলেন। 
হয়ে ভাবলেন, এ আবার ছি ধর 
খেলোয়াড় রে ঝারা। আম্পাঞ্কার 
আউট দেন ছি-বজো বাজ: সি 
ফেলে শাঁদয়ে গেলেন আইকিউ... 
সত্যই তাই 1 -হবলের অভ. খেলছে 

- & মাড় সুলভ মনোভাবাপন্ন খেলোয়াড় 
এব আর জ্ঞান নি... 








 মনীশ মুখোপাধ্যায় কেলকাতা--২৯) 


উঃ কয়েকটি সংখ্যা আগে কোচ অমল প্রশ্ন £ বিশ্বের সেরা ক্রিকেট টিম ওয়েস্ট খেলোয়াড় সব থেকে 
তের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। আপাঁন  হীণ্ডজের টেস্ট লড়াই-এ অস্টৌলিয়ার ডাবল সেণ্চুরণ “করেছেন? 
যাঁদ ওঁর সংগে যোগাযোগ করেন বিরুদ্ধে বিপর্যয়ের. কারণ ক? সালে এবং কোন্‌ দলের বিরণ্ধে? 
তাহলে মনে হয় আপনার উপকার কি করলে এই ব্যর্থতা কাটিয়ে উত্তর £ এস: জে নীকেব. েল্োপিয়া) 
ছবেো! চিঠিতে আপাঁন আমাদের উদ্দতে পারে বলে আপনার মনে টে ৪৬ ১৮৫৮ সালের 
কথাও ওঁকে লিখতে পারেন-"মানে, হয়? নটিংহাম টেস্টে ডাবল সেপ্যরী 
আমরাই 27 বলেছি ওৰ উত্তর £ ওফেস্ট ইপ্ডিজের বার্থতার কালণ করেছিলেন ২২৫ 'মাঁনটে। এ ছাড়া 
রগ রোলার 2 স্ব সাস্থাহিক বসমতীর পাতায় - অস্ট্রেলিয়ার টাম্পার - ৯৯১৭-৯৯ 
অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। সালে দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে করে- 
আমার মনে হয় ওয়েস্ট ইশ্ডিজ দিলেন ২২৬ ানিটে এ ডি লভ 
কেট কর্তৃপক্ষের উচিত এখনই. টেস্টে। হ্যামণ্ড (ইংলণ্ড) নিউ- 
নেওয়া, খেলোয়াড়দের নিয়ম-শঙ্খলা ' 

ক দেওয়া আর বোলিং ও ব্যাটিং-এ 

% সৃভাবরঞ্জন দত্ত টোঙ্গুলার. কলোনী, : 
পাণ্ডু. গোহাটি, আসাম) ই 

দলই প্রশ্ন £ ১৯৫২ সালের পর বাংলা কতবার 





















































সমর্থক? ২. কোথায় এবং কতো খল্টাব্দে হয়? 

i. উত্তর £ ১৯৫৩, ১৯৫৫, ১৯৫৮, S১৫৯ কোন্‌ কোন্‌ দলের বিরদ্ধে /ক্ছঁ 
Et ১৯৬২ সালে বাংলা সন্তোষ টাঁফ ২ কি সেঞ্চরী করেছিলেন : 

Re জনি লাভ করেছিলো। | উত্তর £ ১৮৮০ লালে প্রথম টেস্ট ম্যাষ্ঠ 






হয় ইংলন্ডে। সেই খেলায় ইংলণ্ড 
৫ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল 
অস্ট্রোলয়াকে। সে খেলায় সেপ্যরী 
করেছিলেন ডাঁরউ জি" গ্রেস 
(১৫২ রান) ও ডরিউ. এল" মার" 
| ভা পরার থেকে ১৪৩ রান)! 








পরানো IEE উর উত্তর £ এই সময়টা আই-এফ-এ অফিসে উত্তর £ মনে হয় এমন কোন খেলোয়াত ॥ 
গত সংখ্যাতেই পেয়েছেন। গয়ে সই করে খেলোয়াড়রা . দল নেই। ৃ 


সম্পাদিকা_জন্ন্তী সেন 
বত (প্রঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বাপিনবিহারা গাঙ্গুলী গ্রাীটদ্থ কাঁলকাতা-১২ 
হসদেতী প্রেম হইতে হইতে জর গে কক মত ও তাত) 


0/ ২০৯৯ 














ও ও 
জান রাখুন $ 

€ পরিবারকল্যাণই পরিবার পিক 

& যে কোন পরিবার পরিকল্পনাকেন্সেই 
যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যান 
হিন্দুস্থান লিভারে উৎপাদিত জব্যাদি যে 

হয়-গেরই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায়. 

ধা পাওয়া যায় : 
তিনটি সত্তান না হওয়া পর্যন্ত নিরে 
সন্তানের জন্মের মধ্যবন্তী সময়ের 


অস্ত্রোপচারই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি র 
আাজই আপনার কী 
পরি কল্পনাকেন্দ্র বা স্বাস্থ্যকেন্দরে 
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পুতি 


রী 1০ আট 


ছারা 
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১ রে! শ্বিক্তণত গত ডো টন 
পনেন্ন লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয় 
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আজকের মানুষ A ae - a ক Rs - ৯ ২৫০০ 
দভাবচন্দ্র ও মকালীন .. fs WM 
চাবররতবর্ঘ -(ধারাবাহক প্রবন্ধ) ৮ *= শাঙ্করাপ্রসাদ বস্হ ক Eo ২৫০১ 
ডিপ, িব জপ ফেবিতা) রি = জ্শীলকুমার গত i রী ২৫০৪ 
বঙ্গদর্শন - EO রর + টি এ ২৫০৫ 
 ারতদর্শন oo প্‌ i টু ২৫০৮ 
দাল্তজণাঁতক : রং রা 4 রি রঃ br ২৫১১ 
মন্মারা কি বলেন ass ক তি টি টা টা ২৫১৩ 
- লপ্তাহের বোঝা , AE - কৃত্তিবাস ওঝা পা রতি ক ২৫১৫ 
< ফট সরকার দমীপেক্.. ” ২১০ = শ্ৰীসবদিশাঁ E AE ২৫১৮ 
নবযচনের পরে ১৮ = সাগর বিদ্যা ৮ এ ২৫১৯ 


তে উট হইয়াছে 


“নবানযাৰ বণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রী সঙ্ধ |:--.. এহ et RENE SAR 


প্রপালার বিশেষ সাদশ্ত দেখা যায়।'--'* বায়রনের হায় নবীনবাধু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী |..." নবীনবাবুর যথন স্বদেশ 
বাৎলল্য জেতঃ উচ্ছিলিত হয়, তৎন তিমি আয ই বাঁলতে জানেন ন! ।*স্প্বক্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় | I 


নবাঁনচন্ত্র সেনের বর গ্রন্থাবলী 
টব কা কুক জম 


গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯৮ ॥- 








ব্তমতা প্রাইভেট লিমিটেড. £: ১৬ বাপনাবহারা গাইলা ইট, কাঁলকাশ--১২ ৮ 


নৰ 


se টপ, উল 
রি চট 





1 4 ke 
« 2 বি 
{বিষয় OO L _ লেখক | ৪8 প্ঠা 
শহরে a শ্রীসাংবাদিক ০ ২৫২২ 
EEE OE CEE OO | Ee a - : 
হা এবং বিদ্ছিমতার সমস্য (প্রবন্ধ) .. == বীর চট্রোপাধযার } মুগ ২৫২৫ 
[তার প্রান্ত -ডয়ার্স ' এ শী আদ্দিবর্ণ ৮২7 16২৯ 
অক্গ্রেস-কোয়ালিশন £. ,. নি - Sh ৫ $ 7 
পরহার ও উত্তরপ্রদেশ. . ২ »» == তুষার ট্টোগায্যায় = শি সত 
‘সাগর সপ্পমে (ধারাব্াহক উপন্যাস) ৮৮... = সুশীল জানা টং m= ২৫৩৪ 
ৃ রর ১ 
সাপ গন্ধ গ্রেল্প) ¢ nt টি কিক কুমার মিত্র ৮ Lod কক : ২৫৪১ ধূ 
িবরলেখা.:. , . +৭ 7, ৯ দেবরুত মুখোপার্যায i =: 1২৫৪৬ 
সপরমণ্ঠ ওদেশে এবং এদেশে bt = শিল্পালি / f ৰহ < ELC 
গর = EEN রি se o“ ২৫৫১ 
হ্ষেল্াবূলা রিয়া টা = শীল্তীপ্রর < ২ রী ২৫৫৬ 
বৈষফ্ণব-সাছিত্যের অমুল্য অবদান | বঙজমতাীর, স্বাহত্য গ চাৰ , 
ভাঁন্কদগতের কৌদ্কুভরর়, -ভগবন্তনত্মপের সাধনার ধন, ভন্তের মালা , 
সংসাহিত্য গ্রন্থাবণী - | 


| বৈষ্ণৱ গ্রন্থাবলী | গা, 
১, প্রীনন্দহাপ্রভুর:প্রলাপ -ও1শিক্ষান্টক 1]. . শীচ্দৎকার চান্দক টা 


| 
4 ভীচৈতন্যদেবের 'শীকৃষ্লাভের জন্য যে, পরম পাণ্ডিত 'ষ্রীল বশ্বনাপ্ন চরুবর্তণ ' আলাপের “ঘরের দুলাল 4. £ দান্ত- | 
উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে” তাহা :অঁভিব্যন্ত। প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ‘তাঁহার ' '| বাদ : | 


৮০৪ 


শ্রীমল্মহাপ্রভুর শ্রীমুখানঃসৃত ীশক্ষান্টক- এ মল্য £ চার টাকা 

শ্লোকই" তাঁহার একমার রচনা। শ্রীল | সদযোগ) শিষ্য পরম বৈফব শীল কৃষ্ণ ওয় ভাগ এ ধরার ৪8. দয়খ :: | 

কৃষ্ণদাস- গোহ্বামীর স্মুলীলত শাদ্যানু- দাসের 'নুন্ীলত “পদ্যানবাদ।॥। | পাযাণের কমা . J |. 

‘বাদে এই অঁমিয়' মাধুরী লাঁলাঁয়িত। ও ত | মূল্য £ চার'টাকা পণ্ঠাশ পয়সা | 
নরোত্তম 'বলাস পমণ্ড'দলন :. -. |] ৪ম ভাগ ঃ স্ভবক দেশটি কাহিন+) £ |. 

 বৈফবগণের পরম উপভোগ্য উপজাক | মন; বৈরাগ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর“ রাসর ভাল্গেরী ছেয়াট কান?) | 
ভান্তচারতামৃত ৷ - বিরচিত প্রেমতসতির 'লুহর-লীলা। - দ্য $ তিন টাকা : 

ট টু 


প্রীচৈতনামঞ্গল রচিত শ্রীল লোচনদাস ভাতার .. ‘| তির কি 
গবরাচিত, বৈফবগণের সংপ্যাঁজত। হাটপত্তন, -. 'শ্রীশ্রীগ্ররুরন্দনা,. নাম- ১1 
আত্মতত্ব | সংকাতনি,চৌত্রিশ 'পদারল, শ্রীকৃষ্ণের :| -মদনযোছন' তকণলৎ্কার। তারাশক্কর | 


বৈফবদর্শনের 'স্বক্ষ্রতম অনুসরণ! [“অন্টোত্তর ‘শতনাম, .-নরোভ্তম পাসের | কাবরর। “জঙ্নারার। বন্দ্যোপাধ্যায় 
৯১. দন্যাশক্ষা প্রার্থনা, 'প্রেমভশ্তি চন্দ্রা 'সলভে 1 ই উবার CORT 


্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর টি | Ee | দেবা। 
বৈষব-সম্ধান্ত সাধন-ভজনের , গড় ৭. নামমাত্র ল্য, রিতরিত। i ঘরে ঘরে রাখবার মত } 
নি মম সমাহিত ৷ bl) রি জল্যেঃ ৬-৫০ ঘাওনলার অন্ল্য সম্পদ 
ক্র ॥ i 
বসুমতণ প্রাইভেট নল্মামাটড £ 2 ১৬৬, মরে রব স্মীট। কাল-৯২ 
সি i টি. তি | | | | f & রি প্‌ 
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_ গরাক্ষা ৫ অশান্তি 8 সময় 


কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় ও মধ্যাশক্ষা 


'পরণক্ষা নিচ্ছেন, সেগুাল শান্তপূর্ণভাবেই 
চলছে এবং পরাক্ষা গ্রহণের বাঁক 'দিনগ্দাল 
ভালোভাবে কাটবে বলেই, আমরা মনে 
ফার। 

* শকন্তু দুঃখের সঙ্গে আমরা বলতে 
স্বাধ্য হাচ্ছি যে, কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় 
কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি বিষয়ের পরাঁক্ষার 
লমর পরীক্ষা ‘হলে’ কিছু ছাত্র বশুজ্খলায় 
সূষ্টি করোছল। সেই কারণে বহু ছাত্র- 
ছাত্রী সে সব বিষয়ের পরাঁক্ষা দিতে 
অসমর্থ হয়েছে। 

পরীক্ষার ‘হলে’ বিশ্‌জ্খলা সৃষ্টি নতুন 
ধ্যাপার নয়, কয়েক বছর ধরেই চলে 
আসছে৷ দিবশঞ্খলার কারণ শহসেবে যে 
ঈ্গব আভযোগ উঠেছে _উত্ত আঁভযোগ- 
সমূহ যদি যথার্থ হয়, তাহলে ছাত্র-ছারশদের 
অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কলকাতা বশ্য- 
ধুবদ্যালয়ের কতৃপক্ষ যথাযথ বাবস্থাও 
অবলম্বন করেছেন। তবু এক শ্রেণীর 
ছার (এদের মধ্যে অনেকেই নকলাবিদও 


I 


আছে) ন্যায্য কথায় কর্ণপাত করা হয়তে 


দুয্য বিবেচনা করে বলেই এখনো পযন্ত 
পরাক্ষার 'হলে' বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়; 
ফলে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্দের তার ফলভোগ 
করতে হয়। এ বছর কোন একট পরাক্ষা- 


কেন্দ্রের কাঁতপয় ছাত্র প্রশ্নপত্র কঠিন এই. 


ধূষা তুলে সেই কেন্দ্রের অন্যান্য ছাত্রদের 
ওপর উৎপশীড়ন চালিয়ে “পরক্ষা-হল' থেকে 
পালিয়ে যেতে বাধ্য করে; উপরচ্তু 
মুহূর্তের মধ্যে একদল 'ঁবশক্খলাপরায়ণ 
ছার সেই কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে গিয়ে 
হামলা চালায়। অবশ্য দু-একটি কেন্দ্র 
গিয়ে তারা সুবিধা করতে পারে নি। সে 


সব কেন্দ্রের ছাত্র-ছারীক্মা গিকমতোই 
পরাক্ষা দিয়েছে 


পুনরায় পরীক্ষা দেওয়াই অসম্ভব হয়ে 


সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি) পরাক্ষার সময় বাধা 
বা বঘকে আমল্মণ জানায় না। পরণক্ষার 
প্রশ্নপন্ধের জাটলতা বা অন্য কারণ সম্পর্কে 
তাদের অভিযোগ থাকলে_ তারা নায্য 
পথেই তার সমাধান প্রত্যাশা করে এবং 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাদের প্রতি 
সহানুভূতিসম্পল্ন একথা আমরা জানি! 

বর্তমানে আমরা একটি ব্যাপার 
বিবেচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়- 
সমূহ ও মধ্শিক্ষা পর্ষদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করাছ। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে 
বর্তমানে যে সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় 
তার কিছুটা পরিবর্তন করা যায় ঠক না! 


২৪৯৯ ১ 


প্রচণ্ড গরমে পরাক্ষা গ্রহণ করা অপেক্ষা 
তা পোঁষ বা মাঘ মাসের মধ্যে গ্রহণ করাই 
উচিত। এই গরমকালে নানারকম ছোঁয়াচে 
য্যাধর কবজে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই 
পরণক্ষাদানে অসমর্থ হয় অথবা পরাক্ষায় 
আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারে না। 
তাছাড়া এই কলকাজ শহরে ছোঁয়াচে 
রোগীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াও 
এক দুচ্কর ব্যাপার। কারণ না মেলে 
শত ডাকে খ্যান্বুলেল্স; আর ট্যাক্স তে! 
এমানতেই ন'টা-পাঁচটায় পাওয়া কঠিন? 
তারপর ছোঁয়াচে ব্যাধির পরীক্ষার্থীকে 
ট্যার্জর সাহায্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে 
যাওয়া অসম্ভব এবং উচিতও নয় । 

এছাড়া পরাঁক্ষা কেন্দ্রগুিও গরম- 


ফালে বহক্ষেত্র পরণক্ষা গ্রহণের পক্ষে 


ঘথোপবুত্ত নয়। আর মফস্বলে পরীক্ষা- 


কেন্দ্রগুলির অবস্থা আরো সক্কটাপন্ন॥ 


বিদ্রলশপাখা ও যথেষ্ট পানীয় জলের 
অভাব ছাড়াও বহ-্ক্ষেত্রে টিনের ঘরে বসে 
ছার-ছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে হয়। আর 
এদেশে গরম এমন দুর্ধর্ষ বলেই গ্রাঁঘ্ম- 
ফালশন ছুটির ব্যবস্থা আছে। অথচ 
এমনই আশ্চর্য ব্যাপার যে, দুরন্ত গরমেই 
ছাত্র-ছাত্রীদের শেষ পরণক্ষা গ্রহণ করা 
হচ্ছে! 

এই কারণে আমরা মনে কার, এই 
বিষয়টি নয়ে বশ্বাবদ্যালয় ও মধ্যাশক্ষম 
পদ কর্তৃপক্ষ শিক্ষক ও 'শক্ষাবিদ্‌দের 
মতামত গ্রহণ করে পরপক্ষা গ্রহণের সময় 
সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন! 
বর্তমান শিক্ষামল্লী স্বয়ং শিক্ষাবিদ । এ 
ব্যাপারে তাঁর আভিজ্ঞতাও কম মূল্যক 


- লয়। 


Ed 


hl 


পর দ্বার, একবার ৪২ সনে আরেকবার 


৯৫ সনে। তার দুর্বল সাঁমাল্তথুলির সবল 


. প্রুহরা দরকার এবং এ প্রয়োজন "মেটাতে - 


জেনারেল “মানেকশর সত আঁভজ্ঞ পোড়- 
খাওয়া সামরক প্ঢরুষকেই আজ চাই। 


আগামশ &ই জুন থেকে লেঃ জেঃ এস এইচ [iL 


এফ জে মানেকশ ভারতণয় সেনাবাহনশর 


ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধু মহলে “সামা . 


মামে পরিচিত এই পাশর্ঁ সৈনিক বর্তমানে 


চলেছেন। তাঁর আগে পর্যচ্ত এই পদটি 
মলৎ্কুত করেছেন কিংস কমিশশ্ড আঁফি- 


দাররা। : ৫৫ বৎসর বয়স্ক এই দক্ষ এক ' ' 


ভশলশ সেনাপতি জ্রল্ম ১৯১৪. সালে 
য়া, প্রল। ১৯৩৪. সালে তিনি 
কমশন লাভ করেন এবং আত অজ্প- 
চালের সধোই নিজের কর্মকুশলতায় পদস্থ 
অফিসারদের "প্রয়পার হয়ে . ওঠেন। 
[শবতায় 
হিসাবে তিনি বর্মায় জাপানী- 
দহ. বিরুদ্ধে ফ্ুষ্ব করতে 
দ এবং বহন সংগ্রামে তাঁকে অংশ গ্রহণ 
করতে হয়। সাহস এবং দড়তার সঙ্গে 
নাবাহনগ পারিচালনা করে কয়েকাঁট 
নাশগনে তিনি পরাক্কল্ত জ্বাপবাহনীকে 


পিছু হঠতে বাধ্য করোছলেন। কিচ্ছু সেই চতুর্দশ আঁ্সর অঙ্গ । পশ্চাদপসর্ণশশল, 


ছড়াইয়ে তান নিজেও গুরুতর্ভাবে 


. ঈথম হয়ো ছিলেন। তাঁর অসাধারণ বারত্বের 


মহাযুদ্ধের - সময় ক্যাপ্টেন - 


বাতি হিসাবে তাঁকে এম 1 রন. 
' টারী কস) পদক দেওয়া হয়। জখন হয়ে 
- চাঁকংসার জন্য কিছুকাল তাঁকে ভারতে: 


থাকতে হয়োছল। আরোগ্যলাভের সঙ্গে 


সঙ্গে মানেকশ উচ্চতর ধ্োনংএর জন্য 














ধর্মায় গিয়ে তাঁর পুরনো ইউনিট দ্বাদশ 
্ান্টিয়ার ফোর্স রাইফেলস-এ যোগ দেন। 


জাপানশ ফৌজের সঙ্গে আঁবরাম লড়াই 
করতে করতে মানেকশ আবার আহত 


~ 


২৫০০ 





S৯৪৮ 


সালে তান সেই '- মন্ত্রণালয়ের ডাবের 


পদে উন্নীত হন। পরে জেঃ মানেকশ 
দু বছরের জন্য একাটি * পদাতিক 
দূরগেডের সেনাধ্যক্ষ এনযূন্ব হন। সেখান 


- খেকে তিনি হন মৌঁস্ধত ফোঁজণী 'বদ্যা-- 
- জয়ের অধ্যক্ষ। জন্ম ও কাশ্মীরে একটি . 


কাম্মর বৃদ্ধেও অংশ ' গ্রহণ করেন 
১৯৬২ সালের-নভেম্বরে তান পূর্ব 


হন। ১৯৬৬ সালে "ইস্টার্ন কমাণ্ডের . 
সর্বাধিনায়ক 'নযুক্ত হবার আগে তান 
ছিলেন ওয়েস্টার্ন কমান্ডের সব্বধনায়ক। 


* ১৯৬৮ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি _ 


রাজ্যে শান্তি ফিরে আসতে আর 'বলন্ৰ . 
নেই। নাগা পারাস্ধীতর এই উন্নতির ' 


, মলে মানেকশর অবদান একেবারে ভীড়ে 
দেওয়া বার না। কাজেই:মানেকশ কিছুটা 


সাফল্যের গোঁরব য়েই নতুন- পদে শিরে 
বসতে পারবেন। সেটা তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই : 
শ্ভন্চনা হিসাবে কাজ: করবে। 





৮ এ [প্দবপ্রকাশিতের গর ] - 


“থঙ্কর টি" বৃ অ্তন- সংবধ না--(২) 


জ্বভাষচল্র ব্ছ িছুই গোপন করতে ভালবাসেন না। : 
: অরুদণ্ড খাড়া রেখেই তান চলরেন, সেই তাঁর ভাবতব্য। 


সুতরাং পরদিন ১২ জানুয়ারী অপরাহ্ে ক্যাক্সটন হাউসে : 


চায়া লীগের পালপমেপ্টারী কমিটির সদস্যদের সম্মুখীন 
হয়ে সরাসার বললেন, . 
এফে-মূহূতে ভারতে ফেডারেশন পারবল্পনা চাল: 
করা হবে, তখনি চরম সঙ্কট ঘনাবে; কংগ্রেস ফেডারে- 
_ অনের প্রতিরোধ করতে দ়প্রাতিজ্ঞ।» 


সভায় উপস্থিত ছিলেন বহু বিখ্যাত ভারতবন্ধু . 


ইংরাজ, যথা, স্যার জন মেনার্ড, লর্ড ফ্যারংডন, মিঃ 
রোজন্যাল্ড সোরেনসেন, এম পি, মিঃ হেনার পোলক, 
মং বেন ভ্রাভলি, -মিঃ রোনাজ্ড কড, মিঃ রোজন্যাল্ড 
শরজম্যান। . 

এইদিন সকালেই “ er দ্যান 
অব ?কনোউলের সঙ্গে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর দশর্ঘ একান্ত 
আলোচনা হয়েছে 1”, 
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জন্যই) অপরাহের আলোচ্য সভায় সুভাষচন্দ্র বলতে বাধল 
মা- | 3 | ও 
" শ্ৰ্টিশ আগ্রজ্জুবাদকে উৎখাত করে পূর্ণ 
সবাধীনতালাভের “প্রয়াসে কোনো বৃটিশ ম়াজনোতিক 
দলের সাহায্য পাওয়া যাবে, এহেন চিন্তার দিন একে- 
বারেই গেছে। সংগ্রাম আমাদেরই-সে সংগ্রামের 
সম্ম্খীন আমরাই হব। ইংরাজ শ্রামকদলের কার্য- 
ফলাপ দেখে ভারতীয় জনগণের সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ 
হয়েছে। বৃটেনে যাঁরা সমাজতম্ত্ের কথা বিশ্বাস করেন, 
তাঁদের মনে রাখতে হবে, ভারত জ্বাধীন না হলে বৃটেন 
ফদাপি সমাজতন্ত্র দেশ হবে না।” 
'ির্মম সাহসী মানুষ । একই'দিনে রয়টারের প্রাতীনধিকে 
ধ্পলেন-- 


“আমরা পর্ে স্বাধীনতা দাবি করি; EEE 
গণই ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করবে সংঘর্ষের জন্যই 
সংঘর্ষ কেউ চায় না: যাঁদ আমাদের দাঁব পরশ করে 


জবা করার চা করা হয় আমরা অবশাই তা 
সাড়া দেব।” 
EERE OE রর 


রে সভা বিনা প্রাতর্থন্দতায় কংগ্রেস সভাপাতি নিব 
চিত হয়েছেন। এীদন কনওয়ে হলে ইপ্ডিয়া লীগ 'আয়ো- 
'পঁজত সংবর্ধনা সভায় সংবাদটি ঘোষিত হলে সভাঙহ্‌ হর্ষে 


উদ্দণপনায় ফেটে পড়ল। সভা রল্্ে বন্ধে পূর্ণ; রয়টারের! 


সৃববরণমত এই সভা ইংলস্ডে স্দভাষচন্দ্ের এষাবৎ সব বহুত 
'জনসভা। এই স্মরণীয় সভায় সভাপাতিত্ব করেছিলেন প্রবীণ 
"শ্রমিক নেতা মিঃ জর্জ লনসবেরণী। শ্রামকদল ও উদারনোতিক 
দলের বহু গণ্যমান্য ব্যান্তি উপস্থিত ছিলেন। যাঁরা আঁভনন্দন 
জানিয়ে বস্তা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মঃ আর্থার 


গ্রশনউড, এম 'প, লর্ড িস্টোরেল, মঃ লরেন্স হনসম্যান, 
মহ বোলল ম্যাথুস। মিঃ আনেস্ট গ্রাটল। 

সভাপাঁতি জর্জ লনসবেরণ, তাঁর ভাষণে রগ স্পন্টোব্তর 
ধরেন।  শ্যাঁরা মনে করেন সঃ বস ভারতাঁয় জনগণের 
আস্থাভাজন নন, ঁকংবা তিনি অতীব, ভয়ঙ্কর মানুষ» 
কংগ্রেস সভাপাঁতির্‌পে তাঁর এই নির্বাচন তাঁদের প্রতি যোগ্য 
উত্তর। আশা করা যায়, মিঃ বসুর সভাপতিত্বকালে ভারত- 
বর্ষ স্বাধীনতার পথে দড়তর পদক্ষেপ করবে ।” " 
ডেপুটি লশডার মঃ আর্থার গ্রশনউড। “পাঁট'তে নিজ 


“পদমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন থেকে, অর্থাৎ তান যে হজ 


ম্যাজেস্টিস গভর্নমেন্ট বিরোধী দলের সহ-নেতা সে বিষয়ে 
অবাহত প্রকে, প্রতিটি শব্দ' ওজন' করে তিনি উচ্চারণ 
করেছিলেন ।” 

বন্ততা করতে উঠে দাঁড়িয়ে তান সুভাবদন্দ্রকে 


সম্বোধন করে বলেছিলেন? “মঃ বস এদেশের শ্রীমক | 


আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাকে গভীর সমাদরপূর্ণ 
অভ্যর্থনা জানানো আজ রাত্রির এই সভায় আমার পক্ষে 
আনন্দের বিষয় এবং কর্তব্যের কাজ ।” তারপর বলেন 


“ইনি ভায়তের ঘরে ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম 
" সভাপতি বলেই একে আমরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছি না, ৭ 
ইন এমন একজন মানুষ যাঁর উপরে অতি বরাট দায়িত 
সআসছে। পেদুভাষচন্দ্ুকে লক্ষ্য করে) মহাশয়, আম 





৭ এই সংবাদটি সন্দেহজনক। - সুভাষচন্দ্র ট্রেড ইউনিয়ন ফংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছেন, কন্তু প্রথম সতাপাঁত নন। 
হু ৫০২ 


সপ 


“ফ্যাঁসজমকে আমি ঘৃণা কাঁর। 


- আপনাকে মহান জরতাঁয় নেতারুপে আঁভনন্দিত করি। 


শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে তা করছি। আমি 
নিজে গাঁটে-গাঁটে ইংরেম্ত। তার জন্য লাজ্জরত নই। 
কিন্তু আমি সর্বদা উত্তম আন্তজ্ীতক হতেও চেষ্টা 
করোছ। অন্য জাতি বা দেশের মানষের কাছ থেকে 
আম শিক্ষা নিয়োছ। 


কমরেড ব্য বুঝেছেন যে, অর্থনৈতিক স্বাধানআ 
ভিন্ন সত্যকার স্বাধীনতা হয় না। তিন উপলব্ধি - 


করেছেন, অর্থনৈতিক শন্তিসমূহ এখন জনসাধারণের 
জীবনকে নিম্পিন্ট করছে। ভান আবিষ্কার করেছেন 
-সে তাঁরই কৃতিত্ব_মানবজাতির সুখের পথই মানব- 
জাতির স্বাধীনতার পথ। 

আম দেখেছি, গত দশ বছরে এদেশের মানুষের 


মনোভাব বদলেছে ।. আপে অভিযোগ করতাম, এদেশে 


গণতান্ত্িক চিন্তার প্রসার নেই। গত কয়েক বছরে 


দেখছি, স্বাধীনতা সংরক্ষণে ও বিস্তারে এখানে জন- - 


গণের মধ্যে ইচ্ছা জ্রে্গেছে। যে-সানুষেরা তাতে বিশ্বাস 
করে, তারা ভারতের মানুষের স্বাধীনতার আঁধকার 
অগ্নাহ্য করতে পারে না। ভারতের সঙ্পো আমাদের 
সম্পর্ক চাঁন সম্বন্ধে জাপানের সাফাইয়ের অনুর্প।- 
না, ইশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের ইতিহাসের সাফাই আমি 
গাইছি না। আঁম।তা কার না। আমাদের সম্পর্ক 
এখন ভারতের অঙ্গপত মানষের সঙ্গে, অতশতে 
আমাদের সাশ্রাজ্যবাদঁ মগয়ার ফলে যাদের বাঁল দেওয়া 
হয়েছে। 

ফ্যাসিজমকে নিন্দা করতে আমার দ্বিধা নেই 
অপর মানুষের ভাগ্য 
ননয়ান্মত করার আঁধকার য়ে. কেউ এসেছে একথা 
আমার পক্ষে কখনো বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। তবে 
এ-দেশ থেকে ভারতীয় জল্গণকে আমরা কেবল নৈতিক 
লদর্থনই জানাতে পারৰ। আমাদের পক্ষে শুধু এইটুকু 
বলতে পারি, সমস্ত মন দিয়ে সে সমর্থন আমরা করব। 
নকন্তু শেষ পর্যল্ত ভারতের সংগ্রাম তো ভারতেরই 
লংস্রাম। জ্বাধীনতার পথ সহজ পথ নয়। সভাষনাব; 
তাঁর জবনে সেই কণ্টকাক'র্ণ পথে ছে'টেছেন। কঠিন 
সেই পথ। ভারতে যে সংগ্রাম চলেছে, তার কণ্ঠে 
হৃঠিন সাঁড়ীশি। সংগ্রাম এখন বাস্তব। সত্যই পথ' 
এখন কঠিন। দীর্ঘ, সুদীর্ঘ হবে তার ইতিহাস। 

বোঁসল ম্যাথুসের সঙ্গে আমিও একমত, বিমানে 
ঘাওয়ার পাঁরবর্তে সুভাষবাবুর জাহাজে দেশে ফেরা 
উচিত, যাতে কয়ে ফেরার পথে তিনি গভীরভাবে 
ভাবার ও লেখার জন্য কিছু সময় পান, কেন না তাঁর 
জন্য দারুণ দাঁরত্ব অপেক্ষা করে আছে। ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের কর্ণধারের উপরে যে দায়িত্ব ন্যস্ভ 
চার থেকে গুরুভ্ঞর দায়ত্ব আর কারো উপরে ন্যস্ত 


£  প্রশংসাবাক্যাদর জন্য ধন্যবাদ জানান। ' বকন্তু সেই সে 
দুনর্দয় সরলতার সঙ্গে বলেন- প্রমকদল ভারতকে বাস্তাবক 


( 


আদর্শের পক্ষে সংগ্রাম করবেন।' কুটিশ শ্রমিক 
আন্দোলনের সাম্মভিত শুভেচ্ছা ভান ভারতীয় জন- 
গণের কাছে বহন করে নিয়ে যাবেন) সে শুভেচ্ছা তাঁর 
জাবনাদর্শের সার্থকতার জন্য, ভারতীয় জনগণের রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনৌতক মন্তির জন্য!” ' 


শনঃসন্দেহে চমকপ্রদ বস্তৃতা। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে 


এমন জোরালো ধারালো সমর্থন ইংলন্ডে দাঁয়ত্বশঁল মহলে 
তখন আঁত অল্পই দেখা গেছে। এুনঃসন্দেহে সুভাষচন্দ্র 
সংবর্ধনাসভায় > উপয্দন্ত ভাষণ। ভারতবর্ষকে যে লড়ে 
দ্বাধীনতা নিতে হবে, বৃটিশ শ্রমিকদলের ডেপুটি 
লীড়ারের কাছ থেকে প্রকাশ্য সভায় সুভাষচন্দ্র তা শুনলেন । 
দীর্ঘ, সুদশর্ঘ হবে সংগ্রাম, তাও জানলেন। এর কাছ থেকে . 
সুভাষচন্দ্র যে প্রকাশ্য প্রশংসা লাভ করলেন, কোনো বাঁশষ্ট 
» ইংরেজ রাজনৈতিক সে-ভাষায় তাঁর প্রশংসা করেছেন ঁক না 
সন্দেহ। মনে রাখতে হবে, সমাজতল্ত্ে বিশ্বাসী অথচ 
ভারতের পরাধাঁনতায় বস্তুগতভাবে লাভবান, ইংরাজ শ্রামক- - 
ঘলের কঠোর সমালোচক ছিলেন সভাষচন্দ্র। ক্যাক্সটন , 
হাউসের সমাবেশে ঠিক দূশদন আগে সুভাষচন্দ্র সেকথা 
ধলেছেন। | 


সুভাষচন্দ্র উত্তর দিতে উঠে তাঁর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত 


, কোনো সাহায্য করবে, এ সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণের সম্পূর্ণ“ 


নয়। ভরসা কাঁর, তাঁর স্বগ্নের সফল সমাপ্তি নিকটতর " 


হবে। আমরা সকলেই আশা কারি, অতাঁতে যে-আদর্শের 


জন্য তিনি পাঁড়ন সহ্য করেছেন, দশর্ঘজশবন পেয়ে সেই . 


২৫০২ 


নাহভঙ্গ হয়েছে । তবে তিনি সব সময়ই বাইরের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী, কারণ ভারত বাচ্ছি হয়ে বাস - 
' করতে পারে না! 


কনওয়ে হলের এই -্রাতানিধিম্‌লক বিরাট সভা সংভাষ- 


চন্দ্রকে বলাই বাহুল্য থ্াঁশ করেছিল, কিন্তু তাঁর সেই আনন্দ 
তাঁকে শাসকদেরু সম্বন্ধে মধুরসাশ্রত করে তোলে নি। 
1তান বুঝোঁছিলেন, এ হোল উপযুক্ত শুর প্রাত ক্ষতিয়ের 
সম্ভ্রম। শস্তপাঁপ বার খু শ্রদ্ধা লাভ করে। কংগ্রেস” 
" সভাপাঁতরূপে সুভাষচন্দ্র নির্বাচিত হয়েছেন, কনওয়ে হলের 
সভা শেষে সেঞ্জন্য তাঁকে সাংবাদিক আনন্দিত করলে তান 
" বললেন_ 


“যে সম্মান পেলাম, ভার জন্য নিতান্তই কৃতজ্ঞ 
আম জানি আম এর যোগ্য নই। কেবল আশা কাঁর, 
আমার দেশবাসীর - সহানুভূতি ও সাহায্যের দ্বাক 
আমাদের সকলেরই সামনে ধে-কঠিন দায়িত্ব অপেক্গর 
করছে, তার সম্সখীন হতে পারব । 


সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ নিয়ে রয়টারের 


প্রাতাঁনাধ যর্থন স্ুভাযচন্দ্রের কাছে গেলেন অন্যান্য কথায় 

সঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন--“আমাকে যে মহাসম্মান .. 
"দেওয়া হল, আমি কোনোভাবে তার উপয্ুন্ত একথা ভাবার 

মত দাম্ভক আমি নই। একে আম ভারতের তরুণদের 

প্রাত প্রদৃত্ত সম্মান২বলেই গ্রহণ করাছং যারা স্বাধীনতার 

সংগ্রামের গুুরুভার বহন করেছে ॥« ; 


এই তরুণেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল পরাদনইী। ১৫. 


জানুয়ারী, শুক্রবার, -রারে "ভারতীয় স্টুভেপ্টস ইউনিয়ন» 
পৃসলোন "স্টুডেন্টস আ্যাসোসিয়েশন, 'লন্ডন মজলিস, 
‘ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস সোসাইটিজ. ইন গ্রেট 
ব্রিটেন আ্যাপ্ড আয়ারল্যান্ড’ মিলিত হয়ে -সমুভাষচন্্ুকে ১১২ 
নং গাওয়ার -স্ট্রীট, লন্ডনে অভ্র্থনা- জানায়। n 
সুভাষ বসু উপাস্থিত"হওয়ার বহু পর্ব থেকে সভা ঠাসা- 
ভাত’, ছাত্রদের মধ্যে সর্বক্ষণ'ঠেলে' এাঁগয়ে-যাবার' জন্য লড়াই, 
যাতে পিছনের ছান্ররা ভারতের ছাত্রদের অন্যতম নেতার 
কথা শুনবার "সুযোগ পায়।” 

'সভায় যখন- ঘোঁমিত-হল পররত্রঁ-কংগ্রেলের 'সভাপাঁত 
হচ্ছেন তিনি, তখন' পুরো দশ মিনিট ‘বরে. হয়'ধবলি। 
সভাপাঁত মিঃ 'হ্বরাভুর ।বিপুল-প্রশপ্তিকথার শেষ বাক্য 
{ছলস--“আমরা “যেন উপলার্্ধ কার, কমরেড 'বোস- ভারতকে 
নতুনভাবে গঠন করতে 'চেষ্টা করছেন ; এই কাজে তাঁকে 
অবশ্যই আমাদের যথাশাস্ত সাহায্য করতে হবে.।” 

ছাত্রদের সভা বলে সুভাষচন্দ্র অনেকখানি অন্তরঙ্গ সুরে, 
ব্যান্তগত ভাগতে কথা-বলেছিলেন:। , ভাবী লেখকদের তান 
ভেলে ‘যেতে প্রলুব্ধ করেনা তোমাদের মধ্যে যারা লেখক 
-বা:গ্রচ্থকান্র বা-কার হতে, চাও; তারা কারাজশীবনকে ?শজপের 
উপাদান,শীররেচনাকরে আমাল" মত'জেলে। যাবার চেষ্টা করো।” 
অতঃপর, কারাজীবনের কয়েকটি, আকর্ষণীয় কাহিনী বলেন 
[ছলেন;।' মান: যে অবস্থার চাপে অপরাধী” হয়, দেশব্ধুর 
“জীবনের একটি ঘটনারদ্বারা তা বোঝাতে, চেয়োঁছলেন। জেলে 
থাকাকালে দেশবন্ধু একজ্রন আসামীকে বলেন, ম্্ধ হয়ে 
সে ষেন-.তাঁর কাছে গয়ে চারার করে, সে লোকটি কয়েক 
মাস ভালভাবে চাকার করোছল। পরে দেশবন্ধু দা্র্টিলঙ 
গেলে: সে ধকছ কুপোর জিনিসপত্র নিয়ে পালায়। অথচ 
লোকটি 'ছিল দয়ালু, ষা'চাব্র করত “বাঁয়ে ।দিত। 

'মজার/গল্পও বলোছলেন। 'তাঁর প্রথম কারাবাস; অন্য 
্বংগ্রেসীদের সঙ্গে আছেন। এফ চনে আসামী কয়েদী 


হিসেবে এতগুলি ভদ্ুলোকফে দেখে অবারু। এ'রা- কী, 
'অপরাধকরতে'পারেন-ভেবেঃপায়ানা। অনেক:চেম্টায়সসাহস - 


সঞ্চয় করে একজনের কাছে গয়ে ভাঙা ইংরেজীতে শদুযোল-_ 
আফিম আফিম? ₹? - 
না৷ ' 
কোকেন, :কোকেন? ?'? 
না। 


“শ্রীযুক্ত 


তখন চটনেম্যান" বেশ: খানিক ভারল, 'তারপর বলল, 


পাযান্ডি, গ্যান্ডি 7717 
হাঁ। 


“কিচ্ছু জেল ব্যাপারটা" সত্যই এতখাঁনি হাঁস-তামাসার - 


ধ্যাপার নয়।. সাহিত্যের উপাদান খুজতে জেলে যেতেও 
"সাধারণত'কেউ"রাজী হবে-না)। 'লাহিত্যিকেরা উপাদানের 
বহু 'উৰ্বরক্ষেন্র অন্য আঁবিষ্কার“করে বসে আছেন? স:ভাষ- 
চন্দ্র তা“জানতেন, জানতেন'যে, দেশকে, দেশবাসীকে ভাল- 
রাসার মত "অপরাধ করেই” মন্দুষ্যস্বশালী মানুষের পক্ষে 


পা ৯ 


ই$০৩, 


জেলে যাওয়া সম্ভব। তেমন মানুষদের উদ্দেশ্য করে তান 
বললেন 
“তোমাদের সকলকে একটা কথা বলি, যে মুহুর্তে 
তোমরা জীবনে কোনো একটা আদর্শকে বরণ করে নেবেং 
তখনি জেলের জীবনকে তৃপ্তি ও আনন্দের হেতু বলে 
গ্রহণ করুতে পারবে, এবং এঁ আভিজ্ঞতারশভতর থেকে 
শ্রেম্ঠতর মানুষ এবং বৃহত্তর ব্যান্তত্ব হিসাবে বেরিয়ে 
আসবে।” ৃ , i 


8 
কিভাবে তাদের -সঞ্যে জড়াই"চালাতে হবে, সে সম্পর্কে এই 
আপোধহধন যোস্ধা বললেন-_ 


“এদেশে তোমরা 'ষারা রয়েছ, তোমাদের ভাবতে 
হবে, দেশের মানুষকে কিভাবে ম্দুষ্ত দিতে পারো। 
'সববষয়ে তাদের -মহান্ত ?দতে.হবে-দিতে হবে রাজ- 
নৈঁতক স্মীন্তির 'সঙ্দে অর্থনৈতিক "্বাধীনতা। তার 
অর্থ-বাঁদ- হয় জামদার, প্রজাতি, আঁভজাতশ্রেণীব্বা 
তথাকাঁঘত 'উচ্চবর্পেরা 'র্দদ্ধে সংগ্রাম, 'ভার জেন্য 


ভারতীয় জামদার ও 'প্ীজপাদের- সঙ্গো বোঝা- 
পড়ার ফলেই ভারতে বৃটিশ আঁধপত্য সম্ভব হয়েছে। 
'প্যাপিবাঁর সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদ: অর বন্ধু "পায় জামদার 
ও. প্াজরপাতিদের "মধ্য :থেকে। "সুতরাং আমাদের 
ক্ষতব্য, রিদেশশ সাম্াজ্যবাদীদের -উসব_প্থানীয় সহ- 
যোগাঁদের বিরদ্ধে জনসাধারণকে 'জোটবদ্ধ করা” 


{নছক স্বাধীনতা-সংগ্রামশরপে যাঁরা সুভাষচন্দ্রকে দেখতে 
ধা দেখাতে চান, তাঁদের কাছে সুভাবচল্দ্রের এ এক অন্যাবশ্যক 
ও অপাঁরচিত রুপ। 'কিল্ছু আসল সুভাষচন্দুকে এখানেই 
পাব, শান স্বাধীনতার কোনো সংরশর্ণ অর্থের জন্য নিজের 
বিরাট 'জীবনকে উৎসর্গ 'করাপ্মৎকথা, ভাবতে "পারেন নি॥ 
ইংলস্ড-প্রবাসণী ভারতীয় ছা্রদের 'প্রর্গীতিশশল, দ্‌ষ্টিভাত্গর 


। “কথা: জানতেন, বলে এইসব-কথা 1তীন' বোশ করে বলেছিলেন 


"সন্দেহ নেই, কল্তু এখানেই তান’ থামেন'ন৷।। “এসব ছাত্র" 
দেয় প্রশ্থাতিশীল চিন্তা যে অনেক সময়েই শুধু কথার 
'চাতুর্টীতে পর্যবাসিত-হয়,ভেতরে-থাকে'স্বার্থীসাদ্ঘর লোভ 
»-তা তাঁর.চোথকে ফাঁকি দিতে পারে ল।। ছাত্রদের "তানি 
তিলকের উন্তি স্মরণ করিয়ে 'দয়েছিজেন। তলক ১৯১৯ 
সালে কেম্রিজে ছাত্রদের সরকারণশ চাকার নিতে নিষেধ করে- 
[ছিলেন। জনৈক ইংরাজ অধ্যাপকের কথাও সুভাষচন্দ্র বলেন। 
অধ্যাপক তাঁকে বলেছেন, ছাত্ররা এখন দেশের কথা ভাবে 
না; সিল সারৃ্ভসে উত্তীর্ণ হয়ে কিভাবে চাকার জোটাবে 


' সেই চিন্তায় ব্যস্ত। ' সুভাষচন্দ্র বললেন, “এর' থেকে ট্রার্জক 


শুক হতে পারে !” | 
না; চির-আশাবাদধী-সভাষচন্দ্র এতে”হতাশ হতে পারেন 
শ্না। অবশ্যই তাহন খনা। দেশের আসল শান্ত" গণজশবনের 


“খ্মধ্যে। সেখানে এত বেশি জাগরণ/এসেছেষে, এখন-টীমস্যা 


ডগ, নিব ক্লাস 


শডপ, চিরে TEC Pa 
চারতলার দু-নম্বর রুখে | 

- বেকন হ্যাঁরস কিংবা ডিউহ রাঁতিতে 
নলেজ্রকে ভাগ কারি; নানা কিম নিয়ে 


, হৃদয় হরিণ হ'য়ে খেলা করে প্রসাধিত বনে 


(০70০৮ 


পকানকে কোথায় যাব, প্রেসে গেলে ববলিওগ্রাফি 


"কহু তথ্য স্পষ্ট হবে ; দারা রিট cara 


দল্ণ, আগ্রা, চণ্ডাঁগড়, তা না হলে টাকার অভাবে 
বোলপনরেও মন্দ নয়, 88648209558 


সময়ের গ্রন্থাগারে এরা স্ব যেন 


ম্থান পাব যে যা কার সেই মতো ঠিক। 

কেউ কেউ দেখবে না কোনোদিন আকাক্ফিত মুখ । 
আর. কেউ ঘুরবে ফিরবে নানা পথে হৃদর়বন্দরে। 

শি হবে আমার? এই প্রশ্ন-কাঁপে চাঁদের গন্কুজে |. 

ক্লাস শেষ, সবাই দাঁড়াই উঠে, প্রফেসর রায় 

ধীরে ধীরে চলে যান ; আমরাও. যাব একাঁদন . - 
ন্াগারিকের কাজ শেষ কারে বই হারে মহানথাগারে? 





- ঠ্কজাবে সেই জাগরণকে ঠিক পথে চালিত করা খায়) - 


শাল, গাঁতহান, প্রবীণ নেতৃত্বকে উদ্দেশ্য করে, তরুণদের 
মধ্যে দাঁড়িয়ে তরদপদের নেতা নিয়তিকঠিন কণ্ঠে বললেন 


“যাঁদ আজ নেতারা জনগণের আঁভপ্রায়কে যথা” 
যোগ্যভাবে প্রকাশ করতে অসমর্থ হন, আহলে -আমার 
ুনৃশচিত বিশ্বাস, এসব নেতাদের সাঁরয়ে জনগণ নতুন 
নেতা বেছে নেবে” 


নেতা, হাঁ উপযুক্ত নেতৃত্ব চাই। নী 


২১885045446 


মারেন উপবন্ত নেতা 


“সাফল্য শখ জনগণের শব্তির উপরে নয়, যোগ্য 
নেতৃত্বের উপরও নির্ভর করে। লোননের ব্যাক্তিত্ব ভল 
রাশিয়ার কি হত জান না।. লোনন বে.কঠোর 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিয়েছিলেন, যাঁদ আমরাও তা যেতে 
- পাঁর, তাহলে আমার বিশ্বাস আমাদের উদ্দেশ্য সফল 
হবে।” 


রানা ররর Hla 


ইমা দাঁড়িয়েছিলেন, কোনই সন্দেহ নেই৷ ' 


শুধু ভারতীয় ছাত্ররাই নয়, ইংরেজ ছাত্নরাও তাঁকে. . 


ফ্সভ্যর্ধঘনা জানয়েছে। ১৪ জানুয়ারী সংবার্ধত হয়েছিলেন 
লন্ডন স্কুল অব ইকনামকের পক্ষ থেকে। সভাপতিত্ব করে- 
. হলেন বিখ্যাত অর্থনশীতাবদ অধ্যাপক টনী তারপরে 
বউননিভাসট লেবার ফেডারেশনের ভবনে অন্য অনেক 
শৈক্ষাবদের সঙ্গ সাক্ষাৎ হয়। | 

“রবিবার সারাদিন [তান কেন্রিজে কাটাবেন। তাঁর 
সই পূরাতন শিক্ষানিকেতনের ছাত্ররা তাঁর জন্য অনেক কিছ 
পটাজকর্মের বরাদ্দ করে রেখেছে। . অন্তুফোর্ডও সম্ভবতঃ 
পুক্কই ধরণের সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁকে আমদ্মণ. করবে ।” 


চা 


সি 


শি 


২৫০০ 


টা মিলত হলেন। 


ক তিসাল আৰ্ল ভারতের লল্ছও মতা 
“সোঁসয়ালিস্ট লীগের অগ্রণী সদস্য বিঃ - 
হোরাবন মিঃ বসুর সম্মানে এক বিশেষ অভ্যর্থনাসজর 
আয়োজন করেন। সেই সভায় মঃ বসু বিখ্যাত বামপন্থী 


- জেখক ও মনস্বা ব্যাক্তদের সঙ্গে পাররাচত হন। উপাস্থতদের 


' মধ্যে ছিলেন,-্ট্াচণ, গোলানৎস, 'রিকওয়ার্ড, মরিস, ব্রাউন 
এবং মিসেস নাওঁমাচিকান। আমি আরও শুনোছ যে, মেয় 
এটলী সুভাষচন্দ্র বসুর কথাবার্তায় এমনই আকৃষ্ট হয়েছে 
যে, তান আরও সাক্ষাৎকার কামনা করেছেন”_সাংবাদিক 
{লখলেন ৷ 

সা 
শ্রীমকদলের সম্পাদক মিঃ মডলটনের আমন্ত্রণে মধ্যাহভোজে 
সুভাষচদ্দু শ্রামকদলের রাজনৈতিক ও শিল্প' সংশ্লিষ্ট, যেসব 
নেতার সঙ্গে মিলিত হয়োছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন 


_ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপাত , মিঃ এলুইন, মেজর 


এটলা, মিঃ গ্রীনউড, মিঃ আনেপ্ট বোঁডন, _ মিসেস গড 
- সুশান লরেল্দ। 

তারা বাটার 
"প্রশ্ন করে বসেন, শ্রমকদলের কার্যসূচীর মধ্যে ভারত-প্রসম্গ 
। নেই কেন?" তাঁর এই ধরণের খোলা কথাকে তখনকার মস্ত 
' খোলামনেই শ্রমিক নেতার গ্রহণ করেন। মেজর এটলন 
অবশ্য একবার উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এ অন্ুল্লেখের মানে: 
নয় শ্রমিকদল ভারত-ব্যাপারে কিছু করতে চায় না। মিঃ 
এলুইন মেজর এটলখর কথার সুত্রে বলেন, সমগ্র শ্রমিক 


মঃ বসু ভারতে বয়ে নিলে যাবেন, তান এই আশাই করেন। 


এই ঘরোয়া সভায় সুভাষচন্দ্র না ক শ্রমিক নেতাদেক। 
মধে উত্তম ধারণা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আসলে কিন্তু 


. মনে হয়: শ্রামক নেতারা বুঝোঁছলেন, সুভাষচন্দ্র কী পদাৰ্থ 


“তাঁদের পক্ষ থেকে পাঁণ্ডিত জহরলাল সম্বন্ধে বহু অন:রাগ-, 
পূর্ণ বাক্য কথিত হয়েছিল।" ব রসশ } 





হত পাববর্তন হচ্ছে তাতে ১১৭২ সাল 


গর্ত টিকে থাকাই কেন্দ্রীয় সরকারের, 


' গক্ষে একটি সমস্যা। এ 
ই দার্দন যে আসতে পারে 
সংবিধান শ্রাপেভারা ভেবে দেখেন ন. যখন 


দংবিধান তোর হয়েছিল তখন কংগ্রেসের . 


গ্ল্যামার ছিল । কংগ্রেসের যে 'এই“হাল হবে 
তা ছিল কঙ্পনার বাইরে। ধরেই নেওযা 


হয়োছল কেন্দ্রে. . এবং রাজ্যে একই . দল. 
য়াজত্ব করবে। এবং সেই কারণেই সংবি-. 


সীন fছিল। এখন যেহেতু কেন্দ্রে কংগ্রেস, 
বঙ্পা কেন্দ্রের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভ'রশীল, 
্বাভাবক নিয়মেই কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে 
হাতে মারতে না পেরে ভাতে মারবে। এ 
তো সোজা কথা৷ 

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, 
কেন্দ্রে ও রাজ্যে শাসনরত দুটি দল কেন 
পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে 


- পারবে,না উত্তরে বলা যায় যে, তা 


সম্ভব নয়। বন্ধে ও প্রেমে অন্যায় 
বলে কিছু নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রেও 
তাই। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আর্ক ও 


“ অপরাপর বিষয়ে সহযোগিতা করে কেন্দ 


ধক নিজের, কবর “জে খড়বে না ?-বরং 
কেন্দ্রের এই মনোভাব হবে যে, পশ্চিম- 


মনোভাবই নিতে বাধ্য এবং কার্যতও তাই 


থাকত। 
১৯৫১ _ সালে-যখন কেন্দ্র তদানীম্তন 


তখনো কংগ্রেসে ভাঙন আসে নি। কিন্তু 
সেদিন চলে গেছে, ১৯৫৯ আর ১৯৬১-এ 


অসম্ভব। কংগ্রেস এখন-অঁত ব্চ্ধ 
প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত, মৃত্যুর কা 
গোনা ছাডা আর কিছু তার করার নেই! 
এটা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটেছে, কো 
সঞ্জীবনশ মন্র আর কংগ্রেসকে যৌধল 


. ধফাবিষে দিতে পারবে না। তার লক্ষণগনা্ল 


ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে এবং ১৯৭২ 
সাল পর্যন্তও যে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকায়ন 
থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই! 
এমতাবস্থায় কেন্দ্রের দাঁরত্ব ও ক্ষমতা: 
আরও অনেক লঘু হওয়া প্রয়োজন এবং 
সেই কারণেই দেশের স্বার্থে প্রয়োজন 


কিছু যে অংশ কেন্দ্রকে দেওয়া হবে তা 
{দয়ে কেন্দ্র দেশরক্ষার ব্যয় নির্বাহ করুক, 
এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্যগযীলকে. 
সাহায্য দিক! মার্কিন য্ন্তরাষ্ট্রে অঙ্গ- 
রাজ্যগুনলকে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার 
কথাও আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ কারিয়ে, 
দদচ্ছি। সোঁভিয়েট রাশিষাষ অং্গবাজাশ' 
গুলির এত ক্ষমতা আছে যে সেগ-’ল ইচ্ছা 


যোলাটি শরপাবালকের ইউনিয়ন হল্ব না। 
নায় সোভিয়েউ ইউনিয়ন কাঁচি, সে- 


মূদ্রা অর্জনের জন্য আমরা খাদ্যশস্যের চাষ 
ফাঁময়ে অন্য 'জানিসের চাষ করাঁছ এবং 
সেইইসাবে আমাদের থাদ্যের“ঘাটাতটুকু 
তোমরা-পৃরণ'করে-দিও”। আমার-সব-্দ্ধ 


প্রবেশ করছে না? অতএব মুখ্যমন্ত্রী এ- 
কথাটা না বলে পারছেন না যে, খামোকা 
অশান্ত করতে কেউই চায় না। We 
তোসাদেব ষা-হালচাল দেখাঁছ 
১2৮85 
এর"ফল, মারাত্বক, সে দায়িত্ব তোমাদেরই, 
আমাদের নয়) 


গাওয়ার, নু তদন্ত কমিশনের, 
রিপোর্ট 
শ্রীশম্ভূ ঘোষকে, ধন্যবাদ । পাওয়ার 


মণ্ডলখর কয়েকজন সদস্য, মন্দা ও রাজ-- 
নাঁতিাবিদ পাওয়ার লস ফ্যাক্টরী স্থাপন 
ক'রে যে অবৈধ কার্যকলাপ চাঁলক্পেছেন 
"জার চাণ্চল্যকর রিপোর্ট গত ২০শে মার্চ 


নারির রন উস শ্রীমতী 


-- সন্দেহজনজতাবে? 


সাপ্তাহিক বসুমতী 
এগ এল দি শ্রীসুধীর নিয়োগশ 
ও শ্রীদুঙ্গাশীমংহ, প্রাক্তন কংগ্রেস এম এল 
এ শ্রীনরেন সরকার, কানাইলাল দাস, 
[কিশোরাীমোহনত্মান্না; পশ্চিমবঙ্গা প্রাদে- 


পদ চৌধুরী প্রমুখের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট 


দুন্শীতির আঁভয়োগ আনা হয়েছে। তা- 
ছাড়া প্রান্তম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রয়ুল্লচন্দ্র সেন, 
প্রান্তন. রাষ্টমন্মী -শ্রীন্মরাজিৎ ব্যানাজশি 
এবং মেয়র গোবিন্দ" দের বিরুদ্ধেও 
পরিপোর্টেঅভিযোগ করা হয়েছে। 

দুর্শীতর বহু. আভষোগ পাওয়ায় 
পূর্বতন কতক্রম্টের' আমলে প্রান্তন মন্ত 
শ্রীকাশীকান্ত মৈৱ ১৯৬৭ ‘সালের জুন 


এক পাওয়ার জু তদন্ত 'কাঁমশনু বসান। 
“ছয় মাস তদন্ত' করে গত ১৯৬৭ 


কংগ্নেস -সরকারের আমলে রিপোর্ট পেশ 
করেন। কিন্তু তার পর থেকে ব্যাপারটা 
ধামাচাপা পড়ে বায়। 

রাজ্য বধানসভায় ” 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্যণশ্রীশম্ভু ঘোষ এ 
রিপোর্ট উপস্থাপিত" করেন।' ৫৩ পাতার 
এই রিপোর্টে গরীব তাঁতিদের « সাহায্য 
মাধায়ে যে পবসা ল্টেছেন তারই একটি 
ব্যাপক 'ফাঁরিস্তি দেওয়া হায়েছে। সর- 
কারের কাছ থেকে অর্থ সাহায়্য শনষে 
প্রকৃতপক্ষে, এ'রা নিজেদের পাঁরবারবর্গ', 
বল্ধবান্ধব এবং স্তাবকদেরই সেবা 


, হ্যোপ্ডকুমস) লী এস খপ দে সদস্য 


আদালতেব “ক্ষমতা দিয়ে এই পণ 
তদন্ত, কমিশন পঠন করা হয়। 
শীরাষ তাঁর রিপোর্টে অনেক ধনী. ” 
মাড়োয়ারীব নামোল্লেখ করেছেন, তাঁরা 
নানা পর্ধাতিতে,কতকগর্জো সোসাইটির. 
অধিকাংশ - শেয়ার নিয়ল্শ করছেন। 
ফষেকজন মহাজনের নাগ আছে, এ'রা 
দখল. 
করে গরীব তাঁতদের, শোষণ করে। 
যাচ্ছেন? রাজ্য সরকারের, পাওয়ার-লুম , 


জবেহ নার দর 
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বাঁঞ্চত করে নিজেরাই এগুলোর সম্পাঁত্ত 
ভোগ করে চলেছেন এবং এগ ুলোতেও 
দু্নশাত্য আছে। 

বাজন 


রিপোর্টে সরলা, হয়েছে, 


জেলায় পাওয়ার জম সোসাইটি বসানো 
হবে৷ স্থির হয়োছল িম্তুং দেখা যাচ্ছে, _' 
সেগুলো কলকাতার আশেপাশের কার- 


"খানায় বন্নানো হয়েছেশ উত্তরবঙ্গের জন্য ' 
আটটা পাওয়ার রম কারখানা মঞ্জুর করা 
'হুয়। কিন্তু সেখানে, না বসে ওগুলো 
কলকাতার আশেপাশে বসানো হয়েছে। 
তাজ্জব ব্যাপার. 

দুনীশত্র, অভিযোগে, যেসব, কো 
অপারোঁটছ সোয়াইনটির. বিরদ্ধে, তদক্ত 


'লীমিট্ডে। 


সালের ৩১শে ডিসেম্বর পি-ডি-এফ- ১ 


কো-অপঃ. টেক্সটাইল, এস ধলামিটেড। 
৪ অনন্তপুর. তাঁত, শিল্প. এসএস 
* খিলমিটেড7, ৫. দিবোলগ্র. কো-অপাঃ 
রেটিভ-হ্যাফটস'শলামটেড।. ৬. পূরাণ্চল 
উইভিং। ৭। নৈহাটী প-এল-ি-এস 
গনীমটেড। ৮ । নরোয়ণ টেক্টাইলয় 
৯. দ'নরন্ধুটেক্সটাইলস,।, ১০ আযামং 
প্রোস। ১৯.। সংরাব্বান *পি-এল-স-এক 
{লািটেড় ১২।. ওয়েস্ট বেলাল স্টেট, 
এ্যপেক্স *প-এল+াস-এস  1লগিটেড। 
১৩। ভদ্রকালশ কো-অপারেটিভ। ১৪। 
বারাসত ইন্ড,স-এস'ইলঃ ৯৫.। টাক দিক রি 
_ এল-স-এস 'লামিটেড-প্রতীতি। - 
ফেসমস্ত আঁফসার প্রত্যক্ষ ও' পরোক্ষ” 


এন এন সরকার, 
ইল্ডাস্টীজ (স্টল) প্রমুখ ৷. 
| 12৯০ 


ক্রছেন ৮-. 

১ EET OE 
লিঃ, ২। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা পাওয়ার. লন. 
ধূস-এস .বলঃ ৩। ললুয়া.কো-অপারোটড, 
উইভিং ফ্যাক্টরী ॥ ৪1 রেলডড়- উইভার্স 
সিএস দঃ এট গ্রুপের "হাতে, আর, 
বয়েকাঁটি সোসাইটি আছ্ে।, 

যে কয়েকজন ধনী বাঙালী" রান 
সোসাইটির সঙ্গো সং্য্ত। 


রায় তাঁর রিপোর্টে কো-অপা- 


FRE 
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বেটিভ সোসাইটির দুজন রেজিস্টার 
যথারসুম শ্রীশ্যামস্দ্দর দত্ত আই এ-এস 
ও স্শলদ্বরণে ভার্মা, আই-এ-এস-এর 
বিরুদ্ধেও গুরুতর .আঁভবোগ উদ্াপন 


্লীশ্ভ ঘোষ বলেন, পি-ডি-এফ-কংগ্লেস 
কোয়ালিশন সরকার এবং রাজ্যপাল ধরম- 


সাপ্তাহিক বসঅভাী 


কক্ষ নিম্ন কক্ষের সঙ্গে একমত 
" হয় তাহলে তার আঁস্তত্ব বাহুল্যমান্ত এবং 


যদি একমত না হয়, তাহলে তার অস্তিত্ব. 


ক্ষাীতবর_ একথা 'বাশষ্ট রাস্টরবিজ্ছানীরাই 
বলে গেছেন। কিম্তু শদধুমান্র ইংলন্ডের 
অন্ধ অনুকরণে ভারতবর্ষের বোঁশল ভাগ 


রাজ্যে এবং কেন্দ্রে উচ্চ কক্ষের সৃষ্ট করা ' 


এবং প্রাত বছর ওই শ্বেতহস্ত*কে পোষার 
জন্য যে ব্যয় হয়, তা দিয়ে অনেক শিক্ষা 
প্রাতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি গড়ে তোলা 


দেওয়া উচিত এবং কেন্দ্রের রাজ্যসভাও। 
এতে অবশ্য কিছু পেশাদার ও অপেশা- 
দাব রাজনীতিক মাসি ভাতা থেকে 
বণ্চিত হাব. কিচ্তু সামাগ্রকভাবে দেশের 
মঙ্গল হবে। - 


শিক্ষামন্ত্রীর টঙ্ছোশ্য ( ১), 


হযোছিল ‘কি না। তবে কোনোরকম 


হয়েছিল ১১৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। 
উত্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ- 
কালে যে-সময়ের জন্য যে বেতন তখন 
ধার্য হয়েছিল, দশ বছর পরেও, শিক্ষক- 
তার সময় বদ্ধ পেলেও, তাঁদের বেতন 
বদ্ধ হয় নি আজও । অথচ যথাসত্বর 


এবং তা-ও 'নয়মিত দেওয়া হয না। 


গত নভেম্বর মস থেকে শিক্ষক- 


ধৃশক্ষিকারা তাঁদের বেতন পাচ্ছেন নাঃ 
(সবচেয়ে তাঙ্জব ব্যাপার এই যে, ' এ 
অনেক 'শিক্ষক-শাক্ষিকাকেই নাঁক চোখ 
রাঙানীর সম্সুখীন হতে তচ্ছে। 
ইনস্টিটিউশন তুলে দেওয়া হবে, 
পারিবারিক সোসাইটি হাতে শীদয়ে . 
দেওযা হুবে ইতাঁদ হঃমাক নাঁক সব 
সময়ই দেওয়া হচ্ছে। অপর গভর্নমেষ্ট-' 


স্থাপত 
সাহাষ্যরূপে এই জাম ও গ্‌হনির্মাণের 
জন্য এককালটন প্রায় দুই লক্ষ টাকা ওই 


যে, ওই টাকাটা নাক ব্যাঞ্ছে পড়ে আছে 
কারেশ্ট একাউন্টে, সুদাবহঁন অবস্থায়? 

শোনা যায়, উপযুক্ত ক্ষেত্রে ছ'াদের 
মাসক-পণ্যাশ টাকা করে স্টাইপেশ্ড 
দেবার একটি বাবস্থা ওখানে আছে! 


" অনেক দুস্থা ছাতশ এই স্টাইপেস্ডের 


আশায় ওখানে ভার্ত হয়োছলেন? অথচ 
আজও পর্ষ্ত কোন বিব্যার্থ এই 
স্টাইপেশ্ডের সুযোগ কেন পেলেন ঝর 
সে-ও এক রহস্য $ 





লগ আাইলোন্সং কাটিতে দশা 
দাঁচযোগ এবং নিজেদের _ 
কয়েকটি উপায় 


এ্রাস-এল-পির নেতা রাজনারায়ণ বলেন, ' 


চ্কুটার উৎপাদনকারী যে সংস্থার প্রাত- 
ধনীধর কাছে গয়ে শিল্পোলরন 
দপ্তরের উপমল্ঘণর একান্ত সচিব 
কিছু “খরচ খরচা” করার প্রস্তাব রাখেন, 
সেই প্রতানাধ ও একান্ত সচিবের বাক্যা- 
লাপের টেপ রেকর্ড পর্যন্ত রাজনারায়ণের 
আয়রন-সেফে আছে। অর্থাৎ তান শুধু 
আতিষোগই হাজির করেন ন, দোষাঁকে 
- প্রায় বাঘালস্ম্ধ পাকড়াও করেছেন। 
এবং বামাল সম্পার্ক'ত প্রমাণাদি " যখন 
ধবরোধণ নেতার হাতে, তখন তাল রাখার 
জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাংক্ষুণক 
ধ্যবস্থাও গ্রহণ করতে হয়েছে। ফকরুদ্দীন 


হতে পারেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রে কি সেই 
কঠোরতা সম্ভবপর। ৭7 

এ ব্যাপারে খরচ খরচায় শভলটা খুবই 
শুকনো। মাঘ ছয় শত টাকা উৎকোচ 
গ্রহণের অভিযোগ । প্রতিশ্রুত দেয় অর্থের 
পরিমাণ -সাকুল্যে তিনাটি হাজার মুদ্রা 


আদায়ে হ্কুটার কারখানা স্থাপনে 


" পেতে পারে নি। 
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দশজ্পোিয়ন দপ্তরের 


ক তলৰ, তারা বিরুদ্ধেও ' 


অভিযোগ করেছেন৷ সে সম্পর্কে ক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সংবাদে তার 
উল্লেখ নেই। অভিযুক্ত ব্যাস্ত ও আমেদ 
সাহেব আবার এক সঙ্গে কাজ _ করেছেন - 
আসামে তাঁর মুখ্যমন্তিরূপে অবস্থান- . 
কালে। এই ব্যন্তির বিরদ্ধে তাৎক্ষণিক 
ব্যবস্থা গ্রহণের কোনও সংবাদ চোখে না 
গড়ায় ফকরদ্দীন সাহেবের তাঁড়ঘাঁড় 
ব্যবস্থা গ্রহণের , কাতিদ্বটা পূর্ণকায় রূপ 
সাধারণের জিজ্ঞাসা 
বয়ে গেছে। - 


- ঘধের দেশে সমাভতন্র 


দনেশীতিজনিদটা প্রশাসনের একটা, 
নে রমার রা বরা 
বেধে নেই। দনশ্ণীতর একটা লম্বা চেন 
আগামুড়োয় লম্বালাম্ব টানা আছে। 
উচ্চপদে ঘুষের বহর স্ফতগৃতর, ধম্নপদে_ 


- 'বার'-বিলাসী হন। ঘুষের যাঁদ কতকাংশেও 


মূল্য থেকে থাকে, তবে 'নম্ন- 


ন্যাশনাল ইনকাম খাঁনকটা গরীবের 
সংসারে বাঁল্টত হওয়ার মধ্যে তা আছে। 
কিন্ত উচ্চপদস্ধের ঘুষ যায় ‘বায়, ‘নাইট 
ক্লাব আর বেসের ময়দানে। ঘুষের 


ব্যাপারেও (যখন ও পজ্জনিসটা চলছে এবং 


অনেক তাড়াতাড়ি কমে যাবে। কর্তা যাঁদ 
২৫০৬. | 


কঠিন হম, করপিক কতদুয় এগোবেন! 
প্রশাসীনক ব্যবস্থায় এই কর্তাধরা 
চোখাঁটকে নিরপেক্ষ করতে হবে। না হলে 
নিচতলায় পাঁচ বসকে ঘুষ বন্ধ হলেও, 
ওপরতলার পাঁচ হাজারি ঘুড়ে যথা- 
রীতি বার বার ‘বারে বারে’ বার-মাতুনঈ 
করে বেড়াবে। তাতে ঘুবতান্দিক সমাজের- 
সেরা অবস্থাকে বাঘে ধরবে। নবাব 
নজর্মনার দাপটে চতুঁদ'ক আরও অন্ধকার 
হয়ে উঠবে। বড় বড় ঘূুষুড়েরা হাত লম্বা 
করে নিচতলায়ও লোলুপ বাহু বাঁড়কে- 
ধরবেন নিজেদের মঙ্গলচণ্ডশর বরপুত 
জেনে। ফলে লাখোপাঁত থেকে চুনোপহুটি 
প্রত্যেকের অবস্থা আরও কাঁহল হয়ে 


-পড়বে। 

রশাসানক কর্তারা নিজেরা দূত, : 
হলে ঘের আয়ক্ষাল কমে আসবেই। 
লাধারপের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করতে 
হবে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রশাসানক ক্ষেত্রে দিত 
নেই। সুতরাং সেখানে যথা পয়সা 
_ ছড়ানোর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ফোনও কাজ 
হয় না। 'ীনচতলার চাকুঁরিয়া ভোগ দিয়ে 


ূ চালনার ব্যাপারে তাঁর, ক্ষমতা অসীম। 


পরের কাজ তান আগে করতে পারেন। 


সবার আগে ওপরওয়ালার সিদ্ধান্তের জন্য 
ধাঁড়য়ে ধরতে পারেন মাত। 'কিম্তু কোনও 
দসম্ধান্তকে প্রভাবিত করার শীবন্দুমার 


ক্ষমতাও তাঁর নেই, যদ ওপরওয়ালা পার 


শ্রমী হন ও নিজে ফাইল বিচার কলে 


প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে 
পারে। এই ব্যবস্থার ফলে কয়েক ক্ষেত্রে 
ইয়ত কিছ অস্যাঁবধা দেখা দেবে। কিছ্তু 
সেটুকু সহ্য করে না নিলে এই খুষতন্ব 


সারে ধাপে ধাপে বন্টন করে দেওয়া এবং 
তার পর্ণ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের 
ওপরই সীমাবম্ধ করা। এর ফলে কাজ 
ত হবে এবং লাস তের ফাঁস পরে 
ছাঁতকতব্য হাঁসফাঁস করবে না। সর্বোচ্চ 
ক্মতাও চেন তোর করে - 'বার-বিলাসী 
ইওষার সুযোগ কম পাবেন। কোনও 
ধদনাম হলে আমলারা দোষ একে অপরের 
ঘাড়ে চাপাবার সুযোগও পাবেন কম। 
কোন ক্ষেত্রেই এইভাবে যাঁণ্টত 'বিভাগে 


কোনও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নাক গলাতে 


পারবেন না। 
প্রতি বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা 
ঘাড়াতে হবে। এবং শীবষয়ের জটিলতার 
অনুপাতে ফাইল পঁডজ্রপোক্জ' করার সংখ্যা 
অথাৎ কোটা বেঁধে দিতে 
হবে। অর্থাৎ প্রীত সপ্তাহে 
প্রত্যেক কমাঁকে এ কোটা সম্পূর্ণ 
ধরতে হবে। কোন কর্মী ছুটিতে গেলে 
তৎক্ষণাৎ সে জায়গা অন্যতর কর্মীর দ্বারা 
পৃবণ করতে হবে। যেহেতু কোটার ভাত্ততে 
ফাজ হবে, সে কাবণ একই ধরনের কাজের 
এক-একটি 'যুনিভার্সল কোটা” অর্থাৎ 
দৈশব্যাপাঁ একই ধরনের কোটা চান করতে 
হবে। যাতে কোথাও কোনও কর্তৃপক্ষ 
কোটা নির্ণয়ের ব্যাপারে খ্দীশমত চাপ 
সান্ট অথবা ফাঁক সৃষ্টি করতে না পারেন। 
এই কোটা পূরণ করেও কমর্শরা যত বেশি 
ফাজ 'দতে পারবেন ঠিক তারই “ভা্ততে 
ওভাবটাইম অর্থাৎ এখানে ওভার প্রোডাক- 
দন বা বাডতি কাজ) "হসেব করা হবে। 
সময়ের নয়, কেন না সময় দিয়ে 
কান্ড হয় না। হয় বিস্তৃত ফাঁকির ব্যবস্থা । 
কোটাবদ্ধ কাজের অপর সুবিধা হচ্ছে, লেট 
খ্যাটেন্ডান্স ও 'আর্লি 'লভ'-ও কাজের 
ওপর কোনও ছায়াপাত করতে পারবে না। 
কর্মচারীদের” বাৎসরিক পাওনা ছুটির 
দরুণ কত পরিমাণ “ম্যান আওয়ার, কম 
হচ্ছে কোটা 'নর্ণয়ের সময়ই তারও হিসেব 
ফযে নিতে হবে, যার দ্বারা কোনও কর্ম 


ঙাপ্তাহক বসুমতী 


চার ছুটিতে গেলেও ছুটতে যাবার 
আগে ও পরে যাতে এ কোটা পূর্ণ হয় তার 
ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর দপ্তরে 
কাজ পড়ে থাকতে পারে না, সে জন্য তাঁর 
বদলীতে অপরে সেই কোটা তুঙ্গে দেওয়ার 
দরুণ, ছুটি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি 
সেই হিসেব অনুসারে বিনা উপাঁর পাঁর- 
শ্রমকে বাড়তি কাজ বা «ওভার প্রডাকসন" 


দিয়ে ছুটিতে অবস্থানকালশীন বাদ যাওয়া 


কাজ তুলে দিতে বাধ্য থাককেন। গকাটা” 
সিস্টেম বলেই কেউ কোটা সম্পূর্ণ 
করার পর পাবেন না। পাবেন কাজের 
ধভান্ততে উপাঁর পাঁরশ্রামক এবং সেই 
পারিশ্রমিক দশটা-পাঁচটার মধ্যেই গণনা করা 
হবে কাজের সংখ্যার ভাঁত্ততে। এর ফলে 
দরুণ পুরস্কৃত হওয়ারও 
সুযোগ মিলবে । ‘কোটা'র হিসেব পূর্ণ 
কাজ্জের সূচারু সম্পাদনার 'ভাঁওতেই 
করতে হবে। অর্থাৎ ফাঁক রেখে ফাইল 
সাফ করে কোটা ধরা চলবে না। 

আর যেহেতু কাজ 'কোটা'র ভিত্তিতে 
গুণে তোলা হবে সেজন্য কাজের সংখ্যানু- 
সারে কমীর সংখ্যার অনুপাত 'ির্ধারণও 
সহজ হবে ও তারই ভাত্ততে কমশর 
সংখ্যা বাড়াতে হবে। কারও ওপর ওভার 
টাইম বাধ্যতামূলক করে কম'“সংখ্যা হাস 
করা যাবে না। 

আর এই সব ব্যবস্থা গৃহপত হলে, 


ক্রম ব্যতীত ফাইল নাড়ালে অপরাধী বলে 
গণ্য হবেন। একইভাবে অপরাধী fচাহৃত 
হবেন উচ্চপদস্থ অফিসারও। ফলে লাল 
'ফিতের ফাঁস পাঁরয়ে ঘুষের রাজা কায়েম 
করা সম্ভব হবে না। 


কিল্তু এমন অনেক বিভাগ থাকবেই - 


যেখানে 'আজে্ট' এবং প্রায়ারটি এডানো 
যায় না, যেমন স্বাস্থ্য বিভাগ, পুলিশ 
বিভাগ, বিচার বিভাগ ইঃ। সে ক্ষেত্রে 
ইমারজেম্সী বিভাগ সৃষ্টি করে সেই 
বিভাগে এই কেসশযলর প্রাথমিক 'ডালং 
হতে পারে। 

প্রতিটি কান্ত যদি দ্রুত হাধে সমাপ্ত 
হয় তখন জরুরী কাজের সংখ্যা হাস পাবে। 
এক সপ্তাহের আগে যে কেসগুলি না ডিল 
কবলেই নয়, সেগুলিই একমাত্র প্রায়রিটি 
পেতে পারবে, কোন উচ্চপদস্থ কমণি, 
এম-এল-এ অথবা মল্ীীবরের রেকমেস্ডেশনে 
নয়। আন্দেন্টের মেয়াদ পনের দিন এবং 
ইমিডিয়েটের মেয়াদ হবে এক মাসের মধ্যে 
যে কেসগুলি ডিল না করলেই নয় | বাঁক 
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তাঁরখ অনুসারে দুৃতভাবে কাজ এগোষে। 
জরুরী কাজের চান 'নার্ণিত হবে কাজের 
জরুরী গুরুত্বের ওপর, কারও খেয়াল- 
খুশির ওপর নয়। এতদ্‌সকেও যাঁদ কোন 
কাজে জরুরী ছাপ পড়ে, তবে যেখান 
থেকেই সে ছাপ আসুক না কেন যে কোন 
কর্মচারীর তা তুলে দিতে অস্বীকার করার 
লিখিত আঁধকার থাকবে এবং সে জন্য 
কারও ওপর কোন দোষারোপ আনয়ন করা 
চলবে না! বিভাগীয় দাযত্বের বোঝা যেমন 
থাকবে ছোট ছোট ফুানটের ওপব, তেগাঁন 
সেখানে কারও নাসিকা প্রবেশও চলবে না! 


এ গেলো প্রশাদীনক বিভাগে লাল 
(তের উচ্ছেদের একাঁট তাতক্ষাণক উপায় 
যা এখনই গ্রহণ করা যেতে পারে। 

ক্রমশ িভিল্ব দপ্তরে এবং লাইসেন্ম 


পারে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগমলর 
সমাজসচেতন কর্মীরা সাপ্তাহিক বসুমতার 
‘ভারতদর্শন’ বিভাগের সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে 
কোন রাজ্য থেকে উৎসাহী সমাজসচেতন 
ব্যানতর প্রস্তাব উপযুক্ত বিবেচনায় “ভারত” 
দর্শন’ বিভাগে প্রকাশিত হবে। 


দেশাই উবাচ 


অতএব দেশাই সাহেব সম্মুখ সমরে 


- তা প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জের রূপে উত্থাপিত 
- হয়েছে। ফাজটা ভালো হয় নি। একজন 


রাখা হবে। এতোকাল রাজ্যগলি কংগ্রেস 
কবলিত থাকায় রাজাবাসীর আর্ত 
কণ্ঠস্বর মুষ্টিমেয় িরোধশকশ্ঠের চশৎকার 
মাত হয়ে আকাশে-বাতাসে ভেসে বোঁড়য়েছে, 
ধিল্তু কোথাও কোথাও জনপ্রিয় সরকার 
জনপ্রিয় দাবি তুলে আজ সেই প্রত্যাখমত 


নেই, তাঁকে শূধবে ভাবতে হবেই। - 
রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতার দাবি 


‘তুলেছেন বাংলার অজয়-জ্যোঁত সরকার: 


যে দীবি উত্বাপত হয়েছিল . কেরালার়। 


- সৈ দাবি আজ মদত পাবে অনান্য 
*  অকংগ্রেসণ রাজা থেকিও | সৃতিরাং সে রাম 
- সে বাজদ্ব নেই। আরি-নেই-বলেই অতপতের 
- সহনশশীলতাও আজ একইভাবে জনগালের 


গণতন্ত্রী নেতার পক্ষে গপস্বার্ধের বিরূদ্ধে 
এমন উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ রাখা ভালো হয় নি। 

বলা বাহুল্য প্রীদেশাই সেটা যে একে- 
বারে না বোঝেন এমনও নয়। ‘তান 
বলেছেন, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা 
দিলে দেশের এক্য বিনষ্ট হবে। 
বিভিন্ন অবস্থায় কেন্দ্র যখনই বেকায়দায় 
পড়েছেন তখনই এঁক্যের জুজ তুলে 


- ধরার চেস্টা হয়েছে। দেশের লোকও 


শুধুমাত পৃতুলনাচের দর্শক নন। এঁক্ের 
জুজু-নর্তনে তাঁরা আর তেমন আমোদ 


পাচ্ছেন না। কারণ তাঁরা বুঝে ফেলেছেন, 
কয়েকটি পল্ষপাতপুষ্ট রাজ্য অপরাপর 


যাজ্যের সম্পদ হরণ করবার সংযোশ্ব পাচ্ছে 


বাজেট অধিবেশনে ' 


আলোচনা হতে পারে। এ ব্যাপারে আলো” 


চনার খসড়া আগে তোর করা ও প্রশাসন 


সংস্কার কাঁমশনের রপোর্ট টেবলে রাখারও 
প্রয়োজনপয়তাব ওপর জোর দেওয়া হযেছে 

প্রান্তন কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রীকামরাজ এ 
ব্যাপারে একটি মৃখামন্্ী সম্মেলনের 
আবশ্যকতা উপলব্ধ করেন! কামরাজঞ্ত 
ফেডারেল আবহাওয়া রচনার অনুকূলে 
চল্তা করছেন বলে ধারণা সৃষ্ট ফরাক্স _ 
চেষ্টা করেছেন। তানি দুটি পম্ধাতই: 
পরখ করতে চান:-(১) আলোচনার মাধ্যমে 


রাজ্যের ক্ষমতাবাদ্ধি (২) সংবধান 
সংশোধন। | | 
আলোচনার 'ভাত্ততে কনভেনশন তৈরি 


ক্ষমতা পূর্ণ সহযোগিতা করলে সেটাই হবে 


. জাতীয় স্বার্থের অন্দকুল। (২৩৩1৬৯) 
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একদল চীন সৈন্য দমনাঁদ্কি দ্বীপের. ওপর আক্রমণ চালানের. চেষ্টা, করছে, 


থেকে দই: জাহাজ ভার্ত সৈন্য) ট্যা্ক 
ও অন্যান্য সামারক 'জানিষ, পাঠানো 
হয়েছে। সরকারণ কর্তৃপক্ষ যতই বলুন 
না কেন য়ে, এওসেন এন্ডুওরেলসা ও 
“ওসেন এনাঁজ* জাহাজে, পূর্ব পাঁক- 
তানের জন্য যে' সৈন্য প্রেরণ করা" হয়েছে 
তা সাধারণ সৈন্যচলাচলের. অন্তভুক্ি, 
এ-কথা সবাই: বুঝবেন বে পূর্ব পাকি 
দতানেবা বিদ্রোহ দমনের অনাই এই ব্যবস্থা 
গ্রহণ' করা' হয়েছে? 
_.. এই সৈন্য প্রের়পেরা সংবাদ. পেয়ে. পূর্ব 
পাঁকস্তানের, সাধারপ মানুষ আরও. ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠেছে। এর প্রতিবাদে. ঢাকায় 
সার'ও' পশ্চিম, পাকিস্তানের” অধিবাসীদের 
ভাড়া করেছে। তাদের ধারণা হয়েছে; 
পর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারণা পশ্চিম 
পাকিস্তানের আধবাসাঁরাইং আও দৈন্য' 
পাঠাবার পরামর্শ দিয়েছে খবরে প্রকাশ; 
লঠ করে নিয়েছে। ইস্ট পাঠ্কস্তান 
বাইফেলস-এর অস্তাগারও লুঠ" হয়েছে। 
কমাস ধরেই পূর্ব পাকিস্তানে 
গোলমাল চলছেন শাম্তি-শৃজ্ষলা। বলে- 
এখন এখানে কিছু নেই। গোলটোবিল 
বৈঠক শেষ: হবার পর অবস্থার উন্নতি না 
হয়ে আরও অবনতি ঘটেছে। সংসদীয় 


গণতন্ব, পুনঃপ্রবততনের শসম্ধান্তেও জন- 
সাধারণ শান্ত হয় ি। বরং, পর্বে 
পাকিস্তানের জন্য, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন 
ও জনসংখ্যার ভাত্ততে সংসদে পূর্ব 
অগ্রাহ্য হওয়ায় মান নয আরও ক্ষেপে 
গেছে। নতুন, ক্যুর- বিক্ষোভ সর? হবার 
এই: কারণ পাকিস্তানের স্বরাম্ট্রমন্তী 
অইস-আ্যাডামরাল এ. আর খাঁ ন্বাকার 
করেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে আইন, ও 
শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন 

দুট লক্ষণীয়, রষয় হল. £ ৫১) পূর্ব 
বলম্বাঁদের, মধ্যে পারস্পারিক লড়াই, আর 
(২) হিংসার কার্যকলাপের পেছনে 
কায়েম স্বার্থের হাত। ভাসানাপল্থা- 


'দের- সঙ্গে, দাঁক্ষণপল্থীদেয়. সম্মূখসমর 


পার্তীপুরের, পথে পথে চরম. আকার 
ধারণ, করেছে।, উন্ভয়- পক্ষের, লোকেরাই 
বন্দুর নিয়ে লডেছে। এরকম ঘটনা 
আরও নানা, জায়গায় ঘটেছেএ প্রগণতশশল 


চাঁলত করতে. চান, 'ঁকল্ত্‌ এবারের 
বিক্ষোভ; যেরূপ হিংস্র আকার ধারণ 
করেছে তা. তাঁরা চান বন! এই কথাই 
আবার বলেছেন শেখ মুজিবর রহমান । 


এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার উঁধা 
আয়ুব খাঁর মতলব কিঃ তাঁরা তো 
সংসদীয় গণতন্ত্র দাবি মেনে নয়েছেন। 
কেন্দ্রীয় আইনমন্মা সৈয়দ এস এম জাফর 
বলেছেন, আর কয়েক- দিনের মধ্যেই 
সংবিধান সংশোধনের বিল জাতীয় পরি- 
মদে উত্থাপন, করা হবে। সংশোধনী 
{বলের মল বিষয়গুলিও প্রকাশ করা 
হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় নিয়মতান্িক 


রাম্টপ্রধানরূপে' একজন শীনর্বাচিত্ত 
রাষ্টপাত থাকবেন। "তান, আইনসভা 


এহালর, সদস্যদের ভোটে বনর্বাচিত 
হবেনা আইনসভাব সদস্যদের কাছে 
দাঁব, একাঁট মাম্মপারষদ ও প্রধানমন্তীী 
থারুরেন। প্রধানমন্জপই- হরেন” প্রকৃত 
শাসন-প্রধান। কেন্দ্র ও প্রদেশের। মধ্যে 
ক্ষমতা বস্টন' করা' হবে। প্রাদেশিক 
করবে না।' 

এই সব দাঁব মেনে নিয়ে নতুন 
দনর্বাচনের প্রাঁতশ্রাত দেবার পর হঠাৎ 
আধুব সরকার চণ্ডনশীতির আশ্রয় গ্রহণ 
করলেন কেন এই প্রশ্নের জবাব 
শদয়েছেন জুলাফকার আলি ভাটা? 
তান বলেছেন, যাবার আগে, পাঁক- 
স্ভানের কর্তৃত্ব আয়বব-দেশের শিজ্পপাঁত- 
দের হাতে দয়ে যেতে চান। তারই জন্য 
এই কাণ্ড।' এমন আশংকা করা হচ্ছে, 
আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে শেষ পর্যন্ত 
আর. এক সামারক চরের হাতে ক্ষমতা 
হড্তান্তাঁরত হবে। আয়ুব গেলেও তাঁর 
জায়গার আর এক আয়ুব আসবেন 


জনগণের শ্রাতানাধদের হাতে ক্ষমতা 
আসবে না। 

{কচ্তু আল্নঃবশাহধর পক্ষে কি তা 
ফরা সম্ভব হবেঃ জনসাধারণের বিক্ষোভ 
যেভাবে ফেটে পড়েছে, তাতে চাকা উল্টে 
দেওয়া শন্ত। পশ্চিম পাকিস্তানেও আজ 
চরম বিক্ষোভ। 


ছিলেন, ফ্রান্সে স্বাভাবক অবস্থা ধফরে 


এল. এবং দ্য গলের কর্তৃত্ব দেশে স্প্রাত- 


স্ঠিত হল। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বাম- 
পন্ধীরা নির্বাচনে যে মার খেয়েছে, 
তাতে তাদের আর উঠে দাঁড়াতে হবে না। 

কিন্তু এই ধারণা যে কত ভুল, গত 
সপ্তাহে তার প্রমাণ পাওষা গেছে। সারা 


কেন্দ্রীয় ট্রেড ফুনিয়ন সংস্থাগ্ীলব পক্ষ 
থেকে জানিয়ে দেওযা হযেছে, এই প্রতশক 
ধর্মঘট বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি মাত্র । 
তাঁরা সবকারকে সতর্ক কবে 'দচ্ছেন, 
এখনও যদি সরকার তাঁদের দা?ব মেনে 
না নেন, তবে সারা দেশে আগনে জ্বলবে । 


দপ্তাহক বসুমত 


এবং প্রাতিশ্রাত "দিয়েছিলেন, মার্চ, 
১৯৬৯-তে আবার তাঁদের মজুরী 
বাঁদ্ধর দাঁব বিবেচনা করা হবে। সেই 
কথা মত মার্চ মাস এলে শ্রামক নেতাদের 


ফ্যুভ্‌ দ্য মারৃভিল এই দাবিকে সম্পূর্ণ 
অবাস্তব ও: গ্রহণের অযোগ্য বলে বাতিল 
করেছেন। এব জবাবে ক্রুদ্ধ শ্রামক 
নেতারা প্রধানমন্ীর বৈঠক ত্যাগ করে 
চলে আসেন এবং কমিউনিস্ট অ-কমিউ- 
নস্ট সব ট্রেড ফ্ানয়ন সংগঠন একযোগে 
ধর্মঘটের আহবান জ্বানান। 

ধর্মঘট মোটামুটি শাল্তপূর্ণ 
হয়েছে। প্যারসের মিছিলে এক 
লক্ষেরও বোঁশ শ্রামক যোগ 'দয়েছে। 


- অবশ্য কছু মাওপম্থশ ছাত্র এই 


মনে হচ্ছে। 

দা গালর বিরাট বাজত্ব ক এবারও 
শবক্ষোভ দমন করতে সক্ষম হাব 2 যতক্ষণ 
না দা গলেব যোগ্য িকম্পেব সম্ধান 
পাওযা যাচ্ছে, ততক্ষণ দা গলেব প্রভাব 
আঁতরুম করা শন্ত। 


শোয়ে যলিয়ন £ 


দমন্কি দ্বীপের ওপর চশনা আক্ল- 
মণের বরাত হয় নি। মস্কো রোঁডও ১ 
থেকে বলা হয়েছে, ১৮ই মার্চ মঙ্গলবার - 
আবার উস্দার নদীর মুখে বরফুজমা এক 
মাইল দীর্ঘ এই সোভয়েট দ্বীপে চীনা 
হানাদাররা আক্রমণ করেছে। সন্ধ্যাবেলায় 
এই আক্রমণ সুরু হয় এবং কয়েক ঘন্টা 
ধরে একটানা গুলীবর্ধণ চলে। 

চীন সহজে সোভিষেট ফ্ানয়নকে 
ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। “চেনা- 
পাও দ্বীপের ওপর সোভিষেট শোধন- 


দয়েছে। 
থেকে বলা হযেছে (১৬ই মার্চ), সোভি- 
ফেট শোধনবাদীরা যাঁদ এখনও ক্ষান্ত না 
হয়, তাহলে সত্তব কোট চীনা জনগণ" 
তাদের শনাশ্চহ” করবে। 

চশনা হামলার মোকাঁবলা করার জন্য 
সোঁভিয়েট য্ানয়ন দমনাঁস্ক ও স"মান্তের 
সর্ব ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ববেছে। 
কিন্ত তার চেয়েও তারা জোর দিয়েছে 
কূটনৌতিক তৎপরতার ওপর ।, সোভিৎ 
কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চীনের 
বিরদ্ধে তাঁদের বক্তব্য সাবস্তারে বাখ- 
ছেন। ' লন্ডন, প্যারস, ওষাঁশিংটন,' 
অটোয়া সর্বন্ন। এমন কি পশ্চিম জার্মান? 
সরকার, যার অস্তিত্বই সোভিয়েট নিয়ন 
স্বীকার করতে চান‘ না, তাদের কাছেও 
হাঁজর হয়ে তাঁরা চীনাদের গালমন্দ 
করেছেন। বনে পটিচম জার্মানীর 
চ্যান্সেলার কুর্ট জর্জ 'কাঁসংগারের সঙ্গে, 
সাক্ষাৎ করে সোভিষেট রাষ্ট্রদুত সারা-। 
পাঁকন দশর্ঘ সময় ধরে চনা হামলার 
বর্ণনা 'দিষেছেন। 

কূটনশীতর ইতিহাসে, চীন-সোভি* 
যেট সম্পর্কের ক্ষেত্রে এব্যাপার সম্পর্ণ! 
নতুন। চাঁন-সোভয়েট মতাববোধ অনেক 
দন ধরেই চলছে। ককল্তু পশ্চিমাদের 
দরজায় গিয়ে চীনের বিরুদ্ধে সরকারী- 
ভাবে এভাবে দরবার করা সোভয়েট 
য্নিষনের পক্ষেও এই প্রথম 1. : 

‘পাঁজবাদঁ’ দেশগ্যঁলর কাথে 
ব্যাপারটি উপভোগ্য, সন্দেহ নেই। 


(২৩ ৩ ৬৯) 


= _* কহা 7 তু না দন্ড 





- ধলেছেন। ৪০৮০8 
কিছুটা অখাশি ? i 


টতব। সত্য বলতে ক 0.7). একটি 


মূল বিভাগ । 
পি, ডর, ভি, 
সর্রকারী বাঁড় তোর করা ও রক্ষণা- 
বেক্ষণ করা এবং কোনও কোনও 


এর ছধ্যে কতকগুলি 


খুশি-অখ.শির 
প্রশ্নই ওঠে না। তবে জামাকে অথাৎ 
এস-ইউ-সিকে পূর্তীবভাগ দেওয়ায় 


= এম-ইউ-সি দলের পক্ষ থেকে একটি 


ছল্সব্য আছে । সে বন্তবটি সংবাদপর্রে 


«i আন জান, চিনে 


ওয়ার্কস-এর কাজ 





7 বিভাগের 
বহু দণন। এবং জে দাম দনধ্শিত 


লংক্কান্ত। কেবলমান্ আমলাভক্ত্র”ও 
আমলাতা্দ্িক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর 
ধরে দনশীত দূর করা যাবে না। 
দুন্শীত দূর করতে হলে অনসাধা- 
য়ণের সক্রিয় ভুাঁসকা থাকা চাই। এবং 


ভার অন্য ব্যাপক গণ-আন্দোলনও ' 
. গাড়ে ভোলা দরকার । - 


আশা করব, 
যৃন্তয়প্ট: এবিষয়ে ‘কংক্তাঁট মেজার+ 
গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে এই কারণে 
যে, কেবলদান পপি, ডর, ভি রিভাগই 
ময়, প্রশাসনের সর্বস্তরেই দুনশণত 
িদ্যমান। এবং প্রশাসনকে- পাচ্ছ 
করার কথা যড্তক্রণ্ট ভার কর্সসূচতে 


'এ্যাসোসিয়েশন-গযাঁলর সাহাষ্য 
আম কর্মচারীদের সহ্গে . সাক্ষাৎ 


চরাব জন্য তাঁদের আফ্তরিক সহ- 


যোগিভা কামনা করছি। দলঈধৃতর 


যেসব ঘটনা ' তাঁরা জালেন, সেই সব 
ঘটনা যঁদি তাঁরা আমাদের জানান 
তাহলে সেই সব বিষয়ে ঘখোপহ্যত্ত 


সরকারের সঙ্গে সহযে!গিতা করবেন 
এুনীশতর ঘটনা কারো জানা থাকর্শে 
[ভান আমাদের সে-্ঘটনা জানান-_এই 


অনুনুঘায়শী কাজ হচ্ছে কি না-উপয্ত 
সাল-সশলা দেওয়া হচ্ছে কি না-« 
কোনও দুনীণভর আশ্রয় গ্রহণ করা 


হচ্ছে কি না ইত্যাদি ভারা দেখলে 


এবং ছুনর্শীতর কাজ বন্ধ করার জন] 
জনমত'ও জনাবিক্ষোভের চাপ সাপ 
করলে দন্ত কমতে পারে। জন 
সাধারণের কাছে সে আবেদনও আগ 
করেছি। আমাদের দল এস-ইউ-দি 
দৃনণীত সম্পর্কে উপরোস্ত তিনদফা 
কাজের. কথা-ডেবেছেন। এছাড়া অনা 


লব পল্ধার '‘কংক্রঁট মেজার+ যয়ন্ত 
. ফ্ন্টকে গ্রহণ করুতে হবে। যডুস্তফ্রপ্ট 


এই সব কংকাট মেজার' গ্রহণ করলে 
কারে দরের করাই হানি অধর 


অবস্থাটা হল আধ পয়সা দিয়ে 


হয়েছে--তাতে তুতীয় পণ্চবার্ষক 


-কমাপ্রট করা যাবে না--নতুন নামত 
তৈরি বা মেরামত 'করার কথা দূরে 


থাকং। 


বাবস্থা অবলম্বন করা যাবে। দ্বিতীয়ত প্রঃ। A EAA 


"ধুপ, ডর ছি বিভাগের দৈনন্দিন 


কাজ-কার্বার কিনপ্রান্উর'-দের সাথে। 
ফলট্রন্ট পেতে হয়, লেন টাকা পেতে 
হয়। এবং কন্টাষ্টর সেরে নাম 
খাবার সময় টাকা দিতে ছয়-_এটা 
অপমানকর অবচ্থা। কোনও আত্ম- 
ঘাদাস্ম্পয ঘাতককে এই অপমানকর 
মবস্থায় নিযে যাওয়া উচিত নয়ন 
তাই তাঁদের কাছেও আমার আবেদন 


সু দুনিত দূর করাল স্াপারে তাঁরা 


2৫১৩ 


তোঁর হচ্ছে_তার দায়িত্ব পোর্ট কাঁম- 


শনার্স নিচ্ছেন। আপনার ব্ভাগের 
ওপর এ-পুজ তৈরির দায়িত্ব থাকলে 
কৈমন হত? ' 


উঃ। শপ, ডক, ডি পুল তৈরি করে। 


পাঁবকল্পনা সঙ্কুচিত হওয়ায় এই 
{বিভাগের অনেক কাজ কমে থেছে। 
গপ, ডন, ভি-র স্টাফদের উপযন্ত 
কাজ নেই-টেকনিক্যালি সারপ্লাস'। 
ঘাঁদও এদের ছাঁটাই করার কথা হচ্ছে 


না-তবে এদের যথাযথভাবে ব্যবহার 


ই রী নতুন হাওড়া গু ্ুঃ PE OE NEEM 2 BEN বভাগের যোগ্য ' ব্যান্তিকে প্রমোশন 
. ঠতোরর কাজ আমাদের হাতে দেওয়া” ঘাইরেব্ আন্দোলনকে জোরদার করার দিয়ে, পূরণ করতে. চাই। নতুন যা 
-হত। আমাদের হাতে থাকলে জন্যই আসা। এই লশমাবদ্য লোক নেওয়া হবে সেটা 'দিচর 
হয়ত ব্যয়ও কিছ কমত। কারণ" ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু পাঁর_তা দিকে হওয়াই ভাল। ৪ 


'পোটকমিশনা্স“-দের বহু নতুন লোক “সন্‌সিয়ারাল’ করব। | প্রঃ .আপনার বিভাগে. নতুন কোনও 
লোক নিয়োগ করতে হচ্ছে, যা করতে প্রঃ প্রধানত আপনার বিভাগের কাজ : ' কাজের পাঁরকল্পনা আছে কি? . 
হলে. পি, ডর ডি-ব্র'করতে হত না। - কি কি? খত সমদ্ত িস্রিই হীজনীয়ারদের 


শরজ' তৈরি করার কাজের' পূর্ব উঃ রাস্তা তৈরি. করা, মেরাসত- করা ডেকোঁছ। ২১শে মার্চ ওদের সঙ্গে - 


াছিজদা ওদের আহে করা ইত্যাদি। বিশ বছর ধরে কাজ/  বসব। রোড 'ডল্টাবউশল ' যাতে 
আমার জানা নেই। - - খ্যবই: কস, হয়েছে। রাস্তা লিয়ে ভিকসত হয়--ভা দেখব। তৃতগয় 
J } A 


গঢ়ক বিভাগের রুমন . অনেকেই ধন নিজ এলাকায়" ডাল ' পৃহশত. কাজগলো-যো এখনও শেষ 


7. ভাল ব্রান্তা তৈরি “করেছেন? হয় লি) আগে শেষ , করতে হবে। 
এলাকায় কাজ: প্রকৃতপক্ষে কিছুই হয়--তা দেখতে: হবে। কগ্রেসের 
হয় নি / আমলের মত অন্যায় কিছুতেই হতে 

প্রঃ দুন্শতি দূর করার" জন্য কি দেব না। গেটা রাজ্য লিয়ে যে বিষয়ে 
করবেন? : দান পরিকল্পনা করতে) 


উ৪ আমাদের চিন্তায় আছে যে; মদ চাইীছি। 
সম্ভব. হয়"তবে ক্টাষ্টারী সিষ্টেম প্রঃ টাকা যথেণ্ট না পেলে আপনার 
ভুলে দিয়ে সরাসার সরকার এসব বিভাগে নতুন কাজ-করা সম্ভব নয়। 
কাজের দায়িত্ব, নিলে, ভাল হবে। বহু কর্মচারী হয়তো 'সারপ্লাসা 
এটা শষ্য চিদ্ভাই। য্তফরন্টের সত, .. হবে। তাঁদের কি করবেন? 
মাশ্রিসভার মত. পেলে ভবে এই উঃ 'সারপ্রাস’ হবে হয়তো। তবে ছাঁটাই 
-গিচন্তাকে কার্যে পরিণত করা যেতে করার, প্রচ্তাব আমার লেই। 
পারে। এ-প্রসম্গে ছোট ছোট ঠিকে- প্রঃ 'হাইওয়েজ তোর করার কোনও 
দারদের কথা একটু আলাদা করে পারকল্পনা আছে ক? 

& আপাঁন এবারই তো প্রথম বিধান - ভাবতে হবে” কারপ-তাদের জর্ীবকা উঃ না কিছ; নেই। কেন্দ্র সরকার 





সভায় নির্বাচিত হলেন। রাম্টমন্তীও এরই ওপর নিভ'রশণল। টাকা না দিলে কিছ; হবে ল'। ৃ 
হয়েছেন। মান্তিত্ব কেমন জঙ্গাছে 2:7৮ এই ধবভাগের উচ; পদগনলো -১৯শে মার্চ ৬৯ -১ 
গলে রেশিও সা? 5172.4 ন কলেমা, 


ভামুমতশব্' খেলা - রর 








পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 'পি-এস-পি দলের 
আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব ঘটনা দেখে 
বেশ ভাঁব্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিছ্তু 


যেই মাইকেল রচনাসম্ভারখাঁন হাতে - 


'নিয়ে বসলাম, তখন দেখলাম বেশ মিলে 


তবে সাম্ষনার কথা এই যে, বংশে 


সম্মেলনের ধ্াতাট প্রস্তাব, প্রাতাট 
২৫১৫ 


বাক্য শুনেছিলাম--আর কলকাতায় বর্গ 
আর একবার নতুন 'পি-এস-পি দলের 
সব নেতার সব বস্তব্য আর সব প্রস্তাব 
শুনলাম। রায়গঞ্জ সম্মেলনে যে নেতৃত্ব 
সেই দিন রাজ্য বিধানসভাব 


ভাবে আক্রমণ করে পরোক্ষে রাজাপালের ' 
সম্মেলনে সেই রাজ্যপালাকে নিন্দা করা ' 
তো হলই আর রাজ্মাপালের সমর্থন-' 


কারীদের সোজা বলে দেওয়া হল-এ*রা 


হলেন কংগ্রেসের অনচর। 


যেমন ভুবেছে, সরকারী পি-এস-পি দলও 
সেইভাবে ভূবেছে। কংগ্রেস তব বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে সামান্য ভোটে হেরেছে. কিন্ত 


ভগ 


হহহাওছ পু এলংসত। 
সর্বভারতশয় নাতি, নিয়ম, নেতৃত্ব ও 
সংবধানকে সম্পূর্ণরূপে অমান্য ও 


কংগ্রেসের লেজুড বা্তি করতে গিয়ে অগ্রাহ্য কবে কাঁথি থেকে নির্বাচিত চার- 


ধারা পার্টিকে ড্বিয়েছে-তারাই আজ জন এম এল এ এবং তাদের কয়েকজন 
সহযোগী পার্টিকে লোকচক্ষে হেয় করে 


আবার যুত্তফ্রণ্টে যোগদানের সিদ্ধান্তের 
[বরোধিতা করে পরোক্ষে বিধানসভায় পার্টর মধ্যে বিভেদ সৃষ্ট ও পার্টিকে 
নলকে কংগ্রেসের পিছনেই বাঁসয়ে রাখতে _ভাঙবার চক্রান্তে উদ্যত হয়েছে । শনবন- 


- চায়। অথচ পাটির যে অংশ যুক্তফন্টের চনের ফল প্রকাশের সঙ্গো 'সঙ্গে জেলা . 


সব কয়জন শুধু জয়ী হয় 'ি- 
হংগ্েসকে বিপুল . ভোটে পরাজিত 
করেছে। শেষ এইখানে নয়- শ্রীসুধীর কোনরূপ 

দাস বা শ্রীবিভূঁত পাহাড়ী স্পষ্ট আঁভ- সর্বস্তরের নত ও নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য 
যোগ করলেন জনৈক নেতার নাম করে করে কাঁথর চারজন এম এল এ কয়েকজন 


ও সর্বভারতীয় 


যে, তান, বহুক্ষেত্রে যন্ষফণ্টপন্থী ি-এস-পি সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে সরাসার . 


শপি-এস-ঁপ প্রার্থীদের, ভোট দিতে না ফুন্ত্রণ্ট নেতাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন 
বলে কংগ্রেসীকে ভোট দিতে বলেছেন। ও জাতশয় পাঁরষদের নপীতি অগ্রাহ্য করে 

যা'হোক সম্মেলন হয়ে গেছে। রাজ্যে - বযস্ধফ়ণ্টে যোগদান ও আঁন্মত্ব গ্রহণের পক্ষে 
এখন দুই ি-এস-পি বতমান।, কিন্তু মত জানিয়ে এসেছেন। তার পর থেকে 


২৫টি এই সদস্যরা পার্টির বিনা" অনুমতিতে - 


হতে . পারে না, পঁশ্চমবঙ্গে 
রাজনৈঁতক দল আছে-না হয় আর ফ্ুক্তফরন্টের বৈঠকে যোগ 'দিতে-ও-বিধান- 
একাঁট বৃদ্ধ পেল, িষ্তু আকর্ষপাঁয় সভায় য্ক্তক্রন্টের বেশে বসতে . "আরম্ভ 
হলো এই দুই পার্টির একের সম্পর্কে ফরেছেন। মান্বিত লাভের উগ্র আকাষ্ক্ষায় 
অপরের মনোভাব ও নীতি নিয়ে। অই চারজন.এম এল এ এবং তাঁদের সহ- 
. ১১৬৪ 


করলেন। 'অর্থাৎ_ক দর্পন, বক কেরল, - পি-এম-পি'র নামে ' একটি . সম্মেলন 
কি পশ্চিমবঙ্গ সর্বস্তরে আলাদা হয়ে আহবান করেছেন! 


দুই পাটি কিন্তু কেন্দ্রীয় প-এস-পির 
নেতৃত্ব মেনে নিয়ে,-কমন্সুচী মেনে নিয়ে £প-এস-প'কৈ বিভক্ত করার চক্রাদ্তে 


এমন ক মূল পার্টির অংশ শৃহসাবে অগ্রসর, বাংলার সমাজবাদদী আন্দোলনকে . 


নিজেদেব ঘোষণা করে গোঁরব অনুভব ধংস করতে উদাত হযেছে! দলত্যাগে 


্গীড়াঙ্গের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় নেতাদের কবতে হবে? 


বিরুদ্ধে এই ক্ষেত্রে ব্যাতরম হল কেন্দ্রীয় প-এস-পি সম্মেলনে যাতে পি-এস-পি - 


নেতক্বেয় প্রত "কান ক্ষোভ বা অনাস্থা সদসাবা যোগদান ‘না করে সেইজন্য 
নেই। 
পাটি গড়তে গিয়ে মার্কসবাদী কম্নিস্ট তুলুন? 

নেতারা যে আঁভদ্যাগ, এনেছিলেন, সেই শীসুনীল দাসের এঈ সতর্কবাণী, এই 


কামা গঠন করে ১৬ই মার্চ: : 
ওই যুগগসা্ধক্ষণে - 


. গৈলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আভিনব হল মাঁল্বত্বের লোভে একদল দর্বলাচত্ত ব্যাস্ত . ফরে 
শুধু দলশীয় নীতির বিরোধিতা নয়, . নাতক 


ভবে সেদিন গাক্স'বাদ কমণেন্ট : প্রতিটি পার্টিকে সচেতন করে 


হের প্রাতপণ্ধ করার অপরাধ. স্থালনের . 
কোন চেস্টা না করে এই নেতত অন্ধ . 
আক্রোশে পার্টির সক্রিয় ও প্রঙ্গতিশীল ' 
অংশকে পার্টি থেকে বিতাড়িত করার 


করা. হচ্ছে। ওই - 
পাটির - স্বার্থেই পার্টি কমাঁদের 
এই বিপথগামী _ নেতৃত্বকে অপসারিত 


এাঁগয়ে আসতে হবে? 
এই হল দুই পক্ষের সওযাল-জবাব | 
ব্রেক পক্ষ বলাচন--এজদল- শবভেদপল্থখ, - 


- চক্রান্ত সরু কারছে। এই জঘন্য 
পাটস্বার্থপবরোধী কাজে- কেন্দ্র 
- নেতত্বের - একটি অংশকেও : ব্যবহার - 
অবস্থার 


করে সবল নেতত্ব গ্রহণের দায়িত্ব নিতে 


মান্বত্বকাম পাটণক ভাঙছে আর একএ ২ 


7 - দল বলছেন-একদল  শ্বাচ্ছিতর তাজা, - 


পাটিংস্বার্থ বিরোধী ি-প থগাআী 
নেতত্বকে অপসাবণ কার পার্টিকে পুন- 


8 


পা কর্স-দোষে, তাষ,, লা 
এ কনক জক্কা রাজ, মাঁজলা আপান। 
আব একজন বঙ্গাছন-- ' 

" "রাবসনন্দন আম, নার নে 


~~ 
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পাম; 'এ চির দুঃখ রাহল'রে মনে)” 
পি-এস-পি দলনেতা শ্রীসমর গহ 
তাওয়ান-মাকাও' থেকে সুরু করে তিব্বত 
পর্যক্ত সর্বত্র মুজ্িব্দ্ধ পাঁরচালনার 
থা; আর. তান, কি না আজ আহত 
হবেন শ্রীবিদ্যং বসু, শ্রীসুধীর দাসের 


ফাছে। ‘রাজ্যে. দুই পি-এসঘপ হল-এটা দি 


আন 


সাপ্তাহক বসুমতী 


ইতিহাসের চাঁহদা পুরণেই হল, কিন্তু 
তার চেয়ে বড় দ্রীজেডী হল এই" য়ে, 





ছেটবেতা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করতে 


দ্র বয়স পর্যন্ত দ্রাত সুস্থ, সবল, 
. সুন্দর ও মাড়ি স্তদ্বঢ় থাক ৷ মুখ ্বচ্ভ্র 





সাধনা, উবধ্ালক-ঢাকা। 

কলিকাতা-৪৮ 
হহাক্ষ ভা বোগেশ চন ঘোষ, এম.এ 
জাবুবেদ-শীন্্ী, একাসি-এস! (লণ্ডন)) - + 
প্রম.সিএস: (জাসেরিক) ভাগজপুর' কছেজেছ! 
হস৭ শাস্ত্রের ভূতপুর অধ্যাপক ৪ 


ও দুৰ্গন্ধমুক্ত হয় ॥ 


ক্লিকাতাকেন্রযহ 
ভাট নরেশ, চন্ত্র'ঘোষ, এম.বি.-বি.এক কাল) আযফুবদোচার 


২৬৯৭ 





ঘতক্রশ্চের ফম'সুচার ভৃতায় দফা 
তিনাট ভাগে 'বিতন্ত। এই দফায় রাজ্যের 
খাদ্য উৎপাদন, কৃষি এবং সেচের উন্নয়নের . 
কথা বলা হয়েছে। ॥ 

কর্মসচীতে বলা হয়েছে কে) যুত্ত- 
ফন্ট সরকার খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির - 
প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, 
চেস্টা করবে খাদাশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার 
জন্য। এজন্য কৃষকদের সার, ধীজ, কীট 
নাশক ওষধ এবং উন্নত জাতের পশ্‌ 
বিতরণ করে সাহায্য করবে। কৃঁষখখণ 
বেশি করে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেবে যাতে কেন্দ্রীয় 
সরকার ব্যাক্কগুলোকে জাতীয়করণ করতে 
বাধ্য হয়। কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম এবং 
বাজ্গার সষ্টির চেষ্টা করবে। পাট উৎপাদক- 
দের লাভজ্জনক দাম দেওয়া এবং রাজোর 
'নিয়ল্ণাধীনে পাটের বাজার স্টক রাখার ং 
ব্যবস্থা করা হবে। কৃষিযোগ্য সমস্ত 
পাঁতত জাম উদ্ধার করা হবে এবং অকৃষি 
কাজে কৃষিজমি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে ', Hl 
না। ভূমি ক্ষয় নিবারণের জন্যও প্রয়ো- ৯ 
জনয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 

কৃষির ব্যাপারে আধুনিক যন্মপাতির 
প্রয়োগ এবং জ্রামতে একাধিক ফসল উৎ- _ 
পাদনের ব্যবস্থা করা হবে। 

খে) যুক্তফ্রন্ট সরকার আরও বোঁশ 
জাগ সেচের অন্তভূক্ত করার সমস্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ রুরবে এবং এজ্রন্য ছোট, সাকার এবং 
শলফট সেচের বাবস্থা করা হবে। মজা- 
ডোবা প্রকুর প্ুনঃসংস্কার করে কাজে 
লাগানো হবে। এ ছাড়া বন্যা নিয়ল্মণের 
সমস্ত প্রয়োজনীষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।, আমল সংস্কার। ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের 

গা) যুত্তফণ্ট, সরকার বন সংরক্ষণের থ্যাপারে ফ্রন্টের কর্মসূচীতে একাঁটি পৃথক 
সমস্ত বাবস্থাই গ্রহণ করবে। বন এলাকায় দফা আছে। পরে আমরা এই ব্যাপারে 
যাঁরা বাস করেন এবং " শ্রালাচনা করবো। তবে এখানে প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যেতে পারে ইতোমধ্যেই যুস্ত- 
কষ্ট সরকারের ভূমি ও ভূমি য়াজস্বমন্মশ 
শ্রীহরেকৃষ কোঙার এই ব্যাপারে সরকার 
নশীতর আভাস “দিয়েছেন। জমিতে কৃষকের 
স্বত্ব সাব্যস্ত করা, বগর্পদার উচ্ছেদ বন্ধ, 
দের মধ্যে জাম বিতরণের কথা বলা হয়েছে। 





(ঘ) যুগ্তফণ্ট সরকার পশুপালন এবং 
পোল্দ্রী-ফাঁর্মং-এর ব্যবস্থাঁদ গ্রহণ করবে। 
বৃহত্তর কলকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ 
পাঁরকল্পনাকে পুনগঠিন ফরা হবে এবং 
বাজ্যের অন্যরও অনুরূপ পরিকল্পনা কার্য- 


কথা বলা হয়েছে ভাতে নতুন কথা দু 
নেই। 4 
এই ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 
সি 
সত্যই রাজ্য 'সরকাব করতে চান তাহলে 
কষিদপ্তরের প্রশাসানক কাঠামোর ব্যাপক 
পাঁরবর্তন করা প্রয়োজন? কৃঁষিসেচ ও 
পশুপালন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা 
না করলে কোন একটি কর্মসূচপও রূপায়ণ 
সম্ভব নর। নিচু স্তরে ববি ভি ও-র ওপর 
সমস্ত কাজের পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত 
থাকলে কোন কাজই সম্ভবপর নয়॥ 
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প্রত্যেকেই জানেন রাজ্যের আয় কত 
সশীমত। ব্যাপক কোন পরিকম্পনা কার্ষ'- 
করণ করা সম্ভব নয় অর্থাভাবে! সাধারণ 


সদ্ব্যবহার হোত না। লাল ফিতাব বাঁধনের 
করণ করা হয় ি।' কৃষকদের হাতে সার 
যা কৃষিধণ যখন গিয়ে পেণঁছোয় তখন 
চাষের মরশুম শেষ। তারপর এই বাপারে 


, দুনাঁীত এখন প্রায় প্রবাদবাক্যে পাঁরণত। 


যাদের মাধ্যমে বীজ, সার বা অন্যান্য জানিস 
দ্বতরণ করা হত তাদের সততা সম্পর্কে 


সরবরাহ অক্ষু্ রাখার জন্য! এ ছাড়া, 





৯১৪৮ 


সালে পাঁশ্চমবঙ্গের 
WBECUTA (West Bengal 


College and University 
Teachers Association), ABTA 


রায় এবং এ বব টি এ-র সাধারণ সম্পাদিকা 
_ অনিলা দেবীর সঞ্গে তখন এ বিষয়ে কিছু 
- আলোচনা করবার অবকাশ পেয়েছিলাম । 
আক্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপাঁর- 
- হ্ততনের সঙ্গে শ্রীরায় বাংলার নতুন িক্ষা- 
- মন্ত্রী হয়ে এসেছেন। খুব স্বাভাবিক 


প্যাঁলশের হাতে বন্দী হয়ে *৩৭ সাল 


বাড়তেই নজরবন্দী করে রাখা হয়? 
১৯৪০ সালে বার্মায় চলে যান। ৪১ 
সালের ডসেম্বর মাসে হাঁটাপথে বার্ণ 
থেকে সীতাকশ্ডে ফিরে আসেন এবং সে 
স্কুলে তান স্কুল-শিক্ষা সমাপ্ত করেছিজেন, 
সেখানেই শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ কবেন। 
১৯৪৬ সাজের দাঙ্গার মুখে ২৪ পরগনা 
জেলার বাঁসরহাট মহকমায় চলে আসেন। 
এখানে এসে কাটিয়াহাটে তানি একটি সকল 


" গড়ে তোলেন! বিজিত আল্দোলনে তাঁর 


ছিস্লা উল্লেখযোগ্য ভমকা। ১৯৫০ সালে 
তাঁকে ২৪ পরগনা জেলা থেকে বাহচ্কার 
করা হয়েছিলো । . ৬৭ সালের নির্বাচনেই 
প্রথম বিধানসভায় আসেন। মধ্যবর্তী“ 
নির্বাচনেও স্বরূপনগর কেন্দু থেকে তানি 
বিধানসভায় নির্বাচিত। শিক্ষাজগতের 
সঙ্গে তাঁর দশর্ঘকালের সংযোগ । স্কুল 
বোর্ডের দুন্শীত সম্পর্কে তান অনেক 
কথা বললেন । প্রাইমারী পাঠ্য-পুস্ডক নিরে 
বললেন। প্রাইমারী পাঠ্য-পুস্তক য়ে 


.ন্যারজনক কালোবাজ্ঞারশর কথাও বললেন । 


বললেন অবিলম্বে এর {বাহত হওয়া 
আবশ্যক। কোনো ordinance 
মাধ্যমে স্কুল বোর্ডকে করায়ন্ত করা সম্ভব 
হলে আঁবিলম্বে ফরা উচিত। তবে খুব 
সম্ভব তা সম্ভব নয়। সেক্গেরে বিধান- 
সভায় প্রয়োজনীয় দিল আনতে দোর করা 
ঠিক নয়। এ সম্পর্কে প্রার্থামক কাজ ?হসাবে 


২৫১৯ 


reformation-eর সধামে 
একে advisory committee হলা 
অনমোদন করা যায়। 

হায়ার সেকেন্ডারদ স্কুলে ১২শ শ্রেণীর 
প্রচলন সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর সাম্প্রতিক 
বিবৃতির প্রত শ্রীসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করলাম। ভিন জানালেন বর্তমান পাঁর- 
প্রেক্ষিতে এ পারিকষ্পনা কার্যকর করা 
সম্ভব বলে তান মনে করেন না। হলে 


শ্রীসাঈদ বাদুাড়য়া কেন্দ থেকে বিধানসভায় | 


এবং পরে কার্যকরী সভাপতে হন। ১১৪৬. 
6০ এবং 8৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাল্ার 


সময়ে জশবন বিপন্ন করেও, শান্তসেনা 
হিসাবে বিপন্ন 'হন্দু-মুসলমানের পাশে 
য়ে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৫০ সালে গৃহহীন 
দহন্দ,-গ্ুদলমান উদ্বাস্তুদের প্ৰলর্বাসনের 
অল্দোলনে তিনি ছিলেন ইউ {সি আর স-র 
সহ-দভাপাঁত। *৫১ সালে ' কলকাতা 
ঘল্দরের_ হাজার হাজার জাহাজশ শ্রমিকের 
উপর কেন্দ্রীয় "সরকারের এবং অন্যন্য 
মালিকদের পক্ষ থেকে যে জুলুম চালানো 
সংগ্রাম পাঁরচালনা করতে হয়েছে। ধবাভি 
শ্রাস্ত আন্দোলনে যুত্ত থেকে বারবার 
ভাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে। /১১৫৪, 
বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সংগঠিত হয় তানি 
তার পুরোভাগে ছিলেন। ১৯৬৬ সালে 
0৮ কামর কাব পরত 


জনের সঙ্গেও [তিনি জড়িত ছিলেন! ' 


'্রীসাঈদ .১৯১৫১ সালের, হি : 


Trade Union Delegate fহসাবে 
আমান্মত হয়ে চাঁন পরিভ্রমণ ফরেন। 
১৯৫৯ সালে বিশ্ব কম্িয়াল ওয়ার্কার্স“ 


- ঠিক পরিবর্তন বলা যায় না। ভবে 


॥ উত্তর দিলেন। অবশ্য শাল্ত-স্বভাবের এই” হবে! 


দাপ্তাহিক বসমত* রী 


আমরা গায়ে পড়ে মাজিকপক্ষের লম্গে অর্ডনান্স ফ্যাররণ, মহালক্ষত্রশ কটন 'মিলঃ' 
সংঘর্ষ বাধাতে চাই না। তবে মালিকদের ডানবার কটন মিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে! 
একথা মনে রাখতে হবে যে, সরকার সর্বদাই শ্রামক ইউনিয়নের সঙ্গে নিজেকে জাঁড়কে 
শ্রাসকদ্বার্থের পক্ষে । রাখলেন। 7৪৮ সালে ভারতের কিউমিস্ট্ট: 
_স্বভাবতই-মািকপক্ষ শ্রীমকের দাবি- পাটি বে-আইনী ঘোঁষত হবার ফলে 
দাওয়া যেনে নিতে চাইবে না। সেক্ষেত্রে আত্মগোপন করতে হলো। ছন্মাস পরে ধরা, 
শ্রমিক ইউনিয়ন ভাবে তাদের কর্মসূচী পড়ে গেলেন। একনাগাড়ে ৪'বছর জেল 
প্রস্তুত করবে? খাটবার পর '৫২ সালে গোয়ার মনত 
শ্রমিককে তার জন্য ব্যাপক সংগ্রামের, আন্দোলনে যোগদান করলেন। ”৬২ সাঙ্গে “ 
জন্য প্রদ্তৃত থাকতে হযে। সরকার শ্রমিক World Peace Conference 
ইউনিয়নের মাধ্য দাবির সংগ্রামে সর্বদাই যোনদান করতে -মস্কো যাত্রা করেন। 'ঁফরে 
মহান বরে দানি আসার পর চশন-ভারত যুদ্ধের সময় 
+ নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে দনর্বাচিত বাম আবার বন্দী হন। ৬৩. সালের জানয়োরা 
কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীষামনশ সাহা অবশ্য মানে, আলিপুর জজ কোর্ট থেকে জানে 
ধ্যস্তবাগণর্শ মানুষ নন। চেহারার মধ্যে মুক্তি পেয়ে কলকাতার অন্তরীণ থাকতে 
58 খাজুতা দেখা যায়, হয় কয়েকমাস । '৬৪ সালে আবার 'ড-আই.. 
টি "" ফুলে আটক হন। "৬৬ সালে মুল্ত পান | 
A রী »৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে, নোরাপাড়া 
চুর কেন্দ্র মাত্র ২৯. ভোটে পরাজিত হন।, 
6 এর "৬৭-৬৮ সালে গৌরাঁশত্কর ' জুট নিল? 
ডি অননপূপ্পা কটন মিল এবং বেক্গাল এনা: ' 
মিলের শ্রীমক শান্দোলনে সামল হয়ে 
থাকেন। মধ্যবত্* নির্বাচনে নোয়াপাড়া 
থেকে ননর্বাচিত বিধানসভার বাম কাঁমউ- ' 
নস্ট সদস্য। শিক্ষাজীবন সেই ,৪২ সালে 
দশম শ্রেপীতেই শেষ_ব্াজনৌতক জ্বাবন . 
পট হয়েছে বাভিন্ন শ্রমিক শ্বাদ্দোলনের ' 
মাধ্যমে । নর 
- "সব শুনে ওকেও জিজ্ঞেস করলাম 
১. আপাঁন তো বহুকাল ধরে ট্রেড ইউনিয়ন. 
_ আন্দোলনের সপ্পো যুক্ত । কলকারখানা 
_ ঘেরাও-এর ব্যাপারে ফক্তরন্টের নশীতিরু - 
পাঁরবর্তন হয়েছে বলে কি স্মনা মনে 
kb হয় 
রি রাত. ... বেরাও হলো . একটি - ক্ষণপ্থায়ণ 
.. শ্ৰীসাঈদ .. .  আন্দোলনাবশেষ। পরিবর্তন এই অর্থে! 
রর . . হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার এই 30003 . 
০৭ 2103 movemeunt-এর মাধ্যমে শিল্পে -: 
EEE 2 PRESET -অশাল্তি সৃষ্ট করতে চায় না.। , শিক, 


৪ 





দেখা হবার পর দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলো- আন্দোলনের. দবেচ্চ পর্যায় হলো 


চনা হালো। সারাক্ষণ  স্বভাব-সুলভ continuous strike. নিরবাচ্ছি ধর্ম 
প্রশান্তির সঙ্গেই আমার বিভিজ্ব প্রশ্নের ঘটের মাধ্যসেই শ্রমিককে সংগঠিত হতে 


মানুষটির মধ্যে যে একটা বিপ্রবী সত্তা  - স্বভাবতই মািকপক্ষ তাঁদের দাবিষ্ন 
লুকিয়ে আছে সে কথা . বাইরে থেকে প্রতি কর্ণপাত করতে চাইবেন না। তখনো 
আন্দাজ করা কঠিন। শ্রীসাহা দ্কল- কি শ্রামক ইউনিয়ন কেবল ধর্মঘট চালিয়েই, 
জীবনেই অনুশীলন সাঁমাতর সংস্পর্শে তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায় স্রতে . 
আসেন। ১৯৪২ সালে যখন তিনি দশম. পারবেন? 5 ২ 


. প্রেণর ছাত্র তখনই পাঠ্যপ্স্তক ফেলে _ মাঁলিকপক্ষ কর্ণপাত করবেই না" 


করেন। ফলে জেল হয়ে গোলো। জেলে - প্রকারের সঙ্গে আলোচনায় 


“ঘোষের সঙ্গে পাঁরচয় হয়। জেল থেকে শ্রমিকের সমদ্যা নিট, গেল স্সবজ্থার ' 


ছাড়া পেলেন '৪৩ সালের জুলাই মাদে। পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক আন্দোলনের ফস 
"৪৩ থেকে 78৪৮ সাল 'পর্যল্ত ইছাপ্দর হদলাবে। . 2 laser * 


চি ৰ রি 


ফরলাম। শ্রী 
গশক্ষক।. বাংলা ১৩২২ সালে খুলনা 
জেলায় এক স্বল্পাবন্ত কৃষক পাঁরবারে 
ছ্রল্ম। ছাত্রজ্ণীবন থেকেই ছাত্র-সংগঠন এবং 
জনকল্যাপমূলক কাজের মধো নিয়োজিত 
থাকতে ভালবাসতেন। অবহোলত সুন্দর- 
ঘন অণ্চলের কাঁধ পল্লীতে "শিক্ষা অনগ্র- 
সর জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারতার জন্য 
আজও তাঁর চেষ্টার অবসান হয় নি। 


 প্রাতষ্ঠাতা-ীশক্ষক হয়ে পড়েন। শিক্ষকতার 
সঙ্গে সঙ্গে তানি শিক্ষা আন্দোলন এবং 
চ্থানীয় মানুষের জামির আন্দোলনে 
শীনজেকেও সামিল করেন। ১৯৫৭ সালের 
পর ভারতের. কামউীনস্ট পাটির সংস্পর্শে 
আসেন এবং পাঁট'র মনোনীত প্রার্থ রূপে 
ধৃতাঁন এবারের শধ্যবতপ 'নর্বাচনে কুখ্যাত 


ভোলানাথ ব্রহ্থাচারীকে পরাজিত করে ' 


বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। 'শ্রীমণ্ডঙ্গ 


- ধিক্ষক। প্রশ্ন করলাম 


আমাদের 'শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক সমস্যা । 


, এদের মধ্যে আশু কোন্‌ কোন্‌ দিকে নজর 


+ 


দেওয়া দরকার বলে: আপনার মনে হয়? 


ফাঁমাটি তুলে দেওয়া সম্ভব বলে আপনার - 


মনে হয় ক? - 


হামিটিকে আরো প্রপতান্ত্রিক কর যেতে 


# 


" প্রাথমিক শিক্ষা . 


লাইক ধস;দতা 


পারে। ম্যানেজিং কামচির ক্ষমতা হাস 

করবারও দরকার বলে মনে হয়। 
-_বিদ্যালয়-শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পৰ্যল্ত 

হবার কথা শোনা গেছিলো! এ সম্পর্কে 


আপনার ক মনে হয়? 


আমার সনে হয় বর্তমান পরি- 
[স্নাভিতে এ-ব্যবস্থা চাল; করলে খুব ক্ষত 
হবে যেমন হয়েছে একাদশ শ্রেণী করার - 
পর। সারা রাজ্যে ১১শ শ্রেশীর বিদ্যালয়- 
প্যঁপর আভ্যদ্তরীণ চেহারা দেখলে মনে 
হয় জগ্্রশাতর নামে এক 'বরাট প্রহসন 
চলছে । আমাদের, নিজেদের দ্কুলই 
Deficit-granted. কিল্ভূ কি হয়েছে 2 
আমরা “পারি নি শিক্ষকদের নিয়াঘিত . 
বেতন 1দতে। পাঁর নি ছাত্রদের সুষ্ঠু 





কাঁমউনিস্ট সদস্য শ্রীরবীল্দ্রনাথ মণ্ডল 
পাটির সারাক্ষপণের কমী। ৩০ বছর বয়স্ক 


গ্রা়েট। ১৯৫৪৬ সাল থেকে কমিউানস্ট 
পার্টর সঙ্গে যুক্ত আছেন। পার্টি ভাগ 


বলেছিলেন যে. সংক্ষন্ত 
২৫২১ 


চা 


ছিলো তখন 


" খামার  ব্যবদ্ধা করা যায়, 


শ্রীমণ্ডল কৃষ এবং কৃষক জাবনের 


Division এবং fragmentation 
একটা বিরাট সমস্যা। যুক্ত্শ্টের কর্ম- 
সুচাঁতে এ সম্পর্কে কছু বলা হয় নি? 
কিন্তু পরোক্ষভাবে এ রীতির উচ্ছেদই 
তো যুন্ত্ুস্টের কাম্য। এ ব্যাপারে- আপনার 
ক মনে হয়? 

—Fragmentation খুবই ক্ষতিকর 
সন্দেহ নেই। তবে যতক্ষণ না যৌথ 
ততক্ষণ এ 
সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আপাতত 
গ্রাম্য ভূি-সমবায়ের মাধ্যমে সমস্যার 
জাহাঁশক সমাধান হতে পারে। 

-খাদো স্বয়ংভর হবার জন্যে কিংবা 
খাদ্য সরবরাহে কেন্দ্রীয় 'শিথিলতার প্রাত- 
শোধকঞ্পে পশ্চিমবাংলায় পাটের চাষ 
কামিয়ে দিয়ে ধানের ফলন বাড়ানো উাঁচত 
বলে কি আপন মনে করেন? 

স্বীনশচয়ই। এ ব্যাপারে রালার 
জআদরশশই আমাদের গ্রহ করতে হবে। 
কেন্দুকে শ্যধয আমরা দেবো কেল্ু 
আমাদের দেবে না এ তো চলতে পারে না। 

কল্তু তাহলে কি পাটাশল্পে সঙ্কট 
সৃষ্টি হবে না? একেই তো জনসংখ্যার 
ভাঁত্ততে যে কাঁচামাল পাওয়া যায় তা 


বাংলাদেশের কলকারথানার তুলনায় খুবই 
- কম। 


সপাটশিলেপে সঙ্কট তো এমনিতেই 
আছে। বাংলাদেশের অগাঁণত ক্ষুধার্ভ' 
মানুষের প্রথম এবং প্রধান লমস্যাই হলো 
খাদ্য। ঘে-কোন মূল্যে এই সমস্যার সসা- 
ধান করা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য 
সরবরাহে তাঁদের দায়িত্ব পালন না করলে 
জাতি দ্বাভাবকভাবেই এ রাজ্যে ধানের 
ফলন বেড়ে যাবে। ভবে কেন্দ্রকে খাদ্য এব। 
কল্পকারখানার জন্য প্রয়োজন[ভিত্তিক কাঁচা: 
মাল সরবরাহের জন্য চাপ .দিতে হবে। * 


০০ চং 


লাম যে শহরে বাস কার তার বুকের - 


ফাছে কান পাতলে এখনো শোনা বায় কল- 
ধ্বান। বড় দুরন্ত এখনো দক্ষিণ বাতাস। 
সেই লাল স্কার্ফ-্বরা যুবকদের উৎসব 
শেষের মন্ততা, আবিরের রক্তিম উচ্ছ্বাস 
আর দাল কাগজ মোড়া আলোর অস্পষ্ট 
উজ্জবলতা চৈত্রের এই অবাধ আকাশের 
নিচে জীবনটাকে যেন আগের চেয়ে অনেক 
বড়ো করে গেছে। সিংহের হনুঙ্কারে 
মানুষেরা জেগে উঠেছে। নির্বাচনের 
দমকা বাতাসের এক এক ঝাপ্‌চৌয় পুরনো, 
মৃত শহর বেলুনের মত উড়ে গ্রেছে। 
স্কাতর আকাশের পটে জবন্ত নক্ষত্র 
ঈপ-দপ জবলছে। বিরাট, রোমশ উচ্ছবাসে 
স্পান্দত দিনরাত এখন। যারা কাগজ 
কখনো ছঃতো না তারাও নিাবষ্টচিন্তে 
সংবাদ পাঠ করে। লাইচব্ররীতে আগের 


ননজেদের চিতার গন্ধ নাকে আসা মাল 





ইংরেজ আমলে এ'দেরই আঁধকাংশ 
বৈঠকথানায় একদা পণ্তম জর্জের তৈলচিত্ 


বোতলের মত হেসে হেসে গড়াতেন, ১৯৪৭ 
সালের পনেরোই আগস্টের পর এরাই 
আবার চনক্ষমলক্জজার মাথা খেয়ে নতুন 
সুতোয় পা গাঁলয়ে ফেললেন, পায়ে 
ফোস্কা পড়ছে অনভ্যাসের দরুণ কিন্তু 
তাতে কি, গরজ্জ বড় বালাই? পণ্চম জর্জের 
তৈলচিত্র সাঁরয়ে সেখানে -গান্ধশজশীর তৈল- 


শিত্র স্থাপন করলেন, রাতারাতি ঘোরতর - 


ম্বদেশপ্রোমক, হয়ে পড়লেন, টাক-ঢাকা 
খাঁদ টুপ মাথায় চাঁড়য়ে কংগ্রেসীদের 
থেকেও বড়ো কংগ্রেস হয়ে দাঁড়ালেন, 


সমস্ত বড় বড় পোস্টগুলি নিজেদের -« 


পকেটে পুরে ফেললেন, একাঁদন যেমন 
ইংরেজ যুগে কংগ্রেসীদের গালমন্দ করতেন, 


কায়দা; একই কৌশল, সেই একই রণধবানি, 


এ'দের হয়তো এবারেও মুস্কিল হবে না। ' 


এদের একটা প্রত ঠিক হয়েই যাবে) 


অজয় মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতি বসুর তৈল- 


২৫২২. 


দচ বাজারে বেরুতে যা দোঁর, ওরা সঙ্গো 
সঙ্গে ও'দের দেয়াল থেকে গান্ধজশী 
সরিয়ে রাতারাতি অজয়-জ্যোতর তৈলাচন্ত্ 


দেবেন, নতুন জুতোয় পা গলাবেন, যেমন 
এতোদিন করে এসেছেন এইসব দ:'কান 
কাটার দল, তেমানহ করবেন আর কাঁ, 
সেই পুরনো চালেই চলবেন, হাজার হেকে 
পুরনো চাল ভাতে বাড়ে বৈ কমে না। 
কিনতু হিসেবে এবার একচু, বোধহয় ভুল: 
হয়েছে । 

মাঝখানে একটু চানুকে উঠোঁছজেন 
ভদ্রুলোকেরা, একটু উসখুস উসথ-স' করে 
উঠোঁছলেন, হঠাৎ একট: আশার আলো 
দেখতে পেয়োছিলেন সৃখ্যমন্তী, জ্বরাণ্টীমন্তী 
কে হবেন এই প্রশ্নে যখন বন়্ণ্ট কিং 


বললেন, 'এটা কল্তু জ্যোতি বসুর দলের 


মন্ত্রীর কি রইলো? লোকে যু্তফ্ণ্টকে 


জশপ আপনি এখানের বাংলা কংপ্লেস 


প্রাথকে দেন নি, দিয়েছেন কংগ্রেস 
প্রার্থীকে ? | 
প্দয়েছি তো বেশ করোছ', ভদ্রলোক 


রেগে মুখ থুরয়ে চলে গেলেন । 
, না। শেষ আশাটিও ছিন্ন হল। লাগল 
না। লাগ লাশ করেও যুব্তফুপ্টের ঝগড়া 
লাগল না। বেশ পাকিয়ে উঠোছলো গ্রে 
চারি ডা রা 
একে বলে। 

সেই সব অস্ভানেরা, নামকরা গুণ্ডারা 


LL 


বেন পোড়ার মত মুখখানাকে করে যুত্ব- 


| 
|. 


A 


কথায় যারা অন্যের মূখে নিজেদের 'রিস্টের 
জোর. পরথ করে নিত, সেই সব দামী ও 
নামী 'রস্টগ্ীল আঞ্জ আর ভাড়া পাওয়া 


যায় না। চন্দননগরের তেলেনপাড়ার মন 


চাঙ্গা করা দাল্গাতেও ভাড়া পাওয়া যার ' 


নি। চায়ের দোকানে দোকানে খোলাখ্মাল 
চোলাইমদের মহোৎসবও চলছে না আর, 
ওদের, দনঙাীল রাতগ্দাল, ইস্তী না পড়া 
জামা-কাপড়ের মত ম্যাড়-স্যাড় করছে এমন 
যে, আম যে আমি, আমারও মায়া। হয়, 
দুঃখ হয়, আমরদের এ. কি ফকিরা দশা। 
হায় যুক্তফ্রষ্ট, কংগ্রেসের হাত ভাঙতে হয়ঃ 
মাথা ভাঙতে হয়, ভাঙলে ভাঙলে শেষ 
পর্যন্ত হাঁটুই ভেঙে দিলে। মস্তানদের 
দুদশার কথাটা একবারও চিন্তা করলে 
না, ছিঃ! 
ওদের ভার দুদ“শা, কিন্তু আমাদের 
শহর ঠিক আমাদের শহরই আছে। ভেবে- 
ছলাম অনেকাঁদন আর 'মাঁছল দেখব না, 
>দৈখব না শন্যে ম্বাল্টবন্ধ হাত, মোড়ে 
মোড়ে 'মাটং শুনব না, হ্যাণ্ডাবল ঘুরবে 
মা হাতে হাতে, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার 
- পড়বে না। মানুষ অনেক উত্তেজনার ভেতর 
দদয়ে গেছে, এবার জবড়োবে, শান্ত হবে, 
শান্ত হবে কলেজ, শান্ত হবে স্কুল, ধর্ম- 
ঘটের প্রাবনে ভরে যাবে না কারখানাগনাল, 
গকম্তু আমাদের শহর ঠিক আমাদের শহরই 
আছে। তেমনি তরুপ, তেমনি প্রাপবন্ত। 
-. শমাছল বার হয়েছে। একজন গলায় 
" ধুলয়েছে মাও সে-তুংয়ের ফটো, তার 


. “কুশ সাম্রাজ্যবাদের চীনভূমি আক্রমণের 
নো" শস-আই-এ'র এজেস্ট সত্যেন সেনের 


বেয়াদাপর জন্যে; আরো সব কি কি জনো £& 





পাপ্ধাঁহক বস্‌মতা 


যেন, তখন মনে ছল, এখন মনে করতে 


প্রত্যেকেই দর্ধর্ষ 
মাও-এর ‘কোটেশন’ একেবারে গোড়া থেকে 
শেষ প্রাতটি অক্ষর মুখস্থ। ও*দের 
কলেজের পড়াশুনো ছাড়াও নিজেদের 


কৃষকদের লোক ও'দের দলে থাকতে এনই। 


এসব 


৩ 


এখানে কি কাজ করবো 


হিটন্রার-্রর ১৫০০ অভিনয় উৎসব 


মহাজাতিসদনে শ্রুবার ৪ঠা এপ্রিল বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকা আঁভনয়। 
- ফোন £ ৫৫-৭১২১ | 
সভানেরণ- রবান্্রভারতাীর' উপাচার্য ভঃ রমা চৌধুরী 
প্রধান আঁতিঘি -সানন'য় চ্ৰাল্থ্যমচ্দ্ৰ স্ৰীনন ভট্টাচাৰ্য 
ধবশেষ আঁতাঁথ -মালন'ঁয় কৃষিমন্ত্রী ডঃ কানাই ভট্টাচার্য 
উদ্বোধন কাঁরবেন-প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মখোগাধ্যায় 
পুরস্কার বিতরশ-ন্ষ্যকার মন্মথ রায় | 


অভিনয়ে তরুণ অপের/।র, শিণ্পি্ম্ছ 


পাঁকস্তান হয়ে বাবে, খুবই শঙ্কা সকলের। 
বেলা দশটা নাগাদ একটা স্কুলের ধারে গয়ে 
দাঁড়ালাম ব্যাপার-স্যাপার দেখবার জন্যে। 
দেখলাম ও"রা ছাত্রদের মধ্যে হ্যান্ডবিল 
{বলি করছেন আর বলছেন, ‘অনেক মধ্যে 
প্রচার শুনেছেন আমাদের নামে। কাঙগজ- 
গুলো সববানিয়ে বানিয়ে বলছে। আমাদের 
হ্যাশ্ডবিল পড়ুন তাহলেই ছাত্র পাঁর্যদের 


জানতাম যু্তদ্ণ্ট ক্ষমতা পেলেই আপনারা 
জুটবেন। তার আগে 'প ডি এফ বা 
য্াজ্যপালের সময় আপনাদের দেখা যাবে 
কেন? তখন চায়ের দোকান আলো করে 
ধনে থাকবেন। কেউ কিছ জিজ্ঞেস করলে 
বলবেন” এখানে আমাদের কাজ নয়, 
চেয়ারম্যান মাও বাঁলয়াছেন কাজ আমাদের 
গ্রাম। তা’ এখন আবার শহরে ভিড়েছেন 
কেন? গ্রামেই যান না। চেয়ারম্যান মাও 
ক তাঁর কথা উইঘদ্র- কাঁরয়া লইয়াছেন ?’ 
_ “আপান আজেবাজে বকছেন। একজন 
ভোট বয়কটওয়ালা উত্তেজিত হয়ে উঠলো, 
"সত্যেন সেন স-আই-এ'র এজেন্ট। নয়া 


আজ মাথায় নিয়ে নাচছে 
‘আপনাদের মতে ভা অনেক কিছুই 












বুস-আই-এ'র দর্ঘ। প্রাতাহয়ার খ্যাড। 
‘যেমন খবরের কাগজ । রাংলাদেশের কাগিপয় 
লেখকদের বই। শীহল্দী পকজ্ম। এগুলো 
দখল খুনহ্ছেন না-কেন? আপনাদের একদা 
রপ্রয় ববপ্রবী নাট্যকার উৎপন্ন দত্ত, তাঁকে 
«ছেড়ে বদচ্ছেন যে বড়ো 3- স্কুল-কলেজেই . 
বা পড়ছেন কেন? এব 'ত' বুঙ্জোয়া 
বশক্ষাপ্রাতিষ্ঠান।' ভদুলোক বললেন'। 

:” এসব প্রশ্নের ত’ বাব নেই তাই ওঁর 


স্লোগান সুললেন, হ্যাঞ্চাড়ে প্রমোদের নয়া ' 


- ক্কাসিষ্ট বাহিনী, গো ব্যাক ব্যাক শুরা 
শাদা পোষাকের পুলিশ, হুশিয়ার, আনূষ 


আশেপাশে ভিড় বাড়াতে থাকলো । তারপর - 


অনেকক্ষণ- প্রায় আয় দ্ষশ্টা বক বক করে 
ধৃত্রশজন যুবক চলে হেজেন। যাবার সময় 
ধর্মঘটের অমন জোরালো ডাক দিয়ে, 
গেলেন, নয়া শোধনবাদশী, - শোধনবাদন 


অন্যান্য শণতন্ত্দের ঈুঙ্গে কামান দেশে. 


গেলেন। কিন্তু হায়, কেউ সাড়া শ্দলো-না।' 
দু-একটা স্কুল, একটা কলেজ কন্ধ হল সাত, 
যেখানে যেখানে রন্ধ হয় নন সেখানে ওয়া 
দল বে'ষে গিয়ে রললেন্, “ঠক আছে।- 
আলটিমেটাম এদলাম। আধ ঘণ্টা "পুর 
- আমরা আবার আসাছ 'বোম নিয়ে।. এ 
জায়গার আমরা দখল নোব।, 


- "যা মমা’ আই টি আই-এর রা 


- চট্র্গকার করে উঠলো, “তোদের 'মুরোদ জানা 


'গেক্ছে। নিয়ে আয় বোম। আমরাও টৈরি। - 
‘তোর! ত’ বাংলোর মানুষকে "কল" বদয়োছাল - 


‘ভোট বয়কট করতে॥ লোকে তোদের 

আব্জনায় ফেলে ' ঠঁদলো। রাজনীতি 

শগেছে।। এখন 'পুণ্ডামী আছে।॥ [কিরে 
কয় । এটুকুও খতম ক্ষরে দোব।' . 

আশ্চর্য, সেই ্িশব্দন 'বপ্রবী যুরক, 

i J ঠ 

সেই সাঁহত্যজগল্জ্যোত-_প্রাতভা ও 

মনীষার অবতার- সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ_ 
“মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্শির 








এই রকমই পালাতে আম ওদের "আর 
এররায় দেখেোঁছি। সম্ভবত এরকমই একটা 
জ্াস্তায়। তখন বেশ রাত হয়েছে। 
অন্ধকার ঘন হয়ে নেবেছে পদ্ধে | দু পাশে 


ঝমজমাট দোরানপাট॥ -আদরে আঠে নয়া 


শোধনবাদশদেয় মিটিং হচ্ছেখ প্রমোদ 'দাশ- 
পৃষ্ঠে 'বন্তৃতা করতে উঠলেন 'আর অঙ্গে 


2 
সেই শরশজন, উঠে এসে বসলেন ' 
সিএ আর নানাভাবে :ডয়টার্ব রুরতে - 


' কেউ শ্দনে নকশাল, ক্লাতে 'কপ্রেস, এই 
“সংখ্যা বাড়তেও কখনো 'দেখি শন, -কমতেও 


দোঁখ নন, সেই 'একই “রিশজন? স্টীর্তমান 


- শুবপ্রব, নানা রকম শ্লোগান “দিতে লাগলেন। 
এতোদিন - 
এখানে এ্যাজে কংশ্রোসের মাং হয়ে গেল, 
এসে সব অভায় ডিসটার্ব করতে দেখেন ঠঁন। . 


শ্বহরের আনু এ+দেরঃ 


'চ্যবন এলেন? ইালিয়াজশ এলেন। বিপ্লবী 


ব্ুবকেরা শ্নার্বকার। শকন্তু 'যেই- এু্ব-. 


ফ্রন্টের নেতা এলেন আমান" ওঁদের মধ্যে 
সাল্সো সাজো 'বব পড়ে গেল । শমাটং বসবার 
নকছু আগে থেকে রাস্তার যব মোড়ে ছজন 
করে শুরা ছড়িয়ে গড়লেন প্রত্যেকের 
হাতে হ্যান্ডারল। 844 

একটা হয়া আমার হাতত থে 


-' '্দলেন। ‘ভাতে দেখল্ডুম 'লেখা) “নয়া 
শোধনবাদশরা রু জবাব 8 


দবরাট এক শ। . 
- আমি বললাম, ‘এ 'ত’ বেশ ভালোই 


কৃতকর্মের অন্য. জবাব দেবেন॥ কন 
কংগ্রেসকে কেন. প্রশ্ন করেন "ন? কংগ্রেস 
কেন কোন প্রশ্নের জবাব দেবে না?” 

ত’ শেষ হয়ে গেছে। ওদের আর বলবার 


{ক আছে? এখন বদুর্জোয়া ওদের কাঁধ: 


বদল করে নয়া শোধনবাদ*দের কাঁধ আশ্রয় 


| ae ea) ও'রা.. বদ্ধমুষ্টি 


দেখালেন! 'সুতরাং যা" হবার. তা’ হল, 


শা, যেমন প্রত্যেক জায়গায় করেন, তেমনই . 
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"করলেন, ভন ভন ছুট, সেই খ্রশজন, সেই 


একই চেহারা, সংখ্যা- কখনো বাড়েও "না, 

কমেও না, কেউ কেউ দিনে নকশাল, রাতে 

কংগ্রেস, 'ভন 'ভন 'ছুট;... _ 
আমি গুদের 'সঙ্গো 'সলো উঠে “আস, 


শ্ু-একজনকে হাসপাতালে দনয়ে যেতে হুয়, 


পাশে শঁরকসা দাঁড়যোঁছলে৷, ডাকলাম, ' 
তখনো দৌখ ওরা পালাচ্চেন' *্রপ্রবী 
কায়দায়, আন্তজ্ণাতিক রাস্ডা মাটিতে আখ 
এুবড়ে পড়ে। দেদিকে ভুক্ষেপ নেই, খাল, 


. পায়ের নদে নঙ্গর, চেয়ে বললাম 


'ঝাণ্ডা ফ্রেলে দয় পালাচ্ছেন কমরেড) - 
এ এক রকম বিপ্লবী আপনারা : মাও তু 
বলেছেন যাঁরা বাণ্ডা ফেলে য়ে পালার... রঃ 

কোন কাজ হোল না। সরা পালালেন 
ভন ভন আজো দেখলাম সেই একই - 
পালাৰো॥ যেই "একই ভন ভন ছুট যেই 
িশজন সংখ্যা বাড়েও না) কমেও দনা। 


গহসেবে. ওঁরা ভোট . বয়কটের ডাক বদি 
ধছলেন। সারা পশ্চিমবঙ্গে সেই ডাক 
শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবার পরও, খোদ 
নরশালরাড়িতে মুখ .থুরড়ে পড়ার পরও 
কোন 'আত্মাবিশ্লেয়ণ (নেই; এ কিরকম 
মার্জবাদ্গী! পাশে দাঁড়য়ে থাকা একজন -* 
“বললেন, “আমার 'ীদকে চেয়ে "আম ক 


জবাব দোবঃ আম এখন চোখের ওপর 
“দেখছ: শহরের মানুষদের, অবাক, ওরা 


ছাড়া করলো না, গুদের আদড়ামি ছেওে 
দিলো না, ওদেরকে আমলই (দলো নাঃ দু 
আকটা (টকা-টিপ্ধনগী কেটে ছেড়ে দলো 

শুধু) শীর্তু তাতেই কাজ হল, আশেপাশে, 
মানুষ" বাড়তে 'দেখে গুরা নিজেরাই 


হছে বি প নিশ্চয় গুদের _.:আতট্কিত হলেন। তারপর ‘আর কাঁ, খ্বা* 


করেন, 'পালাদেন, সেই ত্রিশজন, “বায় 


. নায় যাঁরা তৈরি, ছুট ছুট, ভন ভন ছুট, 


ধঁরপ্রব থেকে, ঘাট . ভন জন্ম ছুট 
মকশাহাবাি থেকে, ছাট ছু ন-ভন ছুট 


ক্মাজনশীত্‌ থেকে, সেই বীনঃসঞ্ঞা সত্রশজন; 


কেউ 'কেউ কলেজের, কেউ স্কুলের, শ্রমিক ' 
না, কৃষকও না, সব পোঁট বার্জোরার বাচ্চা 
দিনে নকশাল, রাতে কংগ্রেস, ছুট "ছুট, ভন 
ভন ছুট ছোটার সময় ওঁদের পায়ের কাজ ) 
দেখে সেট ভদ্রলোক মুচাক হেসে রললেন। 
'য়েভারে ওরা ছুটছে তাতে একদিন ওরা 
আমোরিকাতে না পেশছে বায় জানেন ত 
'টস্কি একাঁদন মোক্সরো দীগয়েছিজেন?” 
" শ্ঘাড় নেড়ে বললাম, (জানি॥ 


শোনা যায়। সে-সব ভাষণো অনেক সময় 
এমন সব! চওড়া রংয়ের ব্যবহার. করা' হয়, 
যা পীদনকার, সভায় বেশ মানায়। এ 


পাঁশ্চমবাংলারা কবিরা যদিও এই মহৎ - 


কাঁবর কবিতার আ্িকটুকু আত্মসাৎ করতে 
পেরেছেন, প্চর্ববাংলার কবিরা তাঁকে 
নিজেদের চৈতন্য অঙ্পো - একাকাক 
ফরেছেন। পশ্চিমবঙ্গের আঁধকাংশ অ-কাঁক 
দমালোচক' আধুনিক বাংলা, কবিতার যয 


সমালোচনা কর্র, থাকেন; -তা. থেকে পৃথক 


কোনো. আশ্চর্য উন্তি বন্তা' এখানে করেন নি । 


তবে তাঁর মননশ্ীলতায় একটি শুট ছিল।' 


সহজে এমন একটি ছেলেভুলানা' ভাষপ 
দিতেন না} একজন কবির কন্ঠস্বর হতাশা 
ও 'বাচ্ছিবতাকে কতভাবে প্রকাশ' করতে 
পারে, জাবনানন্দ দাশের কবিতা তার 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ । বান প্রসববেদনায় কাতর, 
সারীদের কণ্ঠে শত শত শ্‌করার আর্তনাদ 
শুনতে পেয়েছিলেন, এবং 'লাস-কাটা-ঘর- 
এর মত কবিতা থে তাঁর কান্ষ্ঠ কাঁবদের 
এককালে সম্পূর্ণই আচ্ছা ' করতে 


এটা কোনো ব্যখ্যা করে বুবিয়ে দেওয়ার 
ধ্যাপার নয়। দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকেই 
প্ূর্ববাংলার কবিরা এই ধরণের হতাশা ও 
'বিচিলতাকে রক্তে নেন 'না দেশ ভাগ 
তাঁদের কাছে ছিল অন্য রকম; এবং ঠিক 
যে সময়াটিতে তাঁদের. চৈতনাকে হতাশার 


_ অন্ধকার ও 'িচ্ছি্নতা গ্রাস করতে পারতো, _.. 


তখনই এলো ভাষার আন্দোলন! 


১ এই সময়ে স্বাধীন পাকিস্তানের 


আসল চেহারাটি তাঁদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে 
এসেছে। দেশ বিভাগের পর অন্তত অর্থ- 


“থেকে মুস্ত হতে পারলেন নি।২ এর 
নৈঁতক দিক থেকে. পর্ববাংলার বুদ্ধ- 
ব্াম্ধজীরাঁদের 


জবার: পাশ্চমবাংআার 

তুলনায় অনেক ভাল ছিলেন জীবনানন্দ 
দাশ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষের' মত 
কবিদেরও-এই সময়ে মুখের গ্রাসটদকুর জন্য 
ভাঁবিজব্যর দিকে ত্াকিথে থাকতে হয়েছে। 
পূর্ববাংলার কাকি স্াহাঁত্যক সাংবাদিক- 
দের অবস্থা ঠিক এই রকম ছিল, না। কিন্তু 


একথা মনে রাখতেই হবে, পূর্ববাংলার 

ভাষা-আন্দোলন মুখ্যত সেখানকার কাঁক 

সাহিত্যিক, ব্বপ্ধজণবীহদর লড়াই। 
২৫২৫ 





দাশ অসামান্য কবি এবং সমস্ত 
আীবন ধরে তাঁর আত্মার শপথে ও 
শপথ ভঙ্গের আতর্নাদে তুলনাহশীন সৎ 
কাব ছিলেন কল্তু তান মলের 
শবাচ্ছম্বত, ও গভগরতম, হতাশাকেই রস্তে 
নিবে, বেড়ে উঠোঁছলেন। তাঁর কনিষ্ঠ 
সকল সং কৃবিকেই এক সময় এই হতাশা 
ও শৃবাচ্ছত্তা আক্রমণ করেছিল, আই, 
তাঁদের কথাই বলছ, যাঁরা, দেশভাগের, পর 


২ জীবনানন্দ দাশ রুপসী বাংলারও, 


কাকা এখানে তাঁর পায়ের নিচে মাটি 
ছিল; এবং এই তর্ক বাল্কেও তুলতে 
পারেন, তাহলে তাকে 'ীবচ্ছিক্তা' ও হতাশার 
কাঁক বলা হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের সহজ 


ধূসর পাস্ডালাঁপ এবং হাপাঁথবী”র 
মাঝামাকি কোনো সময়ের এবং দেশ বিভাগ 
হয়ে গেলেও, তখনো কাব পূর্ব বাংলা ছেড়ে 
পশ্চিমে পাড়ি দেন 'ন ।' আমার এই ব্যাখ্যায় 
জতহাসক সত্য নাও থাকতে পারে; তব্দ 


Ed 


পাঁশ্চমবাংলায় রয়ে গেছেন, এবং যাদের 


মাতৃভাষা বাংলা), যাঁদ এইসব কবির 
সামনে কোনো পবির শপথ মলের মত 
উজ্জল থাকতো, বাদ পশ্চিমবাংলার কাঁধ 
ও সাহ!ত্যকদের সামনে এমন কেনো 


, সংগ্রামের অস্তিত্ব এখনো অম্লান থাকতে 


ঘা কবিকে পারশুদ্ধ করতে পারে, পথ 
দেখাতে পারে, তাহলে জীবনানন্দ দাশ আর 
আমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর থাকতেন না; কেন 
না তাঁর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এবং 
পরেও তিনিই জ্যেন্্ সহোদর থাকবেন। 


ঘাংলা কবিতার গত দুই দশক 'কল্তু' 


আমাদের এই পশ্চিম ভূখণ্ডে অন্য রকম 
"কথা বলে। সর্বত্রই বিচ্ছিন্নতা এবং হতাশ্বা। 
এমন কি এক দশক আগে পর্যন্ত আমাদের 


তাঁরাও অনেকেই ভগ্ন জানু; এখন স্কটিক- " 


চ্তম্ভের আড়ালে নিজেদের অস্তিত্ব ও 
আশ্রয় খজছেন। 


তাহলে ক ‘এমন রুথাই মেনে নিতে ' 
হবে, পশ্চিমবাংলার কাব, সাহিত্যিক, 


বুদ্ধিজীবী সকলেই আজ আমরা শপথ 
ভুলোছ? সমস্যাটা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা 
করার। শপথ আমাদের মধ্যে আছে। 


- কিন্তু যখন তার তুলনায় হতাশা বড় হয়ে, 


ওঠে, তখন এক রকম বোবা অন্ধকারের 
সান্ট হয়; যখন মন্মগুলো বুকের মধ্যে 


থেকে যায় কিন্তু মুখের ভাষায় উচ্চারত - 


হয না। এ রকম কুয়াসার মধ্যে কোনো 
ধশল্পশরই সাধ্য নেই দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রাখেন। 
পশ্চমবাংলার বৃম্ধিজীবীরা দীর্ঘকাল ধরে 
এই হতাশার রোগে ভূগ্মছেন, যেদিন থেকে 
আমান্রে দেশ ক্বিখাশ্ডিত হয়েছে এবং 
ষ্বাধীনতার নামে আমাদের মাথার ওপরের 
অর্ধেক আশ্রয়, পায়ের নিচের অর্ধেক মাটি 
চলে গেছে। অস্বীকার ফরে লাভ নেই 


এটাই সাত ও স্বাভাবক ঘটনা বলে মনে 


হয়। "রূপসী বাংলা’ সম্পকে এ ছাড়াও 
প্রন অছে। বাংলা কাবিভার যে-কোনো 


১ 
সত্য অনুভব করতে পারবেন বে, টু 
যা পূর্ববাং্লার কোনো কাঁবর কাঁবতাতেই : 


'খ্মুপসী বাংলার সার্থক প্রভাব নেই। 
থাকা সম্ভব নয়। জীবনানম্দর বে দুটি 
ফাব্যগরন্থ পশ্চিমবাংলার কাঁনন্ঠ কবিদের 
।প্রচণ্ডভাবে আচ্ছন্ন করেছে, তাদের নাম 
জ্যহাপাথবী” এবং "সাতটি তারার [তিমির । 
লব বাংলায়, আগেই বলেছি, এই কাঁবর 
প্রভাব . রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের সলো 
তুলনীয় নয়। যাঁদ তাঁরা এই কাঁবর কাছ 
থেকে কিছ ধার নিয়ে থাকেন, তা হলো 
শ্রীবনানন্দর বন্তব্য প্রকাশের আংাগক বা 
প্যাটার্ন, আমাদের মনীষী সমাল্দোচকের 


- ফ্ৃতই অন্যরকম কথা বলুন), 


ঘাংলাদেশ 'দ্বিখাশ্ভত হয়ে যাওয়ায় পর 
এই রাজ্যের জনসংখ্য এমনভাবে বেড়ে 
গেছে এবং তার অর্থনৈতিক সমস্যা এমন 


ক্ষ 


জগবাঁদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিকে চেনে 
এনেছে। আমাদের দেশের বামপল্ধী রা 
নৈতিক দলগুলি পৰ্যন্ত পালনমেন্টে 


পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে যে সাধারণ” তাঁদের ভাষণ দেবার আঁধকার বজায় রাখার 


মানুষের, বিশেষ করে বুদ্ধিজখবীদের 
অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠেছে।৩ 
পৃর্ববাংলা থেকে ঘর-বাঁড় ছেড়ে এসে যে 
অসংখ্য মানুষ এখানকার মাটিভে উপ- 
{বেশ স্থাপন করেছে, তাঁরা এখনও স্থির 
হয়ে এই দেশকেই তাঁদের সাভ্যকারের 
স্বদেশ কলে রক্তের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেন 
{ন । তাঁদের পায়ের নিচের মাটি বা আশ্রয় 
এখনো মত গরম! এই রাজ্যের 
মুসলমান দেশভাগ হওয়ার পর 


- থেকে এবং এখন পর্যন্ত, নিজ যাসভূমে 


পরবাসী । বাইশ বছর হলো দেশ জ্বাধীন 
হয়েছে, অথচ এই স্বাধীন রাজ্যের হন্দু 
ও মুসলমান প্রতিবেশী আজও পরস্পরকে 
বিশ্বাস করেন না। এঁক্য এখনো এ মাটির 
রক্তে মিশে নেই; সেজন্য এখনো আমাদের- 
সভা ডাকতে হয়, মিছিল বের করতে হয়। 

ও ছাড়া, পশ্চিমবাংলার ব্যাক্ধজীবীদের 
বোবা ও বধির করে দেওয়ায় মত অন্যান্য 
সমস্যা আছে। আমরা স্বাধীন হয়োছি, 
সত্য কথা; 'কিম্তু স্বাধীনতা ধক, সে 
সম্পর্কে এখনো আমাদের প্রশ্ন আছে। 
মাত্র কয়েক ঘর বেনিয়া এখন এই স্বাধীন 


ভে? কিন্তু তা ছিল না। 


২৫২৬ 


জন্য, অথবা সর্বভারতীয় দল হিদেবে 
ননজেদের আঁদ্তদ্ব রক্ষার জন্যই ক না 
জ্ঞান না, আজ দেশের অথন্ডতার নামে 
মুখের ভাষাকে পর্যন্ত বাল দিতে 
প্রস্ভুত।৪ 

এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে উত্তার্ণ' 
হবার একাটমান্র পথ, রক্কান্ত- বিপ্লবের 
মাধ্যমে মানুষের সাত্যকারের সমাজতন্থ . 
গড়ে ভোলা, তার 'ছিটেফোঁটা ইঞ্গিতও 
স্বাধীন ভারতে নেই। সর্বন্র প্রচণ্ড দারিদ্গা 


সাহাত্যকরাই শুধু স্থির পাব 


কয়ে চলেছেন;৫ তেমনি কিছু সংগ্রামী কা 


৪ এর পাঁরণাম শুধু বাম্ধজাবাদের 


ক্ষেত্রেই নয়, [দের 
পা্টিগলির দিক থেকেও ভয়াবহ । উচ্চ” 


কর্মচারিঙগণের 

সই ক রাখলেই 
এই সংগ্রামের (কাটি স্পষ্ট চেহারা পাওয়া 
হায়। হি ২ 


ঞ 


ও সাহাত্িক এই লড়াইয়ে তাঁদের কণ্ঠস্বর 
মেলাবেন, চারদিকের দ্ঃস্বগ্নকে তাঁরা 
আঁতিক্রম করবেন, এমন প্রত্যাশাও একেবারে 
অহেতুক হতে পারে না। এহ প্রত্যাশার 
কিছু প্রণও হয়তো হতে পারতো, যদি 
গত বছরে পশ্চিমবাংলায় - 
স্মাহত্যিকদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে 


যাওয়ার কোনো নেতৃত্ব থাকতো । 


পাঁশ্চমবাংলায় এই নেতৃত্ব ছিল না। 
মনে হয়েছিল আমাদের সাম্যবাদী বন্ধুদের 


- জ্চাছ থেকে একাদন এই নেতৃত্ব আসতে 


পারে। ফ্যাসিবিরোধী ও প্রতিশখল লেখক 
একদা যেন কিছুটা চণ্টল হয়ে উঠেছিলেন'। 
তাঁরা মে লেখকসমাজ গড়ে তুলেছেন, 
ভাতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে-র 
মতো বামপন্থী লোকরাই শুধু নন, তারা- 
“শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনাঁকান্ত দাস, 
বুদ্ধদেব বসুরাও কণ্ঠ মেলালেন। ব্যাপারটা 
খুবই সুখের হবেছিল, সন্দেহ নেই; কিন্তু 
একেবারে বিপরীত শিবিরের বহু কাব 
সাহাত্যককে হঠাৎ ফ্যাঁসিবরোধী হয়ে 
যেতে দেখে সেদিন যাঁদ এই সমাজের কর্ম- 
ক্রতারা সমস্ত বিষয়টা তলিয়ে দেখতেন, 
বুঝতে পারতেন কোনও একটা ভুল থেকে 
গেছে। ভুলটা ছিল একেবারে গোড়াযঃ 
নেতৃত্ঘটা এদেশের মাঁট থেকে আসে নি) 
তাই অমাদেব প্রগতিশীল সাহাত্যিকরা 
ষোদন “সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক এই 
ধদীনকে বর্জন করে রাতারাতি 'বন্দ্রকস্ঠে 


১৭ তোল আওয়াজ/রুখবো জাপানী দস 


৪৯ 


তাঁরা, 
বুদ্ধিমান 


আজ'--এই ধান দিতে শুরু করলেন, 
তখন তাঁদের দল ভার হলো সন্দেহ নেই, 


আখ্যা দিতে শিখেছেন। আমাদের শিল্পী 
সেদিন একটি গাধা এ*কে তার মুখটা 
সুভাষচন্দ্রের করে দিচ্ছেন এই ভেবে বে, 
অর্থাৎ ফ্যাসাবরোধীরা ভাঁষণ 
I 


সমস্ত ব্যাপারটাতেই যে ক্ত্রমতা রয়ে 
গৈল, সে সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা 
ই 

কলকাতায় ফ্যাসিবিরোধী ধ্বনি 
বে লা 8৭৮7৬ 
» পুলিশের মারের ভয় ছিল না; বরং 
পুবস্কৃত হবার নানা সম্ভাবনা 'ছিল। 
তরুণ কাঁব চণ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় যাঁদও 
হাওয়ার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সলজ্জ্রভাবে 
একটি কবিতা লিখে ফেললেন $ 'সাম্রাজা- 


লান্তাঁহক ঘসমতা 
যাদশী যুদ্ধকে কর গৃহযবদ্ধের গান 


লেনিনের এই স্লোগানটি-সামনে রেখে; কিন্তু 
একজন অনামী কাঁবর এই সাবধানবাণীতে 


গল, তাই হলো। ফ্যাঁসাবরোধা যুদ্ধ 
বাসী হতে" না হতে আমাদের কাব 
সাহিত্যিকরা পুনরায় রজনশ পাম দত্ত 
অথবা আরো উধের্বরি নেতাদের মুখের 
দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, ‘এবার কী 
করতে হবে » নির্দেশ এলো, ‘এবার শান্তির 
পায়রা ওড়ার্নো হোক ।'...পায়রা উড়লো ৬ 

ইতিমধ্যে আমবা স্বাধীন হয়ে গেছি; 
অর্থাৎ আমাদের জন্মভূমি দ্বখাণ্ডত হয়ে 


লাল রঙের ছোপ লাগায়, তার পাকাপাকি 
ব্যবস্থা হলো। অবশ্যই এই লাল সংগ্রামী 
হিন্দু-মুসলমানের হাতে শম্ত করে ধরে 
থাকা কোনো রন্তপতাকার লাল নয়। কিন্তু 
আমাদের সাম্যবাদ নেতাদের কিছু আসে 
যায় গন। তাঁরা শান্তির মিছিল বের 
করলেন, এবং আজও বের করছেন। দেশ 
দু-আধখানা হবার সময় বাংলাদেশের 
ফ্যাঁসবিরোধী কবি-সাহাত্যিকরা মুখ বন্ধ 
করে রইলেন। অবশ্য এই যন্ত্রণা বৌশাদন 
বুক চেপে সহ্য করা যায় না। তাঁদের 


৩ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষসয় ফল 
আমাদের শস্পী-সাহত্যিকদের মধ্যে কী 
করিয়া করেছে, এখনই তার কিছুটা চেহারা 
পাওয়া যায়। ইতিমধ্যেই আমাদের প্রগণীত- 
শাঁল কবি, সাঁহাঁত্যক, নাট্যকারদের মধ্যেও 
প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে, কে আগে 
একটি সরকারী পেনসন অথবা সরকার/ 
বেসরকারী পুরস্কার লাভ করবেন । দারিদ্র 
ও দিনের পর দন অনাহারেই যে এধরণের 
ক্রেব্য আসে, তা ঠিক নয়। প্রচন্ড হতশ্য 
ও 'বাচ্ছি্নতাই এর মূল কারণ এবং বিশেষ 
করে সংগ্রামী নেতৃত্বই যখন সাবিধাবাদকে 
আশ্রয় করে, তখন এমনই হয়। 

২৫২৭ 


আপনার ঠিকানাসহ 
আমাদের কাছে পাঠান। 





কবিতাতেও এই যন্ত্রণার ছাপ লেগোঁছল। 
তবে বড় দোরতে 19 

প্রহসনের এখানেই শেষ নয়। 
আমরা দাহ্গা রুখতে পারলাম না; আমাদের 
চোখের সামনেই জল্মভূমি ম্বিখশ্ডিত হয়ে 
এক দশর্ঘকালীন রণক্ষেত্রে পরিণত হলোঃ 
আর আমাদের কবি-সাহাত্যকরা আকাশেকু 
দিকে মুখ করে শান্তির পারাবত ওড়াছে 
লাগলেন, পরস্পরের সঙ্গে বাজি ধরে॥ 
ভিনদেশের রাজনোতিক নেতারা সেদিন 
চাইছেন নেহরুর সঙ্গে বন্ধুত্ব, পশ্চিমী 
দুনিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। 


ধরেই যে নতুন রেনেসাঁর নেতৃত্ব এসেছিল, 
তাঁরা অপরের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে 
তা হাওয়ায় ছংড়ে দিলেন। সম্পূর্ণ বিপ- 
রাত হাওয়া থেকেই “স্বা্ধীনরা’ একাঁদন 
সে নেতৃত্ব কুঁড়য়ে পেয়েছিলেন, এ সত্য 
আক আর ঢাকবার কোনো উপায় নেই। 





৭ এই প্রসঞ্জে বিষ্ণু দে, '{বমলচন্দ 


ঘোষ, মণীল্দ্র রায়, মঙ্খলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
প্রমুখের অজস্র কবিতার উল্লেখ করা যায়। 
গদ্য সাহত্যেও এই বেদনার ছাপ নানা- 
আঁত-সম্প্রাত অমলেন্দু 





১৯৬৯ তে আপনা ভাগ্য 


যেকোন একটি ফুলের নাম 'লাখয়া 
একটি পোস্টকা্ড* 
আগাম বারমাসে 
আপনার ভাগ্যের 
গবদ্তারিত িববরণ 





EOE আর থাকবে দ্ট- !' 
গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নিদেশ। | 
একবার পরাক্ষা কারলেই বুঝতে পাঁরবেন। 


PT, DEV DUTT SHASIRI 
- RAJ JYOTISHI (Bb, M, W) 
P,B, 86, JULLUNDUR CTIY . 


ফ্যাঁসাবরোধশ প্রগাঁতশণলরা একাঁটর- 
প্রর-একাট ভুল করতে করতে ভাঁবষ্যতে 
গ্রকসমর, সম্পূর্ণই ধ্বংস হয়ে গেলেন। 
হাসিক'কাজ করে গেছেন। বাংলাদেশের 
বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে তাঁরাই প্রথম 
মাজীয় দর্শনের প্রতি সচেতনভাবে শ্রদ্ধা 
LI SC SEALs ne 
হারা মানুষদের দিকে বাংলাদেশের সমস্ত 
বাঁদ্জশবাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন 
তাঁরাই। বিশেষ করে, 'তেলেঞ্গানার - 
অভ্যুত্থান- এবং সোঁদনকার রক্কস্নানে 
ভারতীয় কমিডানস্ট 'সংগ্রামীদের অডুত- 
পুর্ব আত্মদান যেন কিছুদিনের জন্যও 


£ 


মধ্যে, এক-আশ্চর্য প্রেরণা এনে দিয়েছিল ।৮, 
আবার, এই বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ দৃষ্টিকে, 
[শিল্পীৰ সংগ্রামী ভুমিকাকে, নিজেদের 


কাপুণুযতা ও ভ্রান্তি দিয়ে ঢেকে রাখযার. 


- লাাহিক ঘস্‌মত। 
না ছুই পানি গোছের. দু-এক কলম পদ্য 
বা গদ্য রচনা করে বাংলাদেশের তাবৎ 
সংগ্রামী মানুষদের ' কৃতার্থ করবেন। 
পারুচয়' পত্রিকায় অরুণ সেনদের 
- স্ুদশর্ঘ প্রবন্ধ 
কাঁবতা সম্পর্কে) থেকে আমরা আলো 
আশ্চর্য প্রগাতিশখীল মানসিকতার পরিচয় 
পাই। যাঁরা স্পষ্টই মানবতার এবং প্রগ- 
তর বিরোধী, সেইসব কাঁবদের স্তুতিতেও 
মুখর এ আলোচনায় “পারিচয়' পান্রকারই 
নিয়ামত লেখক “চিত্ত ঘোষ-বা মঙ্গলাচরণ 
চট্টোপাধ্যায় সম্পকে একটি অক্ষরও ব্যাঁয়ত 
হর. নি। এ আলোচনার ছয় পৃষ্ঠা খরচ, 
হয়েছে সেই বছর শঙ্খ ধোষ এবং সদ্ধেশ্বর 
সেনের কাঁবতার বই প্রকাশিত না হওয়ার 
জ্রনা লেখকের ব্যান্তগত বিলাপে এবং উপ- 
সংহারে পৃজ্টার পর পশ্ঠা নিবোঁদত হয়েছে 
সুনীল গঞ্গোপাধ্যায় ইত্যাঁদ কাঁবর প্রশ- 
স্ততে ৯ এর অর্থ, প্রগতিশীল পত্রিকার 


- সংগ্রাম থেকে পলাতক, 


ন 


কঃ 


পি 


রধায়, সমরেশ বস, মত নন্দার অথবা 
অন্যভাবে অরুণ মত, বিমলচল্দ্র ঘোষ, 
মণান্দ্র রায়ের, বাচ্ছন্বতা, এর সামান্য 
উদাহরণ মান্র। যে.সাম্যবাদারা একাঁদন 


আধ্নক বাংলা__দ্বাধানদের শিবিরে নিজেদের নাম স্বাক্ষর, . 


করেছেন, তাঁরা সকলেই সুযোগসন্ধানী  . 
ব্যাঁভচারী নন। যেখানে নেতৃত্ব দ্বিধাপ্রস্জু 


মারখাওয়া, (বাচ্ছম বাংলাদেশের কবি বা. 
সাহিত্যিক. একাকণী তাঁদের সংগ্রামী চারর 
রক্ষা করবেন ?_ আর -এই সংগ্রামাবমুখতা 
যে গভীর হতাশা ও 1বচ্ছিত্বতার অন্ধকার - 
নিয়ে আসে, তা থেকে আত্মরক্ষাই বা তাঁরা 
করবেন কণভাবে ?১০ 

তবু, এই ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যেও 
বাংলাদেশের কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিল্পী 
সাঁহত্যক এখনো লড়াই করে চলেছেন। 
তাঁদের এই সংগ্রাম অবশ্যই সমাব্জীবরোধী- 
দের প্রা প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ নয়, বরং বহ: 


কৌশলও ক্রমে ্রাঁতশালরাই আমাদের, 'সম্পাদক এবং লেখক নিজেরাই জানেন না ক্ষেত্রেই তা আত্মরক্ষার সংগ্রাম; যা আম্দো- 


শৈখালেন। আর শেখালেন, অম্ান্যদের 


দণ্গে সহাবস্থান কী-করে করতে হয় তার . 
নিয়মকানুন। . 


সমস্ত রকম নির্ভুল 
- যার ফলে আজ থেকে অন্তত এক দশক 
আগেই আমাদের দেশে. প্রগতিশীল 


সাহত্যের তাঁবু শত জোড়াতালি দেওয়া EE 


সত্বেও সামান্য বাষ্টি বা ঝড় উঠলেই থর- 
থর করে কোপেছে। যার ফলে হঠন, 


5/7% 


৮ এই প্রেরণা অদৃশ্য ফল্গ*যারার মত 


আজও আছে। আছে বলেই বাংলাদেশের 
ফাঁব তাঁদের 


ক্লান্ত শগথগ্জকে হিচড়ে টেনে এনে. 


এখনো মানুষের জন্য কিছু কবিতা, গল্প, 
প্রবন্ধ লেখেন। একথা মনে রাখতে হবে, 
ফ্যাঁসাবরোধী 


ছতাশাকে আঁনবার্য বলে মেনে নেন নি। 
এমন অনেক সাম্যবাদী, মানবধ্মাঁ* কবি ও 
সাঁহাত্যক এখনো কলম ধরছেন, বাঁরা 
সধর্মে অচল, কিন্তু উপব্দন্ত পাকা ও ' 
প্রচারের অভাবে তাঁদের কণ্ঠদ্বর বোশিদুর 
পর্যন্ত পেণঁছয় ন। . 


তাঁরা কোন্‌ পথে চলছেন।-কছঢকাল আগে 
কাঁলিকলম' -. 'পাতিকায় প্রবীণ ' 
সাহাত্যিক গোপাল হালদার _সমকালধীন 
বাংলা কাঁবতা সম্পর্কে একা প্রবন্ধ 


মন্দ ছিলেন না; আজও তাঁরা ভালই 
আছেন। শুধু মার খেলেন, যেসব যুবক- 
ধুবতশ কবি-সাহাত্যক শিল্প্রী-অধ্যাপক 
ও সাংবাদিক ফ্যাঁসাবরোধীদের যুদ্ধের " 
হ:জ্কারকে একাঁদন রক্তে নিয়েছিলেন এবং 
তাঁদের নেতৃত্বকেও পরম নির্ভরতার স্যে 
বিশ্বাস করেছিজেন। নারায়ণ গল্গো- 


"৯ সম্প্রাত “পারচয়' পরিকায় ইন _ 
বাংলা কাঁবতার ওপর আরেকটি প্রবন্ধ 





.কথা- - 


লনকে এগিয়ে য়ে যায় না, কিন্তু ' 
ভাঁবয্যতের সেই . অমল 'দনটির জন্য 
শিশল্পশর প্রতীক্ষাকে ধৈর্য ও অভয় দেয়, | 
যেদিন সাঁত্যকারের নেতৃত্ব আসবে পাশ্চিঘ- 
-বাংলার শিল্পে এবং সাহিতো, কাঁবতায়, 


মার-খাওয়া ভেঙে-যাওয়া হাতের মুঠোয়. 
আমরা নতুন রেনেসার রাত পতাকাটাকে ৯. 
ঠিকই উধের্ব ভুলে ধরবো। সোদন 'না-” 
'াসা পর্যন্ত আমাদের কাব, শশঙকপী-এবং ' 
পাশ্চমবাংলার সমস্ত শনভবুদ্ধিসম্পন্ন 
মানুষকেই অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে। ' 
ততাঁদন আমাদের ভুলে যাওয়া শপথগূলি 
হতাশার অন্ধকারে ভাসতে থাকবে এবং 
আমাদের 'বাচ্ছম্বতার সমস্যা ততাঁদন আত্ম- 
ইবির হর রন নি ই 


শলিখেছেন। তাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের - 


নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই। অবশ্য আলো- 
 চনার বিষয় ছিল, এ বছরের শারদীয় পত্র- 
পাত্রকাগলিতে প্রকাশিত কাঁবতা - এবং 
সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত এসময়ে 
একটি কাঁবতাও লেখেন নি। কিন্তু আলো- 
চনাট দৃষ্টিকটু লাগে এই জন্যই যে, 
ইতিপূর্বে অরুপবাব্ শঙ্খ ঘোষ ও 
ধসম্ধেশ্বর সেনের . অপ্রকাশিত কাঁবতার 
বইয়ের ওপর (এবং যে বইয়ের পাণ্ডলীপ 


পাধ্যায়কে সম্পূর্ণই ব্রাত্য করে রাখার. 


অর্থ ক? তান যে কোনো 

কাবতা লেখেন নি, এটাও তো অরুপ- 

- বাবর আলোচনার বিষয় হ'তে পারতো। 
৪৫২৮ 


এ রাই তত x 


শেষে) - 


১০ _হতাশা ও বিচ্ছশ্নতার অন্ধকার: 


আরো গভশরে যেতে পারে, যখন আমাদের 
সাধারণ ন্যায়-অন্যায় বোধ পর্যন্ত বোবা 
এবং বাঁধর হয়ে যায়। আমাদের আমোঁরকা- 
প্রণীত যেভাবে দিনের-পর-দিন - বেড়ে ' 
যাচ্ছে। এবং সহাবস্থানের নামে আমাদের 
সহোদরপ্রাতম কাঁব-ও অন্যান্য বাদি 
জাঁবীরী যেভাবে 'দিনের-পর-দন বাজারের 
ফড়ে.ও দালালদের সঙ্গে টুইস্ট-নাচন ' 
শুরু করে, দিয়েছেন, তাতে মনে হয় খুব: 
ভাড়াতাঁড় এত কঠিন রোগ সারবে না। 
৯১১ প্রীতশ্রুত দিয়েছিলাম ‘বশ্- 


সেখানে কতাঁদন এ 





আগ্রহ-চেতনা, 


আরেকটি কথা, ১৯৬৯-এর মধা- 
ধত্তাঁ নির্বাচনের কাল পর্যন্ত ভয়র্স 


খুলতে 
যেতেই একঝলক হাওয়ায় নিভে গেল। 
তীর ঠাপ্ডার চাবুক একরাশ মুখে- 


চোখে । চেয়ে দোখ মিছিল চলেছে 
রাজপথে । 
চেয়ে দেখি চলেছে রাজপথে। 
যুস্তফ্ষষট লাল সেলাম। 
যুক্তফ্রন্ট লাল সেলাম? 


ধর্মবীর বাংলা ছোড়ো_আভ ছোড়ো, 


ছোড়ো। 
বন্্রগর্জনে ফেটে পড়ছে মাছিল। 


দু-একটা মশাল জঙলছে। রাত্রির 
অন্ধকারকে প্দাঁড়য়ে। 

জানালা বন্ধ করে আলো জহলিয়ে 
ইতিহাস নিয়ে বাঁস। 


আমাদের ছোটবেলা কেটে গেল 
একরকম করে। দিনগুলোর কথা ভাবলে 
অবাক হ'তে হয়। নির্দিষ্ট চৌহন্দির 
একটি ঘেরাও এলাকার মধ্যে সুখে- 
দুখে: আনন্দে-বেদনায়। সোঁদন- 
গুলোকে কিছুতেই ভোলা যায় না। 

" তখন আরেক কাল আরেক যুগ । 
আমরা জল্মেছি যে-যুগে, তার অনেক 
আগেই বাংলাদেশে, সারা ভারতবষেইি 
বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হয়ে গেছে। তার 
সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠার, ফুগের কথা আমরা 
বইতে পড়েছি, চেখে দেখি '[ন। 
দেখবার কথাও নয়। কারণ সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার পর প্রায় দৈড়শ-বছরেরও 
বেশি পার হয়ে গেছে যখন আমরা 


জন্মালাম। সে-কাল ইংরাজেরু প্রভাব- 


২৫২৯ 


আরো অনেকেই এসোছলেন পরে-পরে। 
রঙ্গলালের দত গান শুনলাম, “স্বাধী- 
নতা হাঁনতাব কে বাঁচতে চায় হে, 
কে বাঁচিতে চায়।” এলেন বংফ্লিমচন্দ্ 
বন্দেমাতরম গান নিয়ে। গান না বলে 
বাল মন্ব। মল্ম ছাড়া কী মায়ের বোধন 
হতে পারে। প্রায় প্রাণহীন ভারতবর্ষের 
শবদেহে নবপ্রাণস্পন্দন জাগাবার মত 
জেগে উঠছে দেশ। অনেককালের পরে। 
মাতৃমল্লের বন্দনায় ছেয়ে গেছে দেশ। 


ধন্দেমাতরমূ্‌ মন্দের জোরালো কণ্ঠ- 


ধবানতে ভরে উঠেছিল দেশের অংগন। 
এই মন্য ঠোঁটে নিয়ে ঘর ছেড়েছে 
পরবতাঁকালের বদ্ধন-মোচনের উদ 
গাতারা। ফাঁসকাঠে ঝুলেছে। বুকের 
মধ্যেকার জৃলল্ত হতাপত্ড ছি'ড়ে 
দিয়েছে রন্তজবার মত। বিবেকানন্দের 
কম্বুকণ্ঠে শুনতে পাওয়া গেল, 
“হে ভারত, ভাঁলও না- তোমার নার*- 
জাতির আদর্শ সাঁতা, সাবিত্রী, দময়ন্তৰ, 
ভুলিও না-তোমার উপাস্য উমানাথ 
সর্বত্যাগী শক্ষর; ভুলিও না তোমার 
বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জাবন, 
হীন্্িয়স্খের- নিজের ব্যান্তগত সখের 
জন্য নহে; ভূলিও নামি জন্ম 
হইতেই “মায়ের” জন্য বালপ্রদত্ত; ভুলিও 


ডিজে ঠা 


এলেন মরপ-ন্তণাকে বরপ' করতে। কত, 
হৈখ-কষ্ট বরণ, কত. ত্যাঙগ-স্বীকারু। 
দন্যায়. ও আঁবচারের, বিরুদ্ধে, কত. সমতার 
কলে-ওঠা:! উত্তাল প্রাণের উদ্দাম 
টসাসে। নজরুলের বস্রদাঁপ্ত কণ্ঠ, 


ধন্দীশালা ভাঙার গান।। আদর্শে দড়রত . 


মতুনযুগের। রাজপুত্র, এলেন বার সন্ন্যাস, 
দুভাষচন্্রঃ Give me blood and. I 
will give you freedom. বন্ধনের, 
[বিরুদ্ধে আপোষ্হীন। তাঁৱকণ্ঠ বংকৃত; 
হুল তাঁর! 

শুধু ক তাই? মৃত্ত্যহন প্রাণের 
ফুলকে ছিড়ে আনবার জন্য ভাবতায়া 
আত্মার সর্দাজাগ্রত উদ্দীপনা, তখন ঘরে- 
ধরে, দিকেনিদকে। আমাদের শৈশবে 
দেখেছি এই আন্দোলন, বাংলাদেশের: 
ছেলার-দ্েলায়; গ্রামে-গ্রামে, ঘরে-ঘরো 
ছাড়িয়ে পড়েছে 


সাম্রাদোর সৌধ অক্ষত; রাখবার জন্য 


শাসক. ইংরাজেরা' খুব সঙ্জাগ। লর্ড 
ফার্জনের বজ্গভঙ্গ-পরিকষ্পনা, হল। 
ধানচাল। আবাল-ব্‌দ্ধ-বানতা তথন। 


ওয়াচার। অত্যাচার যত বোঁশ হচ্ছে, 


রাতৈ-দিনে ইংরাজ- - 


লালে 


Ll Ul আগে মাত, দেখতে 


কাল। বাতাসে প্রচণ্ড শৈত্য। তার সঙ্গে 
দিয়েছে হাওয়া। ঝড়ো, হাওয়া বনে- 
প্রান্তরে দুর্গম পার্বত্য. এলাকায় ঝাঁরয়ে 
দিচ্ছে অজস্র শুকনো, পাতা । চারাঁদকে 
আছে হিধন্র জীবজন্তু। নিশ্চিত মরণের 
হাতছ্ান 'দিকে-দিকে। 


তারি নযানোয। হি ভার 


'বিরেচনা ও সব্রকয় অঙ্গার 
প্রাতিশ্াত দিচ্ছেন সরকার -তার 
পাঁরবর্তে।' 

সন্ধির ভিত্তিতে, আলাপ-আলোচনা 
ইত্যাঁদর মাধ্যমে ধীরে-ধরে সময় এগিয়ে 
চলেছে উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দিকে 
১৮৮৬--৮৭ খস্টাব্দে দেখা যাচ্ছে ভুটান 
সররার বক্সাদুয়ারের পূর্বে একটি ক্ষ 
টল তো দেখান বা পারত্র ভূমি 
{হিসাবে ফিরিয়ে 
তদানশল্তন 


হল ভূটানকে, সঙ্গে দশ হাজ্জার টাকাও, 
বানিময়ে-তাঁরাও বৃটিশ সরকারকে অর্পণ 
করলেন জৈন্তি এলাকা । ১৮৮৯ পর্যন্ত. 


ধুনযুস্ত হলেন ¥'.. A. Donogh. ১৮৬৬ 


তাঁর নাম, Mঃ. J. Tweedie তিনি 
পরে ডুয়ার্সের প্রথম ডেপুটি কাঁমশনার, 
হবার সৌভাগ্য, অর্জন করলেন। 
খণ্টাব্দে জলপাইগাঁড় জেলার, 

হত 
ডেপুটি কমিশনারের বাসস্ধান।, জল- 


ভিন কয গত, 


১৮৭৪-৭৫ খস্টাব্দ নাগাদ বক্সার এই' 
গৌরব আবার 'ফরে আসে। ১৮৭৬ 
খস্টাব্দের শেষাশোষ ' দেখা যাচ্ছে. 
মহকুমা-শহর, স্থাপিত হচ্ছে আপনর” 
দুয্নারে। কিন্তু আলিপ্দ্রদুয়ার তখনও 


সি 


. উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত 


ভা্বাষুগের স্বান দেখেছেন, এই 
সব কথা মনে করে মন স্বতঃই আনান্দত 
হয়। ৪uder৪ সাহেবের 
এ'দের অনেকের কথাই শুনতে পাই। 
ডেপ্নাট কমিশনার কর্নেল মান সাহেবের 
নাম .ছিল। দক্ষ স্শাসক 'হিসাবে। 
ডযয়ার্সের অশিস্ট ও. অভদ্র একশ্রেণীর 
লোককে - তানি শায়েস্তা করেছিলেন। 
কর্নেল মট্টন সাহেবকে এ অঞ্চলের 
লোকেরা বলত, বুড়া সাহেব। জ্বোত- 
দারদের রাজস্বের পরিমাণ প্রায় পণচশ 
শতাংশ কমিয়ে দিয়ে তিনি তাদের মনে 
আগ্রহ ও সন্তোষের সৃষ্ট করেছিলেন। 
শাসক হিসেবে দক্ষ রেনী সাহেবের 
কথাও পাওয়া ষাচ্ছে। কর্নেল হেদায়েং 
আলির নাম পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৬৫ 
খস্টাব্দে বক্সার মহকুমা শাসকপদে 
ছিলেন তিনি। ইংরাজের বিশ্বস্ত ব্যাস্ত 
ধছলেন হেদায়েৎ আলি। কর্নেল সাহেব 
"মামেই তানি পাঁরচিত ছিলেন লোকের 
মুখে-সখে। বক্সার প্রথম বাঙাল? 
মহকুমা শাসক হিসাবে নাম পাওয়া যাচ্ছে 
যাব অমূল্যচর্ণ মল্লিকের। ১৮৮২-তে 
টা ভিন হিরন 
গদে।. -; 


রিপোর্টে 


উদ দর শেবাদিক পরত 


বনার দুয়ার খুলে যাচ্ছে এই ফ্গে। 
{বশ শতকে পা দেবার আগে-আগেই 
মিলিত মানুষ ও মানবতার এক মিলম- 
ক্ষেঘে পারণত হচ্ছে ভুয়ার্স। এরই মধ্যে 
দেখা যাচ্ছে ভাবিষ্যৎ 'দুয়ার্স_সর্বজাতি 
পারবৃত আজকের ডুয়ার্সের চেহারাটি। 
চ্পচ্ট হয়ে উঠছে রূপটি। নানা সংস্কৃতি, 





বংগ্রেস-কোয্মালিখনঃ 





দিহার ও উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে সরুকার গঠনের পর যাঁদ কেউ 
মনে করেন যে, এই মধ্যবতা নির্বাচনের 


প্রধান আহবান ছল 


অধ্য দিয়েই কগ্রেস-নেতারা জনসাধারণকে 


stable Govt. করার ব্যবস্থা করেই। 
পঃ বাংলায় ফক্তক্রন্টের stable Gort.- 
এর ব্যবস্থা হয়েছে। পাঞ্জাবে বামপন্থীরা 
এগোতে না পারলেও, আকালী-্রন- 
সবযেক হাতেই এসেছে প্রায় stable 
Govt. 'আকালণ- 


নতুন কিছ; না হলেও, কংগ্রেসের 
stable Govt. করার আহবান 


যে ব্যর্থ হয়েছে তাতে কোনো 


একট; করে প্রকাশ হবার সময় থেকেই উঃ 
প্রদেশ সম্বন্ধে রেডিওর প্রচার ছল যে, 
এখানে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে 
চলেছে। যখন ৪২৫-এর মধ্যে ৪২০টর 
ফলাফল প্রকাশ হল, তখন তো রেডিওতে 


- এই কথাই স্পম্টভাবে ঘোষণা করা হয়_ 


যে, উঃ প্রদেশে কংগ্রেস নিরত্কুশ সংখ্যা- 
'গারষ্ঠতা অর্জন করেছে; কেন না 
হাঁতমধ্যেই কংগ্রেস পেয়েছে ২০৮টি 
আসন, আর বাক ঢাঁটতেও নিশ্চিত- 
ভাবেই কংগ্রেসের দখল আসবে। এই 
প্রচারের পিছনে কংগ্রেসের নষ্ট “মরাল, 
(morale) ফিরিয়ে আনার কোনো 
উদ্দেশ্য ছিল কি-না জান 'না। কিন্তু 
সাধারণ অঙ্কের হিসাব করে তখনই 


জনসংঘ গভনমেশ্টেরে নীতি কতটা - বোঝা গিয়েছিল যে, এই 'প্রচারটার 


প্র্াতশশীল হবে সে-বিষয়ে বামপন্ধণদের 


মধ্যেও একটা ফাঁকি আছে। কেন না, 
ষাঁদ বাকী ৫ট আসন কংগ্রেস পেয়েও 
যায়, তব মোট ২১৩টি আসন নিয়ে 
৪২৫-এর খবধানসভায় প্রকৃতপক্ষে নির- 


না কংগ্রেসের। বহঃ-প্রচারত সম্ভাবনা 
সত্বেও ৫টির মধ্যে ২টি আসন কংহেস 
হারাল। অর্থাৎ তার মোট আসন- 
সংখ্যা হল ২১১৯। খৃনরচ্কুশ সংখ্যা- 
'রিষ্ঠতা না হওয়া মানে কংগ্রেসের 
‘stable Govt.এর  আশাতেই ছাই 
পড়া? টা 

কংগ্রেসনেতৃত্ব বলেন ডঃ প্রদেশে 
ক্ষংগ্রেসগভনমেশ্ট হয়েছে। 


এন-এস-পি প্রস্তাব করেছে যে, 


দরকার। কমিউনিস্ট পাঁটও অবস্থা 


পাল্লা দেওয়া 'সহজ নয়। 

এটাও অবশ্য ঠিক যে, বি-কে-ড'র 
উপর বামপন্থী দলগুলি আস্থা রাখতে 
পারে না! উই প্রদেশে বিকেডি আগে 
বামপন্থনীদের চেয়ে জনসংঘের দিকেই 


তা, হলে ফংগ্রেস-কোয়ালশনের বদলে 
অ-কংগ্রেসী- কোয়ালশনই হয়ত হয়ে 
যেত উঃ প্রদেশে। বি-কে-ড'র এই 
দোদুল্যমান মনোভাবই উঃ প্রদেশের 
রাজনাতকে প্রগ্তর পথ থেকে আটকে 
রেখেছে । অবশ্য, ককের এই 
২ ভুমিকা শুধু উঃ প্রদেশেই নয়, বিহারেও ৷ 
নর্বভারতীয় বি-কে-ডিই 


রাজাকে নেওয়া-না-নেওয়ার জন্য খাস 
কংগ্রেস ওষার্কং কাঁমিটিতে এই যে প্রকাশ্য 


মেস্ট গঠনের আমন্মণ পেলেন, তখন 
হাঁরহর 1সং-এর দাবি ছল ১৬২ জনের 
সমর্থন তাঁর পিছনে আছে। এর মধ্য 
থেকে ৪ জন 'বি-কে-ড সদস্য সমর্থন 
প্রত্যাহার করে ননয়েছেন পরে। এই 
৪ জনকে বাদ দলে হরিহর 1দংএর 
পক্ষে থাকে মাত ১৫৮ জনের সমর্থন, 
অর্থাৎ সংখ্যালঘু! শকন্তু সেই অবস্থা 
তেই তো হারিহর 1সং-এর মাল্তিত্ব ক্ষমতায় 
এলে ও শপথ গ্রহণও করলে! সাংাবধা- 
ধিক রাঁতিতে এরকম ঘটনা আগে কখনও 
দেখা যায় ন! অবশ্য কংগ্রেস-নেতারা 
তখন বলেছিলেন যে, আরো কছু লোক 
তাঁদের হাতে আছে। কিন্তু সংবিধানের 


কিন্তু এঁদনও কংগ্রেসের 
জয় হযেছে মাত্র ১৫৫ ভোটে, অর্থাৎ 
শনরঙ্কুশ সংখ্যাগারিষ্্তার পরাক্ষা এখনও 
হয় নি। সে-পরাক্ষা হবে বিধানসভার 
অধিবেশন ঠিকমতো বসলে। 

মোটের উপর, বিহারে কগগ্রেস- 
কোর়ালিশন-সরকার গঠিত হলেও, একটা 
আঁনশ্চিত অবস্থা দিয়েই তাকে চলতে 
হবে। কম্তু আঁনাশ্চত অবস্থার মধ্যেও 
কংগ্েস-নেতাদের এবার উদ্যম বেশি, 
কেন না বির্রেধীপক্ষের সংহতের 
অভাব এবার তাদের একটা বড় ভরস্য। 
২৫৩৩ 


প্রাতবারের অ-কংগ্রেনী ফ্রন্ডের মধ্যকার 
দলগীলর এখনকার শান্ত হিসাব করলে 


পক্ষের সংহাতি আছে কি? 


এবং তার চেয়ে বড় কথা, ৩৪টি আসনের 
অধিকারী যে জনসংঘ, তার মনোভাব 
{ক সর্বাংশে বিরোধীপক্ষের অনুকূল? 
মোটেই না। শনর্বাচনের পরই জনসংঘ- 


হয়ে ষায়। পিএদ-পি তীর কমিউনিস্ট" 

কথা বলেও কিন্তু 
কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশনের কোনো 
ই্গাত দেয় নি কখনও, বরং উল্টো 
কথাই বলেছে। কাজেই জ্রনসংঘকে অন্য 
শিবরোধী দলের থেকে একটু আলাদা- 
ভাবে দেখা কংগ্রেসের পক্ষে খবেই 
স্বাভাবক। এখনও জনসংঘের সঙ্গে 
কোয়ালিশন করার নীতিতে সর্বভারতাীর 
কংগ্রেসের সমর্থন নেই। ধকচ্তু 
কোয়ালশন-রক্ষার জন্য দিনে দিনে 
কংগ্রেস কতদূর 'নচে নেমে যাচ্ছে তা 
লক্ষ্য করলে এ কথা আঁবিশবাস্য বনে হয় 
না যে, একদিন জনসংঘের সঙ্গেও 
কোয়ালশন হযত হয়ে যাবে। লা 
মার্চের এক খবরে দেখা যায় যে, স্বতন্ম্ 
পাঁটকে কোয়ালিশনে নেওয়া সম্পর্কে 


'বিশ্ববিখাত 
জাপান মডেল, কত শক্তিশীল৷ 
i উর বা 





- ধছলেন, 


” এনজালশাপ্পা বজে- 
“স্বতল্ম পার্টি যাঁদ আমাদের 
সমর্থন করে তরে, আমরা তো না বলতে 
পার না।”  এর্কাদন এই যান্ত জনসংঘ 


কংগ্রেসসভাপীত 


ভাল করে এই ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 
সুতরাং বিহারের সামাগ্রক পাঁর- 

দপ্থিতটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে অদিথাতশীল। 

শুধু কংগ্রেসের দিক থেকেই স্থিতি 





[্রস্ত ওখান 
মাত ৬. টাকার 


আমাদের চেন পদ্ধাত “ স্কীমের 
মাধামে মাত্র ৬ টাকার 
৫ বৎসরের যারাম্ট 
সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট- 
ওয়াচ লাভ কর্দন। 
ডাকমাশহল ৯/১৫ 
টাক অঁত'রিন্ত। 
ঘম্টব) £ আমাদের ধু 
" চাঁন্তুমা -সেন্টের পক বাম্ধর জন্যই এই 
স্কীম চালু করা হইল। পঙুন্দ না ছইলে 
মূল্য ফেরং। বির. 
SWISS WATCH 
. TRADING CO. 
8৮ B. 87, (WBC) Jullundnr 
f City. . - 








-আসে। 


গাপ্তাহিক বসুমতী 


শীলতার অস্তাব হয়, কংপ্রেস-বিরোধী 
শান্তর দিক থেকেও তাই। অথচ 
কংগ্রেসের .আসন-সংখ্যা গতবারের 
চেয়েও কমেছে এবার এবং মোট আসন- 


* সংখ্যার প্রায় এক-ছৃতীয়াংশ মার। কুংপ্লে- 
সের ক্ষমতা হাস হয়েও কংগ্রেস-বিরোধী . 


শন্তর হাতে রাজনীতির গাঁত-নির্ধারণের 
ক্ষমতা এল না_এটাই.. শৃবহারের 
| 
কিল্তু শুধু . 


দেখা যায় যে যাঁদ এইরকর্ম যুক্তক্রষট হত, 
তাহলে আরো ১০।১৫টা আসন কংগ্লে-- 


সের হাত থেকে নিশ্চয় নেওয়া যেত। 
আর, এইরকম য্ব্তফ্রষ্ট হলে শুধ 


৩০1৪০টি আসন আরো নিশ্চয়ই 
পাওয়া যেত এবং তাহলে জনসংঘকে বাদ 
ধৃদয়েই প্রায় ১৫০টি আসন লাভ করতে 
পারত এই যুক্তরর্ট। আর তার ফলে 
ধ্নর্দলীয়দেরও' আঁধকাংশকে টানা 
যেত এইদিকে । পঃ বাংলার মতো এত 
বড়ো বিজয় না হলেও, অন্তত গতবারের 
চেয়ে বড় সবজ্জয় বিহারে ' নিশ্চয়ই হত। 
যুক্তফ্রন্ট না. হওয়ায় এই- সম্ভাবনাই 
হারাতে হয়েছে। বলা বাহুল্য এইরকম 


- যক্তফ্র'ট হলে উত্তরপ্রদেশেও কংগ্রেসের 


পরাজয় হত আরো অনেক বোঁশি 
স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এইরকম যুক্ত- 


ফ্রন্ট না হওয়ার মূল কারণ কাঁ? . 


মলে রাজনোতিক কারণ হিসাবে নিশ্চয়ই 


বলতে হয় যে, এক বছর আগে থেকেই. 
"তৃতীয় শিবির গঠনের যে ঝোঁক দেখা 


গিয়েছে, সেটাই একটা সসংবদ্ধ কংগ্রেস- 
ধবরোধা যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠার পথে প্রধান 


বাধা হয়েছে। আজকের 


পারাস্থাততে 
এইরকম যুক্তক্রষ্ট গড়ে উঠতে পারে দুই 


শান্তর সমন্বয়ে, কমিউনিস্ট, তথা কাঁমউ- - 


নিস্টদের কাছাকাছি. বামপন্থী শান্ত এবং 


- সোশ্যাল ডেমোক্লাঁসর শান্ত, যার মধ্যে 
ধরা যেতে পারে এস-এস-এপ ও ি-এস- ' 
- শপ থেকে বি-কে-ভ পর্যন্ত। জনসংঘ - 
ও স্বতল্ল পার্টিকে দাক্ষিণ প্রাতীকুয়ার - 
শান্ত বলে বাদ . দিতেই, হয়-এই ক্রণ্ট "" 
থেকে। এই 'দ্বি-শাল্তর সমন্বয়ে গড়ে ' 
রড দহ রা দির 


- ২৪৩৪ 


-ফুক্ত্ুণ্ট হল না। পঃ বাংলায় বামপল্থী 


শক্তির প্রাধান্যের জন্যই এই ঝোঁক কায 


ডা পা 
নিয়ে, 





এ, নতুন: কাল-ল্নতুন- বংশয৷গা 

তব; এ চরের আকাশে-বাতাসে 
মাটিতে এখনও অর বি*বাস 
আর আঁবশ্বাস, পাপ আর সংশয়, অদৃশ্য 


একটা বিস্ফোরণের মত-্অপ্রত্যাশিত 
দূর্ঘটনার মত প্রকাশ হয়ে, পড়ে। 
মূকুন্দের বউ নয়নের, ব্যাপারটা 
তেমাঁন একটা হতভম্ব করা ঘটনা । 
সময়টা ছিল শশতকাল। 
শীতের বিষন্ন, অপরাহ্ণ, সেদিন তখন 


চাষশদের, কু'ড়ে। 
খামারে শেষ. হয়ে এল 'ঁদনের, কাজ 
নঃলাড় হয়ে এল বাড়াই-মাড়াইয়ের 
শব্দ। গোয়ালে গোয়ালে কুণ্ডল 
পািয়ে- উঠছে মশা তাড়ানো ধোয়ার 
'পারছে না- ওপরে, তলায় তলায় ছাড়িরে 
আসম সন্ধ্যাকে যেন ভারী করে তুলছে। 


[ধারাবাহিক উপন্যাস] সব 
গুকুন্দের কাজ তখনো থাসে 'নি। 


তাকে' যেন নেশায় পেয়েছে। একট; 
একট. করে মাথা তুলছে তার নতুন ঘরের 
দেওয়াল। দুকোদাল মাঁটি_-আবার একট; 
উচু । আবার দু'কোদাল- 

নয়ন এসে" খপ্‌ করে হাত থেকে 
কোদাল কেড়ে ধনলে-_ সামনে দাঁড়াল 


বুখে। 
মুকুন্দ হাসল-বললঃ “তবে রইল 

তোর লতুন ঘর।” 

পুরাতন” 


লতুন ঘর আর না হলে লয়।” 

“কেন গো!” 

“নয়ন বউয়ের জন্যে।” 

মুকুন্দ' চেয়ে রইল নয়নের দিকে? 

বাঁদশ, বছরের একটা যোয়ান্‌ 
জীবনের নতুন এক দুয়ার খুলে দেয় 
বছর আঠারোর একটা শ্যামলা ছিপৃছিপে 
মেয়ে রং যার এ চরের নতুন জমা স্নিগ্ধ 
পাঁলমাটর মতো চিকন, দেহ যেন নদী- 
মোহনার ভরা জোয়ার, আর ডাগর ডাগর 
চোখ দুটো ছায়াঘেরা ঠাণ্ডা ডোবার মত। 
মুকুন্দ চেয়ে রইল তো রইলই। 

নয়ন বললে, “ক দেখ 1 

মুকুন্দ বললে, “নয়ন বৌকো 

“তার আগে .হেই দ্যাথ।” ছেড়া 
ঘাড় নয়ন তুলে ধরলে মৃকুন্দের মুখের 

২৫৩৫ 


সামনে । বললে, “গর; ছি'ড়ে পাঁলয়েছে 
কোথায়, না কোথায়!” 

“যাবে আর. কোথাক্ন দ্যাখ না খজে 
আম ততক্ষণ দেয়ালে চাপাই আরও 
দদকোদাল।” তার্পর-খপ্‌ করে নয়নের 
একটা হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 
«এই-ইদিকে আয়, ইদিকে আয়, দেখে 
যা" 

টানতে টানতে. নয়নকে, এনে দাড় 
ফাঁরয়ে দলে তার নতুন ঘবের এক বক 
দেয়ালের সামনে । তারপর আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে, দেখিয়ে বললে মুকুন্দ, “এই তোর 
একখানা ঘর--আর্‌ উাঁদকে একখানা।॥ 
পাশে রামাঘর--আর' হোই উাঁদকে রইল 
গোয়াল ৷? 

“তার আগে এই গরু 1৮ বলে 
মুকুন্দের মুখের সামনে ফের ছে'ড়া 
দাঁড়া ঝোলাতে ঝোলাতে নয়ন খল 
খিল করে হোসে উঠল। 

মুকুন্দ বললে, “সে তুই খুজে দ্যাথ 
গেছে হবতো কোন বনে-বাদাড়ে ৮ 

নয়ন চলে গেল গরুর তনাসে॥ 
মুকুন্দ আবাব তার কোদাল তুলে 'নিলে॥ 

এমন সময় কে ডাকল, “মুকুন্দ 1 

বলতে বলতে সামনে ঠেলে এল 
মহেশ মণ্ডল-পেছনে আরও জনা দুই- 
{তন। . সবাই এসে দাঁড়াল একেবারে 
নতুন ঘরের দেওয়ালের সামনে । 

মুকুন্দ সসম্দ্রমে বলে উঠল, “ছোট 
মণ্ডল !” 

চর্রে মাতব্বর এখন মহেশ- সবাই 
ডাকে ছোট মণ্ডল বলে। 

“আরে বাপ্রে এরই, মধ্যে হরে 


+ মহেশ 


গেল এক বকা” তারিফ করে বালে 
“এই তো মরদের কাম। সাবাস্‌ 
" ধ্যাটা ।” 


-মুকুন্দ সবিনয়ে বললে, “মোর কিছু 
বাঁশের দরকার হবে ছোট মণ্ডল ।” 

“প্নাবি। .. বাঁশ খড় দাঁড়” ছোট 
মণ্ডল বললে, “যা অভাব পড়বে-দোব 
তোকে। পোন্ত করে ঘর বাঁধ এবার 
থুপ্ড় টঙ আর লা এ চরে। তার 
শীদন শেষ হয়ে গেছে। - আর ভযল্ন-ডর 
নাই ভার্তনের। বালি আর পাল জমছে 
বাদাবনের বাঁকে। সুখে ঘর-সংসার 
কর।”' 

পেছনে এসে দাঁড়িয়োছল মুকুদ্দের 
মা। বল লতাই জনাবা করে 
ঘাও মোর ব্যাটাকে ছোট মণ্ডল। তোমার 
আবে-জলে ও মানুষ, হাতে ধরে ওকে 
ফাজ শিখালে, ভাগে জমিন, করে দিলে 
শেষমেস বউ এনে দিলে । তোমার খাণ 
শোধ হবার লয়।» 

“কার আপ কে শোধ, করে মকুদ্দের -১ 
মা।” ছোট মণ্ডল বললে, * মূকুন্দের 
ধাপ বে মোকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল এই 
চরে এনে। আজ সেই লোক পড়ে আছে 
কোথায় না কোথায়।” 

মুকুন্দের মা চুপ করে যায়। কথা 
' বলতে গিয়েও হঠাৎ - বেধে যায় ঘেন 
গলায়। ক্ষাণিক চুপ করে থেকে আস্তে 
আস্তে বললে, “আচ্ছা ছোট সম্ডল--তার 
কোনো খবর কি পাওয়া যায় না?" 

“কেউ বলে দ্বীপ্ল্তর-কেউ বলে 
জেলে. 

মুকুন্দের মা আরও ক যেন িজ্েস 
করবার জন্য উসখুস করে। মহেশ সব 
, চাঁপা দিয়ে বললে, “সময় হলেই- সে 
আসবে মুকুন্দের মা। ততাঁদন মনের 
আনন্দে বৌব্যাটা নিয়ে ঘর কর।” 

“হ্যাঁ ।” সায় দিলে মহেশের দৃ'ভ্রন 
সম্গা একসঙ্গো। 


নিতাই বললেন খুব পয়মন্ত বউ 
পেয়ে গেছে মনকুন্দ 

গোপশী বলে, “লতুন বউ-তুন 
ঘর। আবার দেখ-জাঁমনে ধান যেন 
ঢেলে দিয়েছে। আবার লতুন গাইও 
শবয়োলো 1৮. 

“এবার ওর বউও 'বিয়োবে। 


ছোট মণ্ডল হা-হা করে হাসতে লাগল। 
হাসতে হাসতে সম্পীদের ঠেলে নিরে 
ঘাঁধের দিকে এগিয়ে গেল॥ 


ওদিকে নয়ন গরু খুজে খুজে 
হালাক। খুজতে থংজতে চলে গেছে 
সেই জঙ্গলের ধারে! 
, নোনাপড়া' মাঠে ঘাস নেই-_যেটনকু 
ছিল এবুই মধ্যে জৰলে হলদে হয়ে গেছে। 


এঁছিক বসমতী 


কে জানে হয়তো গরুটা এসে আকেছে 
_যনে। রর 

“মজ্ঞ- লা।..& 

এঁদিক-ওাঁদক দঃটো ডাক দিয়েছে 
ক বাস্‌্-হুঠাৎ কি যেন এক ভূতুড়ে 
কান্ড ঘটে গেল। পেছনে লতাপাতার 
একটা সরসর সরসর শব্দ শোনা গেল। 
চমকে ফিরে তাকাল নয়ন। কালো মত, 
লম্বা পাকাটে একটা কি লতাপাতার 
আড়াজ থেকে বেরিয়ে এলো তাঁর বেগে। 
ভাঙ্গো .করে দেখবার আগে চোখে এসে 
পড়ল যেন ' ধুলো-বালির. ব্‌চ্টি। তব্‌ 
হাওয়া নেই_গাছের পাতাটিওনড়ে-না। 


চেয়ে ধরল। গলা 'দয়ে আর শব্দ 
বেরুলো না। ভয়ে জ্ঞানবুদ্ধি যেন 
আচ হয়ে এল। 

॥ দুই ৪ 


তখন তুমি কথাটা একটু বাঁড়য়ে বলেছ 
ছোট মন্ডল ।৮ 

তামাকের একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে 
ছাড়তে মহেশ বললে, “কোন্‌ কথাটা 
গো?” 

“ওই যে--মুকুন্দের বাপ গোবিন্দ 
জেলে না দ্বীপাল্তরে” নিতাই বললে, 


“আমি একবার শুনোছলাম--হাজ্রত 
ভেঙে ৫ 
গোপ’ বললে, “উ'হঃ। পাঁলয়ে- 


ছিল ঠক-তারপর প্দালশের গুলা 
খেয়ে গাঙে পড়ে যায়। আর উঠে নি। 
আম আবার শুনোছিলম এই রকম ।* 
“হাবে।- লাও-_তাম্দক খাও ।”- 
তামাকের নেশায় মশঙ্গুল হয়ে গল্প 
করাছল ওরা মহেশ মন্ডলের দাওয়ায় 
বসে বসে। “ 
মন্রলিসী মানুষ মণ্ডল-এমন বৈঠক 
ভার নিত্য সন্ধ্যায়। সারা দিনের কাজের 
শেষে দৃ-পাঁচজন সংগা না হলে তারু 
চলে না। কেউ না এলেও-_নিজে গিয়ে 
লোক ডেকে আনবে । কথা শোনাবে- 
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এ চরের প্রথম 'দিককার নানা বথা॥ 
ঘাঁদও এ চরের প্রথম দলের লোক নয় সে 
তব ছয়ে আছে সে আদপতনের 
কাল-ষে কালের বড় একটা আর কেউ 
বেচে নেই। পাক ধরেছে চুলে। বুক" 
চওড়া কাঠামোর মানুষ, বড় চোয়াল-- 
চৌকো চিবুক! 
সবটা মিলে আকর্ষণ করে' সে এ চরের 
সাধারণ চাষাভুষোর বিশ্বাস_ নিভ'বরঅ॥ 


- ওরা বলে বাড়ুয়া--মাতব্বর, এ চরেব্র 


ছোট মশ্ভল। 
গোপা বললে, "রসংলপুরের মোহনায় 
একটা লাস না কি ভেসে উঠেছিল কদিন 


রর. বাদে।” 


হাসল। বললে, “তাঁতী ধরে এনে এক- 
বার লতুন কাপড় বিলি করোছিল-_ সঙ্গে 
পড়ে মোর” 

“তবে বোঝ ।” 

বাঁধ দিয়ে যাচ্ছিল হাটরে তাঁতী. 


পাকার রং ধরেছে মান্ু। বললে, “এক 


দ্যাখ মোর চরের মা বোগচলার বি 


ঠোঁট দুগে সপ্য। '" 


“না দিলে আজ -মোকে কাহাণরতে 


ইনিয়ে-বিনিয়ে। তকে তুলে বার করে 
দিলে পথে-সঙ্গে (লোক দিয়ে বললে, 
"কাঁদবে পরে_এখন চলে যাও জোর পা 
চাঁলায।” 


ঘর ঘেরাও করলে প্ালশে_নিয়ে গেল 


ধরে। পরের দিন অমন তড়পা জোয়ান - 


ফিরে এল- টলতে টলতে । শুয়ে রইল 


পুরো দুটো দিন। মুখে কিছ দিলু, 


না-কারুর সঙ্গে কথাও কইলে না £ কি 


EE মাস। গঞ্জের বামারে - 


ফাজার-ওয়ালাদের হাল খাতার উংসব-- 
যাহা পাঁচালি হয় প্রাত বছর। সে-বছর 
যাইরে থকে এসেছিল কোন এক দল। 


. ক্রোশ আর কি সাত রোশ। 


চরে এসে 


দীৱাৰ করত 


-ফর্তি শুয়ে থাকব! চল বাতা শুনলে 


মোর জবর ছেড়ে যাবে?” 
কোথাও যাত্রা হচ্ছে শুনলে একেবারে 
জ্ঞানহারা। 
গজের 
বাজার আর কতদ্‌র জোর ক্রোশ শুই 
হবে। চরের আরও জনাদুই যেন (চল 
সঙ্গে। সবাই মিলে যাত্রা শুনতে গেল! 
হ্যাঁ পলা গান নতুনই বটে। এত- 
এ তেমন নয়। এ এক, অন্য ঢং। এর 


চাষী চাষী-বৌ, তাঁতী তাঁতিনী- গ্রামের 


. মানুষ, দেখতে দেখতে গোবিন্দ তন্ময়। 


আর ছিল একজন না দু'জন সাহেব। 
সেই প্রথম ওদের সাহেব দেখা। 


ভাঙছে, 
চরুকা ভাঙছে,- 'চাষ্টুর ধান - 

গে হচ্ছে চেনে “নিয়ে - যাচ্ছে চাষী 

বোঁকে। শেষমেস সাহেব্রে-বাই্দ 


'ল, দৌড়ো- 


চলতে লাগল সেই সাগর-ভাঙা ভিড়ে। 
মানুষঙ্গন কে কোথার পালাল ঠক 

নেই। ওরা ফিরে এল চরে। সবাই 

কেমন চনমেনে-_গোবিল্দ গুম্‌। ? 
পরের 'দিন- চৌকিদাবের হাত ধরে 


টেনে নিয়ে এল হিড়হিড় করে চরে।৫ 


বললে, “বাকঈটা দেখা” 

“হাই দ্যাখো গা।” চৌকিদার বললে, 
“আমি কোথায় পাব? ত 

“তবে শেষ না হতে ভাঙুলি কেন? 


"তোকে দেখোছ, লাঠি চালাচ্ছিি।” 


“তা বলে সাহেবের বালি দেখবে?” 
এসে কি তোর বাপের বাল ১ দেখতে 


রয়ে গেল” গীতি জা মেরে 


"ফেলে দিলে। 
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সেকি পাঁচ 


তারপর থানায় গিয়ে চৌকিদার বি 
লাগালে না-লাগালে, পরের দিন প্রালশ্ব 


তাল! 
চরে এই প্রথম প্মালশ। 
কিন্তু শেষ নয়-স্রু। 
* উত্তরে হলাদিয়া-দক্ষিণে রসুলপুর, 
খরস্রোতা দুই নদী। মাঝখানে জেলার 


* শেষ মাটির চিহ্টুকু, হারিয়ে গেছে 


সাগরগামিন? ভাগশীরথীর অগাধ জ্ল- 
রাশির তলায়। সামনে সমুদ্র। মাটি 
তো নয়-নুন। বর্ষার জল শুকোতে না 
শুকোতে মাটির মেটে রং ছাপিয়ে? 
ফুটে ওঠে নূনের দাগ। মেটে চামড়ায়, 
শ্বেতঁর মত। সে মাটির খোঁজেও কেউ? 
জেলা মহকুমা থেকে ছুটে আসে--এ চরের, 
মানুষ সেই প্রথম দেখল। ! 

প্রথম দিন জনাদুই দেখে” গেল 
ঘুরে ঘুরে। শহরের মানুষ-ভুদ্রম্তান। 


_ মাথায় শাদা টংপী-পরনে খন্দর। বয়স 


চরের মানুষের 
সঙ্গে সেযে আলাপ করে গেল! 


যাচ্ছিল মহেশ সেখ ইসারা় থামিয়ে 


উত্তর 'দয়েছিল মহ “মোরা 
সব নুন কনে খাই বাবু? 


পাক্কা করে এল চারুর দশআনি শাঁরক 
বুড়ো বয়দা চোঁধরী। 


ক বনে, - 
পারোগা এসে খোঁজ করলে, “কে- 
রি অপ্ডল তখনো বেঁচে। ধ্ীগরে হলে শালা আগুন ৷ জর্বীলয়ে দেখো । 

এসে গলবস্ম হয়ে প্রণাম করল। তন বদন পরেই ওরা আসিছে? 
টি দারোগা তার ‘দলবল 


দারোগা গোঁফের _একপাশ পাকাতে + -দিকলকে হুশিয়ার করে দিয়ে বললে, 
-পাঁকীতে বললে, “দৈথুন চৌধুরীবাবু "খবদীর-খবদ্শার। ন্নের পাংনা এখন 
- উকালবাু আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে-. মোদের তুলে দৈ যার যা আছে৷ বলে 
ছেন_তাঁরা এইখানে আসবৈন।” গেল তিন দিন। বাপ্‌ রে বাপ-হাঁড়ি 


বুড়ো চৌধুরী বললে; “চিঠি একটা তুলে দে, কড়াই: লুকা-ননের হাঁড়ি - 


আমিও পেয়োঁছ ৷” - পাতে দে মাটিতে?” ) , 

“হা” দারোগা বললে, “জানিয়ে বাঁক আর তন দদন।..শহরের 
শ্ীনয়ে অতবড় লোক একটা গোলমাল" মানুষেরা আসছে।... 
পাকাতে টাচ্ছেন। এখন আমাদের চরের "মানুষেরা ঠিক ঝুকতে পারে 
ফতব্য_আমাদের করতে হবে” . ” নাক হবে। ' 

হাঁর মণ্ডল সব-কথাতেই মাথা নেড়ে - “মহকুমা শহর বশ কোপ--জেলা 
নেড়ে সায় দিচ্ছিল-এবার সৈ মাথা শহর অনুমানের 'শমায়। রাজধানী? 
বোশ করে নড়ে উঠলা-বললে, “যথাখ-- তার 'পথ-বন-বঁদড, খানা-খন্দ, খীল- 
সা? নদীতে 'মুছে, যাওয়া পোকার কাঁটা মান- 


কিছু বড়ো চৌধুরী কিছ: বললে চরের) চরের সাদ জর, 


না-মাংস্‌ কূলে পড়া কুতকুতে দুটো সানও 'জানে "না? 
চোখে তীক্ষাদষ্টিতে চেয়ে রইল। দলৈ দলে, আসছে অচিন 'মীন্ট্য- 


দারৌগা . বললে, “সরকারবাহাদুর ছোেকিরা-ভলাণ্টিয়ার। খৈয়া পৌরয়ে সোজা - 


শাল্তি চান।--আপনার চরে কোনো "উদ বোর্ডের চওডা রাস্তা। 'চলে 
“গোলমাল 'ঘট:ক-এ চান না।” ---.. গেছে "চরের পাশ্চিম : সীমা ছংয়ে_ সহকুষা 
বুড়ো চৌধুরী - “আমিও  -তমলুক থেকে মহকুমা কথন . সেই পরের 
চাই না। ‘তার জন্যে যা করবার, যা দুপাশে কোথাও টি পৃতৈছেভিলা- 
দরকার-আপনীরা করুন” : - 
“আমার কাজ আম করবো। ৬ দল বেধে কেউ খ্ড়েছে বড় বড় উনুন। 


আপান বলন আপনার চী্ীদের--আপ- " কোথাও বধ চে হোগলার চালা । আসছে 


মার চবের বাড়াকে” _ - যড বড ভাঁডিকডাই। আগে থেকে যেন 
“বলতে “হবৈ নি-কিছ রলতৈ মেলার আয়োজন) . 

2 চরের কৌতুহল মনে দেখে ড় 
বললে. “নন করা-সহজ লয় - হৃজুর। ক্ররে। -. 

নুনমাটি চেছে আনা. তার জল তৈয়ার , ভার মত্ত তেড়ে বায় গ্খ্রদ্ণর ! 

ফরা. কডাইতে জ্বাল দেওয়া--জযা্লানি সরে. যা-সরে যা। শালা - দারোগা না 
».সে টের 'টের কঞ্চাট। শহরের লোক কসাই। মোর ম্‌ষ্ডু কেটে লেবে।, ক 

দন পারে বাকি: ০ বাদি দন তলে” পড়ল মোদের 
মন কথাগুলো “শনাছিল চে! -:ও -দেখতে হবে. শন_বরং বাড়াই» 

দারোগা একাঁট একটি কবে। 'মাড়াই যার বা বাকী আছে শেষ কবে ফ্যাল 


এ "তাহলে তোমরা মাটি, চোছে। কখন স্আগ্‌ন ॥লেগে ফাবে। পয়মাল হয়ে 
চি ৯ নিত ও যাবে 'মোদের সারা বছরের খোরাক-_দ্বঃখের 
হজ, জর এ + উই গু ধন '।” . 
৫৫ চি - 
ই পা 
রা গোবিন্দ তার অত “বড় :তে'তুলগাছটা 
“কড়াই না ভলাশ্টিয়ারদের দয়েছে 'জবালানিব জনো ॥ 
| “জ্বালানি দবে নাট শু 'তাই নয়-কাঠ [চরে জহালানিও.রৈ 
“একটা কাঠিও না হুজুর. 


“আব-_কারুকে আশ্রয় দেবে না?” রত পিড়াতে 
“আর ব্বাপ!”- হর মণ্ডঙ্গ চোখ উই হা 
' ঘড় বড কবে বার 'বার জোড় হাত. কপালে লাগল, bey 


লাগল। চরের ‘বোবা প্রায়, নাতব্ধর এর 
- পাঁদয়েছিস ৮” 


গচ্‌ গট: করে চলে গেল . দারোশ্বা। , 


শনয়ে চলে - 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হার মণ্ডল, চরের .' 


ধষ্টয়াররা- হকাথাও তেরিণ। চরে এসে. 
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সা কলা স্বর * পয”, ক অনাযামনদন্দ 


আম চরের পাঁলতে পাতে দোব শালা-- 
উপড়ে তুলে দোব চর 'থেকে। ফের ধাঁদ 
দৌথপ_ ১ 

- কিন্তু কাঁকে 'ঠকাবে মাতব্বর ! 

দুল বেধে মেয়ে-মদ্দ আসছে আশ- 
পাশের চর থেকে_পঁডস্িই বৌডে'র রাস্তার 
পশ্চিমে. দূর দূর গ্রাম ধেকে। তন দল - 
পরে চেহারা পাল্টে গেল মীর্নাচ্ অজানা- 
অচেনা জায়গাটার। রাস্তার তোরণগ:লো 
লতায়-পাতায়-ফুলে সাজত হয়ে, উঠল, 
বাঁশের খটগলোতে প্রং পৎ করে উড়তে . 
লাগল জাতীয় পতাকা । বোর্ডের রাস্তার 
দুপাশে কাতারে কাতারে 'ভড়। কৌত- 
হলী ভিড়। দূর থেকে হঠাৎ একটা গর্জন 
শোনা ধায় £ বন্দেমাতরম 1... - 

শঙ্ঘধবান তরাষ্গত হয়ে ওঠে গ্রাম, 
দেশের শব্দহীন শূন্য আকাশের ভলায়। 
* “আসছে__আসছে।”-_ 


প্রাম-গ্রামান্তর থেকে মির যেন মানব. 


ডে শেছে। বিরাট” মাছল। আসনে ' 
রগ আসছে অজানা-অচেনা-পহরের * 
ঢেউ.। 

ঘরের খালের মুখে বুক! চেতানৌ 


পাঁতত জায়গাটায় পাড়া হয়েছে উন্ন .. 


সেখানে মোতায়েন ভলাম্টিয়ারের দল।, 
নিলে । দারোগার ইঞ্গিতে একজন -চৌঁকদার 
ঢোল শহর করে সেই পতিত জায়গ্গাটার - 
চাবাদিকে অরে ঘুর -১৪৪ খারা জারী করে, 
দিলে৷ একটা নোটিশ বেঁধে দলে বাহন 


. ওড়ানো খাটতে । : ভলান্টিয়ার -অচুষ্ঠল4 ' 


টি জা 
বাগে আগে আটকীলবাব। * রেটে খাটো 


-মান্ড্য। মাথা ভরা টাক। “বয়স, বোধ-কাঁর 


যাটের কাছাকাছি পাশে পাশে আসছে 
ভারগ "শরীরের এক এআঁহলাতাঁর তথ 
পেছনে "আরও কয়েকৃটি মহিলা, "আরও 
কয়েকটি 'বুড়ো। ‘একটি রানতা'টুকটুকে _ 
ছিপছিপে বৌ-কোলে ছেলে। 

শমাঁছলর চারপাশের 'কৌতহলশ দভড় 


এবার ছয়ে ড় সারা'মাঠে--খালৈর অধ _ 


ঘরে - দারোগার নির্দেশে গারাবোধেষ্যজব 


ঙাপ্তাহক বসুমভগ 


পবন শেখের উৎকশ্ঠিত দৃষ্টি শুধু “এবার কি হবে বলো দেখি?” 
পৃঁিশগুলোর দিকে! পাশে গোবিদ্দকে  “চোপা” 
কনুইয়ের গ্‌তো দিয়ে বললে, “দেখছ-_- সংঘাতের শেষ মুহৃতণট এগিয়ে 
দেখছ মামু শালাদেব শোঁপ নাই-দাঁড় আসছে যতো-_ভিড় শংকায় অধীর হয়ে 
নাই ।-চোখগূলো কেমন কেমন। কুন উঠছে। 


দাড়াল ভলাম্টয়াররা। হতাৎ যেন সমস্ত 

মানুষের সাড়াশব্দ থেমে গেল। 
'উকীলবাবু ধীর আবিচালত পায়ে 
৮৮১55 
তুলে নিলে মাটি একমুঠো-ফিরে 


দেশের লোক গো” নূন তৈবির নিদিস্ট জায়গাটার কাছা- Le LSE 
গোবিন্দ বললে, “লতুন এসেছে। আগে কাছি এসে 'মাঁছল দাঁড়াল । এগিয়ে গেলে করে বললে, "ভাই-_এ নুন আমার দেশের 
ছিল ন” শুধু বদ্ধ উকালবাবু। সার বেধে মাট। এ মাঁট আমার মায়ের অঙ্গ! 


Mh ছে: 
7 
চিন 


সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার করে ওঠে। অল্প একটু ঘষলেই অজত্র ফেনা হবে, আর 


দেখুন...কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিঞ্ধার 
দেখবেন, প্রতিবার কাচ্যর সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঝলমলে ক'রে দেবে! বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই 


জামাকাপড় কেমন আরো! বেশী উজ্দ হয়ে সানলাইটে কাছুন ॥ 


লিনটাদ-$, 62.140 BG 0৯ 





২৫৩৯ 


এতে আমাদের সকলের উরি সে. 
আধিকার বাধা দেয় যে আইন--আজ থেকে 
তাকে আমরা ভাঙবো।. বন্দেমাতরম্‌।” 
০0৮ ধ্বনিতে গর্জন করে 


দারোগা এগিয়ে এল দুজন পুলিশ 
নিয়ে উকালবাবূর দিকে। বললে, "আমি, 


বললে, “মাপনাদেত্র নেতাকে গ্যারেস্ট 
ফরোছি-আপনাবা চলে ষান। এখানে ১৪৪ 
ধারা জারী আছে। চলে যান।”_ভয় 
দেখাজেন, “না হলে সবাইকে চালান দেবো ।” 
কোথায় ভয়! এগয়ে এল উকীল-- 
ধাবুর স্তশ- উত্লেজনাষ মুখ লাল হয়ে. 
উঠেছে। গলা উচ্চ; করে বললে, “আমাকেও 
ধরুন আমার স্বামীর পথ-আমার পথ ।” 
দাবোগা যেন একট ঘাবডে গেল.) 
ধললে, “আপনি এখান. থেকে চলে যাল।” 
“স্বামীকে ফেলে?” মাঁহলা টিটকারণ 
দিয়ে হেসে উঠল। তারপর ভলাণ্টষারদের 
দিকে চেয়ে বললে, “ছেলেরা--দেশলাই 
দাও। আমার স্বামীর শুরু-করা-কাজ্জ 
এগিয়ে নিতে হবে। দাও- দাও 1”, 
নুনজলের কড়াই চাপানো উনূনে 
. আগন জললো, । 
4, দারোগা এগিয়ে 
"আপনাকেও, গ্যারেস্ট করলাম 1” 
৮৮ বের করুন।” হাসতে 
হাসতে এগিয়ে দিলে দুটো হাত। 
গ্রামের মানুষ চণ্ডল। 
এবার এগিয়ে এল সেই রাঙা ছিপাদপে 


ঘূ্ধ_ রোগাপানা মানুষাঁট। মাথার চুল- 
গুল সব শাদা, একগাল পাকা দাঁড় ।, 
চাকার করে ডাক দিলে, “আম তোদের 
স্টারমশাই বলছি--ছুটে আয় ছেলেরা। 
দূরে যেতে. বলছে রে ।” 


একপাল ছাত্র-ভলাশ্টিয়ার় ছুটে এসে 


. জাপ্তাহিক হসুসত ৯ 


রাঙা বউটিকে [ঘরে দাঁড়াল। উন্যুন নেতে 
{নি-উনন জহলছে। 


ন্য1 পড়ল মাটিতে একজন তো ছুটে 
গিয়ে দাঁড়াল আরও পাঁচজন। 

বুড়ো মাস্টারমশাই দাড়য়ে' মার 
খাচ্ছে। মুখে এক কথা, “মার মার-কত 
তোদের জোর আছে। আরও লাঠি 
আরও মার-_ আরও 1৮ ্ 

মাথায় লাগল । রাঙা হয়ে গেল -শাদা 
চুল- শাদা দাঁড়। পড়ে গেল। তখনো 
বিড় বিড় করছে-_“মার-_মা...র...মা...র 7” 

পবন শেখ গোঁবন্দের রাগ চাপা 


ভয়ঙ্কর মুখটার 'দকে ছেয়ে বললে, “আর 


কত সইবে গো!” 


চণ্ল হয়ে উঠেছে চরের মানুষ! এমন .. 


দাঁড়িয়ে মার খাওয়া-কখনো তার দেখে নি 
রন্ত ওদের গরম হয়ে ওঠে হাত নিসাঁপস 


- করছে গোবিন্দের। মুঠো করে চেপে 


ধরেছে পবনার হাত?" নখ বসে যাচ্ছে। 
বিড় বিড় করছে চারাদকের উচ্চকিত ধনাঁনর 
বন্দে।...মানে কাঁ কথাটার? উচ্চারণ 
করতে. পারছে না ঠিক ঠিক-বিভ বিড 
করছে বার বার। কণ কথ্া--যাতে ভয় 
নেই_ভাবনা নেই! বুক ফুলিয়ে এগিয়ে 


রাঙা বউটি। মাথার ওপতে উঠেছে একাধিক 
লম্বা মোটা লাঠি। পড়ল । 
“মা শো 1” পড়ে গেল কাঁচ বাচ্চাটা 
চেশচয়ে উঠল মায়ের বুকের চাপে। 
“এ্যাইও ! পব্না।*” হাত ধরে একটা 
হেশ্চুকা টান দলে গোবিন্দ ।' নীরব দর্শক 


হয়ে .আর থাকতে পারলে না। এ চরের 


বুনো রন্তে সে অচণ্চল- প্থ্রতা নেই। 


গায়ে গায়ে। পেছনে পেছনে পবন শেখ. 


ছিনিয়ে নিলে। সব ক'টা লাঠি এবার, 
তার মাথার ওপরে। গোঁবন্দ সেই ফাঁকে 
হোঁ জরে কাঁচ বাচছাটকে বকে ভুল নর 
" ছুটে বেরিয়ে গেল, 
পব্না রুখে দাঁড়য়ে বললে, “অব 
আও শালা লাঠি শিখাই-দো চার প্যাঁচ! 
স্বোর,..একটাকে লেবো 
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নি দর্শকের ভড়--তার 
চাপা উৎকণ্ঠা হতাশা হঠাৎ যেন একটা পথ 
পেয়ে বেরিয়ে এল। কোথা থেকে একটা 
সশব্দ উৎসাহের তরঙ্গ যেন ছড়িয়ে পড়ল 
মানুষের কণ্ঠে কন্ঠে। একটা. চাপা িস- 
[সানীর মত ছাঁ়িয়ে পড়ল নাম। 

“পব্না- চরের পবন শেখ |”... 

দেখতে দেখতে ঘটনা অন্য গাঁত নিলে। 
পিছু হটছে_একজন- দুজন-তনজন।... 
একটা খাঁক পোষাক লুটিয়ে পড়ল 
মাটিতে। দারোগা ছুটে আসছে তার আরও . 
5 % 

যঃ পালা লাল, এই থাক। মাদাঁর 

বান্ধা শালারা-গোঁপ দাড়ি নাই" 

লাঠি ফেলে ছুটে 0558 


. যোঁদকে গোবিন্দ গেছে! 


কোথা 'দিরে ক হয়ে গেল--গ্রামের 
মানুষ, চরের মানুষ শে গেলা শহরের 
মানুষের সঙ্গো। ইতর ভন্রঃ | 

জগৎ ডান্তার কাছাকাছ' এক গাঁয়ের 
ডান্তার। দেখতে এসোছিল। মধ্যবয়সী , 
গোলগাল মানুষাঁট। ছড়ানো ভিড়ের মধ্যে 
থেকে বোঁরয়ে এল তে ছটতে-থপ্‌ 
থপ করে। গলায় স্টেখিসকোপ জড়ানো । 
সার্টের ওপরে ধুতি পরা-মাথায় সোলার 
হ্যাট। গিয়ে ঝুকে পড়ল বুড়ো মাস্টারের 
মুখের ওপরে। নাড়ি টিপলে। তার 
'আঁয়ের মানুষের দিকে জোরে জোরে হাত 
নেড়ে বললে চাঁৎকার করে, দএই- জল-_ 
জল! তাড়াতাড়"_- - 

দারোগা ক্ষেপে গেছে। রুখে এল, 
"সরে যান আপানি_ নই, আমি এযারেস্ট . 
_করতে বাধ্য হব।” 

জগৎ ডান্তার বললে, “আমি নন তোর 


[করতে আম নি-চিকিৎসা করতে এসোছি।* 


“সে ওদৈর ডান্তার আহ্ছে- দেখবে ৷” 

জগত ডান্তার কয়েক পলক চেয়ে রইল 
দারোগার দকে-কঠিন স্থির দম্টিতে। 
বললে কেটে কেটে, "আমি কাকে চিকিৎসা 


করবো না-করবোঁসে কি আপান বলে, 


দেবেন! যান-সরুন, রোগা দেখতে দিন!” 
"এ আম কিছুতেই হতে দেবো না? - 
দারোগা একরোখা। ডাক্তারের হাত, ধরলে . 
হৈ হৈ করে উঠল ভিড়ের জনতা-- 


শের সমস্ত কোণ তন্ন তন্ন করে খুজল। 


কিন্তু সমস্ত, দিকেরই শন্যতার কাছে . 


ধারা খেয়ে ওর চোখ লিদ্দের, কাছে ফিরে 
এল। আকাশের দশ-দশটা দিক যেন 
' চীংকার .করে বলে উঠল নেই, নেই, 
নেই। শল্যতার, এই ধ্লিহণন। ভাষা: 
'হশীন বিস্তীর্ণ চীৎকার সমগ্র প্রান্তর 
ছুড়ে প্রীতিধবনিত হতে থাকল। অবশেরে 
একটি একক শব্দে সংহত, হয়ে বলাইয়ের 
হতাপশ্ডের মধ্য, - প্ররেশ করল। 
তারপর তার কঠোর দতি আর ধারালো . 
নধর, দিয়ে ওর হংাপন্ডটাকে ছি'ডে- 
খুড়ে খেতে লাগল। বল্ইক়ের, চওড়া 
কপাটের মতো, শত বুরখানা, হাওয়া-দোলা 
পত্রের মতো, থরথর, - করে কাঁপতে 
থাকল । 

এখন। রোন্দ্যরের, বুঙ ফি চমৎকার 
সোনালী! রোদের এই স্পর্শসদর 





_আকাশটা কি চমৎকার আরামেই না 
" ঁবমোচ্ছে! শেষবেলার অপরূপ আব- 
নো sate 
কেমন মায়াময় হয়ে উঠেছে! ' 

রোদ্দুর ছিল কাঠফাটা। রি 
গা পুড়ে যাচ্ছিল। এখন হাওয়া, উঠেছে। 


শরীর যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে ॥ - -- 


কিচ্তু বলাইয়ের ভেতরটা জলছিল। 
এখন সেখানে একটা আঁচের উন্নোন 


জিত 





দল্পের আকাশে সূর্য ঢলে পড়ল। 
শেব অগগিন্স্ভুলিপা নিভে-বাওয়া 


eS 


সমস্ত মঠ জুড়ে কোন জনপ্রাণী চোখে 
পড়ছে না। বলাইয়ের কিরকম গা ছম- 
ছম করতে লাগল। মনে হতে লাগল 
দুরান্তের ওই কালো-হয়ে-আসা ক্ষায়গা- 
গুলো থেকে অসংখ্য িকটাকৃতি অদ্ভুত 
ঘন কালো জব থপথপ করে লাফাতে 
লাফাতে এগিয়ে আসছে। সারা রাত 
ধরে তারা মাঠটায় বীভংস উৎসব করবে। 
মাঠের বুক চিরে রক্তরপান করবে। তার 


মেদ-মাংস-মজ্জা চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে 


মানযগবলো না 
তাদের 


ছারখার হয়ে যাবে। 
খেয়ে ধটকো ধ'কে মারা যাবে! 


মনেনমান বলল” ‘এ সব ভাল লক্ষণ নয়। 
স্বাখীদের গলা থেকে-এসন কানা বেরোলে 
দেশে মডক লাগে, দুর্ভিক্ষ হয়? পাশ 


ক 


পাণ্ডাঁহক বসত 
সালের দরভরক্ষের কথা এখনও তার 
কিছু কিছু মনে আছে। | 
বলাই আর একবার আকাশের 


বলাই বাড়ির পথ ধর্ল। ~ 
শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে এল! অথচ 
একফোঁটা বৃষ্টি নেই । আকাশ কোন 


গত বছর খুব ভাল ফসল হয়েছিল। 
গ্রক্ম সুরু হতে-না-হতেই বাষ্ট নেমে- 
ছিল। সমস্ত মাঠ সমৃন্দুর হয়ে গিয়ে- 


- ছল। তার ওপব ভেসে উঠোছল আর 


পথ ঠাওর করে চলতে হচ্ছে। 
রাস্তা হমশ শেষ হয়ে এল। মাঠ ছেড়ে 


" ভার তায় মাথায়। 


তাহলে অসহায় আর দুর্বল বোধ হচ্ছে 
কেন? বলাই প্রশ্ন করল নজেকে। 
আর উত্তর খুজতে গিয়ে মনে পড়ল বেশ 
ফিছুদিন ভাল করে খাওয়া জুটছে না। 
খোর্মকীতে ইতিমধ্যে টান পড়ে গের্ছে। 


উঠত না। 
একা হলে তেমন ভাব না বলাই। 
কিন্তু সনে একা নয়। একটা সংসারের 


সংসারটা ছোটও নয়। বাবা, মা, 
বোন, সে নিজ্বে আর তার স্লী। মোট 
ছ'জ্রন। সে নতুন ববিয়ে করেছে। বয়স 
পেরিয়ে যেতে বসলেও সংসারের অবস্থা 
দেখে তার বিয়ে করবার বিশেষ ইচ্ছে 
ছিল না। তারা তো কষ্ট পাচ্ছেই, আরও 


অসুবিষেও এর একটা ফারণ। মা বুড়ো, 
বোনটির সবে এগারো বছর। এত- 
গুলো লোকের রান্না, ঘরের কাজ করতে 


তাদের কষ্টই হত। এইজনোই বিশেষ ; 


ফরে বলাইয়ের বিয়ে করা। কিন্তু বউকে 
তেমন সখী করতে পারছে না সে। বউ 
মুখ ফুটে কিছু বলে না যাঁদও, বলাই 


তো বোবে। বউয়েব মুখ-দেখে মনের 


খবর সব টের পায় সে। বউয়ের জন্যেও 
কষ্ট প্নয় বৈ কি বলাই। ' 


আলো লম্বা-চওড়া ঘবটার 'বিপৃলতায় 
হারিয়ে শিষে সর্বত্র কেমন বহস্য 
{বস্তার কবে দিয়েছে । বলাই, শান্ত- 
ভাবে চোখ-বুজল। 


পড্ভতে বলাই চোখ মেলে তাকাল। 


খুব বড় না হলে, . 
ভাই, ' 


শা পা Anis sami nas Seam sented) ০০০০০০০০৪৪০ SEA od 
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" ফপালে হাত রাখল সোনা।' 


০১ 


খনলোদ এলে দারিয়ে) হতে 
শ্কটা লম্ফ জহলছে?' ক? 
৮ তুমি? বলাই' আস্তে আস্তে 
উঠে বসল? 

এসেই » শুয়ে পড়েছ-যে? শরীর- 


খারাপ নাকি? 


না) - 
'কই, দেখি তোমার গা।' বলাইয়ের 
িছক্ষেণ 
রেখেই দিল। বলাই" ভাবল, সোনার 
হাতটা বেশ ঠান্ডা। মেয়েদের হাত 
' শরীর্টার তাপ 


যে? সন্ধ্যে তো কখন 'উৎরে গেছে। 

মাঠের “পদকে গিয়েক্ছিলুম একটু। 
ঘুরতে ঘুরতে দোঁর হয়ে গেল? - 

'সাঠে তো এখন কোন কাজ 
নেই। রোজ রোজ যাও কেন? 

যাই কেন” বলাই আপনমনে 
উচ্চারণ করল। যেন নিজেকেই শধোল 
সৈ! তারপর আবছা চাপা গলায় বলে 
উঠল £ ‘সে তুই বুঝবি না? 

- ‘তা নাই বাঁকঝ। আমার বুঝে 
কাজ নেই। 'ঁকচ্ত রোজ একট: সকাল 
সকাল ফিরো। অতো র্মত কোরো না? 
[তোমার “ফিরতে রাত হলে 'আমার ‘খারাপ 
সা 

- ‘এবার থেকে ভাই হবে? 


নিরুত্তাপ গলার বলল। 


_. সোনার: হাতে তখনও ' লম্ফটা 
আলোয় সোনার মুখটা পাঁরিত্কার দেখা 
আাঁচ্ছল। ভরাট টসটসে মৃখ্খ। পানের 
তো আকার। চমৎকার ছংচলো শচবুক। 


সেনার আটা কাচের অতো গল. 
আর ধাবালো দেখাল। কেন ভেতরের 


একটা চাপা, আবে এওর”যকরে স্ফীত . 


তোমার কি হল বল তো? 


বলাই = 


 পাস্তাছিক যস:মতা 

ও তরল. করে তুলছে। - বলাই আনে, 
সোনা এখন কি চাইছে।' কাজ থেকে 
ফিরে-রোজই এমন সময় ও সোনাকে 
একটু আদর-সোহাগ করে। সোনা 
এখন একটু আদর-চায়। কিন্তু বলাইয়ের 
মধ্যে একটা দৃশ্চিন্ভা সমস্ত মাথা, 

জুড়ে দাপাদ্াপ করে বেড়াচ্ছে। . 
অমন 
গোমড়ামখ-করে আছ কেন?’ ! সোনার 
গলাটা ক্ষুত্ধ শোনাল বলাই কোন 
উত্তর দিল' না। একভাবে সোনান্ন 
মুখের দিকে চেয়ে রইল! : | 

শক হল গো? কথা বলছ না 
কেন?” সোনা সহাসামনখে - বলাইয়ের 
মাথা ধরে আলতোভাবে নাড়া 'দিল। 

v “ছাড়। আমার এখন ভাল লাগছে 
না ঁকছ্ু।’ বলাই আস্তে আস্তে ঠেলে 
শ্দল- সোনার হাতটা। 

সোনা ক রাশ করল.? . মুখ ভার 
করল? কিন্তু সোনার মুখে তো কোন 


রাগের ঘোষণা নেই। নিরোধ শিশ্বর 
, ' মতো সরল দেখাচ্ছে ওকে? 


দিকে নিম্পলক চোখে চেয়ে আছে। যেন 
বন্মাইকে বোঝবার চেষ্টা করছে। 
একবার যেন দাঁ্ঘশ্বাস ফেলল। 
ধীর গলায় বলল, কদনই তোমাকে অন্য- 
রকম দেখাছ। মুখে হাসি-নেই, ভাল 


করে কথা বল না, পেট ভরে খাও না, - 


রাত্তিরবেলা ঘুমোও না। 
বল তো? 

সোনার এমন আদরভরা কথাতেও 
বলাইয়ের কাছ থেকে 'সাড়া এল না। 
আগের মতোই শীনর্ধাক হয়ে বসে 
থাকল সে। 

‘আমাকে বলবে না? রাগ হয়েছে? 
সোনা, শাপলার 'ডাঁটার মতো সুব্ন্ত 
বাহু দরে স্বামীর গলা আঁড়িয়ে খরল? 
বলাইয়ের সুখে হাঁস ফুটে উঠল। 

শিক গো, ধল না! 

“আমার মন ভাল নেই, “সোনা? 
বলাই শল্যচোখে সোনার দিকে' তাকাল! , 


শক হয়েছে 


(.- এনিয়ে তুমি এত. ভাবছ কেন? 
নিপু Salil হবে, 
হবে। দ-একাঁদনের ভেতরই হবে। 
আয় বাহ, হবে4 দেখে ওত 
বলাই কোন সাম্মনা গেল রক্তে মনে 


২৫৪৩. 


বলাইয়ের - 





~ 


হয় না। ওকে খুব বিষন্প এবং 'চাদ্তত 


আমাদের বাপ-মা। - 
শক খেয়ে বাঁচব ৮ 
সোনার মুখে কথা সরল না।, 
বলাইয়ের ভারী আবেগপূর্ণ স্বর ওর 
মনকে নাড়া দিয়েছে। শবষস্বরে বললঃ " 
“দেবতা বিমুখ হলে শীক' করবে বল? 
দেবতা? বলাই উত্তেজিত হয়ে 


উঠল, ‘দেবতা আজকাল আছে নাক? 


দেবতা সেকালে 'ছিল। যখন আকাশে 
বাষ্ট থাকত, মাঠে ফসল ফলত। তখন 
মানুষের দুখ তারা দেখতে পেত। 
এখন দেবতা নেই? একটু থেমে ধরা- 
গলায় বলল, ‘মাঠের কি হাল হয়েছে 
তুই দেখিস নি সোনা । চোখ য়ে সে 
অবস্থা দেখা বায় না। মস্তো মাঠ 
খাঁ খাঁ করছে। ফাটলঙগুলো হাঙরের 
গরাসের মতো হাঁ করে আছে। এক- 
দানা ঘাস পর্যন্ত নেই। দেখতে দেখতে 
মনে হয় মাঠটা জলের তেস্টায় ছটফট 
করছে, কাঁদছে? 7 

‘ও ধৃনয়ে তুমি আর মন খারাপ 
কোরো না। সবই দেবতার হাত। চল, 


* এখন খাবে চল" 


। বলাই আর কথা বাড়াল না। খিদেও 
পেয়েছিল খুব।- সেই তো দুপুরবেলা 
কখন খেয়েছিল? তাও ভরপেট নয়। 


মাঠের হাওয়ায় সে কখন হজম হয়ে 


না, কিছু না!” গ্লাস তুলল বলাই । 
পর পর কয়েক গ্রাস খেল। খেতে 
থাকলেও ওর হুথ দেখে মনে হচ্ছিল 
খাওয়ায় মন নেই। - “ক যেন ভাবছে। 
হ্যাঁরে সোনা ' 

শক? 

'তোর এখানে ধুব কণ্ঠ হচ্ছে, না? 

‘কেন ?? সোনার স্বরে বিদ্ময়। 

‘তুই তো বড়লোকের মেয়ে। তোর 
ধাপের অবস্থা তো খুব ভাল. 


‘তাতে 'কি হযেছে?’ 
এখানে তোর ভাল করে খাওয়া 
পর্যন্ত জোটে না, পরার কথা তো 


বাদই দিচ্ছি । আমার স্গো তোর বিয়ে 
হওয়া বোধহয় ঠিক হয় ন? - 
‘তোমার হল ক? ‘ক মা উৰ 
বকছ? আম কি কোনদিন. তা 
বলেছি? 
- বাস দি বি মুখ দেখে তো 
বোঝা যায়। - 


কিচ বযুবতে পারো ভি যত সব 


আজগুবি ভাবনা, ভেরে শরার-মন খারাপ. 


করে ফেলছ। নাও, এখন ভাড়াতাঁড় 
ধাওযা শেষ কর দকি। আমার খিদে 
পাচ্ছে? 


বলাই আপনমনে খেতে, লাগল । ওর 
ধক্ষ অপরিচ্ছন মুখটা কি এক আনন্দে 
উজ্জল হয়ে উঠেছে।  - 


b 


বারে রলাই স্বপ্ন দেখল। 

মেঘে আকাশ কালো হয়ে গেছে? 
মঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। চিকন 
ফালো জল ক্রমশ বেড়ে বেডে আল ছাপিয়ে 
গেল। স্ব মাঠের গন্ধ হাওয়ায় ভেসে 
আসছে। অবশেষে পবস্পরের জামির্‌ 
সশমানাগুলো একাকার হয়ে গিয়ে জেগে 
-থাকল নিঃসশম জলবাশি। -  - 

বলাই ঘুসের মধ্যে বি বিরামহীন 
ধম-বম -শব্দ শুনতে পেল। ' সারা মাঠ 


হুমড়ি খেয়ে পাড়েছে। এই ছাবিটা পরিষ্কার 


* বলাইয়ের চোখে ভেসে' উঠল। রর 

এমন সময ঘরে থাকাব কোন মানে হয় 
" না। জল মাটি বাস্টর শব্দ বাতের ডাক 
তাকে ডাকছে। ঘূমের মধ্য চাঁংকার করে 
বলাই যেন সে ডাকের সাডা দিল তারপর 
হন্ড়মূড় করে উঠে পড়বার চেষ্টা করল। 
ঘুম ভেঙে গেল বলাইয়ের। বাণ্টর 
শব্দ, স্যাঙের ডাক. জল, ছুই নেই 
ঘূবতে পারল এতক্ষণ ও ঘুমোচ্ছিল। 
ধুয়ে ঘিয়ে স্বপ্ন দেখাছিল। মনটা 


শবিবন্নতায় ছেয়ে গেল, : ie 


'- মাথার কাছে -লানলা খোলা । ' শয়রে - 
ফুটফুটে জ্যোংস্না। এখন বোধহয় মা 


ৰ ৫১, 


িউবউর 
- পঁক-হয়েছে গো ?- এত হাঁাচ্ছ কেন, চি. 


শা্াহিক বসমতশ 
রাত। হাওয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারা 


ধছটানো আকাশের একাংশ দেখা _যায়। 
পারচ্ছল্ স্বচ্ছ অমল আকাশ । বলাই উঠে 


-বসল। জানলার বাইরে চোখ মেলে দিয়ে | 


আকাশ-পাতাল. ভাবতে লাগল। 
" শক গো, ঘুম আসছে না? 

বল কে উনার গলা। কথন 
ক্েগে উঠেছে। ' 

" এতক্ষণ তো ঘুমোচ্ছিল্ম। তি 
ঘুমটা ভেঙে গেল |” 

‘না, তুমি দেখাঁছ একটা শত জনাৰ 
না বাধিয়ে ছাড়বে না” .. 

বলাই উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে 
টির 


মস্তো + Met হল বশটিতে খড় 
- কাটছিল সোনা বলাই- ছুটতে 
এস । একা ঘাম, হাঁপাচ্ছে: জোরে ই 


২ নন ডিল টি ত 


দেখবি আয় ৷ 
পক দেখব ?' 
a TTR 


করে টানতে শুরু করে দিল । টানের চোটে 


£সানার বে-আব্ু হবার যোগাড়। স্থিত 
বসন যথাস্থানে ন্যস্ত করতে কবতে কৃতিম 


রাগত গলায় সোনা বলল, ‘আঃ, ক হচ্ডে। ' 


বাবা-মা আছে না? দেখে ফেললে কি 
ভাববে বল তো? 

শকচ্ছু ভাববে না৷? সোনাকে টানতে 
টানতে বলাই পাঁচলের - বাইরে আনল । 
তাবপর সুর দিগন্তের দিকে আঙুল 


‘ছড়িয়ে দিয়ে উত্তোজত গলায় বলল, ‘ওই. 
দেখ বউ, 'কি রকম মেঘ করেছে। কি ঘন, 


কালো মেঘ.দেখ ? 
.. সোনা দূরে চোখ ছাঁডযে 'দিল। সাঁতাই 
দিশ্বলয়ের দিকে সমস্ত পশ্চিম আকাশ 
'অরণোর মতো ঘন, কালো দেখাচ্ছে। এক- 


দল দুর্বার ঘোড়সওয়ার যেন তৃবন্ত বেগে * 


ঘোড়া ছুঁটিষে আসছে। তাদের পায়ের 
ক্ষর-নিক্ষিপ্ত ধলোয় আকাশ অন্ধকার হয়ে 
গেছে। টা টি জা 
বাতাসে । 

‘কেমন আলকাতরার মতো কালো মেঘ 
দেখ বউ। আঁধারের মতন কুচকুচে । এ 
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তাই যেন হয়।' প্রার্থনার মতো 
দনাবিড গলায় বলল সোনা। তারপর 
মুহভের মধ্যে স্বর বদল করে গলায় 
আদ-রে.ত্ত এনে বলল, 'বাববা ! খালি মাঠ 
আর মেঘ! মাঠের কথা ভেবে- ভেবে আমার 
কথা ভুলতে যসেম্ক । ২ 

তোর. রাগ হচ্ছে, সোনা? আকাম. 
উদর 


৫৪৪, 


শবে না? মাঠকে তুমি আমার সতন 
করে তুলেছ। আম যেন তোমার আগের 
বউ, মাঠ এ-পক্ষের 1 { 
- তুই ভো বেশ কথা বাঁলস রে সোনা! 
খুশি খুশি গলায় বলল বলাই, তারপর 
দুটো আঙুলের ডগা দিয়ে সোনার চিবুক 
নেড়ে দিল। স্বামীর আদর চোখ বুজে 
গ্রহণ করে সোনা পাঁরতৃপ্ত গলায় বঙ্গল। 
‘দেখো, আজ রাতেই বাষ্ট হবে? 
‘তোর মুখে .ফুলচন্দন পড়ুক ।” 
আশ্চর্য! সেই রাতেই বাণ্টি নামল। 
আকাশ ছে'দা করে বৃন্টি নামল। টোপা- 
কুলের মতো. বড় বড়" বৃষ্টি নেমে এল। 
জলের কলস্বরে ছেয়ে গেল চারদিক ঘুম 
ভেঙে যেতেই বলাই শুনতে পেল চতুাঁদক 
থেকে হল্লা করতে করতে কারা' যেন ছুটে 
আসছে। বহি কা? ও 
কিসের শব্দ 2. - ৪ ্ 
জানলা খোলা {ছল . “মাথার সামনে | ' 
বৃষ্টির,খবর নিয়ে এক-বল্পক ভিজে হাওয়া 
বাপ্টা হানল বলাইয়ের মুখে! বলাই বাইরে 
চোখ :মেলল -, দর, মতো বাটির-অব+ . 
রোধের সামনে দূষ্টি আটকে গেল ।, বাদুড়" 
বর্ণ অন্ধকাব। গুড়গুড় করে মেঘ ভাকল। 
আকাশপাডায় একদল চাক 'যেন সবলে 
ঢাকে কাঠি 'দিল। ৫ 

গুড়ো গুড়ো বৃষ্টির ছাট এসে মুখে 
লাগছে। [ভিজে যাচ্ছে চূল। বলাই মুখ - 
সবাল না। সক্ষ বিদ্দগুলো সোহাগের 
মতো মখে এসে লাগছে। বাচ্টিব আর 
ঘরাপ পাচ্ছিল যেন বলাই । আঃ.;:কি আবাম! 
বলাই চোখ বুজল আবেশে । - 3 
শবদ্যৎ চমকাল। ভার দলছুট কিছ 
আলোককণা ঘরেব ভেতর ঢুকল । সোনার 
ঘুমন্ত মুখখানাকে . একবার - উদ্ভাসিত - 


করে দাব গেল। বলাই আস্তে আস্তে 
ঠেলা, দিল, ‘বউ. এই বউ 1” শ+ 
শিক? সোনা ধড়মড় করে, উঠে বসল! 
“সি হচ্ছে? * ৃ ্ 
“ পঁজ হচ্চে? - | 
‘বাণ্টি, বাম্ট। 


নরবতা ধারাপাতের ' অনবচ্ছিম্ন শব্দকে 
ঘবের মধ্যে স্পষ্ট করে তললে সোনা কল- 
কাঁলষে উঠল, ‘ওঃ, বাণ্টি! বাণ্টি হচ্ছে? ' 
সেনা"জানলাব সামনে মুখে বাঁড়যে দিল। 
রেণ: রেণু বূদ্টি ওর চুল মুখ গলা লন্ত 
করে দল । ঠাণ্ডা বাদলা হাওয়া নাক দিয়ে 
‘আঃ বাষ্ট ! বাষ্ট ! কতাঁদন।পবে বৃষ্টি. 

কিছুক্ষণ তারা কোন কথা বলল না, 
বলতে পারল না বোধহয়। সমস্ত উল্রিয়- 
গলোকে একটি শব্দের আভিমখী করে 
« লই দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য ০০ 


চটি শব্দ হাওয়া বৃষ্টি উত্ত- 
রোস্তর বাধিত .হচ্ছিল। সমস্ত পৃথিবী 
ওদের কানে একটি শব্দকেই বাজাতে 
লাগল, সমগ্র সত্তার মধ্যে কেবল একটি 
ধৰনিই মুখর হয়ে উঠল) 

এমন একাগ্রতায় কতক্ষণ কাটল খেয়াল 
নেই। হঠাৎ বলাই তার গলায় পিঠে চাপ 
অনুভব করল। বিদ্যুৎ চমকাল বাইরে। 
কিছু আলোর ভগ্নাংশ ঘরে ছিটকে এল। 
সেই আলোয় বলাই দেখল সোনা অদ্ভুত 
চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। 

বৃষ্টির শব্দ কি মাষ্ট 1! সোনার স্বরে 


শু; ঘুম সোনার আবিষ্ট মুদ্ধ স্বর 
ভাসতে - থাকল ঘরের হাওয়ায়। গলাটা 
শিরশির করে উঠল বলাইয়ের। সোনার 


নরম্‌ সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা আঙুল- 
গুলো, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে গলায়) .. 
ব্যাঙ ডাকছে।. 
ব্যাঙের ডাকও কেমন ভাল লাগে? 
‘সমস্ত মাঠ এখন জলে থই-থই করছে। 
জ্ব্গতোক্ষির মর্তো শোনাল বলাইয়ের গলা। 
“প্রাণ ভরে জল শুয়ে নিচ্ছে মাটা। 
-ফতকাল পরে জল পেয়েছে। বলাই তন্ময় 
গলায় বলল। তৃষার্ত মাটির পারতৃপ্ত মুখ 
চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে যেন সে। 


. “মাঠ এখনই সমৃন্দুর হয়ে যাবে। জলে 
| দলে একাকাব হয়ে যাবে সব। ক্রস এখন 
ফোঁস ফোঁস করে ঘা মারছে আলের গায়ে। 


- কিছুক্ষণ পরে আল ছাপিয়ে যাবে।” বলাই |- 


যেন ঘোরের মধ্যে বলছে কথাগুলো: কোন- 
দিকে হইশ নেই তার] 

“মাঠে আমাব অনেক কাজ এখন । কিন্তু 
বাষ্ট যে ভীষণভাবে পড়ছে ।” সেই আত্ম- 
গত সংবে বলাইযেব কণ্ঠে 

পিড়ক বাষ্ট, আমি ডবাই না? 
বেপরোষা গলায় বলাই বলে উঠল। . 
‘আমাকে যেতে হবে। বলাই ফিসফিস 
করে বলল । তারপর গলা , ধক থেকে 
সোনার সাপের মতো পেশটচিয়ে-ধরা দুটো 
হাতকে সবলে ছিনিয়ে নিয়ে ছংড়ে দিল 
'নিম্ঠুরভাবে: উত্তেজিত গলায় বলল, 


"আমায় যেতেই হবে? 

কোথায়?’ সোনা ফেন ডদ্দ্া থেকে 
জেগে উঠল। ; 
"- শ্মাঠে 


'সাঠে? তম দি পাগল তয়ে গেলে?’ 
‘না। তুমি জানো না. মাঠে না গেলেই 
লয় অনেক কাজ আছে। 


“পঁকুন্ত এই রাত্ররবেলা, এমন ঝড়-. 


বৃষ্টি নিয়ে ,কেউ মাঠে যায়? 





গস্াহিক বসুমত। 


“যাওয়া না যাওয়া লোকের ইচ্ছে! 
আমাকে যেতেই হবে 


না পারলে সব জ্বল বোরিয়ে যাবে ॥ 


‘এই অন্ধকারে কেউ বেরোয় । সোনা 
স্বামীর ধমকানি গ্রাহো আনল না, পবপদ- 
আপদ একটা ঘটে যেতে পারো তো? 

" হোক বিপদ, আমি যাবো!’ বলাই যেন 
নেশার উত্তেজনায় গা-কাড়া দিয়ে উঠে 
দাঁড়াল। একরকম সোনার শরার ডিঙিয়ে 
লাফ 'দয়ে তন্তাপোষ থেকে নেমে পড়ল। 

‘যেও না।' সোনা চেচিয়ে উঠল'। সে-ও 
দরজার সামনে হাত দিয়ে 


আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাল। বন্রপাতি 
হল কোথাও ৷ কপাটের শেকলটা আওয়াজের 
ধাক্কায় একরকম ধাতব প্রতিবাদ তুলল । 

‘ওট শোন, বাজ পড়ল।' সোনার সভয় 
কণ্ঠস্বর । 


“পড়ুক, দাঁতে দাঁত চেপে বলাই 
বলল! 
‘সাপ বেরিয়েছে মাঠে । সাপে সাপে 


ছেয়ে গেছে মাঠ । 15 
পাগল হয়ে উঠেছে_ ওরা। মানুষকে 
ডরাবে না!’ 

" শ্সাপ আমার কিচ্ছু করবে না। না হয় 
কামড়াবেই। তখন আমার মরামুখ দেখে 
যতো ইচ্ছে শোক কাঁরস ৷ | 
শবরন্ত করছিস বন্ড তুই ৷’ বলাই কঠিন 
হাতে সোনাকে টান 'দল। সেই আকর্ষণ 
সোনার পলকা দেহটা" সহ্য করতে পারলো 
না। ছিটকে সরে গেল একপাশে । বল্গাই 


বাইরে পা দিল। 
‘যেও না!’ সোনার গলা আর্তনাদে 
"চরে গেল। বলাই ফিরল. না। বাইরে 


অন্ধকার এবং বৃষ্টির মধ্যে একাকার হয়ে 





করল বলছে। গেল তার শরণীর - 
ঈ্ংপ্কতি-বিষয়ক নর 
গ্রন্থমাল! 
বৈষাব | সাহিত্যরক্স শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাঁদত ও সক্কালত প্রায় 
পদাবলণ চার হাজার পদের আকর গ্রল্থ। [২:০০] 
ভারতের 
ডঃ “শশিভূষণ দাশগ্প্তের এই গবেষণামূলক গ্রল্থাট সাহত্য 
সাল be কদম প্রকারে ভিত! 85 - 
কাণ্িবাস প্রকাশনায় সৌম্ঠবমশ্ডিত। ডঃ সুনণীতি চট্টোপাধ্যায়ের ভূিকা। 
বিরচিত সূর্য রাষ আভ্কিত বহু রঙান ছাবি। [৯:০০] 
প্রীঅমিয়ক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়ার তথা বাঙলার 
চি মান্দরগ্যালর সাঁচর পাঁরচয় ও ইাতহাস। ৬৭টি আর্ট প্লেট। 
[১৫-০০.] 
উপানিষঘদের রীতির বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপানযদ-সম্মহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা! 
, দশনি [5:০০] 
রবাম্ত- জা বাত নাগর জনে সু 
দর্শন * | ব্যাখ্যা। [২:6০] 
ঠাকুরবাড়ীর | শ্রীহরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবাঁন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও 
কথা উত্তরপুরুযের স্্চ্য আলোচনা । [১২:০০] 
রবান্দ্রনাথ - | ডঃ স্যাংশ্যীবমল বড়ুয়ার . গবেষণামূলক সরল আলোচনা! 


ও বোঁদ্য সংক্কৃতি | অধ্যাপক প্রবোধচন্্র সেনের ভূমিকা । 


1৩:০০] 


“অমলেন্দু দাশগুপ্ত রচিত। 


[১০৫০]. 


শ্রীভূপেন্দকুমার দত্তের ভুমিকা । 








সুপ্রাচীন কলাপম্ধাতগুলির অন্যতম। 
প্রাচীন যুগের বস্ম অলংকরণের জন্য কাঠের 
ছাপ নির্মণ প্রয়োজন হত। সেই অলংকৃত 
কাণ্ঠখণ্ড এবং তার থেকে ছাপ শ্রহণের 
পদ্ধৃত রেখচিন্ত পদ্ধাতরই আর এক রূপ ॥ 

প্রাচীন পথ অলংকরণে বা দলিখনের 
জন্য ভূ্জপত্রের ব্যবহার যেমন হিমালয় 
সাধ্যের জনপদগুলতে প্রচলিত ছিল, 
পূর্ব এবং দাক্ষণ দেশে তেমান শোধিত 
তালপত্লের ব্যবহার - সুপ্রাচীন ব্যবস্থা। 
[শলালেখ দনর্মাণে যেমন খোদাই পম্ধাতর 
ব্যবহার হত, তামলেখ ব্চনায় যেমাঁন 
খোদাই করা বা খোদকাবণ করাব প্রথা 
প্রচাগত ছিল তেমান দক্ষিণ দেশে তাল- 
পত্রের পথ রচনায় শলাকা লিখন বা 
তাঁক্ষ্াগ্র সুক্ষ বিন্দু সংযুন্ধ ধাতু 


শলাকার.দ্বারা শোঁধত তালপন্রের মসৃণ - 


অঙ্গা খোদাই করে শচত্র বা লিপ বচনার 
প্রথা প্রচলিত ছিল। পরে এই তালপন্ন- 
গুলির মস্‌ণ জমিতে বর্ণ প্রয়োগ করার 
ফলে খোঁদত অংশগণীলর শুদ্রতা অমালন 
থেকে এবং আঁত সংস্পন্ট সুক্ষ রেখাঁচর বা 
মৃন্তাক্ষরা দ্লাপমালায় পারিণত হয়॥ রেখ- 
চিন 'নর্মাণের পদ্ধাতগৃঁলর অন্যতম এ 
ব্যবস্থা | 
মধাযুগের অস্ত্র বা ভৈঙ্গস অলংকরপে 
অথবা বচিৱ সৌধমালা অলংকরণের জন্য 
. মখনাগারধ বা কফৎগাবা, পদ্ধতিও রেখাচর 
ধনম্ণণ পদ্ধতির আর এক রূপা আগ্রা 
দেহেশিলব মর্মর সৌধাবলশতে এমন বাঁচি 
মশনাগারী আজও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। 
ভারতের বাল্ব অংশে ছাঁড়য়ে থাকা 
অসংখ্য সংগ্রহশালা বা; 
‘সংগৃহীত দামাস্কানপ বা কফত্গারণ চিত্ত 
অস্যনশসত == ইভ্রসপত্রের বাচা সংগ্রহ 


দেশশয় রেখাচিত্র পরম্পূরার হাঁদশ দেবে ॥ 


'ধাতু অঙ্গ খোদাই-এর জন্য যেমন অনেক 


ক্ষেত্রে তীক্ষাগ্র ছোঁন বা ছুরকার বাবহার 
করা হয়েছে এই সব বস্তু নির্মাণে, তেমন 
অনেক ক্ষেত্রে অন্লজারত রেখা নর্মাণ 
ঞোঁচং) পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়েছে 
যহদ ক্ষেতে; 

বৌদ্ধ পুথি রচনা ও তাংখা ঁকংক 
বৈজন্ত অলংকরণের জন্য হিমালয়ের সানু- 
দেশের জনপদশুলিতে বৌঁম্ধ মন্ত্র বা চিন্ন 


রচনার ব্যবস্থা আছে। বৈজ্রন্ত বা তাংখার - 


বহু সংখ্যায় নির্মাণের প্রয়োজনকে সহজ 
করার জন্য কাঠের ছাপ 'র্মাণ ও তার 
থেকে মুদ্রণ আজও প্রচলিত পদ্ধাঁত। 
এমন ক তিব্বতী বৌদ্ধ পুরাণ-ফৃগল 
তাজর ও কাঞ্জ্র-এব সম্পূর্ণ গ্রল্থাট 
কাঠের ছাপে মুদ্রণ ব্যবস্থা বহ; হমালয়স্থ 


বৌদ্ধ বিহারে এখনও প্রচালত আছে। এ ' 


পন্ধাত ও এমন পুস্তক রচনা বা বল্ল্র 
অলংকরণ পদ্ধাঁত ভারতীয় রেখাচিত্র নির্মাণ 
পরম্পরার হাঁদশ দেয়। 

কোম্পানীর আমলে কলকাতার এবং 
দিনেমার ডাঙ্গা শ্রীরামপুরের গাঁজার 
আওতায় নতুন করে এ শিল্প দনর্মাণ 
পদ্ধতির প্রচলন হয় এদেশে। প্রখ্যাত 
কাঁরগব পণ্চানন কর্মকার সাহেবদের 
সহযোগিতায় বজ্গাক্ষচবব নতুন ছাপ নির্মাণ 
করে এদেশে মুদ্রণ পৃদ্ধীতর নতুন 'দিশল্ত 
উন্মোচন করলেন। তারপর বটতলার 
ফল্যাণে বাংলাদেশে এই রেখাঁচর পদ্ধাঁতব 
দ্বারা মুদ্রিত ও শোভিত বহু পৃস্তকাবলণ 
আমাদের নাগালে আজও আছে। তবু 


কোম্পানীর আমলেব এই রেখচির ব্যবস্থা 


ছল ৷ 


সোমনাথ হোড়, একের-পর-এক শিজ্পিব্ন্দ 
দেশ-বদেশ থেকে সংগ্রহ করা বাভিন্ন রেখ” 


প্রদর্শন হয়ে গেল তার যথাযথ রসগ্রহণের 


প্রয়োজনে এবং এ-পদ্ধাতর সম্ভাবনা ও 
সুযোগ সম্বন্ধে অবগত হবার জন্য এদেশে 
রেথাঁচর নির্মাণের কাল, পাঁরবেশ এবং 
কার্ষকারণ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার 
চেস্টা করা হলো। 

-দেবন্রত অুখোপাধ্যায় 


শিল্প ও জনচেতনা ৫ কেধে 


দের মধ্যে কেথে কোলাভৎস এক 'বাঁশস্ট 
নাম। আজকের শিল্পরাঁসক জগৎ এ 
নামটির সঙ্গে খুবই ঘাঁনম্ঠ এবং সেজন্য 
ভারতবর্ষেও তান সমান পাঁরচিতি পেয়ে" 
ছেন। দেশের গন্ডশ পেরিয়ে, জার্মান 
সমান্ত ছাঁডিয়ে বদাপ্বিজয়শ এ নাম আঙ্গ 
প্রীতাঁট যুষুধান মানুষের -সাথী-সহমরশী | 
জার্মানীর প্রশ্গাতিশীল উচ্চ-মধ্যাবস্ত 
পারবারক পাঁরবেশে তাঁর শৈশব 'কেটে- 
পতা, পিতামহের উত্তরাধিকারী 
রূপে তিনি সংবেদনশাঁল মানবিকতার 
প্রীত সুতাঁক্ষ্ম আগ্রহ লাভ করেছিলেন । 
জল্মকাল ১৮৬৭ সালের ইউরোপের 
সাংস্কৃতিক নবজাগরণের পটভূমিতে শিল্প: 


লদ্ধিক্ষণে। সেদিনের সেই সংবেদনশধল 
মহাশিল্পীগোষ্ঠী বাঁদের প্রেরণা সদাজাগ্রত 
ছল কেথে কোলভিৎস-এর সূম্টির মধ্যে 


তাঁদের কষেকটি নাম হঠাৎ মনে পড়েছিল . 


(গত ২২শে--২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) 


স্পেনীয় শিল্পী গৈয়া, ফরাসী শিল্পী 


ফষকদেব যুদ্ধ চিতমালায় । 

১৮১৮ সালে যখন কোল্পীভিংস তাঁর 
তাঁতগীবাদ্রোহ 'িন্রমালা শেষ করেন তখনই 
জার্মানীর রসিক প্রগাতিশশল এবং শিপ- 
সচেতন মানুষেরা এই শিজ্পশীর বিষয়ে 
আগ্রহ হয়ে ওঠেন। ১৯১০৮ সালে তানি 
কষকবিদ্রোহ চিন্নমালা। এ-বেখ- 


জ্থানীয় রাজতম্ সরকার ভাঁকে কোন- 


শকাললঈবকানখট স্মরণে” ১৯১১, ১৯২6 
(৩৫ ও ৩৬) অন্লন্ঞারত বেখাচন্র ধোন) 
এবং কাঠখোদাই ছবি দি বিষষ-বৈচিন্যে 


_ আর ময় খুলা (শ্লোগানকে) হাতিয়ার করে 


২৫৪৭ 





শিল্প £ কেথে কোলাওৎস 
গিলথোছাপের সাহায্যে এ'কেছেন এক 
শবাচত্র শাল্তি সংগ্রামের ছাব। ম'ছল 
(৬৪), মৃত্যুর দিকে স্মশলোকের প্রসারিত 
হাত (৬৫), ঝড় (১০), রুটি (6০) 
প্রভৃতি সৃষ্টগুলি গশকপীব সংগ্রামী 
চেতনার প্রকাশ । 
জবননপকে কেন্দ্ু করে আর এক বিচিন্ত 
প্রকাশ ঘটেছে 'শাষ্পমানসের। “জনন” 
(৩৪) লথোছাপ, “মা” (৪৬) অন্লজারত 
চিত্র, “মা তার শিশুদের বক্ষা কবছেশ 
(৬৮) {লথোছাপ, ভাস্কর্যের ছবি_“মা 
তার শিশুদের রক্ষা করছে” (৭৩) সন্তা- 
নের শুভাকাষক্ষী কল্যাণী জননীর আত্ম- 
{বিস্মৃত সৃষ্টি রক্ষা প্রয়াসের অপর্প 
বাঞ্জনা। রোমব্রান্টের বা ভ্যানগগের আত্ম- 
প্রাতকৃতি রচনার বৈশিষ্টাগুলস যেমন 


॥ তাদের এ ধরণের রচনাগ্‌পিকে মহ 


শিল্পের সম্মান 'দিয়েছে, কোলাভৎস-এর 
আত্মপ্রতিকৃতি (৬৬ ও ৬৭)-ও তাঁকে 
তেমনি বিশিষ্ট শিল্পপর্পে দি 
করেছে সমকালের কাছে! 

ভি নামা জাব উর; 
গণের অন্যতম সভীক্ষ; হাতিয়ার । 
সোঁদনের বিদ্রোহে অভিযানে, অববোধের 
এই শিল্পীর ভূমিকা যেমন অনন্য ছিল, 
আজকের সমাজে তেমনি দৈনন্দিন জাবন- 
যচ্ধেপ্যারীতে, কলকাতায়, ঢাকায়, 
ভিয়েতনামে কোলভিৎস বা তাঁর উত্তরসূরী 
শিল্পীরা সর্বদাই সামিল থেকে জনগণের 
হাতে অস্ত ও সামর্যরূপে অনন্য সয়ে 
উঠেছে ও উঠবে। কোলাভিৎস বা খাঁর 
উত্তবসূরশ শিল্পীদের কাছে দেশ সমাজ 
ও সময়ের চাহিদা বা কামনা. তাই প্রান 
অফুরন্ত_ষতাঁদন না সুবণ্টন, সুশিক্ষা, 
ও সুন্দর জীবনে রচিত হবে নতুন 
পুথবী। . »গশিলাদিভ ' 





[শৃবপ্রকাঁশিতের পর ] 


রমযান মঞ্খদল ও গেইট থিয়েটার £ 
নবম্যান মার্শাল এরপর লিখেছেন সবার 
মতের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছায় 
পদ সাঁছক ফায়ার’ মঞ্চস্থ করেছিলাম । এর 
কদ্বাড' উপন্যাসের নাট্টর্প- প্রতোকেই 
আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে এইই 
হচ্ছে ঠিক গেইটের দর্শকদের উপষোগণী 
নাটক। একজন বেকার মুস্টিযাম্ধা এবং 
এক মাহলা সাংবাদিককে নিয়ে কাহিনী 
নাটকের ভাষা এবং পাঁরবেশ আমার নজেব 
কিন্তু খুব কদর্য লেগেছিল। নাটকটি 
একেবারেই চলে নি--দশ দিনের পর বাধ্য 
হযে বন্ধ করে দিতে হলে। এত অল্প 
সময়ে নতুন প্রডাকসন তোর করাও আমার 
পক্ষে অসম্ভব। ফ্র্যাঙ্ক বার্চ এসে আমার 
শ্রাণকর্তাব ভূমিকা গ্রহণ করলেন- কেসব্িজ্ত 
ফোঁস্টভ্যাল থিয়েটারে একি নাটক "তান 
আগেই গ্রডিউস করেছিলেন_আমার কাছে 
প্রস্তাব করলেন এই নাটকটি গেইটে মণ্চস্থ 
করবেন-_নাটকাঁটব নাম ণনচেভো’_স্কোবাী 
ম্যাকেপ্রন এবং ক্লনটন ব্যাডেলধীর দ্বারা 
রচিত। বেশ মনোমুদ্ধকর মজাদার 'নাটক-_ 
সাধারণ থিয়েটারের উপযোগশ। গেইটের 


পদ্ধাঁতব সঙ্গে যে এ শ্রেণীর 'নাটকের কোন 
ভাবগত সাদ্‌শা নেই এবং সেজন্য তারা 
বিরন্ত হয়েছে এই কথাটাই দর্শকেবা আমাকে 
রুঁঝষে "দল তাদের প্রদর্শনশতে অনুপ- 
স্ধিতির দ্বাবা। একটি শোতে মাৱ খতন 
পাউন্ডের টিকট বাক হয়েছিল এবং 
কদাচিৎ কোন পারফরমেল্সে টিকেট বক্র 
টাকা দুই অঙ্কে পেৌীল্ছে। 

এতাবৎ মণ্যস্থ চারটি নাটকের ভেতর 
একমাত্র শদ সাক ফায়ার-ই আমাকে 
টাকা এনে ঠদয়োছিল। অন্য তনাঁট ‘নাটকে 
প্রচুর 'আঁর্থক ক্ষত হয়। “মরাকাল ইন 


দরকার হোত বার বার দশ্য এবং পোষাক 
ধদলের-ফলে খরচের অহকও হয়োছল 
বিরাট । এসবের ফলে আর্ক দিক দিয়ে 


থিয়েটার খুব সঞ্জাশন অবস্থার সম্মুখীন 
হয়োছল-কিদ্তু এর থেকে আম নিবে 


অসাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বোঁশ। 
সুতরাং এরপর থেকে আঁম নিজের রুঁচ- 
মতই প্লে বাছাই করতাম আমার এই 
রীতি সাফল্যলাভ করলো । কারণ আমার 
সৌভাগ্যবশত সেই সময় লণ্ডনে কয়েক 
হাজার লোক দেখা 'গয়োছিল যাদের মনেব 
রুচির দিকটা আমারই মত 'ঁছল। তারা 
এসে আমার থিয়েটারে ভড় জমাতে 
লাগলো-আ'মও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম । 

সব কিছুই শীনর্ভর করাছল পরের 
প্রডাকসনটির অর্থাৎ গেইট রেভ্যুজের প্রশ্থম 


'নাটক “‘দিস্‌ ইয়ার নেক্সট ইয়ার'-এর 
দর্শক টানবার ক্ষমতার ওপর । ইাণ্টিমেট: 


রেভ্যুজের দন এই সময় চলে গিয়োছিল। 


ব্যাপার বলেই আমার মনে হয়োছল- 

প্রথমত আমাদের স্টেজে ছল জ্ঞায়গার্‌ 
সলিল ৮৮৮ 
মত সঙ্গত আমার কোথায়? ছোট সংখ্যার 
কোরাস স্টেঙ্জের ওপর আনলেও বার বাবর 
দশা রদলালোর দরকারটা একরকম অপার- 
হার্ব সেটা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব 
ছল না। একজন বা দু'জন স্টার পারসো- 


-ন্যালিটি এনে তাদের ওপর নির্ভব করে 


শো গাদ তোলার মত সামধ্যও নেই যে, 
আর পাঁচটা ধয়েটারের যত সেই পথ 


অ পাশতেগেপ সিল সু] ee | শ্ল()লতাল [সততা 
প্রাধান্য একমান্ত্র 
ব্যাতক্ৰম ছিল হার্বার্ট ফারাঁজয়নের রচনা 
আম তাঁর তীঁক্ষ/ভাঙ্গতে লেখা নাটক 
মঞ্চস্থ করবার জন্য পেয়েছিলাম আর 
একটি রেত্যু তান বিশেষভাবে আমারই 
জন্য {লিখে দযোছলেন। যে ধরণের তীঁক্ষত 
আঘাতকারী রেত্যু মণ্ডদ্থ করবার পাঁর- 
কল্পনা আম করেছিলাম কারণ ফারজিয়ন 
ছাড়া আর কোন লেখক সে সময়ে ও জাতপয় 
রচনার প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন 'ন। ৮ 
এর বছরখানেক আগে কেমাঁৱজ্ৰ ফোঁস্টভ্যাল 
থষেটারে আম একটি রেভ্যু প্রাডউস 
কার। কষেকজম অজ্পবয়দ্ক লেখক এবং 
সুরকার এট রচনা করেছিলেন। এদের 
ভেতর থেকে যাঁরা সেরা তাঁদের ডেকে এনে 
ভার দিলাম গেইটের জন্য রেত্থ্যুজ লিখতে ।- 
এই লেখকদলে ছিলেন ভায়না মবগ্যান, 
রবার্ট ম্যাকডারমট্‌, রনি হল, জওয্রে 
বাইট এবং ওয়াল্টার {লি ! লি তাঁর পেশা- 


সেইন্ট মার্টন-এ। *ল বাদে আর যাঁদের 


- এনৌছলাম তাঁদের সবাই তখন লন্ডনের 


‘থিয়েটার জগতে গছিলেন অপাঁরচিত। পর- 
বতর্কালে অবশা লন্ডনের যে-কোন 
ব্লেভ্যুতে এদেব কেউ-না-কেউ অংশ গ্রহণ 
করতেন। বিখ্যাত ফারাঁজয়ন রেভ্যুজের 
কথা আক্ত সবাই জানেন_ লিউল থিয়েটারে 
এগুলো প্রাডউস করতেন হেভলে 'র্িথস। 
গতাঁনই মণ্চসজ্জ্ঞা, নৃত্য এবং সমবেত আঁভ- * 


ওয়াল্টার লি-র ওপর। কন্তু এ'দের তন 
জনের 'টিম-ওযার্কের সূত্রপাত হয়োছন্জ, 
আমারই গেইট পিয়েটারে। পূর্ব আফ্রিকা 


ষদ্ধেরত অবস্থায়' ওয়াজ্টার গল মারা যান 


এই ভাবেই রশ্গজগৎ একজন শবখ্যাত 


সঙ্গণতজ্ঞকে হারালো । স্টেম্বের জন্য 
2 
জ্বান এবং উ. 


ডিও ভগ দন 
হাসারস এবং সরতবঙ্গের পাববেশনে 
{সিদ্ধহস্ত ছিলেন খীল। ওপরেটা এবং 
উ্শ্টিমট রেভ্যজের স্কোরস্‌ তোর করা 
ছাডাও, নবম্যান ও'নগলের পর গলার মত 
মউীজকের অম্টা আর 

আমাদেৰ চোখে পড়ে নি) j 
গোইট রেভাজের ভামক্লপিতে প্রধান 
ভাঁমকায় থাকতেন হারিওন জিনগোল্ড - 
সে সময় রঙ্গাজগতে তান ছিলেন সম্পূর্ণ 
অপারাচিত। তাঁকে নার বন্ধরা সব সময়েই | 
উপস্দশ দিত যেনামাট না পাল্টিয়ে ফেললে 
[তিনি কোনাদন্ই যশস্বণ হতে পাববেন না! - 
গোইটের “দস” উষার, নেক্সট ইয়ার'-এর 
মহলার সময় সবাই বেশ হতাশই হয়ে 


হয়ে দল ছেড়েই চলে গেল।. আম একাই 
ধছলাম দূঢ়গ্রাতজ্ঞ। আমি বরং মনে করে- 
গঁছলাম আমার রেভ্যাঁট ভালই হচ্ছে এবং 
যাচাই করে দেখা দরকার আমার যা ভাল 
লাগছে, তাকে দর্শকরা 'কিভাবে নেয়। 
আসুন করলো। কন্তু অবাক কাণ্ড, 
[দ্বিতীয় রাত্রতে মাত্র সাত পাউন্ডের 
[টিকেট বাক হল--তৃতাঁয় রাতে আরও 
কম। মনে হাঁচ্ছল দর্শকেরা গেইটের প্রত 
আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। কন্তু তারপর 
{বিষয় হয়ে দাঁড়ালা। "তৃতীয় সপ্তাহের পর 
থেকেই ভাল ব্যবসা হতে লাগল। চতুর্থ 
সপ্তাহ থেকে প্যাকৃড্‌ হাউস- এইভাবেই 
পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে আট সপ্তাহের জন্য 
রেত্যাট দেখানো হয়োছল, একাঁট সিটও 
খাল থাকতো না 


ঠিক এই রকমটাই ঘটোঁছল 'শাশির- 


হুমার যখন প্রথম নাট্যমান্দরে শরৎচন্দ্রের . 


ষোড়শ? নাটক মণ্স্থ করেন। প্রথম পনের 
ললাত্র 'ষোড়শশ' দেখতে ৃবশেষ দশক সমা- 
গম হোত না। কিন্তু শিশিরকৃমারের 


নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে 'যোডশণ' জন-. 


ধৃপ্রয় হবে। সেই জন্যই তান নাটক 
চাঁলয়ে গেলেন এবং ক্রমে ক্রমে দশকের 
গভড় বাড়তে লাগল॥ তারপরের ইতিহাস 
তো সবারই জানা। নাট্যমান্দর, নব- 
৮৭ নাটামান্দির এবং শ্রীরঙ্গম অর্থাৎ যে তিনাঁট 
মণ্চে শিশিরকমার নিয়মিতভাবে আভনয় 
ধরেছেন_ সৈখানে প্রত বছরেই 'ষোড়শন'-র 
আভনয় হোত প্রায়ই। আসল কথা, ভাল 
মাটক ধরতে মাঝে মাঝে খানিকটা 
মর লাগে। কিছ কিছ ভাল দর্শক 
আসবার পর মুখের কথায় নাটকের 
উৎকর্ষের দিকটা আলোচনার বস্তু হয়ে 
ছ্ঁড়ায়_তারপরেই নাট্যরাসকের দল 
মাটকাঁট দেখবার জন্য ভিড় জমান। 

| আর একটা কথা । দলে স্টার গ্যান্টর বা 
গ্র্যাকট্রেস থাকলেই যে থিয়েটার জমবে 
এ-ধারণাটাও সম্পূর্ণ ভল। 'শাঁশরকমার 
যখন গনজের পেশাদারী থিয়েটার খোলেন 
তখন বিগত গদনের কোন নামকরা আঁভ- 
নেতাই তাঁর দলে ছল না। গতাঁনই 
সবাইকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তলেছিলেন__ 
ইাবশ্য যাঁদের নিয়ে শুরু করোছিলেন, যেমন 
শবশ্বনাথ ভাদ-ডী, রাঁব রায়, ভূষেন রায়, 
শৈলেন চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জীবন 
গাঙ্গুলী প্রমুখ সবাই পরে স্টার পর্যায়ে 
উঠ্ঠোছলেন। প্রভা তো ব্যালে গাল” থেকে 
এ একেবারে সশতার ভূমিকায় প্রমোশন পেয়ে- 


লেন। 

এর পরের রেভ্য ছিল হিউ রস্‌ উই-. 
[লিয়াসসনের “দ সেভন্‌ ডেডখল ভারবূজ” 
= এটিও যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল। 





অফেনবাখের ‘লা বেল হেলেন প্রডাকসন £ সি, বি, কক্রান।' 


মণ্চসজ্জা $৪ 


অলিভার মেসেল। 


তারপর হয় দুটি প্লে, মারস ওয়াটকনসের 
পৃশকাগো’ এবং শরচার্ড 1হউজেসের এ 
কমোড অভ গড এণ্ড ইভিল'_বন্স 
আঁফসের দিক থেকে এগুলোর সাফল্য 
হয়োছল মাঝামাঝি রকমের। এরপর 
মণ্টস্থ করা হয়োছল “ভক্টোঁরয়া রোঁজনা' । 

পরে "ভিক্টোরিয়া রোঁজনা' নিউ ইয়র্কে 
আঁভনশত হয় এবং সেখানে এর বিরাট 
সাফল্যের ফলে নাট্যকার বহু টাকা আয় 
করোছলেন পালাটি থেকে-_লণ্ডন এবং 
প্যারসেও এই পালাটি অনেক টাকা এনে 
ধ্দয়োছল লেখককে । কিন্তু গেইটের 
প্রফট হয়েছিল মাত্র পাঁচ পাউণ্ড। সমা- 
লোচকরা খুব উৎসাহ প্রকাশ করোছিলেন 


দর্শকদের সঙ্গে মণ্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক! 
প্রীতষ্ঠা করাটা সহজেই সম্ভব হয়। 
সেখানকার জন্যই যেন নাটকটি রাঁচত হয়ে” 
ছিল। ছোট আকারের রঙ্গমণ্ণ হওয়া 
সত্বেও রোজার ফার্স চমৎকার 

সোঁটং তোর করেছিলেন এই নাটকের জন্য 
রাণীর ভূঁমিকাটি প্রথমে জেন ফ্র্যাঙ্কন, 
ডোঁভসকে নেবার জন্য অনুরোধ কাঁর_ 
কিন্তু তিনি সে সময় অন্য কাজে 'নযান্ত 
থাকায় আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন 
না।. রোলুটিতে রাণী চরিত্রকে স্ব - বে 
যৌবনে এবং বার্ধক্যে দর্শকদের কা 
আনা হয়েছে তাই নয়, মধ্যবয়সের ভিক্টো- 
{রিয়ারও পার্টও এ নাটকে আছে এবং সেই 
ধ্দকটার আঁভনয় করাই সব থেকে শন্ত 
ব্যাপার--অনেকাঁদন পর্যন্ত কাকে 'দয়ে এ 
চাঁরত্রের আঁভনয় করাবো তা আমি ভেবে 
ঠক করতে পারাছিলাম না। আরও একটা 
এ চাঁরর ্দতে পারি না যে রাণী ভক্টো- 
{রয়ার থেকে খুব বেশি লম্বা। শেষ 
ভাগ্যবশত আমার পামেলা স্ট্যানলীর কথা 
মনে হল- এ-সময় পামেলা ছিল সণ- 
রাঁসকদের কাছে অপাঁরাঁচত একজন যুবতী 
আঁভনেত্রশী ॥ 
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প্রিন্স কনস্টোর ভূমিকায় কাস্ট করতে 
গিয়েও বেশ মুস্কলে পড়লাম। এ- 
ব্যাপারেও দৈহিক আকৃতির দিকটা একটা 
প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করলো। প্রিন্স 
লেন অত্যন্ত বৌশ লম্বা। শেষ পর্যন্ত 
একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমোরকান 
যুবককে এই ভূমিকা দদিলাম_তার নাম 











সঙ্গে শুধু চেহারার সাদশ্যই প্রাইসের 
ছিল না_সে বেশ জার্মান এ্যাক্‌সেণ্ট দিয়ে 
সংলাপ. বলতে পারতো । এই যুবকটি 
আর একবার মাত্র ইংলণ্ডের পেশাদারী 
মণ্ডে অভিনয় করেছিল। সেবার সে এই 
গেইটেই ধশকাগো' নাটকে একজন আমে- 


Tel ৯ [0] 


পরিবার গরিকম্পনার জন্য 
টির মৃত্য ১৫ গয়খা, ১টি ৫গয়গা 


সেরকারি সাহায্যে হ্াসমূলো) 
ধর্তমানে মাত্র কয়েকটি জেলায় পাওয়া যায়॥ 
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ছিল ভিনসেন্ট প্রাইস। প্রিন্স কনসর্টের রিকান 


কান নাক লি 
সংলাপ ছল বার লাইনের। ছ'মাস বাদে 
সে নিউ ইয়কে ফিরে গিয়ে গিল্বার্ট 
হেলেন হেইজের বিপরীতে আভিনয় করতে । 
শুরু করে। 
[ক্রমশ ] 
৮47 


অবাহিত সান জয়ের ঝুঁকি না নিয়ে... 
বিবাহিত জীবনের পযন্ত সুখ উপভোগ করুন । 


আজকাল সব পুরুষই, জন্ম নিয়ন্ত্রণের একট। বিরাগ 
৫ সন্তোষজনক উপায় “নিরোধ” কিনে 
নিতে গারেন॥ 


আগামী ২৮ ধইপেমী গধো ভাগতের জবসংখা। 


৫০ কোর্ট থেকে বেড়ে এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ৯০০ কোটি 
হয়ে যাবে। 


আর তধন-_বাসগৃহ, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির 
মতো মৌলিক সুযোগ সুবিধে এবং খাদ্য বস্তের 
মতে৷ মূল প্রয়োজনগুলির যে বিপুল চাহিদা দেখা 
[দেবে তা জোগানো৷ মোটেই সহজ হবেনা । এখন- 
কার শিশুরা-_আপনাদের সন্তানেরাই কষ্ট পাবে । 
ফ্াজেই এধনই নিরোধ ব্যবহার করতে সুরু ককুত্ত। 
আপনার পরিবার সীমিত রাখুন ॥ 

EE PRU 


রর 









Lo 





বেশ 'কিছু- 
কাল বাংলা ছবির রূপ দেখে মনে 
হচ্ছিল হিন্দী ছবির অনুকরণ ছাড়া 
বোশ কিছ নয়, তাও ব্যথ। 

এই বদ্ধ জলা থেকে বোঁরয়ে আসার 
জন্য সর্বাঁধক আঁভনন্দনযোগ্য বারীন 
সাহা । তাঁর তের নদীর পারে’ ছাঁবতে 


মতুন কিছু বন্তব্য আছে। আঁঙ্গকের 
শব্দক থেকেও নতুনত্ব আছে। আর আছে 
আঁভনয়-রীতির বৈশিষ্ট্য এবং সাহসের 
পাঁরচয়। পল্লাগ্রামের এক সাকণসের 
সঙ্গে থেকে, সার্কাসের খেলোয়াড় আর 
অভিনেতা-অভিনেত্রীরা একেবারে মিশে 


11 


গর 
111) 
ESF 


ছাঁবও.যে চলে 'নতুন পাতা’ তার একটি 


পাওয়া 
গেছে। যাঁদও বক্তব্যকে বলিষ্ঠ করার 





বনজ 


থেকে পাঁরচালক দুর্বল এবং 
যৌন মাদকতা পাঁরবেশনে মাত্রা ঠিক 
রাখতে পারেন নি! 

সত্যাঁজৎ রায়ের -'গৃপী গাইন 
বাঘা বাইন'-এর জন্য দর্শকরা আগ্রহ 
নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাঁর হাতে এই 
ছাঁব হয়ত ভালই উতরাবে। কিন্তু 
সত্যাঁজং রায়ের কাছে বাঙালী দর্শকদের 
প্রত্যাশা অনেক। সমসামায়ক সমস্যার 


ধা জীবনের প্রাতফলন তাঁর ছ'বিতে 
এখন আর দেখা যাচ্ছে না। 
প্রশ্ন অনেকের; আমারও । 


কেন? সে 
-স্‌জন। 





দাহ 


শাঁরৰাবরিক চিত্র , 

বাংলা চলচ্ছিত্রজগতে যে সময় নতুন 
শপথ প্রদর্শনের জন্য -অঙুনলমেয় কয়েকজন 
পাঁরচালক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ও সার্থকও 
হচ্ছেন, সে সময় বাংলা দেশের সাধারণ 
দর্শকদের চিত্ত জয় করার জন্যই হয়তো 
মেজাদাঁদর পর রুপোল পদ্ণায় বৌদি বা 
দাদু শীর্ধঘক চলাচ্চত্রগুলিকে হাজির করা 
হচ্ছে। 

'দাদু’'র কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন 
শ্রীআঁজত গাঙ্গুলী; তিনিই পাঁরচালক। 
আগেই বলোছ, কাহিনীটি পারি- 
বাঁরক। অবসরপ্রাপ্ত {বিখ্যাত আইনজীবী 
সত্যপ্রসন্ম চটোম্পাধ্যায়। নিজস্ব বাড়িটি 
ঝখনো তাঁর আছে; 'ঁকন্তু জমানো আর্থ 
এখন জ্ ন নেই। ছেলে আর ছেলের বস্তু 
সংসার চালানা। ছেলে সাজান, একজন 
চাকাবিয়া। তবে তারা নিঃসন্তান ॥ 


হ্যা ০০ | 





সোঁভয়েউ ছাঁৰ ‘আই লাভ ইউ'-এর একটি দৃশ্য 


দাদু সত্যপ্রসন্নর নয়নের মণি হচ্ছে 
তাঁর মৃত কন্যা ও জামাতার একমাত্র মেয়ে 
আরতি। মৃত জামাতার কোনো বিষয়- 
সম্পাত্ত ছিল কি না বোঝা মুস্কিল, তবে 
দাদুর অসীম স্নেহ তার শ্রেষ্ঠ মূলধন। 
তাছাড়া নিঃসন্তান মামা-মামীও খুব 
ভালোবাসেন । 


ভাঁটা পড়ে। কারণ মামীর ভ্রাতুষ্পূত্রী 
রেখাকে এদের বাড়তে থেকে পড়াশুনা করে 
{বি এ পরীক্ষা দেবার জন্য আসতে হয়। 
আরাঁতও গব এ পরীক্ষা দেবে। দুই মেয়ে 
দুই জাতের। রেখা আত মডার্ন প্যাটার্নের 
মেয়ে। নাচে গানে কথায় তার গিবদেশশ 
আরতি পড়াশুনায় খুব ভালো । এই দুই 
মেয়েকে কেন্দ্র করেই দাদুর সংসারে নেমে 
আসে দারুণ আর্থক সমস্যা, পতা পত্র 
ও পূতরবধূর মধ্যে পারিবারিক ছন্দ__যাঁদও 


আরো বৃদ্ধি পেয়েভে। "দ্বিতীয় পাঁরবার- 
টিতে রয়েছে ধনাঢ্য বাবসায়ী হারান 
মৃখুজ্জে, তাঁর স্ম এবং সুদর্শন ও ষশস্বী 
ডান্তার তাঁদের পূ মনোজ ৷ 
আবাত, রেখা ও মনোজ। মনোজের 
* সঙ্পো ওদের পাঁরচষ বান্ধব মনোজের 
বোনের মাধামে। রেখা মনোজকে "বয়ে 


করার জন্য চেষ্টা করে, ব্যর্থ চিঠিও দেয়__ 
যে চিঠির উত্তর দেখে দাদুর পুত্রবধূ এবং 
পত্র প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, ওটা 
ঘণ্যভাবে মনোজই আরতিকে লিখেছে। 
মনোজের প্রত্যাখ্যানের গচঠি কাকে দেওয়া 


উাঁকল সত্যপ্রসম্ন বুঝতে পারেন যে, নাতাঁন 
আরাত সম্পূর্ণ শীনর্দোষ এবং যে হারান 
মুখুছ্জে একটা ‘কেসে’ ডাকল 'হসেবে 


সতাপ্রসম্নই একাঁদন সেই ‘কেস’ নেবার জন্য , , 


স্বয়ং উপাস্থিত। তারপর কেস’ ওঠার 
আগেই দাদুর ভয়ানক অসুখ। সেই 
অসুখের শচীকংসক 'নযুক্ত হয় পিতা 





২৫৫২ 


‘সৃহাগ রাত’ {হন্দ ছ ছবিতে র।জল্লী ও জতেন্ড 


০ 






রামধন; পিকচার্সের ‘তের দদীর 


হারান ম:খুজ্জের দেশে মনোোজ। দাদু, 
নামেও সত্যপ্রসনন, কাজেও সং কিন্তু বদ্ধ 
ধয়স বলেই হয়তো তাঁকে ছলনার পথ 
ধরতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, নিজের 
ছেলে-বড রেখার সঙ্গে মনোজের বয়ে 


*+ দেবার জন্য ফাঁদ পেতেছে, সেক্ষেত্রে দাদুর 


পক্ষে ছলনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতান্তর 
নৈই, এটাই হয়তো কাণহনীকার ভেবেছেন। 
ঘা হোক নানা ঘাত-প্রাতঘাত ও ঘটনার মধ্যে 
এক চরম মুহুর্তে আরতি আর মনোজের 


বিয়ে হয়। এ বিয়েতে দাদ, প্রচুর ঢাকা: 


ধ্যয় করেন। ছেলে ও বউ-এর সন্দেহ-_বাবা 
গোপনে টাকা জাঁময়ে রেখোঁছলেন। তন 
টাকা জমান নি। মামলায় জিতিয়ে দিয়ে 
হারান নুখুজ্জের টাকা নেন নন, তার 
ছেলেকে নাত-জামাই করে নিতেই চেরে- 
ছিলেন। তবে যে টাকা তান দেন তা 
স্বোপাঁজত, এও তিনি বিস্ময়করভাবে 
প্রমাণ করে দেন। দাদুর শেষ প্রার্থত 
পথ তীর্থক্ষেত্র। দাদুর চাঁরত্র রূপায়ণে 
[বিকাশ রায় ব্যা্তিপূর্ণ অথচ প্রয়োজনান্‌- 
ঘায়ী ছলনাময়। পূত্রবধূর চারত্রে 
অনুভা গুপ্তা আর নাতাঁনর ভূমিকায় 
সন্ধ্যা রায় দর্শকদের একাদকে যেমন 
উত্তৌজত করবে, তেমান পাশাপাশি গভীর 
সহান:ভাঁত আকর্ষণ.করবে। অন্যান্য চারত্র 
তথা পাশ্বচরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয় 
ফরেছেন অজয় গাঙ্গুলী, সত্য ব্যানাজাঁ, 
সাঁবতা চ্যাটাজী বোম্বে), প্রসাদ সখাজন, 
যাঁত্কম ঘোষ প্রমুখ। অনুপ, ভানু 
ব্যানার্জি ও জহর রায় টাইপ চাঁরত্রের 
মর্যাদা পেলেও, এ*রা কখনোই দর্শকদের 





পারে’ ছাবতে জ্ঞানেশ মখাজাঁ 


ব্যর্থ করেন না। এখানেও করেন নি। 
মোট চারাঁট গান। গেয়েছেন সন্ধ্যা 
মুখোপাধ্যায়, সুবোধ রায়, আরতি মুখো- 
পাধ্যায় ও উষা মঞ্পেশকর। গানগুলি 
সুগাঁত। সব দিক দিয়ে বিচার করলে 
‘দাদ শুধু নয়নমোহনই নয়, মনোহরণও 
করবে। 


ররর 
সৃপঙ্গমাণ্ত প্রঘোজনাশ্র 


সার্ড নাটকের প্রাত ঝোঁক বাদ্ধির কারণ 
আমার বোধগম্য নয়।  ইউরোপ-আমে- 
{রকায় যে কারণে আযাবসার্ড নাটকের 
সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের দেশে সে 
কারণ বর্তমান নয়। এখানে সৃষ্টির 
প্রীতবন্ধকতা নেই; সৃষ্টি ও চিন্তার 
শান্তও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে নি। তবু 
একদল নাট্যকার ্যাবসার্ড রাঁতিকেই 
তাঁদের নাট্যচিন্তার মাধ্যম হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন। এরূপ নাট্যকারদের 
মধ্যে মোহত চট্টোপাধ্যায় অন্যতম 
অগ্রগামী। মোহিত চট্টোপাধ্যায় লিখিত 
দ্বীপের রাজা"_আ্যাবসার্ড ও রূপক 
মিশ্রিত রীতির নাটক। নাটকের বন্তবা- 





শ্ান্তিনকেতন সংগাঁতভবনের প্রান্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন 
মজ;মদার, মহাশয়ের পাঁরচালনায়  / 


ৰবীন্দ্ৰনাথৰ নুত্য-4)তাতিনয়্ 


'নবান' 


রবীন্দ্র সদনে 


১৩ এপ্রিল *৬৯ রবিবার সকাল ১০।। 
ছর্শনীঃ ১০০, ৫০, ২৫, ১০১, ৫, ৩, ও ২, 


টিকট প্রাপ্তস্থান £ 


“ল্‌রঙ্গমা" ১১৫, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ রোড, কাঁলকাতা-২৬ রোববার সকাল ৭ঢা 
থেকে ১২টা ও অন্যান্য দিন {বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা) 


“জিজ্ঞাস” ১৩৩এ, রাসাবহারী আ্যাভন্য, কালকাতা-২৯ (ফোন ঃ ৪৬-৬৬৬২) 
ওঁ শাখা ১এ, কলেজ রোড, কলিকাতা-৯ (ফোন £ ৩৪-৫৬৭৪) 
‘ইলেকট্রো কনসার্ন” ৩এ, ভূপেন ৰস্ আ্যাভনন, কাঁলকাতা-৪ (ফোন £ ৫৫-৬৯৬৩) ও 


রবান্দ্রসদন (১ এপ্রিল থেকে) ফোনঃ 


8৭-৩৩৬৪ 


১ উনি 


২৫৫৩ 






১০০৮ ৮১1৯১৪৯৪47৭ 


লক বানা 


Fe 
1 
ks 
| 

Ee 


সনা ক্স 





দাঁবটা আজ সোচ্চার। যাঁদও 





শেষ. থেকে-স্এর॥' ছাঁবিতে সত ব ন্দেক্ছপাধ্যায় ও সমীর মজনমদন_ 


[বিষয় ঝালণ্5। কালোপযোগা চিন্তা 
এই: নাটকের" অবলম্বন। তেজাস্কিয় 
শাঁন্তকে মরণ কাজে ব্যবহার, হাইজ্রো- 
এক প্রাতরাদ এই নাকে. ধ্ৰানত হয়েছে। 
একদল সহজ সরল দ্ব'পবাসীর আনন্দে 
দন চলাছল; হঠাৎ এক তেজাস্কিয় 
শান্ত তাদের জীবনকে ভীত ও সম্পদ্ত 
করে তুলল। তাদের মধ্যে সাহসী 
লোকাঁট সেই তেজস্ক্িয়তাকে সরাতে 
?গেয়ে নিজে আক্কান্ত হয়। দ্বীপবাসী 
ঘখন তার সাহসের জন্য উৎসব আয়োজন 
ফরছে তখন তারা জানতে 
পারে দ্বীপাঁট ধ্বংসের মৃখোম্মীখ। 
যে কোন সময় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। 
গ্রামবাসীরা অনিচ্ছাসত্বেও দ্বীপ ছেড়ে 
চলে যায়। কেবল পড়ে থাকে সেই 
সাহস মানুষ ও তার জাবনসাঁঙ্গনী 
আর দ্বীপের চৌক্দার। 

নাটকের বন্তব্_আজকের গ্াথবাী 
ধ্বংসের মুখোম্াথ দাঁড়য়ে আছে। 
কিন্তু মানুষের, মধ্যে. রয়েছে. বাঁচার তাঁব্র 
আকাশক্ষা. পাঁথবীকে সুন্দর, ও 
শাঁনতময় করে তোলার স্বপ্। কিন্তু 
কানের আভজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে পাথবী 
যে কোন সময় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে 
বলে যে কথাটা প্রচারিত হয্প- আসলে৷ 
তার মধ্যেও রয়েছে একরকম হুমকী! 
অর্থাৎ যে যেখানে অবস্থান করছ কর; 
মড়লে যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ. হাইড্রোজেন 
বোমার যুদ্ধে পারণত হবে। 
হাইড্রোজেন বোমার ধারকদের এই 
হুমকীর কথা জানা থাকলেও, এই 
মা করে শান্তির কাজে ব্যবহারের: 
মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদ দেশ থেকে দেশান্তরে 


, হাইড্রোজেন বোমা চালান দিয়ে হুমকাঁকে' 
জায় রাখছে এবং দুর্বল দেশ - 


গুলিকে ভীত করে রেখেছে। এবং 
মাঁকর্ন সাম্রাজ্যবাদের হঠকারতায় 
মাঝে মাঝে কয়েকাঁটি দেশে তেজাস্কয় 
[বিপদের কথাও জানা গেছে। কিন্তু 
নাট্যকার যাঁদ পাঁজটিভ দিককে বড় 
করে তুলতে না পারেন, তবে মানুষের 
মনে অশুভ শাঁন্তডকে পর্ধাঁজত করার 
বিশ্বাস জাগাবেন কি করে? মান্দষের 
কল্যাণময় ভাবষ্যতের প্রীত ব*বাস 
জাঁগয়ে তোলা মহৎ নাট্যকারের কাজ। 
দ্বীপের রাজা” নাটকে যত যন্ত্রণা আছে 
তত ‘বিশ্বাস নেই। যত ভয় আছে তত 


নাট্যকারের বস্তব্কে কতদ্‌র গ্রহণ করতে 
পেরেছেন, সে বিষয়েও আমি নিঃসংশয় 
নই। তাই নাটক দেখতে দেখতে বার 
বার প্রশ্ন জেগেছে তেজাস্কিয় শান্তর 





হতো? পিজা পাঁজাটভ, বন্তব্য 
স্পম্টতর হয়ে উঠতে না: পারার দর্শকরা 
যত রঙ্গ দেখেছেন তত মর্ম গ্রহণ করে 
ছেন ক না সে প্রশ্নের অবকাশ আছে। 

নাটকাঁট পাঁরচালনা করেছেন অরুণ 
রায়। অরুণ রায় লিটল" থিয়েটার গ্রুপের 
সঙ্গে দীর্ঘাদন আভনয় করেছেন এবং ৮, 


মাখা, ধীরেন দাস, অমল ঘোষ. অজয় 
ভট্টাচার্য, শান্তিরঞ্জন সিনহা প্রমখ। 
সৌন্দর্যে সহায়তা করেছেন তিনজন 
। শন্তিশালী শি্পী। পাঁরচালনায় ভগেন 
' হাজািকা, মণ্টানর্দেশনায় রাজেন তরফ- 
দার এবং নৃত্য পাঁরকল্পনায় শান্ত নাগ। 


মৌক্যমী মন 

নান্দতা, চৌধুরীর ক্যহিন' অব» 
লম্বনে, চৌধ্বরী প্রোডাকৃসন্সের 'মৌসমমী 
মন চিত্রের "চন্রগ্রহণ সমাগ্রপ্রায়।। 

ছাঁবাঁটি সংগীত, চিন্রনাট। ও পারিচাল। 
নার" দায়িত্বে আছেন যথাক্লমে আনল, দর্ঝ 
ও সমর চৌধুরী । চিন্রগ্রহণ ও সম্পদনায় 
গণেশ বোস-ও আনিল সরকার । 





ইন্দর নেন পারচালত “প্রথম কদম ফুল’ ছাঁবতে শভেন্দ, ও সোনি 
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E 


॥৯৮ বছরের নিম্ন বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের 


মৃত্যাশজ্পীকে দেখা যাবে। ছবিটির 
গান রচনা করেছেন_পুলক বন্দ্যো. 
পাধ্যায়। 


(২ 


সো1ওয়েট চলাঁক্চত্ৰ উৎসব 

ভারত সোভয়েট সাংস্কৃতিক 'বান- 
ময় কমসূচী অনুযায়ী গত ২১শে মার্চ 
ওরিয়েণ্ট ?সনেমা হলে সোভিয়েট চল- 
চ্চ্র উৎসব উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন 
করেছেন পাশ্মবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় । ২৭শে মার্চ 
পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। এই উৎসবের 
উদ্যোন্তা ভারত সরকারের তথ্য ও 
বেতার দপ্তর। উৎসব উপলক্ষে এক 
সাংস্কীতক প্রতিনিধিদল কলকাতায় 


_ এসেছেন। সাত 'দনে নিম্নোস্ত ছাঁব- 


গল দেখান হচ্ছে_স্যাডোজ অব এ 
ফর্গটেন এনচেস্টার, আই লাভ ইউ, 
সিক্স অব জুলাই, ওয়াটার ফায়ার এণ্ড 
ড্রাম, অব ত্রাস টেশ্ডারনেস, হ্যামলেট 
এবং ওয়ান্স এগেইন এবাউট লাভ। 

৬ এই উৎসবের উদ্যোন্তা কেন্দ্রীয় 
গল্ম ডাঁভশন। সংবাদপত্রের চিত্র 
পর্যালোচকদের আমন্রণপন্র দেবার 


“ব্যাপারে এবারও অব্যবস্থা করেছেন। 


অনেকে কার্ড পান নি বলে অভিযোগ 


ছু জন্য। উভয় বিভাগে নজরুলের আধুনিক, 


পূর্ব জার্ম।ন চলচ্চিত্র সেসন 
সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার উদ্যোগে 
গত ১৯শে মার্চ একাডেমি অব ফাইন 


ধন করেছেন মিঃ আন্দ্রে রেডার। প্রধান 
আঁতাঁথর্‌পে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগমন্র্ী 


শ্রীজ্যোতি ভট্টাচাৰ্য । সভাপাতিত্ব করে- 


ছেন শ্রীমধ্‌ বসু। এই সেসনে দেখান 
হয়েছে বিখ্যাত ছাব ‘স্টার’, 'ম্যারেজ অৰ 
ফিগারে, শদ সাইলেন্ট প্লানেট'॥ 
আগামী ৩০শে মার্চ সকালে ম্যাজেস্টিক 
সিনেমার দেখান হবে 'ন্যাকেও এযামোগ্ত 
ডলভস্‌”। 


মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 


বাংলা £ তের নদীর পারে £ পারি, 
চালক বারীন সাহা । তিন ভূবনের পারে £ 
পাঁরচালক__ 


& 


প্রেঃ সত্য বযানাজ ॥ বিদ্যা রাও ॥ সাঁবতান্রত ॥ মীর মজুমদার ॥ নৃপাঁত ॥ গিরিশ 


চক্তবতাঁ ॥ লাতিকা দাশগনপ্তা 


গানে £ বকশোরকুমার ০ মানা দে ০ প্রাতগা ব্যানাজর্ঁ ০ সাবিতারত 


গুক্রব/র 
৬৮শো মাচ 
২৫৫৬ 


ব্রাপ।- পুর্ণ - আলোছাগ৷ 
] নিউ তরুণ - যোগমায়৷ - মায়াপুরী - পারিজাত - যী 
* মানসী - জ্যোতি - ব্ূপালী 


- সুচিত্রা 


ও অন্যত্ৰ! 






















কুকেটের মধুর কলতান। রেডিওর 
ধান-বাজনার আসরের 'দকে থাকে 
কান এ ধারা-বিবরপীর "দকে। 
অভাবনীয় ক্রিকেচানন্দে ভরে ওঠে 
এঁ সময়টা। তখন আর কেউ কিছুই 
চান না। সবার মুখেই এক কথা 
ধক কে ট.. ক্রি কে ট...আর টিকিট... 
চিক্ি১। ধন নয়, মান নয় শষ 
শ্রকবান টিকিট। আবার আসছে 
সেই দিন, আসছে সেই মৃহূর্ত। 
অস্টোৌলয়া আসছে ভারত সফরে! 
চিট টেস্ট ম্যাচ সহ তারা অংশ 
= গ্রহণ করবে মোট দশটি খেলায়। 
 অস্ট্রোলয়ার ভারত ভ্রমণ ‘নিয়ে 
আমাদের দেশে! দু বছর পরে 
আবার যে সুযোগ হবে টেস্ট খেলা 
দেখার। 

কিন্তু সে সুযোগ সত্য সাঁত্যহ 
হবে কি না সে বিষয়ে এখন সন্দেহ 
ব্য যো বিজি টাক 
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যে যথেষ্ট এবং সংগত কারণঞ্ত 
আছে। তাই অস্ট্রেলিয়া কেউ 
জল-ঘোলা হতে শুরু হয়েছে। 
তবে মনে হয় এই ব্যাপারে দায়িত্ব 
এখন সম্পূর্ভাবেই অস্টোলয়ার 
ওপরে। অস্ট্রেলিয়া যদি ভারত 
সফরে আসতে না চায় তাহলে তারা 
এই টাকার বিষয়টি নিয়ে অনেক 
ভ্রমণে না এলে তারা হয়তো দাঁক্ষণ 
আফ্রিকাকে সংক্ষিপ্তর স্থানে পর্ণাঙ্গ 
সফরের প্রস্তাব দেবে। তাই আজ 
এই মুহূর্তে কিছুই বোকা যাচ্ছে না - 
যে আগামী অক্টোবর মাসের মাঝা- 
মাঝ অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল সাঁতি- 
সত্যই ভারত ভ্রমণে আসবে কি নাঃ 
এই সফরু শেষ পর্যন্ত বাতিল 
হয়ে যেতে পারে॥ দেখা যাক শেষ 
পর্যন্ত কি হয়... ! 


»শান্তিপ্রিয় 1 













॥ চিত্র পরিচয় ॥ 





ওায়স্ট ইশ্ডিজের অধিনায়ক 
গার সোবার্সকে কাটিং করতে 
দেখা যাচ্ছে নিউাজল্যান্ডের বিরুদ্ধে 


টেস্ট খেলার সময় । ওয়েস্ট ইশ্ডিজর 
ইংলন্ড জমণে মোবার্ঁ অধিনায়ক 
হবেন কি হবেন না এই নিয়ে 
এখন দেখা দিয়েছে সমস্ম। 


ছোট ছোট ভাইবোনেরা মুখে মুখোস : 
লাগিয়ে ছটছে মনের আনন্দে। 
































বাংলা দলের এব্রযর এমনই হল যে, 
খ্কজন য্যানেজারও খ:জে পাওয়া গেলো 
না দলের সংগে যাবার জন্যে। আর 
যাঁদের প্যওয়া ক্গিয়েছিলো ভারা দলের 
5 সংগে যেতে রাজী হলেন নাঃ 

. হায় কপাল, বাংলা ফুটবল দলের 
খা হাল হলো কবে থেকে? ভবে আর 
হোক বাষ্গালোরে বেড়াতে 
হাওয়া তো হতো-কিন্তু তাভেও কেউ 
কাজী হলেন না। কিন্তু কেন-অ কেউ 
জানেন না। আর জানলেও মুখ বে 








খালনা 


খ্লকো নাঃ সে? ডি 
সন্দেহ নেই! ৰ 

বি কাছে এর চেয়ে দঃখ আর 
পাঁরিতাপের বিষয় ক হতে পারে। যে 
বাংলাদেশ আজও ভারতীয় ফুটবল 
আজও ভারতবর্ষে ফুটবল খেলা বলতে 
যখন বাংলাদেশের কথাই বোঝায়-তখন 
'নজভূমে প্রবাসের মতো বাংলাদেশের 
ফুটবলের এই শোচনীয় পারস্থিতির 
কথা সাঁত্য চিন্তাও করা যায় না। 

কিন্তু বাংলাদেশের হলোটা কি? 
খেলোয়াড়রাও দিন দিন আবিবেচক 
হয়ে পড়ছেন। তাই যাঁদ না হবে, 
তাহলে একজন খেলোয়াড় কোন সাহসে 
ঝন্গতে পারেন, কোচিং ক্যাম্পে যাচ্ছি 
নচ দেশে যাবো সেখান থেকেই যাবো 
বঞ্পালোরে। 

অর্থাৎ খেলোয়াড়াট ছাড়া বাংলা দল 
গঠন অসম্ভব, এই কথাই বোধহয় ছলে- 
বলে-কৌশলে ব্যেকাতে চেয়েছিলেন 
[িনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁকে বাদ 
দেওয়া হয়েছে দল থেকে। খুব ভালো 
হয়েছে। এর থেকে যাঁদ একট শিক্ষা 
হয় আত্মগবরণ খেলোয়াড়দের । 

তাই বা হবে কি করে-কলকাতার 
রেখে অজস্র টাকা খরচ করছেন এদের 
পেছনে। থাকা, খাওয়া, পরা, হাতখরচ 





৫৫৭ 


আরো কতো কি! অথচ এদের পাশে, 


এদেরই আমান স্টান্ডাডের স্থানীয় 
খেলোয়াড়রা বিত্রীভাবে অবহেলিত 
হচ্ছেন। আশ্চ্! সত্য ভাবতে অবাক 
লাগে। 

যাক সে কথা! থাক জাতীর ফুট 
বল প্রাতষোোগিতার কথাও । আগামী 
সংখ্যায় সম্তেষ উ্ঁফির খেলা ডি 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে 

এদিকে কলকাতার ফুটবল মরশুমেও 
দিন এগিয়ে আসছে। আর তার জে 
এখন প্রস্তুত কলকাতার দলগুলোও। 
দল বদলের পালা এর : মতো শেষ 
হয়ে গেছে। এবার বসবে প্রশিক্ষণের 
আসর। এবারের দল বদলের পালায় 
সেই উৎসব উপলক্ষে বিজয় অভিযান 
অব্যাহত রাখার জন্যেই ভারা এবার এতো 
সচেষ্ট 
কমিশনাসেরি: সংগ্রহ এবার খুক খারাপ 
ময়। মনে হয় এবার তারা বেশ ভালোই 
খেলবে । মোহনবাগানের ক্ষাত এবার 
যথেষ্ট হলেও দল তাদেরও খুব খারাপ 
হবে না বলেই মনে হয়। মহাত্মডান 
স্পোর্টিং ক্লাবের বিষয়ও এবার এ একই 
কথা প্রযোজ্য। 

তবে যাই হোক গত দুই মরশুমের 
মনে চেপে বসে আছে « অনেককেই এর 








বগি 





দের হক অরদয এখন বলা । নানার বগলের নেদেছে জা ঠে। ছবিতে গোছনন।গানের মৃথপ্পাকে 
- স্পোর্টিং-এর বিরদ্ধে গোল করতে দেখা বাচ্ছে। 


ক 












কোটকে খেলার 





ক্করেও দেখছেন না। 








চাকা পাঠাতে হবে? 


ফলকাতার ফুটবল মরশুমের যে নাভি" । 
আবাস উঠছে--এ কথাটা কেউ চিন্তা 
খেলায় জয়- 


সাপ্তাহিক ৱস্তুম্মতাৱ 
চাদার হাৱ 


টাকা জমা মা দিতে কা ২ মাঁন অডারে 


একাঁট মত দাবি করছে “বর্তমান ফুট 
বল খেলায় অনেক অবনাঁত ঘটেছে এবং 
দন দিন অবনতির দিকেই চলেছে। 
শবজ্ঞান বা বৈজ্ঞানক পদ্ধাততে যে 
খেলার দাঁব এরা করছেন তারই বা 
প্রত্যক্ষ নিদর্শন কোথায়? শুধু তাই 
নয়--এরা না পারে বল সঠিকভাবে মারতে 
না পারে ভালভাবে ধরতে । অথচ এই 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের 
প্রচেষ্টা চলেছে আজ প্রায় ১৬।৯৭ 
বছর ধরে, সরকারী এবং বে-সরকারী 
উভয় পর্যায়ে। এ পর্যন্ত তিনজন 
বিদেশাঁকে আনা হয়েছে শিক্ষা দানের 
জন্য। সর্বভারতীয় শিক্ষা সংস্থার 
মাধ্যমে গড়া হয়েছে অনেক শিক্ষক। 
শিক্ষাকেন্দ্রে, খেলোয়াড় গড়ার কাজে। 
এক কথায়, বাংলা ও ভারতের প্রায় সব 
কট ছোট ও বড় শহরে এই শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা চলেছে।” 

আগে এই প্রকার ডিগ্রিধারী 'শিক্ষক 












করতেন এবং দুঃখ পেতেন। সোঁ 
গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক 
গছল। তাঁদের হাতে গড়া অনেক ফটে 
বল খেলোয়াড় বাংলার এবং ভারতের 





নির্দিষ্ট স্থানে বলকে দেওয়া-নোওয়া 
করতে পারতেন। 

ববদেশী 1শক্ষাধারায় শিক্ষাদানের 
প্রচেপ্টা আরম্ভ হয় বোধহয় ১৯৫১-৫২ 
সাল থেকে। অনেকের বশবাস 
১৯৫৪-৫৫ সাল থেকেই ফুটবল খেলার 









অভাবই এর জন্য দায়ী। আমার বিশ্বাস 
দুই-ই ঠিক। শিক্ষায়, শরীর-চর্চায়, 
ব্যায়াম পদ্ধাতর মধ্যে দোষন্রাট তো... 
আছেই শিক্ষার্থীদের মধ্যেও একাল্ত 
কতার অভাব পালা হয়েছে। ; 
খেলোয়াড় দেখা যেত। অতএব, 
বৈজ্ঞানিক ধারার উল্লেখ করে কর্ণধাররা 
এতদিন সকলকে যে কথা বোঝাবার চেষ্টা 
করাছলেন তাও ব্য হয়েছে : 
দশক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ এই ঘরটি 








হয় তবে, তারও 
শিল ১০৯ 


॥ পৃথিবীর যে কোন 
এরূপ  উন্তিকে 
বরং যথাযোগ্য 


দেশের : জাতীর 


লাভ করবে না। প্রতিটি পদ্ধাতিই ভাল। 
ধিবশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত। অতএব, 
একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষাদান ও 
শিক্ষাগ্রহণ উভয়ই সমধিক. কঠিন এক- 
মাৱ উপযুন্ত শিক্ষার ব্বারা শিক্ষাদানের 
যোগ্যতা এবং উপয্দন্ত চর্চার দ্বারা 
কুশলী ক্রীড়াবিদ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন 

ভূ দৃ্ভণগ্যবশত এদেশে যে 
[তিনজন বৈদোশক শিক্ষাদানের জন্য 
এসেছিলেন তাঁরা কেউ উপযুক্ত প্রকৃত 
শিক্ষক নন। ভাল খেলোয়াড় মান্র। 


মধ্যে ইশ থাকাই ম্াভানির? 
আছেও তই এই. সব দোষ-হুটির 


জন্যই এত অর্থ ও. গচ 
হয়েছে। ত ও {জন্য অন,করণ 
ভাল নয়। িচার ক বিবেচনার দ্বারা, 
তুলনামূলক সমন্বয়ের মাধ্যমে, অনুকরণ’ 


করাই শ্রেয়। 'তা' ছাড়া, 


পারেন না$ আহলে, -সামাদ স্মহেব, * 


২৫৫৯. 












তার 'বদেশ ভ্রমণে ইংলন্ড যায়। সেবার 






নাইড্‌। একটি মান টেস্ট খেলা হয়েছিল 
সেবার এবং সেই টেট ইংলপ্ডই তে 


. এ্যাভারেজ জানতে 
উত্তর দিয়েছিলেন আপ-ট:ডেট 





ধার জন্যে পাঠিয়ে দিলাম 
টেস্ট - ইনিংস -- অঃ পঃ 
২ বোরদে =~ ৫৪ ৮৯৬ == ১১ 
উত্তর £ ধন্যবাদ । 


আব্দুল ওহাব বোরাসাত, 




















৬২ - 
সেলিম ড্‌রানীর বোলং এ্যাভা- 
রেজ দৃ-চার সংখ্যা আগেই 
প্রকাশিত হয়েছে। 

__ সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমারকুসার 
ধল ও খগেন বিশ্বাস হোঁলসহর, 
গোলাবাঁড়, ২৪ পরগনা) 


উত্তর £ আপনার চিঠির কিছু অংশ 
.. তুলে দিলাম £ 
“গত ৩৭ সংখ্যার “সাপ্তাহিক 
ধসুমতীতে সুকুমার সরকার 


পা ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে) রানই 
ধার্টমান বিশ্ব রেকর্ড বলে গণ্য 
ছ১+৭৯ ক 


পপি শিট 


si: 


বস্মতা প্রেস 


ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন সিকে 


করে জানাবো । তাই আপনার স্বাঁব- 


[০ 





আলম কৃত (১৯৬৭ সালে ১৯৩ 


' বদদমতা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৯৬৬, 
হইছে 


লঃখগয় কুস্ডঃ 
টাংলা, দরং, আসাম) 
প্রশ্ন £ মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও 
বিশ্ব মিতালী সঙ্ঘের ঠিকানা 
জানতে চাই। a 
- উত্তর £ মহামেডান -ল্পোটিং টেষ্ট, 
কলকাতা ময়দান, কলকাতা; বিশ্ব 
গমতালন সঙ্ঘের ঠিকানা জানি না। 


হোসপাতাল রোড, 


- সর্বোচ্চ _ শতরান সংখ্যা _ মোট -- গড় 


--১৭৭* - ৫ -- ২০৪২ - ২৪:৩৯ 


কাঁৰ দত্ত €গৌহাটি, নামবাঁড় রেল- 
ওয়ে কলোনণ৭) 








উত্তর £ আমার মনে হয় 

বির 23868275825 টন উস5 

রান -- সর্বোচ্চ - শত রান - গড় 

২৫৬০ -- ১৪২ - ৫ -- ৩২৪০ 

২৩৩৫ = ২৩০% = ৪ -—- 80:৯৬ 
নবাবই। দিল্লী টেস্টে ইংস্ন্ডের 
বিরুদ্ধে ২০৩ রানই তাঁর সর্বোচ্চ। 
জরাঁবন্দ  দ্বাশগপ্ত (সিউড়া, 

বাঁরভূম) | 


প্রশ্ন £ কুশলকুমার এ বছর কোন্‌ দলে 
খেলছেন? 

উত্তর £ বব: এন: আর দলে। 
আপাঁন ও ব্যাপারে সরাসাঁর 
আকাশবাণী কত্বপক্ষের সংগে 


যোগাযোগ করুন। 
দঁপক বন্দ্যোপাধ্যায় . বোরাসত, 
চন্দননগর, হুগলী) 
প্রশ্ন £ মনে করুন কেউ ব্যাট করছে আর 
কেউ বল করছে। তখন ব্যাটসম্যান 
& অপরাজিত) 


ক ৯ 


বি স্ব 
গরীন-কেমার গহেমজমদার কর্ৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


২6৬০. 





























উত্তর £ হা, দেবেন। হাঙলড্‌ দি বল' 
হবেন। একমান্ন পির 
খেলোয়াড়দের অর্থাৎ ফল্ডারদের 
মতেই বাল হাত দোবন না। 


প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (বারাসত, 

সর্েজিনীপরী) ও হমাদ্রীবাল্ত বানাজী- 

(আনন্দচন্দ্ৰ কলেজ হোস্টেল, জলপাই: 
গড়) 

উত্তর £ আপনাদের চিঠির জন্যে ধনাবাদ। 
আগেই ভুলটা ঠিক করে নেওয়া ও 
জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, উস্ট 
খেলায় ১ম উইকেটে ইংলন্ডের 
ধ্বর্দ্ধে পাকিস্তানের আসিফ 
ইকবাল ও ইন্তিখাব আলম ১৯৩ 
বান করে ১৯৬৬-৬৭ সালে নতুন 
রেকর্ড স্থাপন করেছেন। 


প্রকাশকুমার গণ (টিপক চা বাগান, 

টালাপ) 

প্রশ্ন £ একটা ম্যাচ চলার সময় উইকেট- 
রক্ষক পাঁরবর্তন করার দরকার 
হলে সেই দলের ক্যাপ্টেন কি 
করবে? 

উত্তর £ সেই দলের EEE 
উইকেটরক্ষকের সাজ করতে পারেন 
তাহলে তাঁর ওপর তান সেই দাঁযস্ক 
 দেবেন। আর তা’ যাঁদ না থাকে 
তাহলে প্রতিপক্ষ দলের অধিনায়ক 
রাজা থাকলে. আঁতরিস্ত খেলো- : 
য়াড়কে দিকেও উইকেট রক্ষকের 
কাজ করাতে পারবেন। 







































































€ পরিবারকল্যাণই পরিবার পরিকনা 
যে কোন পরিবার পরিকপ্পনাকেন্ট্রেই হিনামূলো নিরোধ 
যাবতীয় পরামর্শ পাওয়া যায় টু 
দইটি বা ধতনাট € হিনুস্থান লিভারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি থে সব দোকানে 
হয় সেই সব দোকানে মাত্র ১৫ পয়সায় তিনটি করে ন 
কিনতে পাওয়া যায় 


সন্তানের পাঁরবারই ৬ ৩ পর নিযে কাছ 


সন্তানের জন্মের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়ান লও 
তিনটি সম্তানলাভের পর অন্বিকো 


আদর্শ পাবার ই চি এ থে কোন পরিবার 



























































































































































যর লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয় 
১২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান 
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৭৩ বর্ষ £ ৪১ সংখ্যা 





সা জা পাশা, এ 





বিষয় লেখক ' পন্য 

সপ... গশাদকণয় ্ রঃ রর টী a Et রঃ ২৫৬৩ 

.আদ্কের মানুষ, i 2 টা 2 ছি ২৫৬৪ 
সভাষচম্দ ও সমকালীন - 

ভাব্তব্ঘ ধোরাবাহক : প্রবন্ধ) »৬ == শম্ষরীপ্রসা্গ বস্- রে নী ২৫৬৪৫ 

। বশ্যদ্শ'ন - a র্‌ 2 ০: ক ২৫৬৯ 

ভারত | “ive টা, 28 Ss ২৫৭২ 

_ আন্তজাতিক bt ডি 2 ৰ i ২৫৭৫ 

সসষ্তাহের বোকা =- কৃঁত্তবাস ওঝা SEE ২৫৭৭ 

প্যাঁলশ-প্রসঙ্গ = জঃ নরেন ভর উঠ হাঃ ২৫৭৯ 

মন্ত্রীরা কি বলেন | ফী নি ৰি us ২৫৮৩ 

যুত্তফ্রপ্ট দরকার সঙ্গীপেহ . — বদর i হর চন ২৫৮৫ 

& - দ্বাচ্্যদপ্তরের দ্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনুন » মনোরঞ্জন হাজরা 5 ৰ ২৫৮৭ 

শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতি রঃ ». শ্রীসওদাগর ক রী ২৫৯০ 

রবন্দনাথের শান এত »- রাণী দেবী, i চু ২৫১১ 















॥ নাটক || নাটক | নাটক ॥ নাটক || |. 
বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে। 
মহাকবি ' 


গিরিশচন্র ঘোষের রচনাবলী 


প্রথম খণ্ড £ প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী 
| বিবেকানন্দ সম্পকে চারটি প্রবন্ধ, তনখান গাঁতিনাট্য ও 
গ্রন্থপরিচয়। .পচ্চা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা। . 
স্িতখয় খণ্ড £ সিরাজউদ্দৌলা ; য্যায়সা কা ত্যায়সা; জনা; দোললগলা 
৷ ও গ্রন্থপারচয়। পচ্চা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা। 
-- ছছ্ৃতীয় খণ্ড £ ধাপ্ডবগৌরব, বলিদান, - আবুহোসেন ও গ্রল্থপারচয়। পঠা 
"=" সংখ্য ৩৫২। মূল্য দশ টাকা। | 
চতুর্থ খন্ড £ চৈতন্যলশলা, ভ্রান্তি, মালনাবকাশ, হপরার ফুল, বিবিধ রচনা ও 
গ্রন্থপরিচয়। পৃচ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা! 
পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভন্ত-শিরোমাঁপি আঁত প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, 
*"আভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-ক--ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখাও 
যে ভারি ভাল হয়েছে ।” 


| প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। . মূল্যবান কাগজে ছাপা। 
রচনাবলী সম্পাদন! £ আররমেন চৌধুরী 


আবলম্বে অডার পেশ কক্তন ৷. 











ধা. 


| তাহা মুকুল্দরামই পর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন।? এই ণহসাবে প্তীন ! 


_ করিবন্কণ চী 
, " মুকুন্দৱাম চক্রবরর্ত 7] | 
দিন ধিষ্ববিদ্যালয়ের,স্নাতক্রোনতর বিভাহোর প্রাসাপৃদ্তকট । 
মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকজ্কণ মূকুদ্দরাম চক্ররত!ই. সবশ্রেষ্ঠ 


পর  কারিদাদের সা 


ক্লাহিনপ। .. তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাল্গালার দমাজের |... - .  সর্বাঞ্পসৃন্দর ঘাজাধিরাজ সংস্করণ 
৮৯5552758৮5 অন্যবাদক-_িশ্বাবিদ্যলয়ের. অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরাসক. 


পুকুন্দরাম দ্খ ও বেদনাক্রিস্ট বাঞ্গালার গ্রতিন্দিক্প কবি-ব্যন্তির | | 
| দুঃখ কি কাঁরয়া সর্বজনের দুল হইতে “পারে বা্মালা সাহিত্যে | রর পা বানেনাথ বিদয়ূষণ 






আধুনিক বাঞগালার রোমান্টিক সাহতাসাধনার অশ্রম্তে॥ 
বৰ্তমান গ্রন্থে আছে-. : এ 

| ১। মূল কাব, ২। সৃবিস্কৃত ভূমিকা, ৩। কবির জশীবনণ, ৪1 -কাবা- | ভায়ে ইল বসো রউবোধ, গ্যারি 

| পরিচিত, ৫। কাঁবকদকণ যুগের বঙ্গাভাষা (ধাঁষ বজ্রিস্চম্ নিখ্তি), কী 

৬। অধ্যাপক শ্রীবাজভরুযার 'দত্রের স্বাজখিত ভূমিকা, ৭ পরস্তৃত | 


কাবা সমাবোচনা এবং (৮ অপ্রচলিত শব্দের অর্থ. 


85 আহতের চির-সমাদৃ্ ওক্মাফিল-* 
Ou a ea: ‘ R 


সাঁতা-বিলাগ, আগমন, বিজয়া, অপ্দর্ব প্রকাশিত ||. কাঁবতারলাী, কার, আশীবনী, খছু-বর্ণনা, ব্রাধাকৃষের প্রেমালাপ 
কবির জশীবনী।- " কাঁবতাবলী। aE 
একনে মূল্য তিন ঢাকা: $ ল্য. মতন টাকা 


ত কার-১২ 


আট ক ৮৩০ তি পিঠ ৩ আশু তি 
সিডি 


ভন 3৯:84 2 ১৮ গু এ : 2 1 


পদ ly ৯ চি + ক ys ্ রি ন i x 
$ টু - L 2 Kk তত 2০ hn ll ৭ 










42 ব্র্যঃ ৪১শ সংখ্যা মূল্য £ ৩০ পয়সা 


সৃহস্পতিবার,ত২০শে চৈৱ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ 





দলমত নাবিশেষে. যোলজন সংসদ 


য্যবস্থা. করার জন্য ভারত সরকারের কাছে 


- আবেদন জানিয়েছেন। 


৫ 


সরকার সচেতন হন-*ন। এই কারণে মনে হয়, 
একালে দেশের গুপী সাহাত্যক, বিজ্ঞানী 


-ও শিল্পীরা সমাজের প্রার-নগপ্য জব 


[হসেবেই গণ্য, এবং একমাত্র যাঁরা রাজনগীভ 


- স্কধেন তাঁরাই সরকার! ন্যায়চক্ষযুতে মর্যাদা- 


মৃম্পন্ন। এর প্রমাণ রয়েছে তূঁর-ভূরি। 
- যা হোক, এই অবস্থায় যোলজন সংসদ 





বাংলা ভাষায় স্বিতীয় সব্বাধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহিক পান্রিকা 


জন্য যে আবেদন জানিয়েছেন, তা দেশের 


“সদস্য বিদ্রোহণ কাঁব কাজা নজরল ইসলামের -_বর্তমান আবহাওয়ায় সুলক্ষণের অন্যতম 


প্রকাশ বলে আমরা মনে করি। 

পূর্ববঙ্পে ইতিপূর্বে নজরুলের সমস্ভ 
কাব্য ও সাহত্য সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। 
তাছাড়া নজরুলের কাব্যগ্রন্থ রুশ ভাষায় 
প্রকাশ করে সোভিয়েট সরকার সে. দেশের 
পেয়েছিলেন, সে-সংবাদ এদেশের নজরুলান্্‌- 
রাগণদেরও অভিভূত কল্নোহল। আমরা বিগত 
কয়েক বছর ধরে নজরুলের বহু কবিতা ও 
গানের বীকীত প্রল্যস্বত্ব সম্বন্ধে যথাযথ 
ব্যকন্থা গ্রহণ ও সমস্ত নজরুল কাব্য ও 
সাহিত্য সংগ্রহ অন্তত প্রথমে বাংলা ভাষায় 
প্রকাশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও 
তদানশল্তন পাশ্চমবন্প ' সরকারের কান্ধে 
আবৈদন জানিয়েছিলাম। দুঃখের কথা, কেউ 
আমাদের কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজ্জন বোধ 
করেন নি। অবশ্য এই বাংলাদেশেই নজরুল 
নির্বাক হবার পল্প কাব সম্বন্ধে সবাই 
প্রায় নির্বাক হয়েছিলেন। এদিকে আমাদের 
এবং জনসাধারণের দূষ্টি প্রথম আকর্ষণ 
ফত্বেন পশ্চিমবঙ্গ নজরুল: একাডেমি। 
নজরুলের মত কাব সম্বন্ধে উদাসীন্য 
লক্জার কথা! তবে সেই উদাসীনতাকে 
সবলে আঘাত করে পাশ্চমবঙ্গ নজরুল 
একাডোঁম উচ্চাদর্শেব্ই কাজ করেঁছলেন। 
কিন্তু ওঁ প্রতিষ্ঠান নজরুল সাঁহত্য ও 


কবির জন্মাদনই পালন - করেন নি। ও 
প্রাভষ্ানটি চেয়েছিল . নজরুল সাহিত্যের 
সুলভ প্রচার, নজরুল সম্গীত শিক্ষাদানের 
মত্ত উপযুন্ত ব্যবস্থা গ্রহ করতে। প্রথম 
মুক্তক্রষ্টেরে আমলেই পাঁশ্চমবচ্গ নজরল 
একাভোমর আবেদনে কাঁবর সাহতা- 
সংস্কৃতি ও সংগীত প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি ' 
ভবন প্রতিষ্ঠাকল্পে কয়েক কাঠা,জাম দেবার 


__ধতিশ্বতিও দেন প্রথম বর সরকার। । 


তি UL oe 
আরও একশ’ টাকা মঞ্জুর করেন। 
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..---- বিদ্রোহী কৰি নক্জরুত্র ও গরকারের দায় 


রা 
এরপর অনেক 'ঘটনাই- ঘটে যার। যুক্ত 
ফ্রন্টকে গাঁদচ্যুত করে পি ডি এফ মান্মিসভ 
ও পরে প্াম্ট্রপতির শাসন চালু করা হয়। 
এরই মধ্যে কলকাতা নগরীতে গড়ে ওঠে এমন 
সব প্রতিষ্ঠান, যারা মহান কবি নন্বরুলকে 
ব্যবসায়িক স্বার্থে কাজে লাগাতেও শীবন্দুমান 
কচ্কোচ বা কুণ্ঠা বোধ করছ্ছে না। তাছাড়া 
নামাঙ্কিত জমি 'র্বাল করেন, তা যথা 
উদ্দেশ্যের পথেও বাধাস্বরূপ। কারণ এ 
জমি কে পেল--তা অনেকের অজ্জাত। অথচ 
শী জাম পাশ্চমবঙ্গ সরকার মনোনীত কোন্মে 
ঘ্রাস্টী কোডের হাতে যাওয়াই উচিত 'ছিল। 
আমরা আশা করি, এই ঘটনার ওপর যথোচিত 
গুরুত্ব দিয়ে যুজ্তফ্রন্ট সরকার সমাক বাবস্থা 
গ্রহণ করবেন। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে 
জনসাধারণের আবেগ জাঁড়িত। ব্যাপারটি ' তাই 
নগণ্য নয়। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উ-ল্লখ 
করা প্রহাজন। কবি নজরংজ্ ইসলামকে সর্ব- 
সসেত মাসিক সাড়ে সাতশ’ টাকা ভরণ:পাষণের 
জন্য দেওয়া হয়। দেশের সাধারণ মানুষের 
আমিই সরকার দিচ্ছেন বলে . যেমন তত 
একটা উপযুদ্ত ব্যবস্থা হওয়া দরকার, তেমান 
কাঁবর টাকা 'ঁকভাবে খরচ হয়, জন- 
গণের অবগতির জন্য পাকা হিসেব সব- 
কারণ দপ্তরে রাখা উচিত। সরকারী হিসেবে 
স্চ গলে না, কিন্তু অহেতুক ভাবাবেগে 
যেন উট . প্লে না যায়। এতাঁদন সবকার 
কোনো ব্যাপারেই সচেতন দৃষ্টি দেয় নি 
বলেই কবির সমগ্র কাব্য-সাহত্য বের হয় 


এন। আশা কাঁর, ফুন্ত্রন্ট সরকার সোঁদকে 


সতর্ক লক্ষ্য রাখবেন। আঁধকন্ডু যোলজন 
সংসদ সদস্য যে. আবেদন করেলেন, য্ক্ত্ুষ্ট 
সরকার তাকে আগামী ২৫শে মের আগেই 
আরও জোরদার করবেন আমরা এটাই দেখতে 
চাই 


দঃ 


NEA 
Nin 3 








> 


ধাঁড়র কাঁটার মত ইাঁতহাসের চাকাও 
স্বাভাঁবক গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে 
চলে। কিন্তু বিপুল বিশ্বে এমন ‘ছু 
লোকের আবিভাাব ঘটে যাঁরা নিজেদের 
‘স্টুং ম্যান’ বা শক্ত মানব বলে জাহির 
করেন। তাঁরা সেই ঘড়ির কাঁটাকে জবর- 


দস্তিতে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে মজা - 


ঘটনা থেকে দৃষ্টি সারিয়ে নিয়ে কর্তার 
খাঁজ মতন ইতিহাস রচনা করতে । পাকি- . 


স্তানে এমান এক কাণ্ড ঘচোঁছল ১৯৫৮ 


ভ্রবরদস্ত লোক হবেন নাই বা ক্রেন? গত. 
ম্‌ বছর ধরে বড় কর্তা তাঁকে তো তালিম 
[দরে শন্ত করে গড়ে তুলছিলেন যাতে 
এ্রকাঁদন চাবুকটা হাতে তুলে নিতে 


“৮. পারেন। সাঁত্য যটে, অসম্মান এবং ,. . 


অপমানের বোঝা নিয়ে আয়ুব খাঁকে বিদার 
নিতে হয়েছে, ..কিস্তু ডিৱেেঁটররা এর চেয়ে. 
ঘবাশ কবে ক্লৌথায় কী পেয়েছেন? - ' 

ইয়াইয়া খাঁর শীর্ষারোহণ খদুব দত, 
খানিকটা -অস্বাভাবিক তাঁড়স্বেগে ঘটেছে। 
আবিভন্ত ভারতের পেশোয়ারের বিখ্যাত 
ফাঁজলবাশ , পরিবারে ১৯১৭ সালে 
ইয়াইয়ার জন্ম। পাজাব ' ববশ্ববিদ্যালয় 
হথকে স্নাতক হয়ে ইয়াইয়া যোগ দেন 
দেয়াদবনের সামারক বিদ্যালয়ে। কমিশন 





হয়েছে। 





১ 


,- উসনাবাহিনী।-- বসে “ইয়াইয়া তরুণ, 
"তার সপো রয়েছে তাঁর প্রবল উচ্চাকাৎ্ষা ॥ 
জা্সারক পুরুষের গুপাবল? তাঁর রয়েছে৷ 
তার ওপর কতৃপক্ষের নেকনজর। কাজেই 
- খাপ তয়ে ওপরে উঠতে তাঁর বাধ্য 
. কোথায় ই, যোঁদন তিন '্রগোডয়ার পদ 


‘ পেলেন সোঁদন তাঁর বয়স ছিল মার. ৩৪। 


লেন ১৯৩৯ সালে, উর্চেস্টার রোঁজমেন্টের 
দদ্বতায় ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যুব, হলেন 
টয়াইয়া। পরের বছর উত্তর-পশ্চিম 
ব্যাটালিয়ন ডাক পড়ল তাঁর। হ্দ্ধ- 
ক্ষেতের প্রয়োজন'য় অভিজ্ঞতা অবশ্যই লাভ 
ক্ষরছেন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিন” 


বাহনীর পক্ষে ইতালি এবং মধ্যপ্রাচ্যের 
- দেশ বিভাগের পর . ইয়াইয়া 

ল্বভাবতই যেভাগে পেশোয়ার . পড়েছে 
সোঁদকে যাবার পক্ষেই মত 'দিলেন। স্ক্চো 
সঙ্গে তার উপযুন্ত পুরস্কারও জুটে গেল 
-লেফটেন্যুন্ট কর্নেল পদে উন্নীত হলেন 
ইয়াইয়া। নতুন রাষ্টঃ নতুন' এবং ছোট 
| ০২৪৬৪ | 


পর 


ব্রিগোঁভয়ারের দারিতপূর্ণ- র্যাণ্কে সেদিন 
ইয়াইয়া .খাঁ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ । বন্তু 
তাতে কী? ছ’ বছর বাদে ৪০ বছর 


বয়সে - যোঁদন, তিনি সেনাবাহিনশর:.._. 


জেনারেল হলেন সোঁদনও তো তানি বয়সে_ 
সবার ছোট। - 

" আয়ুব খাঁ ক্ষমতা দখল করলে সাধারণ 
লোকের সর্বনাশ ঘটলেও ইয়াইয়া খাঁর 


' কপাল তাতে খুলেই গিয়েছিল। বস্তুত 


বফিক্ড মার্শল আয়ুব খাঁ প্রতিরক্ষা 


“বাহিনীর মুষ্টিমেয় যে-কাজনের ওপর 


আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিলেন, ইয়াইয়া 
খাঁ তাঁদের মধ্যে প্রধান। ১৯৬৬ সালে 
যখন ইরাইয়া খাঁকেই , অনেককে পেছনে 


- গুরুত্বপূর্ণ পদটি দেওয়া হল, খন 


পর্ধবেক্ষকদের' বুঝতে কষ্ট হয়. ন যে, 


হল। সেনাবাহনশর প্রধান অধ্যক্ষ হিসেবে . 
[তান মচ্কো, পাকি ওয়াশিংটন 
এসেছেন। ১. - 


ঠকচ্ডু- ইয়াইয়া খাঁর কি প্রতিদ্ল্বী 


‘হই? অবশ্যই আছে, অজাতশতু ভান - 


.কে। আজ সেই অন্মমান অদ্ৰান্ত্ৰ প্রমাণিত 


N 


৭ 


নন। 'িবমানবাহনশির অধ্যক্ষ নুর থাঁকে- 


" আজ তাঁরই আদেশ নতাঁশত্রে পালন করতে 


কোন সুযোগ এলে ভা তিনি ছাড়বেন বলে 
'মনে হয় না। তেমনি রয়েছেন জেনারেল 
মস পশ্চিম পাকিস্তানের প্রান্তন গভ্ন'র। 
আর রয়েছেন প্রান্তন প্রতিরক্ষামন্্ এ আর 


-খাঁ। অর্থাৎ আয়ুব খাঁ তাঁর শিষ্য 


ইয়াইয়াকে দিয়ে পাকিস্তানের গণতান্মিক 
আন্দোলনকে আপাতত দমাতে পরবেন বটে, 
গকল্তু ইয়াইয়ার নিজেরই গাঁদটা অত্যন্ত 
নড়বড়ে} ; 4 


সর্প 


৬ 


/ 


২ মুপ্বপ্রকাশিতের পরা” 


দ্র নোকাটর জন-বধরা_€৩) 
'বারম্ড লাসেলের লেখার বিশেষ ভক্ত -স্মবভাবচন্দ্ 
রাসেলের সঙ্গে "সাক্ষাৎ না করে "পারেন পন। “"লশ্ডনের 


সংবাদস্ত্রে প্রকাশ দমঃসঢুভাষচল্দ্র বস্্আর একাঁট শেষরাতির '. 


আলোচনায় বলৌোঁছিজন, এবার টসে আলোচনা মিঃ স্বারট্রাশ্ড 


£ “ ঝাসেলের সঙ্গে মিঃ বসু কেম্রিজ থেকে শেষরাতির আগে 
ফেরেন শন।। 


হ্যারজড“ল্যিস্ক ও স্ট্যাফোর্ড শরুপসের "দো কথালাপ 


বাদ যেতে পারে না। কৃষ্ণমেননকে সম্গে পনয়ে গুদের সঙ্গো * , 


আলোচনায় বসেছিলেন1৮ অধ্যাপক" হলডেন এবং ডাঃ 
আইভকের সঙ্গেও কথাবার্তা হল, "১৮ জানুয়ারী রালে। 


সুভাষচন্দ্র লণ্ডনে পোঁছেছিজেন ১০ জানুয়ারী ' 
অপরাহে, লণ্ডনের কুয়ডনবম্ানবল্দর থেকে বিমানে স্ভারত- 
__ পানা করেন "১৯ জানুয়ারী সকাল সাড়ে আটটায়। "মধ্যে ৯" 


শপ ধনের মতত্সময়। এই -৯ খুদন আক্ষারকভাবে-তাঁর নিবাস 


ফেলবার সময় ছিল না। 'দনে বিশ্রাম না থাকা সুভাষচঞ্ডরের ' 


গক্ষে সামান্য কথা” রাত্রের ।রিশ্রামকেও “তিনি প্রয়োজনীয় 


য্যাপার করে তুলেছিলেন। তাঁর কাণ্ডকারগ্নানা দেখে-সাঁবস্ময়ে. - 


স্মংবাদিক 'লিখেছিজেন_ 
. শজারতের এই আঁতাঁথ সারাক্ষণই ব্যস্ত । জনসভায় 
বতুতা, সাক্ষাৎকার, একান্ত আলোচনা, ছাত্রদের নিদেশ- 
দান--সবাঁকছু তার মধ্যে আছে ; - হীতমধ্যে সুভাষ 
বহুসংখ্যক ইংরেজ রাজনীতিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, 


০ 








বামপন্থী 'লেখক, নবীক্ধর্জীষা, এবং কাঁমউনিস্ট দলের - 
নেভৃব্হন্দর সলো 'র্মালত নহয়েছেন। গড়ে “দিনে দতনটি 


কদর সভায় বন্কৃতা করেছেন'। তাই দেখা হলে ন্বলতে 


[ইচ্ছে হল, গছোকরা, বড় ব্যস্তে “তোমার দিন কেটেছে”; 


- পূঁরুল্তু কথাটা "মুখে আটকে শেল, বলতে সাহস-হল না, 


কংগ্রেসের 'সভার্পীত). 
'তাঁন যষে'খাটো "কোন মানুষ নন তা স্পষ্টই বোঝা 
শেল যখন দেখা গেল, মঃ এটলণর "স্তরের 'বৃটিশ 


: কলাজনৃশ্ীতক, মঃ আনেস্ট বোঁডনের স্তরের বৃটিশ 
" ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের স্তরের 
ধণটশ সমাজতান্ত্রিক, এবং মিঃ হ্যাঁর পাঁলটের স্তরের 


বিশ  কাঁসউনিস্ট নেতা তাঁর সঙ্গে ভারতীয় পার” 

শস্থাত "সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ও তা থেকে বাঁটশ 

জনগণের পক্ষে দরকারণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন।” 
‘পঃ ফুভ্ধাযচন্দ্র বস্‌ যেসব বিশিষ্ট ইংরেন্জের 


এরাও আছেন 


৭৬১০৬৮ 


, কঙ্গো সাক্ষাৎ ও 'আলোচনাদি করেছেন, তাঁদের 'মধ্যে 
ধমঃ জর্জ লনসবেরণী, মঃ গ্রীনউড, 


দৃমঃ 'প্রিট, মস এলেন উইলাকনসন, মিঃ পাম দত্ত 


| গম 'ব্রাডাল, 


এবং মিঃ ব্িজম্যান। 


তান লরেন্স, 


হাউসম্যান, হোরেস এবং আলেকজান্ডার প্রমুখ নাম 
করা শাল্তবাদী নেতাদের সঞ্চেও আলোচনা 


- নেতাদের তুলনায় জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রগতিশীল দুটি ভঙ্গির প্রশংসা করেন.। [তান রজেন_ 
“It would be folly on .my part to say to you, the Indians, that there are ‘elements in 


the Congress movement interested 4) .sendtng-ont British Imperialism ‘but not fighting ' - 
for the emancipation of the .masses tof India. 


৮ এই রৎসরই দান্ডনে ২৪ জান্ুয়ারণ ভারতের স্বাধীনতা 'দিবসে ভাষণ দিতে দগয়ে অম্যাপক ল্যাস্কি অন্যান্য ভারতাঁয় 


Of .rourse there are ‘elements .in the 


Congress .movement which Bre striving for Socialism «and economic emancipation. Iam 
42180 to have had the Pleasure ‘to meet .and discuss with ‘the illustrious: deaders , 


Jawaharlal Nehru and .Subhas Bose. ‘They Are the elements that need support as 


encouragement. But I: must Bay that there ‘ere elements dn the Fndian.National Congress 
against whom one day I hope ‘myself to ‘be stoutly arra j 

‘ (অমৃতবাজার, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮) 
৯ বৃটিশ মান্দসভার লর্ড হ্যািফ্যাক্স ও লর্ড জেট ল্যাণ্ডের সঙ্গেও সুভাষচন্দ্র সাক্ষাৎ হয়। হাত অনয! 


"২৫৬৫" 


[dl 


- . . একই উদ্দেশ্যে ধাঁবত কেবল, পাঁথমধ্যে- . আঁভজ্ঞতা সর 


২ পুভাষচন্দ্ এই দিনগুলিতে -এতই-কর্মব্যস্ত ছিলেন যে, 


ভর সঙ্গে লণ্ডনত্যাগের আগে ব্যান্তগত আলাপের সুযোগ 
নিতে অমতবাজারের লণ্ডন প্রাতানীধকে অধ্যাপক হল- 
চ্ডনের শুহমুখী সুভাষচন্দের গাঁড়তে উঠে বসতে হয়েছিল। 
সুভাষচন্দ্র তাঁকে বললেন, 
যৈতে চাই, সেখানে অনেক কাজ ।” আরও বললেন, “এবারের 
ইংলপ্ড ভ্রমণের মধুরতম স্মাতি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ। 
প্রত্যেকেই কত সহ্‌দয়তা দৌখয়েছেন, কত না সাহায্য 
চরেছেন।”, 


উন শরুণকের' সহররতার ও: 


. সহারতায় “অভিভূত হন, তখনই আমরা আতঙ্ক বোধ.করি। 
- ভয় হয় এই কুবি তাঁরা নিজের প্রাপ্ত ও দেশের প্রাত্তকে . 


এক করে ফেললেন! . ব্যান্তগতভাৱে তাঁরা বতখানি পান, 


- সমাষ্টদ্বা্থ থেকে-দয়ে আসেন অনেক বোশি। শান্তিবাদী 


টোবল বৈঠকের সময়ে গান্ধাজ্ যে ' রাজনৈতিক, বৃদ্ধি- 
হাঁনতার পরিচয় দিযোছলেন, তার বরুদ্ধে সৃভাষচন্দ্রের 
সমালোচনার্‌ কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে। বিপরীত 


আচরণের উল্লেখ করোছিলেন। ইংরেজ - উদারনৈতিক ও 


সমাজতান্মিকেরা- জহরলালকে ভাবে গ্রাস ফরে ফেলে- 


গছলেন, সেকথাও সুভাষচন্দ্র রচনা মারফৎ আগে দেখোঁছ। 


সেই“ সকল উদারচাঁরভ কচ্তু জাতীয় দ্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন 
- ইংরেজেরাই তো লণ্ডনে সংভাষচন্দ্রকে ঘিরে ধরেছিলেন, ' 


প্রশংসাও করেছিলেন, এবং লশ্ডনের সুমধুর স্মৃতির কথাও 
লুভাষচন্্র বলেছেন! সাফল্যের, হাসিও তাঁর মুখে এবং 


'ফরে বলেছেন, মেরুদণ্ড তাঁর সোজা আছে, থাকবে! 


হা, ভাই ঠিক: 2 


সি লি 


“যত শীঘ্র সম্ভব -দেশে রে 


করেন পথের বাধার সঙ্রে উপযুক্তভাবে লড়াই করার জন্য | 
.শ্রীমক. নেতাদের সকল 'পঠ চাপড়ানির 'মধ্যে এই সুভাষচল্দু 


পিছন ছিরে বলতে কুশ্ঠিত হন না, লেবার পাটি, ভারতের 
, জন্য কিছুই, করে নন, করবে ভাঁবষ্যতে এমন আশাও রাখি 
,না। যাঁরা সুভাষচন্দ্র পিঠ চাপড়াচ্ছিলেন, তাঁরা- বুঝলেন, 


. ভারতের সকল উত্তাপ লণ্ডনে শৈত্যে জমে যায় না, এবং. . 


_-চাগড়ানর আদরে, সকল পিঠ নুয়ে পড়ে না। ভারতে বৃটিশ 
রা নিজ গাছ ত হয তাং হা নুর 
ববরাছিলান। ১৩ 

বুঝবার আরও. কারণ ঘটোছিল.। জানি EEE 
আস তার উল্লেখ কার নিই লণ্ডনে বহু আঁতথ্যে এবং -. 
সংবর্ধনায় রসারিত সুভাষচন্দ্র ইংরাজদের ' জ্রাতশতু ডি 
- ভ্যালেরার সঙ্গে গোপন আলোচনা করেছিলেন. এরই মধ্যে 
এক রাত্রে-মধ্যরান্রে। কী আলোচনা হয়োছল, তা জানতে 


একথা... বলে এল, ইংরেজকে . ইংরেজেরই অস্ম যে ফিরিয়ে 


. ন্দয়েছে--অনেকের সনের মধ্যেই কাঁটার মত বি'ধেছিল 


ব্যাপারটা। মনে হয়োছিল, হা বানা লোকাই 


না হিল 


" ফংশগ্রেস-সভাপাঁতর সাক্ষাৎকার-ঘটনা 'যথেন্টই নাটকীয়! 
. প্রকাশিত বিবরণে দেখি, ব্যাপারটি পূর্বনিরধারভ ছিল 


না। ঘটনাচক্রে উভয়ই তখন লণ্ডনে; এবং 'ড ভ্যাজেরা ও. 
সভা লণ্ডনে আছেন অথচ, পরদপর করমদন করবেন 
না, হতেই পারে না। - - - 


“শোবার রাহে পার বানর পর ছি 








সঙ্গেও। জ্বর সাব তা লিখেছেন। নিলা প্রোসডেন্ট বেনেসের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়॥ 


লর্ড জট্যাণ্ড ও প্রেসিডেন্ট বেনেসের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা হিন্দ-্থান- তিক বেরোয় ২০ জানুয়ারী ॥ ' আর্থার 


. এ. শ্রীনউডের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাতের কথাও ।_ 
N “London, Jan. 19.. 


. .Mr. Bose receiv ed several alos: আআ, 2 AM, this 1 mMOrR- 


ing. At. Prague to-day at four he has an . appointment with President Benes. Yester. 
day Mr. Bose was busy receiving callers” from Indian community all of whom had 


schemes for foreign propaganda for Mr. Bose’s approval. 
“During the weekend I understood Mr. Bose had an occasion to meet Lord Zetland 


+ 


io at the Liberal Peer’s private residence and had long conversations with the Secretary. of 
- State for India regarding the Congress atti tude towards federation... 
Rt. Hon. Arthur Greenwood, Deputy ‘Labour Leader, called once again on Mrs 
Bose yesterday to discuss a closer ‘collabora tion between the Labour Party and India. 
I understand, both Mr. Greenwood and Mr. Bose although realising the occasional .con- 
flicts between the Labour Party and the In dian National Congress still think that quite 
a lot of useful purpose can be served by constant communications. 
A later message ৪955. that Mr. Bose was received by President Benes who showe 
2d keen interest“in Indian affairs and urged £08 closer cultural and ডিও contacts 


between the two cnnntiries ? ৫ 
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. ইংরেজ সাংবাঁদকদের মনে..কৌত্হলের অবধি ছল" না। - 
+. এত আলো ও মালার মধ্যেও লোকছি তার সঙ্গে গোপনে" -- 


= আগা আজ সু স্প টসে শন LS ৯ 
চে ko f টু |) £ এ /ল) 


বাসীর 'সল্লে করসাদবয়েঃ সাঙ্গাং ও. আলোচনাদি” করে 
যেতে ৷ হয়েছে িঃ: রড ভ্যালেরাওড২ সেইভাবে, মধ্যরারি 


১ কাৰ্যৰত য্যাদ্ত ছিলেন: 


ও 


এক আইরিশ ভন্রলোক'মিঃ ভি-ভ্যালেরার সঙ 

"_ জানালন যে; স্ভাষবাবুং -লশ্ডনে৷ আছেন।- আয়ারের 

_ শসিডেন্টট তৎক্ষণাংং তাঁর: কর্মচারীদের ভেকে' ভারতার 

নেতার সঙ্গে-ফোগাযোগ: করতে বলেনদ মধ্যরাত অতি- 

ফরলেন॥' আয়ারের" প্রেসিডেন্ট এবং: ভারতের জাতায় 

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট রারি' দুটো। পযল্তি 'একাল্ত 
বলোচনার মগ্ন. রইজদনণ- - 


বৃটিশ: সামাজযবাদেরদবরুষ্ে; লড়াইয়ে জোটবদ্ 


"শই দুই নেতার দশঘণ সগোপন আলোচনা স্বভাবতই 
প্রেসশারপোটণরদের।অয্যে সন্দিদ্, চালের সম্ট করল, 


... সুভ্ঞষবাব্নেমে এলে- সংবাদ-লিকরাীর দল. তাঁকে . 
পু ছে'তে ধরে তাঁর. কাছং থেকে. খবর নিংড়ে বার, করতে 


আপ্রাণ, চেম্টা. করল িন্তু-ব্যর্থ সব চেস্টা।, অবশেষে 


-- .. একন্ন-শ্ধোল, “দয়া করে? এটকু-দিক বলবেন-_ এই 


" সমস্ত: সময়টা আপনি প্রেসিডেন্টের, সন্গেই কাটিয়েছেন 

: কি না?” তাঁকে এবং স্মংবাদিক জনতাকে সুভাষবাবু 
 চ্বীকার করে: বাধিত. করলেন হা, হিলি 
সঙ্গেই, চলেন ন" রি 


আসঙ্গ, আলোচনা, কি" হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র সে: বিষয়ে 


. বিহু বলেন: নি।: উপর উপর. যা. বলেছিলেন, সেগুলি 


সংবাদপত্রে বোরয়েছিল।। কংগ্রেস, সভাপতির্পে সুভাষ- 


' চন্দ্রের নির্বাচনে ভি ভ্যালেরা' আনন্দ ও: অভিনন্দন জানিয়ে 


E 'বলেন, "আপনাদের সামনে বিরাট লড়াই; ভারতকে স্বাধীন 


" করার'মহান উদ্দেশ্য সফল হোক।” মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্য 
- সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ. করে-ভি.ভ্যালেরা 'গান্ধাজশর.উদ্দেশ্যে 


তাঁর, শ্রদ্ধা জানাতে,বলেন।. আরও জানা প্রিয়েছিল, “ভারত 


- ও আয়ারের রাজনোতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 


হয়। আয়ারকে, কিভাবে বর্তমান অবস্থায় এনে হাজির. 
করেছিলেন, তার ইতিহাস ভি ভ্যালেরা, বলেনঃ। এবং সুভাষ 


- চন্দ্র ভারতের সর্বশেষ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। আলোচনার. 


ছু ঘণ্টা কেটে যায়» - 


- . রয়টারের প্রাতীনাধর. কাছে. এহেন মারাত্মক, দুই 
 বিশ্লকীর দু ঘণ্টা গোপন আল্দোচনাকে কুটিল কৌতূহলের, 


- ধুবষয় না হয়ে পারে নি। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র 
শুধু জানিক়েছিলেন, “এটা একটা সম্পূর্ণ ব্যান্তিগত সাক্ষাৎ 


ডি ভ্যালেরা ও আমি.পুরনো বন্ধু । যেহেতু শী্রই ভারতে 


* ধৃফরে যাব, তই ও'র সো সাক্ষাৎ,করে নিলাম হাঁ, ইনটা- 
= রৈসাঁটং কিছ থাবা -হয়েছে, তবে, তার. মধ্যে রাজনীতি 


ছল ক না আম বলতে অসমর্থ |” 


- 


ed 


—_ 


L 


জওঁচত 


৮2৪ স্ব, 


bd 


কোন্‌” স্মভাধচন্দ্র [ফয়ে'এলেৰ। 
ইংলন্ডে শ্রমিক: দলের প্রশীতিবচন থেকে ভারতে আঁহংসার 


‘মধুর আশ্রমের মধ্যে প্রভ্াবৃত সুভাষচন্দ্র যে অপাঁরবাঁত তি, 
অপারবর্তনাঁর আপোষহীন বিপ্লবী তা আঁবিলম্বে দেখা 
খেল। আম তাঁর দুটি বন্তৃতার উল্লেখ করব,.বন্তৃতা দুটি 
'্পারপান্বিক বিচারে অতীব উল্লেখযোগ্য; একটি দেওয়া 
হয় হ'রিপুরায় সভাপ্পতিত্ব' করার. বকছু আগে, অন্যাট হরি 
পুরা আঁধবেশনের অব্যবহিত পরেই) | 


স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৬ জানুয়ারী, ১৯৩৮, 


্রদ্ধানন্দ পাকে শিবা জনসভা হয়॥ সমবেত হাজ্াব্র হাজার 
লোক'“৪৫ নট একেবারে: স্তব্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র বন্তুতা - 
শোনে ।” ' কঁলিকাতাবাসসর দেখা সে. এক. আত মহান 
জাতীয় কংগ্রেসের ' সভাপতিকে অনুগরণ করে ২০ হাজার ' 
প্রাণ একসলো' দ্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করল- যে-স্বাধী- 
মতা এখনো দুরে 


তারকাখচিত, রাতির: নি, কুঁড়ি হারার মানুষের 


সামনে. উচ্চারিত, স্মভাষচন্দ্রেঃ ভাষণে, ছিল অহকালের 
ফাঁঠধ্বান। অহতকৃত সাম্মাজোর- উপরে যাঁর উদ্যত. মুষ্টি 
" শ্রেষ, মুষল: নিক্ষেপ করবে, তাঁর, কঠিন সতকর্বিশী শোনা 
শেল. একদিকে, অন্যাদকে-.. পরম- আম্বাস্ বাজ্জল অধর্ম 
আ্ম্ছিত দুর্গত মানবের জন্যঃ সুভাষ়চন্ত্, বলেছিলেন 


“যে অবাধ আমরা আমাদের মাতৃভূমির চা 
সীমান্তের মধ্যে আবদ্ধ. বাকি, সে অবাঁধ' আমাদের 
অনেকেই: বৃটিশ. সাম্রাজ্যের শান্তর চেহারা দেখে আঁভ- 
ভুত.।. এক ধরনের পরাজয়ের মনোভাব মনে প্রবেশ 
করেও: কিন্তুষাঁদ' একবার বৃহত্তর বশ্ব-পারাস্থাততে 
বৃটিশ: সাম্মজ্যকে স্থাপন করে দেখি, তাহলে তার 
বরাট শান্ত সম্বন্ধে সম্ভ্রম ও আতঙ্কের ভাব অদৃশ্য 


" হয়নে: যায়।। আজকের বৃটিশ' সাম্রাজ্য” বাইরে থেকে 


যতখানি দুর্ভেদ্য ও শক্তিশালী; মনে হয়ঃ বথার্থত 
শান্তপূর্ণ ও দুভেদ্য তা নয়। কয়েক যুগ বা কয়েক 
শতাব্দী ধরে বেড়ে উঠোছল, এমন অনেক সামাজোর 
পতনের কথা ইতিহাসে আমরা পাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
ক্ষেত্রে {ক সেই প্রকৃতির ভদ্রান্ত বিধান বদলে যাবে? 
এই, স্ায়াজ্য ইতিমধ্যেই বিস্তারের শেষ সামার 
পৌঁছেছে, এবার সংকোচের কাল। বাইরে থেকে তার 
চেহারা দেখে যতই ভাঁতিকুর মনে হোক না কেন, 
ভারতবাসী বুঝবে তারা নিজেদের যত দুর্বল মনে 
করে তত দুর্বল তারা নয়, এবং ইংরেজ নিজেকে ঘর্ত 
শ্তিশালী “মনে করে, ততথ্যন শান্রশাল*ও সে নয়।” 
মোহাচ্ছন্ন মনে ‘আত্মশত্তি জাগিয়ে তুলতে সৃভাষচন্দে 


বারবার ইতিহাসের বৃহৎ সভাতলে তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে 
যেতে হযেছে-- 


. "হাস ও. রোমের সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে অস 
হাচ্েরীয়। সাম্রাজ্য এবং রাশিয়ার জার সমস 


' আর পড়ল! জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হর, বিধাতাপ্র 
ধক বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য ভিন্ন ভাগ্য স্থির করে 


ফেলেছেন! তা কখনো সম্ভব নয়। অনুমান করে 
কথা বলছ না। আয়ারল্যাপ্ডের ইতিহাসের দিকে 
* ভয়ে দেখুন! আয়ারল্যাপ্ড 'গকদা বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
অংশ ছল; সেই ইংলন্ডের প্রতাপ এখন আলস্টারেই 


আীনাবদ্ধ। কেউ জানে না, সে প্রভাবও কখন মুহ্ধে. 


ফ্যে ! মিশরের কথ্য ভাবুন। প্রথম) বিশ্রষযপ্ধের 
ঠিক পরে সে দেশ দেখার সংযোগ -আমার হয়োছিল। 


তখন বৃটিশ, ফরাস্, ইতালীয় সেনাবাহিনগতে মিশরের : 


“মাটি ভাত) এবার গয়ে দেখলুম। অন্য মিশর। 
সাদা চামড়া, প্রায় . চোখে পড়ে না। সব কর্মচার?ই 
“» িশরায়। মিশর এখনই চ্বাধীন, সেকথা বলছি নাঃ 
কু বাধা তাকে এখনও পেরোতে, হবে; '্কন্তু 
চ্বচ্ছচ্দে বলা যায়, ১৯১৯-এযর শর € ১৯৩৮-এর 
ধমশরে আকাশপাতাল তফাত। ভারতেও ১৯১৯ ও 
১৯৩৮-এর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ। 


.ইংলস্ডের ভিতরে বাইরেও যথেষ্ট. পাঁরবর্তন। - 


' একাঁদন ছিল যখন- ইংলণ্ড সম্বন্ধে কেবল অধশনস্ধ 


দেশগলতেই নয় পৃথিবাঁর অন্যত্র ভাত ও সম্ভমের 


মনোভাব। কোথায় আজ্জ তার চিহ? ইংলপ্ডের 
[িতরেও পরিবর্তনের লক্ষপ। সেখানকার তরুপেরা 
বুঝতে পেরেছে সাম্রাজ্যবাদ মোটেই জাতির স্বার্থের 
সহায়ক নয়। তাদের সাম্রাজ্যের উদ্যানের দিন শেষ 
হয়ে গেছে, এবার পড়ার পালা! . 

জারদের সাম্রাজ্য অদৃশ্য, কিন্তু রুশ জাত এখনো 
জণীবত। সেই বিশাল রাজ্যে বহু জাতির বসবাস। 


ঈনপশীড়ত জাঁতগুনল, পদদলিত মাননষেরা এক্যবদ্ধ ' 
হয়ে স্বয়ংশাসিত রুশ সাধারণতন্ত গঠন করেছে। , 
ইংলন্ডেও যারা স্বাধীনতা-প্রিয়, তারা বিশ্বাস করতে : 


বৃটিশ সাম্রাজ্যকে এ ধরনের সাধারণতন্সমূহের মলন- 
ভূমিতে পারবা্তত করা প্রযোজন। 


শ্ব 





বলেন- 


bl 


রা এক 
শ্রেণীর ইংরেজের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহানুভূতি থাকলেও জারি হন জরা 


দনপণাঁড়িত অংশের স্বার্থের কথা, ভেবেই তারা ভারত 


ছেড়ে আসতে পারছে না,.কারণ্‌ ষাঁি “তা করে তাহলে ' 


আমলাতন্ম, এবং গরীব লোকগ্কুলি * তাদের হাতের 
শকার হবে। কিন্তু কয়েকদিন আগে যখন ইংলশ্ডে 
গছলাস, এবার আমি প্রকাশ্য সভায় কিংবা 'ঘরোস 
আলোচনায় সে ধরনের .কথ্ম ‘ইংরেজদের মুর থেকে 
শুনি নি। করণ দুর্বোধ্য নয় "অবশেষে ইংরেজরা 


. বুঝতে পেরেছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যে-আন্দোলন 


চালাচ্ছে তা মূলে জনগপেরই আন্দোলন। তারা বুঝেছে, 
ভারতীরর কেবল রাজনৈতিক  »মৃন্ডিই চার: না 
সামাজিক ও অর্থনৈঁতক্‌ - মৃজও, চায়।১০ তাহলে 
আন্দোলনের রাজনৈতিক 1দিকটিতে, বোশ জোর. কেন? 
তা এই কারণে যে, যদি রাজনৈতিক ম্যান্ত অর্জন কৰা 
হা হে ET OEE ভন 
নোতিক ম্দ্তি এসে যাবে... এ 


না যতক্ষণ না বৃটিশ শাসনাধান দেশগ্া মত হচ্ছে। 
এসব দেশকে শোষণ করেই বৃটিশ অভিজাততন্ত্র বেচে 
আছে। যতাঁদন পর্যন্ত সেই শোষণ-রস ইংলস্ড্রে দিকে 
প্রবাহত হকে ততাঁদন পৃথিবীতে গপতন্দের সম্ভাবনা 
সুদূর পরাহত। “বহু জাতির পরাধীনতার মূল্যে 
গ্লেট বূটেনের প্রাতীক্িয়াশীল শান্তি পুষ্ট ও বার্ধিত”__ 
১৯১৪ সালে লেনিন বলোছিলেন। আর পরাধীন . 
ভারতই ব:টিশ সামাজ্যের . ভত্তি। ভারত স্বাধাঁন 
হলেই বৃটিশ সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভে" 
'পড়কে। _ ইংজন্ডের সামনে এখন মাত্র দ্ট বিকল্প 
হয়ত সায্াজ্যতুন্ত প্রত দেশকে স্বাধীনতা [দিতে হবে, 
ই নারাজাতি দারা ভারত ভে হন? 
| | শা, 





মনের 


“J found a great deal of ignorance in Great Britain about Indiari affairs, EE 
I found among a’ section of the public interest in and sympathy for India’s struggle for 
Es independence. But it did not appear to me ‘that they had much influence.vith the ruling 


. classes. I had the 
informed about our affairs. 


impression that even the outstanding politicians were not well- 
The information that they had usually came from official 


sources-or from correspondents of the British: newspapers in. India, who did not always 


represent the true facts of the sitration here.” 


"_ ফেডারেশনের {বিষয়ে বলেন, ইংলণ্ডে লোকজনের ধারপা প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসনের পরে ভারতের -সমস্যার সমাধান হয়ে, 
গেছে; ক্রমে সেখানে ফেডারেশন চালু হয়ে যাবে । সুভাষচন্দ্র. বললেন, আনি সর্বত্র তার প্রতিবাদ-করে এসেছি-_, 
. “I am not opposed to the idea of federation on principle, because I believe that the 
: constitution of India will ultimately be that of a Federal Republic, but I am opposed. to 
the scheme of- federation as enviseged in the Government of India Act.” 


(অমতবাজার, ২৫ el ১৯৯৩৮) 





খে 


দমদম বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতা গান্ধীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শ্রীঅজয় 


* দুর্গাপুরে সম্প্রতি যে ঘটনাটি ঘটেছে 
তা চোখে আঙুল "দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে 
জনা যাদের রাখা হয়েছে তারা নিজেরাই 
নিরাপত্তার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। 
দুগ্ণপরের ইস্পাত কারখানায় গত ২৪শে 
মার্চ তারখে যে গ্‌লণবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে 
সৈই প্রসঙ্গে স্বরাষ্টমন্ত্র শ্রীচাবন জানিয়ে- 
ছেন যে ওই ঘটনার সঙ্গে কেন্দ্রীয় {রিজার্ভ 
পুলিশ কোনভাবেই জড়িত ছিল না। তাঁর 
মতে ওই গুলী ছংড়োছিল উত্তর প্রদেশের 
প্রাদেশিক সশস্ত্র বাহিনীর লোক, সেন্ট্রাল 
শরজার্ভ পুলিশের লোক নয়। তাহলে 
স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠবে, দুর্গাপুরের 
ঘটনাব সঙ্গে যাঁদ কেন্দ্রীয় 'রজার্ভ 
পুলিশের সংস্রব না থাকে তাহলে উত্তর 
প্রদেশের সশস্ত্র পলিশ সোঁদন ঘটনাস্থলে 
গিয়েছিল কার হুকুমে? পশ্চিমবঙ্গে 
উত্তর প্রদেশের যে পীলশবাহিনী রয়েছে 
তারা কি এই রাজোর পূিলশবাহিনীর 
ছয়ে কাজ কবছে? না কি তারা কেন্দ্রীয় 
পূলিশবাহিনীর অংশ হিসাবে কাজ 
করছে ? এই প্রশ্নগৃঁলর উত্তর স্লাভাবক- 
ভাবেই আমরা দাব করতে পাঁরি। 

নিদয়। এ িবষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 
মশীতিটা £ক সেটা আমরা কেউই জানি না, 
বোধ হয় স্বরাম্টমন্ত্ী চাবনও জানেন না। 


গত বছর যখন কেরলে কেন্দ্রীয় পুলিশ 
নিয়োগের প্রশ্নে সেখানকার যুক্তফ্রণ্ট 
সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধ 
দেখা 1দয়োছল। তখন স্বরাষ্ট্রন্ত্ী চ্যবন 
লোকসভায় বলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সর- 
কারের .অফিস প্রভাতি ও তাঁদের সম্পান্ত 
রক্ষা করার জনা তাঁরা দেশের যে-কোন 
স্থানে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ মোতায়েন 
করতে পারেন। এখন আবার তিনি উল্টো 
সুর গাইছেন। এখন বলছেন যে রাজ্য 
সরকার না চাইলে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ 
নিয়োগ করা হবে না। এই দুটি িবরণের 
মধ্যে কোন্‌টি সত্য? ২৭শে মার্চ তারিখে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী রেঙ্গুন যাবার 
পথে দমদমে বলেছেন যে রিজার্ভ পুলিশ 
থাকবে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপ রাজ্য 
সরকারের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্রিত হবে। 
অর্থাৎ এই সকল 'বিব্যাত থেকে যে বন্তবাঁট 
পাঁরত্কার হচ্ছে তা হচ্ছে এই যে, এই বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সুস্পষ্ট নীতি নেই। 
বস্তুত এখন এমন একটা সময় 
এসেছে যখন কেন্দ্র ও রাজা সরকারের 
{বাভিন্ন ঁবষয়ে ক্ষমতার সীমারেখাগ-ল 
সুস্পষ্টভাবে টানতে হবে। কেন্দেব পক্ষে 
এখন 'স্থিরমস্তিষ্কে অনেক িছ- সিদ্ধান্ত 


করার সময় এসেছে । ১৯৭২ সালের 'নিবশা- 


চনে কেন্দ্রে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ না-ও হতে 
পারে। এককভাবে অধকাংশ আসন দখল 
করার মত ক্ষমতা অনা কোন দলেরও নেই । 


৯৫৬৯ 


মুখোপাধ্যায় ও শ্রীজ্যোত বস; 

যাঁদ কোয়ািশন সরকার হয় তা কখদোই 
সবল হবে গা। এমতাবস্থায় রাজাগুলি 
যাতে আঁধকতর স্বাবলম্বী হতে পারে 
কেন্দ্রের ওপর তাদের "নর্ভরশনলতা যাতে 
বহুলাংশে কমে যায়, সে রকম বাবস্থা 
এখন থেকেই করা প্রয়োজন এবং তা করার 
জন্য সংঁবধান সংশোধন করে রাজ্যগালর 
ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এ না করলে ভারত- 
বর্ষে গণতন্তের ভবিষ্যৎ অন্ধকার । 


এম-টি গরীফষা। প্রসান 
এম-ডি ডিগ্রী চিকিৎসাবিদ্যার বড় 
ডিগ্রী, কিন্তু গত এক দশক ধরে এই 
এম-ডি পরীক্ষার মধ্যে নানাপ্রকার গলদ 
প্রবেশ করে এই অন্যতম সর্বোচ্চ 
পরাক্ষাটকে প্রহসনের পর্যায়ে নামিয়ে 
এনেছে। এম-ড পরীক্ষার গলদের 
কথা সর্বপ্রথম প্রকাঁশত হয় 
অম্তবাজার পান্রকায় আজ থেকে প্রায় সাত 
বছর আগে €১৪1৪1৬২: ২৪1৫।৬২) 
এবং আনন্দবাজার পন্রিকাতেও তা তখন 
প্রকাশিত হয় (৪1৫ ।৬২)। কিন্তু সেগুলি 
আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পারে নি। গত 
€&ই 'ডসেম্বর ১৯৬৮ তাণরখের সম্পান্ছিওঃ 
বসমতাীর বঙ্গদর্শন বিভাগে আমন 
পরাঁক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুতর 
অভিযোগ তোলা হয়ঃ (১) বলা হয় স্ব 
উক্ত ডিগ্রী বিতরণ করা হয় জনৈক প্রভাব- 
শালী বান্তর ইচ্ভান-সারে এবং পাশ বাট 





মাস ধরে সাপ্তাহিক বস্তার পাঠক- 
বিভাগে এই বিষয়ে অনেকগুলি চিঠি- 


& এইগলি থেকে যে 
গার হয় তা হচ্ছে এই বে, 
' ধ্য রীতি- 

এবং সংশ্লিষ্ট 


কক্‌ ee SET 


বছর নিবন্ধে হয়ে খান। স্বাধীন এবং 


থেকে সি-মাইনাস বা ক্রুশ পায়, অপরজনের 
কাছ থেকে এ পেলেও ব্যালান্স হয় না। 
মৌখিক পরাঁক্ষার ক্ষেত্রেও এই রণীতি। 
দের কাছ থেকে প্রত্যেকটিতে সাফল্য দাবি 
করা হয়, যা কার্যত অমানুষিক ব্যাপার 
এবং এক্ষেত্রে পছন্দসই ক্যান্ডিডেউদের 
জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে । [বিশদভাবে এই 
প্রসঙ্গটি আলোচনার পূর্বে পনের 
ভামকাটি উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন । 


পত্র 

উত্ত প্রভাবশালী বান্ধিটির পুত্র আণ্ডার- 
গ্রাজুয়েট পর্যায়ে মিডিওকার ছাত্র ছিলেন, 
তবে পরবর্তীকালে বিলাত থেকে এম-আর- 
গসিপ হয়ে এসেছেন! পিতার প্রভাবে 
তিনি সুখলাল করনানশ হাসপাতালের 
অনারারী ভীজাটং হয়ে আসেন এবং 
সেখানে কোঁচং ক্লাস খোলেন। তাঁর এই 
কোচিং খোলাটা অনুমোদিত হয় নি। শেষ 


' পর্যন্ত বাধা হয়ে তাঁকে ওখান থেকে চলে 


আসতে হয়। অতঃপর তিনি পিতার 
চেষ্টায় মেডিক্যাল কলেজে আসেন। এবং 
সেখানেও তিনি নাকি অপ্রয়োজনীয় ববিবোঁচত 
হন এবং সেই মর্মে স্রকারী আদেশ আসে। 
তখন ছাত্রদের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা - 


"দেবার টোপ ফেলে তাদের দিয়ে একটি 


বিক্ষোভ ঘটানো হয় এবং তলে তলে তাঁর 
পিতার চেষ্টা ও প্রভাবে নাকি পৃত্রের বিরুদ্ধে 
প্রদত্ত সরকারী আদেশটি প্রতযাহৃত হয়। 
এদিকে পাও কোচিং যথারশীত চালিয়ে 


যান: তানি নাকি কার্ডওলাজস্ট-যে 


বিষয়টি এম-ড কোসের একটি ভগ্নাংশ মার, 
কিন্তু তিনি সকল "বিষয়ের জন্য নাকি ছাত্র- 


- দের তাঁর কোচিং-এ আসতে বাধ্য করেন। 


দয়াধর্মের 2) পটঃস্থান 


পরীক্ষায় পাশ করতে . গেলে 


টী পরীক্ষার্থীদের উক্ত পুত্রের তালিকাভূত্ত 
য়। . হতে হবে, তাঁর এবং তাঁর পিতার ব্যক্তিগত 


ঘ্বার্থগুলি দেখতে হবে এবং উভয়ের নজরে 


যা ত করা হয়। 
লি ঠাসা 
পছন্দসই না হন, রোগ নিরুপণের ক্ষেত্রে 
সাফল্যের পরিচয় দিলেও মৌখিক পরীক্ষায় 
তাঁদের ভাবিয়ে দেওয়া হয়। শোনা যায় 
একসঙ্গে বসে কাদের পাশ করানো 
হবে তা নাকি স্থির করে ফেলেন। 
এবং তদনুযায়ী সব ঠিক হয়ে 


বায়। এই চক্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ না 
- করতে পারলে 'ডগ্রী পাবার.কোন আশাই 


নেই এবং পাবার পরেও এই চরের অনুগত 
না থাকলে অন্যান্য দিকেও মুস্কিল আর, 
এম-ডি হতে হলে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায়, 
হোক এই চকে প্রুবেশ করতেই হরে। 
কয়েকটি জিজ্ঞাসা ও জনাৰ 
কেন একটি কেন্দুই প্রত বছর পরণক্ষার 
জনা স্থির করা হয়ঃ জবাবে এ*রা বলবেন 
যে, যেহেতু মেডকযাল কলেজই শ্রেষ্ঠতম 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেই হেতু । কিন্তু তাই যাঁদ 
হবে তাহলে সমতুলা অপর দুটি পরীক্ষা 
কেন অনাত্র হয়? 





সরতে ক? টুক হাসার নয 
-কৈন মেধারাঁ ছাত্ররা বছরের পর বছর 

এম-ডি'তে অকৃতকার্য হয়... উত্তরে রলা 
হযে Ho es og ar Mas 
মেধার মূল্য সর্বদাই নেই এরং পরণক্ষায় 
পাশ-ফেল ভাগের - ওপর নির্ভর করে। 
কিন্তু. সত্যই ক তাই? যেখানে ছাত্ররা 
শিক্ষকেরা রয়েছেন, যেখানে শিক্ষার ও 
গরেষণার সর্বাধক সুযোগ রয়েছে, সেখানে 
মেধাবশ ছাত্রের পক্ষে অরুতকার্য হবার তো 



















































































সম্পর্কে যে ফলাও বিবতি দেওয়া হয়ে 
তার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক 
অত শতাংশ থেকে তত শতাংশ জাতীয় 
নায় বৃদ্ধি পেয়েছে। শুনে সাধারণ 
তো ভারী ঠেকছে না! তর্ধে সেই বৃদ্ধিটা 
কোথায়? কার পকেটে ? 

এ. প্রশ্নের : উত্তরও 
কতকগুলি 

ক বালান্দ বদ্ধ করতে। সতরাং 
জাতীয় আয় বৃদ্ধির সংবাদ ছাপা হলে, 
রপ্যে হতাশ মুখব্যাদান লাক্ষিত হয়, 
সম্প্রতি একটি সংবাদ, ১৯৬৩-৬৪ 
জাতীয় সমীক্ষায় প্রকাশ, মোট 
কোটি লোকের মধ্যে ৩৬-৩ 


সহজ। যায় 


ই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি 


আবিধাভোগ্ন পারবারর 


টং 
ডি লোক গড়ে দৈনিক এক কদর 


তবে হাঁ, একদিন টি 
হসেব হত গড়ে ছ’ আনা। আজ 
খরচের গিহসেব পাওয়া যাচ্ছে টাকা ছংই- 


ছশুই। সুতরাং উৎসাহ ? 

ধকন্তু না, আরো. কথা আছে। 
ওদিকে বাজারদর যে হু হু করে চড়ে 
গেছে। তাহলে আগের থেকে আয় কি 
আরও পড়ল! 


কারণ ধনীর ধন বাদ্ধি হচ্ছে। দেশের 


শৃঙ্খলে অধিকতর আবদ্ধ হচ্ছেন। এবং. 


তাই হল তাঁদের স্বাধীনতা স্বাদ! 
ঘষতন্ত এবং ফাঁড়িয়, বাজারের উচ্ছেদ 
কর্মীদের ওপর অনাস্থা ও 
আঁবশ্বাস থেকে সরকারী আঁফস ও 
পাইকারী বাজারের মধ্যে এক ধরনের 


জরি তাস 
পারাসেন্টেজ চাপিয়ে ফোর মধ্যে কর্ম 
কাদের দে জে বরা শুক) রজত 


দেখা যেত খরচ, ঢের, কম পড়েছে.. সমর গ্ 





আছে সরাশ্লম্ট. কমশীদের নু 
আঁবিশ্বাসী মনোভাবের মধ্যে এই যে 
ভাব দুরীভত করার বলিষ্ঠ ইচ্ছা 
৪ কর্তাদের কখনো জাগ্রত হয় 
ন হয়ত এই কারণেই যে, কোটেশন এবং 





এক গাছি সুতো গকনতেও 

ডারা হয় এবং কাজারদরের তিন গুণ 
দামে সেই সরতো কিনে দেখানো হয়ে 
থাকে ভয়ঙ্কর একটা, ন্যায়নিষ্ঠ, সাধতা 
বজায় রাখা. হয়েছে, কেনাকাটার ব্যাপারে। 


তা ছাড়া 'বারগেন'ঞ করা. হয়েছে. 
কোটেশন: ডেকে বিন্তু আদৌ ব্যাপারটা 
সাধু আআ. নয়ই লাভালাভ: কিম্বা 


বারুগেনঞ? নি 
সুতে ফে কোনো, অফিসকম্ট পাইকারী 
বাজারে গিয়ে সরাসাঁর নে আনলে 





খরচ হয়েছে অল্প, চিঠি-চাপাটি ফাইল- 
দস্তাবেজের প্রয়োজন হয় 'ন এবং কোন 
ফাঁড়িয়ার লভদংশ যুক্ত হয়ে আসল দামও 
ধদ্বগণে হয় না এ ক্ষেত্রে কমশকে 
সরাসার বাজারে না পাঠানোর পক্ষে 
যুক্ত: এ কর্মণী সন্ডদাকালশীন কিছ 
পকেটে পরতে পারেন। অবশ্যই সে 
পি ed Bo Be 
তার: দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন৷ না। কোনও 


একটি ঘর ও একটি চৌফান নিন 


ফলত একটি নকল. 


বাজারের স্যণ্টি হয় ও: অকারণ অর্থের 
অপচয় হয়ে থাকে। তার তু বর 


কারে ঘূষ বন্ধন কয়েকটি সম্ভাব্য পল্থার 
উল কারেছি। এমে জা পরী: 











শালা জারী আঁফসদক গী 


যোগান দেওয়ার জন্য বাধা করা যেতে 
পারে। এ দর যেহেতু উৎপাদকের ঘরে. 
ধাঁধা পাইকারী দর হবে, সে কারণ এ 
সমুদয় জিনিস নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ 
দূ পয়সা কামাবার সুযোগ থেকে 
অব্যাহতি পাবেন। একমাত্র সুযোগই ভদ্র 
কর্মচারীকে ঘুষুড়ে বানায়। একেবারে. ' 
আনকোরা ঘ্দষ্বড়ে হয়ে কেউ জন্মগ্রহণ 
করে না। 


মজত ও প্রস্তুত 
কার হি পল ক যায়। জাতীয় 


সেই ঘরে মাল চালান হয়ে যাবে এমন 








হত হও, ভর হল হরর দিন 


| “স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং পি 0 ১ 
"কমিটিকে না, এমন গ্যারান্টি মধ্প্রদেশের মতো 
একটি জটিল স্যার. জাল রাজন্যবর্গপ্রধান রাজ্যে কে দেবেন? 


থেকে মুক্ত করলেন। | 
রাজার ভাই ডাঃ বসনতনারায়ণ : সিং পক হযে si ডে 
অবশ্য এখনত রয়েই i গণ আজ হাড়ে হাড়ে পাচ্ছেন 
গেলেন .. যে. যাঁদের তাঁরা জনপ্রতিনিধি করে 


সবার না গেলে হারিহর শিং তাঁকে নি 

অন্তর্বর্তী নির্বাচনের জন্য মন্রণা 
সরাতে ইডি প্রয়োজন চিজ গৃহত হয় নি। অথচ কংগ্রেসও যে এই 
দ্বিতাঁয় মন্মিসভাই মুহূর্তে ক্ষমতায় ফিরে এসে খুব 


সাজাবেন। 
ননাশ্চন্ত বোধ করছেন এমন নয়। আবার 
বাস্তাবকপক্ষে সর্দার হরিহর কথাও ভাবতে হচ্ছে। 


ভৰে দেখা পেতে: জটিল আবর্ত থেকে উদ্ধার পেলেন? উরে সে রাজা 


এই মর্ম পম রাও সা রি স্বার্থে দলীয় লোল্ভর প্রাসাদ ভেঙে দায় 


উপ ool সর্দার পারে। কিন্ত আদখারে এই. লীন 
হাঁরহর সিং। দ্বারা . দলের যে. চিত্র সাধালগ্ণর 
k | জামনে ধরা পড়ছে তাতে দবাগত ক্ষ্ণতর 


কম ভাবনার কথা নয়া স্বজন দেশ 


€২৯1৩1৬৮ 


সমর্থন জানিয়ে যাবে। রাজা এইভাবে পরিবর্তনের ঢেউ যে ফের শুর হবে 


রামগড়রাজ দুঃখের সঙ্গে জানিয়ে- পাঠয়োছিলেন তাঁরা আসলে বান্তিদ্বার্থ 





বহাল রেখে গেলেন. সংতরাং। {বিধায়ক দলের. সঙ্গে কোয়ালিশনের 


সিং-ই এতদ্বারা ব্যক্তিগতভাবে -একটি মন্েত্ব যায়-যায়, মালা হয় হয় এই, 


£ কথা তাস্বশকার করা যায $ক?. তাচ, 
_ আজ্র কেউ সেকথা ভাবছেন লা. এটাও 


চলায় যাক: রা বিবার যে শিক 


































পাকিস্তান £ 


যে আশঙ্কা হচ্ছিল, ভাই সত্য হ'ল। 
আয়ুব খাঁ গণতন্রের দাবি মেনে নিয়ে 
সাবজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
নির্বাচনের অনুষ্ঠান ও সংসদীয় গণ- 
£তন্তের পদ্নঃপ্রবর্তন করলেন না, আর 
একজন সামরিক একনায়কের হাতে সব 
ক্ষমতা তুলে দিলেন। 

.. ৯৫শে মার্চ জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত 
বেতার ভাষণে পাকিস্তানের রাম্ট্রপাত 
ফিল্ড মার্শাল মহম্মদ আয়ুব খাঁ ঘোষণা 
করলেন, “জাতির স্বার্থে ও পাকিস্তানের 
দা ০০০০ 


ক্ষমতা 
০ না 
দিয়েছেন। দশ মানিটের সংক্ষিপ্ত বেতার 
ভাষণে আয়ুব খাঁ স্বীকার করেন. দেশে 
আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, 
এবং তাঁর সরকারের পক্ষে অবস্থা আয়ত্তে 
আনা সম্ভব নয়। 

ইয়াইয়া খাঁ ক্ষমতা হাতে নিয়ে সমগ্র 
পাকিস্তানে সামারক আইন (মার্শাল ল) 
জার কবেদ্ছন। ইয়াইয়া খাঁ হয়োছন 
প্রধান সামাঁরক আইন প্রশাসক। সামরিক 
আইন জার করার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান 
করা হয়েছে, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন- 
অভাগলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সামিবিক 
রকম রাজনিপন্ক কাজ করা চলবে না, 
জনসভা ও মিছিল বের করা চলবে না. 
সংবরাদপন্র বা অন্য কোথাও সরকারের 
OEE ক) ও রক রে 
তিন লেক এ 
ফি হব 
সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারীনপ কাজ করবে 


তাদের মতাদণ্ডে দণ্ডিত, করা হবে। ' 


তাছাড়া শবাভল্ল অপরাধের জন্য ১৪ বছর 
পর্যন্ত জেল, প্রকাশ্য ৩০ যার বেত মারা, 
1. জেনাবেল ইয়াইয়া খাঁ তাঁর অধীনে 
খল. নৌ ও গীবমানবাহিনীর তন 
প্রধানকে সহকারী সামীরক আইন 
প্রশাসকবপে ঈনা্যাগ করেন্ছন। এই খতন 
ধাতলীব পূর্ণ সমর্থনের প্রাতশ-ত ধর্তীন 
পোরপ্ছল। তাছাড়া দেশের দূই অংশের 
ফরেছেন-এ*রা হালেন এ পশ্চিম পাঁক- 
পাকিস্তানের জন্য মেজর জেনারেল 


থেকে যে-সব খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে 
জানা যায়, পাকিস্তানের দুই অংশেই 
দ্রুত ‘স্বাভাবিক অবস্থা” ফিরে আসছে। 
ঘাটে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ হচ্ছে। সবাই 
নিজের নিজের কাজ করছে। 

তাঁর ভাষণে বলেছেন, “তিনি এবং সৈনা- 
বাহনীর লোকেরা নীররে বসে থেকে 
পাকিস্তানের ধ্বংস দেখতে পারেন না”, 
তাই দা়িত্বপালনের জনা, তিনি এগিয়ে 
এসেছেন তবে, স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরে আসার পর এক মৃহ্‌র্তের জনাও 
তিনি ক্ষমতায়, থাকবেন না৷, যত শশঘ 
তিনি করবেন), নির্বাচিত, প্রাতানিধিরা 
বসে নতন সংবিধান রচনা কববেন। 
যায়। প্রথম, আয়রশাহীর পতন। 
আয়ুব খাঁ ভোবোছলেন, তাঁর একনায়ক- 
তন্বী শাসন চিরকালের জনা থাকবে। 
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[বদার-ভাষণ 


১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে ক্ষমতা 
দখলের পর থেকে জনমতকে অগ্রাহ্য করে 
{তান নিতান্ত বলপ্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতা 
বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। 'কল্তু 
তা সম্ভব হয় নি। একনায়কতন্রের 
বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রাম ধীরে ধীরে 
গড়ে উঠেছে এবং গত চার মাসে সারা 
দেশে যে ব্যাপক গণ-অভ্যুঙ্থান হয়েছে, 
তা প্রাতিরোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় 
নি। আয়ুবকে যেতেই হত। তরে 
নিজে যাবার আগে তানি একবার শেষ 
চেষ্টা করছেন, যাতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠাকে 
বাধা দেওয়া যায়৷৷ তাই আর একজন 

|| 

দ্বিতীয়. একনায়কতান্তে সামরিক 
নেতাদের মধ্যে বিরোধ থেকে একনায়রের 
পতন হয. অপর একজানর আবভব 
হয়। শবাঁভল্ন দেশে একই ইাতিহাস॥ 
পয্লীকস্তানেও বোধ হয আবার তারই 
পুনরাবাত্ত হল। ইসকাল্দার শিকার 
হাত থেক একদিন আয়ুব, খাঁ ক্ষগতা 
দখল করোছলেন। আজ কি ইয়াটযা খাঁ 
আয়বাক বাধা করলেন ক্ষমতা ত্যাগ ঃ 
সৈনাদেব পার্ণ সমর্থন পাচ্ছেন না। 
রাজনিিতক নেতাদের সঙ্গ তাঁর গোল- 
টেবিল বৈঠকে বসার কারণও না ক তাইৰ 
আপোষ কবা ছাড়া তাঁর. উপায় চিল. না! 





_ আছেন। 


| = রাজা হবেন না এই সত্যটাই: 
মধ্য দদিয়ে। 
চতুর্থত, পূর্ব পাঁকস্তানের ওপর 
পশ্চিম পাকিস্তানের ীশল্পপাঁতি ও 
ব্যবসায়ীদের যে অবাধ শোষণ রয়েছে, 
তা অব্যাহত রাখার জন্যই সামীরক শাসন 


প্রীতষ্ঠা করা হয়েছে। গণতন্দ প্রতিষ্ঠার ' 
সংগ্রামের শা্তবাদ্ধি, 


[বিশেষ করে পূর্ব 
পাকিস্তানের স্বায়ন্তশাসনের দাঁব জোর- 
দার হবার ফলে পশ্চিম পাঁকস্তানের 


. পড়েছে। 
| ব্বাহনশকে 'দয়ে এই কাজ করেছে। 


তাই পূর্ব পাঁকস্তানের ওপর 


ন্তু প্রশ্ন হল £ বেয়োনেটের জোরে 


শিক গণতন্তরের সংগ্রামকে স্তব্ধ করা 


যাবে? এই মৃহূর্তে সবাই চুপ করে 
হয়তো অনেককে জেলে পরে 


রাখাও হবে। কিন্তু গণতন্বের দাবিতে 


. জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম. স্বায়ত্ত- 


শাসনের দাঁবতে পূর্ব পাকিস্তানের 
মানুষের লড়াই {কছুতেই বন্ধ হবে না। 
বরং সামারক শাসনের কড়াকাঁড় তাদের 


_ সংগ্রামী মনোভাবকে আরও বাড়িয়ে দেবে। 


ইতহাস বারে বারে প্রমাণ করেছে, 
| সামারক শাসকরা কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা 


ত্যাগ করেন না_গণতান্তিক শাসন পুনঃ- 


F 


ছ্বীপ এই আঙ্গ-ইলা। 


চলে। 


| _ এখনও যে তার দংশনের ক্ষমতা আছে, 


গত স্প্লাহে তার প্রমাণ পাওয়া গেল 
আঙ্গৃইলায়। 

কাণববিয়ান সাগরের আত ক্ষুদ্র 
৩৫ বর্গমাইলের 
এই ক্ষুদ্র দ্বীপে মান সা্ড ছ’ হাজার 
লোকের বাস। দ্বীপবাসীরা অতান্ত 
গরশব। নন বেচে, গলদা চচংঁড ধরে, 
আর বিদেশে চাকার করা. আঙ্গইলাবাসীদের, 
গ্লাঠানো টাকায় কোনরকমে এদের দিন 
এদের শায়েস্তা করার জন্য বটশ 
সরকার এখানে দুই 'ফ্রিগেট ভার্ত নৌ-সৈন্য 


নি অব বিন সন 


পাঠিয়েছে । ৩০০ সৈন্য এসেছে, আর 
এসেছে ‘রেড ভেভিলস'-এর লোকেরা । 
আঙ্গ্‌ইলার লোকেদের অপরাধ কি? 
তারা স্বাধীনতা চেয়েছে। 
সাম্রাজ্যবাদের যুগ শেষ হলে ক হবে, 


- বৃটেনে 'উদারনোতিক, প্রগাঁতশীল' শ্রামক 


সরকার থাকলে ক হবে, সাম্রাজ্যের অংশ 
শক সহজে ছাড়া যায় ? ১৬৫০ সাল থেকে 
এই দ্বীপ ইংরেজদের দখলে । দ্বীপ থেকে 
শোষণ প্‌রোমান্রায় - করেছে, কিন্তু এখান- 
কার উন্নতির জন্য বৃঁটিশ সরকার 'বশেষ 
{কছুই করে নি। রাস্তাঘাট ঠিকমত নেই, 
জল 'নিম্কাশনের ব্যবস্থা নেই, পানীয় জল 
নেই, আঁধবাসীদের উপার্জনের কোন 
ব্যবস্থা নেই, শিক্ষার কোন আয়োজন নেই। 


হয় নি। 

সঙ্গে তাদের চিরকালের ঝগড়া। 
ইংরেজরা জোর করে যডক্তরাষ্টর গঠন করে_ 
অবশ্য সাম্রাজ্যের অংগর্পেই। কিন্তু দু 
মাসের মধ্যে আঙ্গুইলা এই যডন্তরাষ্টর 
থেকে বোরয়ে আসে । যযুন্তরাষ্ট্রের প্রধান- 
মন্ত্রী িট-স-বাসশ রবার্ট ব্রাডূশ'র বিরুদ্ধে 
তারা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনে ৷ দ্বীপ 
থেকে কিট্‌সৃবাসী পনেরজন পুলিশকেও 
তারা তাঁড়য়ে দেয়। এই সময়. আঙ্গুইলায় 
যে গণভোট গ্রহণ করা হয়, তাতে ১৮১৩ 
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সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন।, 
সঙ্ঘের উপানিবেশবাদাবরোধী কাঁমাঁটতেও 


টি তক অমন থৰে যো 
পক্ষে মত প্রকাশ করে, মান্র পাঁচজন 
বিরুদ্ধে ভোট দেয়। এই বছর ফেব্রুয়ারী 
মাসে দ্বিতীয় গণভোটে আঙ্গুইলাবাসীরা 
১৭৩৯-৪ ভোটে আঙ্গুইলার জন্য 
একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ করে, আঙ্গুই- 
লার স্বাধীনতা ঘোষণা করে, দ্বীপাটিকে 
প্রজাতন্্রূপে গড়ে তোলার সদ্ধান্ত 
করে। রোনাল্ড ওয়েবস্টার হন আঙ্গুই- 
লার রাষ্ট্রপাঁত। 


বৃটিশ কমিশনার এনথনী লশ হালে পান 


না পাওয়ায় লণ্ডন থেকে রাণীর বিশেষ 
প্রীতনিধ উইলিয়ামস হুইটলক মার্চের 
প্রথমে আঙ্গুইলায় আসেন। কল্তু হুইট- 
লক ওয়েবস্টারের সঙ্গে কোন আপোষের 
চেষ্টা না করে তাঁকে ধমকাতে শুরু করেন। 
ক্ষুব্ধ দ্বীপবাসীরা কয়েক ঘণ্টার মধোই 
হুইটলককে আঙ্গুইলা ত্যাগ করতে বাধ্য 
করে। 

এরপরই শুরু হয় বাঁটশ সৈন্য অব- 
তরণ। লণ্ডনে প্রধানমন্ত্রী হ্যারজ্ড উইল- 
সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল স্টুয়ার্ট সৈন্য 
প্রেরণের সদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

ইংরেজরা ভেবোছল* আঙ্গুইলার 
লোকেরা বুঝ তাদের বাধা দেবে। কিন্তু 
ক্ষুব্ধ দ্বীপবাসী কোন বাধা দেয় ?ন। 
তারা স্বাধীনতার ওপর এই ঘৃণ্য হস্ত+ 
ক্ষেপের বিরুদ্ধে তাদের তাঁর ঘণা প্রকাশ 
করেছে এক আঁভনব উপায়ে। ইংরেজ 
সৈন্যরা যখন দ্বীপে নামল, তখন তারা 
দেখল দু-চারজন শিশু ছাড়া রাস্তাঘাটে 
কেউ কোথাও নেই। সবাই প্রাতবাদে ঘরের 
ভেতরে । পরে অবশ্য দ্বীপবাসীরা বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেছে-“পদচ্যুত’ রাষ্ট্রপাতি ওয়েব- 
ট্টার নিজে ক্ষোভের নেতৃত্ব করেছেন । 

্বীপবাসীরা বাধা না দিলেও, সারা 
ৃবশ্বে এমন ক খাস ব্টেনেও এই ‘আঁভ- 
ক ৭ ৯ 


_ ধবিষয়টি উঠেছে। 

এখন বেকায়দায় পড়ে উইলসন সরকার 
আপোষের পথ খ:জচেন ! 

আঙ্গুইলার .আঁধবাসীরা বৃটিশ 
সরে নর অসি 
ঘোষণা করেছে, তাই. ইংরেজ, প্রভর এত 


রাগ 'কল্তু রোডেশিয়া ? সেখানেও তো 


একই  ব্যাপার-_একতরফা স্বাধীনতা 
ঘোষণা’। সারা বিশ্ব দাঁব জানিয়েছে 
রোডেশিয়ায় বাবস্থা গ্রহণ করো। তবু 
ইংরেজ প্রভুর হাত ওঠে ন । আঙ্গইলার 
{বদ্বোহী সাড়ে ছ’ হাজার লোক কষ্ণকায়, 
আর রোডেশিয়ার দ:’ লক্ষ বদোহণী শ্বেত- 
.কায়_বৈষমোর এই তো কারণ ! 
€৩০-৩-৬৯) 








টা মঙ্গলবার রারে পাঁশ্চমবঙ্গ কংগ্রে- 
সের প্নরংজ্জীবন কমিটির ম্‌ত্যু 
ঘোষণার পর, রাজ্য . কংগ্রেস পারিষদ 
দলনেতা শ্রীসিদ্ধার্থ রায় যখন তিন 
পৃজ্ঠার একখানি টাইপ করা কাগজ 
সাংবাঁদকদের হাতে দিয়ে বললেন-_-তিনি 
রাজা কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিবর্তন তথা 
এ্র্যাড হক চান, তখন শুধু সেকস 
দৃশ্যের কথা মনে হাচ্ছল-যেখানে 
সিজার রূটাসের হাতে ছখুর আর 
ব্লটাসকে দেখে বলছেন = “রুটাস 
ছু শ্রীসিদ্ধাথশিঙ্কর রায়ের সেই 
ছুরি অপেক্ষা তগক্ষ]। বিরোগান্ত 
এডহক কংগ্রেস তো রাজ্যের অনেকেই 
চাইছেন, নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবি প্রায় 
নিক হয়ে উঠেছে, কিন্তু শ্রীসিদ্ধার্থ 
রায়ের এাড হক পন্থী হওয়া. খুবই 
বিদ্ময়কর--আর বিস্ময় যেখানে বেশি, 
আঘাতও সেখানে বেশি হয়। মধাবতাঁ” 
নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর: অল্তদ্বন্দ্ৰ 
জ্ণীরত কংগ্রেসে সংকট দেখা দেয়-_ 























i দুই 
বুঝি আজ একই প্রতক। | 
অথচ এমনটা হবার কিন্তু কথা 


ছিল না, প্রায় পক্ষকাল আগে একটা : 


মীমাংসা হয়ে গোঁছল। কোন একদিন 
প্রায় দুই পক্ষ একমত হয়েছিলেন যে, 
রাজা কংগ্রেসের নেতৃত্বের পরিবর্তন হবে। 
আপোষে একদল পদত্যাগ করবেন-- 
আর সেই জায়গায় নতুনরা আসবেন। 
যেদিন: বিধানসভায় ._ শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায় .ঘোষণা করলেন যে, কয়েকদিন নয় 
এমন কি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও কংগ্রেসের 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে পারে এবং 
আবার মর্যাদার আসনে, প্রতিষ্ঠার পথে 
এগুতে পারে-এই হল সেই দিনের 
কথা। বিধানসভায় :- দাঁড়িয়ে এই 
সম্ভাব্য পারবর্তনের আভাসই 'দিয়ে- 
ছিলেন শ্রীরায়। এই সময় পাকা কথা 
হয়েছিল অধ্যাপক চন্দ্র সভাপাঁতি থেকে 


. আসবেন। কিন্তু বিরোধ হল সম্পাদক 


পদ নিয়ে-বিক্ষতথরা চাইলেন তরুণ- 
সব ভেস্তে গেল। দেখা গেল 
ধারে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। 
স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে “পরিপর্ণ 
সম্মাত ও আপোষের পথে বিপ্লব” 
প্রচেন্টা ব্যর্থ হল। তখনই আহবান 


. করা হল রাজ্য কংগ্রেসের নেতবন্দের 


শঈর্য সম্মেলন। এই শশর্ষ সম্মেলনের 
দুই দিনের অঁধিবেশনেও  “রেভ্যলেশন 
করা হল সাতজনের কমিটি। এই সাত- 
লেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ । প্রথম দিন থেকেই 
তান এই সভা বজন করলেন। শুধু 


২৫৭৭ 






- ভবনে গেলেন? শ্রীততুল্য ঘোষের 


 রুজ্জীবন কমিটির চার 
" বৈঠক বসলো। 









সভা কেন, প্রায় ১৫ দন কলকা। 
ছিল্ন-_তার মধ্যে মাত দুই দিন | 

























বজন দেখেই পুনরুজ্জীবন কি 
ভবিষাৎ ভাবা গিয়োছল-- তবু 
বৈঠকে 
পযন্ত দুইটি সূত্র নিয়ে অ 
15581 ক 
অধ্যাপক চন্দ্রের বন্তব্য ও প্রস্তাব হ 
রাজ্য কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসের : 
তন্রসম্মত উপায়ে ও নিয়মিত 
গঠিত। নির্বাচনে িপর্ধয়ের 
প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃব্ন্দকে : 
করা চলে না, তাই সেটা 


তবে পারবর্তনের একটা 
যখন উঠেছে আর সকলে মিলে 
জন্য যাঁদ পরিবর্তন 


হয়, তা করা যেতে পারে। 
মত পর পর দুইবার যাঁরা: 
কংগ্রেসের নেতৃত্বের আসনে 
বা ১৯৯৬৩ সালের আগে থাকতে * 
মন্ত বা রাজ্য কংগ্রেসের  কমকিত 
আছেন, 
ঠা অছাড়া এড | 
কংগ্রেস করা বা প্রদেশ কংগ্রেস : £₹ 
দেওয়ার কোন িধিসম্মত কারণও 2 


কে, গ্যাড হক হতে পারে? 
“অপরাধী জানল না 












বা দায়ী লাভ 
হয়ে থাকে সেটা 


হক চায়, আমি আপত্তি করবো না। তখন 


_শৃকল্তু বোঝা যায় নি সকলে বলতে 


শ্রীনজাল্গাপ্পা শতকরা একশ’ জনে 
একশ'জন বোঝেন_শতকরা একশ" জনে 
আঁশ জন বোঝেন না। সন্ধ্যায় তাই 
্রীনির্মলেন্দ; দে দিল্লী থেকে জানালেন, 
তান ' প্রতাপবাঝূর সমর্থক অর্থাৎ 
৯৯৬৩ সালের আগের থাকতে 
পদাধিকারীদের পদত্যাগ । এই সঙ্গে 
ক্যামপেনকারী”  রলা হল। কারণ 


শ্রীনজলিংগাপ্পা বললেন-তাঁকে নাকি 


বোঝানো হয়েছিল, সকলে এড হক 
চাইছেন। : কংগ্রৈস সভাপাঁত রাজ্য 


‘কংগ্রেসের কাষকিরণ জানেন না, স্যত 


সদস্য কিাটির পারিস্থিতি জানেন না, 
আর এই সব মা জেনে না বুঝে শ্রীপ্রফন্লর- 
চন্দ্র সেনকে বলেছিলেন-হ্যাঁ এ্যাড হক 
হোক। তাহলে বুঝতে হবে কংগ্রেস 
সভাপাঁতও যেমন, কংগ্রেস সংগ্রন্তনও 
চলছে তেমন। পরে শ্রীনিজলিজ্গাস্পা 
যখন নিজেকে রক্ষার জন্য ব্যস্ত হলেন, 
তখন তাড়াতাঁড় ফোন করেছিলেন 


চার হল শীসন্ধার্থশত্কর রায় আর 


পাঁরষদ দল আর সংগঠন দুই-এর নেতা 


কখনও একে অপরের কাজ হস্তাক্ষপ 
করেন না ডগ রায় ছিলেন পাঁর- 
ষদের নেতা দানি যা ভাল -ব্লঝছেন 


সংগঞনর লেতা। ডাঃ রায় কখনও 
অন্য রকম হয়ে গেল! কারণ সেই দন 
যে যার নিজের এক্িয়ারে - ক্ষমতা দখল 
দিন ক্ষমতা [ছিল অঢেল-প্রচুর সংগঠন 





শাসন ক্ষমতায়ও তখন বে 


প্রতিপক্ষ ছিল না। ?ি 
সংগঠনও _ শার্ণকায়_আর শগকায় ৷ 
দেহ ও রোগ ভার্ত তথা “রকেট” * 
রোগণী। কাজেই কেউই নিজের সীমিত 
ক্ষমতায় খাঁশ থাকবেন না, একে. 
অপরের জমিতে পা দেবেনই। আজকের 
এই হল সঠিক চিত্রের পূর্বাভাস । 

এ ছাড়া আরো একটা ঘটনা লক্ষ্য 
করবার মত। সেটা হল শ্রীঅতুল্য ঘোষ 
লাইন অফ 1ডিফেল্দ গড়ে তুলোছিলেন 
আঁত নপ্ণভাবে। এই ডিফেন্স 
লাইনের প্রথম সারতে ছিলেন শ্রীপ্রফলল- 
চন্দ্র সেন প্রমৃখ। কিন্তু সেই লাইনে, 
ভাঙন ধরলে বা সেই লাইন যদি কখনও 
বিগড়ে যায়, তখন সেকেন্ড লাইন অফ... 
{ডিফেন্স করোছিলেন এককালের. বিজ্ঞ 
নেতা শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও একালের 
আংগ্রী বয় শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে 
দিয়ে। তাই গতবার যখন প্রথম লাইন 
অফ 'ডফেন্স ভাঙলো অর্থাৎ শ্রীপ্রফুল্প- 
চন্দ্র সেন, শ্রীবজয় সিংহ নাহার, : 
ট্রীতরূণকান্তি ঘোষ, শ্রীখগেন দাশগুপ্ত শলা 
এড হক চাইলেন, তখন কংগ্রেস ভবন 
রক্ষা হয়েছিল এই সেকেন্ড লাইন অফ 
বঁ্ডফেন্স দিয়ে। কিন্তু এইবার দেখা 
যাচ্ছে সেই সেকেণ্ড লাইন অফ 
ভডিফেন্স-এ ভাঙন। কংগ্রেস ভবনের : 
গিলফটম্যান দেওাঁক রলাছল-ীলফট . 
সারাতে মিস্মিকে. খবর দেওয়া 
হয়েছে, কিন্তু আসছে. না। আমার 
মনে প্র্ন- কংগ্রেস ভবনের লিফট সারা- 
বার দ্র পাওয়া যাবে তো? আবার 






ডি 













































॥ : একই লিফটে চড়ে সংগঠন নেতা শ্রীপ্রতাপ- 


চন্দ্র ও পাঁরষদশীয় দলের নেতা শ্রীণসক্ধার্থ 
তো। দুই-কে এক দিয়ে গুণ 
করলে গুণফল সব সময় দুই-ই 


এই এক দয়ে গুণ করে গুণফল একের 
বাইরে ষাবার পথ পাওয়া যাবে তো. 
তবে এই দুইকে এক দিয়ে গুণ করার 
মধ্যেও খাঁদ কোন বাতিরুম থাকে, তবে 
সেটা হল--এই সেকেণ্ড লাইন অফ 
ডি ফে ন্দ-এ ভাঙন-্রসমধার্থশক্কর -.. 
রায়ের দিক পরিবর্তন ॥ 







(২৮৩৬ ৯) 


সি 


এর রহস্য ভেদ করার 


জনৈক আাই-প-গ-র বনু ' 


নাম প্রকাশ না করতে অনুরূদ্ধ হয়েছি, 
শি আমার বিশেষ বন্ধু, কৃতী ছাৱ, তরুণ 
বং সমাজসচেতনও বটেন। এ হল মুদ্রার 


এক দিক। অপরদিকে এ'র সদাঘটিত “ও 
 ললাম্পটা দোষ আছে, এবং উৎকোচ গ্রহণের 
ক্ষেত্র কোন বাদ-বিচার নেই! তাঁর নিজের 


ভাষায়; তাঁর এই দ্বিতাঁয় চরিত্রের বিকাশ . 


ঘটেছে পুলিশে চাকরী নেবার পর।, 
. "আমাদের গেশজয়ে দেওয়া হয়েছে, যে 
আসবে সেই গেঁজয়ে যাবে, যত ভাল 
ছেলেই হোক না কেন।” তাঁর মুখে একটি 
কথা শুনে আরও অবাক হলাম “যারা 
তরুণতর, ঘুষের ব্যাপারে তারাই আঁধক 
দড়।” কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি 
বললেন, “প্রথম পুরুষে যা আযকোয়া্ড 


গগোমশিতর .: পরিবর্তে 

সুনিশ্চিত। তার চেয়ে কাজ না করে 
কর্তারা যা বলেন তাই করে যাও বেআইন+, 
দুনীশতপূর্ণ। বিবেকবিরুদ্ধ হলেও, 
অনেক কাঁচা পয়সা মিলবে, আর তা ছাড়া 
জাগতিক সুখভোগেরও দরাজ বন্দোবস্ত । 
আবার গত একুশ বছর ধরে কর্তারা, অবশ্য 
ব্যাতিক্রম সব জায়গাতেই থাকে, একটি 
বিশেষ রাজনৈতিক দলের সেবা করাকেই 
নিজেদের কর্তবা মনে করে এসেছেন, বা 


মনে করতে বাধ্য হয়েছেন । প্রাতিটি জেলার. 


যাঁরা মুকুটহধন সম্রাট ছিলেন, তাঁদের 
ইচ্ছাই সব। দরকার হলে খুনের কেসও 
হাস আপ করতে হবে। 

[ এই প্রসঙ্গে আমার আরও একটি 


ইনবর্ন-কোয়ালিটি। আমাদের পূরবসূরীরা ক্কাহিনী মনে পড়ল। এটিও আমায় বলে- 


নেওয়া অভ্যাস করেছিলেন, আমাদের 

রেশনে তা জন্মগত সংস্কার হয়ে 
মাদের তাও -নেই।” 

য় উপস্থিত হয়েছে যেখানে 


ছিলেন জনৈক আই-পি-এস অফিসার, 
যান কিছুদিন সংবাদপত্রের শিরোনামা 
হয়েছিলেন। একটি খুনের কেস চাপবার 
জন্য তাঁকে কি রকম প্রলোভন দেখানো 
হয়োছল, সেই কাহিনী ।| 

আলোচ্য আই-পি-এস বন্ধুর মতে 
১3৭৯ - 


অনুরোধ আসে যে অসুক সমাজবিবে 

ছেড়ে দাও. অমুকের কৃত খনের কেসটাবে 
চেপে দাও অমুক চোরাকারবারঈর গায়ে 
কেন হাত দেওয়া হয়েছে, এবং সে নিদেশ 
যবার সম্ভাবনা থাকে, শুধু চাকর যাওয়াই : 
নয় আরও অনেক কিছ ফেটাল সম্ভাবনা 


রাস্তা কোথায়? এই কারণেই গত একুশ. 
বছরে অপরাধী. ও পুলিশ সমার্থক হয়ে 
গেছে, সমাজবিরোধী ও পুলিশ একই 
মদ্রার- দুই পিঠে পরিণত হয়েছে। 
“এই পদ্ধতি কাজ করেছে রোসপ্রোকাঙগ 
টরলেশনে, কাজেই আমরা করাপ্টেড দেহে: 
ও মনে, টাকা, মদ ও মেয়েমানুষই আমাদের : 
ধ্যানধারণা হয়ে গেছে। দেশ, সমাজ, 
অপরাধ ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ. 
কি? বেশ আছ, সুখে আছি।” .. 

বন্ধুর কথাগুলি তুলে দিলাম । আশ 
করি এর পর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। 








আপনার নামে আগেভাগে -থানায় য়ে 
মিথ্যে এজাহার দিয়েছে, আপনার নামে 
মারপিটের চাজ* আন্য হয়েছে, এবং সেই 
অপরাধে অ.পল্কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 


রি থরে ধান হতে তারা দয়া করে 


হে হাজারে হাজার, কোন প্রকার 






কয়েকটি উদাহরণ ৪ সংবাদ- 
গত থকে 


মধ্যমগ্রাম অণ্টলের সমাজবিরোধীদের 
সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে বছর- 


খানেক পর্বে পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত 


হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের: পক্ষ 
থেকে পুলিশ ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের 
জন্য আঁবলম্বে কঠোর বাবস্থা অবলম্বনের 
জন্য "বারংবার আবেদন-নবেদন করা 
হয়েছে। প্রাতিকার তো কিছু হয়ই 
নি, বরং প্রায় প্রাতাঁট ক্ষেত্রে স্থানীয় 
পুলিশ সমাজবিরোধী -এই গৃণ্ডাদের 
প্রশ্রয় দদয়েছে, এমন ক থানা 
আভযোগকারশ অথবা সংবাদদাতর নাম- 
ঠিকানা পযন্ত পুঁলশ এই গুন্ডাদের 
কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে । মধ্যমগ্রামের 
ঘটনাটি কোন ধবাক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, এই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রাতীনয়তই সর্বত্র 
ঘটছে। আবার যাঁদ এই সব সমাজবিরোধী 
ব্যন্তদের সঙ্গে কোন রাজনোতিক শান্তির : 
যোগাযোগ থাকে তাহলে ব্যাপারটা আরও 
মারাত্মক আকার ধারণ করে। যেমন বেল- 
ঘাঁরয়া, সমাজাবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য হিসাবে 
যে স্থানটি সংবাদপত্র টপ-হেিং হিসাবে 
দীর্ঘকাল যাবৎ স্থান পেয়েছে। বেল- 
ঘরিয়ার দুঃস্বপ্ন আজও মিলিয়ে যায় বনি: 


বিগত যুন্তক্রণ্টের আমলে আইন ও শৃঙ্খলা, 


ভেঙে পড়েছে বলে খুব সোরগোল ভোলা 


হয়েছিল, কিন্তু আমার. যতদুর স্মরণ 
আহে নে আমলে রর বস ছিল অক 


“আইল ও শ্ঞ্খলা” বজায় রাখা হযেছে 
এইরকম দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই 

































আমলেই বেলঘাঁরয়ার বকে এবং দর 
ৰ ২ নারকীয় 





সংবাদপত্র থেকে পাওয়া ৃ 
'ঘটনাগীল থেকে বত'ানের পাল” 
চাঁরর কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা সহজেই 
অনুমান করা যায়। প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে 
জনৈক পৃজিশ কর্তৃক জনৈকা মাহলায় 
লঈলতহানি এবং তারই সমর্থনে পুলিশ- 
বাহন কর্কৃক জনসাধারণের উপর ব্যাপক 
গুলীবর্ষণ।. ঘটনাটি: ঘটেছিল গত ' 
৯৯৬৮ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে 
একটি ভদ্রমহিলা বাদে করে কোথাও যাবেন 
বলে বাদ স্টপেজে অপেক্ষা করছিলেন ॥ 
ইতাবসরে জনৈক পীলিশপচঞগব তাঁর ওপর 








ফেলে। তখন পলিশ ক্যাপ থে থেকে এক 
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. আমলে- কিছ করতে পারেন নি একদা. 
তাঁর জন্য স্টেশন থেকে ॥ একজন, 
মাহলাকে হরণ করা হয়।' কিন্তু সেটা, 
হত্তফন্টের' আমল। জনসাধারণ স্পে 
লো থানা ঘেরাও করে ফেলেন এবং এ 
অফসারের' শাস্তি দাঁব করেন (সাঁভ- 
লাইজড্‌ মানুষেরা জনসাধারণের এই. 

কাস্ড-কারখানা দেখে ল” এণ্ড 
বিঘবত হয়েছে বলে নাক 


কোঁচকাতে পারেন।' হয়েছে৷ আর কি, ' 


রেপ? মডেস্টি' আউটরেজড? তার জনা 
ধবদরালয় আছে, আইন আছে; তোমরা 


রা 


.হাজিব হওয়ায় ব্যাপারটা বৌশদূর গডাতে 
পারে নি। আন না উ'কেসটা এখন দক 
অবস্থায় আছ, উক্ত পুলিশ" আঁফসাব- 
ধটর' পদচ্চাঁতবা পাঁরবর্তে পদোছাঁত 
,হয়েছে কিনা? 


ব্রাকজ্লনৈতিক হনযাকাগ্ 


.নেতারা কোন' দ্বিধারোর 


সাস্তাহক সমতা 


করেন, না 
ক্ষমতা বজায় রাখার, জন্যই তাঁরা. সাম্প্র- 
দাঁয়কতা, প্রাদেশরুতা- ও জাতিবৈরিতাকে 
উৎসাহ দেল এ সত্য তো দৈবালোকের 
নায় জ্পশ্ট। শাসকদের ক্ষমতা দখল কর 
বা তা বজায় রাখার, এই. মে দুনণতি, 
এ[টিকেই অন্য আকারে প্রহণ করেছে ভারতীয় 
ধশল্পপাতিরা । একটি কারখানায় একাধিক 


জাতিবোরিতার, প্রশ্রয় দেওয়া হয়৷. স্মরশে 


আছে গত, বছরে ভাটপাড়া-কাঁকিনাড়া 
অণ্যলের শ্রমিকদের মধ্যে প্রাদেশিক দাঙ্গা 
বাধানো হয়েছিল। এবারেও যাত্তপ্রণ্ট 
ক্ষমতায় আসার কয়েকাঁদন, পরই. টিটাগড় 


" তৈলেনখপাড়া প্রড়াঁত অঞ্চলে ব্যাপক দালা- 


হাল্গাসা বাধানো হয়েছে, ইউনিয়ন 
জংকান্ত ব্যাপারে খনোধ্মনর মলে 
বহক্ষেত্রেই মালিকশ্রেপীর উৎসাহ থাকে। 
ধবশের করে, কোন ধর্মঘটের প্রান্তালে 
দেখা, যায় যে, এক, ইউনিয়নের! সমর্থক 
শ্রমিক. অপর ইউনিয়নের 


কা মাথ্লে আপর।থ-' 


পোবণতা 


এবপর, গ্রামাঞ্চলের কথায় আসা যাক। 
সরকারণ শগরু 
প্রাতটি গ্রামে য়ে 'ক্লামনাল বাহিনী তোর 
করেছে: এবং তারপর.থেকে সেই. একই. ভ্রান্ত 
নশীত-য়েভাবে সেই অপরাধীদের সংখ্যা 
প্রতানয়ত বাঁড়য়ে, চলছে তাতে. আইন 
ও শৃংখলা, রক্ষার ব্যাপারটাই একটা 
তামাসায় পর্যবসিত হস়েছে। শহরাণ্লে 
যাঁদ খাদ্যের কুন্রিম অভার' সাণ্ট করে 
রাখা. যায় এবং গ্রাম থেকে চাল এনে, চড়া 


, দামে মোটা মুনাফার রাস্তা করে দেওয়া 


যায় তাহলে স্মাালং-এ যে প্রত্যেকে 
উৎসাহিত হরে এ তো স্বাভাবিক কথা?। 


২৫৮১, 


যে. চালের, স্মাগলারদের. ধরার জনা 
সরকার। ও; পৃঁলিশের ব্যস্ততার সাঁস্দ 
নেই, সেই স্মাগাঁলং-এর পন্ঠপোষক যে 
সরকাব নিজেই এ কথাটাকে কিভাবে 
অস্বীকার করা যাবে? ফলে অবস্থাটা 
{ক দাঁড়িয়েছে? কুলবধ্‌ থেকে আবম্ভ 
করে স্কুলের বালক-বাঁলকারা পর্যন্ত 
স্সাগাঁলং-এ মেতেছে, গোটা জাতটাকে 
'ক্রিমনাল করে তোলা হয়েছে। আজ- যে 
কোন ট্রেনে উঠলেই দেখা যায' এক কাঁকানগে 


জীবনের. ধারা যাঁদ. এইরকম. বিকৃত হয, 


এই খবকৃতি সৃষ্টর মুল দাযিত্ব সরকারী 


নশতর। 
রেলে ভক্তি 


"গত ১৭ই মে; 5৯৬৮ তারিখে 
বেথুয়াডহরী স্টেশনের নিকট লালগোলা 
প্যাসেঞ্জারে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হয়ে 


'গেল। সংরাদে প্রকাশ. যে, ট্রেন 
থামিয়ে একদল দুর্বৃত্ত ' মারাত্বক 
অস্বশস্ব। ময়ে ট্রেনের 'বাভন্র 


কামরায় ওঠে এবং গুস্ডামী ও 'ছনতাই- 
এর দ্বারা নগদে ও. অলংরারে বহু সহস্ 
টাকার সম্পাত্ত' অপহরণ করে' শেষ পর্যন্ত 
পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। যাল্ীদের' মধ্যে 
যাঁরা এই দুর্বৃত্তদের বাধা, দেবার চেষ্টা 
করেছিলেন, তাঁরা আহত ও নিগৃহর্ত 
হয়েছেন। বলা বাহুল্য রেলে এই জাতীয় 











হাঁস-ম;রগখ পালন শিল্পের একমাত্র 
বাঙলা মুখপত্র 


‘ত্রৈমাসিক পেষ্ট 
প্রতি সংখ্যার দাম এক টাকা 


কার্যালয £--৫০ এ, সার লেন, 
কলকাতা-১৪, ফোন- ২৪-৪২০৪ 


প্রকাশের সময় £-১লা বৈশাখ, ১লা 
শ্রাবণ, ৯লা কার্তক ও ১লা মাঘ। 


এক বছরের কম গ্রাহক করা হয় না! 


গ্রাহক চাঁদা ৪ টাকা ৫০ পয়সা সেডাক)। 


পশিজ্ৰাপনেৰ হাৰ 


লান্তাহিক বসমতশী 


না অপরাধাঁদের পাকডাও করার চেয়ে 
অন্যত্র লাভের সুযোগ অনেক বেশ, তা 
সাধারণ পুলশেরই হোক বা রেল পুলি- 
শেরই হোক। বস্তুত নিজ কর্মক্ষেত্রের 


জন পিছু একজন করে পুলিশ লাগানো 
হয়েছে। অথচ চারাঁদকে যে অপরাধ, 
গৃপ্ডামী, ছিনতাই, চার, হত্যা, ধর্ষণ 
নিয়ত বেড়ে চলেছে সৌঁদকে দুষ্ট দেবার 
মত পুলিশ খাজে পাওয়া যায় না। এক 
শ্রেণীর আজ প্রকাশ্য 
রাস্তায় বুক ফুলিয়ে অপরাধ করে 
যাচ্ছে, পুলিশ তা দেখেও ধনার্বকার, 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পিছনে পুলিশের 


পাঁৱকার পারুমাপ-ডবল ক্রাউন সঙ্গনেহ প্রশ্রয় থাকে, তা না হলে কতক- 


ফ্রণ্ট কল্চার--২০০ টাকা 

ব্যাক কভার--১৭৫ টাকা 
আর্ডনার ফুল পেজ--১০০ টাকা 
সেকেন্ড কভার--১৫০ টাকা 
থার্ড কভার-_-১৫০ টাকা 

হাফ পেজ_৩০ টাকা 

কোয়ার্টার পেজ--৪০ টাকা । 


পন্রিকা প্রাপ্তিস্থান 

১। পোল্টী কার্ধালয। 

২। কন্টাই হ্যাচারস্‌, 
এভিনিউ, কলকাতা-১৯। 

৩। ওয়েস্ট বেঙ্গল পেষ্ট, গ্রোয়ার্স 
য্যাসোসিয়েশন, ৮৬ 1এ আচার্য, জে সি 
বোস বোড, কলকাতা-১৪। 

৪। ইন্ডিয়ান পোল্ট্রী ফার্ম, ইন্টালণ 

। কলকাতা-১৪। 

৫। 'সুবমাঞ্তল, ৬, রাজা প্যারধ- 
মোহন রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী । 

৬। এসিয়ান ট্রেভার্স, ২০।১।ি 
লালবাজার স্ট্রট, কলকাতা-১। 

৭1 “পৃণ্টি, ৩ ম্যানগো লেন, 
কলকাতা-১1 

&। নর্থল্যান্ড পোল্ট্রী, ২০।িউ 
পাইকপাডা রো, কলকাতা ৷ 

৯। দি হ্যাপী বার্ড খ্যান্ড কোং 
৬৯, রজেণ্ট কলোনী, কলকাতা-৪০। 

১০। ‘বনস্পতি ভিস্ট্রিবউটর্স্ 
৯৫৷এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, 
কলকাতা-১২। 





গুলি এলাকাকে আমরা সমাজবরোধীদের 
ঘাঁটি হিসাবে চাঁহত করতে পারতাম না। 


নারী নিরাঁ(তন 


“ডানকাঁন শ্রীরামকৃষ্ণ ববিদ্যাশ্রমের 
অষ্টম শ্রেণসর ছাত্রী কুমারণ রুমা কর গত 
৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৮ তাঁরখে বিদ্যালয় 
থেকেই একদল দুর্বৃত্ত কর্তক অপহৃতা 
হয। দদর্বজেরা তাকে প্রথমে ধর্ষণ করে 
এবং তারপব তাকে হত্যা করে একাঁট 


১১ পাম | পুজ্কারণীর জলে ফেলে দেয়। তার পরের 


একটি পুজ্কীরণীর জলে মৃতাবস্থায় 
ভাসতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ ধবধানসভার 
প্রাক্তন সদসা শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা চণ্ডনতলা 
থানার ও-সি'কে জানান, ও-সি তৎক্ষণাৎ 
ঘটনাস্থলে আসেন এবং 

তোলার ব্যবস্থা করেন। এখন সমগ্র কেসটি 
।পলিশেব হাতে। ঘটনাদূদ্টে আমাদের 
' মনে হয় ষে, এই ব্যাপারে দুষ্কৃতকারণী 
সংখ্যায বেশ কযেকজন। দলবদ্ধভাবে 
ধর্ষণ ও পরে ধীর্ধতাকে হত্যা আজ 
পাঁশিশবঙ্গে ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। 
আমাদের স্মবণে আছে আমাদেরই জ্রনৈক 
সাংবাদিক বন্ধুর ভগ্নীর ঠিক একই 
অবস্থা হযোছল। সেক্ষেত্রে অবশ্য পুঁলশ 
আতি দ্রুত অপবাধীদেব ধরতে সক্ষম হষ। 
এ পোডা দেশে জঘন্য অপরাধে অপবাধী 
বা্তদেব পঙ্ঠপোষকতা কবাব মত গভ-আই- 
পিবও অভাব নেই। ডানকুনির আবগাবী 
{বিভাগ থেকে জানা যার যে সেখানে বিরাট 
চোলাই মদেব বাবসাযা দল আছে. ওযাগন 
ভাঙা উঠতি মস্তানেরও দল আছে এবং 
প্রকাশ্য দিবালোকে তারা এইসব কাজ 


২৫৮২ 


িবিঘে! চালিয়ে বাচ্ছে। এই অবস্থার 


সেই দলের কাজই যে এটা নয় তা কে 
বলতে পারে? 

এই জাতীয় ঘটনার পুনরাবাত্ত যাতে 
বন্ধ হয় তার জন্য সরকারেরও 
কতব্য আছে। দুভ্গারুমে এইসব অপ- 
রাধের ক্ষেত্রে যে শাশসতব ব্যবস্থা -আছে * 
তা প্রযোজনের তুলনায় নগণ্য। আমে” 
ধূরকার মত দেশেও ধর্ষণের জন্য প্রাণ 
দণ্ডের বিধান আছে। এদেশে শাস্তর 
মাতা সবক্ষেত্রেই অল্প হওয়ার” জনা 
অপরাধের সংঘটন অধিক হয়। তাছাভা 
পলশবাহিনশীকে অপরাধমূলক কার্য” 
কলাপ দমনে উৎসাহিত করার পাঁরবর্তে 
নাক্কিয় করে তোলাই যেন সরকারের নীতি 
হযে দাঁড়িয়েছে । প্ালিশকে নিজ কমের 
ক্ষেত্র থেকে দাঁরয়ে এনে অন্যত্র নিযুক্ত করা 
শহধ্‌ অন্যায়ই নয়, নশীতভাবরহদ্ঘও বটে। 
পুলিশকে অপরাধমূলক কাজ দমন করার 
পাঁরবর্তে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই নিয়োগ 
করার -ট্রাডশন গত বশ বছরে গড়ে 
উদ্জেছে। ফলে তার স্বাভাবিক কমের 
এল্সাকা থেকে পূলশকে সাঁরয়ে জানার 
জন্য পূলশের দ্বক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা চাস 
পেয়েছে, যার পাঁরণামে অপরাধ ও সমাজ 
বিরোধ কাজকর্ম দিনের পর 1দন বেড়ে 
মাচ্ছে। 


- টপমংহার 


ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতা বর্তমান 

ব্যাধযুস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক অবস্থারই প্রাতফলন, যার কোন 
আঁত-সরলশীকৃত সমাধান নেই, একমাত্র 
যাান্তশশল বাস্তব ও দেশের মঙ্গলের স্বার্থে 
উদ্বুদ্ধ রাষ্ব্যবস্থাই এই অবস্থার পাঁর- 
বর্তন ঘটাতে পাবে। সরকারের শ্রমনণীত 
ও খাদানশতির ব্যাপক পাঁরবর্তন করে বহু 
অপরাধের সংখ্যা অবশ্য কমানো সম্ভব। 
তাছাড়া পুলিশকে এই কাজে সার্থকভাবে 
খৃুনয়োগ কবাও শেষ প্রয়োজন। সর্বাপ্রে 
প্রয়োজন প্মীলশকে তার অন্যানা কর্তন 
থেকে সাঁরয়ে এনে তার আসল কর্তব্য 
ননয়োগ করা। ছাত্র আন্দোন্মন ঠেকাতে 
প্যালশ, ধান চাল সংগ্রহ করতে পঢ়ালশ, 
রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের [ছলে গোয়েম্দা- ১ 
অবাধ প্রবেশ পথ, শষ তার আসল 
কর্তব্যের ক্ষেত্রুটি ছাড়া। গত বশ বছরে 
গড়ে-ওঠা এই কুরশীতর অবদান ঘটানো 
এই মুহুর্তে দরকার । 


পপ "ও বাণিজ্যমন্ত্রী - 
শ্রীসুশীল পাড়া 





অভিজ্ঞতা থেকে দেখা খায় যে, প্রায় 
$০ কোটি টাকা বয়ে গড়ে তোলা 
দ্‌ুগণপ্‌র প্রজেক্ট লিমিটেড আজ্রও 
ক্ষতির ব্যবসাই রয়ে গেল। ১৯১৬৭- 
*৬৮ সালে এই ক্ষতির পারিমাশ ১ 
কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা "আশঙ্কা করা 
যাচ্ছে যে, ১৯৬৮-৬৯ বালে ক্ষাতর 
পরিমাণ সম্ভবত এ একই রকম হবে। 
প্রায় ৮ কোটি টাকা শবনিয়েশা করে 
যে দুগনপন্র কেমিক্যালস তোঁর করা 
হল তা এখনও পর্ণোদ্যমে কাজ 
আরম্ভ করতে পারে নি) এই প্রাত- 
জঠানটিকে আনেকে বাংলা 'দেশের ক্বর্ণ- 
খান বলে মনে করেন। এই *শল্পটির 
"ওপর ব্বাজায়নিক শিল্পগুলি নিভর- 
'শীল। এটিকে ভালভাবে “পাঁরচালনা 
ফরা আমার দশ্তরের অন্যতম লক্ষ 
কল্যাণী, স্পিনিং মিলস বাংলা 
দেশের চান লক্ষ হ্যান্ডলুসের একটা 
ধিবশেষ আশার প্রতপক হয়েছিল । 


ন্নেখে এগোচ্ছ। 











জুযণীকরণ এখানেও এনে দিতে হবে। 
এইসব বিভিত্ন  প্রকর্পগ্ীলকে 
লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করে এবং 
এই প্রাভষ্ঠানগযলিন্ শ্রমিক ও কর্মি- 
গণের সঙ্গে মধ;র_ সম্পর্ক স্থাপন 
ফরে বছরে কয়েক কোটি টাকা কেন 
আমরা সরকার” তহবিলে দিতে পারব 
না, তার কোন ম্যন্তিসষ্গত কারণ আমি 
খুজে পাই না। 
পশ্চিমবঙ্গ শীবদ্যুৎ পর্ষদের বিরুদ্ধে 
বহ নালিশ আছে-_পর্যদ ভালভাবে 
জনগণকে সেবা করতে পারছে না। 
এটারেও ভালভাবে চালাতে হবে। 
দেখতে হবে যাতে কৃষি, শিল্প ও 


"মানুষের সাধারণ প্রয়োজনে পর্মদ 


প্রশংসনখয় ভূমিকা গ্রহণ করতে 'পারে। 
এইসব কথা জাম জামার দপ্তরে বলে 


-পঁদয়োছ এবং নানাভাবে কাজ শুরু 
7 হযেছে। ঃ 


আলোচনা "শর; হয়েছে। এই শিমের 


করছি। এই শিল্পের যথাযথ উন্নতি 
হলে হাজার হাজার বেকার কর্স- 
সংস্থানের নতুন পথ পাবে এবং 
শহরমূখণ মন আবার গ্রামের 'ব্তীর্ণ 
এলাকায় ছাঁড়য়ে পড়বে। কর্মসংস্থানের 
অভাব হেতু আজ যারা মহাশন্যজ 
দেখছে এবং গ্রামবাংলা ছেড়ে 'ছোষ্ঠ 
হয়তো আবার গ্রামে তাদের রজব 
রোজগারের পথ খুজে পাবে। 
প্রঃ-_বচ্ধ কারখানাগুলি খোলার জনা কি 


প্রশন্ঘাপনার দপ্তরের সঙ্গে শ্রমদ্রের 
সহযোগিতা খুব 'ঘাঁনষ্ঠ-হওয়া দরকার । 


- শকস্থু কবণশীষ আছে ক? 

উঃ- প্রয়োজনে এসব সমস্যা বিষ্পাত্র 
জন্য আমার দপ্তরেও আসে। 

প্রঃংঁঁশিল্পের মন্দাবস্থা ধীবে ধীরে কেটে 
যাচ্ছে) এব মূল কাবণ কি 2 

উঃ-পর পর দুবছর খাদাশসোব উৎপাদন 
ভাল হওয়ায় শিল্পের মম্দাভাব নেচে 
যাচ্ছে। এখানে স্মরণ করা মেতে 
পারে মে, এই সময়ে ভারতের বড 
রাজো। মন্তদ্র্ট সরকার প্রাতিম্সিত 
হয়েছিল। ভ্ৰষ্ট সরকারগলি কুষি- 
পথের উৎপাদন ব্‌দ্ধির জনা ঘথদোধ্য 
চেষ্টা করেছে এনং সর্তমানেও কল্ছে। 
চাঁন বা পাঁকস্ভানের তরফ, থেকে 





সম্ভব ? 
তারি 


ফরতে হবে। 
প্রঃ বাংলা দেশ থেকে মূলধন কি বাইরে 
চলে যাচ্ছে? 

+ উঠ একদম নয়। অনার কাছে যেসৰ তথ্য 
"আছে ভা থেকে আমি বলতে পার যে 
যাংলা দেশ - পেকে মুলধন সোটেই, 
এ ঘাইরে চললে যাচ্ছে না। ' 


- লাঘাহিক বসত 


সমবায় ৫ সম্রাজুকপ্যাণমন্রা 
শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী 


যায়, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ও হয়েছে, কিন্তু 
তলা চাষ হয় নি! এই সোসাইটি বড় বড় 
বাড়ি তোর করেছে, ধান-চালের : কার- 


পাচ্ছ এই দর সেটি ভিত ফি 
কল করছি এবং এই সব 


দেওয়া হয়েছে। জামার দশ্তরে ' . টাকা 
"অভাব হওয়ার কথা নয়। িজাভ: ব্যান্ক 
থেকে টাকা পেতে পাি।' খ্তক্রণ্ট সরকার 
গরণীব চাবীদের - যথাসময়ে . হাণ-ৃদয়ে 
মহাজনদের ছাত. থেকে | তাদের - বাঁচাতে 
চেষ্টা করবে এবং কষি-পণ্যের- উৎপাদন” 


জট করছি ঘতে ৰণৰ চা ঠিক 


ছয় যে হয়েছে ততে সন্দেহ নেই। এ 
বিষয়ে সব কিছ; আমি ভাল করে দেখব। | 


ঘুততঘষ্টের ৩২ দফা কর্ম স্‌চাঁর 
চতুর্থ দফায় জ্রশ্টের খাদ্যনীতি ঘোষণা 
ফরা হয়েছে কর্মসূচীর এই দফার বলা 
" হয়েছে £ 4৪1 (ক) যুজ্তরণ্ট সরকার ধান 
ও চালের পাইকারা ব্যবসা রাষ্ট্রীধীন 


চিড়ার মিলগ্জির 'িয়লশ (বে) খাদ্য 
সংগ্রহের অণ্চলের মধ্যেই সেই খাদ্যের 


অংশ মজুত .রাখা। (৩) সংশোধিত 
রেশানং চাল: করা এবং অন্যান্য অগ্চলে 
মে ক্রমে মাডফায়েড- রেশনের সম্প্র- 
সারপ চে) অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় 
পণ্যও ন্যায়সষ্গত দরে সুরবরাহ করা । 

জন-নরাপত্তা এবং জেল ও জারি- 


ক বৈপ্লাবক খাদ্যনপীত বলা চলে’ না! . 


ধৃকছুটা রাম্টীয় ব্যবসা, কিছুটা 'নয়ন্ণ। 
মোটামুটিভাবে এটাই ছল শ্রীপ্রফনল্লচন্দ 
‘সেনের খাদ্যনশীত। খাদ্যশস্যের ব্যবসাকে 
ল্ুরোপার রাষ্টাীয়করণ করা না হলে 





এই বালা চার রাধভে-হৰে। 





নীতি থেকে আভাস পাওয়া যায়। 


নের উপর সংগ্রহের প্রো দায়িত্ব ছেড়ে 


" দলে চলবে না। জনসাধারণের কাছে 


ফ্রন্টের নীতি ব্যাখ্যা করে সংগ্রহের 


শাপ্তাহিক হসদেতী ০১২4 1২. কি 


ফালেবাজারাকধ করার - দিকে এগিয়ে এমন কি ,চল্লকলগুলিকে খোলাচ সো একথাও সাং, এখন” সপ্ত 
যেতে" হরে - ০১১ বাজারথেকে চাল কিনতে; হেয় হচ্ছে৷ রাল্লা সরকার, এন:রোন ব্যরস্থা * গ্রহন. 
[কহ পবন পাত ৰ ৰ তাদের 'পুরৌ সংগ্রহ লোড করার - করেন: নি, যাতে এই. অরন্থার, মধ্য 

- ছাদের, ঘোমিত. খান্যনীতি. কাষ্কর, করার আদেশ-ও চালু হয়, নি. যতটা, সম্ভব, ততটা, সংগৃহীত, হতে 
' পথে অগ্রসর,হননি।। আজ্যগালের-সর- একা সত্য তে চালের মরশ্যমের পারের ইত্রোমধ্যেই : রিিত্ জেলার 
কার.ক্বে; ব্যবসা! চু করোছিলেনএয়লো পরে. সরকারাদায়িত্ গ্রহণ) করেছেন। হাতে : গরীব কৃষকদের কাছ থেকে - অভিযোগ 
তার বিশ্বেষ্‌ কোন পারবতানা-হয় নি | জারা যথেষ্ট সময় দে কিন্তু দো আসছে. হে. দরকারী এজেন্সাঁর কাছ 
হা - Eb থেকে কোন সুযোগ নাং পেয়ে গরবি:ঞ্ধ ' 

সারার. কৃমকেরা:" সরকার নিয়া 
দরের; চেয়ে অন্নের কস দরে। ব্যবসায়), বা 
বড় জোতদারের: কাছে ধান বা; গম রকি 
- করে: দিতে বাধ্য হয়েছেলা।- গত, এম 
সন্তোষজনক সমাধানের! ব্যবস্থা’ করতে 
'হবো। - 
ূ হক রাজা না 
_ লাভ প্ৰরেদ্দার, | কার্যকরী, - করার 
সময়: থারুবে না৷:. 53৭০" সালে হয়তো 
ভণ্টা সরকারের নীতি, কার্যকর করার 
- ব্যরস্থা-হবে। িস্তু! এ বংসর . যতটা 
উদ্যো, গ্রহপ, করা, সম্ভব তা. করা হচ্ছে 
বলেঃ প্রমাপ. পাওয়া যাচ্ছে, না। কাজেই 
" উদ্বেগের: কারণ আছে... শয়ন খাদামল্তী 
নয়; সমগ্র মাল্রিসভাকে এখনই কঠোর ও 
" উপষযক্ ব্যবস্থা গ্রহণ" করতে হবে ॥. আর 


ভিনবানি পূণ উপনাম | সাতটি বড় খা. “লৰ 
১ বলয়গ্রাস. ২ প্রেম ও. প্রয়োজন... |: দেরি কলে না খা 








৩1 ছুনিরার:. 8 | এর জিপ. রি ভিসন 
: হয দা সা ছয় টাকা, : এর | - সঙ্গে আভান্তরীপা + “সংগ্রহের পরিসাণ 

দি রেরিয়েছে আর, এক- খণ্ড | খে হলের 
. || দর নির্্ণের প্রচেষ্টার যে প্রাতিল্রহাঁত 

ৰ ৮ ব্‌ রী" ভ্রষ্ট' দিয়োছলেন; ফ্রপ্টা সরকারকে তার . 

5] কথা. আর একবার স্মরণ ' করিয়ে' দিতে 

চোই। কৃমি ও. শিজ্পের যাবতায়, পদ্যেয় 

২ আন * দর স্থির, করার জন্য একটা . বিটি 


কমিশন, গঠনের, যে আশ্বাস. গ্রপ্ট 
.. নির্বাচনের জাগে, -দিয়েছিলেন;. সেই 
কমিশন গঠনের কাজ কতটুকু এগিয়ে ' 
এনেছেন, খাদ্যমন্ত্রী. অবিলম্বে এই 
ব্যবন্থা না হলে বাজারে সব জিনিসের 
+ দাম যেভারে _ বাড়তে সুরু. করেছে 
, তারে নিয়ন্দণ করা আর. সম্ভব হবে না { 
খাদ্যমন্ত্রী তথা য্জ্রণ্ট' সরকারকে তাই ' 
" আমরা; এধ্ুনি। তাদের. রোমিত খাদ্য, 
জা রহ 
দিচ্ছি [চরে] :. 









প্রতি কাপে খরচও কন্ন-প্রতি টিনে বোর্নভিটাও বেশী | 


বোর্নভিটার নতুন ইকনমি টিনে আরও 
বেশী কাপ তৈরী করা ধায় এবং কাপ প্রতি, 


. খরচও কম পড়ে ) পুষ্টিকর বোর্নভিটা দুধ, 
মণ্ট, চিনি ও কোকোর সুবদ মিশ্রণ: 
সারা'পরিবারের জন্য পুষ্টিকর পানীয় £| 


শক্তি, উত্সাহ ও 
| স্বাদের জন্য 


| কািবেৱস বোন ভিট।! 
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বানিজ্যগুতার্থণীতি 





চাকার-বাকারর অবস্থা যে আতি শোচ- 
নীয হযে উঠেছে, তা সব মানুষই হাড়ে 
ছাড়ে টের পাচ্ছেন। রাজ্যের প্রত্যেকটি 
পাঁরবাবেই এখন নানা ব্যসের দু-চার 
দন শীক্ষত, আধাশীশাক্ষিত এবং 
মাঁশাক্ষিত বেকার কাজ-কর্মের অভাবে 
বনমরা হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কাজের 
শ্ননা বছরের পর বছর তাঁরা নানা জায়- 
কর্মের কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। 
বেকারদেব মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার, 
টেকানাশযান থেকে সুবু করে ক্ষেত- 
মন্্রুর পযন্ত সব রকম পেশার লোকই 
আছেন। রাজো বেকারের সংখ্যা প্রাত 
বছরই হাজার হাজার বদ্ধি পাচ্ছে। ফলে 
এই বেকারের দল তাঁদের আত্মীয- 
দ্বজনের আয়ের উপবই জাবনযাতা 
নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। বত'মানে 
'জাবনযাতার ব্যয় যে রকম গগনচুম্বী 
তাতে এই আঁতাবন্ত বোঝা বহন করা 
নিদিষ্ট আয়ের লোকদের পক্ষে বেশ 
ফগ্টকর হযে উঠছে এবং জীবনযাত্রার 
মান ক্রমাগত 'নম্নাঁভমখ্ল হতে সুরু 
ফরেছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের 
সর্বত্রই আজ এই চর পাঁরলাক্ষত হচ্ছে। 
তবে বাংলাদেশে অবস্থাটা খুব সংকট- 
জনক হয়ে উঠেছে । 

অবশ্য বেকার সমস্যা এড়ানো 
আমাদের পক্ষে কোন সময়ই সম্ভব নয়। 
1বাভন্ন পাঁচসালা পাঁরকম্পনায় দেশে 
যে কম'সংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে, 
প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই 
অপ্রতুল। উপরন্তু ততাঁয় পাঁরকম্পনার 
ব্যর্থতা এবং পরবর্তী পাঁর্কম্পনা- 
ছুটির ফলে চাকীরর বাজার আবও 
সং্কৃচিত হয়ে গেছে। চতুর্থ পাঁর- 
ফরপনা যেভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, 


দেখা যাচ্ছে ১৯৫২-৫৭ সালে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের কল-কাবখানায় োঁজস্টাড) 
নতুন চাকার সৃষ্ট হয়েছিল ৪৪,০০০, 
১৯৫৭-৬৯ সালে ৪৭,০০০, ১৯৬৯-৬৪ 
সালে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার। কিন্ডু 
১৯৬৪-৬৬ সালে হঠাৎ এই সংখ্যা হাস 
পেয়ে ১৯ হাজারে এসে দাঁড়ায়। কয়লা 
খাঁনতে চাকাঁরর সংখ্যা ৭ হাজার হাস 
পায় এবং চা-বাগানে হাস পায় ১১ 
হাজার। চাকার বৃদ্ধি পায় শুধু 
সরকারী ক্ষেত্রে, সদাগরী অফিসে আর 
দোকান-পশারে। রাজ্য সরকারের 
কর্মচারী সংখ্যা ১৯৫২ সালে ছিল 
১ লক্ষ ৩৩ হাজার। ১৯৬৬ সালে 
সেটা বেড়ে ২ লক্ষ ৫৫ হাজারে গিয়ে 
পেঁছোয়। কেন্দ্রে ১৯৬৪ সালে কর্ম- 
চারীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৭২ হাজার। 
১৯৬৬ সালে সেটা বেড়ে ৪ লক্ষ ১৫ 
হাজারে গিয়ে পেৌোছোয়। 

পশ্চিমবশ্গে ১৯৪১-৫১ সালে জনসংখ্যা 
বম্ধিব হার ছিল ১৩:৩২ শতাংশ এবং 
১১৫১-৬১ সালে ৩২:৭৯ শতাংশ। এই 


তাঁলকা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। 
এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো চাকুরপ্রাথীর 
সংখা ১৯৫২ সালে ছিল ৬২ হাজার 
৩২১ জন, ১১৬১ সালে ছিল ৩ লক্ষ 
২৮ হাজার ৩৯১ জন, ১৯৬৫ সালে ছিল 
৪ লক্ষ ৯০ হাজাব ৪০৭ জন এবং ১৯৬৬ 
সালে ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৬৪ জন। গত 
তিন বছরে এই সংখ্যা যে আরও বেড়ে 
গেছে সে কথা বলাই বাহল্য। সব বেকার 
এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম লেখান না, বা 
লেখাবাব সুযোগ পান না। সুতরাং প্রকৃত 
বেকার সংখ্যা যে আরও বহুগুণ বোঁশ তা 
বুঝতে কারও কম্ট হবার কথা নয়। 
দেখা যাচ্ছে ১৯৬৪ সাল থেকে এই 
রাজ্যে চাকার-বাকাঁরর সংখ্যা হাস পেতে 
সনু কবোছে এবং তাব িনম্নগতি ক্লমবর্ধ- 
মান। রাজার শিল্প বাঁণজ্যের *লথ 
গাঁতই এই অবস্থার জন্য মূলত দায়ণী। 
যেকোন এলাকাব শিল্প এবং অর্থ- 
নৈতিক পাঁরাস্ধীতর প্রকৃত অবস্থা 
অনুধাবন করতে হলে, সেই এলাকাষ 
কবাই সব চেযে সহজপল্ধা। সেই 
নারখে আমরা দেখতে পাচ্ছি জে, 
১৯৫৯-৬০ শাল থেকে পাঁশ্চমবঞ্গে 


২৫৯০ 


1বদযংশান্তর চাঁহদ। ব্যাপকভাবে খ1ঠাতে 
থাকে কিন্তু সেই চাহদা, ১৯৬২-৩১ 


সালে একেবারেই নেমে যায়। ১৯৬১-৬২ 


সালে বদঠত্তের যে চাঁহদা ছল, ৬২-৬৩ 
সালে সেই চাঁহদা অর্ধেকেরও কমে নেমে 
যায়। তদবাঁধ (বদদ্াতেব চাহ্‌দ। নামতেই 
সুরু করেছে। অর্থাৎ বিদুৎ ব্যবহাবকারা 
নতুন নতুন কলকারখানা বিশেষ কু 
গড়ে উঠছে না, উপরন্তু অন্বেক পুরোন 
কলকারখানায় কাজ কমে গেছে। পাশ্চম- 
বঙ্গে নতুন নতুন শচ্পের লাহসেন্স 
নেওয়ার সংখ্যাও ক্রমশই কমে আসছে। 
কোন সালে কত লাইসেন্স নেওয়। হযেছে, 
তার একটা হিসাব এখানে দেওয়া হচ্ছে $ 
১৯৬৪--১০৭ি, ১৯৬৫--৬৭1ট, 
১৯৬৬-৪৯ট, ১৯৬৭--৪১টি। লাই- 
সেন্স না নিয়ে কারও পক্ষে যখন বৃহৎ 
কলকারখানা গড়ে তোলা সম্ভব নয়, তষন 
এই হসাব থেকেই বেশ স্পচ্ট বোঝা 
যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে নতুন শিহ্পেষ 
সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। (দ্বিতশরত লাই/নন্স 
পেলেই যে সেই শিল্প চালু হযে যাবে 
তার কোন মানে নেই। লাইসেন্স পাওয়া 
বহু শিল্পই এই রাজো। দিনের আজম, 
দেখবার সুযোগ পায় ন। 

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বাণিজো তাধো- 
গতর জন্য মন্দাই দায়ী বলে অনেবে মান 
করেন। কথাটা আংশিক সত্য। তৃভাষ 
পাঁরকন্পনার ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পই সব চেয়ে 
ঘায়েল হযেছে বেশি। যেহেত এই 


_রাজো হইীঞ্জনিয়ারিং শিষ্পের পারাধি সব 
চেয়ে বড়, সেই হেতু মন্দার সব চেযে বদ্ধ 
আঘাতটা এসে পড়েছে এই রাজ্যের উপব। 





রবীন্ত্নাথের গান 
(পর্ব বাংলাকে মনে রেখে), 
রশ দেব 


কাঁবর অমল গানে হেসে ওঠে সমস্ত ভুবন) 
ভাগনীরথী পদ্মার কল্লোল 


নিতু নিভু কান্নার দুহাতে সরিয়ে বুকচপা রান আজ উসচরা 
শুধু ছায়া; নশলকসল- লাদকমল দুই ভাই জনন অবধি আলোর উৎসবে... 

বকে নিয়ে অন্ধকার নদী 

মাটি খোঁজে, মানুষের জন্মভূমি, অরুপরতন-- হবে, মানুষের জয় হবে 


'ইাঞ্জনিয়ারং 


বোধ করছেন তাও তদন্ত করে 


রাজ্যই পশ্চিদবঞ্গের কাছ_থেকে তাদের যোগতারু বাজারে তাদের মার খাওয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোথায় তাঁরা 


গৃকল্তু বাভিন্ন পাঁরকল্পনায় স্ফশত চাহদা 
অনুমান করে একই ধরণের পণ্য উৎপাদ- 
নের জন্য দেশের বাভন্ন এলাকায় নতুন 
নতুন ইঞ্জিনিয়ারং কলকারখানা খোলার 
সুযোগ দেওয়া হয়। নতুন কারখানা- 
গুলো আঁত আধুনিক যল্দপাতি দ্বারা 
সুসা্জত হওয়ায় তাদের উৎপাদন ক্ষমতা 
যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমান উৎপাদন ব্যয়ও 


সুই জেটে না। অথচ যে-সব রাজ্যে * 


ওঁ সব ধাতুর ব্যবহার একেবারেই নেই, 
জরে চড়া দামে কি করে দেয়। 
পাট ' এবং কয়লা 


+িলেপৰ অবদ্াও তখৈবচ। কলকারখানা. 


আধ্নকীকরণের অভাবে এই সব শিল্পে 
উৎপাদন বদ্ধ এবং উৎপাদনের-বায় হাস 
. ফরা কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে প্রাত- 


দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতো ।, 


ছাড়া গত্যন্তর থাকছে না। 

যুস্তফণ্ট সরকার বেকার সমস্যা সমা- 
ধানে প্রাতশ্রুতিব্ধ। কাজেই আঁবিলম্বে 
তাঁদের এই সব সমস্যায় মাথা দেওয়ার 
প্রয়োদ্ন আছে যাঁরা চাকরি-বাকারি 
করছেন তাঁদের সর্বানন্ন স্বার্থরক্ষা করা 
খুব কঠিন কাজ নয়। তার চেয়ে অনেক 
বোঁশ কঠিন কাজত হচ্ছে বেকারদের জন্য 
নতুন নতুন চাকার সৃষ্ট করা? সেই 
কাজে যুক্তফণ্ট সরকার কতখানি দক্ষতা 
দেখাতে পারবেন, তার উপরই তাঁদের 


সাফল্য মূলত 'নর্ভরশীল। সেজন্য এই ' 


রাজো নতুন নতুন শিল্, গড়ে তোলার 
ফাজে তাঁদের অগ্রণী হত৷ হবে।। সরকারী 
তহবিলে যে রকম অর্থের: টানাটানি, তাতে 
সরকার ক্ষেত্রে নতুন নতুন. শিল্প মে গড়ে 


১ তোলা সম্ভব নয়, সে'কথঃ বলাই বাহুল্য । 


সুতরাং ' শিল্পায়নের, (এ বে-সরকারী 
প্ণজর সহযোঁগতা অপারহার্য। সহ- 
কারী মুখ্যমন্ত্রা জ্যোনঁত বস; নিজেও 
সে কথা স্কীকার করেছেন। এ অবস্থায় 
কলকাতা, দুর্গাপুর, হলদিয়া এবং রাজ্যের 
অন্যান্য এলাকায় কি ক ধরণের {শল্পের 
সম্ভাবনা উজ্জল তা 'নষে 'বাভম্ব বাপক 
সাঁমাতর সঙ্গে তাঁদের আলোচনা করা 
উচিত বলে আমাদের মনে হয়। ভারতের 
অন্যান্য রাজ্যগুলো স্ব-স্ব এলাকার দুত 
উন্নয়নের জন্য ইদানীং শিলপপাতিদের 
নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে সুরু 
করেছেন। রাজ্যের বহতর-স্বাথ ক্ষুগ্ন 
না করে, এই রাজ্যেও িল্পপাঁতদের সেই 
ধরণের সুযোগ-সুবিধা দেবার কথা চিন্তা 
করা যেতে পারে। তার জনদ্বার্থ এবং 
শ্রমিক স্বার্থাবরোধাঁ কোন সুযোগ- 
স্যাবধা যে কেউ পেতে পারেন না সে কথা 
বলাই বাহল্য। তাছাডা বাংলাদেশে 
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দেখা দরকার । এই রাজ্যের ব্যবসা-বাণজ্যে 


যুস্তফণ্ট সরকার সমজেতন্দের, পথে দেশকে 
এগিয়ে, নিয়ে যেতে চান, কল্তু এখনই 
সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠা করতে চান না। কারণ 
দেশের অবস্থা এখনও তার উপযোগী 
হয় নি। কাজেই দেশের অর্থনীতিতে 
এখনও সং বাঁণকের, এরুটা, গিশরন্তপন্ণ 
ভূমিকা আছে। সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে 
যুক্তফণ্ট সরকার যদ দেশের বাঁণক সম্প্র- 
আসতে পারেন; তাহলে দেশের সর্বাঙ্ীণ 
মঞ্গল হবে বলেই আমরা আশা করি& 
শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা এবং মালিকের 
ন্যায্য মুনাফা স্ানাশ্চত করে রাজ্যের 
[শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা' খুব অসম্ভব 
কাজ বলে আমাদের মলে হয়' না! যায্ত- 
ফ্ৰণ্ট সরকার অবিলম্বে সেই পথে অগ্রসর 
হলে লাভবান হবেন।' মনে রাখা দরকার 
যে, বেকার সমস্যা সমাধানের কোন সক্রিয় 
চেষ্টা না হলে এবং আঁবলম্বেই বেশ কিছ 
বেকার মানুষের চাকারর সুযোগ সৃষ্ট 
মা করতে পারলে দেশে অসন্তোষ ঠোঁকিয়ে 
রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। একথা 
অবশ্য ঠিকই যে, বেকার সমস্যা সমা- 
সরকারের, কারণ দেশের অর্থশীত 
পুরোপুরি তাদের নিয়ন্্ণাধীন। কত 
যেহেতু বেকারের ঝামেলাটা, পোয়াতে হবে 
রাজা সরকারকে, সেই হেত এই সমস্যা 
সমাধানের জন্য তাঁদেরও' আবিলাম্ব তৎপর 
হওয়া প্রয়োজন : = শরীসৎদাগর . 





আজ থেকে কয়েক বছর আগে এহ , 


কলকাতা শহরেই বনমানুষের নাচ দেখে- 
|ছলাম। তারা নাকি. মুস্তকচ্ছ স্বাধীনতার 
উৎসব পালন করাছিল। বঙ্গীয় সংস্কাঁতির 
'ভায়াসে সেই লাফালাফি, শরাঁরের রন্তু জল 
করা রাইবেশে চোথরাঙানীর নাচ দেখার, 
সুযোগ দু-চারজনেরই হয়োছিল। তাঁরা 
জবাই মুদ্ধ হয়ে বাঁড় ফিরোছিলেন। অনেকে 
বিছানায় শুয়ে সারা রাত্তির ঘুমান 'ন, 
ফ্বপ্প দেখেছিলেন, সমস্ত কলকাতা শহর 
'শিম্পাজীী গরিলা আর ওরাংওটাং-এ ভরে 


মূখে?" এই প্রশ্নের উত্তরে স্বপ্নের বল- 
মানৃষেরা হঠাৎ কেউ হাষেনা, কেউ শকুন 
হয়ে গেল। ‘খাবো, আরো খাবো, মানুষের 
মাংস খাবো | হাউ মাউ খাউ 1 এ 
যে দেখছি হায়েনা আর শকুন; তারা তো 


-এইখানেই অনেকের স্বপ্ন ভেঙে গেল। 





অদৃশ্য হবার মন্মও তারা, জানে না। তবে 
ধক তারা সার্কাস পার্ট ছেড়ে কলকাতায় 
চাঁড়য়াখানার শোভাবর্ধন করছে? এতসব 
প্রশ্নের উত্তরে বলতে পার, ব্যাপারটা, 
একেবারেই অন্য রকম। তারা যেখান থেকে- " 
যাত্রাদলের মণ্যে এসোঁছল, সেখানেই 'ফরে 
- গেছে, সাকার্স পার্টির সাহাত্যিক হয়ে। 


ছাদের হাতে একটা করে. বাঁশের চেয়েও 
বড় আকারের কলম) কেন. না, এবার থেকে 
অন্লল কাঁবতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখে 
তারা বাংলাদেশের তামাম খোকাখুকুর 
গপলে চমকে দেবে। 
দারুপ চিৎকার করে উঠুক; অথবা, এটা 
বনমানূষদের একটা মজার নেশা, এমন মনে 


ফরে হাততালি দিতে থাকুক! যেভাবেই 
হোক নাম তো ফাটবে! : ' ‘ 
নাস ফাটলো। সা্কগস পার্টির 


মুনিবেরা কিল্তু এতেই তুষ্ট নয়। বিদেশ 
থেকে হাজার হাজার ডলার আসছে: নাচ 
দেখাতেই হবে। মুক্তকঙ্থব মানবেতরদের 
নাচ থেমে গেলে বাংলাদেশকে নাকি ঠিক- 
মত সুসভ্য করে তোলা যাবে না।- বিদেশী 
মহা্গনেরা বহু বাঁট, গাজর, টমেটো এদেশে 
স্যাম্পল হিসেবে. পাঠিয়ে দেখেছেন, তাতে 
বাংলাদেশের কিচ্ছু হচ্ছে না। এখানে 


হয় তারা ভয় পেয়ে ' 


¥ 
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সবাঁকছুট বেমালুম হজম হয়ে যাচ্ছে. <"; 


কালচারের ' চোটে বাঁম করে - রাস্তাঘাট 


 ছাসাবে_হায় রে, বাংলাদেশের, মানুবদের 
. এতট-ক্ড কাস্ডজ্্ানও নেই ! 


তাই” নয়া হুকুম এসেছে। রাজধানীর, 


| 2:০8 
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+ 


/ 


ঢা লাপ্তাহিক হস:সত 

খোলা মাঠে দেশের কাঁচা ও কচি বন-. গিলখে চলেছে, তারা আদাজল খেয়ে সেই ময়, তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে সময় ও 
মানুষদের জড়ো করে, আচ্ছা করে নাচা, কাজেই লেগে থাকুক_এখন তরুণদেরই সুযোগমত গিলে খাওয়াই হবে নয়া- 
গানা, কীর্তন লাগাতে হবে। বুড়োদের তো উৎসব! স্বাধীনদের আসল কেরামাঁত! তারা ইতি- 
দেখলে লোকে চিনে ফেলবে; মণীন্তর মেলার আমরাও দেখতে পাচ্ছি, কলকাতার মধ্যেই গিলতে শুরু করেছে। 
ধ্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে না পেরে কেউ গড়ের মাঠে শম্পাক্সী আর ওরাংওটাংরা কিন্তু বনমানুষেরা শত হলেও 
. কেউ গালমন্দ করবে। সুতরাং সর্দার ঘুরেফরে ডিগবাজ্শ খেয়ে নাচছে। এবার নিরামষাশী! আমরা কি পুনরায় দ্বপ্ল 
. পোড়োরা কাগজে যে-সব অশ্লীল রচনা আর কাঁমউনি্টদের পিটিয়ে সাবাড় করা দেখা ? | 





্ | * সেতিংস আযকাউন্টে বছরে শতকরা ৩টাকা সুদ 
৮ মাত্র ৫২ টাকা জম! দিয়ে হিসেব খুলতে পারেন ॥ 
* চেকবই ব্যবহার করা যায়। .. 
র্‌ * মাসে পাঁচবার টাকা তোলা চলে 

* মেয়াদী আমানতে মেয়াদ অনুসারে সর্বাধিক' 
শতকরা ৬২ টাক! পর্যন্ত সুদ ৷ 

* পৌনঃপুনিক আমানতের (রেকাকলিং ডিপোজিট) 
শর্তাদি-সুবিধাজ্নক 


t 
আসুন''আমাদের এখানেই সঞ্চয় করুন 


টু) ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া হিঃ 


ৰেজিচ্টাৰ্ড ও হেড অফিস $ $ ক্রাইড ঘাট ষ্টীটঃ 
ক্াল্তকাতা-১ 





~~ 


গরমের 


গিনিতে ১১০টিৱও. অধিক শাখা অ্ষিস আছে 
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আনন্দ জীবনভোর এক অহংকারকে 
ঞুজে বোঁড়য়েছে। এবং সেই অহংকারকে 


es ‘করার স্জম্য সে 'তার -ছোট্টবেলার - 
' ক -ক্ষুব্ধ মনকে: যে প্রাঁতন্ঞার বাঁধনে 
বে'ধে:ফেলৌছল 'বয়স-বদ্ধর্*সঞ্গো সঙ্গে... 
সে বাধন আরও*শত্ত“হয়ৌছল ;নক্কাতি 


মনকে এখনও বেদনাতুর করে তোলে। . 


এই সব ছোট ছোট স্মৃতি আর কাহনী- 
গলি বড় বোঁশ করে মনে পড়ে -যখন 
আনন্দ একলা থাকে। 
সংখ্যা আনন্দের 
আঠার-উাঁনশ বছরের চাকুরি জীবনেও 
কোন সহকর্মীর সঙ্গে আজও বিশেষ 
ঘাঁনঘ্ঠতা হয়ে ওঠে নি। -আঁফসের পর 
প্রাই আনন্দ একা একা বোঁরয়ে হাঁটতে 
হাঁটতে ময়দানে চলে আসে। ' 


ধকছুটা সজীব করে :তোলা। 
ব্ুকটাতে কিছুটা আঁক্সজেন ভরে 
নেওয়া 


টগর আর রেড রোডের ওগর উধব- 


> গাঁড়গীলব দিকে তাকিয়ে ছোট্ট 
বেলাব একাঁট কিশোরের: কথা মনে পড়ে 
যে প্রাযই শীতের দিনে একটা কালো 
অলেস্টার গায়ে দিযে, পায়ে ‘নাট বষ' স্‌ 
পাবে বাবার হাত ধরে এই ময়দানেই 
বেড?ত এস এইরকমভানব দারের ধাব- 
মান ট্রাম আর অন্যান্য গাচ্ডগযাজির উর 
হবাস পাতি দেখে আশ্চর্য হোত। সে 


বন্ধ-বান্ধবের - 
চিরকালই বড় সীমত।. 


হবার জময়। কাঁ রোমাণকর সেই বয়স 
আর 'এইস্নরসে আনন্দ নেই সব: 




































ধছোখের 5 : সামনে , ময়দানে আঁধার ঘাঁনয়ে 
"আসে। দুরে ময়দান ঘরে রাস্তাগীলতে 
"আর রাস্তার “পাশ সার "সার -বাঁড়' _ 
"আর দোকানগুলিতে "আলোর রোশনাই ' 


না। শুধু মনে হয় চাঁরাদকের আলোর 
বুকের মধ্যে একবুব অন্ধকান ' আর 
হতাশা নিয়ে যেন আনন্দের মতই মুখ 


ধ্ুবড়ে পড়ে আছে। যেন এক অহংকারকে 
খুজে খজে না পাবার হতাশায় ময়দান - 


'বূপ আনন্দের চেতনায় আজও লাগে এই 
নামাঁট উচ্চারণের সঙ্গো সঙ্গে। - ঠোষা 


সেই অহংকারের ঝলকানি সমতার মধ্যে 


আনন্দের মতই মুক আর বধির হয়ে _ 


'দশ্যগীলি “আরার্[নতুন””করে দেখে? 


পুলে "ওঠে! আশ্চর্য আনন্দ আর হয় ডি 


পির 


রোশনাই শনয়ে “মফদাদ তার শঁববাই , ' 


rr 
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রন রনি ডি 
ঈীল হয়ে, গিয়েছিল- না, আনন্দ-চিরক্াল- 
- এমন একটি অহংকারের দাসত্ব করতে : 
পারবে না, তারপর যথারীতি স্মিত. 

যেন হারিয়ে গেল। শুনোছল 

এক আদিত্য মজমদারকে বিয়ে 
রে বরানগরের দিকে ছেলেমেয়ে নিয়ে 


বিয়ে 


- ঈাংসার করছে। 


সংসার আনন্দও করছে। 
ফরেছে। 
মেয়ে। তব কোনাঁদন সাঁত্যকারের 
সংসার করতে পারল না আনন্দ। শুধু 
সারা জীবন একটি অহংকার খুজে খুজে 
বোঁড়য়েছে_ আর ' ব্যর্থতার কাল মেখে 


- আনন্দ সংসার থেকে জ্রীবন থেকে 


পাঁলয়ে বার বার এই ময়দানের অন্ধকারে 


ধরে। মনে পড়তে থাকে সেখানে 
সমতা না থাক 'শপ্রা আছে আর আছে 
মন্টু, খুকু। এরাও তো আনন্দের আপ- 
২ সার_এরাও-চায় আনন্দকে ভালবাসতে, 
ফাছে পেতে। 

- 'শিপ্রাকেও বলে ন কোনাঁদন আনন্দ। 
খমাশৈশব যে অহংকারকে অর্জন করার 


শু. সাধনায় আনন্দ-মপ্ন, সেই অহংকারকে 


প্রথম উপলাত্ধর_প্রথম চেতনার 'িস্ফো- 
মূণের কথা শিপ্রাকেও বলে ন। 'শপ্রা 
কৈন পৃথিবীর কাউকে কাঁ বলা যায় এ 


' ফথা, আনন্দকে তাহলে পাগল বলবে । 


এমানতেই সবাই কিবি' ‘ভাবুক’ ইত্যাদি 


-. ধলে ঠাট্টা বিদুপ করে। 


[' চিরকাল ভাড়াটে বাঁড়র একটেরে 
ঘরে আনন্দ মান্ষ। বাবা ছিলেন 
কেরাঁন আর. মা ছিলেন বুশ্না। 
কেরানর জশবনের হতাশা আর রুনা 
মায়ের হাহাকার সেই জন্ম থেকে আনন্দের 
মনকে দুর্বল করে দিয়েছে। ভারুতা 
আনন্দর আঁস্থিমজ্জায় ) 

ভাড়াটে বাঁড়ির মালিক ছিলেন মন্ট;- 
এই. বাড়তে শৈশবকাল থেকে 
আনন্দ প্রায় ত্রিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে । 


Sf 


| পি 


একটি ছেলে আর একটি" |. 





সামনে রেলিং ঘেরা একটুকরো বারান্দা? 


“মধ্যে মধ্যে মন্টুবার৪ই রোলিঙে, দাঁড়্‌যে - 


নিচে মাটির ওপর দাঁড়ানো কারুর সম্গে 
যখন কথা বলতেন -ত্খন . মণ্টুবাবহর 
চেহারার মধ্যে_-তার ওই দোতলার রোল 
ঘ্রো বারান্দায় দাঁড়ানো ভাঁঞট-কুর মধ্যে 


এক অপরুপ আভিজাত্য আর অহংকার 


দৃশ্য কাব্য- পরিচয় 


” আত্জখবন মুখোপাধ্যায় 


. আবম্কার করে আনন্দ বিস্ময়ে হতবাক 


হয়ে ষেত। তারপর কত মানুষকে কত- 
ভাবে কত দোতলার রেলি$ ঘেরা বারা- 
ন্দায় দাঁড়যে থাকতে দেখেছে দেখেছে 
তাদের মধ্যে সেই মণ্ট্‌বাববর মধ্যে দেখা 
একই আভিজাত্য আর অহংকারের 


- দাম £ দশ টাকা, 


টার সভা নর নানি 
কালের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রান ও প্রতীচ্য 
মনশীষীর তুলাদণ্ডে বিচারিত। বি-এ ও এম-এ 
পরীক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য প্রল্থ!. 42 

লব্ধপ্রীতম্ঠ সাহাত্যিক ও নাট্যসমালোচক 
বাত হেমেল্কুসার রায় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে 
বলেছেন £ - 

- শত * তথাকতিত জোম্ঠতাত শ্রাতশন অকাল” 
-পরু এবং বিচারশান্তহশন আত্মহারা ও 'প্রিয়- 
অস্বাগ্ত যোধ করাছলুম। এতদিন পয়ে এই 
বিভাগে দুইখানি অমূল্য প্রল্থ আমাদের 
হস্তগত হয়েছে! প্রথমখানর . কথা ‘দৈনিক 
বসুমতীদতে ইতিমধোই আলোচনা হয়ে গেছে 


**ক্বিতীয়খানিব মাম  প্দশ্যকাব্য-পরিচয়গ - 


রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়? 
বইখানর আকার বিপুল ।. বাংলা নাটক- নিয়ে 
এমনভাবে করবার' মানুষ যে 
আমাদের দেশে আছেন, এ তথ্য আমার কাছে 
ছল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুদীর্ঘকালের সাধনা 
ছাড়া এমন গ্রস্থ কেউ রচনা করতে পারেন না। 
* * অথচ বাঙালশর সম্ট নাটযসাহিত্যের সম্পূর্ণ 
ইতিহাস এতাঁদন কেউ রচনা করেন ?ন। হালে 
শ্রীহৃন্ত অল্মঘমোহন বসু সেই চেষ্টা করেছেন 
জশবনবাব অগ্রসর হয়েছেন অধিকতর! 
* * যাঁরা জ্োম্ঠতাতের- ভীমকার় অভিনয় কবতে 
ইচ্ছুক নল, এই" পুস্তকথখানি পাঠ কবলে, 
তাঁরা বাংলা দেশেব সমগ্ন নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে 
একটি বিশদ ধারণা করতে পারবেন। এত 
খ'ুটিয়া খ'ৃটিযা আব কোন লেখকই বাঙালশর 
মাটাসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে পরেন নি। 
পরইটিই হল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গোৌরব। 
* * তাঁর সমালোচনাও পবম উপভোগ্য! সমা- 
লোচকের উপযোগী স্ুক্ষ্র দৃষ্টি, নিরপেক্ষতা 
»ও যুদ্িযুন্ত সনের পরিচয় দিয়ে তিনি আমাদের 
আনন্দিত করেছেন। তান কেবল *ুণই দেখেন 


' দি, দোষও দেখেছেন। কোথাও তিনি উচ্ছবাসত 


হয়ে আঁতাঁরক বাক্য ব্যয় কারে বন্তব্য-বযয়কে 
কানে তোলেন নম যোঁয়াটেঃ * *বাঁরা বাংলা 


নাটকের ইাঁতহাস নিয়ে. আলোচনা করবেন, 
এই গ্রল্থখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ! * * 
যাঁদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখাঁন না থাকলে 
তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। * ** 
সুপণ্ডিত শ্রীষুন্ত পতঙ্জলি ডট্টাচার্য এম-এ 
মহোদয় এই প্রল্থখাঁন সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবন্ত 
হইয়া লিখিযাছেন- 


*** বাংলা নাটকের « ইতিহাস সম্বান্ধ 
এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় আর আছে কিনা 
জানি না, থাকলেও খুব কমই আছে। গ্রন্থকার 
শুধু এীতহাসিকের দৃষ্টি দিয়াই তাঁহার 
আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে 
তান তাঁহার সমালোচনা-শান্তরও.পূর্ণ বাবহার 
ফাঁরয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের 
গুণাগুণ তিনি বিচার কারয়াছেন। প্রাচা ও 
প্রতীচা এই উভয় না্যাদশশ সম্মুখে রাশিষা 
তিন এই বিচার কাঁরয়াছেন। বইখানিতে যেমন 
ভাঁহার অসাধাবণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, তেমন 
তাঁহার. গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওষা যায়? 
শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই . বই অবশ্য পাঠা? 
অন্য সাহত্য-পপাসৃরাও এই বই হইতে বহু, 
জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন? ভাষা. এই 
ধরণের বই-এর সম্পূর্ণ উপযোগখ-- গম্ভীর 
পর্ণ ও প্রাজুল-* 


বঙ্গীয় সাঁহজ পরিযদের বর্তমান 
সম্পাদক, নাটাশাঙ্গার ইীতিহাসলেখক ও নাটকীয় 
পাঁরসংখ্যানাবদ শ্রীযুক্ত পজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায বলেছেন ৯. 

- শই বিরাট গ্রজ্থে বাংলা দৃশ্যকাবাগুলিয 
লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াহে। * * 
সতাজ্ঞীবনবাবুর পক্ষে *লাঘার বিষয় এই যে, 
দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একতে গ্রদ্থাকারে - 
প্রকাশিত হইল! * * প্দশ্যকাবা-পবিচয়ু' 
বাচ্ভাবকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব 
বিদরত করিয়াছে। এজন্য লেখক সাহতা- 
মোদিগণের কৃতজ্ঞতা দাবী কাঁরতে পাবেন, 


বদ;মতা প্রাইভেট [লাঁদটেভ £ ১৬৬, বিপিনবিহারা গাদন দ্র কাঁল-১২ 
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শ্ুইল। সেখানে কোন পারবর্তন হয় নি। 

বাবা মারা গেলেন। মা বাবার 
আগেই 'গয়োছলেন। তারপর যৌবনের 
কোন এক অমোঘ মুহূর্তে সুমিতা 
গ্রসোঁছল জীষনে। তারপর স্ুমিতাকে 
নিয়ে খেলা আর স্বর্-সে-গ কতকাল 


চলেছিল চক জানে । শীকন্তু স্বপ্ন পদয়ে ' 


হে জীবনকে সুমিতী 'গড়তে চেরোছিল 


- দোতলা এরং সঙ্গে ভান্তা নড়বড়ে রোল 
.ঘেরা একফ্ালি বারান্দা॥ 
প্রণয় যখন মধ্যগগনে তখন একাঁদন 


আহবান । শকল্তু দোতলার 
বারান্দায় 'সুমিতাকে দেখে 
আনন্দ পাথর হয়ে 'গেল। হয় "আভিজাত্য 


মধ্যে লক্ষ্য করে আনন্দ রেদনায় নল হয়ে 
গেল। কীরকম য়েন মনটা পৃঁজঘাংস্ায় 
পাঁরপদুর্ণ হয়ে গেল। না, এমন অহংকার 
'আর আভিজাত্যের দাসত্ব আনন্দ কিছ 
তেই করতে পারবে না, পালিয়ে বাঁচল 
আনন্দ-_স্মমিতার জ্জীরন 'থেফে-ভাল- 
ব্লাসার জঙগং ৫েকে একফনিভাবে আনন্দর 
পলায়ন ঘটল'। ৮ 


দিনে কোন প্রগতয়র বাখীরন্ধনে হয় নি 


- জব সখী হৰত চেষ্টা ্ররেহে আনন্দ। 


দিচ্ত সবারছুকে হাগিয়ে যে অসুখ 
বনের "মধ্য সব চচাওয়া-গাওয়াকে শরিফ 


Tরুংবা তিনভ্তলার হ্ষ্যাট আনন্দকে আশ্রয় 
দেয় নি 'দার্ঘ দআড়াই ব্বছরেনু | তবু চেষ্টা 
করে [যেতে লাগল "আনন্দ! “উদ্মাদ “হয়ে 
[গেল যমন পকরে হোক একাঁট ক্যাট 
"বার পেতেই হুবে।/ শ্রত 'সহজে আর 
হ্থার "মানতে পারবে না শ্রবার। এরই 
নরক দর্শন হল। মানুষ ক্ষুদু ক্ষুদ্র 
অহংকারকে আর 'স্বাথ' বজায় রাখতে 
৪৮ Exe 


সযক্কে লালন করে এসেছে আনন্দ তাকে 
রার রার খুজে র্যর্ঘ হতে লাগল । এক 


- প্রকার মধ্যবিত্ত মানসিকতায় বার বার 


নিভে আর ব্নুরয্পে (যেতে চাইল মাটি 
ছাঁড়িয়ে ওগতরর তলার কোন এরা 
রোলঙ ঘেরা বারান্দা অথরা ব্যালকানতে 
যে লোভের "আর অহংকারের হাতছানি 
বার বার আনন্দকে লুব্খ করে এসেছে 
এতকাল, তা অক্যরণ'মূনে হতে লাগল? 


এই হাউীদিং একস্টটের প্রাডিগ্ীল মাপা 
হাটিও আনন্দের নাগালের বাইরো। 
‘অনেক দীনচে আনন্দ আজ আশ্রয়চন্যতণ 


বননিয়ে আয় । কম্পাউশ্ডারবাঝ্কে পোল তো 

ভালো--না হলে' আলমার ভেগ্ডে আনাব।” 
ক্রুদ্ধ জগৎ ডান্তার কাঁপছে-থর্‌ থর্‌ 

করে কাঁপছে, তখনো । 
কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল তূলো. 


আর বাশ্ডেজ। মায় কম্পাউস্ডার। 
আহতরা কেউ গোঙাচ্ছে_কেউ রক্তের দলার 
মধ্যে মুখ থুবড়ে অজ্ঞান।. জগৎ ডান্তাবের 
পুত পট হাতদুট্রো ক্ষত ধোয়াচ্ছে, 
ঘ্যান্ডেজ বাঁধছে। রোৌত্হলা গাঁয়ের মানুষ 
খন এগিয়ে এসেছে পায়ে পায়ে-দূর 
থেকে. কাছে, এগিয়ে দিয়েছে সাহাযোর হাত 
তাদের প্রিয়, ডাব্তারবাবুর' খৃদকে।, 


ভলাস্টিয়ারদেব সঙ্গো। হাতে, হাতে আহত-' 


দের সাঁরয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পে. চার- 
দিকের ছড়ানো গাঁয়ের' মানুষ' আর শহরের: 
মিছিল মিলেমিশে, একাকার হরে গেছে, 

জনা পনেরোর মত নেতা আর 
ভলান্টিয়ার পাকড়াও করে দারোগা সেদিন 
পিছু হটলে। ভাঙতে পারল, না 'শৰ্নদাঁড়া 
বরং বনস্পাতর' আশেপাশে যেন নতুন 
চারার দল মাথা তুলতে চাইছে 

তাকে, থে'ধলে দলে পিষে দলে পরের 
.ধদন। সকালে এসে। লণ্ডভণ্ড করে দিলে 


| খালের জলে। খাটি উপড়ে হোগল, ছাড়ে 


উন ভেঙে 


বড় দারোগার সঙ্গে দু-দুটো সাব ইন্স- 
পেক্তীর । পৈশাচিক উল্লাসে আইন অমান্যের 
জায়গাটাকে তছনছ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল 
কৌতূহলী জনতার 'দিকে-_তাড়া করলে 
লাঠি তুলে। 

ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক মানুষ দেখাঁছল। 
আজ তারা ভুত দেখে সেন ছুটে পালাল। 

“হটাও- হটাও- মারকে ভাগাও ॥* 

দারেগো গর্জন করতে লাগল । প্রতি" 
শোধ উল্লাসে চোখ-সুথ বাভৎস--ভয়াবহ। 

তারপর সন্ধ্যের মুখোমুখি চরের 
সবাই যখন কুড়েতে ফিরে এসেছে, তখন 
কুনো হাতার পালের মতো এসে দাঁড়াল 
হতভাগা এই চরে। * 

প্রথমেই তলব পড়ল মাতব্বর হরি 
মশ্ডলের।] 

দারোগা বললে, “ধরে আন সেই দুটো 
শরতানকে। শালা আমার পুলিশ চোট 
করে শেল--এত বুকের পাটা!” 

হ'র মন্ডল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে 
বললে, “তারা, কোথায় পালিয়েছে হুজুর! 
সেই' কচ বাচ্চাটাকে ভলামস্টয়ারদের ক্যাম্পে 
ফেলে: দিয়েই ফেরার |” 

“ফেরার ?* তেতুলে খাঁরসের মত 
ফোঁস করে, উঠল দারোগা, “ধরে রাখতে 
পারো নি শালা গিষধোড়1” সবেশে একটা 
চড় পড়লা হার মণ্ডলের গালো। তারপর 
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চে 





দ্দটো চোখ দিয়ে টস্‌ টস্‌ করে জল পড়তে 


লাগল । আবার বললে, “ফেরার হয়ে গেল 


| 

নচ্ফল আক্কোশে ওই কথাটা যেন সহ্য 
করতে পারাছল না দারোগা সাহেব। 
অতাঁকরতে হার মণ্ডলের কোমরে এসে 
পড়ল একটা সবুট লাথ। বুড়ো হুমড়ি 
খেয়ে পড়ল। 

“বল শালা তাদের নাম।” 

"গোগোবিদদ পাইক। আর পবন 
শেখ।” হর মণ্ডল তোতলাতে লাগল। 

“চল--ঘর দেখা ।” 

হার মন্ডল ফাঁসপীর আসামীর মত ঘরু 
দেখিয়ে দিতে চলল দলের আগে আগে] 
সন্ধ্যে তখন পার হয়ে গেছে। চরের মানুষ 
নিশ্চিন্তে যে যার ঘরে। কোথাও এক্‌ আধা 
আলো দেখা যায়, বোঁশর ভাগ অন্ধকার! 
গোঁবন্দের ঘরের সামনে এসে বললে, “এই 


গোবিন্দ পাইকের ঘর 7” 
“আর পবন শেখ ?” 
“বিঘে বিশেক দূরে হুজুব। ওই 
লাঠিবাজী করে"--পাঁরণামটা উচ্চারণ 


করতেও হরি মন্ডলের আর সাহস হলো 
না। 

সাব ইল্সপেক্টারের সঙ্গে বড় দারোগা 
গলা নামিয়ে কি যেন সলাপরামশ করে 
{নিলে একটু । তারপর দু ভাগে ভাগ, 
হয়ে একটা বড় দল বড় দারোগার সম্গে 


. 


পিয়ে গেল পবন শেখের ঘরের দিকে। 
ইতেগ হাঁব মন্ডল | 

সাব ইন্দপেক্ঠীর তার দলবল নিয়ে 
চড়াও হলো গোবিন্দের ঘরেব ওপরে। 

ঘর তো নয়- ঝুপাঁড় ট। তার বাঁশের 
আগড়ে পড়ল সবুট দমাদ্দম লাঁথ। 

ভয় পেয়ে হারদাসী চাঁৎকার করে 
উঠল, "কে গোকে !” 

“তোর বাবা হারামজাদী- খোল।” 

হারদাসণী দরোজ্জা খুলল না-সমানে 
চে*চাতে লাগল, সঙ্গে মুকুন্দ। . 

লাথি মেরে দরজ্বা ভেঙে ফেললে। 
ঘরের ভেতর অন্ধকার । একসঙ্গে কতক- 


ঢের সময পাব। আগে বল তোর মরদ 
কোথায ?” 

“সে নাই। সে আসে নি।* 

“কোথায় গেছে 2” 

“জানি নি। হেই বাবু" 

সাব ইন্সপেতীরের হান্টার পড়তে 
লাগল এলোপাথাঁড়। মাকে জাঁড়য়ে ধরে 
প্রাণভয়ে চেচাতে লাগল মুকুন্দ। হাঁর- 
জাসীও দু, হাতে চেপে ধরেছে মূকুল্দকে। 
যেন তার শেষ অবলম্বন। ছেলেটাকে 
ছাড়াবাব চেষ্টা করতে লাগল দু'জন পুলিশ 
»হ'রিদাসীকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা 
ধরতে লাগল কোণের দিকে । ছেলেটা ঝূলে 
রইল বাদুড়েব মত। আর ধৈর্য রইল না 
সাব ইম্সপেক্ঠীবের। তলপেটে প্রচণ্ড একটা 
লাঁথ খেয়ে হাবদাসী অক করে একটা শব্দ 
ফরে ছিটকে পড়ল ঘরের বাইরে। মুকুন্দ 
ছুটে 'গষে মাকে আবার জাঁড়য়ে ধরলে। 
ঠিন্তু হাবদাসী আর হাত বাড়াল না। 
মুকুন্দ ঝাঁকানি,দয়ে দিয়ে শুধু চেচাতে 
দাগল। “মা-কথা বলছিস না কেন--ওমা 
মা "= 

ঘবেব ভেতরে তখন ভূতুড়ে কাণ্ড। 
হাঁড়ি পাতল ভেঙে, ধান-চাল ছাঁড়য়ে 
হারদাসীব ঘর-সংসার ওবা তছনছ করে 
ফলে । টচোর আলো ফেলে খজতে লাগল 
৯আব কিছু নন্ট কবার আছে ?ক না। 
হঠাৎ এক জায়গায় একটা টর্চ, থমকে গেল। 
উ্ালার একটা জাষগায় বাতা আর খড় 
সরানো । একটা মানুষ গলে পািষে 
ধাওযার মতো ফাঁক এদিক-ওদিক সদ্য 
টেনে সবানো চালার খড় । 

পুিশটা বললে, পইধার দেখিয়ে 
গাব” 

অন্ধকাবে চোখ জলে উঠলো সাব 
ষটদ্সপের্টীবের । 

“লেখো--দেখো বাহার-_-জলাদ।' ছুটে 
ছু বোবয়ে সে টচের আলো ফেলে 


জাীগ্থাহক ধস 


দেখতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কতক- 
গুলো টচের আলো [বিকিয়ে উঠতে লাগল 
শুন্য অন্ধকার মাতে কোপে-ঝাড়ে। 
ধিবঘে বিশেক দূরে তখন অন্ধকার রাঙা 
করা রোশনাই জঙলে উঠেছে-_দাউ দাউ করে 
জবলছে পবন শেখের কুড়ে আর খড়ের 
গাদা। বতাসে ধান পোড়ার চাপা গন্ধ। 
বুড়ো কাঁলমদ্দী বুক চাপড়ে আর্তনাদ 
করছে, “হায় আল্লা হায় খোদা!” 
পবনার দুটো বাচ্চা চে'চাচ্ছে দাদা- 
জানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে? আর আসমান 
ছুটেছে মাঠের দিকে_ পেছনে ভালুকের মত, 
তিনটে পুলশ। পায়ে শাড় জড়িয়ে 
পড়ে গেল আসমানী। সেই মাঠে তাকে 
চেপে ধরলে তন জোড়াঁ পশুর থাবা। 
শুধু নিষ্ফল মর্মভেদী একটা আর্ত- 
নাদ চরের বোবা আকাশকে "বিদীর্ণ করে 
ধারে ধীরে আবার মিলিয়ে গেল। 
হতচকিত চরের মানূষগুলো- আগুন 
দেখে ছুটে এসেছিল।_ যেন পুলিশকে 
তার নিজের ঘরে ডাকতে এসোছল। 
পূরীলশ ভাড়া করলে তাদের_ একেবারে 
ঘর পষন্ত। ধান-চাল-খড় চারাঁদকে 
ছাঁড়য়ে ছত্রধান করে সামনে যা পেল ভেঙে 
চুরমার করে দিলে । গোটা চরটাকে যেন 
দলে-পষে_ নতুন জেগে-ওঠা আসনাই 
মহব্বতীর শরদাঁড়াকে একেবারে মটকে 
ভেঙে দয়ে ওরা চলে গেল। 
চরের বোবা গাড় অন্ধকার যেন একটা 
আঁতকায় মুমূর্যু জন্তুর মত সূহূর্ত- 
কয়েকের জন্য আর্তনাদ করে উঠে ধশরে 
ধীরে নীরব-নিথর হয়ে গেল 


থবর পেয়ে পব্না এসোঁছল- রাত 
তখন গভনর ৷ গা ঢাকা খৃদয়ে ছিল কোথাস়- 
না-কোথায়। থবর শুনে ভূতের মতো এসে 
দাঁড়াল চবের প্রাল্তে। উত্বিগ্ন__উৎকর্ণ। 
কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ শুনতে পেল 
না। চলাচলের বাঁধ রাস্তা ছেড়ে খালের 
ধার দিযে উচু পাড়ের আড়ালে আড়ালে 
এগোতে লাগল সন্তর্পণে খালেব মুখের 
কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ছল্‌-ছল্‌ শব্দ 
উঠেছে জলেব_ জোয়ার ঢুকছে খালে। এই 
সময়ে চবের মানুষ জাল পেতে খালের মুখে 
মাছ ধরে। সোঁদন কেউ নেই। একটা 
কুমার উঠে এসোছল--পব্লার পায়ের 
শব্দে সর্সর্‌ করে আবার জলে নেমে 
গেল। কয়েক হাত জলে নেমে নিঃশব্দে 
ভেসে রইল-বোধ কার দেখতে লাগল 
মানুষটাকে। লু্খ দুটো চোখ স্থির হয়ে 
রইল জলের ওপরে। 

চারীদক ভালো করে দেখে-শুনে পব্না 
এগোলো তার ভিটের ঈদকে । 

কালো পোড়া খড়ের তলায় বাঁশ 
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যাখাবর আগুন তখনো গন্গন্‌ করছে। 
ধান-পোড়া ধোয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠজ্বে 
ওপরে । এতটু তফাতে বসে আছে বুড়ো 
কাঁলমদ্দি_ হাঁটুতে মুখ গজে৷ 

পব্‌না চাপা গলায় ডাকল, “বাপ- 
জান ৷” হু 
কাঁলমাপ্দ মুখ তুলে একবার তাকালো 
বড় বড় চোখ করে! কোনো কথা বললো 
না।, আবার দু হাঁটুতে হাত রেখে মাথা 
গজল। 

“আসমান [” 
কাঁলমান্দ কোনো উত্তব দিলে না। 
পব্না আশপাশে চোখ বৃিষে দেখতে 
পেল। আসমান+ও বসে আছে তার আব্বা- 
জ্ঞানের মতদূরে এক গাছতলায, তেমান 
হাঁটতে মুখ গুজে । বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে 
গেছে_মাঁটতেই শুয়ে আছে কুকুরের 
বাচ্চার মত কু*কড়ে, মায়ের পায়ের কাছে॥ 
পব্না ডাকল, “আসমান 1” 
আসমান মুখ তুলে তাকাল। বোধ করি 
কোদেছিল_শুকনো জলের দাগ লেগে 
আছে তখনো চোখের কোণে! কালো চুল 
ভরে মাঠের ধুলো। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে 
কামড়ে নিজেই রক্তান্ত করে তুলেছে। 
আসমান আস্তে আস্তে বললে, “তোমার 
জন্যে বসৌঁছলাম। এই লও তোমার দুটা 
ছেলে ।” 

আসমান যেন 'হসেব ব্যাঁঝয়ে দিচ্ে। 
“কি বকাঁচস আসমান 1” পব্‌না আস- 
মানেব মাথায় একটা হাত রাখলে সস্নেহে। 
হঠাৎ যেন ছিটকে উঠে দাঁড়াল আস- 
মান। কেমন একটা খ্যাপামি ঝলক দ্দয়ে 
উঠল তার চোখের তাবায়--বলল, “ছুবোন- 
ছবেোনি! আমার ইজ্জৎ গেছে।” 
“আসমান!” 

“আমাকে তালাক দাও--তালাক দাও |” 
গহসেব বুঝিয়ে এবং চুষে 'দয়ে পব্নার 
আসমান এগয়ে চলল সেই থালের মুখের 


হতভম্ব পব্না। 'কি হচ্ছে_কি বলছে, 
সে যেন ঠিক ক্দঝতে পারছে না। শুধু 
দেখতে পাচ্ছে _অস্পম্ট আসমানীর মৃত্টা 
যেন গোঁ ধরে এগিয়ে চলেছে খালের মুখে । 
হঠাৎ কেমন তার ভয় হলো। ওদিকে ক 
করতে যাচ্ছে আসমান ?-- 

পব্না কাঁপা গলায় ডাকলে, “আসমান! 
উদদিকে যাস নি। কুমীর উঠেছে 1” 
কোন্দে সাড়া আর এল না। পব্না 
ছুটল। ডাকতে লাগল, “আসমান 1” 
এবার শব্দ একটা পাওয়া গেল বটে। 
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" খালের মুখে জোয়ারে ফুলে-ওঠা ভাগনী" 
,জ্লথশর অগাধ অথৈ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার 
শব্দ। 


" পব্না ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল 
খালের মুখে-খুজতে লাগল। নাঃ, কোনো 
কিছুই দেখা যায় না। শুধু একটা অন্ধ- 
দর্ার্নবার-ভয়াবহ-ক্ষুরধার গাঁত অগাধ সেই 
জলরাশির কোন গৃভাঁর থেকে যেন ফলে 


দপব্না 1” 'বললে, “গলা শুনে এলম। 
খন পালাও চটপট চর ছেড়ে ।” 
পব্না কেমন আচ্ছল্ের মত বলল, 
*মোর আসমান চতপ গেল মহেশ।” 
“চলে গেল ! কোথায় গেল 2* 
“জলে ঝাঁপ দিল মহেশ ।*- 

শক বলছ তুমি !” 

ধকছূক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না 
ধহেশ। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর 
আস্তে আস্তে বললে, “তবু তুমি পালাও 
উশখ। বড় মন্ডল জানতে পারলে রক্ষা 
উনই। ফের পুলিশ আসবে চরে।” 
পপালাব 2৮ 

শহ্যাঁ। এমনিতে চরের সবাই বলছে-৯, 
পিবনার জন্যেই মোদের এই হাল হলো? 


ইখন কে বলে দেবে |” 

_ শ্বলে দেবে ?* 

"কে জানে ।” 

"মোর লেড়কা-লেড়কণ ? বুড়া আব্বা?” 
“আম তো রইলম স্যাঙাৎ।" মহেশ. 


শ্ললল, “গোঁবন্দও পালাল। তুমিও যাও” 


খরাম্টার 


স্মাপ্তাঁছক ঘসমতনী 


মোর আসমান চলে গেল মহেশ 1” 
বলে হতাশ চোখে একবার তাকাল জলের 
দিকে, তারপর তার নিশ্চিহ ভিটের দিকে। 

ভাড়া দিল" মহেশ, “যাও । আম 
চল্‌লম । বড় মন্ডলের ঘরে আলো জ্বলতে 
দেখে এসোঁছ। পালাও।” 


দকম্তু পালাবে আর কোর্থার়। তিন 
দন পার হলো না চরের ' চেনা-জানা 
লাঠিয়াল পবন শেখও ধরা পড়ল, 
গোবিল্দও ধরা পড়ল। নেতা ভলান্টয়ার- 
দের মতো সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা শহরে 
চালান দলে না__ভরে দলে থানা হাজতে । 
চরের এই উদো চাষা দুটোকে জাঁবনের 
মতো উচিত শিক্ষা দেওয়ার মতলব ভাঁজতে 
লাগল দারোগা ।-এমন সময় পাথশ আবার 
পালাল। হাজভের লোশার গরাদ বেশীকয়ে 
একদিন রান্তরে উধাও হয়ে গেল দ:'জনে। 


সকালে, ব্যাপারটা জানতে পেরে বড়. 


দারোগা দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল_ছোট 
দারোগা সেপাই-শান্ত্শ নিয়ে এীদক-ওঁদক 
ছুটোছুটি করতে লাগল । বাড়ুয়া চৌক- 
দারের মুখে মুখে খবর চলে গেল চৌকিতে 
চৌকিতে- গ্রামে গ্রামে, এক মহকুমার সীমা 
পোঁরয়ে আর এক মহকুমায়। দক্ষিণে 
রসূলপুরের নদ? উত্তরে হলদিয়া, চেহারার 
বরণ দিয়ে সতর্ক ‘করে দিলে তার 
ঘাটোয়ালদের। ঘাটে হাটে গঞ্জে হাজত 
ভাঙার কথা ।. কেউ না চিনলেও সবাই 
জেনে গেল দুটো মানুষের কথা। 

পলাতক দুটো নিজেদের আড়াল করার 
আশা কোথাও দেখতে পেল না। দিনের 


মানা 


সুশোভিত। 
মল্য--১ম খণ্ড তন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা 


বাপনাবহার? গা পট, কাল-১২ 
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'দল। 


চলে রাতের বেল্য। ক'দিন খাওয়া নেই-- 
ঘৃম নেই। মরিয়া হয়ে একাদন এসে 
'মশে গেল শেষ পযন্ত খেরাঘাটের ভিড়ে। 
পালাবে জেলা ছেড়ে একেবারে সেই 
সুন্দরবন- মারচখালি, * 'জা্গীরধার ওই 


“পার। 


শবে তখন ভোর. হয়েছে প্রথম 
জোরারের উদ্দামতা “ খাতিয়ে এসেছে 


-বৌঁকা-বুচাক চর 


A 


চণ্ডল হয়ে উঠল যার দল। সবাই ওরা 


গাঁয়ের চাষাভূষো_এই সময়টা মাটি কাটার 


কাজের ধান্যায়' দল বে'ধে চলে যায় নতুন ' 
“আবাদ স্ুন্দরবনে। গোবিন্দ আর পব্না 


মশে গেল সেই রকম একটা দলে। উঠে 
বসল বোটে। কিন্তু শেষ পযন্ত ধরা 
পড়ে গেল মাথা গূণাঁত পরসার হিসাব 
মেলাবার বেলা । ঘাটোয়াল ধরে ফেলনে॥ 
পয়সা কম পড়ছে। | 
পাঁচ-সাত দশ-বশ জনের এক-একটা 


মানুষ শুধু দল-ছুট্‌। তাদের না আছে 
খোঁচকা-কুচাক ডি লৱে সক 
বৌ-বাচ্চা। 


দফাদাররা কবুল করলে, ' “ওরা মোদের ' 


লোক লয়।” : 

“তবে ?* ঘাঢোয়াল' এগিয়ে এল! 
দাঁড়দের হুকুম দিলে, “ঘাড় ধরে নামা! 
ফেরেপবাজ' শালা !* : 


“দদা ব্যাটা_ একেবারে ঠেলে বিশ যচ্ছর 
এবার নুন নয় স্বদেশী, তেল বানাও 
ঘানি ঠেল।” 

বশ ক্রোর্শ দূরে কোথায় না কোথায় 
একটা বড় ডাকাত হয়েছিল। দিলে সেই 
কেসে জুড়ে। আঁভবোগ্ন চরম-_ভাকাতি, 
অগ্নিকাণ্ড, নরহত্যা। গাঁয়ের থানা হাজতে 
আর রাখতে সাহস হলো মা--একজন-সাব- 
ইন্দপেন্টর ও জনাকয়েক, সেপাই- চৌকিদার 

[ / 


তার এক-একজন দফাদার। দুটো 


ed 


~~) 


ধৃদয়ে পরের দিন পাঠিয়ে দিলে মহকুমা 
শহরে। কোমরে দাঁড়, হাতে হাত-কড়া। 
একেবারে খেয়া নৌকোয় তুলে দিয়ে 
সাব-ইদ্সপেক্রর 'হাত-কড়া খুলে, দিল। 
চোঁকিদার বললে, “জংলশ বরা হুজুর 
-হাত-কড়া থাকলে হত।” " 
সাব-ইন্সপেরর বললে, শক আর করা 
যাবে- আইন” . 
কবে হাতে-কড়া লাশানো আসামী জল- 
ডুব হয়েছিল_ সেই থেকে এই ব্যবদ্থা। 
সাব-ইল্সপেক্র পব্নার কোঁকায় মৃদু 
একটা রুলের, গ্রতো 'দিয়ে বললে, “চুপ- 
চাপ বসে থাক শালা_না হলে এইখানে 
আজ ভূশড় ফাঁটিষে শেষ করে দেবো ।” 
. কোমরে বাঁধা দাঁড় ধবে আছে সেপাইরা। 
বোবা পশুর মতো একধারে বসে আছে 


দীবসাবী জলধারার 'দিকে। 
নেক গ্রাস, গাঞ্জ খেয়াঘাট পার হয়ে একে- 
বোকে ওই জলধারা তাদের চরকে বাঁয়ে 
রেখে গিয়ে পড়েছে আরও একটা বড় 
'মদাঁতে_গান্ডে। সেই কথা ভাবাছল। 
সেখানে এই সকালে চবের মাঠে এখন 
৯২গ্লরু ছাগল বেরিয়ে পড়েছে। বাবলা বন 
হলুদ হয়ে গেতে ফলে ফুলে। আর 


» যেমন ছিল...আসমান নেই শধু। আস- 
মানী বিবি বলে আর কেউ নেই) 

জল নযলজ্ঞা্া করে উঠছে চোখ, 
তোম করি ঈসতের পলানান্তাওযাষ । মোতানার 
মদশ-_সমছ্ের ঝটকা হাওয়া আর উথাল- 
শপাথাল ঢেউ। নোঁশ্োটা নেচে নেচে চলেছে 
পেছনের দিকটা দালিষে দলিষে পাতি- 
- ছাঁসের মতো ৷ লদশিব প্রায় মাঝামাঝি এসে 
পতল একট; নদদ-চড়ে বসল পব্‌্না- 
ফনুই লাগল গোবিন্দ গাষ। 

আব যায কোদায 1 যেন বারুদ-ঘরে 
সান ধবে গেল হঠাহ। 

শালা লেগপে উঠল গোবিন্দ 
ধরি ধহি করে গপটোতি লাগল পব নাকে, 
শ্তাব জনো মোর এই হাল শালা, তোর 
জামা 1” 

ঘুখে উঠল পবনা, “মোর জন্যে? তুই 


তো ডাকল মোকে 7” -" 


ধললম?” 
“শালা বেইমান--তোকে বাঁচালাম না 2” 
পাল্টা ঘা দিলে পব্না। 
গোবিন্দ ফলে উঠল। 


-" হ্যা হা করে হাসল' সাবইন্সপেক্র। 





স্গাপ্তাহিক বসত? 


“ছোকরা মানুষ ৷ িগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে 
ছাড়তে শুনাঁছল ওদের ঝগড়া। উপভোগ 
করাছল। . চোখের ইঙ্গিতে পো'বন্দকে 
যেন উস্কে দলে । 

“গোবন্দ দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 
টিটি হবে কহা সা দুলিও 
“তবে রেছ_ 

হঠাৎ দুই যণ্ডা ভ্রোয়ান নৌকোর 
গুপরেই ধস্তাধাস্ত শুরু করে দেয়। 
কোমরে বাঁধা দাঁড় একট; ছেড়ে দিয়ে 
সেপাই, সাব-ইল্সপেকর যেন জানোয়ারের 
খেলা দেখা আমোদ উপভোগ করে। বুনো 
ভ'ইসের লড়াই । ঠেসে ধরেছে পরস্পরকে । 
দেখতে দেখতে এক লহমায় যেন 
ভোজবাঁজ হয়ে গেল। দুজনে ধস্তাধাঁসত 
করতে করতে হঠাৎ কোমরে বাঁধা দাঁড়তে 


প্রচণ্ড এক হেশ্চকা টান 1দয়ে ঝপাং করে. 


ছিটকে গেল নৌকোর দু দিকে। জলে 
পড়েই ভুব। হঠাৎ হাত ছুট দাঁড় ধরবার 
জন্য দু'জন সেপাই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। 
নৌকো থেকে তখন হৈ হৈ রব উঠেছে 
-পপাকড়ো পাকড়ো-উহ রশি ৷"... 
কিন্তু কোথায় রাশ আর কোথায় 
ফেরারী । ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে জলে ঝাঁপ 
দিলে সেপাইরা। 

একট; দুরে ভেসে উঠল দুটো কালো 





_ গারজে উঠল দুই শাম্মীর রাইফেল। 
ক্তু দুটো মাথা আবার ড্‌বে গেছে! 
থানায় খবয় গেল- আসামী আবার 
ফেরার । 

বড় দারোগা ছুটে এল পাগলের মত॥ 
আরও সেপাই-আরও চৌঁকিদাব, নদণর! 
দুই তারে পাহারা দিতে লাগল। হূলিয়, 
দিয়ে দিলে জান্ত কিবা মরা ধরলো 
নগদ পণ্যাশ টাকা! 

শেষ পর্যন্ত ধবা পল্ড় গেল একজন ॥ 
লুকিয়ে ছিল নদীর কিনার-ঘে'ষা বন-। 
ঝাউয়ের কোপে । ধরা পড়ে গোবিন্দ | 
পাইক চালান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে 
মহকুমা শহরে। উদ্দেশ পাওয়া গেল মা 
আর সেই মাথাটার-_যেটা ডুব সাঁতার দরে 
চলে গেল মোহানার দিকে! বা'র দরিরায় ॥। 
তারপর মাসেব পর মাস, বছর কেটে। 
শ্রেছে। খড়োর মত নাক, লম্বাটে মুখ; 
ইয়া তাগড়া জোয়ান, বুকের পাটী-তো নয়: 
_কপাটের জোড় পাল্লা, হাতে উচ্কি আকা 





ইরা রর তি 


পেল মা। 

"কেউ বললে, গুলশীতে চাঁদি ক 
গাঙেই শেষ হয়ে গেছে_কেউ বললে, । 
পুলিশ ধরে লাস গুম করে দিয়েছে। কেউ 
ধললে, পব্‌ননা মরে নি-চালান গেছে, 


মাথা। দুদিকে । মরেছে গোবিন্দ। নগণ্য এ চাষাভুষোর্‌ 

সাব-ইল্দপেক্র চিৎকার একি আবাদে খাঁটি খবরটাও কেউ পেশছে দেওয়ার 

“ফায়ার ।” নেই৷ [ কমশ ] 
কেশ প্রসাধনের শে উপকরণ 






বেঙ্গল কেমিক্যালের 
ক্যান্তারাইডিন 


এই অতুলনীয় যুগদ্ধি কেশ 
তৈল চুলের গোড়া সতের 
€ পত্রিপুষ্ট রাখে, কেশ 


- জল কয়ে তোলে এবং চুল 
পড়) যন্চ করতে মাহাযা 
শুয়ে? 


বেঙ্গল কেমিক্যাল 


গ্লিকাতা * যোন্ব - 
কানদুর * ছি 


HE হরিতে 


Act al dite oh HUBS 
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রূধিরে অশ্রুতে যে-মাতন শুরু হল ভার - 


চরম লগ্ন ১০ই মহরম, হিজর ৬১" সন। 
ফোরাত নদীর কূলে ইতিহাসের 'িষ্ঠুর- 
তম বৈরিতায় কবলিত হয়ে মহা-শহাদ্ব 
বরণ করলেন - আল্লার 'প্রয়তম রসুলের 
নয়নের মণি হজরত ইমাম হোসেন। " 

কারবা্জীর প্রান্তরে সোঁদন যে বিপুল 
অশ্রু মুক্তিলাভ করেছিল তার ধারা আজও 
অব্যাহত। ফোরাতের কুল থেকে গঙ্গার 


ফুলেও তা সপ্তার লাভ করেছে। কারবালার ' 


পড়েছে, সাহিত্যে-সপাশতে নিজেদের 
শোকাশ্রকে অমরত্ব দেবার প্রয়াস পেয়ে 
এসেছে। 


উপলক্ষ বিশেষে শোক প্রকাশের 
শোভন ও সঙ্গত রীতি কাঁ ভা নিয়ে সকল 
ম্প্রদাষের মানুষের মধ্যেই মত-পার্থক্য 
থাকা চিত নয়া " 

‘কন্তু যে ঘটনাবল্র স্মরণে মহরমের 
উদ্‌যাপন তা যে স্বতংই 'নদাবুণ শোকা- 
বহ সে বিষয়ে কোন মহলে কোন মৃতদ্বৈধ 


হোসেন কারবালায় মহা-শহশদ হলেন 


খেলা ইত্যাঁদ মহরমেব পাঁরচিত অনুষ্ঠান- 
সমূহেরও রেওয়াজ প্রচলিত আছে।-শেষোল্ত 
গীত অন্যায় মহরমের চাঁদ উদিত 
হওয়ার পর থেকেই শোক ২ পালনের পাঠ 
সৃঁচিত হয়। চল্দরোদয়ের চার-পাঁচ দিন পর 
থেকে শুরু হয় তাজিয়া ঈনর্মাণের কাজ। 
৯ই মহরম 'দনগত রাত্রে তাজিয়াসহ শ্ক- 
শমাছল গ্রাম ও সাঁহিত এলাকার পথঘাট 
পারুম করার পর ১০ই মহরম নিজ নিজ 
এলাকার কারবালায় তাঁজয়ার মাঞ্জল করা 
হয়। বলা যেতে পারে এই ধরণের অনুষ্ঠান 


কারবালার ঘটনাবলশর অনুকরণধমর্শ ৫ 


স্মতিচারণ। বলা বাহুল্য, দুই রীতির 
প্রবন্তাদের মধ্যে গুরুতর মতাবিরোধ রয়েছে । 
কিন্তু উভয় রীতিই যে সমাজে স্বীকাত 
লাভ করেছে তাতেও যেমন সন্দেহের. অব- 


কাশ নেই তেমান উভয় রশীতিরই লক্ষা যে 


বি ১৯ ৪১৯ 


- 


এ শন স্পন্টত বাঙালশর মানসপ্রকৃতির পট- 


ভাঁমকার এটাই ছল স্বাভাবিক ৷ 
দা 
মানের মহরম সম্পাঁকত ধারণা 
সাহত্যবাহত। . যেহেতু এই 
ধবপ্দুলতর অংশ লোকসাহিতোর পর্যায় 
ভুস্ত, তাই জনচিন্তে এই. ধারণার ব্যা্তিও 


িশাল। নাগরসভাতার পরাক্রমে গ্রামজীবন সস 
কে বৰাক তায গার দাত যাকে 


দপপাসৃর কাছে “বিষাদ সিন্ধু 
এখনও শেষ হয়ে যায় নি এই দিক . 
থেকে সৃশ্টিপ্রেরণার একক উ হিসাবে -. 


পু 


যে শোকের সামিল হয়ে * 


সমগ্র ঘটনাবলশকে একাঁট সৃত্রোতিত 
কাহন'র রুপ দেওয়া হয়েছে, যে কাহনপর 
ভাগ্যাবিড়াম্বত নায়কদ্বয় হেজরত ইমাম: 
হোসেন ও তাঁর অগ্রজ হজরত ইমাম- 


হাসান) ঈশ্বরের - অমোঘ ' শবধানে চরম. -. 
দবয়োগান্ত পাঁরণাতর দিকে আশা-নিরাশার -_ - 


সানাবক অন্তদ্বন্থ্ে এক পা এক পা করে 
এগিয়ে গেছেন । -দূরাত্মা এঁজিদের নাচ 


- চাঁরতের বিপরীত প্রান্তে হজরত ইমাম _ 


হাসান ও হজরত ইমাম হোসেন! তাপে, 


- শোঁ্যে, সংযমে স্বভাবতই অনুপম 'দযতি- 


রা 
চিত্রের মানাবক দাও পিস 


রা 


« 


MEE) 
« 


ক্ষিতখশদেব সিকদার 
/7 জাতুলরজন দেৰ 
(১) ছতহান সৃষ্টিকারী লোকটি আমার গ্রামেই বাস জলজ 
যন্তগত টানে খেত নেই খামার নেই 
তোমার মৌঁল্ক চিন্তা উদ্ভাসিত আকাশের নীলে... চাকার নেই অনেককাল _ 
প্রথমে দুভেদ্য ছিলে। কালে কালে সকলেই জানে ভার উপর. বিষফোঁড়া 
যুদ্ধর বিকাশক্ষেন্ন। মিশে যাই বিচি মিছিলে... ওষুধ নেই পথ্য নেই 
তোমাকে এখনো খু প্রতিদিন" রন্তগত টানে। অথচ কছুই যেন কিছুই নয়, 


NN পি 


. (২) 
অলস চিন্তা 


সকল অলস চিল্তা একেবারে অথহান নয়, 

যাঁদ তা নিষ্পাপ থাকে! জাঁবনের কিছুটা সময় 
এভাবে কাটানো ভালো । তাহলে গনজেকে চেনা যায়। 
নির্ভুল হিসাব মেলে £ যেতে হবে কখন কোথায়। 


(৩) 
একই বৃত্তে 


কখন কণ হয়ে যায়, তা জানার সকল ডপার 
পেয়েছোও পূর্ণতার স্বাদ। 
আম ঘটার একই বৃত্তে ৪ পায়ে শুধু জঞ্জাল জড়ায়। 


আয়ত্ত করেছো তুমি। 


চে 


মেটাতে পার ন গছ অন্তরের কোনই 'ঁববাদ। 


meme পিপিপি 


তার ভাবনা ‘এমন একটি লোক "ক করে ইতিহাস হয় 


আম থাকতাম অব্কে দূরে দূরে 
সে আমায় সময় পেলেই দর থেকে ডেকে বলত 
‘দেখো আমি ইতিহাসের চেহারা পাক্টে দেব' 


সাথে সখের সংসার পাতবে। 








— 


ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নিজ জীবনের 
ভয়ঙ্কর পাঁরণাঁত সম্পর্কে পূরজ্ঞান 
থাকা সত্বেও হজরত ইমাম হোসেন 'নবাত 
নিচ্কম্প দীপাশখার মত খজু। নিজ 
পারবার-পাঁরজনের তান দায়িত্ব ও মমতা- 
শণল পতা, স্বামশ, ভ্রাতা; আপন প্রজা- 
অনুরাগীর সূহ্‌দ, রক্ষক, গুরু । হদয়- 
হান শতুর প্রাতিও তান চরম ক্ষমাশীল 
মাঁদনায় তাঁর জশবন নিরাপদ এ কথা 
জেনেও তান মাদনাবাসপ সাধারণ মানুষকে 
এঁদের রোষ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা 
করার মানসে মদিনা ত্যাগের সংকল্প করে- 
গিলেন। মাঁদনা থেকে কৃফার পথে রওনা 
হয়ে পথ ভুলে ভবিতব্য অনুসারে কারবালার 
প্রান্তরে পৌঁছে সম্মুখীন হলেন 
সুনিশ্চিত ধ্বংসের, যার মূখ্য কারণ জলা- 
ভাব। ফোরাতের জল এজিদ সৈন্যের 
অবরোধে! কি শাবষাদ-সিম্ধু”* কি 
পশহাদে কারবালা” কি জার গান_ সর্ব 
হজরত হোসেনের জ্ধবনের এই অধ্যায় 


অপরূপ সার্থকতায় রূপাধিত। নষ্ঠুর- 


তম বৈরিতার পাশাপাঁশ অসহায়ের হাহা 
কার, বীরের শোঁণত পাত-_মাতনের 
চূড়ান্ত, অথচ যার শেষ অনন্যসাধারণ 
ক্ষমায়। ঘাতক সীমাব ‘যখন হজরত 
হোংসনের বুকে বসে গলায় খঞ্জর চালাচ্ছে 
অথচ ক্ষতসূণ্ট করতে পারছে না তখন 
হজরত ইমাম হোসেন তাঁকে স্মরণ কাঁরিয়ে 
দিচ্ছেন, সীমার! মাতামহ: জবিতাবস্থায় 
অনেক সময় স্নেহ কাঁরয়া আমারই গলদেশে 
চুম্বন কারয়াছিলেন। দেই পাব ওষ্ঠের 


পর্ব ।] 


নামাজ আর শ্‌কাঁরয়! 1 
এখানেও মৃত্যু মহিমময় হয়ে উঠেছে! 
শমনের উদ্যত অস্ত্র মুখেও হজবত ইমা 
হোসেন নামাজ আদায় কবছেন ও 
জগদশ*বরের কাছে কৃতজ্ঞতা পেশ করছেন 
এ কেমন মৃত্যু! এ যে প্রকারান্তরে 
জীবনেরই জয়গান! 


সাহাত্যে মহরম পর্বের পরও উদ্ধারু" 


পর্ব রয়েছে ষে পর্বে বিশ্বাসী মুসাঁলষ 
জগতের নৃপাঁতগণ সম্মিলিতভাবে দামেস্ক 
অবরোধ করে এঁজদের হাতে বন্দ হজরত 
ইমাম হোসেনের পুরনারা ও একমান্ 
বংশধর জয়নাল আবেদণনকে উদ্ধার করবে। 
এজিদের মুখ্য অনুচররা 'ছম্নভিন্ন হয়ে 
যাবে, কিল্তু এীঁজদ ঈশ্বরের শাস্ত পার 
পূর্ণভাবে লাভ করবার জন্য উদ্ধারকারী 
সৈনাদলের হাত থেকে রহস্যজনকভাবে রক্ষা 
পেয়ে যাবে। 

' মহরমের সাহিত্যরূপ অবশ্যই পূর্ণীজা 
আলোচনার দাবি রাখে, যা বর্তমান 
প্রবন্ধের এন্তিয়ারের বাইরে, তবু আত 
সংক্ষেপে এই দিকটির আলোচন্ছ করার 


উদ্দেশ্য, কারবালার অব্যয় অশ্রু বাঙালীর 


হয়শহাক্ততে কীভাবে মুস্তোর রূপ পারশ্রহ 
করেছে, তার হইঁজ্গতমাহ দেওয়া; 


& ৮ 


PS 





উপ্নিষং-পণ্চক £ 'কৌলকাত-সংস্কৃত মধ্যে একই প্রাণের লালা চলেছে অনাদি- 
মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রত্থমালা 2 গ্রন্থাত্ক অনন্তকাল ধরে। একই শান্তি পশুপাখি 
৪৯) চিন্রিতা দেবী। প্রকাশরু-_পংস্কৃত থেকে সুরু করে "গাঁর-নির্বর অবাধ সব 
ফলেজ : ১ বাঁতকম চ্যাটাজ্রা“ স্ট্রীট, কলি- ঠকিছুকে হা যুগ ধন একসময় “বোধে 


ভা মূল্য-ঃ পাঁচ টাকা। রেখেছে। 

উপনিষং-সণঁহত্য প্রাচীন ভারতীয় ডা তার দি ওজর 
সাধনা ও সংস্কাতিব এক মাহ্মময় দর্পশ। 
শঁকল্তু দুঃখের বিষয়, সেই দর্খণে প্রাচাঁন 
ভারতের যে ছায়া পড়ে, প্রাজ্ঞ আচার্যদের * 
ভালা গাথা গদক রানা হাহ দেখা ধয়েছে। উদাহরণ হসেবে তৌত্তরীয় 
-যোধগমা হয় না। উপানিষদের কথা বলা যায়। প্রচ্ক্মাস্স- 

সাধারণের এই অস্বিধা দ্র করার লব্ধির জন্যে প্রথমেই যে মানুষ-গড়তে 
জন্যে সংস্কৃত" কলেজের গরেকণা-বিভাঙগ চেয়েছেন এই উপনিষদ, গড়তে চৈয়েছেন 
কয়েকটি উপনাঁধদেব মূল ও অনুবাদসহ সদ্গৃহস্থ, লেখিকা তা’ সুন্দরভাবে 
এই গ্রন্থাট প্রকাশ করেছেন - এবং প্রকাশ -বাঁঝয়েছেন? আবার অদ্বৈততত্বর্প চির- 
রে যে সৃতিকারের একটি মহৎ কাজ সতাকে লাভ করতে গেলে সাধককেও যে 
করেছেন ও'রা, সে বিষয়ে তদমাদের ,বিল্দ- * কায়মনোবাকো "সত্য হয়ে উঠতে হবে 
মাঘ সন্দেহ নেই। কারণ, এখানে উপাঁনষৎ-' মুণ্ডক উপানষদের এই 'অলে 'বন্তব্য 
সাঁহত্যের অনুবাদ করেছেন এমন একজন 'সম্পকেও শান উদাসীন লনা। এছাড়া 
গাণশ, যিনি একদিকে মৌলিক বাংলা প্রশ্নোপাঁনযদের 'মর্মবাণী- প্রাণের মধ্যে 
সাহিতা-সঘ্টিতে এবং অপরাদিকে প্রাচশন . সাঁষ্টর বি বৃহৎ রঙ্গভূমকে প্রত্যক্ষ করা 
সংস্কৃত সাহিত্যের মর্মোন্ধারে পারদশ্শী। এবং এঁতরেয়োপাঁনযদের মূলকথা-সহম্টর 
'চারিতা দেবীর কথা বলাঁছ এখানে; এবং ইতহার্স বানালে অটো কার 
অকুষ্ঠিতাঁচত্তে বলছি, যে সহজ ও সরল প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে এখানে; এবং "এসব 
বাংলা ভাষায় পাঁচটি উপনিষদেব অন্রাদ 'ঁকছুর চেয়েও বড় কথা, চালত বাংলার . 
ও ব্যাখ্যা দিয়ে এই সংকলনাটির তান 'যাদংস্প্শ প্রাচীন ভারত এখানে কথা 
গ্রন্থনা করেছেন, এক কথায় তা'শবস্ময়কর। বলেছে। 
তৈতিরপয়, এতরেয়, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও 
মান্ডুকা-মোট এই কাঁট উপানিষদ্‌ পের ডিন 


পেয়েছে কোথাও; কোথাও আবার এক- 


৭৯ 


আলোচনার জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে জেনাবেল প্রিশ্টা্স স্ট্যান্ড 'পাবাদিশার্স .. 


এখানে । এদের মধ্যে কষ্ধ যজুর্বেদের প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, 
অন্তর্গত ণতাত্তরীষ এবং শ্াগবেদের কিকাতা-:১৩। অল্য £ পাঁচ টাকা। 


গুস্ডক ও মান্ডুক্য অথববেদের সঙ্গে কারণ এই যে, মাঘ কয়েরাঁটি সীমারদ্ধ 


হ্ক্ত। ভাষায় বঙ্গানুবাদ পড়তে অভ্যস্ত 
"তবে এই যোগ বা প্রাচীনত্ব-প্রমাণ নয়, বাংলাভাষাভাষীরা। সেক্ষেত্রে এই 
লোখকা এমন এক ভাষা. থেকে গল্প, 


তা' হল মায়া। “আসলে জড় ও আবে গল্প 0) পপর়োছলেন। লেখাটির মলে- 


ইেড০ 


উপনিষং-স্মাহত্যের এই ্রক্যবোষ প্রাধান্য [ও 
ছএকাঁট উপনিষদ নিজ নিজ বিশেষত্ব নিয়ে ' 


উপ এ ৮ ২১ 


রংমানয়ায়, (লে দেশের ভাষা 
ঠঁশখতে. ভাষা [শক্ষার স্থল শুধু বিদ্যা 
হায় বা 


লোঁখকা তাদের কথাও তুলে ধরেছেন 


মানুষের খাদ্যাভ্যাস মায় বেগুন পোড়া .. 


থেকে সুরু করে মাখন সহ' ভাত পর্যন্ত ॥ 
তবে তাং আছে এইখাদন 'য়ে, হঠাৎ 
না জানিয়ে আঁতাঁথ গিয়ে পড়লে 
ব্যাড়তে তৈরি প্রচুর 'এরং নানান রকমের 
খাদ্য দেখে অবাক হতে হয়। আর 
এদেশে কাজনই বা দু'বেলা ভরপ্লেট খেতে 
পায় দিবারার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। 

সে দেশে সমস্ত 'দোবান রান্ট্রাধীন। 


আর দর্বপই একদ্রণ ঠকে যাবার ওয় 


তাঁর অক্াত॥ তান, গ্ররিবর্তে, উপ- 
হাসের হাসি *হসেছিলেন। মোটামুটি 
'দৃূভকটা দৃড্টান্ত দিসে রুমণনয়ার 
হোলদ। 


1 
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রুমানিয়া দেশটা জের 


চোখে, দেখে। এলেন ৷৷ অবশ্য: আরো। বিদ্তর : 


দোতব্য তথ্য, ৮ স্থান। সে 
আলোচনার, পক্ষে প্রধান, বাধা।” মোটকথা, 
জুয়ানয়ালদের, মনের! অঙ্গে, এদেশের 
মানুষদের মনের এতো বেশি একা" এর 
আগে, আমাদের প্রায়. অন্ঞাতুই: ছিল। 


প্ারত্কারা করে। দিয়েছেন: অবশ্য, এদেশের 
যাম কাঠামোর সঙ্গে সেদেশের রাষ্ট্র 
-কাম্রয়োর। মিল্ন। খোঁজা নিরুর্ঘক।। কারণ 
বুমানয়া। ধনতন্ত-মুন্ত দেশ।। তাই, সে 
' দেশের কাছ থেকে শোমর। আছে অনেক 
ধিকছুই,॥ ‘চেলা। পোলার, বাইরো হলেও 


তাদের কাছে আমাদের যেতে হর। * 


কয়েকটি, ফটো: গ্রদ্থাঁটর' বন্তরাকে, প্রাঞ্জল 
করে দিয়েছে৷ 

দঘ*বাস, মণ্টে স্মৃিময়া রোথাী- 
পঠার্ণমা, ১৩৭৫) শান্জন দাসা। এম. লি, 
সরকাব- গ্যান্ডা সন্স' প্রাইচ্ডেট মিটে, 
১৪ বাঁঙ্কম চাট-জ্যে স্ট্রীট). কলকাতা*-১২ ; 
দাম £ তিন টাকা। 

ক্লান্তি হতাশা যন্বণা বিষাদের মধ্যে 
দিয়ে একালের অনেক কির মতই কাব 
শান্তনু দাস-এর' আঁস্ধর' বিহহল্‌" পদ্- 
চারণা আমরা লক্ষ্য কবোঁছ। কখনো 
ক 8 
পথে অন্ধকার সংক্রাঁমত করো, দেখে 


নাদ রা” বা গোঢ় অন্ধকারে রন্তান্ত হৃদয়ে 
এখনো জীর্ণ দেহে মুখ ঘষে চাঁল। হে 
ধবযাদ' সেময়)। এই সবের পাশাপাশি 
রযেছে প্লান ও অন্ধকার থেকে উত্তরণের 
আকাঙ্ক্ষা--দঃ হাত ভরে আকাশ ধরবো 
বালে/ছুটিয়ে ছিলেম মনের ঘোড়া প্রচণ্ড 


5 রোল্দরে' আলোর অপেক্ষায়), বলেন, 


হয়তে/কোন রামধনু মহুতেঠীবশাল 
পাহাডর পাশ, দিয়ে/আলোর. গান গাইতে 
গাইতে ...../মাঠ পেরিয়ে, সাঁকো পেরিয়ে 
করালে ধুমশে যাবো. পদদঘশদন মঞ্চে 
চমূতিমষ” কাব্যে, কবি-হদয়ের, এই দ্বন্দ 
সুপারস্ফুটে। দোলাচল; ব্টাত্ত, কাঁরির 


ৰ সাধ্তাহক বসুমতী 
স্ব-ভাব, প্রকাশা ও. প্রতিষ্ঠার পক্ষে অল্তর্যয- 
স্বরূপ ॥ কাঁবকে একটি পথ বেছে নিতেই 
হরে। হয়তো ভবিষ্যতে আমরা শান্তনু 
দাসের মৃধা এই ধববর্তন লক্ষা করকা 
স্ব-ভাব প্রাতষ্টায় তাঁকে .যত্রশীল দেখবো! 


, পাইপে ধুয়ে গেল (ফুলৃঅলি)' বা তুমি 


এলো নিঃসঙ্গ হৃদয়ে/হাজার যোজন পথ 
হেটে যেতে বড় ইচ্ছা হয় (বৃণ্টি সাঁমা- 


যন্মণাগুলি গ্াঙা বাসনের মত/প্রাতধ্যান 
হয়ে ফিরে আসে’ (আর্তনাদ), 'মঘগ্লি 
চাবুক ঘোরায়” (মত্যুময়. দ্বীপ) ইত্যাদি 
উপমা. ও সমাসোত্তি শান্তনু দাস-এর কবি- 


রোনো মল্য. উল্লেখ, করি, দন সম্পাদ- 
কায় নিবন্ধে, রিদার গ্রহণের, ম্লান, সম্ভা- 
বল, যার, অনিবার্র-_তার, দায়ের উল্লেখ 
করেই, বা! কি হবে? 

নরম বর্ষের, পণ্তম. সংখ্যাঁটই ধুপদীর 
অল্তম-সংব্যা। অবশ্য, এট রের হরার 
কথা ছিল. না। এব. আগেব. সংখ্যাট 
ছল, ধপদশীরু, শততম সংধ্যা।, সেটিই 
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ছিল সম্ভাব্য অন্তিম-সংখ্যা। কিন্তু সে 
সংখ্যাটি যাঁরা দেখেছেন এবং পড়েছেন 


পারে! রত আশান্বিতত 


কাঁবতার সংখ্যা বের করতে । 
শততম সংখ্যাটি নিশ্চয়ই পাঠকরা সংগ্রহ 
করেছেন। তবে.সেই সংখ্যাঁট আল্তিম- 
সংখ্যা হয় নি এটি আশ্বুসবাণী হলেও 
পরের" সংখ্যাটি অর্থাৎ নবম; বছরের 
পণ্চষা সংখ্যরা পর: সেম্পাদকের মতে) 
“আরও একটি" সংখ্যা রোরয়ে' যেতে পারে 
এ ররুম সম্ভাবনা আর কু, নেই।” 
এ সংখ্যাটি বের হওয়ার! পক্ষে আছে 
এক ইিহনস॥ সো আলোচনা - থাক। 
ধকন্তু এতোদিন বাংলা বারাজ্রগাতে 
ধুপদী যে' কাজ করে এসোদ্ছ বাংলাদেশে 


ধুপদশতে । প্পদী ধীরে ধারে 


এতদসত্বেও 
“প্পদশী'র, জন্য যা করেছেন. তার জন্য 


. বাংলাদেশ তাব কাছে খণী হলেও 


“ধূপদীগ্রা জন্য তাঁর ধণ কে শোধ 
করবে» | 


n 


শর্ত 


(mt 


সাপ্তাহিক বস্তু তীব্র 
চাদাত্র হাৱ 


দাপ্তাঁহক' বসমতটীর বাৎসারিক' চি 
সডাক ১৮ টাকা, ঘাণ্মাঁসক ৯, টীকা 
ও হৈমাঁসক ৪.৫০ টাকা। প্ৰতি 
সংখ্যা, ৩০ পঃ। 
তিন মাসের কয়ে, গ্রাহক, করা, হয় 
না! গ্রুহক, হতে হলে, আপিলে, আগ্রম 
টাকা! শ্রমা দিতে, কৈংবা। মন অর্ডারে 
টাকা' পাঠাতে হবো ~ 
-কর্মাধাল্ক, EE 
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ডয়ার্স। নতুনকালের ভয়াস। 


ভাবতে ইচ্ছে 
কাবে। যাব পাখি তোঁ বটা তেই ছিল, 
বানেব্‌ পাখি ছিল বনে। কী কবে এই 
অসম্ভব সাধিত হল একমাত্র ই্হাস- 
গিধাতাই তা বলতে পাবেনা অতীতের 


ময এক অন্ধকাব দেশ। এক 'িষক্লতা- 


" আসছে। 


ভায়রার বাড়ি উঠোছ। 'কাল সকালে ' 
ধকছু জরুরী কাজ আছে। ব্যান্তগত। 
আজ রানে এ-ঘরে "আমি চুপচাপ 
শুয়ে আছি মশারির মধ্যে। ঘুম আসছে 
না। মশার একটানা গন্ঙগুল্‌ শব্দ কানে 


জানালার বাইরে শেষ মাঘের 
চাঁদ। দরে বনাল্তরালে মেঘের মত 
তার আলো-আঁধাঁর খেলা । মাঝে মাঝে 


ক্াস্তা দিয়ে ছুত-ছুটে-যাওর়া ট্রাকের শব্দ ' 


কানে আসছে! নানা বাগানের ত্রাক 


যাক্স। তাতে যইপর। জুলছে লাল 
কেরোসিনের - টোবিললাইট। আজই 
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দেব না। ঢের দিয়েছ এঃপর্যন্ত।- ওই 
যে- কাঁইয়াঙ্গুলো ওদের মশায় কামটের 


"ধার দাঁতে। আমাদের চনে চববে ত’ লাল . 


ফশ্ঠে, বলছি; আপনাকে অশায়, আর 
এক পয়সা দেব না ব্যাটাদের। - দিনও 
ফুরিষে গেল মশায়। 2 


হাঁসির কথা নয়। হাসবেন না আপানি। 


এই করেই তো গেল বাংলাদশ। ওদের 
- কর্তাবা ধর্মবীরকে পাঠিয়ে দিল। 


করেছে নাকি ওদের জেতাতে? এখন 


খুব হয়েছে? আব এক পয়সাও দেব 


না ওদের মশাই চার করতে ॥ 


। 


, হরিপদবাবুর গলায় বিরক্তি ঠাস্‌ 
নিজেরই পিঠে. একটা 


আম চুপ করে পাশের, ঘরে 
ধৃবছানায পড়ে. পড়ে, গুব কথা. শুনছি ।, 


'_ ইস্কুলে কিছু পাঁড়স নি? তান 
জিজ্ঞাসা করলেন ।, 
আরার একটা মশা। মারবার. শন্দ। 


মশা অবশ্য, কিছু বোঁশ হয়েছে এবছর।। 
প্রীত বছব কিন্ত এরকম, থাকে না। 


হারায়। যখন মানুযর আর তাদের 
বিশ্বাস কবে না! - 

পড়া থামিষে চপ তরে শুনছে 
9 


টিলা কাল বনি বা সেটার 
সাম্রাজ্য স্মপন করোছিলেন আরুবরের 
হাত পর্যন্ত এসে তার ভাব, কম শন্ত্ 
য নি! কিন্ত সবাঁরছুই পাল্টে গেল 
মুহূর্তে আরগঙজেব হিন্দস্থানের 


শুনো করেছেন জান: না। কিন্তু তাঁর 
কথাগুলি শুনতে ভালোই লাগছে। 

অতবড় যে ইংরাজ, বলতে আবন্ভ 
করে আবার একটা চাপড় পড়ল, 
হারিপদবাব; বলে চললেন, যার সাম্রাজ্যে 
কোনদিন সূর্য অস্ত যেত না, তাকেও 
চলে যেতে হল শেষ পর্যন্ত। গাম্ধী-কে 
ভয়' পেয়ে'চলে গেল তারা৷? নো, নেভার 
খিংক সো, মাই বয়। গেল, মানুষের 
বিশ্বাস. হারাল কলে। আর সেই 
মাননষদের হযে দাঁড়াতে পারল না বলে 
আঙ্গ কংগ্রেসকেও চলে, যেতে হল। 
কত, রাজা নয়। 

হারপদবাবুর কথাগুলি ভালো 


লাগাঁছল। শুনতে শুনতে আম 
৪৮৮55 
গোঁছি। 


সকালে দেখা হাঁরপদবাক্র সঙ্গে 


কাগক্গ পড়ছিলেন বারান্দায়। বললেন, 
কাঁ খবর, ভালো, তো.? 

আমি বললাম, ভালো। 

কাগন্জটা দেখাঁছ. একটু । দুশদন 


আম বললাম, আমার মনে একটা 


কৌত্‌্হলের সৃষ্টি হয়েছে। 
সেটাই স্বাভাবিক। হারপদবাবহ 
বললেন, দেখুন আমাব কাকা ছিলেন 


ইতিহাসের একজন কৃতাঁবদ্য অধ্যাপক! 
তাঁর কাছে হীতহাস পড়েছি আম তবে 
{ব-এটা পাশ দেবার পর আর লেখা- 
পড়া হয়,নি। বাবার কথামত শেষ 
পর্যন্ত গুরদাগরির বংশগত পেশায় 
ঢুকে পড়তে, হল। 

তাঁর মুখখানায় বিষগ্নতাব ছোঁয়া 


ড্য়ার্সের কথা বলছেন। সে ত' আরো 
অগাধ জরলে। সাগ্রাজ্যের অধিকার বিস্তা- 
রের জন্য দিনের পর দন ইংবাজকে 
এখানে যুদ্ধ করতে হয়েছে দধর্ধ 
পার্বত্য জ্রাতগ্াঁলর সঙ্জো। কিন্তু 
সে-ও তো এখন, অতাঁত ডয়ার্স তো 
আর এখন ভারতবর্ষের বাইরে কোন 
এলাকা নম, কাছেই মানুষের বার্থ 


কমিউনিস্ট বিপ্লবারা 
কোন গথে? 


| El 
. ১/২, জ্যাকসন' লেন, কাঁলকাতা--১ . 
লিউ ৰক যেশ্টার 
- ১৯৫/১,.রধান. সরদ+, কঁজিক্লাতা-৯ 





ইতিহাস যাঁদ কখনো লেখা হয়, তার 
কথাও লিখতে হবেই। 

একট. থেমে হরিপদবাবু বলেন, 
আরেকটা কথা বাদ আপনাকে । আমা- 
দের ছোটবেলায় যাই শেখানো হোক, 
একটা কথা আমরা জেনে ফেলেছি, 
ষেহাত কলে-কারখানায় খাটে, মাঠে 
লাঙল ধরে, সেই হাতের আঁধকারশরাই 
প্রকৃত ইতিহাসের ত্রম্টা। ডয়ার্সে তো 
টা কারখানার মজরের কর্মাত 

|! 
. এখানে মশাই। না আছে কি? নতুন- 
যুগের তার্থ গড়ে উঠছে এখানে। 
এতগ্নি কথা বলে তান. কাগজের 


বেঠাকুর নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, 1 


- করুনঃ 
‘Music & Sound (B.W.C.—10) 
Post Box 1576, Delhi—8. 





থাকেন বানারহাট। 


একটা গোটা মহাদেশ চলছে - 


দান্তাঁহক বসৃমত 


তারপর অবশেষে দেশত্যাগ মানাস- 1 বি 
, কতারও অদ্ভুত পাঁরবর্তন। বাঁড় করে- ' 


ছেন সম্প্রাতি ময়নাগডতে। কার্যসূতরে 
বড় ছেলোটকেও 
নিজের কাছে রেখেছেন। ভায়রার বাঁড়র 
একাঁটি অংশে ভাড়াটে হিসেবে থাকেন। 
সমগ্ণ, স্বাধনভাবে। কারুর সাথে 
যোগাযোগ নেই। ! 

চারটে দিন বানারহাটে ঘুরে কাটিয়ে 
দিলাম ৷ 

বাজারে বাজারে ইল লা 


"পোস্টারগ্দালর প্রয়োজন . ফ্যারয়েছে। 


এরই মধ্যে জীর্ণ হয়ে এসেছে কাগজ- 


: বানারহাটেই নয়, 
করেই 


চা-বাগানে 


ভন্তবাহাদুরদের পদবী রাই! বাড়ি 


দোকানের কাছে। আমার সঙ্গে আলাপ 
হল। 
দেশ ছেড়ে এখানে এলে কেন? 
ভীষণ শীত আর জাম-জমা বিশেষ নেই। 
বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে হঠাৎ একদিন 
একজনের সঙ্গে দাজরশীলং চলে এসেছিল। 
পদম্বাহাদুরের সঙ্গে থাকল কাঁদন 
ton 


: তাবপর ষা 
বলল, তার অর্থ এই যে, সে এখানে সানি 


, করে ঘর-সংসার পেতে ফেলেছে । . 
বাব; এই যে পানের দোকান দেখঙ্ছ, , 
জেনানা আদমি পান বিকোচ্ছে, ওই 


মাইলিকে আমি বিয়ে করোছি চার বছর। 
কোলের কাছে ওই যে ছোট্র ছেলেটি 
আমার ছেলে 

চোখ তার বড বড় হয়ে উঠল। Ky 
. তাঁম তাহলে ক কর? ওই পানের 
দোকান চালাও ? 

জী? ভত্তব্হাদুর : আমার কথা 
প্রথমে বুঞ্তে চাইল। তারপর. বলল, 
বাজারে ই যে লছন সং আছে না, 


ভক্তবাহাদর রাই বলল, আর বছর চাঙ্গ 


| বোলক্‌ কবে বহৎ বপযা কামাই করে- 


ক্ষেত। 


দিকে দিগল্তরে! যঙ-যুগ ধরে দাঁড়ক্ধে 


-ওব দোকানে ফাজ কার! একট থেমে ১ 


রক্সভাস্ডার ছাঁডয়ে আছে ভার 


থাকা প্রস্তর্পুঞ্জ সবাও,' পাবে নানা মূল, i 


বান খাতু। কোটি কোটি টাকার 


্লাসা়নিক তৈল, তামার খাঁন, ডলামাইট, 
আরও কত মূল্যবান সম্পদ । 
অতীতের রেকর্ড দেখাঁছ, Lime- 
- stone is found in the reserved 
- forest near Buxa. Copper is to 
he found at Chunabatti, about 
two miles from Buxa. The 
mine there 2580 to be work. 
ed by Nepalis... ইত্যাদ ইত্যাদ। 
তামার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়ে- 
ছল সে-যুগের জুওলজিক্যাল সারভোর 
কাছে। উত্তরও এসোছল, The speci- 
men #% a fair specimen of 
barinte, a purple copper ore, 
marked with thin crusts of 
green malachite (Carbonate of 
Copper). It contains 65 per 
cent of Copper and about 12 
of iron, the xemainder being 
the sulphur in combination. 
শুধু কি তাই? ডলামাইট আত্ম- 
গোপন করে আছে ডডয়া্সের মাটিতে । 
এ-যুগের লৌহশিজ্পের এক মূল্যবান 
উপাদান। মধদানবের পরী, তোঁরর 
কথা পড়েছিলাম মহাভারতে । একালের 
বিজ্ঞান সেই ময়দানব। সারা পথবীর 
চেহারা পাল্টে দিচ্ছে সহুতেঁমূহতে। 
গোটা ভারতবর্ষ গড়ে উঠছে পাঁথ্রীয় 
“= সঙ্গে পাল্লা দদয়ে। ভারা ভারী শিল্প্‌- 
কারখানাগরীল গড়ে উঠছে। দুগণপনরে, 
ধিভলাইতে, মাইথনে, টাটায়। রাস্ট্‌- 
ফানেসের আগুনের শিখা রাতের ঘুম 
ভাঙয়ে দিচ্ছে। ভলামাইট সেই লৌহ- 
শিল্পের সম্ভাবনাকে বহন করছে। 
সহসা স্দদ্‌র লোক থেকে রবীন্দ্র- 
মাথের কাল মনে আসে 
ইটের পরে ইট তাহে মানফে-কাঁট 
নাইক ভালোবাসা নাইক, মায়া। 
শকট নয়শতদল বধূর মার্ত মনে 
মাসে। ঘোমটা ঢাকা! নগরসভ্যতার 
প্রাণহীন নির্দজ্তার হাঙ্গত করেছেন 
কাঁব। শক্ত, সে তো পাথরে-বাঁধানো 
নগর! ভযয়ার্স প্রকাঁতর শান্ত কোমল 
স্নেহচ্ছায়ায সুশ্যামল দেশ। মানুষের 
গ্গীবনে ভালোবাসা সুখ মাযামমতাব 
অভাব ছিল না এই কিছু্দন আগেও 1 
সভ্যতার বিস্তারের প্রয়োজনে ই 
হাত বাড়াতে হয়েছে ইউ ৮ 
গাঁইীত চালাতে হচ্ছে। 


রত 


| 


তার পশচ বাঁধানো রাস্তাগুলো দিয়ে” 
ধ্দনরাতি ছুটে, চলেছে বনজ ও খাঁনজ 
সম্পদে বোঝাই ট্রাক বাসের চাকায় 
' কালো তের মত চকচকে রাজপথ 
শ্বডষে নিচ্ছে" বাঁড়-গাঁড় আর ব্যাংক 
লাালেচ্সের শ্বপ্নে বিভোর বসে আছেন 


| 


জাপ্তাহক বসমতশ 


কোন বাবু । বারি জৈগে জেগে হাঁজরা 
খাতায় কুলৈদের আঁক কষছে কোন বঙ্গ- 
সন্তান রহ এবং গোবেচারী। 


কিম্তু তবু তারই মধ্যে মূর্তি ধরে 
জেগে উঠছে ভুয়াস'। 
মুর্ততে। 


স্বতন্ত্র স্বকীয় 
যুগ-ইতহাস ও তার নিজস্ব 


৭$ একবার মাত্র কলগেট ডেন্টাল জতীম দিয়ে দাত ত্রাশ করলেই ভু 


একটা গোটা মহাদেশ চলছে এখানে মশাই । 


[ক্রমশ] 





ক্ষয়ের জন্য দায়ী বীতাণুর শতকর। ৮৫ ভাগ পর্ধস্ত দুর হয়ে যাবে 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কলগেট প্রতি ১* জনের মধ্যে ৭ জনের 
সুখের চুগন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই দূর করে দেয় এবং কলগেট প্রক্রিয়ায় খাওয়ার ঠিক গ 
ধাত ত্রাশ করলে বেশীর ভাগ লোকের 7 


কষ রোধ করা বায়--মাজ পর্যন্ত দন্ত 
ৎসার ইতিহাসে যেমনটি আর কখনো 
দেখা যায়নি! আর একমাত্র ঝলগেট'এর 


[সে প্রমাণ আছে। 








কী হন্দর এর পিপারমেন্টের ছন্বা | ৮৮৮০ 


ডাই ছেলেমেয়েরা কলগ্েট 





পিরিচ্ছক্স নিৰ্মল খ শ্বাসপ্রশ্থাস নিতে এবং Jes 


১ 


পষ্টের চেয়ে ভলগেট অনেক্‌ বেষ্ট 


লোক কেলেম॥ 
DEAS BY 


২৬০১ 


ইলে সাক্ষা করতে...পৃথিবীর অন্য যে কে)ন. oe 


ঘোবগর্ীতের কাত না ম্াকা? 
প্রসঙ্্ | 
গত ২০শে মার্চের সাপ্তাহিক: 


ধস:মতাঁতে মুরশিদ দাঁ্ঘ এক প্রবন্ধ 
করে ২৭শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যার 
প্রকাশিত আমার পরটিকে নস্যাৎ করায় 
চেষ্টা করেছেন। সে পরে আমি বলে- 
ছিলাম, সঙ্গত আ্াবনাশ্রয়ণ। 
গতিশশল 


বেশন করে। সঙ্গীত যেখানে জশরনের 


অনেকটা 'সং-এর পর্যায়ে পড়ে, ষেখানে' 


আর সে গণত' থাকে না। অর্থাৎ সেখানে 


এ'কে দিতে পারে না। বলতে পারে 


না, ‘এখানেই 'থামো, আর এগিয়ো না। 


পাওধা যায নি। 





গাওয়া যাবে। - 


খার। শ্যাম সাঙ্গাতে গিয়ে তার কাপড়ে 
'াম্ধীরাজার” নামটি না লিখলে যেন 
মন ভরে না। এরই নাম যুগপ্রভাব॥ 
এরই নাম স্থাত াখাসস) ও প্রতি 
স্বিতির প্যোন্টি থিসিস) ক্বন্দের ফল- 
শ্রণাত সধাস্বাত বা সনথাসস। ৯ 
অবশ্য. আলোচ্য প্রবন্ধে মুরশিদ 
এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে একেবারে উপেক্ষা 
করতে পারেন নি। অসতকর্তাবশতই 
হোক বা জন্য যে-কোন কারণেই হোক 
সেখানে তাঁর গোঁড়ামীর অন্ধকার দরর্থে 
ফাটল ধরেছে । আর সেই ফাটল দিয়ে 
দ'-এক ঝলক ' সূয্যালোক হঠাৎ উপস্থিত 


পেষ্ঠা ২৪৮০৮, 


€পৃচ্গা ২৪৮৩, সাঃ বসৃমতশী - 
মাচ) এর 
মুরাশদেব এই' মন্তব্য থেকে এটা 
ধরে নিতে হবে যে, অন্তত এখন "তান 


গণীতর মণ ও “মূ সেখানে বজায়; 
আছে কি না. সে প্রশ্নই সেখানে মুখ্য? 
জনাব মুবাঁশদ যেখানে কতবগুলি 


ie 


শা 


গত বিশ বছরে দেশের উন্নাত 
হয়েছে কি হয় নি, সে তর্ক সম্পূর্ণ 
'পালটিক্যাল'- পাঁলটিক্সের আসরেই তার 


মীমাংসা হবে। আমাদের বন্তব্য শুধু 


পাল্টেছে এবং পাল্টাচ্ছে। আর তারই 
ছাপ পড়েছে লোকসন্গাঁতেও! জনাব 
যেখানে - বলেছেন 


থাকবে না, থেমে থাকে না। 


ধৃতাঁন তাই প্রহ্ন তুলেছেন, এ কার কণ্ঠ- 
্বর? সেখানে তান মধ্যবত নির্বা- 
চনের কথা বলেছেন. কংগ্রেস দলের কথা 
ধলেছেন। সম্ভবত আমাকে কংগ্রেস 

উাঁকল বানিয়ে জনাব মুবাঁশদ 
ধাংলাদেশের কংগ্রেস বিরোধী মনো- 
ভাবকে তাঁর নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা 
ফরেছেন। জনাব মুরাশিদের এ প্রচেষ্টা 
ধনন্দাহ্হ। ফারণ তান আসল বিচার 


আম একজন. সাধারণ সংস্কৃতিকর্মী। 
আমি বিশ্বাস কারি, বঙ্গ সংস্কৃতি 

কারও পৈতৃক সম্পান্ত নয়, কোন রাজ- 

নৈতিক দলের তো নযই। লোকসগ্গীতের 


কিন্তু পণ্চাশ বৎসরের 
চেষ্টায়ও ইংরেন্দ আমলে আমরা এই নত 
ধৃাটশ গবর্নমেন্টকে দিয়া স্বীকার 
করাইতে পারি নাই, তাহা স্মবণীয়।” 
[সংস্কৃতির রূপান্তর সেপ্তম সংস্ক- 
বণ) পণ্ঠা ২৬৬ ও ২৬৭] 
তান ‘লিখেছেন 


লোকনৃত্যেব ছয়লাপ। 


তাহাকে বাধা দেওয়া অসাধ্য. আর সপ্মে 
সঙ্গে মানুষের চিন্তায়ও নৃতনত্ব আজ” 
তেছে। মানুষের সভ্যতা 'বত্রেনের 
প্রয়োগ নব কলেবর ধারণ কাঁরতেন্কে, 


মানুষের সংস্কাতিও সঙ্গে সঙ্গে রূপান্ত- 


{রত হইয়া চাঁলয়াছে। 

[সংস্কৃতির রুপান্তর সেপ্তম সং) 
পূচ্ঠা ৩১৮ ] 

মুরাঁশদের. চিন্তাধারা যাঁর জাবি" 
দর্শনকে [ভান্ত করে গড়ে উঠেছে বগে 


শুনৌছ। সেই মার্সও 'এই এক 
কথা বলেছেন। তান বলেছেন ॥ 
‘Tt is not consclousness of men. 


that determines their 2২85 
tence, but, on the contrary, 
their social existence deter- 
mines their consciousness.’ 


(A contribution to the 
critique of Political 
Economy : Author's 


Preface.) 
অথণৎ সামাজিক পাঁরবর্তনের হাপ 
মানুষের মনের ওপর পড়ে এবং এইভামেক 
মানুষের  চিম্তাধারায় পাঁরবতন আসে। 
কাজেই এই সামাজিক বিবর্তন বা পাঁব- 
বর্তনের সত্গে সঙ্গে লোকসজ্দতের 
আশাক ও মেজাজেও যে পবিবর্তন 


আব থাকবে না তখন লোকসঞ্গমতের কি 


স্নাবার্োধিতা লক্ষ্য কবা যায় না কত? 
দেশেব শল্পোশ্যনের সঙ্গে সঙ্গে 
দোশব মানুষের চিন্তাধারা পাঁরবর্তন 
আসে--ওপবের আলোচনায় সেকথাটা 
আম বিশদভাবে আলোচনা করোছি। এই 
চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 


লোকসশ্গাঁতের: আলিক: ও মেজাজেও 
পরিবর্তন ঘটতে,” বাধ্য তাছাড়া একটা 
জাতির, নব জাঙাতর যুগে রিনি 
,অণ্ুলের মানুষের ভারের' আদান-প্রদানও 
ঈবাভাবক। - আর, মনেই পথেই একের 


ব্লাখলে 


পারি নে। এটা মান্ঃষের চোখ ঝলসানো 
প্রচারণা হতে পারে, কিন্তু এটা সত্য নয় 


. ফারণ বিজ্ঞান তার পক্ষে রায় দেয় না। 


অনেক কথার পর আমরা আবার 
আমাদের মল বক্তব্যে এসে দাঁড়াতে চাই। 


ভবে গবেষণার মধ্যে বা মানুষের অনু- ৩ 


সন্ধিংসার খোরাক যোগানোর জন্যে বিজি 
যুগের 'লোকসঙ্গগতকে রেকর্ডে” বা 'টেপে 
ধরে রাখা বাঞ্চনীয় । 
'টেপ'। রক্ষাব জনা সংরক্ষণশালাও, চাই। 


_ জনো দেশেব সরকার. ও. মানুষের মনে 
উৎসাহেব- সণ্াব 


|কবতে পারেন--তাহলে 
ধৃভীনি বাঙালীর 'কিতজআত্রাজ্রন হবেন,। 
সেদিক চিন্তা না কবে দিত যাঁদ লোক- 
সংগীতের বধ্পান্তবকে ন্দীত বলে যনে 
করেন, একালে লোকসঙ্তের আকাল 
হাযাছ, কল অযথা দশর্্বাস ফ্োলন, 
জাতাস্দ তাঁর সে চেষ্টা সংবক্ষণশশনলর 
গোঁডামখ ও ক্ষোভ বলেই ধির্ত তবে। 


“_বুল্তদের সায় 


ডগা ডি 


কলকাতা-_৪ 


বিশ্বরি্রুচ বৈজ্ঞাও নার টগর 


দর্শনে’ পবশ্ববিশ্ুত 
ওপর' প্রাতীহংসা' সংবাদটি' 
সন আত হই 0 


সেসব রেকর্ড ও: 


হচ্ছে: আমরা। বিংশ! লাকা সভ্য যুগে 


অঞ্গাঙ্সাপভাবে জাঁড়ত।- Bose; Eins- 
tein: Statics 


পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃতা; ভারতের' যে 


তাঁদের দলেরই একজন। অথচ. আমরাই 
উদাত্তকশ্ঠে ঘোষণা' কাঁর—Tndia. 19, a 
-greatest Democratic country 
in the world’. অথচ সেই গপ- 
তান্দিক মাঁটতে এরুপ অগণতা'ন্ক 
কার্যাবলী গ্ণভাদ্িক, দেশে, প্রতোরূটি 


২৬১ 


বিজ্ঞান সাধনার - . 
. জগতেয় এক, অতাব' অমূল্য, সম্পদ তাঁর ৯, 


:. ', গরাররা] বর্ধমান 
আমার ইউৱোপ - 


ভ্রমণ’ প্ৰসঙ্তে 
হৈলোক্যনথের : AA 5191 -to 


‘Europe-এর দুট অধ্যায়, মাত, সাপ্তাহক 


(২০:৩-৬৯) প্রকাশিত 


টপেরেছেন।, 


[ প্রবপ্রকাশিতের পরা 
গেইট থিয়েটার ও নম্্ণন মাশণল £ 
এই 'সজনের শেষ প্রডাকসন হিসাবে ঠিক 


করা হয়েছিল মারস রসট্যান্ডের “দ ট্রায়াল, 


অভ অস্কার ওয়াইজ্ড। ফ্র্যান্ক পেটিক্গেল 
ওয্লাইল্ডের ভুমিকায় আঁভনয় করবার জন্য 
নিবাচিত হয়েছিলেন ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড 
অভিমত দিল যে, কয়েক বছরের ভেতর 
ভূমিকাভনষের ব্যাপারে এমন অসাধারণ 
“নির্বাচন আর কখনও হয় 'ি। স্ট্যান্ডার্ড 
দিলখলো যে, লন্ডনের দর্শকেরা, পেটি- 
জ্গোলকে অমার্জিত ভাঁড়েব ভূমিকায় 
দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু 
ফয়েকাঁট মহলার পরই বোঝা গেল এই 
সুদক্ষ আঁভনেতা এই ভূমিকায় অদ্ভুত 
গ্রাতভার স্বাক্ষর রেখে যাবেন। 
'ফয়েক পাতার এক দশর্ঘ টোলগ্রাম পেলাম 
লর্ড শ্যালক্রেড ডগলাসের কাছ থেকে৷ 
শতনি তাঁৱভাৱে এই প্রডাকসনের বিরুদ্ধে 
আপত্তি জানয়ে লিখোছলেন। 
[ইংরাজী সাহিতোর পাঠকমাত্রই জানেন 
অস্কার ওয়াইল্ডের “ জীবনের শানস্ররূপ 
খুছলেন অই লর্ড এযলফ্রেড ডগলাস। 
ওয়াইজ্ড যখন যশ ও খ্যাঁতর চরম খুশথরে 
উঠেছেন সেই "সময়েই এই ডগলাসর্প 
কুগ্রহাট তাঁকে প্রায় নরকের দ্বারে এনে 
হাজির করলো। তারপর্‌ শর হল আইন- 
আদালতের ব্যাপার এবং শেষ পর্যন্ত 
£“অস্কারক্ষে জেলে যেতে হল জেলে থাকার 
সময় তাঁর প্রীত দুরসহ পশড়ন এবং 
অত্যাচার চলোছল। জেল থেকে মুন্তি 
পাবার পর এই দরুদর্শান্ত প্রাতভাষব লাট্য- 
ক্ষার যেন সব ক্ষমতাই হারিয়ে 'ফেললেন। 
লেডী উইস্ডারমেয়ারস্‌ ফ্যান, এ ওমান 
'অভ্‌ নো ইম্পরট্যান্স, দি ইম্পরট্যান্স অভ: 
ধৃবায়ং আনেস্ট শ্রেণীর রচনা শদয়ে যে 
'লেখক তাঁর নাট্যকারের জীবন শুরু করে” 
শঁছলেন, তাঁর কাছ থেকে রঙ্গামণ্চ "আরও 
অনেক কিছ; আশা ফরেছিল--কিল্তু 
“অকালে এই 'মহাপ্রাতভাধর নাটাকারের. 
তার অপমৃত্যু ঘটল] 
উপরোন্ত নাটকাটব "মলে 'সংস্করণে-এই 
কর্মে নাটকাঁট প্যারিসে প্রদর্শিত হযেছিল 
“জর্ড এ্যালফ্রেড ডগলাসকে একটি /চঁরত 
'হসাবে আনা হয়েছিল। শহউ রস উই- 
ধলয়ামসন নাটর্কটিব যে ইংবাজ্জী ভাবানু- 
বাদ কবেন তার থেকে ভ্বালাস চাঁবরকে 
খাদ দেওয়া, হয়েছিল॥ ডা সততে লর্ড 
‘ডগলাস আপাঁত্ত তুললেন--কাবণ হিসাবে 
উদ্খালেন যে এনাটকে বোঝানোর চেষ্টা 
হযেছে যে, যেই অস্কারের নামে কনক 
রটলো, অমানি ডগলাস অস্কারকে 'ঠবপদে 
[ফেলে সবে দাঁড়ালেন? আনিম চহাভে “গয়ে 
ডগাদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম ইনি 
তাঁকে লেখা শুয়াইল্ডের শেষ জশরলর 
কয়েকাঁট চিঠি দেখালেন। এ্রসব "চিঠি 





থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে নাটকের বন্তব্য 
এবিষয়ে ঠিক নির্ভূলি নয় আমি স্বীকৃতি 
দিয়ে এলাম যে নাটকাঁটর মহলা বন্ধ করে 
দেব। সুতরাং “ভক্টোঁরয়া রেজিনা'-র 


“শেষ প্রদর্শনীর সঙ্গেই সজ্জন শেষ হোল। 


এই নিজনে সতেরো পাউন্ড লাভ হোল। 
'এই লাভের মূলে একটা কারণ খছল। গেইট 


-ধুথয়েটারের স্থায়ী, চকুরেরা- ম্যানেজার, 


স্টেজ 'ডিরেইর, স্টেজ ম্যানেজার প্রমুখ 
ধদনে বার ঘন্টা করে কান্দ করতো এবং 
মাইনে নিত সপ্তাহে মাত্র চার পাউন্ড করে। 
প্রথম সিজনে আম কোন টাকা “নই এন । 

পরের সিজন খোলার সঙ্গে সঙ্গে 
দেখা গেল পুরনো গেইটের সভ্যদের 





পদ বিন্‌ মাইকাস"-এ উহ এডউইন 


করলেন না। এদের বৌঁশর ভাগই ছিলেন 


সেনসেশন-হান্টারস্‌--আমাব '“ীথয়েটারের 
প্রোগ্রাম তাঁদের 'নশ্চয়ই অতান্ত সাদামাটা 
গোছের মনে হয়োছিল। এ শসজনের নট 
নাটকের ভেতর পাঁচাট গছল "নাষিদ্ধ প্লে। 
পাবালক শোয়ের অন্তবায় শহসাবে এক 
“স্টেইজ কম্বাট' বাদে অন্য চারীটতে কোন 
স্নেক্স-ঘটিত ব্যাপাব ছল না। এগুলোকে 
শনীষদ্ধ করা হয়োৌছল এই জন্য যে, এসব 


-নাটকের ভেতর এমন সব মানুষ এবং 


ঘটনাবলশর অবতারণা করা "হয়োছল যাক 
"সাম্প্রতিক এবং -সমসামান্সক বলা চলো? 


ছিল ধীলগুনার্ড জ্যান্ষের “কার্ল খ্যাস্ড 


But 


আনা’ এবং স্নি১জুলারের “আনাতোল?। 
এরপর হল জ্যাঁজাক্স্‌ বার্নার নতুন 
নাটক 'ন্যাশনাল সিঝু-একই সমযে এই 
নাটকাঁট প্যারসের থিয়েটার দ্য লুভর্‌-এ 
প্রথম মণ্ডস্থ হয়। 

প্রধান নায়িকার ভূমিকায় আঁভনের 
শনবগচন করতে গয়ে আমাকে যথেষ্ট নাক্রে- 
হাল হতে হয়। এই ভূমিকার জল 
দরকার পড়োছল এমন একজন, আত- 
নেতীর যন বয়সে বুবতী এবং স্নভাষে 
সরল--অথচ অপ্রাপ্তক্মস্কার বা ছলাকলা- 
হঈনার মত স্থূল মনোবৃত্তিসম্পন্ন নয়। 
কেঁশব ভাগ ইংরাজ আঁভনেরনঁরে স্টেক্ষে 


দেখলে মনে হয়, হান বয়স আন্দাজে 


অপেক্ষাকৃত বোঁশ বয়সের, অথবা অপেক্ষা” 
কৃত অল্প বয়সের। 'যৌবনেব অকুতিম 
সারল্য এদের ভেতর দেখা যায় না কারণ 
এসব আভিনেরশর কেউ কেউ চেষ্টা করনে 
গ্রুতগাঁততে দেহের বয়সটা বাড়িয়ে ফেলার, 
আবার কেউ কেউ যেন বাড়তেই চায় না। 
বহু যুবতী আঁভনেত্রশর সঙ্গে সাক্ষাং- 
কারের পর মনে হল স্টেজে কখনও আঁভনয় 
করে নি এমন একজন মেয়েকেই বেছ্ছে 
নিতে পারলে আমার এই নাটকের যোগ্য 
পাত্রী পাওযা যাবে। মস ফগাট'র স্কুলে 
জিল" ফার্সকে আঁবচ্কার কবলাম। 
সমালোচকেরা আঁভমত "দল যে, আভনেত্রী 
{হিসাবে সাত্যই জিল অসাধারণ এবং সুক্ষ 
'শিক্প্রপ্রাতভার অধিকাবী। 

যে সময়ের কথা বলছি তখন লশ্ডনের 
মঞ্চে যুবক আঁভনেতা এবং যুবতী অভি- 
নেত্রীদেব ব্রমান্বযে আঁভনয় কবে যাবার 
সুযোগ শিলতো লা ক্রমাগত নিজেদের 
পক্ষে উপযোগণ ভীঁমকা পাবার জন্য তাদের 
এ-মণ থেকে ও-মণ্ে ঘুরে বেড়াতে হোত! 
প্রাডউসারের পক্ষে এ বয়সের শজ্পীদের 
বছরেব পর বছর ধরে নিজের অধীনে 
পেরে শিক্ষা দেওয়া বা তাদের 'শল্প- 
ছিল্‌ না। আম কিন্তু এই সুযোগ পেয়ে- 
ছিলাম ক্রিলকে নয়ে। তার জাঁবনে সে 
সবসূদ্য এগারটি ভূসকায় অভিনয় করে” 
{ছল--তার ভেতর আটটি আমার প্রভাক- 
হনে) তাকে য়ে কাজ করবার সমগ্র 
আয় লক্ষ্য করাছলাম ধশরে ধারে ভাগ 
প্রীতভা বিকশিত হয়ে উঠছিল। প্রাতাঁটি 
নতুন রোলে আঁভনয় করার সময় অর যাদু 
এবং খ্যাতি বেড়ে বাচ্ছল) সে বু 





আত্মমগ্ন ধাতের মেয়ে-চারপাশের জগতের 
থেকে 'বাচ্ছত্ন-_থিয়েটারের দ্রগতের থেকে 
তো বটেই। এই বাইবেব জগৎ পেকে 
ধবাচ্ছিষ্ন হয়ে নিজের অন্তরের জগতে 
আবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে, তার অভিনষে 
স্পস্টভাবে একটা অসাধাবণত্বের আমেজ 
মেশানো থাকতো । এই জন্যই তাকে ঠিক- 
ভাবে প্রডিউস কবাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার 
গছল। এক্ষেত্ৰে প্রডউসাবকে দেখতে হত 
সাহায্য এবং উৎসাহেব দ্বাবা তাকে 'দিষে 
তাব ব্যান্তিত্বকে _সম্প্রসারত করতে হবে 
মঞ্চের ওপর-অথচ সেটা এমনভাবে করতে 
হবে যাতে তার বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরি- 
স্ফুটনে কোন কমতি না হয। আত্মমগ্ন 
ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ একটা আপাতিবিরোধশ 
ধ্যাপাব বালে মনে হতে পাবে, বিল্তু জলের 
পক্ষে এই অসম্ভবকে বাস্তবে পরিণত করা 
সম্ভব হযোছল। তাব প্রথম আূভনয় 
প্রদর্শন) দেখে একজন সমালোচক মল্তবা 
কবোছলেন যে, এই অভিনেব্রীটিব ভেতর 
তান দেখেছেন_“the trne magnet- 
ism from which preat acting 
sometimes springs.” তার সম্পর্কে 
সবাই খুব উচ্চ ধাবণা পোষণ করতো-- 
কিন্তু ইংলিশ 'থিষেটাবে তাব যোগ্য স্থানে 
ওঠবাব আগেই মৃত্য এসে তাকে রৎগ- 
মণ্য থেকে ছিনিয নিযে গেল। তার বয়স 
কুড়িব কোঠা ছাড়িয়ে ওঠবার আগেই 
১১৪৪ সালে তাব মৃত্যু হয়। 

ন্যাশনাল 'সক্সেব পব মঞ্চস্থ হল সারা 
গাবঞ্ডড মিলানেব নো লগাব মোর্ন”। 
এব 'বাভশ্ন প্রধান ভাঁগকায ছিলেন 
জেন ফ্র্যাঙ্ষন ডেভিস, মাবতাভানে 
এবং ওযাজ্টাব হাড। এই সময আম 
শভক্টোবষধা রেজিনা-র আমোরকান 
প্রডাকসনের জনা নিউ উযর্কে ছিলাম! 
তাই গেইটের নতুন নাটকাটব প্রডাকসনের 
দায়িত্ব পড়েছিল মাগ্গাবেট ওষেবস্টাবের 
ওপর- ইনি তখন প্রা অপরিচিত ছিলেন 
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লাপ্তাহিক বসুমতী 


প্রাডউসার হিসাবে, পরে আমেরিকায় 
শগযে সার্থক 'ডিরেন্টার হিসাবে খুব নাম 
কবেছিলেন। ক্রিশমাসের সময় আর একি 
বেড মণ্ঘপ্য করা হোল। গেইটে ট্রাডশন 
দাঁভিয়ে গিয়েছিল যে, বাৎসরিক রেভ্যুতে 
একজন করে নতুন অথচ তারকাশ্রেণশ 
প্লেযারেব সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় কাঁরয়ে 
দেওয়া-এ বছরের এই আবিষ্কার ছিল 


অপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করলেন। এর 
পরের নাটকাঁটই এই সিজনের সব থেকে 
সার্থক প্রদর্শনী হয়েছিল। খ্যারিস্টো- 
ফোনশেব 'লাইাসসম্রাটা’ থেকে গাভাপ্ট 
করে নাটক রচনা করলেন রেজিনেজ্ড বেক্‌- 
উইথ ও এণ্ড; ক্রুইকশ্যাঙ্ক-নামভূমিকায় 
চমৎকার আঁভনয়প্রাতভা দেখালেন জোন 
সুইনস্টেড। যুদ্ধীববোধী যত নাটক 
রচিত হয়েছে এটিই তার ভেতর প্রথম। 
এর আগেও লশ্ডনে কষেকবার লাই[সস- 


রাছলেন--"এস্রা নাটকাঁটিকে কেটে-কুটে 
শোধন করবার চেস্টা করেন নি। যাঁবা পাঁব- 
শোধিত অবস্থায় গ্যাবস্টোফেনিশ দেখতে 
পছন্দ করেন, তাঁরা যেন এখানে নাটকটি 
দেখতে না আসেন। বাকা, আমাদের মত 
লোকেরা--অর্থাৎ যাবা ্রারিস্টোফেনিশের 
উইট- পছন্দ কার--আমবা মনের আনন্দে 
এই জ্ঞান নিযেই নাটকাঁট উপভোগ করতে 
গাববো যে, অনুবাদকেবা স্পষ্টই বুঝতে 
পেবেছিলেন যে নাটকটি ৪১২ বি, সি 
থেকে বর্তমান সময অবাধ সহজ, 
স্বাভাবিক গতিতেই এঁগযে এসেছে এবং 
এই জন্য এর নশীতিগর্ভ বন্তবাগুলোকে 
অনর্থক জোব দিয়ে বলা বা চোখে আঙুল 
দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। অনুবাদকেরা 
খানিকটা স্বাধীনভাবেই অনুবাদ করেছেন 
ধিম্তু নাটকের স্পাবিটটা সার্থকভাবে 
বজায় রেখেছেন এই অনুবাদে। 178 
result is a pointed and dash- 
Ing comedy, and not what 
might so easily have been 
thrust upon us—a shabby 11656 
revue, masquerading under ৪. 
great name.” 


এই সিজ্রনের আগেব দিকে যখন আম 
পঁভক্টৌরিয়া 


ওখানে এথেল বাারিমোর '*থাঘটারে 
মার্গারেট বাঁলংস “পারনেল’ নাটকে আভনয় 
কবছিলেন। আগে কথা ছিল নাটকাঁট 
প্রথমে ইংলন্ডে মণ্যস্থ হবে--কিন্তু সেল্সব 
নাটকটিকে ধনাষদ্ধ কবে দেন এই কারণে 
যে, এতে আঁত সামাঁয়ক ঘটনাবলশ "এবং 
লোকজনের 'ীবষয় দিয়ে আলোচনা আছে ধন 
প্রচর্শন' শেষ হবার পর একাঁদন মাগাবে্ট 
বালংসের সঙ্গে দেখা করলাম! একটু 
ইতস্তত করাছলাম- ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে 
বাল গেইটে এসে কেটশী ও*সশব ভূমিকায় 
অভিনয় কবতে। কিন্তু সে আমাকে অবাক 
কবে দিয়ে আগেই 'জিন্দ্রেস করলো নাটকটি 
আমার ভাল লেগেছে {ক না এবং তাকে 
প্রধান ভূমিকায় দিয়ে আমি এটি গেইটে 
মঞ্চস্থ করতে রাজী আছ কি না। {নউ 
ইয়কর শোটি শেষ হবার পর- এখানে 
বাঁলংস হাজাব ডলাব করে সাপ্তাহক 
বেতন পেত- মাঙ্গবেট ইংলশ্ডে চলে এল 
গেইটে এই নাটকে আঁভনয করতে-- 
for a salary which did not even 
reach double figures. গেইটে এ 
নাটকে ওয়াইস্ডহাযাম গোল্ড নিয়েছিলেন 
পা্নালের বোল--আর্থার ইশাং প্লাডস্টোন্‌ 
এবং জ্রেমস্‌ মেসন উইলি ও'সী_আরু 
আগেই বলা হযেছে মার্গারেট নযোছল 
কেটশ ও'সীর ভাঁমকা। নাটকটি মণ্তস্থ 
হবামাত্ই সাফলা* অর্জন করলো। সমা- 
লোচকেরা একযোগে উচ্ছাঁসত প্রশংসা 
করতে লাগলেন-এশ্রা অনেকেই নাটকাঁট 
নিষিদ্ধ কবার িবকৃদ্ধে ঘোব আপানত্ত 
জানালেন। দি টাইমস্‌ পান্রকাষ তন 
দিনের সম্পাদকীয় আলোচনায় এ নাটকেন 
ওপরের ব্যান্‌ তুলে দেবার দাবি জানানো 
হল। প্রেসের 'িরাট চাপের ফঙল্গে লর্ড' 
চেম্বাবলেন আমার সঙ্গে এবং এই নাটকে 


তখন নিয়ে মঞ্চস্থ করা হল নউ থিযেটাবে। 
এই ধুসজনের শেষ প্রডাকসন ছল 
আরনেস্ট টোলারের নো মোর পিস 
এটি স্যাটায়ার--সপ্পাত পাঁরচালনা করেন 
হার্বর্ট মিলার, আর সঙ্গীত রচনা” করে” 
ছিলেন ডাঁরউ, এইচ, অডেন। 
এসজন শেষ হলে দেখলাম সভ্যসংখ্যা 
আগের িজনের থেকে একটুও বাড়ে নি। 


অনেক উন্নত হওয়াতে মনটা বেশ খুঁশই 
দিল! কিন্তু সভ্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে 
আর্থিক নরাপত্তাব বিষয়ে তখনও নিশি 
হতে পারছিলাম না। একল্তু এর পরেই 
গেইটে হঠাৎ ভাগ্য পরিবর্তনের উপক্রম 
দেখা 'দিল। ক্রমশ ] 





আধুনিক ব।/উল 


জম্প্রাত এক সঙ্গীত অনুষ্ঠানে বাউল 
গান শুনেছি। গায়ক বিখ্যাত। তাঁর 
ধাউল গান শোনবার আগ্রহী শ্রোতা 
ঘথেস্ট। বিশেষ করে মেয়েমহালে। এই 
অনুষ্ঠানে গায়ক একের পর এক তিনি 
গান গাইলেন। প্রথম দু-টি বসে বসে: 
তারপর শ্রোতারা যখন আর একটি গান 
গাইতে বললেন, তখন গাইলেন নেচে। 
এবার জমজযাট; পায়ের তালের সঙ্গে 
স্দিরটা যখনই দুলে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রোতাদের হাততালি। আর গানঃ প্রথম 
গ্রানাটিকে যথার্থ বাউল মনে হল। কিন্তু 
শ্রোতাদের হাততা'লির সঙ্গে সুর এত 
ওঠানামা করছিল যে এবং গলার-িছ 
ফাজ ও দমের শান্ত দেখাতে গিয়ে 
ধাউল আর বাউল থাকল না, হয়ে উঠলো 
'আধ্চানিক বাউল। এই আধুনিক বাউল 
ধলকাতার সাম্প্রাতক সৃষ্টি। এবং এই 
আধুনিক বাউলই এখন জনাপ্রয়। মেয়ে- 
মহল এবং একশ্রেণীর শ্রোতারা এই 
ধাউলের সমজদার। এই শ্রোতারা যেভাবে 
গবটলদের গানে গা দোলায় হাততালি দেয়, 
আধুনিক বাউলেও সেই আনন্দ অনুভব 
ফরে। কিছুদিন আগে ফুজনের দপ্ধরে 
একটা প্রবন্ধ এসোঁছল। প্রবন্ধাটির নাম 
শরটানক গানের পূর্বসূরী বাংলার 
হ্উলং। লেখক আমোঁরকা থেকে” প্রেরণা 
দিয়ে সদ্যু ফিরে এসে প্রমাণ করতে বসে- 
ছেন যে, বাংলার বাউল আর বটানকদের 
গান সমগোত্রের। লেখক মাকিনদের 
আপ্যায়নে মৃদ্ধ হয়ে উচ্ছ্বাসে অধীর হয়ে 
প্রায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। এমন 


Yo 
pn 


ক নিজের জাতকুলও ভুলতে বসেছেন! 
তাই বাউল গানের উৎপত্তি, বাউল গানের 
পাঁরবেশ, তার আধ্যাত্বক আবেদন ও 
দাশশীনক চিন্তার কথা ভুলে গেছেন। 
লালন ফাঁকর ও বিখ্যাত বাউলদের সাধনা 
ও জাীবনদর্শনের সঙ্গে 'বিটানকদের এক 
জায়গায় আনবার কথা লেখক ভাবতে 
পেরেছেন এটাই আশ্চর্য ! সেদিনের আসরে 
বাউল শুনতে শুনতে এই প্রবন্ধের কথাই 
আমার মনে পড়াছল। এদের মুখের 
বাউলের সঙ্গে গ্রাম-বাংলায় তত্বসঙ্গীত 
বাউলের সম্পর্ক ক্ষীণ হতে চলেছে। 





২৬১৫ 


সম টন উপ গা 


পড়েছে এই বাউল -আধুনক রূপ ধরে। 
আজও বারভূম অঞ্চলে, অথবা পর্ববাঙ্গের 
সুদূর কোন গ্রামে যারা আখড়ায় 
সন্ধ্যারীতর সময় অথবা ভরা দুপুরে 
পল্লশবাসীকে বাউল শাঁনয়ে কায়ক্রেশে 
জীবন ধারণ করে ীবশবাস ও ভাঁক্ততে 
বাউলের এীতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের 
সঙ্গে কি এই শহুরে বাউলদের কোন 
সম্পর্ক আছে। এরা*বাউল গাইছে মণ্টে, 
শঈতাতপ 'নয়ান্ত হলে; মাথায় বেধেছে 
গসজ্কের পাগড়ী, বাস করে আরামপ্রদ 
ফ্ল্যাটে। বাউল এদের সাধনা নয়_পেশা, 
পাগড়ী আলখাল্লা বসন নয়_রূপসজ্জা। 
সুতরাং এদেরই পক্ষে সম্ভব বাংলার 
বাউলকে মাঁক্কন 'িটনিকদের পূর্বসূরী 
বলা। এই আধুনিক রাউলের আজ কত 
কদর; রোডওতে শোনা যায়; রেকর্ড বার 
হয়; আধুনিক বাউল রাঁতমত স্বচ্ছন্দ 
আয়াসে জীবনধারণের উপায় হয়েছে । আর 
গ্রামে যারা জীবনের সাধনা, প্রাণের প্রাথ 
মনে করে বাউলকে আঁকড়ে ধরে আছেন 
তাঁরা ? চৈত্রের রোদে গ্রাম থেকে গ্রামে 
ঘুরছেন, 'দিনাভক্ষা তনূরক্ষা করছেন। 
আধ্ানক বাউলের প্রাবল্যে তাঁদের সাত্যকার 
বাউল বুঝ হারিয়ে যাবে।  _সুজন॥ 





বৃলগেরিয়ায় নাৎসী বন্দী-শিবির। 


ইহুদী তরুণ আর এক জার্মান সৈনিককে . 
কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে। শত .- 


শত গ্রীক ইহুদীকে বন্দী-শিাবরে আটক 
ৱাখা হয়েছে অসউইজের গ্যাস চেম্বারে 
হত্যা করার জন্য ।. এ সময় এক ইহুদী 
মাঁহলা সন্তান প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে 
পড়লে ইহুদী তরুণী ভারপ্রাপ্ত জার্মান 
সাজেন্ট ওয়াল্টারকে ডান্তার আনতে বললে 
ওয়াল্টার অস্বীকার করে। এই 
অমানৃষিকতায় ক্রুদ্ধ তরুণী তাকে যা তা 
বলে গালি দেয়। “এতে ওয়াল্টারের বিবেক 
জগে ওঠে। সে সহানুভূতিশীল হয়ে 
. গঠে। ইতিমধ্যে জার্মান আঁফসাররা 
ফুর্তির জন্যে সেই ইহুদী তরুণীকে ধরে 
আনলে ওয়াল্টার তার সম্মান রক্ষা করে। 


১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য 


বদলী, জন্ম, বিবাহ 
ও সুখ-সম্যদ্ধির বিবরণ : আর থাকিবে দ্ট- 
গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। 
একবার পরাণক্ষা করিলেই ব্াঁঝতে পাঁরবেন। 
PT. 705৬ DUTT SHASTRI! 
RAJ JYOTISHI (B. M, W) 
P.B. 86, JULLUNDUR CITY 


ইন্দ্র সেন পারিচালিত ‘প্রথম কদম ফুল” ছবিতে সৌমিত্র ও শুভেন্দ; 


এভাবে ক্রমে দুজনার মধ্যে অন্তরঞ্গতার 
সৃষ্ট হয়। তারা পরস্পরকে ভালবাসে। 
এক সময় ওয়াজ্টার জানতে পারে, বন্দী- 
€শাবরের ইহুদীদের অসউইচে নিয়ে যাওয়া 
হবে দু-এক দিনের মধ্যে। ওয়াল্টার তখন 
কয়েকজন বুলগোরয়ানকে অনুরোধ করে 
ইহুদী তরুণী রাথকে লুকিয়ে রাখতে 
সাহায্য করার জন্য। তারা রাজী হয়, 
কিন্তু বিনিময়ে চায় চিন জন্যে 
রাইফেল। ওয়াল্টার তাতে রাজী হয় না। 
ওদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে গিয়ে দেখে 


অন্ধকারই আসুক না কেন তার মধোও 
ভাল মানুষ থাকে। পাঁরচালক - ভলফ- 
চমৎকার কাব্যগাথার মেজাজে এই 
কাঁহনীকে উপাস্থত করেছেন। কলা- 


৯৬১৯৬ 


কোঁশলের দক থেকে বাঁহর্দৃশ্য আর স্টাঁডও 
দৃশ্যের সমন্বয় শবস্ময়কর: এতে চিন্র- 
সম্পাদনায় কীতিত্ব। শান্ত মেজাজে অথচ. 
ঘণা ও ক্লোধে ভরা এবং মানুষের প্রা্ত টা 
{বশ্বাসে পূর্ণ ছাঁবাঁট খুবই হদয়গ্রাহী। 


পব্রাজ আস্‌ তরি 


দিয়ে একটি ছাঁব করার সুযোগ 'দিয়েছে। 
এই ছাঁব ‘রোজ মোরস “বোঁক সম্প্রাত 
কলকাতায় শান্ত লাভ করেছে। od 

এক সুখী দম্পাতি। যে বাড়িতে তারাঁ 
এসেছে তার সম্পর্কে নানা কথা শোনা 
যায়। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল এক 
তরুণী আত্মহত্যা করেছে। রোজ মেরা 
অন্তঃসত্বা হবার পর তার মধ্যে মানাঁসক 





৮৯৯০৮ তাক েল ল্য সক ২ রক 
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Iচত্সাথা পাঁরচাঁলিত ‘শেষ থেকে সুর ছাঁবতে শঙ্কর ঘোষাল, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদ্যা রাও 


পাঁরবর্তন দেখা যায়। এ সময় ডাইনী 
জম্পার্কত একটা বই তাকে অপ্রকাতিস্থ 
ধরে তোলে। সে মনে করে তার চারাদকে. 
প্লয়ছে অশুভ শান্ত। এমন কি স্বামী 
এবং ডান্ডতারকে পর্যন্ত সন্দেহ করে। 
ঘাঁড়তে গয়ে সে যখন জাবনকে প্রায় 
গিপনন করে তুলেছে এমন সময় সকলে 
তাকে জোর করে ধরে রাখে এবং বাড়িতেই 
প্রসব হয়। 'কল্তু তাকে বলা হয় সে মৃত 
সন্তান প্রসব করেছে। অগ্রকৃতিস্থ অবস্থায় 
ছোরা হাতে সে প্রাতবেশীর বাঁড়তে গিয়ে 
আবিষ্কার করে তার জণাবত সন্তান। 
ঈ্ন্তান তার মনের মত সুন্দর না হলেও 
দোলনায় হাত দিয়ে দোলাতে দোলাতে 
তার মাতৃহ্‌দয় জেগে ওঠে, সে প্রকাতিস্থ 
হয়ে ওঠে। 

পোলানস্কি মনস্তাত্বিক কাহিনীচিন্র 
যে দক্ষতা ‘নাইট ইন 'দি ওয়াল্টার'-এ 
দৈখা গেছে। এখানেও সেই দক্ষতা প্রকাশ 
পেয়েছে। তবে এই ছবিতে কোন সমাজ- 
জীবনের ছায়া নেই, আছে ব্যান্তচিন্তার 
প্রভাব। ছবির সার্থকতায় রোজ মেরীর 
ভূমিকায় মিয়া ফারেং-এর অভিনয় বিশেষ 
দ্থান অধিকার করে আছে। এই অভিনয়- 
নৈপৃণ্য মনে রাখার মত। 


ছাঁব “কৃষ্ণলীলা” বলাকা ?পকচার্সের পাঁর- 
বেশনায় শহর ও শহরতলীর একাধিক 
চিত্রগৃহে আসন্ন মুক্তির পথে। এই ছবিতে 
বহু ‘ট্রিক’ দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। সংলাপ 
রচনা করেছেন_ মৃণাল ঘোষ। পাঁরচালনা 
করেছেন- শ্রীধর ভট্রাচার্য। গীত-রচনা 
করেছেন_সরল গুহ। সুর দিয়েছেন 
বীরেন ভট্টাচার্য ও অনিলকুমার দে। 
নেপথ্য সঙ্গীতে আছেন- প্রতিমা ধন্দ্যো- 
পাধ্যায়, ইলা বসু, শিপ্রা ' বস, মানবেল্দ্ 
মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখাজাঁ, অঞ্জাল 
ব্যানাজাঁ* ও সূদাম ব্যানাজ। 
হাজ্গেরীর চলচ্চিত্র উৎসব 

সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা আগামশ ৪ঠা 
থেকে ৯ই এপ্রিল এফাডেমী অফ ফাইন 
আর্টস প্রেক্ষাগৃহে এক হাঙ্গেরীর চলাচ্চন্র 
উৎসবের আয়োজন করেছেন। এই উৎসবে 
চারাট সমকালীন ছবি_-'আই উইল গো 
টু দি 'জানস্টার, “নউ গিলগেমস”, 
‘কারেন্ট’ ও “টেন গোল্ড মেডালস”, প্রদার্শত 
হবে) 


নজরুল আবৃতি প্রতিযোগিতা 


পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডোমি 
আয়োজিত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক) আবৃত্তি 
প্রতিযোগিতা মে মাসের ১৭ তারিখ 
অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার চারটি 
'বিভাগ রয়েছে; এই চার বিভাগ যথাক্রমে 
(১) সাধারণ (১৫ বছরের উধর্ব বয়স্ক 
মাঁহলা-পুরুষ) সাণ্চিতায় প্রকাশিত ‘আমার 
কৈফিয়ং এবং বিষের বাঁশী বইতে 
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প্রকাশত ‘ঝড়’ কাঁবতার প্রথম চারটি 
স্তবক_দকে ফিরে মারী-মরু রি” 
পর্যন্ত। (২) পুরুষ_(১৫ বছরের 
উধের্ব; সপ্িতায় প্রকাশিত “‘ফাঁরয়াদ’ এবং 
“অন্ধ স্বদেশ দেবতা। €৩) মাহলা 
বিভাগ (১৫ বছরের উধর্ব); বিষের 
বাঁশীতে প্রকাঁশত 'বন্দী-বন্দনা” এবং 
সপ্টিতার 'নারী'। (৪) কিশোর-কিশোরী 
{বভাগ্গ (১০ থেকে ১৫ বছরের 'নম্ন- 
বয়স্ক); সপ্িতায় প্রকাশিত 'কালি-মজুর' 
এবং আশ্নবীণার 'রক্তাম্বরধাঁরণী মা'। 
সকল বিভাগেই দুটি কাঁবতা আবাস্ত 
করতে হবে। 

প্রীত বিভাগের জন্য নাম তালিকা- 
ভুন্তির ফী ২ টাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় 
স্থান অ'বকারীদের পুরস্কার ও আভিজ্ঞান- 
পত্র দেওয়া হবে। নাম তালিকাভুক্তির 
ঠিকানা £ 
রুল একাডেমি, ৯, এণ্টনীবাগান 
লেন, কলকাতা-১। অথবা ৬০, বাঁলিগঞ্জ 
গার্ডেন্স, কলকাতা-১৯। 


- ফটো বিউটি স্টডিও-_ 
সন্দ ছবি তোজাতে হশল 
ফটো৷ বিউাটতে আস্মন 
৪৩, -নতাজা সুভাষ রোড 
কালী বাবুর বাজার ( হওড়া ) 


ফোন £ ৬৭-৪৫২৬ 
( ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্কের নীচে) 











খাঁ 





[গাভয়েত চন্নচ্চত্র উৎসব 


সম্প্রাত কলকাতায় এক সোভিয়েত 
চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই 
উৎসবের উদ্যোস্তা ভারত সরকারের তথ্য গু 
বেতার দপ্তর । উৎসবের ছাঁবগৃলি দেখার 
জন্য বাঁভন্ন সংবাদপত্রের পর্যালোচককে 
আমন্ত্রণ না করায় পর্যালোচনা প্রকাশ করা 
সম্ভব হল না। যাঁদও ঢালাওভাবে 
আমন্তণপত্র বিলি করা হয়েছে, তবু ফিল্ম 
ডিভিশনের স্রাণ্ট ম্যানেজ'র বা পপি, আই 
ববি, সংবাদপত্রের পর্যালোচকদের বেলায় 
গির্প হলেন কেন তা বোঝা গেল না। 
তাঁরা কি ওদেশে সোভিয়েত ছবি সম্পর্কে 
আলোচনার [বিরোধী ? 


গহটহার" যাত্রার স্মাক 
সর 


মণ্টে অনেক নাটকের বহু রানি 
আঁভনয়ের স্মারক উৎসব পালন করা হয়। 
করা হয় নাটকের সঙ্গে আরও একাত্ম 
হওয়ার জন্য। কিন্তু যাত্রায় ধহু শত 
আঁভনয়-রজনশী আঁতক্লাল্ত পালার ক্ষেত্রে সে 
প্রয়াস এর আগে দেখা যায় নি। এই 
সর্ব প্রথম তরুণ অপেরা তাঁদের ইতিহাস 
সূস্টিকারী নাটকের হিটলারের ১৫০তম 
বাঁত্র আভনয়ের স্মারক উৎসব পালন 
করবেন ৪ঠা এপ্রল সাড়ে পাঁচটায় মহাজাতি 
সদনে। অনূষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন_ 
রবীন্দ্র ভারতীর 'শীবশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য 
ভঃ রমা চৌধুরী । প্রধান আঁতাঁথ ও বিশেষ 
আঁতাঁথ {হিসেবে উপাস্থত থাকবেন যথা- 
ক্রমে দ্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য ও ডঃ 
কানাই ভট্টাচার্য । পুরস্কার বিতরণ করবেন 
নাট্যকার মন্মথ রায়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 
করবেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ীববেকানন্দ 
মৃখাজাঁ। অন্ষ্ঠান পরিচালনায় থাকবেন 
শব ভট্টাচার্য । স্মারক উৎসবের পর 
আসরস্থ হবে তাঁদের নাটক 1হটলার। 





রাসেল কস 


রবীন্দ্র সনে ফ্র়্ক-জার্মান মূকািনেতা দের সঙ্গে মৃকাভনেতা যোগেশ দত্ত 


নষ্টতাঁ্থ' মের নিয়মিত অভিনয় 


‘অন্ধকারের রং সাদা’ নাটকাঁট আগামী 
৬ই এপ্রিল থেকে. বরানগর বেনহগলন) 


১০টায় ‘নটতার্থম’ গোষ্ঠী গনয়মিতভাবে তভাবে 


আঁভনয় করবেন। 

নাট্য রচনায় শ্রীআশুতোষ মণ্ডল ও 
সাধনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়। আভিনয়াংশে 
আছেনঃ অশোক ভাদুড়ী, রবীন মুখো- 
পাধ্যায়, প্রদীপ সেনগুপ্ত, পরমেশ সেনগ-প্ত 
চট্টোপাধ্যায়, মাহির বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না 
রায় ও নাট্যকারদ্বয়। 
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নাট্য প্রাতষোশিতার দিন পাঁরবর্ত'ন 


হাওড়া মৈত্রী সঞ্ঘ পাঁরচা'লত 'দ্বিতীর 
ঘার্ষক একাঙ্ক নাটক প্রাতযোগতা 
আঁনবার্ধ কারণবশত ১৬ই মার্চ ও ১এই; 
মার্চের পাঁরবর্তে আগামী ১২ই থেকে 
১৫ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। 


গে রূপ” 
রা 
প্রগাতিশশল নাট্যসংস্থা “শৃভরূপ'-এর 
প্রকৃত জীবনধর্মী ও যুগোপযোগী তিনটি 


একা ৎ্ককা বেছে নিয়েছেন অভিনয়ের জন্য ॥ 





সোভিয়েত ছাঁব “ওয়ান্স এগেইন এবাউট লাভ’ ছবির একটি দশ্য 


নাটক তিনটি হল- নারায়ণ গঙ্গো- 
অ পাধ্যায়ের যাত’, বনফুল-এর 
পীশক্কাবাব এবং দ-লেন্দ্র ভোৌমিকের 
*গৃপ্ঠাবদ্যা'। আগামী ১৮ই এপ্রিল রবান্দর 
সরোবর মণ্ে জ্যোতপ্রকাশের নির্দেশনায় 
অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করছেন--সর্বশ্রী 
পাঁযুষকান্তি দাশগুপ্ত, বিমল রায়, সুজিত 
ফর, বিমল ব্যানাজ্, পাল্লালাল আঁধকারা, 
অরুণ মূখাজাঁ, দিলীপ দত্ত, গোপেশ 
ভৌমিক, দিলীপ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা গুহ ও 
ঈন্ধ্যা মজমদার। 
অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যে সাতটা 
পাঁচ-এ)। 


*আবো আঃ গাঁওতার সাংস্কাতক উৎসর 


২৩শে মার্চ শ্রীশিক্ষায়তন ভবনে আঁদ- 
ভুধাসা সাংস্কৃতিক সংস্থা ‘আবো আঃ 
গাঁওতা’ আয়োজিত সাঁওতাল 'বিচিন্রা- 
নৃষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে ডঃ সুনীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং উপজাতি 
কল্যাণমল্লী মাননীয় প্রীদেওপ্রকাশ রাই 
উপস্থিত 'ছিলেন। 


'আক্বা আঃ গাঁওতা'র %.ংস্কৃতিক 
উৎসবে সাঁওতাল নাচ-গানের আসর কিন্তু 
যথেষ্ট উপভোগ্য এবং কৌতূহলী দর্শকের 
তীপ্তসাধনের উপযোগশী করে জমিয়ে তোলা 
সম্ভব হয় নি। কলকাতার স্টেজে উপজাতীয় 
ভাইবোনদের কলাকুশলতার সঙ্গে কোথায় 
যেন শহুরে গন্ধ মিশে থেকেছে। তাই এ 
অনুষ্ঠান শহরতলীর মতোই ‘না ইহা না 


পূর্বেও আঁদবাসী ন্ত্যান্ষ্ঠান প্রত্যক্ষ 
করার সুযোগ ঘটেছে, বকন্তু সেখানে 


|| 

সাঁওতাল গান অবশ্য সাঁওতাল 
সঙ্গতের সাহায্যে কিছুক্ষণের জন্য 
আমাদের আড়ষ্ট শহুরে জাবন থেকে 
মত্ত দিতে পেরোঁছল। 

'আবো আঃ গাঁওতা'র এট তৃতায় 
বার্ষক উৎসব। এই সংস্থা আদিবাসী 


২৬১৯ 








সমাজের উন্নাতির জন্য সংকল্পবন্ধ। আশ! 
ফাঁর এই সংস্থা আদিবাসী সমাজের 
সংস্কৃতির ধারাকে সগর্বে বজায় রাখারই 
প্রয়াস পাবেন। 
সঙ্গীতানুষ্ঠান 

বল্পভপ্‌র (রাণীগঞ্জ) অভিযান সঙ্ঘের 
পাঁরবেশনায় গত ১৩ই মার্চ বব পি মিল 
গ্রাউণ্ডে এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে 
গেল। অংশ গ্রহণে হেমন্ত মখাজ 
ক্বীপেন মুখাজাঁ, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দিলীপ চক্রবতাঁ শৈলেন লাহা, গৌর বোস, 
যুবাই বিশ্বাস, ভি বালসারা, সবিতা 
চৌধুরী, মীরা বিশ্বাস ও প্রার্থনা মূখাজাঁ 
এবং আবৃত্তি করেছেন সুরকার সলিল 
চৌধূরী । 


শ্কিস্ভিতে ট্রানণ্জি স্টার ! 

{বশ্বাবখ্যাত নন্যাশা- 
নাল ডলঢু্' ৩ ব্যাণ্ড 
অল ওয়াজ দ্রান- 
[স্টার মাসিক ১০. 
টাকা কিস্তিতে এখন 
ভারতেও পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে 
এবং শহরে পাঠানো যায়। আবেদন করুন £ 
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ষথেন্ট পাঁরশ্রম। তাই শেষ - পর্যন্ত 
ফাঁদ ভাঙা দল নিয়েও বাংলা এ বছর 
সন্তোষ ট্াঁফি লাভ -করতে পারে, তাহলে 
তার চেয়ে আনন্দের 'িষয় আমাদের 
ধা আর কছুই হবে না॥ 


এপ্রল মাসের ১৭ থেকে ২৭শে 
পর্যন্ত মিউনিখে বসবে বিশ্ব টেবিল 
টেনিস প্রাতযোগতার আসর। ভারতের 
চারজন প্রতিযোগী এই প্রাতযোগতায় 


॥ আর কৃষ্ণন ॥ 
ডোঁভস কাপের খেলায় কৃষ্মনের খেলা 
দেখতে ম’ঠ ভেঙে লোক এসোঁছল। 


২৬২২ 


পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে ভারতকে 
খেলতে হবে জাপানের বিরুদ্ধে। এীপ্রজ 
মাসের মাঝামাঁঝ পুনায় বসবে ভারত- 
জাপান টোনস প্রাতষোগতার আসর ॥ 
ডোঁভস কাপ টেনিস- প্রতিযোগিতার 
পূর্বাঞুলের সেমিফাইন্যাল খেলায় ভারত 
৪-১ খেলায় হাঁরয়ে দিয়েছে ?সংহলকে ’ 


্ * ঠা? 


** কুঁড় বছরের ইন্দ্রজং মুখাজৰ আস 
একুশ বছরের অলোক ব্যানাজাঁ ৩১শে 
মার্চ যাত্রা করেছেন বিশ্ব পারক্রমার পথে। 
দুচাকার সাইকেলে চেপে তাঁরা দেবেন 
এক লক্ষ দশ হাজার মাইল পাঁড়। 
কলকাতা থেকে জ টি রোড ধরে তাঁরা 
যাবেন দিল্লীতে । সেখান থেকে বোম্বাই । 
হাঁজর হবেন রাশিয়ায়। তারপর তাঁরা 
৯১০: 
[| 


< ১ ফু 


বোম্বাই-এর গোল্ড কাপ হাঁক খেলা 
আরম্ভ হয়েছে এঁপ্রল মাসের প্রথম নে! 
২৬টি দল যোগদান করছে এই প্রাত- 
যোঁগতায়। এদের. মধ্যে আছে কলকাতার 
মোহনবাগান ক্লাবও ॥ 





ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 
গজ থেকে বাদ পড়ার পরই নার্স বোধ- 
হয়-নিয়োছলেন অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত । 
আথচ এই মুহুর্তে নার্সের অবসর 
গ্রহণের সিদ্ধান্ত : বড়ই অপ্রত্যাশিত। 
হবার বিষয় হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল 
থেকে সেমর নার্সের বাদ পড়া। 

বাদ অবশ্য নার্স প্রায়ই - পড়তেন। 


9186) 


জীবনের ইতিহাসই তার সব চেয়ে বড় 
প্রমাগ। অবশ্য তার কারণও আছে। 
নার্স এমন একটা সময়ে লইম লাইটে 
“এসেছেন যখন ওয়েস্ট ইশ্ডিজ দল রঙে 
ভরা। তাই একটানা খেলার সুযোগ 
মার্স খুব একটা বোঁশ পান নি। ফাঁকে 
ফাঁকে পেয়েছেন সুযোগ । 

আর সেই সযোগগুলোই নার্সকে 
এনে হাজির করেছে তাঁর খেলোয়াড়- 
জীবনের শীর্ষে । তবু দশ বছরের 
খেলোয়াড়-জাবনে নার্স পান নি ২১টির 
ববৌশ টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করার 
সুযোগ । 
৯. ১৯৩৪ সালে বার্বাডোজের এক 
ছুতোরের ঘরে জন্ম সেমুর নার্সের। 
'জকুলে পড়ার সময় থেকেই ফুটবল ও 
ধৃরুকেট খেলায় নার্স রেশ নাম করে 
ফেলোছিলেন॥ 





* সুযোগ নার্স খুব কমই পের়েছেন। 


ভাৱউড ট 
(আনন্দ পাবাঁলশার্দ, ৫, চিন্তামণি দাস লেল, কলকাতা-৯। দাম--ছ’ টাকা) 


- অন নেই কার মুখে যেন একবার শ্নে ছিলাম, বাংলায় রিলে আর শঙ্করীপ্রঙ্গাদের 
লেখা 'ঁক্তকেটকে' নিয়ে: গর হাজির করেছে বাঙালীর হে'সেলের মধো। কথাটা 
য়ে কতো সাত্য তার প্রমাণ. বোধহয় আজ আর নতুনভাবে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। 
তবে এ কথাও আজ বোধহয়কেউই আর অস্বীকার করবেন না যে, বাংলাভাষায় 
ক্ীড়া-সাহিতাকে শক্করীপ্রসাদ বসু বড় ভাড়াতাঁড়ই শৈশবাবস্থা থেকে এনে ফেলেছেন 
যৌবনের সম্দিক্ষণে। | 

লাল বল লারউড_শশ্করাপ্রসাদ বস্মর নতুন বই। শুধু নতুন বই বললেই 
বোধহয়. সবটা বলা হবে না, বলতে হবে-_বাংলা ক্রাঁড়া-সাহিত্যে: একাঁট অমূল্য 
সংযোজন এই বইটি । খেলার বইও যে গল্প-্উপনযনসের. মতো আকর্ষণীয়. হয়ে উঠতে 
পারে তার প্রমাণ শঙ্করাপ্রসাদের বইগুলি। খ্যাতনাম। ক্রীড়া-সাংবাদিক আরবি ঠিকই 
গলিখেছেন, “এ যুগের ক্রিকেট খেলার দেখার চেয়ে তাঁর রচনা পাঠে আনন্দ চিলবে 

লাল বল লারউড বইটি পড়তে পড়তে আরাঁবর এঁ কথাগন্তলাই মনে পড়েছে 
বার বার। লারউডকে 1চনতাম নামে আর রেকর্ডের পাতায়। : কিন্তু শঙ্করাপ্রসাদ 
আমাদের 'চানিয়ে দিয়েছেন মানুষ লারউডকে। লারউডের সুখ-দুঃখ, ত্যাগ; 
উডের 'ব্যাদ মযার্ত। বাঁড-লাইন বোলার যা কছ7 করোছলেন তা তাঁর দলের 
জন্যেই, নিজের দেশের জন্যে। লারউডের প্রাতাঁট পদক্ষেপ পাঁরচালিত হয়ো ছলো 
অধিনায়কের. পাঁরচালনায়॥ তব তাঁর ভাগ্যে জুটলো অবহেলা, জন্টলো দদশাম। 
[বিরূপ সমালোচনায় বিধব্ত হয়ে গেলেন লারউড। 

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, ‘যার জন্যে চার কার; সেই বলে। চোর!" লারউডের 
ভাগ্যে জুটেছিলো এই স্ম্নামই...! আশ্চর্য, তব লারউড চিরকাল' ক্রিকেটকে ভালো- 
বেসেছেন, যে ক্রিকেট লারউডের জাবন 'নয়ে, 'ছিনামিনি খেলেছে_সেই ক্রিকেট. 
প্রেসে১ই লারউড ছিতলন িভোর। লারউডের হাতে লাল বলের যে রূপ 
শছলো, সেই রুপই একাঁদন আঘাতের প্রচণ্ডতায় ক্ষত-বিক্ষত করে দিলো লারউডকে॥ 
তব, লারউড হারেন 'ি--লালা বল লারউডই তার গ্রমাণ। শঞ্করীপ্রসাদ বসকে 
ধন/বাদ__লাল ৰল লারউড বইটির মাধ্যমে তান শুধু বাংলা ক্লাড়া-সাহত্যকেই 


সমৃদ্ধ করেন নি, আমাদের জানিয়েছেন অজানা অনেক তথ্য--রসে, রোমাণ্টে যা | 


সাঁত্যই রমণীয়। শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


তবে এবারের অস্ট্রোলয়া _আর 
- িনউজিল্যান্ড ভ্রমণে না দিয়েছেন 
অভাবনীয় নিপ্ণতার পাঁরচয়। নার্সের 
জীবনের শেষ ছ"উ টেস্ট হীনংসের 
খাঁতয়ান হলো--১৩%; ৯৫ ও ১৬৮) 
২১ ও ১৬; ই&৮॥ 
নার্স আর টেস্ট খেলবেন না। 
২১টি টেস্ট খেলায় যোগ দিয়ে ছণটি 
সেঞ্চুরী সহ করেছেন মোট ২৫২৩ রান। 
ইনিংস প্রাত গড় দাঁড়য়েছে ৪৭:৬০ 
রান। 


১৯৫৯ সালে িংসটনের তৃতীয় টেস্টে 
এম-সি-সির বিরদ্ধে। প্রথম টেস্টে 
করোছিলেন ৭০ এবং ১১ রান। 
মারকুটে খেলোয়াড় হিসেবে নাম 
থাকলেও পুরো সিরিজ খেলার মতো 
কন্তু যখনই পেয়েছেন তখনই সে 
স্মযোগ প্যরোপ্ীর কাজে লাগয়েছেন 


নার্স। 
ই৬২৩ 





৯৯৬৬ কেইলন) 
..৯৯৬৬-রেলওয়ে হোয়দ্রাবাদ) 
৯৯৬৭-_মহাঁশযর (কটক) 


জাতেশরঞ্জন দত্ত লেংকা, 





নগাঁও, 










































সালে  পরািক্জানের বিরদ্ধে ১ট ও 
১৯৫২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের 


বিরদ্ধে ২টি। 
১৯৫২ সালে পাকিস্তানের 


াবিভণবেই দীপক সোধন ১৯০ 
কান করেছিলেন । 


গ্নবসন্দ্রন্্র বণিক 
চৌমূহনী, আগরতলা) 
প্রন্ন £ প্রথম শ্রেণীর এমন কোন খেলোয়াড় 
আছেন ক যানি প্রথম শ্রেণীর 
খেলাতে কোন ৪ কিম্বা ৬-এর মার 
না মেরে সেপ্ুরী করেছেন? 
উত্তর £ আমি জান না। তবে ঘতোদ্‌র 
মনে হয় নেই। ৃ 

সাপ্তাহক বসমতীর খেলাধূলা 
{বভাগ আপনার ভালো লাগে জেনে 
উৎসাহিত হয়োছি আমরা। 


_ শঃকদেব মুখোপাধ্যায় 
বৈদ্যপ্‌র, বর্ধমান) 


(কৃফনগর, কের” 


(ঁমরহাট, 


দিনের খেলোয়াড়দের ছাঁব সংগ্রহ 
করা এখন বেশ শক্ত । তব; চেষ্টা 
র। বান্তগতভাবে উত্তর িয়েছি। 


গোটানগর, মািগাঁও, আসাম) 
প্রন; পাঁথবীর সর্ব প্রাচীন খেলা কি? 


উত্তর £ এখনকার গ্যাথলেউিককেই বল৷ 
চলে। বোধহয় দৌড় প্রাতিযোশগিতাই 
ঈর্ব প্রাচীন। 


.. শণেন্দি অধ্েন্দ; ও অর্চনা (পোস্ট) 
পয নং 5. কমার, তিলাইয়া) 
প্র“ £ একই ওভারে কোন বোলার ইচ্ছে 


জপ পাশ 


উতর £ আপনার চিঠি পেয়োছি। পটরোন 


রতল্কুমার রায়চৌধুরী (সেন্ট্রাল 





বা 


মতো একবার বাঁ হাতে, একবার ডান _ 


হাতে বল করতে পারে কিঃ 


উত্তর £ ক্রিকেট আইনে এ বিষয়ে 
বিশেষ কিছ লেখা দেই । তৰে 


খেলোয়াড়স্‌লড মনোভাবের দিক 
দিয়ে কেউ বেধহয় অমনভাবে 


বোলিং 
সাধারণত 


ছ'বলেই 
ওভার হয়। 


করেন না। 
একট 


তবে যে কোন দ?দেশ যাঁদ নিজেদের 
মধ্যে ঠিক করে নেয় যে, তারা আট : 


বলের ওভারে খেলবে তাহলে দেই 
মরশমে সেই দয'টি দেশ সাধারণত 
আট বজের ওভ'রে খেলে। 


আরন্দম দাশগৃপ্ত (সউড়ী) 
উত্তর £ আপাঁন লেখা পাঠাতে পারেন? 
গোপণীকৃষ্ণ দত্ত (বর্ধমান) 


প্রঃ বাংলার রকেট খেলোয়াড় শ্যামসংন্দর. 


শসত্ৰের ঠিকানা জানতে চাই। 
উঃ শ্রীশ্যামসন্দর মিত, ৪৫/এ, বলরাম 
বোস লেন, কলকাতা-২০ 


জয়ন্ত ৰ্যানাজী‘ শোন্তিপুর) 
প্রশ্ন £ ভারতে ১ম শ্রেণীর ক্রিকেট 
খেলায় গব লিদ্বলকার ও ভি 
ভাণ্ডাকারের রান ক হয় উইকেটে 
রেকর্ড সংখ্যক রান? ' কাদের 
বিরুদ্ধে কত সালে এবং কোথায় 
- তাঁরা করেছিলেন 
উত্তর £ ৪৫৫ রান (ালম্বলকার ৪8৪৩ 
(অঃ পঃ) ও ভাণ্ডাবার ২০৫) মহা" 
রাষ্ট্রের পক্ষে ওয়েস্টার্ন ইশ্ডিয়া 


প্টেটের বিরদ্ধে ১৯৪৮-৪৯ সালে 
প্যনায়। 


দ্বিতঈয় উইকেটে এইটাই সর্বোচ্চ 

রান। 

ডোর রা 
প্রশ্ন £ টেস্ট খেলায় ভারতীয়দের মধ্যে 


ক'জন প্রথম আঁবর্ভাবে সেঞ্চুরী 


করেছেন 2 





সম্পাদিকা- জয়ন্ত সেন 


বসুমতণ (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনাবহারা গাঞ্গুলস স্টরটস্থ কাঁলকাতা-১২ 
বা TN 


£ | ৬ ২৪ 





১৯৩২- ৩৩ ৩ সালের দসিডনা টক্টে। 


লালা অমরনাথ ৯১৮ ভারতের 
পক্ষে ইংলন্ডের বিরূদ্ধে ১৯৩৩-৩ 
সালের বন্বে টেষ্টে। | 





দীপক সোধন ১৯০ পাকিস্তানের... 
বিরদ্বে ১৯৫২-৫৩ : সলের 
কলকাতায় । ns 

এ জি কৃপালসিং ১০০ 
জেঃ পঃ) নিউজিল্যাপ্ডেব্ বির/দ্ধে 0 
১৯৫৫-৫৬ গালের হায়দ্াবাদ 
টেস্টে । 


আব্বাস আলী বেগ ১১২, 
ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৯ 
ম্যাল্‌চস্ট রে। 


হনুমন্ত সিং ১০৫ ইংলণ্ড্রে ৃ 
বিরদ্ধে ১৯৬৩-৬৪ গানে দিল্লী 
টেদ্টে। ধু 


পরিতোষ 
জলপাইগাঁড়) 


নাগ 





ব্যস্তগত দৈপদপ্যের ওপর ফুটবলের 
চেয়ে ক্রিকেট অনেক বোশ নভর" 
শীল। তাই আতিরিস্ত খেলোয়াডনা 
ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং বা বোলিং 
করতে পারেন না? শঁদ আতারস্ত 
খেলোয়াড়রা ব্যাটিং বা বোলং 
ক দাঁড়াতো ভেবে দেখর বিষয়? : 
ব্যাটিং-এর সময় যারা ভালে। ব্যাট 
পড়তো আর তাদের জায়গায় ভালো 
ন্যাটসম্যালরা এসে দেদার রান করে 
ঘেতেন। বোিং-এর সময়ও ঘাঁদ : 
এ একই অবস্থা ঘটে তাহলে 
































শ্রীমন্ভগবল্গঁতা ৪. 
(মল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত). 

| প্রামাণ্য অনবাদ-_পহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময় | 
রি সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা । মূলা : ২-০০ টাকা । 






তা প্রচ্থাবলশী ৪: 
(পবিংশতি গীতার সমাহার) 








মুক্তি, ঘড় জঃ হংস, সন্ধি, গীতাসার, পিতৃ, পথিবী 
কী, রাম, পরাশর, শাস্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, 
গর্ত, পাওব, উত্তর, রাস, শ্রীমদূগাতাসার--এই পঞ্চবিংশতি 
| গীতাৰ সমাবেশ, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য 
শ্রশ্থ। রেকৃসিন ও বোর্ডে বাধা । “ল্য: ৫-০৮ টাকা । 











উপানিষদ গ্রজ্থাবলশ $ 

১ম খণ্ড: এতরেয়, কৈবল্য, কঠকা।, নৃসিংহতাপনী । 
২য় খণ্ড ; শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, 
শিক্ষা, বধ্মবিদ, নারদ পরিবাজক, পৈজলা, তুরীয়া- 
ভীত, বাস্থুদেব, শাতিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)। 
৩য় খণ্ড: ঈশ, কেন, প্রশ্ন, বুক, মাণ্ডক্য, তৈত্তিরীয়, 
পাত্তপতবৃদ্ধ ধ্রাণাগিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শীরামপূর্ব- 
তাপনীয়, শ্রীরামোত্তরআপনীয়, পঞ্চবৃদ্ধ, কালাগ্রিতর, 
_ধাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তর- 
_তাপনীয়,  কৌধীতক্য, অমৃতবিলু, কালিকা, সর্বসার ও 

নাদ। কাপড় ও বোর্ডে ধা । য্লা: ধৃতি এস. 











সামবেদর তাপ্যুশাখার ছান্দোগ্যবাহ্মণের অন্তর্গত । 
সংস্কৃত ও বঙ্গানবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রচিতির অনুবাদ । 





মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ | শী্তগবদূগীতা 











সাঙ্ধা-নর্শন £ 

মহষি কপিলকৃত . উপেন্দ্নাথ মখোপাধ্যায় অনুদি 
সাংখাদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না 
মলা--২-০০ টাকা । 






















টাকা । 


মত্রের আক্ষরিক অর্থ, হীমৎ শবর স্বামীর ভাষ্যের ভাব 
নুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের € 
বাতিক ও তয্রবাতিক টীকা-বিষয়ক পাদটাকা-সমন্দিত 
পণ্ডিত ভূতনাথ অপ্ততীর্ঘের দীর্ঘকালের সাধনায় অনুদিত 
দুই খণ্ডে খাম্পর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মল্য প্রতি খণ্ড-- 
৮-০০ টাকা । 


গ্রীলরীগ্‌র,শোষ্রম: ৪ 
_ (বিবিধ তর ও প্রাণাদি হইতে গুরু-িদ্যের করত 













নিগঢ মর্ম, ত্রসাধনার ওহাতত্ত উদ 
বোর্ডে বাঁধা । মূল্য--১০-০০ টাকা। 






















































ও রুগার পথ্য নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয় 
সর্বাধিক . 





অন্ৰায়ঁ রাজ্যপালের শপথ গ্রহণ অন্্টান 
কংগ্রেস ভবনের বাইরে বিক্ষোভ ও হাতাহাতি 


ই 
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এ দম্পাদকার 2১ এ 4 রর হিঃ রে ২৬২৭ 
দিতেন সনির ন i pe ১৭ =. ন ২৬২৮ 
দভাবচল্ত্র ও সমকাল, _ 1 পর লি 

5 রোব খোরাবাতিক নথ লহ »- শন্করাপ্রসাদ বস. জি ঘা ২১২৯ 

রী (কবিতা! রা = অধীর সরকার 1. উর রি ২৬৩৯ 

শি বঙ্গদর্শন রি ৮ 2 রী রা = ২৬৩২ 

- গারুতদশ'ন a রে io a“ a ২৬৩৫ 

' আম্তর্জাঁভক বি >» i ES টি রি ২৬৩৯ 

আমার ইউরোপ. প্রমণ টি = ধ্ল্োক্যনাথ হুখোপাধ্যাকজ চলি চি ২৬৪১ 

দপ্তাহের বোকা এ ১. কৃত্তিবাস ওঝা রী চা ২৬৪৭ 

মন্তারা কি বলেন be) = ০ চর পন ২৬৫০ 

ঘডস্তক্রণ্ট সরকার সমাপেষড রা > ভ্রীসবদশী 7 ib ঠা 
রত 


4 
2৫ 
@ 
a 
G 


ঘঅ/সল 


গ্রভরড 
কেনার 
দন্ধিণ কোলকাতায় 
নায়কা প্রতিষ্ঠান - 


ফোন 2 ৪৬-৬২৫৮ 





১ম ভাগ £হতোন প্যাটার! নক্সা, £ £ | 
আলাদের ঘরের দুলাল ৮ £ জান্তি 
{বিলাস 


মল্য.ঃ চার টাকা | 
ওয় ভাগ ॥ র্মপালা ৪ ৪ নখ £ * | 





কি 
1 


দত বর্ষ ঃ ৪ কাজি বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক এ 


lah ২৭শে চৈৱ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ 


যারে৷ হাত কাঁকুড়ের তের হাত বা কিম্বা 
সূত্রের চেয়ে ব্যাখ্যা দার্ঘবখর্বাম্যধ প্রবাদ 
প্রচালত থাকলেও হাতে-নাতে তাদের প্রমাণ 
পাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপা্য এবং এ 
ধরণের প্রবাদ ,লোক-ধারপার যতোটা হাস্যকর 
ছিল তদপেক্ষা ছিল আবশ্বাস্য। সেই 
অবিশ্বাস্য ব্যাপার বাস্তবে অত্যন্ত কৌতুকের 
স্গে সত্যে পরিণত হয়েছে গত দুই দশকের 
ঘংগ্রেসী শাস্নে। এ শাসনে গরাবের সুদের 
বোঝা যেমন খণের চেয়ে বেশি হয়েছে, 
তেমান দর বৃদ্ধির সঙ্গে অঙ্ক কষে সামাল 
ধদতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক সময় এমন 
হারে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন, 
“৯/এাতে আসল মাইনের চেয়ে মহার্ঘভাতা অনেক 
ক্ষেতে অঙ্গের হিসেবে বেশি হয়েছে--যাঁদও 
গরীবের 'তাতে স্দবিধা_ কিছুই হয় নি। 
কারণ, জানসের দাম কেন্দ্রীয় সরকারের ঘুটি- 
পূর্ণ অর্থনীতির জন্য ক্রমশই ওপরের দিকে 
খশিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরুণের 
ম্টৃতির জন্য সর্বাপেক্ষা আঘাত খেয়েছে 


* দ্লাজ্য সরকারগ্যাল। ফলে, কেন্দ্র ও রাজ্যে 


লড়াই স্ব হয়েছে। সেই জড়াই-এয 
ফলে উলুখড়দেরই প্রাণ যায়-যার। 
আসল কথা হচ্ছে এই, সে লড়াই ছিল একদা 
প্লাজায় .রাজায় এবং দুই র়াজাই তো একই 
দল থেকে আশত। স্ম[তরাং উলুখড়দের দুঃখ- 
দুদশার কথা হৃদয় দরে কেউ অনুভব 
ধরে নি। 5 

এখন কিন্তু উলুখড়দেরই জয়।- অতএব 
তারা অনাহারে মরবে না_ এটাই- আশা 


ক্(ভিনন্দনযোগ্য J 
"“সূরকাথের কর্মচারশরা যে দাবির জন্য সংগ্রাম 


চালিয়ে এসেছেন, তাতে তাঁরা জয়ী হয়েছেন। - 


-গ্রহ্থাড়া আরেকাঁট ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো, 
সেটি হচ্ছে এই, র্লাজ্য সরকারী কর্মচারীরা 
ভাবতে পারেন নি যে, এতো দুত দাক্য 
সরকার তাঁদের ন্যায্য দ্বাব ্বীকার ফর্বে 


. হার অন্ম্যায়াী বৃদ্ধি করা হবে। 


- ফমচারী এক হাজার ও 


ঙ্গাপ্তাছিক পত্রিকা 


নিতে পারবেন , বিগত দিনগুলিতে সরকার 
কর্মচারীরা এই দাবির জন্য দীর্ঘাদন ধরে 
আন্দোলন করে. ব্যর্থই হয়েছেন। বুর্জ 
সরকার তাঁদের দাঁবর যোৌক্তকজ দ্বীকার 
করে নিয়ে দুস্ব কর্সচারখদেত্র প্রাত ন্যায় 
ধিচারই করলেন। অপরপক্ষে বে-সরকারী 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারণদের ' জন্য দশ 
সরকার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কম্চারীদের 


সম্পর্কে অমভাত দৃষ্টি প্রদর্শন করলেও ওঁ - 


হারে মহার্থভাতা বৃদ্ধি যথাযথ ময়, একথাও 
আমরা বলতে বাধ্য। 'অবশ্য সরকারের ' পক্ষ 
থেকে বলা হয়েছে যে, পে-কমিশনের পোর্ট 
বের হলে তাদের মৃহাঘরভাতা রিপোর্টে প্রদত্ত 
আমলা 
ধতদ্‌র জানি, সরকারী কর্মচারী এবং বিদ্যা- 
লয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার 
হার কি রকম হবেতা পে-কাঁমশনের বিচার 
বিষয়ের অন্তভূর্তি। এই পারিপ্রেক্ষিতে রাজ্য কর্ম- 
চারপদের মহার্ঘভাতা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের 
কর্মচারখদের মহার্ঘভাতার হারে বৃদ্ধি করা 
এখনই সম্ভব হয়, তাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
যা কর্মচারীদের জন্য এমন ছি'টে-ফোঁটার 
ব্যবস্থা-কেন? বিশেষত একথা সবাই ছ্বানেন 
যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্যে প্রাথমিক 
শিক্ষকরা সরকারী আপন্রের একজন চতুর্থ 
শ্রেণির কর্ম চার অপেক্ষা কম হারে বেতন. 
পেয়ে থাকেন। এদের মহার্ঘভতা বৃচ্ধির 
ব্যাপারে দাজ্য সরকার যদি একটু স্হৃকিবেচনার 
পরিচয় দিতেন, - তাহলে সরকারী য্যয় আল্লো 
কিছু বাড়লেও যুত্র্রষ্ট সরকারের আদর্শ ও 
নাীতরই জর হতো। কিন্তু যুত্তক্রষ্ট সরকার 
তা করেন নি এবং য়াজ্য সরকারের যে-সব 
তদুপার ' মাইনে 
প্মন, তাঁদেরও মহার্ঘভাভা বৃদ্ধ ফরা 
হয়েছে। এক্ষেত্রে গরকারের উচিত ছল, 
পাঁচশো টাকায় ওপরে যাঁরা মাইনে - 
তাঁদের মহার্ঘভাঅ এভো তাড়াহুড়ো বৃদ্ধি 
মা করে পরবতাঁকালে বিবেচনা করাঃ 
প্রসঙ্গত একথাও সনে রাখা উচিত, বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক ব্য কর্সচারঈরা অন্যান্য সুযোগ 


পান, 





Priors : 20 29158 
Thursday, 10th April, 1969 


মহার্ধভাতা বৃদ্ধিতে সরকারী ন্যায়নীতি 


সম্মুখে উপাস্থত হয়ে তাঁদের দাঁব পেশ করে- 
গিলেন। প্রাধামক শিক্ষকদের পক্ষে সেখানে 
শিক্ষামন্ত্রীর প্রাত যে রকম আচরণ করা 
হয়েছে তা সমর্থনযোগ্য নর এবং কোনো ' 
মন্মাঁর পক্ষে হঠাৎ দেখা হওয়া মাত্রই বলা 
সম্ভব নয় যে, এই পাঁরমাণ মহার্ঘভাতা বাদ্য 
করা হোল। ' তবে, বুক্তক্র্ট সরকার তাঁদের 
প্রাত সহান্যভাঁতসম্পন্ন বলেই তাঁদের দাবির 
ন্যায্যতা স্বীকার করেছেন এবং সোঁদন মল্তি- 
সভার জরুরী বৈঠক থাকা সত্বেও মুখ্যমন্, 


উপ-ম্যধ্যমন্ত্রী ও "শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের স্গে 


EE OE 
কু িল। 

আমরা মনে কাঁর, রর সরকার 
প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন শ্রবং 
সেই সরকারের অস্তিত্ব যাঁরা বজায় প্লাখতে 
প্রাত আস্থার মনোভাব গ্রহণ করে নিজেদের 
প্রাতানধি পাঠিয়ে সরকারের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনার ব্যবস্থা কল্পা। আলাপ-আলোচনা 
ব্যর্থ হলে তখনই অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
ছাড়া গত্যন্তর থাকে না! প্রার্থীমক শিক্ষকপণ 
দক বিক্ষোভ [ছিল বের করার আগে 
প্রাতানধি পাঠিয়ে কোনোরকম আলাপ” 
আলোচনা করেছিলেন? করেন নি বলেই 
জল অনেক দূর গড়িয়েছে এবং তাঁদের দাঁব 
ন্যায্য হলেও তাঁদের গৃহশত পদ্ধতি সম্বদ্ধে 
অনেকেই বিরুপ মনোভাব পোষদ করছেন॥ 
তবুও আমরা আশা করবো, রাজ্য সরকার 
দৃশক্ষকমণ্ডশীর দাঁব স্বীকার করে লেবেন। 


“কারণ জাতির ভাবিযাৎ তৈরির এরাই দক্ষ 


ধারগর॥ ; 


সঙ্গাদকীব 


- পাম দেড় যুগ ধরে। হাউস অফ 

দ্রপ্রেজেস্টেটভস-এর সদস্য নির্বাচিত 

হয়েছেন তান বার ছয়েক। ১১৫৮ সালে 

উদারনোতিক রিপাবলিকান প্রার্থ হিসেবে 

ঈনবণাচিত হয়েছিলেন সেনেটে। বাট 

কৈনেভীর কাছে অবশ্য তাঁকে +৬৪ সালের _. 
ৰ দির্বাচনে নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচনপ্রা্থী 

ঘ্যান্তর জীবনে আর্ত বহর একটা দীর্ঘ 1নয়োগও তাই নিক্ন নিঃসক্ষৌছে করতে তাই বলে রাজধ[তিতে (আগ্রহ তাঁর বিদ্দু- 
পময় বৈকি! বিশেষত, ব্যান্তটি বাদ পারলেন। কোন্‌ প্রেসিডেন্ট না এ আর কমেনি। চি 
কস্ত কটেনীতিক হন, ত্যে তো বলতে ধরণের 'ডার্ক হুস”কে সামনের সারিতে € বে কেনেভীর কাছে হারযার পয . 
: ই আটটি বছর। মাকন রাষ্টদূত রুপালী পর্দায় নতুন মুখের আবির্ভাব ঘুরে" সরে শিয়েছেন। | কারণ *৬৫ সনে. 
চেস্টার বোলজ্জ জশবনের তাঁর সেই ম্‌ল্য- না ঘটিয়েছেন? 'সেদিক থেকে কউ তান নিউইয়র্ক" 'আপাঁল কোর্টের 
(সহযোগণী বিচারপাতিন, পৃদ নিয়েছেন এবং 
এই পদেই গত চার বছন ধরে রয়েছেন। 
নাতক হয়েছিলেন। ! 

৬৯ বছর বয়সে কেনেথ কিটিং-এর 
নতুন আঁবন; কউনশতিবে বিচির জাঁবন 
সমর হল! জোট-নিরপেক্ষ বা অকামউ- 
টি ভাতা তে 
এ প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তবে কফ: 
সুনজরে দেখছেন না? গীলব্রেঘ, বোল- 
জের উত্তরাধিকারী - হবার... মত 
আন্তজাতিক ব্যাতি কি কেনেথ কিটিঃ- 
এর আছে? তাঁকে সমর্থন! করার জন্যে 
প্ররস্কার দেবার প্রশ্ন যা! ছিল, ভবে 
তো তা করা যেত। এ যেন একজন 
কেরানিকে রাজদরবারে প্রাতীনাধ করে 
পাঠানো! 'ঁকদ্তু এভাবে ভারতবাসণ বা. 
ছিলেন ডেমোরোঁটক দলের বিশ্বন্ত . ভারত সরকারকে হেয় করার ইচ্ছে বোধ্‌ 
প্রতিনিধি হিসাবে। এখন যখন দেশে অবশ্য ভাই বলে একথা বলা ঠিক হয় দন্নের সত্য ছিল না। ' ভারতবধ 
রিপাবলিকান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হবে না যে, কটনীততে কাটং-এর সম্পর্কে 1ক্টিংএর জান ক কম ময়, 
la যা 7 টি সেনেটের সদস্য হিসেবে তার স্বাক্ষর 
সমর্থককেই তো খাতির কর হবে। চা টি? EO তান আগেই রেখেছেন। তাহাড়া আহ 
ক্ষমতা প্রায় সীমাহীন, সেই মার্কিন প্রোসি-/ 'হয়েছে। কাউীশ্দিল অফ ইয়োরোপে যাঁদ আ চাঁরক হয়, তবে প্রাথামূক বিদা্ড 
ডেণ্টের পক্ষে কাকে কী পদে নিহত করা মাঁকান ব্রার প্রাানাধিদলের তান জয়ের শিক্ষকও কি একটা দেশে দিয়ে 
হবে_এ প্রশ্নটা বলতে গেলে তুদ্ছ। অন্যতম সদস্য ছিলেন, আন্তমপালণ- স্বদেশের পক্ষে দ্াতয়লী করতে পারেন 
. ফটেনশীতর জগতে নবাগত. কাটংকে মেণ্টারী ইউনিয়নেও তান আমোরকার না? কিটিং তো আইন, রাজনীতি এবং 
ভারদথ রাতের গ্ররগর্ণ পদে প্রতিনিধি করেছেন নফসের বিষয়ে একজন পাকা লোক! 
| "খং R - . | | 











* স্টয়ঙ্কর নৌকটি”র ভ্ন-সংবধ না-_(8) 


বৃটিশ সাম্রাজোর [ভিতরে ক্ষয় শুরু হয়ে গেছে, তা 
ভেঞ্চে পড়ার মুখে এহেন রাজনৈতিক দৈববচনে সমাপ্ত 
থাকবার পাত্র সভাষচন্ট ছিলেন নয। দৈব কিংবা পুরকার” 
_প্যরুধকারেই তাঁর আকর্ষণ । সুতরাং হারপুরায় কংগ্রেস 


- দভাপতৈত্ব করার পরেই যখন, বোম্বাইয়ে গিয়ে হাজির হলেন, 


সংগ্রামের ত্য বাজল কণ্ঠে । 'ড ভ্যালের্মর সঞ্গে গোপন 
দাক্ষাতের কিছু প্রকাশ্য ফলশ্রুতি দেখা গোল সেখানে। 
[তান খোলা গলায় আয়ারল্যান্ডের রন্তান্ত সংগ্রাম এবং তার 


- দফল নেতার জয়গান করলেন । রাবি 
শিশির মধ্যাহ-রৌদ্রে শুষ্ক 


২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ ং বোম্বাইয়ের ফাওয়ানজ 


. জাহাঙ্গশীর হলে বেদ্বাই কংগ্রেস সোসিয়ালিস্ট পার্টির" 


উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় সুভাষচন্দ্র বন্তৃতাঁকরেন। এ 
জনাকীর্ণ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন পশ্ডিত অহরলাল। 
»১৯১৬ সালের ইস্টার বিপ্লব থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত 
ভ্যইরিশ রাজনীতি ও বৃটেনের বিরুদ্ধে তাদের- সংগ্রামের 


বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা করেন কংগ্রেস সভাপাঁত সুভাষ- 


" চন্দ্র বস্ম।” এই সভায় সুভাষচন্দ্র যা বলেছিলেন তাঁর ভাবী 


ফর্মপন্ধার দিক দিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সূ্তরাং 


সংবাদপত্র থেকে যতটুকু বিবরণ পেয়েছি, প্রথমে তা ছলে 


ধরা যাক- 


»সুভাষচন্দ্র বলেন, স্বাধীনতার জন্য" আয়ারল্যান্ডের 
দংগ্রাকালে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেশুলির পর্যালোচনা, 
ভারতের পক্ষে অতীব মূল্যবান হবে; আইরিশ ইতি- 
হাসের পৃঙ্ঠা থেকে ভারতবর্ষ অনেক শিক্ষা নিতে 
পারবে। িঃ ভি ভ্যালেরার নেতৃত্বে আয়ারল্যান্ড 


বর্তমানে যে অবস্থায় এসে পেশছেছে, ভার যথাযথ 


পরিপ্রোক্ষত দেবার জন্য তিন ১৯১৬ সালের ইস্টার 
ধৃবপ্লবের সংক্ষপ্ত ইতিহাস দেন। ১৯১৩ সালের 
স্টারের সময়ে যে বিপ্লব ঘটোছিল, তাতে বিপ্লবের 
পক্ষে ছিল প্রায় আটশো বিপ্লবাঁর একাঁট দল অন্যদিকে 
পণ্তাশ হাজার বৃটিশ সৈন্য। বিপ্লব যখন বাধল তখন 
জনগণের পূর্ণ সমর্থন তার পিছনে ছিল মা। একাঁদক 
থৈকে একথা বললেই ঠিক ফত্তহ-বিপ্রবণীর মরায়ার 


হক 


ভাঁদের বহুজনকেই ঘটকে দেওয়া হল, তাঁদের ধরে 
মখন, হটিয়ে ইংলণ্ড নিস্বে। যাওয়া হচ্ছে, ডাবালনের 
উপর 'দয়ে পথের ধারে ভিড় করে দাঁড়ানো জাই রিশরা 


খকন্তু কোনো আবেগ দেখায় নি। কিন্তু অং্পকালের 


মধ্যেই তাদের ভাবাবেগ জাল, বিপ্লবীদের প্রত সহানুু- 


. সুঁতি ক্লমেই বেড়ে উঠল 


সিন. ফন, পার্ট ও তার নেতৃবদ্দের কার্মকলাপের 
ইল্লেখ করার পরে শ্রীষুস্ত বসু মিঃ ডি ভ্যালেরার 
শংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র দান করেন. ডৈ ভ্যালেরা এক বূটিশ 
কারাগার, থেকে পালিয়ে শিয়ে আমেরিকায় হাজির হন; 
[সথানে থেকে আয়ারল্যান্ডের, স্বাধীনতার জন্য অক্লান্ত 
প্রচার চালিয়ে যান। ক্রমে তিনি এ ব্যাপারে আমোরিকান 
জনমতকে এমন. জাগিয়ে তুলতে পারেন যে, বৃটিশ সর- 
ফারের উপরে তা যথেষ্ট চাপ দিয়ে আইিশদের, সঙ্গে 
শ্কটা বোকাপড়ায় তাকে আসতে বাধ্য ভরেছিল। 
আয়ারল্যান্ডের বর্তমান অবস্থা সম্ভব হয়েছে অতীতে 
ক্চার খ্যাতনামা সন্তানদের জন্যই, যাঁদের আপোষহীন 
চেতনা জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে উজ্জীবিত -রেখেছিলঃ সেই 
মঙ্গে ছিল 'বাভম্ন আন্দোলনকে, যথা সমবায়মূলক 
ভূমিসংস্কার এবং আইনসভার কার্যাবলী প্রত্বৃতিকে, 
টপযুস্তভাবে ব্যবহার করায় তাঁদের সামর্থয। সংগ্রামের 
কল পর্যায়ে আইরশদের, একটিই আদর্শ ছল 
*আতনিভ'রতা।” ' 

ইঙ্গ-আইিশ চুক্ক এবং সেই চুন্তর কার্যকাবিতার 
পর্যালোচনা করার পরে শ্রীষুস্ত বসু মন্তব্য করেন, এই 
ছুক্তর সাহাযেয কতকগ্ীল সুযোগ আদায়ে সঃ ভি 
ভ্যালেরা সমর্থ হয়েছেন। যেমন, আয়ারল্যান্ডের 
গভর্নর জেনারেল তাঁর সুপাঁরশেই নিষ্্ত হবেন, বৃটিশ 
ধভর্নমেস্টকে তা মানতে বাধ্য করেছেন। এ চুক্তির 
সাহায্যেই তিনি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ বাতিল করে 


_ ধরয়েছেন। ভি ভ্যালেরার রাজনীতির আব একটি দান 


*এক্সটারন্যাল আযাসোিয়েশন”-_নিজ্জ পররাম্ট্নীতিকে 
?তনি যে-নামে চাহন্ত করেছেন। এই দুই দেশের 
ল্থায়ী বজ্ধ্তা-নীতির সূত্রেই তিনি তাঁর “এক্সটারন্যাল . 


 আযসোসিয়েশনগ-নীতির কথা উদ্যাপন করেছেন, যার 


bed ক লা ব্থ ক 


বাহক মনক 


ছারা ইংলন্ডের বিরদ্ধে কোনো আপের অন্য আসর": 


ল্যাশ্ডকে ঘাঁটি হসাবে ব্যবহায় করা ঘাষে না। 

আলস্টার সমস্যা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসু বলেন, 
মাইরিশ ফ্রি স্টেটের পক্ষে এাঁট একটি মূল সমস্ম॥ 
ক্মালস্টারের বেশী লোক প্রোটেস্টাস্ট সেইজন্য ভায়া 
প্রধানতঃ ক্যাথালক-অধ্যাধত আইরিশ ফ্রি স্টেট 
যোগদানের বিরোধাী-এই মৃত তিনি মানতে পারেন না! 
তরি মতে, বৃচেনের বিরূদ্ধে লড়েছেন এমন কয়েকজন 
আইরিশ নেতা 'ছলেন প্রোটেস্টাপ্ট। 


্রীষন্ত বসু বলেন, ১৯৩৩ সালে বার্পনে থাকা” . 
“ ফালে ধান আয়ারল্যান্ডে যাওয়ার মনস্থ করেন। -. 


কিন্তু ইংলশ্ডে যাওয়া তাঁর নিষিদ্ধ তখন।. তিনি 
বার্লিনের আইরিশ কনসালের দ্বারস্থ হন, যাতে তিনি 


করে দেন। সে পারমিট যথাসময়ে পাওয়া যার, তবে 
একটি শর্ত ছিল, আয়ারল্যাশ্ড থেকে ইংলশ্ড যেতে 
পারবেন না। = 

মিঃ ভি ভ্যাঙ্গেয়া ভার্ত সম্বন্ধে অতীব আল্রহা। 


মহাত্মা গান্ধী, খাদি আন্দোলন, এবং কংগ্রেসের কার্য" 


মা ত ঘন ' 


হর হাক He | 


চন্দ্রের কণ্ঠে ইতিহাস ভর করেছিল। সেই সঙ্গে তিনি 
ভবিষ্যতের আয়নার নিজের চেহারা দেখবার চেষ্টাও করালেন! 
পাঠক লক্ষ্য করবেন, চার-পাঁচ মাস আগে আঁহংসা সম্বদ্ষে 
সুভাষচন্দ্র যে-ব্যাকুলতা দেখা গিয়েছিল তা এখন বঙ্গায় 
নেই, তিনি আয়ারল্যাপ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তান্ত পষ্ঠা 
থেকে ভারতবর্ষকে-শিক্ষা নিতে বলছেন। যারা অহিংস পথ 
নিয়ে চলবে তারাও আইীরশ নেতাদের বুদ্ধকুশলশ নেতৃত্ব 
, থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে, তাও জানাচ্ছেন। কিভাবে 


ব্যাখ্যার দ্বারা বাড়াত সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন, 
তাও দেখিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তান আঁহংসাকে নিয়ম- 
তান্মক আন্দোলন-উপায়ের বেশশ একটুও. মনে করতে 
চাইছেন না। অহিংসার আঁতনৈতিক মূল্য সম্বন্ধে তাঁর- 
কোনো মমত্বই নেই। - ভাঁর বন্তব্যঃ প্রাদোশিক -স্বায়ত্তশাসনের 


দ্বারা কংগ্রেস যে সুযোগ পেয়েছে, তাকে যেন. বৈপ্লাবক £ 


_ উদ্দেশ্যাসাম্ধতে প্রয়োগ করে। 

সেথানেই তান থামছেন না। সশদ্র সংগ্রামের যথেষ্ট 
হঁপাতও তাঁর কন্তৃতায় িল। সেই ইিত হয়ত শ্রোতাদের 
সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল না। 'বিচ্ছিল্ন বৈপ্লাবক প্রচেষ্টা 
নয়, যদ সব কিছুর ব্যর্থ হয়, কিছুসংখ্যক মানুষের প্রকাশ্য 
_ মরায়া বিদ্রোহ, যার আদর্শ সংস্করণ আয়ারল্যাণ্ডে ইস্টার 
ধীবপ্লবের সময়ে দেখা গিয়োছল। আঁত ক্ষ;দ্রাকারে বাংলা 
দেশে চট্টগ্রাম অস্মাগার লুষ্ঠনের - সময়েও দেখা গয়েছে। 
ঈষং ব্যাপক আকারে ই বি ভারতেও যাঁদ ঘটে 


২৬৩০ 


এজাদিত ফা প্ৰণয় কাপর বলে ' সৃভাষচন্ মদে 


' করেছেন। ইন্টার বিপ্লবের পত্রে বন্দী বিল্রোহীদের যখন 


ডাবালনের রাজপথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখনো 
আইারশ জনগণের যথেষ্ট | নেই-যা কিন্তু 
আঁচরকালের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল । ভা হয়ত 
ভেবেছিলেন, আহিংসাভন্ত এবং ইংরেজ-ভীত! ভারতীর জনতা 
এ ধরণের মরীয়া কোনো বিদ্রোহ হলে হয়ত প্রথমে সহান্দ- 


88 


চেতনাকে, যখনই হোক। | 

কথাটা কত সত সের পরব তির দিকে 
দৃষ্টি দিলেই বুঝব দেশত্যাগ করে তিনি! আজাদ হিন্দ 
যাহনণ গঠন করোছলেন-তাঁর তৎকালীন সেই কার্যকলাপকে 


অল 


যখন 


| রর HO রানা তখনই উ্বেম হব, 


ভারতবর্য_যার তুলনা অল্পই মেলে-এবং সেই প্রচশ্ভ 
প্রাগোচ্ছবসের ভরজ্মাঘাতই বৃটিশ টি টিন 
আঘাত। 

তু নীরা EN 
রাশিয়া প্রভৃতি দেশের প্রগতিশীল ভাবধারাকে 'গ্রহণ করার, 
পরেও সুভাষচন্দ্র এই পর্যায়ে আইরিশ আন্দোলনের কাছে 
খণ স্বীকার করছেন। 


প্রভাবিত িলেন। 'চন্তরঞ্নের স্বরাজ্য দল গঠ- পিছনেও: 
ছিল আইরিশ আদর্শ। ১৯৩৮ সালেও ী আদর্শ ।. 
- সুভাষচন্দ্ৰ রাজনোতিক- চিল্তায় ও. কমপন্যার কদাপি 


মৌিকতা-আভিমানী ছিলেন না। [ভান জানতেন, নিজের _ 
রত তোর ও প্রচার করার মূলে অনেক সময়ে ' ব্যান্তগত * 
_" অহামিকাকে সমাণ্টিদ্বার্থের চেয়ে এগিয়ে দেওয়া হয়, অনেক 
_ ময়েই অতাঁতের আঁভজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করে নতুন দ্ধ 
ফরার উত্তেজনায় শন্তিশালী প্রাতিভাবান মানুষ চালিত হয়। 


সুভাষচন্দ্র নিদিষ্ট উদ্দেশ্যে ধাবিত প্ররূষ। (জ্তরাং এই 
উদ্দেশ্য যাঁদের, তাঁদের অতাঁতে গৃহীত পন্থা ও তার সাফল্য- 


ব্যর্থতা স্বভাবতই তাঁর সফর পর্যালোচনার বিষয় হয়েছিল 


'ইংন্ডের বিরুস্ধে আয়ারল্যাপ্ডের সংগ্রামের ইতিহাস 


গ্বাধানতা সংগ্রামের ইতিহাস, ইল দিসে রত 


তাই করছে। সুতরাং ইংলন্ড-সংলগ্ন আয়ারল্যাশ্ভ 
উপায়ের দ্বারা ইংলপ্ডকে 57855 
অন্য উপায় না পেলে ইংলণ্ড থেকে বহন দরবতাঁঁ ভারতের . 


oe 


~~ 


পক্ষে আয়ারল্যাপ্ডের পল্থা না নেবার কারণ নেই। tee 


চন্দ্র অন্তত তাই ভেবেছিলেন। 


দকদ্তু ইতিহাসের শিক্ষা কোনো একটি রাষ্ট্র থেকেই 
“নিতে হবে, এমন বন্ধতা সুভাষচল্দ্রের ছিল না।- ভারতের 
আশ প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংলণ্ডের কাছ থেকে৷ 


এতদিন তো ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে ছাল 
এবারে তুই বাইরে এসে দাঁড়া ; 

চোখ-ধাঁধানো শুজ্ক রুক্ষ হাওয়া রে হাহ 
আস্ধমজ্জায় নাড়া । 


এতদিন তো জাল বুনে তোর ভবন গেছে বয়ে 


ফুলে ফুলে প্রজাপাতব প্যপাব কাঁপন দেখে 
দূচোখ জুড়ে আসে 7 
রি উরি IN 
সেই মানুষের পাশে 


পশুর মতো খাটছে যারা চর-বাঁধা পথে 
ক্ষেতে-কলে, শরীর ভেজা ঘামে; 

তাদের শ্রমের পথ বেয়ে যে নবন সভ্যতারই 
মালোকধাব্রা উজ্জাড় হয়ে নামে 


অথচ তো ওদের ঘরে আঁধার জুড়ে আছে 
দকখে-শোকে ক্ষুধার হাহাকারে ; 

মানুষ ?-ওরা মানুয় না কি! কিসের জন্যে তবে 
অফারণের বাম্পটনকু জমবে মর্নে- জমবে চোখের ধারে! 


এতাদন তো আপন সুখে মন হয়ে ছিলি 
এবারে তুই বাইরে এসে দাঁড়া; 

শিখর জীর্ণ রণ্ট দ'ল, মানুষ এবার তবে 
জীবনে দিক্‌ নাড়া। 





দুতরাং এক্ষেত্রে একই পাঁরাস্থাততে সবচেয়ে সফল আয়ার- 
ল্যান্ড আদর্শ! কিন্তু অর্থনোতিক স্বাধীনতার জন্য 


শায়ারল্যাণ্ডের ভূমিসংস্কার প্রয়াসকেই যথেষ্ট বলে মনে- 


হরেন {ন। ভারতের মত আঁতিবৃহৎ অনগ্রসর দেশের জনগণ 
দমাতন্্ ছাড়া অর্থনৈতিক মুল্ধ কখনো লাভ করবে না 
এবং জনগণের সেই সমাজতন্ন অন্য কারণে না হলেও দেশের 


রবাধীনতারক্ষার জন্যও প্রয়োজন-_ কৈশোরকাল থেকে সেকথা . 


তান জেনেছেন গববেকানন্দ মারফত | এক্ষেত্রে তিনি স্াধ্টা- 


ক্ষেত্রে অর্থনোৌতিক 'বিপ্লবের দক্টান্ত যে-দেশ দেখিয়েছে, তার . 


ফাছ থেকেও শিক্ষা নিতে প্রস্তৃত। সে দেশের নাম রাশিয়া ॥ 


অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ভি ভ্যালেরা এবং অর্থ- । 


নৈতিক স্বাধীনতার জন্য লেনিন। কিন্তু ভারতবর্ষ কোথায়? 
ভারতবর্ষ আছে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যান ভারতেরই মাটির 
ও আত্মার আশ্রয়ে লাজিত। সুভাষচন্দ্র বিশাল শক্তি সব- 
{কছুকে গ্রহণ করেও নিজ ব্যাক্তিত্ব অক্ষু্ন রাখতে পারত। 
ভারতবর্ষ সবাঁকছ-কে নিয়েও তার উপরে জের সংস্কাঁতির 
প্রভাবকে জয়ী করতে পারবে, . এই ছিল সুভাষচচ্দের 
ঠৃবশ্বাস। এ বিষয়ে আরও অনেক কথা আমাদের ভাঁবষ্যতে 
আলোচনা করতে হবে সূভাষচন্দ্রেহ রাজনৈতিক ধারণার 
আলোচনাকালে। 


পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা হাঁরপুরা কংগ্রেসের বৃহৎ 


ভুয়ধ্বনির মধ্যে প্রবেশ করব। তার আগে এঁ সময়ে ও টুন - 


পরবর্তীকালে তাঁর মনোভাবের একটা ছক দিতে চাই, যার 
বারা বিস্তৃত আকারে যেসব ঘটনা অতঃপর উপস্থিত করব, 
তার ভিতরে মুল সূত্রটি পাঠকের বুঝে নিতে সুবিধা 
হবে? ১ 
(১) নিয়মতান্দনক আদ্দোলন অনেকাঁদনই অচল 
গুপ্ত বিপ্লব আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছে; ' 
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(২) গান্ধণজী ১৯০২ সাল থেকে আঁহংস আন্দোলনের 
টু দ্বারা ব্যাপক জাতাঁয় জাগরণ এনে নতুন গঞ্ধ 
oo দেখিয়েছেন; 


1 
তে) কিন্তু শেষের দিকে জনসাধারণের দ্বাধীনভা- 


ম্পহাকে দুত সংগ্রামের পথে চালিত করতে তান 

, অনিচ্ছুক বা অপারগ; আঁহংস তাঁর কাছে 
ম্বারধানতার চেয়ে কম মুল্যবান নয়। তাছাড়া 
দেশের অর্থনৈতিক মুন্তর ব্যাপারে তাঁর দৃ্টি- 
ভঙ্গ অতিশয় রক্ষণশীল; 


(8) কিন্তু স্বাধীনতা সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক মাত) 


চাই, যত দুত সম্ভব--তাই প্রয়োজন বিকল্প 


নেতৃত্ব ; - 

সুতরাং, পথ $ 

(ক) গান্ধাঁজাকে তাগিদ দিয়ে সত্বর সংগ্রাসে 
প্রণোদিত করা হোরিপুরায সুভাষচন্দ্র 
সনোভ্ডাব) ; 


(6) 


খে) গান্ধাজাকে চাপ দেবার সঙশ্গো সণ 


কংগ্রেসের ভিতরে বামপল্ধাঁ শান্তসমূহকে 
গংগঠিত করা ঘোরপ্রীতে সুভাষচন্দ্র 
মনোভাব)) 

গে) তাও সম্ভব না হলদে সংগ্রামার পুরাতন পথ 
গ্রহণ-শরুর শন্দ-কুপ মিত্রের সাহায্য গ্রহণ 
নস সুভাষচন্দ্ের মনো- 


atl ort HY সুযোগ ছাড়া চলবে 
মা (সেুভাষচন্দ্ের রাজনৈতিক প্রস্রা যুদ্ধকে আসন্ন বলে 
অনুভব করেছিল) কারণ “যুদ্ধ পরাধীন দেশের পক্ষে 

অবিমিশ্র মষ্গল নয়” (রোলার সঙ্গে কথোপকথন)। 
[রমশ ] 


আনার 





আরা 


প্র এক বৃহদংশই নিয়ীন্তৃত হয় অন্য 
কাজের লোকেদের দ্বারা । রাজ্য সরকার 
এ-কথা বলতে চান যে, অন্য রাজ্য থেকে 
উৎসাহ 
তাঁদের অনভিপ্রেত নয়, কিন্তু পাশ্চমরও্গ 
'সরকার এটাও দেখতে চান যে, এ রাজ্যে 
পুজি বিনিয়োগের পারবেশ যাতে আরও 
উন্নত হয়, সে ব্যাপারে এ রাজ্যের জন- 
গানও অংশ গ্রহণ করন। . 
[ অর্থ , কমিশনের .কাছে এ দাবিও 
জানানো হয়েছে যে, যাঁদ বর্তমান ব্যবস্থায় 
তাঁদের পক্ষে প্রয়োজনগর অর্থের বরাদ্দ 


করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁরা - 


জংবিধানকে যেন. এমনভাবে সংশোধন 
করার সুপাঁরশ করেন যার ফলে রাজ্য- 
গ্রীল তাঁদের) বরাম্দ পেতে পারেন। 
সংবিধানে কেন্দ্রকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য 
ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। 
সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের 
দাঁয়ত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারগনীলর 
উপর এর ফলে একটা অসঙ্গাতর 
সৃষ্ট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ও উপমৃখ্যম্তী ' 


০5098 পারকল্পনা অপেক্ষা অনেক কম। রাজ্য . অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে _ 


ব্যন্তরা এ রাজ্যে আসুন তা. 


অথচ. 


আয়কর আইন যেভাবে সংশোধিত কয় 


এই রাজ্যের জন্য যে বরাদ্দ করা হয়েছে; 
তাও বর্তমান মূলাখানের ধভাঁত্ততে ততশষ 
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LL 


ররর 
যে, আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যের বিজ 
বরে রোজি হন [কদ্ু 


বর্তমান রাজস্বের ৮২৪ কোটি 
টাকার বোঁশ সংগ্রহ কর্ম তাঁদের পক্ষে 
সম্ভব হবে না। অতীত কেন্দ্র 


স্বার অবসান এই মহ তেই হওয়া 
প্রয়োজন । ূ ১ 


ঢেলেনীগাঢার হায় 


তেলেনীপাড়ার সংখ্যালঘ সম্প্রদায়ের 7 


- একটি বড় অংশ যন্তষপ্টকে ভোট দেওয়ায়" 
পাচ্ছে। এমন কি চতুর্থ পাঁরকম্পনাতও 


তাদের উপর নানা রকমের ভীত প্রদর্শন 
-চলতে থাকো? কংগ্রেস ও অনসংঘের: 
--একাঁট অংশ স্পানীয় জাহির সৃম্প্রদায়ভুস্ 
| 


ছড়াতে থাকে। 
স্বরাম্ট্রমল্মী শ্রীজ্যোতি বস ওই সব 
হাত্গামা সৃষ্টিকারীদের আবিলন্বে গ্রেপ্তার 
' করার নির্দেশ দেন। আই জি লিখিত 
নির্দেশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ 
সুপারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু এ 
, নির্দেশ পালিত হয় নি। অথচ ওই সকল 


অভ্যস্ত এবং ভাঁদের অনেকের মধ্যেই 
বুরোকাসীর স্বভাব এমন 
মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, জেলায় জরুরী 
পারস্থিতি দেখা দিলেও তাঁরা তার 


হয়েছে। তা হয়েছে দাঙ্গা বাধে না, 


দাঙ্গার 


পরিশ্রম করেছেন, এবং এখনো করছেন। 


এই সংবাদ পাবার পর 


লাপ্তাহিক বসমতী 


দীর্ঘাদনের দা গুরণ ' 
পয়লা এপ্রিল থেকে রাজ্য সর- 
কারের কমচারীরা কেন্দ্রায় সরকারের 


'কমণচারীদের সমান হারে মহার্ঘভ।তা 


পাবেন, এই সিচ্ধান্ত ঘোষণা করে যুত্ত- 
ফ্রন্ট সরকার অসংখ্য মানুষের ধন্যবাদের 
পাত্র হয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সিচ্ধান্ত 
গৃহীত হবার ফলে রাজ্য সরকারের প্রার 


গেছেন, শকন্তু তাঁদের দা'ব গ্রাহ্য হয় নি। 
১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রথমবার 


ব্‌ সরকারকে আমরাও ধন্যবাদ 


কাঁমশনের কাছে এ বাবদে পাঁচ বছরের 
জন্য ৪৫ কোটি টাকা দাঁব করেছেন। 
প্রধানমন্ত্রীকে এ বাবদে জানানো 
হয়েছে। প্রসত্গত উল্লেখযোগ্য যে গজেন্দ্ 
গাদকার কমিশন কয়েক বছর আতগই উভয় 


আমাদের বক্তব্য যে, যুক্ত্রন্ট যেমন তাঁদের 
আশা-আকাক্ষার প্রতি সহানভেতিসচক 
২৮৩৩ 





ক্ষমতায় এনেছেন সেই জনগণের প্রাতও 
যেন সরকারী কর্মচারীরা সহানুভূতি- 
সুচক ব্যবহার করেন। জনসাধারণ 
সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে যে 
ব্যবহার পান আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে 
ভদ্র বলা যায় মা। এখন কর্মচারী খুব 
কমই আছেন যাঁরা দায়িত্বশীল ও পাঁর- 
শ্রমী এবং উৎকোচ ভিম্ব যে কোন 
কাজই সরকারী অফিসে পাওয়া যায় না 
একথা সর্বজনাবাদিত। আশা কার বাঁ 
হাতের প্র্যাকাটিশ এবার তাঁরা সচেতন 
ভাবেই বর্জন করার চেষ্টা করবেন! 
[বাধ-হষ কোন সভ্য দেশে একটা সশল 
লাব দেবার জন্য বেয়ারাকে আট আনা 
আর পেসকারবাব্কে এক টাকা দন্তে 
হষ না। 


বর্গদার উচ্ছেদ 


যতদিন পর্যন্ত এই আর্ডিনান্দ, চাল: 


শ্রীহরেক কোঙার 


" শাস্তাহিক সমেত 
ধৃকন্তু আমাদের বহু আলোচিত হেলথ 


সাক্ষাৎকারে বলেন যে, অন্যান্য বছরের স্থলে গোবরা হাসপাতালে) 


এই আঁডনাল্স জারি করা হলে জমির এম-এল-এ'র রেকমেস্ডেশন ছিল; তা 
'মালিকরা বুঝতে পারবে যে সরকার ‘তান অগ্রাহ্য করার সাহস দেখিয়েছেন। 
"আইনের সাহায্যে উচ্ছেদে করতে এই প্রসঙ্পে আরও একটি বিষয়ে 
এদতে চান না, বে-আইনী উচ্ছেদ বরদাস্ত - আমরা স্বাস্থামন্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ 

করা হবে না, অন্যাদকে সংগঠিত কৃষক- সদ 
সমাজ্ও বে-আইনশী উচ্ছেদ প্রাতরোধ কর হাসপাতাল থেকে কয়েকজন রহ 
করার জন্য মানসিক প্রস্তাত গড়ে তুলতে কালের বা্তুঘ্ধ্কে অন্য বদলির 


পারবে। আদেশ দেওয়া হয়. যে কোন কাবণেই 
77. এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত হোক, সে আদেশ নাকচ, করা হয়েছে। 
জানাচ্ছি। যুক্তক্রষ্টের বাশ দফা কর্ম- প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই. যে, এদের 


নাকি 
স্বাস্ধ্যমন্ত্ীর দলেরই উপরোক্ত এম-এল-এ 
ভদ্রলোক এবং ওঁ বদলির আদেশ প্রত্যা- 


বিষয়, এবং বর্তমান আর্ডনান্পটি ভূঁম- 
.সংদ্কারেব পথে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 
এই প্রসঙ্গে আমরা 


এবং আগে. এরা কংহোসখ দাদাদের যেমন 
কিন্তু সেবা করত, এখন  য্ক্ফরশ্টের দাদাদেকও 
এভাবে ল্য জমি উদ্ধার করা যাবে তা. সেরকম সেবা ‘করতে উদগ্রীব তথা 
সকল ভমিহনকে বিতরণ করার পক্ষে প্রস্তত এদের ফাঁদে পা . দেওয়া 
পাপ নয়। 


গছৰে: যাবা ন'মাস ?বকার বসে থাকে গল ১৩ই সার্চ তারিখের. 'বলাদশদিনা 
ভাদের বিকল্প জ্ঞগীবকার উপায় 'স্ঘর কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল 


ফরে দিপ্ত হবে। প্রতিটি গ্রামে বিদ্যতের ' হাসপাতালের সাঁর্জক্যাল বিভাগের - 


প্রসার ঘটিয়ে ছোট অথচ আধুনিক ধরণের জনক শচাকংসকের কথা বালাছলাম, 
শিল্পোদ্যোগ গ্রামে ঘটাতে হবে, গ্রামর শান শ্রীরামপুর ' থেকে আসা-যাওয়া 
বেকার সমস্যার- সমাধানের উপরেই ভাঁম- করেন. যদিও কল্যাণী হাসপাতাল সংলগ্ন 
সংস্কারের সাফল্য নির্ভর করছে। কোর়াটণরে এ'র থাকবার কথা। টান 
ধারাল্তবে বিষয়াটি বিশদভাবে আলোচনা সাডে এগারোটায় আসেন ও দেড়টায় চলে 
ফরা যাবা ঘান- এউবকমঈ এব দাষদ্বজ্ঞাল। এর 


স্বাস্থযযনীর টদ্দেখো (0) : হেলখ জিবটবেটের উপান্ত পদস্থ 


উর আমলা ও জনৈক ডেপুটি রেইন এ'র 


একটি ক্ষেত্রে তিনি তৎপরতার সপ পরে এ'র একটি নাং হোম আছ, 
টি রিড যার বেশ ফলাণ্ড কারবার? তাই ইনি 


খবঙ্গদর্শন'এর পাঠকদের স্মরণ রা 
পারে যে, ২০শে মার্চের সংখ্যায় আমরা. কাছাকাছি চড়া 


কারণে যে, উ্ত ক্লার্ক তাঁর পর্ব কর্ম- 


-আখড়ায় পাঁরণত করেছেন। 


এঁফাচ্ত আপনজ্ঞন। শোনা যায়, ভীবাম-' 


হয়েছিলেন বলো শোনা বায়। এর 

কার্যকলাপ সম্পর্কে আঁবলম্বে তদরত 

ফরা প্রয়োজন) আমরা স্বাস্থ্যমহ্তীর 
দণ্টি.এদকে আকর্ষণ করতে দ্বাই।_ - 
hd ক * i 

নদীয়া জ্বেলার - চাঁফ মেড়কাল, 

আফসার অফ হেলথ (ীস-এম-ও-এইচ)- ২ 


সম্পর্কে হাঁতপূর্বে UR . 
১১৬৯ তাঁরখের সাপ্তাহক 


সাক্মবোশত 

'বাক্ডংসের হেলথ 
কণীর্তমান পদস্থ আমলা ও তাঁর ষাষতপর 
অপকর্মের একান্ত ীর্বদ্ত দাকরেদ 
জনৈক ডেপঢটি “ডিরেক্টর এবং নদপয়া 
জেলার দ্বাম্থ্য 'বিভ্াঙের পদস্থ এক 
আঁফসারের বেপরোয়া সাহায্য ও প্রশ্নয়ে 
আলোচ্য ক্লার্ক ভদ্রলোক -নদীয়া জেলার 
স্বাস্থ্য বিভাগকে দুনরীত ও অনাচারের 
কিছুদিন 
পূর্বে একে অন্যত্র বদলি করার দেশি 


. দেওয়া হযোছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও হেল্থ 


ভদ্রুলোকাঁটব কু পর্ব পাঁরিচয় দেওয়া-> 
প্রয়োজন। ইনি পূর্বে স্বাস্থ্য আঁধ্কারের - 
নাঁসং বিভাগে নাক আট-নয় বছর 
ধরে কাজ করেছেন। ীকল্তু কর্তপক্ষ 
তাঁকে ঘুষ নেওয়া ও নার্সের -চাকার 
দেবার আঁছিলায় দুঃস্থ ও সহায় 
সম্বলহঁন মেয়েদেব সঙ্গো অবৈধ সম্পর্ক 
স্থাপন করাব অপরাধে নাকি বদলী 
করেন। চব্বিশ পবগনা জেলার স্বাস্থ্য 
গবভাগে কর্মবত থাকাকালীন এই ভদ্রু”, 
লোক নাক গনজের সা্ভস বকে কায়দা 
কব নষ্ট করান। এই লাভ, বুকে 
চাঁব্বশ পবগনাব তদানীন্তন স-এম-ও- 
এইচ নাক তাঁর *বরুদ্ধে অনেকগুলি 
প্ুরুতর আভিযোগ করোছলেন এবং মে 
জন্য তাঁকে জলপাইগঁড়তে বদি করা 
হয়। জলপাইগ্াড়তেই ইনি নদায়ার 
উপরোন্ত পদস্থ ব্যান্তর (এই পদস্থ ব্যান্ত 
তখন জলপাইগাঁড়তে কর্মরত ছিলেন) 
সঙ্গে পাঁরচিত হন এবং তাঁকে প্রভাবিত 
করে ওখানে তান নতুন করে নিজের. . 
লার্ভস বুক ধোলান। অতঃপর জল” 
পাইগাঁড় থেকে তান বর্ধমানে, বর্ধমান 
থেকে হুগলাঁতে এবং" শেষ পর্যচ্ত 
হুগলপ থেকে নদ'য়ায় এসেছেন, এবং 
আপাতত কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলার-্বাস্্য 
{বিভাগে বীর ববক্রমে “কাজ চালিয়ে 


যাচ্ছেন ॥ 


(দিন বদল হয়েছে তাই ্পম্টবাদশ 
কংগ্রেস সদস্য চল্দরশেখরকে পার্টি বসের 
কার্যকলাপ সমালোচনার জন্য কেমনভাবে 





তখন চন্দ্রশেখরের প্রাতি ক্রয়েকাঁট কটাক্ষ- 
পূর্ণ মন্তব্যের প্রাতিবাদে সভাস্থল পাঁর- 


ভর্থসনা করা যেতে পারে তাই {নিয়েই এখন ত্যাগ করে যান চন্দ্রশেখর। ভর্ঘসনার 


দো্দণ্ডপ্রতাপ কংগ্রেস হাই কমাশ্ড, কংগ্রেস 
- পার্লামেন্টারী পার্টি সকলকেই ভেবে ভেবে 
চুল পাকাতে হচ্ছে। এমনটা প্রয়োজনই 
হত না, যাঁদ কংগ্রেস ১৯৬৭-র আগের 
“অবস্থায় সমাসীন থাকত! আজ্দ কিন্তু 
আঁত দর্পে হত লক্কা। বুক ফুলে 
“বেশ করোছ’ বলাটা আজ আর অত সহজ 
ধ্যাপার নয়। খুটি অশন্ত হয়েছে এবং 
১ হয়েছে যাঁদের দশর্ঘকালের আত্মম্ডারতা ও 
“আমার ইচ্ছাই কর্ম" মনোভাবের জন্য আজ 
দলের কাতিপয় সদস্য সেই ব্যান্ধপ্রাধানাকে 
আঘাত করতে উদাত, মুষ্টিমেয় প্রধানরা 
7 কংগ্রেসের এই দশপ্ত যৌবন জলতরঙ্গাকে 
রোধ করার কিপিং ক্ষমতাও আর রাখেন 
না। চন্দ্রশেখরকে নিয়ে উপপ্রধান তথা 
অর্থমল্তীকে ফাঁপরে ফেলার তাঁর অকুতোভয় 
প্রচেষ্টাকে বেষ্টন কবে আঙ্গ কংগ্রেসী কোনও 
মপ্তরথী-ব্যহ সজ্জা করার শান্ত নেই। 
তাই শেষ পর্যন্ত দলের কার্যকরী 
সাঁমাতর সদসারা চন্দ্রশেখরের ওপর 
পতরস্কার' বর্ষণের প্রস্তাব নিয়েছেন বটে, 
'কিল্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার ভারটা 


, তাঁদের তুলে দিতে হয়েছে প্রধানমন্্রশ - 


শ্রীমতী গান্ধীর ওপরই সর্পরুপী কেচোর 
গর্তে কেউ আর হাত ঢোকাতে সাহস নন। 


অথবা তাকে গোলায় পাঠাবেন। আমাদের 


আয়োজন তাই 'নয়েই। পার্ট বস ঘাঁটিত 
ব্যাপারটা এখানে অবশ্যই নেপথ্যচারশ। 
সভার একটি মূল্যবান প্রাপ্তি এই যে, 
মোরারজশ সাহেব এতোকালে তাঁর বিরুদ্ধে 
উত্বাপিত আঁভযোগের অন্তত একটিরও 
ধার ঘেষে জ্বীকার - পেয়েছেন। দেশাই 


' বলেছেন তিনি তাঁর পুত্রের ব্যবসায়ে নিজের 





এই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রশেখরের 


দাঁব ছিল, দ্রেলের ব্যবসায় সূত্র যেহেতু 


২৬৩৫ 


1বড়লা প্রীতস্ঠানের সঙ্গো গ্রল্থীবন্ধ এবং 
শ্রীফূত দেশাই যেহেতু বিনিয়োগ সূত্রে সেই 
ব্যবসার সঙ্গে সংযুক্ত, সে কারণ 'বিড়লা 
প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের মধ্যে 
শ্রীদেশাইয়ের অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। 

যাই হোক, সত্য এই যে, চন্দ্রশেখরকেই 
আলোচনাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। 
তাঁর বাইরে যাওয়ার পর একটি হ্যান্ড আউট 
প্রচার করা হয়। হ্যান্ড আউটে বলা হয়েছে 
চম্দ্রশেখর প্রতিবাদ জানাবার জনা সভাস্থল 
ত্যাগ করেন। অন্য দিকে চম্দ্রশেখব বলেন, 
প্রধানমন্ীীর বন্তব্য শোনার পর ‘তান সভা 
ত্যাগ করেন, যাতে এাঁক্সিকউটিভ তাঁর 
সম্পর্কে তাঁব অনুপাঁস্ধাততে সহজে 


. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। 


শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বন্তব্যে সমগ্র 
ব্যাপারাটির অন্তাহত ভ্রান্তির উল্লেখ 
করে বলেছেন, দলগত 'নিয়মানুবার্ততা মেনে 
ব্যাপারটা পাল“মেন্টে উত্থাপন না কবাই 
ছিল সঙ্গাত। কিচ্তু যা হবার তা তো 
হয়েইছে, এখন চন্দ্রশেখরের রফা িচ্প'ত্তির 
জন্য কৃতকর্মের জনা দুঃখ প্রকাশ করা 
উচিত। একই সথ্গে তিনি বলেছেন, তান 
সদস্যদের জুনিয়র সিনিয়র রূপে বিচার 
করতে চান না। চন্দ্রশেখরের আভিযোগ- 
গুলি দলকে মতবিরোধে খণ্ডিত করেছে। 

চন্দ্রশেখর তাঁর ভাষণে জানান ষে, 
ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে নি, শ্লীফূত দেশাইকে 
বহু পত্র লিখেও যখন তন কোনো সদুত্তর 
পান নি বরং পেয়েছেন ভৎ্সনা, তখন 
তিনি তাঁর বন্ধব্য চাঁফ হুইপকে জানিয়ে 
পত্র দেন, কেবলমাত্র ব্যর্থ হওয়ার জন্যই । 
অতঃপর তিনি প্রধানমন্মকে জানান কণী 


_ সম্পর্কে রাজ্যসভায় তিনি বন্তব্য রাখতে 


চান। প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই এঁ বন্তব্য হাজির 
না করার জন্য রোজ্যসভায়) তাঁকে 


কর | স্বাাহিক বসংমতণ 


ঘযাগের জবাব দেন ন, না তাঁকে, মা প্রাদেশাই অস্বীকার করেন যে, তা 
[বিরোধী সদস; শ্রীভূপেশ গৃুপ্তকে॥ সংসদীয় ব্যান্তগতভাবে চন্দ্রশেখরকে “ডিজ্রঅনারেবল 
গণতান্ত্রিক অন্য কোনো দেশে এমনটা ঘটলে ম্যান” বলে তিরস্কার করেছেন৷ সঙ্গে সঙ্গে 
লংশিলন্ট আভিবুন্ত মন্ত্রী আর তাঁর মান্দত্ব- দেশাই এই বলে সতর্ক করে দেন সভাকে 
পদে বহল থাকতে পারতেন না। বে, সভা যাঁদ চন্দ্রশেখরকে তিরস্কার করে 
. চন্দ্রশেখর একথাও স্পষ্ট করে জানান প্রস্তাব না নেন তাহলে তাঁর অসম্তোষও 
যে, তিনি তাঁব আচরণের দ্বারা দলের দৃবীভূত হবে না। কারণ বর্তমানে চন্নু- 
শৃঙ্খলা সম্পাঁ্কত কোন নির্দেশই লঙ্ঘন শেখর আন?ত অভিযোগে তাঁর সম্মান ও 
কবেন ন । দুনীতি ও একচেটিয়া অর্যাদা ক্ষুপ হয়েছে। ' 
বাণিজ্যের িব্দ্ধে বন্তব্য রাখায় কোথাও " আত্মসমর্থনে দেশাইয়ের বন্তব্যঃ মন্দ 
দলায় নিষেধ নেই। থাকাকালশন তান তাঁর পাঁজ 'নিয়োগ 
চীফ হুইপ শ্ৰীযুত রঘ্‌রামাইয়ার করেছিলেন ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রারকর্পনায়। 
বন্তব্যে জানা যাচ্ছে যে, শ্রীদেশাই চীফ কামরাজ পারিকজ্পনানুসারে মান্তত্ব ত্যাগের 
হুইপকে বলেছিলেন, চল্দ্রশেখর যাঁদ পর এ পাজি তুঙ্গে নিয়ে তিনি উপরোক্ত 
ব্যাপাবটা পার্লামেণ্টেই নিয়ে যান তবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দনিয়োগ করেন, যে 
ধৃতাঁনও চন্দ্রশেখরকে আঁধকতর বেকায়দায় প্রতিষ্ঠান একটি বিশেষ অণ্চলে বড়া 
ফৈলবেন (ঁহ “উইল মেক ?দ ম্যাটারস প্রতিষ্ঠানে কোনও দ্রব্যের সোল এজেন্সএ- 
ওয়ার্স” ফর মিঃ চন্দ্রশেখর) ॥ ভোগশ। কিন্তু এর মানে এই নয় ষে, তানি 








be ১ 

দাত, উজ্জ্বল, সুন্দর, সুদৃঢ় এবং 
মাঢ়ী সুস্থ লীরোগ রাখতে 
ব্যবহার করম. 
বেঙ্গল -কমিক্যাতলব্ 


কাবলিক টুথ পাউডার 
ফ্কার্বলিক আাসিড উপাদানে বিশেষ শক্তিশালী 


ধীজ্জানুন্যশক+ দুর্গন্ধ-লিবারক কার্বলিক আরসিড ধাকার দণ এই ট্রথ " 
পাউডার ব্যবহার করলে আপমার ঈযত হাব উজ্বল, সুদৃঢ় এবং মাচা 
শুদ্থ নীরাগ থাকবে প্রতিবার দ্রাত মাজার পর 4 
বেশি তাজা, পরিস্কার, ঝররার মনে হবে & 


নী) কস্মেটিকগ্‌ ডিডিস্ ' 
/ বেঙ্গল কেমিক্যাল জামিকাতা 'পোর্থাই “কীলপুই। দির্লানমাহাজ 


hd 
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বৃধড়লাগোচ্ঠীর সঙ্গে সম্পন্ত। "তান উল্ত 
প্রাতৃষ্ঠানের সম্পর্কে অনুসন্ধানের বিরো* 
বি করেন নি এবং প্রধানম্্র যাঁদ আরও 
অন্সম্ধান চালান তবে তাও তান অবাধেই 
করতে পারেন। 

সমস্যা অতঃপর চন্দ্রশেখরুকে উপযা্তুৎ 
ভাবে ভর্ঘননা করা নিয়ে। দল দায়িত্বটা 
প্রধানমন্ত্রীর “ওপরই ন্যস্ত করে যে যার 
সেফ সাইডে সরে দাঁড়য়েছেন। প্রধান” 
মন্্ীও সভায় বাদানুবাদের একটা ভার" 
সাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করলেও তাঁর 
আকরুমণেব হাত থেকে রক্ষা প্রান ন চন্দ্র 
শেখর। কিন্তু সে আক্রমণ যে অন্যতরফকে 
ঠান্ডা করার জন্য কিছ নরম ভর্ধসনামাঘ, 
তাও বেশ মালুম হয়। 

" যাই হোক ব্যাপারটাকে এখন পালণ* 
মৈন্ট থেকে টেনে আনা গেছে তবে, য! 
হবার তা হয়ে গেছে। 'ঁকল্তু তাহলেও 
বোঁরয়ে-পড়া বেড়ালকে ধামাচাপা দেওয়াও 
কম কীতিত্ব নয়, ষাঁদ তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব 
হয়॥ 


ঘনদকান্ত যতো 
{কিন্তু যে জলে ঢল নেমেছে তা সহজে 
রূষ্ধন্ত্রোতা হওয়ার কোন, লক্ষণ দেখা যাচ্ছে 
না চন্দ্রশেখর স্থির করেছেন তান 
রাজ্যে রাজ্যে একচেটিয়া বাঁণজ্য সংস্থার 
বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারকার্য ছড়িয়ে দেবেন॥ 
প্রথমেই 'তনি যাচ্ছেন গুজরাট । সেখানে 
মোরারজশী দেশাইয়ের ধনর্বাচনশ এলাকার 
ফন্তৃতা তো করবেনই, এমন 'ঁক বহুদিন 
দটক্াবহখন শ্রী এস কে পাঁতলের পার্ল" 
মেণ্ট প্রবেশের টিকিট সংগ্রহ প্রচেষ্টায়ও 
কহু ছাই ছিটিয়ে আসবেন! প্রাক্তন রেল- 
মন্মী পাতিল বনস্কাল্ত থেকে উপনিবাশ 
চনে প্রা্থরূপে দাঁড়াচ্ছেন। চন্দ্রশেখর 
সেখানেও যাবেন তাঁর প্রচার চালাতে! 


ততঙোানা 


গ্বতল্ল তেলেতগানা রাজ্যের দাঁব এবার 


অন্তর প্রদেশ কংগ্রেসে ভাঙনের লক্ষ 
ফাটিয়ে তুলতে শুরু করেছে। এ শবষয়ে 


আলোচনার জন্যে মুখ্যমল্তী শ্রীফুত রক্ষা- 
নন্দ রেছ্ডপকে দল্পশ দৌড়াতে হযেছে! 
অথাৎ শ্রীবৃত রেভ্ডী যে পাথর. ছতডেছেন 
এখন তাই-ই বিপরীত মুখে তাঁকে অনু- 


. সরণ করতে চাইছে । উদ্বিশ্ন হয়েছেন 


মৃখ্যমন্তধ রেজা) . 
হায়দ্রাবাদের সাতজন কংগ্রেসী আইন- 
সভা সদস্য স্বতন্ত্র তেলেস্পানার সমথকি ই 


এদের মধ্যে তেলেশ্গানা আণ্টালক কমি- 


টির চেয়ারম্যান শ্রী এ চোকারা অন্যতম। 
মুখ্যমল্যগত প্রাত -এ'দের অভিযোগ 
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হ 


ক 


,. একাধিক। মুখ্যমন্ত্রী - সংপারিকল্পিতভাবে . 
ৰ কেনদুশয় নেতাদের বোঝাচ্ছেন যে, তেলেঙ্গানা 


আন্দোলন হয়-আপসে চুপসে যাবে নচেৎ 
তাকে স্তব্ধ করতে হবে। আঁভিযোগকারধা 
বলছেন মুখ্যমল্মীর এহেন স্বপ্ন কখনোই 
সার্থক হবে না। 

অন্যদিকে এ-পি-স-সিও. চুপ করে 
ধসে নেই! সতক্করণ করা হয়েছে, 
স্বতন্ম রাজ্যের দাঁবকে কোন কংগ্রেস সদস্য 
প্রকাশ্যে সমান জানালে তাঁর শবরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে! 


কিন্তু ব্রহ্মানন্দ রেন্ডীর এই বস্ত্র - 


, অট্‌ননতে কংগ্রেস সদস্য সহ. বিরোধশ 
দলগৃলিও ক্ষুৰ্থ। তাঁদের বন্তব্য তেলে- 
ঙ্গানার জনা যে কয়েকাঁট রক্ষাকবচ প্রদত্ত 
ছিল সেগুলিকে প্রাপ্য মর্যাদা তো দেওয়া 
হয়ই নি, রেস সরকার তেজেঞ্গানার প্রত 


ধন অবিচারই প্রদর্শন 'করে আসছেন 


এ বিষয়ে কেন্দ্রের ও রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি 
অন্ধ রাজ্যের রাজ্যপালেরও যতটুকু করণীয় 
ছিল, তাঁরা তা করেন নি। ফলত রাজ্যে 
বিস্ফোরক-অবদ্থার সৃষ্টি হয়েছে। ি-পি- 


বিবৃতি সন্নিবশিত। 
প্রথম খণ্ড--৫০০ টাকা। 
তৃতীয় খণ্ড-8'00 টাকা । 
কৃতিবাঙী রামায়ণ £ 


(সমগ্র সপ্তকাণ্ড। কবির জীবনী-সগ্ঘলিত) 


আদি কবির মহাঁকাব্যের বাঙালীর 


সংস্করণ | সোনার বাংলার ভক্তি-অর্ঘ্য। 
পদানুসারে | রাজসংস্করণ | সচিত্র | 
রেকৃসিন .ও বোর্ডে বাঁধা । ষল্য--৮'০০ 
টাকা! 9 
ঘস্মমতণ প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬৬, 'বাঁপিনবিহারণী গালা সীট 
১২ 


" করেছেন। 


দাপ্তাহিক বসমত 


আর আস্থা খুজে পাচ্ছে না ভারা । একটি 
সংসদীয় দল অল্ধে শির়ে সমস্ত উত্তাপটা 
| বুঝে এসে যথাশীঘর সেই মত অবস্থার 


হেরফের করাতে ব্যর্থ হ'লে রাজ্যের 
অবস্থা সাঁঙন হয়ে উঠছে বলে দান্িত্বশশল 
রাজনৈতিক নেতারা আশঙ্কা প্রকাশ - 
কিন্তু ক্মজ্য গৃখ্যমল্লী, 


রেন্ডী মশায় ক্ষুব্ধ হতেই পারতেন। তাঁর 


হোমরা-চোমরা  কংগ্েসী 


নেতা রাসচল্দ রেডী, চেনা রেন্ডা প্রোস্তন 


প্রশ্নগনলৈকে মান্ধাতার আমলের অর্াদৃঠ 
লড়াই এবং ল' এণ্ড অডণরের বাঁধা ছকে” 
. সা ফেলাই বাঞনায়। 


মন্তিত্ব গেলে চাকার মেলে 


সম্প্রাত প্রকাশত 'প টি আই-এরু 
একটি সংবাদে নজর পড়তেই চক্ষ্য চোদ্দ* 
ভলায় ঝদ্গন্ত চড়কগাছের পাক খেতে 
শুর; করেছে। দেখলাম মান্তত্ব গেলেই 
আড়াই থেকে সাড়ে তন হাজার-ই 
ফূপেয়ার চাকরি বাঁধা থাকে কেন্দ্রীয় 


এ'রা হলেন, রাজ বাহাদুর, আলেগেসানঁ 
পি এস নস্কর এবং এ এম টমাস। 
শা নাওয়াজ খাঁ, যাঁকে নিয়ে একাঁদন 
শোভাষাত্রা হয়োছল কলকাতার রাজপথে , 


ম্যান কবা হযেছো। ৮ 


মাঘ পকেট খরচা । 


€৫ ip ৬৯) 


" আছে। 


নাইজিরিয়া 


বরটিশ প্রধানমন্ত্া হ্যারল্ড উইলসন 
নাইজিরিয়া ঘুরে গেলেন। তান চার 
ধ্দনের জন্য রাজধানা লাগ্যোস্র এসেছিলেন 

“নাইজরিয়ার় একুশ.সাস' খরে রন্তক্ষয়ী 
গহয়ধ চঙ্সছে। ইবো উপজাত অধ্যাষত 
বয়েক্তা প্রাতষ্টা করেছে। ইবোদের নেতা 
লেফটেনাপ্ট কর্নেল ওদুমেগুউ ওজকোওউ। 
ধিল্হ মেজর জেনারেল ইয়াকুবু গোঁওনের 


কয়েক বক্ষ 'লোক মারা গেছে এই যুদ্ধে? 
সবচেষে মুর্সীকিল হয়েছে বায়ফ্রার সাধারণ , 


যানুষে। খান্যাভাবে, 
রোগে শিশু ও নারীরা দলে দলে মারা 


ষাচ্ডে। নাইজিপ্রিয়ার সৈন্যদের বেপরোয়া, 


বোমাবয়ণে বায়জ্রাব 'গ্রাস-শহর ধংস হচ্ছে। 


ব্রিটেন নাইীজারয়ার পক্ষে । বায়ফ্ার - 


বাচ্ছি্নতাকে সে স্বীকার কর নান ব্রিটেনের 
মতে হবুজ্তরাম্ট্রথয় সরকারই একুমান্র আইন- 


৮ অঙ্গত সরকার .নাইজারিয়াকে অন্ত্রশস্ম 


'দিয়ে সাহায্য করছে 'ব্রটেন। এই ব্যাপারে 
রটেনের অধিবাসীদের মধ্যে বেশ 'রক্ষোভ 
দুঃখের কাহিনইী প্রচারের ফলে ধরাটিশ জন- 
মত 'ক্ষুব্ধ নাইজিরিয়ার সরকারের প্রত 
[্রাটিশ সমর্থনে। খাস লেবার পাটির 


" দদস্যদের মধ্যেও এই বিক্ষোভ, ছাঁ়িয়ে 


শড়েছে। 

শকাটশ সরকার নাইজিরিয়ার যুক্- 
স্বাস্ট্য় সরকারকে অস্ত সাহায্য করছে। 
কারণ, তাব তা না রবে উপাষ নেই । এখনই 
সোভিয়েট যাঁনয়নের কাছ থেকে নাই- 
ধ্জাবযা িগ বিমান ও অন্যান্য সামরিক 
উপকরণ পাচ্ছে। শ্রটেন যাঁদ অস্থ সরবরাহ 
বন্ধ কবে তবে নাইজিবিয়া পবোপুরি 


ধৃরাটিশ পাজি রয়েছে। এক তৈলখানিতেই 


তো রযেছে ৭২০ লিয়ন স্টার্লিং পাউণ্ড। 
তাছাড়া উইলিসনের যুক্তি, নাহইীজিরিয়াকে 


+ সাহায্য করছে বলে শব্রটেনেব কিছুটা প্রভাব 


রয়েছে নাইজিবিয়ার যুস্তরাষ্ট্রীয় সবকারের 
ওপর দু’ পক্ষের ‘মধ্যে মিটমাটর ব্যাপারে 


- , এই প্রভাব কাজে 'লাগানো ষাবে। 
|. ধকন্তু এখন পর্যন্ত 'মটমাটের জন্য 


শিৱাটশ সরকার ক করেছে? অন্তত মান- * 
দুবকতার দিক থেকে বায়ফ্রার অসামারক 





নাইজিিয়ায় উইল সন ও গোঁওন 


লোকজনকে সাহায্য করার জন্যও তো কিছ 
ঘরা 1 

অনেকটা যেন নিজের দেশবাসশর 
শৃবক্ষোভকে চাপা দেবার জন্যই উইলসন 
নাই'জারয়া এলেন। উইজসনের ভাষায়, 
তান খোঁজখবর নেবার জন্য এসেছেন। 
মধ্যস্ধের ভূমিকা নিয়ে তানি আসেন নি। 
ইয়াকুব গোঁওন তাঁকে মধ্যস্ধের ভূমিকা 
নিতে দেবেনও না। ওজুকোওউ-ও উইল- 
সনকে নিরপেক্ষ বলে মনে করেন না। 

তাই উইলসন এলেন, বেড়ালেন, চলে 
গেলেন। ওজুকোওউ-এর সঙ্গে তাঁর দেখা 
করার ইচ্ছা ছিল! কিন্তু হল না। 
ওজুকোওউ তাঁকে বায়ফ্রা যাবার জন্য 
আমন্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে 
ষাবাব সাহস তাঁর হয় 'নি। তাহলে যাঁদ 
বায়ফ্রাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে যায়! 
আঁভ্ডস আব্বায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা 
করার জন্য ওজুকোওউকে অনুরোধ করে- 


ছলেন। কিম্তু ওজুকোওউ রাজা হন নি। 
পশ্চিম এশিয়া £ 


শবশ্বজ্নমত অগ্রাহ্য করে প্রাতাদন 
ইজ্জরায়েল আরব ভূখন্ডে আক্রমণ চাঁলয়ে 
যাচ্ছে! ইজ্বাযেলের প্রধান ম্রুব্বী মাঁক'ন 
যুস্তরাম্টের কাছে পর্যন্ত ব্যাপারটা অসহ্য 
মনে হচ্ছে। ২১শে মার্চ বাষ্ট্রসঙ্ঘ ধনরাপত্তা 
পাঁরষদের বৈঠকে সর্বসম্মত প্রস্তাবে ২৬শে 
মার্চ জর্ডানেব ওপর ইজরায়েলশ ‘বিমান 
আক্রমণ এবং শশু ও নারী হত্যাব তাঁর 
নিন্দা করা হয়েছে। মাঁক্ন _ প্রাতিনিধি 
চাল“ রসট্‌ও ইজরায়েল আচরণের সমা- 
“ লোচনা করে কন্তুতা করেন! 

ধৃকন্ডু ইঞ্জরায়েলের তাতে ভাপ বয়ে 


4৮৫৩ 


গেল! পরাদন অর্থাৎ ৩০শে মার্চ তারখেই 
ইজরায়েল নিরাপত্তা পারষদের প্রস্তাবের 
জবাব গদল জর্ডানের ভেতরে কুখ্যাত নাপাম 
বোমা ফেলে, এবং জর্ডানের অভ্যল্তয়ে 
ঢুকে ট্যাঙ্ক আক্রমণ করে। 
ইজরায়েল পাঁরম্কার জানিয়ে দিয়েছে, 
সে কারও কথা শুনবে না। ভেবে বিস্মিত 
হতে হয়, ইজরায়েলের এত ওদ্ধত্যের জোর 
কোথায় । মাঁর্কন সমর্থনের জোরে এতদিন 
সে তড়পাচ্ছিল। কিন্তু এখন মাকিনি . 
যুক্তরাম্ট্ও ইজরায়েলকে সংযত হতে বলছে, 
তখনও সে থামছে না কেন? তবে কি 
তলে তলে মার্কন উসকানি আছে? না, 
ইজরায়েল এখন আর মাঁক্ন নিয়ন্তরণেও 
নেই! কারও 'নিয়ন্মণেই যাঁদ ইজরায়েল না 
থাকে, তবে এই ক্ষুদে ডাকাতে'র বিরুদ্ধে 


তাঁর দশর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তেল 
আ'ভিভে ফরে এসে আন্বা -ইবান এই 
আল্লোচনার বিবরণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
গোল্ডা সেয়ার ও অন্যান্য. নেতাদের 
জানিয়েছেন। তার পরই ইজরায়েলণ মান্তরি- 
সভার বৈঠক করে ঘোষণা করা হয়েছে, 
আরব-ইজরাযেল “বিরোধে বাইরের কারও 
মধ্যস্থতা তাঁরা মানবেন না। তাঁরা চান এ 
ব্যাপারে আরবদের সঙ্গে সরাসাঁর আলো- 
চনা। - 
পশ্চিম এটশয়ার সমস্যার সমাধান-স্চ্্র 
বের করার জন্য বৃহৎ চতুঃশীন্তর যে বৈঠক 
বসছে, তার বিরুদ্ধে ইজরায়েল সুস্পন্ট 
আঁভমত প্রকাশ করেছে। পরিষ্কার জানিয়ে 


দিয়েছে, চতুঃশান্ত বেতকের কোন প্রস্তাব 
তারা মানবে না। মাঁক্ন নেতাদের পরামর্শ 
অগ্রাহ্য করেই তারা এ কথা বলেছে। 
দশ সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক কটনোতিক 
তৎপরতার পর ওরা এঁপ্রস নিউ ইয়র্কে 


বসেছেন। রাম্টীসঞ্জে জ্রাল্সের স্থায়ী প্রতি- 
ননাধ আরমানড বেরারডের বাসভবনে এই 
বৈঠক বসে।' ফ্রাল্সই প্রথম এই রকম একটি 


ফল ভাল না হয়ে আরও খারাপ হযে। 
< কেবল বিবৃতি নয়, গুলীবর্ষণের মধ্য 
দিয়েও .ইজরাষেল তার প্রাতবাদ জানিয়েছে । - 
চতুঃশত্তি বৈঠকের কয়েক ঘশ্টার মধ্যে 
ই্রায়েলশ সৈন্য সুয়েজ- - খালের দক্ষিণে 
গুলীবর্ষশ-- করেছে এবং এর ফলে বেশ 
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" তামাসা ছাড়া আর কচু নয়। - 


লাপ্তাহক ঘসুমতক্ঠ 


চাঁনা কাঁমউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস 
শুরু হয়েছে পিকিং-এ ১লা এপ্রিল থেকে ।- 
১৯৪৯ সালে চনে শাসন 


' প্রতিষ্ঠার পর এই "দ্বিতীয় বার দলের 


সম্মেলন বসছে। এর আগের সম্মেলন 


যয. হয়েছিল ১১৫৬ সালে। 


সম্মেলনে মোট- ১৫১২ জন প্রাতনিধি 


মোগ শদচ্ছেন। . মাও সে-তুং সম্মেলনে 


'সভাপাতিত্ব করছেন। সম্মেলনের সহ-সভা- 


- প্রতি ও দলের নেতৃত্বে মাও . সৈ-তুং-এর - 


দেবার জনা কোন আমন্মণ জানানো হয় নি! 
সো[ভয়েট নেতৃবৃন্দ এই সম্মেলনকে ঠাট 
ফরে বলেছেন, এটা একটা মস্ত মাওবাদশ 

এঁকে চীন-সোভিয়েট সীমান্তে নতুন 
করে আক্রমণের আশঙ্কা করা হচ্ছে। শগত 


শেষ হয়ে এল, শাঁগগিরই উস্যাঁর নদীর 


মুখের বরফ গলতে শর, করবে এবং 


" দমনাস্ক চেনপাও) দ্বীপের চারপাশ জলাঁ- 


ভূমিতে পাঁরপত হবে। 


প্রোরত এক সরকারী নোটে সোভিয়েট 
যুনিয়ন প্রস্তাব করেছে, দমনসিক বিরোধ 


| নিযে দুই দেশের মধ্যে আফসার পর্যায়ে 


এলে হয় না। kg nite Sc LSO lg: 
কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। < 

- টা নাকে 
চীন দীর্ঘ বিরোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। 
৪ঠা এপ্রিল লণ্ডনের চীনা দূতাবাস থেকে 
চশনের যে নতুন মানাচন্ন প্রকাশ করা হয়েছে, - 
তাতে চীনের বিস্তীর্ণ অন্যল পোভিয়েট 
অধিকৃত বলে দেখানো হয়েছে। সোভিয়েট 
ক্‌ুনিয়নের বিখ্যাত বন্দর র্লাডতস্টক ও 
খাবারভৃস্কিকে চীনের বলে ‘এই মানৱে 
দাঁব করা হয়েছে 


পাকিস্তান £ 


ধক ভল-লাগে! ক্ষমতা যখন হাতে এসেছে, - 


করে সোয়াইট গিয়েছেন মেয়ে-জামাই-এর. 
কাছে, হয়তো ইস্কান্দার িজর মত চির- 
কালের জন্য পাকিস্তান ত্যাগ করেও যেতে 
বাধ্য হবেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে 
দুনশশতর এ উঠেছে। প্রকাশ্য 
স্থান থেকে সবর আয়ুবের প্রতিকৃতি 


- সরানো হচ্ছে। 


এখন যে-সব খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে - 


. আরও পারচ্কার জানা যাচ্ছে, আয়ুব' 
_ স্বেচ্ছায় ক্ষমতাত্যাগে মাজশী হন বি: 


ইয়াইয়া খাঁরা তাঁকে 'বাধ্য- করেছেন চলে: 


. চাঁ দ।. যেতে। 
২১শে মার্চ তাঁরখে চশনা সরকারের কাছে 


শকল্তু চমক লাগাচ্ছেন মোঁলানা: 
ভাসানী। ইযাইয়া খাঁ গাঁদতে বসতে. না 


বসতেই মোঁলানা সাহেব ইয়াইয়াকে ভাল 
সাটিণফকেট 'দিয়েছেন। ইয়াইয়া খাঁকে, 
তান ‘ভাল সৈনিক’ ও ‘সং নাগরিক’ বলে 
আখ্যাত করেছেন। আরও . লক্ষণ, 
ভাসানী সকলকে নিয়ে জাতীয় সরকার 
গঠনের প্রস্তাব করেছেন! সামরিক শাসনে: 
সব রাজনৈতিক আলোচনা যেখানে বন্ধ, 
সেখানে ভাসানশ এই প্রস্তাব করেছেন এবং 
সামরিক প্রশাসকরাও এতে কোন আপি 
জানান নি। 
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8 
কলোনি মুহের ও ভারতের 
দ্বার উ মুক্ত হইল। সি 
ছল ভারী চমতকার--'রানণর আবহাওয়া’ 


ও রদ ভিউর এবং কাউন্টেদ থেয়োডোরে 


সম্রাজ্ঞী সাধারণ কালো রঙের পোষাক 


পারিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও রাজচিহণাদি 
ছিল না। তার চলনভাঙ্গির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন 
অন্য কোনও উপায়ে জানবার উপায় ছল 


লেন, পরে আত্মখয়দের চুম্বন করিলেন। 


অতঃপর প্রিদ্দ অভ ওয়েলুস কর্তৃক 
প্রাতনিধি- 


ভারতের ও উপনিবেশগ্যলির 
ধ্দগের সাহত একেবারে পাঁরচিত হইলেন। 


১," এই অনুষ্ঠানের প্র আমাদিগকে প্রদর্শনশর 


অন্য একটা অংশে লইয়া যাওয়া হইল। 
সমাজ্ঞীর 


ধর্মস্ততোজয়ঃ?’ ইংরেজীতে খোদাই করা 
রাঁহয়াছে_““Where Virtue is, there 
18 Victory”. ইহার পর ভারতীয় 
অষ্গানে প্রবেশ করা গেল। ওস্তাদ কারু- 
শশল্পঁদের দ্বাবা চমৎকার সাজান 
অঞ্গনাটি। - অবশেষে প্রোসেশন “ভাবতায় 
প্রাসাদে” ধগয়া উপস্থিত হইল। এইখানে 
আমরা অপেক্ষা করিতে লাগলাম । এই- 


থাকাতে পরাম-বাম”নএর সঙ্গে "আল- 
আহমদ-উল-ইল্লা” জুড়য়া উচ্চারণ কাঁরল। 


২১৪৬ 


তাহারা ক্রমাগত বাঁলতে লাগিল “রাম-পাম 
আল-আহমদ-উল-ইল্লা*_“্রাম-রাম, আল- 
আহমদ-উল-ইল্লা।” এই পর্ব শেষ হইলে 
আঁভভাষণ পাঠ করা হইল, তাহার পর 


-প্রোসেশন চলিতে লাগল । ইহার পর আমা- 


উপরে কাঁচের গম্বুজ, এবং হলে ১০০০৫ 


লোক ধরে। ৯৮৬৮--৭১ সনে এই হলা 
এক কম্পান কর্তৃক নির্মিত হয়, নির্মাণে 
৩০ লক্ষ টাকা (২০০,০০০ পাউন্ড) ব্যয় 


অন্যান্যরা দুহ 1দকেই দাঁড়াইয়া .রাঁহলেন। 
জার যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্পো আসিয়াছিলেন, 
ভাঁহারাও। প্রোসেশন আ্যালবাট হলে 
পেশছিলে ইংরেজীতে জাতীয় "সঙ্গত 
স্সাওয়া হইল। গাহিলের্ন রয়্যাল আযালবট 
হল ফের্যাল-সোসাইটি। সম্রাজ্ঞী ডেইসে 
&পশীছিলে দ্বিতীয় গানটি -সংস্কতে গাওয়া 
হইল। সংস্কতে অনুবাদ করিয়া দিয়া- 
ছিলেন অধাপক-ম্যাকসম্যুলার। "অনুবাদ 


" The-Queen, the gracious, wvorld- , 


renowned,.Save, © Lord! 


লক্ষ্য] প্রচ্যাদনাঁং শতুপহাসিনং 


তাং 
Tn yictory. brilliant, at-enemies 
Smiling, .her long-rnling 
“_Save,-O Lord! 
এহি অস্মদাম্বর, -শমন্‌ প্রাতিচ্চির, 
তান, 
‘Approach, O our Lord 42058777159 
scatter annihilating them '! 
তছদম নাশ্য 'মায়াম্চ পাশ্রয় - 
পহু অসমদ্বশ্রত্র - সর্বান্‌ গলান"।. 
Their frand confound, 
tricks restrain. .Protect, 
0,17০] our_Refnge..all people"! 
তদত্রত্-ভাষিতাং, রাজ্জ্যে 'িরোশিতাং, * 
“_ পাহী*্বর! 
With thy choice gifts.adorned, 
in fhe-kingdom long-dwelling, 
“Save, -0) Lords! 


পাহ শশ্রর'! - 


Her, the .realm-protecting, 
| by 00d Jaws abiding,..her with 
praise wreathen. 


যে Save, O-Lord.!. 


এএই গৃদ্বিতশীয় সঙ্গত 'আমরা :সংস্কৃতে 
গ্াহিবার পর এহুতীয় «সঙ্গত ইংরেজীতে 
গাওয়া হেইল।৷। ন্রাঙ্গকাবি টোনসন এ 
ফ্াডাম আলব্যন ৪:চকারাস দল। প্রিন্স 
ফা ওয়েলস হর পর সম্াজ্ঞীর উদ্দেশে 
গ্রকটি ভাষণ-পাঠ-কব্রিলেন, এবং প্রদর্শনীর 


দেখিবেন সুক্ষ্ম কাজের দাবুশিজ্প, ধাতুর 
উপর 'মনার কাজ, পাথর ও কাঠের মধ্যে 
নক্সা য্যন্ত কাজ, চুনি পান্না ও সেনার 
রং ব্যস্ত ল্যাকার বাশের কাজ, পনপুণ 
হাতের বোনা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্র- 
শিল্প এবং অন্যান্য বহু, প্রকার শিল্পদ্বা, 
স্মরণাতশতকাল হইতে 


তেছে। ভারতীয় শিল্প এশ্ব্ষের সম্মুখে 
দাঁডাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের-'দক্ষি এঁদকে- 
চাহিয়া দেখবেন (বিরাট ভিড় জমিক্রাছে 
ভারতের অরণ্য জীবনের একট খ্যন বেশি 


উজ্ভবল বর্ণে আঁকা ছবির_ দিকে অল্প. 


গাছ -ও ‘ঝোপকাঢ়ে চোরাদিক বেছ্টিত। 


- বাঁশ এও খৈন্দ্বুর গাছও "চাঁরাদিকে “রাটা- 


ডালের গোড়া সমেত তাহাদের মধ্যে দেখা 
যাইতেহে, এবং হিমালয়ের পাদদেশে যে 


ছাঁবর এক 'দকে বিরাট দেহ হাত শ:ড় 
উল্চে ভুলিয়া, মুঃখ হাঁ -কাঁরয়া 'দাড়াহয়া 
আছে, যেন যে-রয়্যাল টাইগারাঁটি তাহার 
মাথায় পঝধাইয়া দিয়াছে তাহাকে ঝাঁডয়া 
ফিতে না পারিয়া বেদনায় কাদতেছে? 
বাঘের থাবার "স্থান হইতে রন্ত ঝাঁরয়া 
পড়িয়া নিচের “হলঃদ ঘাসকে ছোপ ছোপ 
রাঙাইয়া তুলিয়াছে। হাতীর . ভয়ার্ত 
শচতকার এবং বাঘের ক্রুস্ চাপা 'গর্জনে 


ফরাইয়া 

তেছে লারা শঁক। একট গার মাথায় 
এক দল ভশত বানর পাতার আড়ালে 
ল্কাইক্লাছ্ছে, তাহাদের ব্বাচ্চারা গর্জন 
শুনিয়া “মায়েদের "বুকে সংলগ্ন হইয়া 


. আছ্ছে।'ময়ুরের দল সবুজ খানের আড়ালে 


আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু অভিজ্ঞ “শকুন 
শুরিষ্যং ভোজের -আশার 'খ্যাশ হইয়া 
২৬৪৯ 


“যাহা পাশ্চাত্য দেশ-. 
"সমূহের বিস্ময় উৎপাদন “করিয়া আসি- 


(0) ৭ 


'আকাশে স্চাড়তেচ্ছে।  দুশোর আর এক 
,ভাগে-বেশ্ল টস্বারকে ঘান্ের স্আাড়ালে 


‘চরা' পশুর উপর বাঁপাইয়া পাড়- 
বাব জন্য “ওৎ পাতিয়া আছে. জশ্যলের 


দকাকিদের “বাম াঁদকে ভারতঙয় 'অর্থ- 
নেশীত শবভাগের অঞ্গন। এইখানে নানা 


. আঁদবাসশদের মডেল ভারতখয় উৎপল্র 


শশল্পাঁদর মাঝে মারে স্থাপন করা 

হইয়াছে। বে'টেখাটো আন্দামানবাসঈ 

স্লীলোককে দেখা যাইতেছে, কাঁড় ও গাছের ' 
পাব্সয়ঃদেহ -সাঁজ্জত,ভাহার ঘন কৃষ্ণ বক্ষে - 
একাঁটি নররপাল-দুলিতেছে । এটি কোনও 
নিকট আস্লাঁয়ের হইবে। তাহার :স্বামী 
তাহার প্যাশে দাঁড়াইয়া "আছে, তাহার হাততে 
বর্ম, তাহার চুল আয়হনিক .ফাশানে 
কোঁকড়ান। যাহার চেহারা হইতে এই 
-মডেলাঁট 'প্রসত্ত "লে অৱশ্যই তাহাদের 
সমাজের -গ্রকজন ?িরিলাসী লোক: 
আন্দাষানশীরা 'নোগ্রটো বংশোদ্ভূত ইহারা 
নিকটম্র িরোবার দ্বীপের "লোকদের মত - 
নহে, তাহাদের “মধ্যে “মালয় উপাদানের 
আধিক্য বোঁশ। বেশ কিছু “ঘগ্গোল 
শ্োঁণজও তাহাদের 'নধ্যে ষিশিয়াছে। 


তাহারা সরাই অঞ্গোলীয় জাতর - আনয় ' 
সেখানে . কটা-রঙের [সিনফো দাঁড়াইয়া 
আছ্ছে। "তাহার “মাথায় ভাঁজে 'ভাঁজে 
পাকান'বেতের টুপি, হাতে 'তাহার - 
চিরসঙ্গাপ "দাও, | এরই -সাহাযো'সে লভাই 
করে, পরাজিত 'শ্রতঃর »মুখ্ডটি “কাঁটা 
ফেলে, জশ্গাল পরিষ্কার করে, সপাহাড়ে 
শসাক্ষেতে ব্যবহার করে, এবং বরের 
যারতীয় কাজ করেণ “ভাহার পরে-গাঁবত- 


ধশকারের” বাঁরকের জনী লাভ করিয়াছেন 
এটি গবশেষ সম্মানের চহ. “বীর ভিন্ন ইহা, 
অন্য কেহ 'লাভ করিতে পারে না। আটের 


স্লাছে, এবং তাহার চলার পথে শুধু মৃত্যু 
এবং ধ্বংস অনুসরণ 
গ্বাথা কোনও কাঁব গাহিবে না। জের 
লোকদের পাইকেরি-হসাবে জবাই করার 
কথাও কোনও নাগা এঁতিহাসিক সপ্রশংস 


_ ভাষায় লিখবে না। কোনও নাঁতিবাদও 


বংশধরদের ' কাছে তাহার কথা স্থায়শ 


-: গৌরবের কাজ ষলিয়া উল্লেখ কাঁরবে মা। 


পশ্চাচ্ধাবন করিতে দেখা যাইবে, মুগনাভি . 


- কাজেই তাহার এ গৌরব তাহাতেই শেষ। 
" অবশ্য সে স্থায়ী গৌরবের আশায় হত্যা 
" ফরে না, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জাতির 


মতই সে শুধু হত্যার আনন্দে নরহত্যা 


. করে। হিন্দুরা অবশ্য এই রীতি হইতে 
মুক্ত আছে। পৃথিবীর সব দেশেরই আদি- 
 ধাসঈদের সর্বাপেক্ষা বড় আনন্দ নদশর - 
হত্যা করা। ইউরোপের সভ্য মানুষেরা 


প্রীতবেশীদের“গলা কাটার ইচ্ছা দমন 
কাঁরয়া রাখে বাঁলয়া তাহারা নিরপরাধ 
শেয়াল বা হপ্রিণ হত্যা করে, শিকারের জন্য 
বিশেষভাবে পালিত পায়রাও হত্যা করে। 
এ সবই শীনর্মলশ আনন্দ। ধনীরা 


- পাঁঘবশর অন্যান্য দেশে যায় হত্যা কারবার 


জনা। নরওয়ের পাইন অরণ্যে তাহাদিগকে 
হরিণ হত্যা কাঁরতে দেখা যাইবে. সুইস 
হরিণদের 


হরিণ হত্যার কাজে লিপ্ত দেখা যাইবে 


ঘন অবপো-হাতশ -শিকার করিতে দেখা ' 
যাইবে। তাহারা অস্ট্রোলযার অরণো যায় 


লাফাইয়[-চলা কাণ্তার হত্যার জনা, দাক্ষিণ 
আ'ফ্রিকায় যায় জিরাফ হত্যাব জন্য সেখান- 
ফান পাহাড়ে যায় বন্য ছাগ শিকারের জন্য ! 
খযাঁস্টান ধর্ম তাহাকে এই শিক্ষা দের যে, 


তাহার - 


শক 


গাপ্তাহিক, বসুমতণী 


মুরগণী। পুরুষ সমাজজাীবনে যতগুলি 


' সুবিধা দেওয়া হয় না। ঠিক. হিন্দু 


{বধবাদের মত। এই অত্যাচার থাদ্য : 
ধিবষয়েও চলে । নারদের প্রতি এই বৈষম্য- 
মূলক ব্যবহারের ব্যাখ্যা একটা দেওয়া হয়। 
হিন্দুরা যেমন দিয়া থাকে। একটা 
উচ্চাঙ্গের নশীতর কথা বলা হয়। প্রচলিত 


. প্রথার বিরুদ্ধে চালতে ভয় হয়, তাই তাহা- 


দের ভার্‌তাকে সমর্থন করিয়া বলা হয়, 
প্রথা মানিয়া চলাই স্মৃবধাজনক। উহারা 
বাঘের মাংস খায়। মেয়েদিগকে তাহা দেয় 
মা। পুরুষেরা বাঘের মাংসে শাক্তলাভ 
করে, উহাতে মনের জোর বাড়ে। ীকল্তু 
বাংলার মেয়েদের অপেক্ষা তাহাদের মেয়েরা 


অনেক বিষয়ে বেশি ভাগ্যবতশী। তাহারা 


প্যানে বাস কারয়া দুই দিককে পথক 
কাঁরয়া রাখিয়াছে। সাঁওতাল, পাহাড়ী, 
ওরাও, কোল এবং গস্ড, কোলারয় 


যাছে। মধ্যপ্রদেশ হইতে আ ছে ভাল 
যাসীদের প্রাতানিধি। . পাঠান, জাঠ এবং 


রাজপৃতদের মডেল 'বিশুষ্ঘ আর্যদের 
প্রতিনাধত্ব কারতেহে। | 
অগণিত দর্শক ভআসিতেছেন প্রাত- 


বুঝতে পারা গেল। সে তাহাদের অতৃপ্তি 
ক্রমাগত নূতন নূতন জ্ঞানলাভের জন্য 
অনুস্ষিৎসা এবং যাহা কিছু আয়ও ভাল্‌॥ ৷ 
তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ কারবার প্রচ্তুতি 
যখনই তাহা তাহারা আ'বচ্কার কাঁরধে 
এবং বুঝবে, তখনই তাহা তাহারা গরহখ 
কাঁরবে। কোনও জাঁতব শক্তি ও সম্পদ 
দীনর্ভর করে তাহার আচাঁরত পল্থা পাঁর- 
বর্তনের ক্ষমতার উপরে। আবার যখন 
কোনও জাতির 'অবনাতি ঘাঁটতে থাকে, 
তখন তাহার কারণ স্বরুপ ইহা বুঝতে 
পারা যায় যে সে তাহার উন্নাতর চবমে 
পেশীছিয়া তাহার পরে নূতন অন্য ীকছু 
গ্রহণ কাঁরতে ভয় পাইতেছে, পাছে তাহা 
তাহার উন্নতির অন্তরায় হইয়া. দাঁড়ায়? 
উন্নতির সেই উচ্চ শিখর হইতে তখন 
তাহার ধর্মীয়, নৌতক এবং সামাজিক 
রঞ্াতপ্রকৃতি শিলীভুত হইয়া যায, গর্তি- 
শান্ত হারাইয়া ফেলে, এবং জশবনীশান্ত 
এমন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে যে তখন আর 
সে নৃতন কিছু গ্রহণ কাঁরতে পারে না॥ 
সমাজের এরুপ অবস্থা হইলে তাহাকে 
তখন মৃত যাঁলয়া গণ্য কাঁরতে হইবে॥ 
তখন অন্ধ দেশপ্রোমকরা এবং যাহারা 


তা মরিয়া গিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে, এবং 


ছুহাহ ধর্ম যে সে প্রাত মুহূর্তে ভবিষ্যতের 
সৌধ গাঁড়বার জন্য একখণ্ড কাঁরয়া প্রস্তর 
স্থাপন করিতেছে। প্রীত মানুষের জীবন্ত 
এবং সমস্ত সৃষ্টি, "জীবন্ত অথবা জড়, 
তাহাদের নিজ নিজ সীমার মধ্যে এই সৃষ্টি 


 ধ্ংস। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক জাতিরই 


ধদ্ধিবৃত্তব জন্য হিন্দু এখনও টিকিয়া 
মাছে নাহলে তাহারও এ একই অবস্থা 


এবং দুনাশীতিগ্রস্ততায় ভূগিতেছে, দে 
জাতিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করিয়া, দিবার পক্ষে 
ইহা অপেক্ষা কার্যকর উপায় আর হইতে 
পারে না। সে জন্য ইউরোপাঁয়দের সঙ্গে 
ভারতীয়দের পার্থক্য এত বোশ চোখে 
প্ড়ে। প্রথমোন্ত জাতি সর্বদা নূতনত্বের 
ব্ধানে নিষুন্ত. এবং প্রাভনিম্তত তাহ্যরা 
যাহা কিছ কাঁরতেছে তাহার উন্নত 
-যাহাতে ত্রমে-আরও বোঁশ হয়, তাহার জন্য 


প্রশ্ন কাঁরয়াছলাম। 


কিছু বিস্তৃত 
কাঁরিয়া দিয়া থাকে তবে ভারতীয়দের দোষ 
দেওয়া ষায় না। উত্তর-পাঁশম অগ্চলের 


বিরুদ্ধে 
জাতিচ্যত হইবে। প্রকৃতই কিছুকাল 
আগে আম এক্স-চালক ও কৃষককে এ 


কারয়াছি। বাঁক, উ + এবং 
ধীবজ্ঞানশরা আমাদের প্রদর্শনীতে 
ড় কাঁরয়াছেন।, তাঁহারা” সাম্রাজ্যের 


দেখাইল।, বোঝা খেল তান এ- বাংলা 


ফাগজখান প্রাঁড়য়াছেন, এবং সে. কাজে 


হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রষাব্রার বিপক্ষে মন্তব্য 
লাখত ছিল ॥, তিনি বুঝতে পারলেন 
মা, [দেশ ভ্রমণে যে উপকার হয় সে. বিষয়ে 
কেহ লেশমাত্ও সন্দেহ প্রকাশ করে কি 
ফাঁরয়া। {তান প্রশ্ন করিলেন, "ভারতের 
রেলপথ ক তাহা প্রমাণ করিতেছে না 2” 


'ব্াটশকে জাতি হিসাবে উহারা নন্দা 
করে কেন? তাহাদের জানা উচিত যে, 
আমাদের মধ্যে তাহাদের . যথার্থ বন্ধু 
করে, এবং যাহারা আঁভিভাবকেরু 
আছে। ভাহাদের “ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য 
করিতেছে । লর্ড নর্ঘবুক, জন 
মস ফ্লোরেন্স নাইটিংশেল, এবং আরও 
অনেককে আপাঁন জানেন। তাঁহারা ক 
আপনাদের প্রকৃত্ত বন্ধু নহেনঃ আপনারা 
বৃহৎ জাঁততে পারণত হউন এ ইচ্ছা যে 
আমার কত আন্তারক, তাহা ক কাঁরয়া 


টে 


00. ও ৬ হা 


সকল = 


কাঁচামাল যাহাতে আাহও উৎপল ব্যয়, সে 
বিররে মনোযোগ 'দয়াছে কি না। আম 


ধর্মের তর্ক তোলেন নাই। তান স্বয়ং 
যে তাহা করেন নাই এজনা তাঁহাকে আম 


আমাদের গাম স্যাকাসয়া, Acacia 
arabia, Willd. (বাবলা) হইতে 
প্রস্তুত, Acacia vera _র মত শাদা ও 


৯ $e . "ৰ র ক 
সাপ্তাহিক বসৃমত্ত* 
পাঁরচ্কার নহে আ্যাকাসিয়া গা 
এডেন হইতে ভারতে আসে, উহা খুব 
প্রচুর নহে! কিন্তু ভারতের নিকৃষ্ট 
আঠাও শত শত মন জঙ্গলে অথবা পল্লশ- 
প্রদেশে অযথা নস্ট হয়। কেহ কষ্ট 
কাঁরয়া উহ্য সংগ্রহ কাঁরলে ইউরোপের 
বাজারে বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করা 
সম্ভব হইত। বনদ্বাই হইতে প্রেরিত 
Acacia leucophloea Willd-«ব 
আঠা অথবা উত্তর ভারতের Acacia 
catechu-র আঠা গাম আ্যাকাসিয়ার 
ধিবকল্প রুপে ব্যবহার্য বালয়া ইংল্যান্ডে 
মনে করা হইয়াছে। 00108. Wodier, 


01020150015. 07009119655 Linn. 
এবং Rubiএ-র বিভিন্ন প্রজাতিগাল 
প্রশংসা লাভ করিয়াছল। রঞ্জন 
কাজের জন্য এবং ট্যানিং-এর জন্য 
ইংল্যান্ড বৎসরে গাছের বাকল ও নির্যাস 
কষেক কোট টাকার আমদানি করিয়া 
থাকে? এই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
ব্যবসায়ে ভারতের ভামিকা বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য নহে! ভারতের এমন অর্নণ্যসম্পদ 
এবং এমন ীবশাল মালয় যাহা একই 
সঙ্গে মেরুর শতলতা ও গ্রশজ্মমশ্ডলের 
তাপ ধারণ কাঁবতেছে, তাহা সত্ত্বেও কি সে 
ফষায় গুণসম্বীলত বাকল ও পাতা হীন 


কম থাকলে আসাদের নজেদেরই আগে 
করা উচিত ছিল। আঁফসে ভারতীয় 
কেরানি অথবা ইংরেজ পাঁরচালিত রেল- 
'বভাগে ভারতীয় গার্ড কেন বোঁশ নেওয়া 
হয় নাই বালয়া চিৎকার করলেই হিন্দুরা 


কারণ আমাদের অগ্রগতির পথে আমরা যে 
নিজেরাই কৃত্রিম বাধা সৃষ্ট কাঁরয়া বাঁসয়া 
আছি, সেই জক্জার। আম কঠোর 
কথা উচ্চারণ কাঁরয়াছি আমাদের ভগরুতার 
স্বেচ্ছাকত অপব্যবহারের লক্জায়। 

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিসীম, 
ই হল হাম হাতার 
লোকের অন্নসংস্থান হইবে, জীবনের 
মান উন্নত করা সম্ভব হইবে, এবং সম্পদ 


এবং অন্যান্য শল্পাণ্টলে বন্ধ এবং অনান্য 
দরকার! বস্ত উৎপাদনে বায়িত হইবে। 


“লন্ডনের বাজারে ঘুরিয়া দেখিষাণ্ছি 


দ্রব্যসমূহ' ক্রয়ের জন্য সাজান আছে! 
ইহাতে আমার এই আভজ্ঞতা হইযাছে যে, 
ভারতে বর্তমানে যেটুকু বৈদেশিক বাণিজ্য 
আছে. ভাহা অপেক্ষা অনেকগতণে সে তাহা 
বাড়াইতে পারে, সে সবযাগ তাহার 
আছে! দকল্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময 
করিয়া মাঝে মাঝে উৎপন্ন দ্রবোব বাজার 
যেটুকু আম দেখিয়াছ, তাহার আভন্ভত। 
আমার কয়েক ঘণ্টার, মধ্যে সাঁমা- 
ধন্ধ ছিল, সেজন্য আমি বিশেষ 
কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ 
কাঁরতে পার নাই, অতএব আঁএ 
ঠিক কোন্‌ ধজ্বনিসাটর বাজ্জাব এখানে 
হইলে লাভজনক হইবে তাহা বাঁলতে 


পারতেঁছ না। ইহার জন্য আরও অন: 


৪ 


সম্ভব তথ্য সরবরাহ কারতে পার বল্তু ' 
তাঁহাদের কঠিন এবং য্যয়সাপেক্ষ পরাক্ষার ' 


জন্য প্রস্তুত হইয়া আসতে হইবে। [ 


[ক্দশ ] | 





“A Visit to Europe” গ্রন্থের | 


, তাঁহারা কেহ যাঁদ এ-পথে পরাক্ষা জন্যবাদঃ পরিমল গোদ্বামী। 








হিমালয়ান গোষ্চেন ডাঁন্ট গুতো চী যে খেয়েছে 
সেই মজেছে ।. যেমনি রংদার গাঁঢ় লিকার, তেমনি 


খাদে গন্ধে ভরপুর । চা হবে কাপের পর কাপ ৷ খেয়ে 


ছৃপ্তি, খাইয়ে তৃপ্তি । 


অন্য সব গুড়ে চা-কে ট্রেক] দেয় হিমালয়ান গোল্ডেন 


ড়ান্ট॥ 


৫৬৪৬ 





LHGC.6 BEN 


তত সা 


গ্বার যুদ্ধ করে ভ্রমটারে কৃখ, 
নত্য বলে" আমি তরে কো দিকে ছার 


বৃহ্পতররূ; ২রা- শাপ্রল। পাশ্চম- 
বংগ.প্রদ্েশ কংগ্রেস ভ্রনের সায়নে দাঁড়ি 
সমহ্তদিন- যে দৃশ্য, দেখলাম,. তাতে বারে 
বারে এই কাঁবতাঁটির লাইন, দুইটি, মনে 

- পড়াছল। পশ্চিমবংগ. - প্রদেশ, কংগ্রেস 


= ফাঁমাটির সভা, আরব এই; জ্বনের সঙ্গে 


আমার পরিচয় দশঘগ্দনের। এই, ঝাড়র 
কুলার বসানো পর্যন্ত সব কাজই. চোখের 
সামনে দেখেছি) এই.বাঁড়তে,এসোছ, প্রায় 
প্রতি সপ্তাহে; প্রতিদলে। আরংলাপিবদ্ধ 
'ফরোছি এই বাঁডতে অনুচ্চিত শত, শত. 
ছোট-বড় সভার, কর্মকাণ্ডের. বিবরণ । 


মান ভাগে। কিন্তু আজ (২রা এপ্রিল), 


লকাল বেলা কংগ্রেস ভবনের, সামলে, 


যুবকবা অভার্থনা করলো প্রায়... কাঁচা: 
ভরনেব অগ্গ স্পর্শ করতে, দেওয়া হবে.না. 
সাংবাদকদ্দব। কেন এরং কার হুকুমে 
সেই; কথা জানতে. চেষ্টা করি, ন। এত- 
দন কংগ্রেস ভরনে প্রবেশের" সঙ্গে সঙ্গে 
আসুন বলে অভার্থনা যে মেজাজে গ্রহ 
করেছি, এই. অভ্যর্থনাও সেই মেজাজেই. 
গ্রহণ করলাম_ক্ারণ বিরহ .'অথবা.সহদয় 
অভ্যর্থনা দুই-ই. আমাদের কাছে সমান 
পৃব্ঘঠা আব চন্দনের বাদাঁবচার করা 
সাংবাঁদকদেব কাজ নয়। শুধু, সাংবাদিক 
ময়- সংবাদপত্রে ফটোগ্রাফাররা পর্যন্ত 
নিগ্‌হনত হল নানাভাবে, দেখ 
লাম চোখের ওপর কিন্তু, 
বিস্ময়ের তখনও. বুঝি অবাঁশম্ট ঁছল। 
আমরা কেউ সাধক বিক্বমঙ্গল নই" যে, 


“+ অশুভ দেখবার হাত থেকে মুজি পেতে, 


শুচদ্তামণিব চুলেব কাঁটা চোখ অন্ধ করে, 
ঘসে- থাকবো । সকাল নণ্টায় সভা. কিন্তু 
তাব বেশ আগে থাকতে, এলেন শ্রীপ্রফ- 
চন্দ্র সেন, শীপজাপচনল্দর-চন্দ, শ্রীমতী- আভা 
মাইতি, শ্রীমতী প্রবাঁ/মুখ্োপাধ্যায়, 







হল'নানা ম্লশল-অশ্লশীল-কট্‌বাক্য শুনে। 
শুধু কথায়ংশেষ- নয়-এইকংগ্রেস ভবনের 
প্রবেশপথে গায়ে হাত পড়লো কতঙজন্‌ 
নেতার, জামা 'ছি'ড়ে' ফাল' ফাল হল; 
দ্রৌপদীর বস্দ হরণের-মত শাড়ির আঁচল 
ধরে টানাটানি হল, নিক্ষিপ্ত হল: থুতু, 
'নীক্ষিপ্ত'হল,'ইট, দাহ করা হল কুশপ্ুত্ত- 


লিকা।, দিনের দশ্য শেষ হল; নেমে 





এল রাত--এবার. সাংবাদিকরা প্রবেশা- 
{ূধকার পেলেন গতনতলায়, 'কিল্তু থাকতে. 
হবে একাঁট ঘরে-_খাঁচাবদ্ধ জশবৈর মত, 
ঘরের বাইরে পা দেবার উপায় নেই) 


পা দিলেই খাস্ত, কিন্তু ঘরে বন্ধ 


থাকলেই যে রেহাই এমন নয়_ঘরে চুকে 
ক্লাস নিয়ে গেল অনেকে খ্যাথক অব 
জার্নালিজম-এর, সেই সঙ্গে বাপান্ত-করে- 
২৬৪৭ - 


গেল সাংবাঁদক, সংবাদপত্রের মালিক ও 
সংবাদকে.। বড় অসহায় মনে হচ্ছিল 
কংগ্রেস ভবনের দশর্ধীদনের সর্ব সময়ের 
কমর্দের। জগুবাবু, নীতিশবাব 
মনোজবাবু, কর্বাবু থেকে, সুরু করে 
অন্যান্য কর্মচার্টীরাও- অসহায়ভাবে দেখ- 
ছল. সব দৃশ্য, বুঝতে পাবাঁছল না 
এরা কার্া--২৮. বৎসরের যুবক যখন ২০ 
বংসর. কংগ্রেস করার আভজ্ঞতা বর্ণনা গু 
কংগ্রেসের .জন্য তার তাগ স্বীকার, র্যা 
তন.ভোগের, বর্ণনা শেষ করে সাংবাদিক 


কংগ্রেস, ভরনের বাইরে, কংগ্রেস নেতাদের 
কুশপডুগ্জালকা দাহ করলো, তাবাই বা 
কোন কংগ্রেস? আর সম্ধ্যাবেলায় যার; 
ভরনের 'তনতলায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করে 
হল্লা করছিল, তাবাই বা কোন্‌ কংগ্রেসী ? 
অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, যাঁদ রেগে গিয়ে 
কাউকে চড় মারছেন এই দৃশ্য দেখে শুধ 
রামপ্রসাদের গানের কাঁল মনে পড়ে 
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গার ।, 

হ্যাঁ, সাত্য চড় মেবেছিলেন অধ্যাপক 
চন্দ্র। একদ্তু পারেন নি শান্ত করতে ॥ 
২২ বছরের ছোকরাদের ২০ বছর কংগ্রেস 
করা ও তাদের ত্যাগ ও 'নয়পাতন ভোগে 
গাড়ে ওঠা কংগ্রেসের এই অবস্থায় তারা 
এই সবাকছুর জন্য দায়ী হল-দুই-একাট 
সাংবাদিকরা কেউ 


পর ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে মযদানে 
বামপন্থী কমা সাংবাদিকদের টুকরো 
ট্‌করো করে ছ'ড়ে ফেলতে এগিয়ে 'এসেং 
ছিল, আবার যক্জ্র্ট সরকারের ১৯৬৫ 


কলম ও কাগজের পাঁব- 
তা রদ্দয় সবটুকু লেখা হলো না) সেই 
কথা শুনেও তার পরাদন একইভাবে 
কংগ্রেস ভবনে গোঁছি। ১ 
বাঁদও কেউ কোন মহৎ ব্যক্তি বা পরমু- 
গ্ুরুষ নন, বেশির-ভাগই কাপুরুষ ও 
অক্ষম, তথ্য একটা কথা বোধ হয় তারা 
বিশ্বাস করে। সেই কথা হ'ল মহামানব 
. যীশুর বাপীতে-_হে ঈশ্বর ওরা জানে না 


ওরা {ক বলছে_ওরা কি করছে। যা- 


সুশোভিত 
মজো-১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা . 
বসমতণ প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬. লি আট কাঁল-১২ 


সাপ্তাহিক হস্মতঁ 


মূলকভাবে রাজ্যের অন্য রাজনৈতিক দল- 
গুলির দপ্তরের কথা ভাবছিলাম। রাজ্য 
কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা ১১৪৬৪ 


ধছল। যেদিন এমনি একদল কম্যুনিস্ট 
কম শ্রী এস এ ভাঙ্গেকে খুজে বের করবার 
জন্য কম্যুনিস্ট পার্টির একটি প্রধান দপ্তর 


হচ্ছিল, তখনও সাংবাদিকরা এই সব দশা 
দেখবার বা এ সব দলনেতাদের/সম্সূ্খীন 


, তাবে এর মধো সাল্কনা এই যে, নেই ঘরে 
. খাই বেশি, ফোঁপরা ঢেশকর বাদ্য বেশি-- 


কংগ্রেসের যাঁদ এই অবস্থা হয়, তবে কিছু 
বলার নেই। -যা হোক, কংহ্বোস ভবনের - 
পবিত্রতা না হয় গেল--কিল্তু রাজ্য কৃংগ্রেসের 


. যে পবিত্রতা রক্ষার আবেষ্টনণ 'ভ্রীঅতুল্য 


ঘোষ রচনা করেছিলেন, সেই পবিত্রতা কি 
রক্ষা পেয়েছে? এইবার বাইরে-থেকে হয়া 
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" আছে? অথবা বলতে পারেন, 


বলো যু কংগ্লেস নেই। একবার 
চোখ বুজে ভাবতে যাঁদ চেষ্টা কার ১১৪৮ 
সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পাশচিমবলা 
কংগ্রেস কিভাবে গড়ে উঠেছে, কিভাবে 
ডঃ প্রফুল্লচন্দর দোষ, স্বর্গত ডঃ সুরেশ, 


বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বৰ্গত অন্দাপ্রসাদ চৌধুরি 


" অুখোপাধ্যায়-এর মত, শত শত কংগ্রেস 
নেতা ও কম কংগ্রেস ত্যাগ করে গেছেন! 


হচ্ছেন, এক কথায় কংগ্রেস ভবনের মায়া : 
ত্যাগ ফরছেন- এই কথা ভাবা যায় না। দিন 


বদল, পালা বদল আর রং বদলের ইতিহাসে" রর 


"শ্রই দিন লাল অক্ষরে লিখে রাখবার .মত ! 
অনেকে বলতে পারেন না, না_ওটা আবার 
‘ক পাঁরবর্তন, এর মধ্যে- আঁভনবত্ব কি. 
ওসবে 
কিছু হবে না, কংগ্রেস আর খড় হবে না, - 
আর জনগণের আস্থা পাবে-না--এমান 
আরো অনেক কথা হতে পারে। অমি সেই “_. 
সব কথার “মেরিট” নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই . 
না। রাজনীতিতে কে বড় হয় আর বাঁচে 
সেই কৃথা অত সহজে বলবার নয়, কিন্তু যে- 
পরিবর্তন হল তার মূল্য কি কম? আর. 
পাঁরবর্তন হল-কিভাবে ? প্রদেশ কংগ্রেসের . 


গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই পেয়েছেন। 


আব সেই অতীতের পৃজাতেই আজ কংগ্রেস 
ভবনের শীর্ষে এসেছেন। অধ্যাপক প্রতাপ- 
চন্দ্র চন্দ--শুধু জিজার গ্রুপের নেতা বলেই 
ভাঁব পাঁরাচিতি ছিল, ১৯৬২ সালে মন্ত্র 
তাঁলকায় লেখা নাম কাটা শিয়েছিল। 
কংগ্রেস ভবনের একজন নেতার নির্দেশে 
সেই নাম কাটা 'গিয়েছিল--আজও অধ্যাপক 
চন্দ্রের ১৯৫৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী 
লেখা চিঠিখানি 'দিল্লশতে ৭নং যল্তরমন্তর 


»/রোডে রয়েছে। সেই চিঠি 'িলখোঁছলেন ডঃ 


চন্দ্র তৎকাল+ন কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীকে। তানি লিখোছলেন_ 
“Most of the present 
Mandal and District Com- 
mittees have been constituted 
without any proper election. 
The delegates and the mem- 
bers of the W.B.P.C.C. have 
been elected in a similar 
manner. ‘The result has been 
that Congress Committees at 
various levels have been 
packed with a person whose 
loyalty to the State Congress 
leadership is unquestionable. _ 
But who have entered these 
committees with a motive of 
personal gain.” . 
আর শ্রীকৃ্ষকুমার শুক্লা একদা ওই 
কংগ্রেস ভবনের দ্বারে অনশন সত্যাগ্রহ্‌ 
করোঁছলেন ১৯৬২ সালে-আর ১৯৬৮ 


" সালের ১লা ফৈল্রয়ারঁ বিধান সভার সদস্য- 


পদে ইস্তফা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে পি 
[টি আই-এর মাধ্যমে প্রকাশ্য 'ববাতিতে 
বলোঁছলেন--কংগ্রেস আজ দলবাজীর আহ্ডা- 


লাপ্তাঁহক সমতা 


করে মচ কারো প্রাত কারো আস্থা নেই। 


Mr. Krishna Kumar Shukla, 
a prominent West Bengal 
Congress MLA, said here today 
that he had made up his mind 


“ to resign his membership of 


the Assembly before the 
ensuing Budget Session, 901)9- 
duled to commence on Febru- 
ary 14. 

He said that he had al. 
ready written identical letters 
to the W.B.P.C.C. President, 


- Dr. P. C. Chandra and Mr. K. 


N. Das Gupta, Leader of the 
Congress Assembly party. 
seeking the permission of the 
party (Congress) to allow him 
to resign my assembly member- 
Ship. 
Mr. Shukla in his letters 
said : In the present uncertain 
state of affairs in the state it 
has become very difficult to 
Carry on as a member of the 
legislature. During my last 
17 years of parliamentary life, 
I have never experienced such 
a suffocating situation. 

He complained of groupism 
in the West Bengal Congress 
Organisation and ৪৪10 : 
Friends, Colleagues and Com- 
rades-In-arms (in the Cong- 
ress) have been placed in such 
a peculiar position that a 
general sense of mistrust has 
become the order of the day. 

He said that although the 
entrance of the Congress into 
coalition with the progressive 
Democratic Front in West 
Bengal was hailed by every- 
body, it has given birth to 
many controversies. 

“TJ, along with others, have 
burnt my fingers and am pre- 
pared to suffer the punishment, 
if due. But I expect it 
(punishment) would be proper 
and justified.” } 

In an interview, Mr, 
Shukla said that he was not 
(not) afraid to publicly Bay 
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ভারতেও পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে 


“that the West Bengal Congress 
Was divided into groups having 


mistrust against each other. 
This is indeed an unbearable 
situation, he added. 

ডঃ চন্দ্র ও শ্রীশুক্লার মত দুইজন নাম- 
করা ফারয়াদী আজব কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
এলেন-_এই তাৎপর্য লঘু করে দেখবার 
নয়। আর এরা হলেন কাদের চা’পে- 
কাদের দাবিতে, যারা ২রা এপ্রিলের 
দুই দিন সকলে কুমার সিং হলে সভা 
করে প্রস্তাব গ্রহণ করলো £ 

“The meeting felt that 
Congress is the only party 
which can fight Communn'st 
menace in West Bengal. It 
further felt that to fight the 
reactionary, anti-national, 
anti-social forces prevailing in 
this border state, ultimately a 
nationalist front compromising 
all nationalist and democratic 
forces will have to emerge and 
Congress will have to take this 
initiative.” 

অর্থাৎ ফ্রন্টপল্থা তথা কোয়ালিশন- 
পল্ধীরা এই পাঁরবর্তন আনলেন। 
শ্রীঅতুল্য রাজ্য কংগ্রেসের যে শুচিতা রক্ষা 
করেছেন অনেককে বিদায় দিয়ে, অনেকবে 
প্রবেশাধিকার না 'িয়ে_সেই কংগ্রেস 
ভবনেও যেমন বিচরণ করছে একদল উঠত 
যুবক, যাদের লঘ;-গুবু জ্ঞান সম্পর্কে 
ভালমান্রা নেই_ তেমান নেতৃত্বে এলেন তাঁবা, 
যাঁরা এতদিন শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও তাঁর নীতির 
বিরদ্ধে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা লাভ করে- 
ছেন। তাই কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিকদের 
প্রবেশ বন্ধ করে যাঁরা ভাবলেন, “দ্বার রুদ্ধ 
করে ভ্রমটারে রখ”, তাঁরা বুঝতে পারেন 
নি-সেই বদ্ধ দরজার মধ্য "দিয়ে 


অনেকেই ঢুকে গেছেন, আবার ভ্রমের সঙ্গে 


অনেক সত্যও দ্বারের বাইরে রয়ে গেছে। 





শিন্ভি(ত ট্রানঠ্জিস্ট'ত ! 
বিশদ্বাবখ্যাত 'ন্যাশা- 
নাল ভিল্যুক্স' ৩ ব্যান্ড 
অল ওয়াল্ড খ্রীন- 
স্টার মাঁসক ১০, 
টাকা বকাস্তিতে এখন 







এবং শহরে পাঠানো যায়! আবেদন করুনঃ 
GIFT HOUSE 
P.B. 1451) (W.B.C.) Delhi6 








কঘিমন্ত্রী ডঃ কানাইলান উটাচার্ধী "**" 


জয়ার হার আবদথা টরেষেছো। 





প্রজা উল্লেখ কনা যেতে 
পারে চষে, *লীশিচমবঙ্গের সর্বত্র পাট 
৬ আউল আানের বন স্পাতিয়ে 
দেওয়া হৈয়েছে। আশা করছে, 
স্কষক ভাইরা “প্রয়োজনত বশ 
পজয়গত পেয়ে ''‘মাৰবল৷। আম 
বিভাগের বকান্জ -কেমন হচ্ছে--তা 
১ শদেখতে “চেষ্টা ব্করব। বি ডি" ২৩ 
ওদের এধন £থেকে 'ক্কষিদ্তরের কাজ- 
কর্ম দেখাই প্রধান ক্কভব্য হবে। 
জন্য আরেকজন অফিসার থাকৰেন। 
{কলত বি, (ভ" <ওচকে তকৃষিদপ্তরের 
বজক্তো ‘যত্ৰ থেকে ‘কৃষিতে ॥কিন্ডাবে 
প্রতিটি ব্লক উন্নত হতে পারে 
“সেই চেষ্টাই “করতে -হবে।। বরকে 
দাধারত ৯০ ংজন গ্রামসেরক 
স্াকেন। এই ১০ জনের -“সধ্যে 
“৭ জনকে-কৃষিদপ্তরের ' কাজের লগ্নে 
স্থুস্ত ‘থাকতে 'হবে। 
ইপ্রচ। প্নটের হচাষ বাড়াবার "কৰা ক 
= দভাবছেন? 
হেঃ আসাদের 'ভরফ "থেকে পাটের £চষ 
খ্যাড়াবার "চেষ্টা করা হবে “এবং 
আদরা "পাটের “চাষ “বাড়াতে চেষ্টা 
"করছি। অই প্রসঙ্গে একটি কথা 
মনে রাখতে হবে যে, চাষী ভাইরা 
যেন তাঁদের ন্যাষ্য পাওনা থেকে 
বশ্তিত -না হন! চেন্ট দ্রেডিং 
কর্পোরেশন "করে -ঘদি চাফাঁদের 
কাছ থেকে "পট কেনা 'ঘায়, তবে 
আশা করা ' যেতে ‘পারে মে, চাষীরা 
না। "তা হলেই "পাট চাষের'উৎসাহ 
ঘাড়বে। এসব কথাও-ভাবছি। ' 
- প্রশ্ন । চতুর্থ পণ্চবার্ষকী পাঁরকল্পনায় 
ক্কবির প্রাত যথেম্ট 'গুরুত্থ দেওয়া 
হবে এতা.? 
২৬6০ 


~ 





চর পরিকল্পনায় কি ' বিভাগের 


হবেল। 
আমির ৪০'থেকে (৭০ ভাগ বগি 
প্বাররাই 'চাষ “করে 'থাকেন। তাঁদের 
ক্ষ উৎপাদন বাদ্য পেতে পারত। 


নবম বিভাগের খা জীতবতোষ 


ES 





Yi el HE সি 


বন-সংব্রক্ষম। বন-উন্নয়ল ও ব্লজ্জ- 
দরদ আহেরপ। এই দর কাজ 


হার্ট মল্যিসভা পূর্ণাঙ্গ আইন- 


লাপেক্ষ একা আঁড'ন্যান্স জার করে 
আইনের সাহায্যে বর্গদার উচ্ছেদ বন্ধ 
করে দেওয়ার সদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

. পরশ্চিমবাংলার কৃষকদের কাছে 
নটি 


দিয়োছলেন, তার আঁত সামান্য - 


-কায়েমী স্বার্থের ওপর নির্ভর করতো 
কংগ্রেসের সংগঠন। তাই গত বিশ বৎসর 





সাবধান আর আইনকে অমান্য করে 
কৃষকদের স্বার্থ নষ্ট করে গ্রামের 
কায়েম স্বার্থকে পোষণ করে এসেছেন। 
ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে 


ক্রণ্টের পক্ষে এসে দাঁড়য়েছে। 


গত ২০ বধ্সরের মধ্য কিছু কিছ? 
সংস্কার-নীতি কার্ধকরণ ' করার ফলে 
" কৃষ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু গরীব 
কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটে 'ন। 
সব কিছু সরকারী সুযোগ-সুবিধা গ্রামের 


_ মুষ্টিমেয় জোতদারের কুক্ষিগত। এই 


অবস্থায় সংশোধিত কৃষক এলাকায় তে 


_ বটেই, এমন ক অসংগঠিত কৃষকরাও 


ভূমি-সম্পর্কের আমূল পাঁরবর্তন করে 
গরীব কৃষকদের অবস্থার উন্নাত না 
ঘটানো পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও 
'গ্লামের অর্থনশীতর পারিবর্তন ঘটানোর 
আশা নেই। অন্যাঁদকে পুরাতন, সম্পর্ককে 


. ধরে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিজেদের রাঁচত গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবেশ করছে ধন- ছিন্ন করে যে প্রত্যাশায় গ্রামের কৃষকর্স 
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. গিয়ে বনালে 'সয়েল 
ফন_কা্ডেশেনের কাজও করতে হয়। 
-গাছ লাগানো এই বিভাগের আর 
একটি প্রধান কাজ। ইউক্যাঁলপ- 
টাস্‌, শাল, টিক, সেগুন, কদম 
প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়। বন- 


সম 


গোনং, দিতে 


উঃ। কেনা ও বিকি দুই-ই নখন আছে_- 
তধন সম্ভবত দংনীতও আছে। _ 


দুলাত কোথায় আছে এবং কত 


থান আছে--তা দেখব। তবে 
এখনও পর্যন্ত দুনগত-দমনের 
জন্য কোনও সুষ্ঠ; পাঁরকল্পনা 
- তৈঁর কার নি। আমার দিক থেকে 


দলগত দলের জন্য চেষ্টার - 


] কোনও হাট হবে না। 

শ্রঃম। বনজ-সম্পদের উন্নয়নের জন্য 
কোনও পাঁরকম্পনা আছে কিঃ - 

উঃ। যে-সব পরিকম্পনা আছে--তাই 
যথাযথভাবে কার্যে রসায়ত কৰা 
' কৃঠিন হয়ে উঠবে। এর একমান্ত 


পেঞজালে হরিণ ও ভালক উল্লেখ- 
মোগ্য। গরুমারায় গণ্ভার ও হাত 
প্রাসন্ধ। চাপড়মোরি, সজনেথালি ও 
লাথয়নে দ্বীপে পথেশই প্রধান। 
প্রঃ। এ-সব জায়গায় ভ্রমণকারদের জন্য 
কোনও ব্যবস্থা আছে ক? 
উঃ। এ-সব ব্যবস্থা করার দায়িত্ব অন্য 


উঃ। শতকরা প্রায় ৯৫টা গাছ বাঁচে। 
প্রঃ। বন-সহোৎসবে আপনার বিভাগের 


টব্রাট কোন, বাধ, আসে, নাং এমনকি 
কংগ্রেস আমলে - যে সব আইন-কানুন 
রচিত হয়েছিল সেগুলো কার্যকরী কর- 
লেও এই কর্মস্চীর অনেকগুলো ধারাই 
বাস্তবে রূপায়প_করা যেত। 
কদ্তু গত ২০ বঘসরে এই পথে 


} ৮০৬ প্রথমেই 


হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে কৃষকদের 
শই খণের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। না 
_ হলে অবস্থার উদ্মীত সম্ভব নয়) এজন্যই 


হউ৫২, 


ওপর থেকে কেন্দ্রের দেওয়া অভিযোগ যে 
কেরালা ও প্রীশ্মবঙ্গ 'সরকার তুলে 
নিয়েছে, এর মধ্যেও কেন্দ্র-ব্রাজ্যের জ্ম্পকেরি 
প্রশ্ন রয়েছে। যদিও এ-ব্মপারে কেন্দ্র 
বর্তমানে নীরব, এটা ভূলে যাবার নয় যে 
কেরালা সরকার প্রথম যখন এ-কাজ করে, 
তখন কেন্দ্রীয় নেতাদের পক্ষ থেকে কথা 
উঠেছিল যে এটা বে-আইন' এবং এর ছুন্য 


কেরালা সরকারের বিবুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ' 


করা উচিত এ-প্রশ্নেরও শেষ মীমাংসা 
হয় নি। কেরালা বা পঃ বাংলার মতো 
অনসনীয় ও দ় সৱকাৱ না হয়ে অন্য 


1 
কিন্তু শুধু কি এইসব নাস প্রশ্ন- 
মুূলর মধ্যেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে 





আঁধকাৱ একটু, বোঁশ না হলে কিছুতেই 
ব্াস্থিক সংহতি রক্ষা হতে পারে না। এটা 
একটা এ্রীতহাসক শিক্ষা। 'ফেডারাল' 


শন্তিশালী নয়। কিন্তু সে-শীন্ত আসবে 
রাচ্ছোর সম্মতি ও. সহযোগিতা থেকেই, 
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রাজ্যের প্রয়োজন থেকেই, রাজাকে” সুর- 
বিষয়ে কেচ্দ্বের শান্তর অধান টি 
থেকে নয়। উল্টো পথে চাবন-গেত্ী 


দাঁড়িসছে। অবং অমন বিযোধের সম্পর্ক 
হয়ে দাঁড়য়েছে যাতে ভাষার প্রশ্নে, 


.আত্টুলিক উত্বাভির প্রয়োজনের স্রস্নে এবং 


দাঁড়য়েছে। 


. কথা বলেও তো কেন্দুধ নেতারা এ-অবস্ধা 


সম্বন্ধেই। তা বুঝতে একটুও অসুবিধা 
হয় না। অন্য ধরণের অ-কংগ্রেসী রাজা- 
গুলকে শীভল্রমুখ মনে করলে অনেকাঁদিদ 
আগেই প্রধানমন্তীর মুখ থেকে একথা 
শোনা যেত। কংগ্রেস ক্ষমতার বাহত্রে 
হলেও সেসব রাজ্য সম্বন্ধে প্রধানমন্মীবর 
এরকম উদ্বেগ তো দেখা যায় ন কোনে 
দন, যাঁদও কেন্দ্রের কাছ থেকে বোঁশ অথথ 


বাজ্যেরই। আসল কথা, রাজ্য পাঁরচাললা 
সম্বন্ধে পঃ বাংলা ও কেরালার দৃষ্টিভা্া 
কেন্দ্রের থেফে ভিন্ন বলেই এবং সে দুষ্ট 
ভাঙ্গা 'নয়ে রাজ্যের সামাগ্রক শান্তকে 
সংহত করায় উদ্যোগী বলেই এবং প্র" 
উদ্যোগ অন্য রাজ্যেও উদ্যোগ সৃষ্ট করতে 
পারে বলেই, ভিল্মূখনী গাঁত সম্বন্ধে প্রধান” 
মন এত সন্স্ত। এই গিশ্রমুখীনতার 
জন্যই গতবারে পঃ বঙ্গের যুস্তচ্ণ্ট 
সরকারকে গ্রভন'রকে দিয়ে উৎখাত করা 


তা শুধু চ্যবনের তথাকথিত 'সহযো গত” 


মূলক ফেডারেশনেরাই বিরোধশ ময়, ধে- 
কোনো সাধারণ সংসদীয় গণতল্লেরই 
গিরোধী। সংসদীয় গণতল্ের পথে চলে 
গ্পণতান্লিক জনতা যে-দ্স্টিভাশা নিয়ে 
সরকার গঠন করবে, একমাত্র ইউনিয়ন 
থেকে সরে যাওয়ার মনোভাব ছাড়া, সেই 
দৃম্টিভষ্গিকেই স্বীকার করে নিতে হবে 
তা. সে কেন্দ্রের দৃদ্টিভাঙ্গ থেকে ভন 
হলেও। তা না হলে সংসদীয় গণতম্মের 


' পড়ছে না কিঃ ও 
প্রাদেশকতার বিষও ছড়িয়ে পড়ছে না কি? 


সাপ্তাহিক হল্ছতী . 


সম্পর্কে কেন্দ্রের মনোভাব । অনচলের সব. 


কাঁট ভাষাকে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া 
হয়েছে - ঠিকই, কিন্তু কেন 'হন্দকে 
আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় ভাষা হিসাবে 
সাব্যস্ত করে রাজ্যগুলির, - ক্ষেত্রেও তা 
বাধ্যতামূলক করা হল ? এ নিয়ে. প্রবল 


বিরোধ চলছে তা তো আমরা দেখছ! ; 
হিন্দার পক্ষে এবং হিন্দীর বিপক্ষে এই - 
যে সংঘাত সমস্ত দেশজুড়ে ছড়িয়ে, 


পড়েছে, তার প্রাতীক্রিয়া হিন্দ ও আঁহন্দী 
উভয় সংস্কাতির ওপরও পরোক্ষভাবে এসে 
ভিতর 'দয়ে 


নদীত রচিত হওয়া উাঁচত যাতে রাজ্যের 


প্রয়োজন নিধারণে কেন্দ্রে [বিব্চনাই 


চূড়ান্ত না হয়। কেন্দ্রের অর্থ-সংস্থানও 


সীমাবদ্ধ, এটা ধরে নিয়েও এ-প্রম্ন আজ 
- উঠেছে যে রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্র কোনো 


কোনো রাজ্যকে বোঁশ অর্থ-সাহাষ্য পদতে 


অনিচ্ছুক। পঃ বাংলার কথাই ধরা যাক।. 
“গত ষুঞ্তফ্রণ্ট. সরকারের সময় থেকে পঃ 


বঙ্গের সং্গে কেন্দের যে প্রথম রাজনৈতিক ' 
সংঘাত চলেছে এবং যে-সংঘাতে বার বার 
- পরাজিত হয়ে আজ কেন্দ্র ক্ষিপ্ত, সেই 
পরিপ্রেক্ষতে কেন্দ্র যে পঃ বঙ্গকে 

ফেলরার চেষ্টা করবে না, 
এটা কেউই মনে করতে পারে না। খাদ্য- 


_ একমাহ কৃঁষ-সংক্কন্ত কিছ ট্যাক্স ছাড়া 
অন্য অধিকাংশ আয়ের ওপর কোনো ট্যাক্স 
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ধা করার ক্ষমতা রাজ্যের নেই --- 
এ তো গেল অর্থ-সংস্থানের টিন 
দিকটির কথা। অর্থনোতিক ব্যবস্থার মূল 
ভান্ত যেখানে, সেখানে হাত ছোয়াবার 
কোনো আঁধকার ও ক্ষমতা রাজ্যকে যে 


একেবারেই দেওয়া হয় নি, কেন্দুই যে ভা 


পর মাগার হেরে তরি ত 


ফা্জটা করতে না পারলে কর্মসংস্থান বাই | 
জীবনযারলোপযোগী 


শাসক 


নাম্বার টেন দিখায়েটের 


পরম তৃষ্কি-দায়কতার মত্ত 


i 


ঘ্রাত্র একট সমীচীন কায়ণ 


মিবিড় ফাদ ও গাহি পড়িপূর্ণ 


৮ 


মানার চেখে 


ৃ 
ৃ 
টু 


জাগা 8. 


আবেশ 


বেশী, 


সবচেয়ে 


ইতাই'তো 


মিঠে আমেজ জোগোয়-মধুর 


হওয়ার .কধাস্ 


তামাক 


ভাত্তিমিয়া 


টেন-এ.আছে দোশয় উৎকৃষ্ট 


মাম্বার 


পরিপক্ক এবং রে করাত দাঠিত্ব নিয়োছর অভি ভায়া, ধিশেধতায়া 9 
জিত ভরত তত বিহ লজ” 


গ্রন্থঃ 


স 


জ্শ্যা 





' সংবধানের মধ্যকার এই যে জ্য- 
ুরধরোধিতা, এর ফলে শুধু যে অর্থনশীতি- 
হ্যবস্থাটাই একান্তভাবে পাঁজ্রপাঁত- 
নির্ভর হয়ে রয়েছে তাই নয়; এর ফলে 


নৈই, সেখানে কেন্দ্রুই সর্বময় কর্ত 1 এবং 
কৈল্দ্র ষাঁদ- একচোঁটয়া পাজির স্বার্থ রক্ষক 
হয়। ত হলে সেই জোরে শিপপতিরা 


সাজতেও পারে। তারা জানে, বড় জোর 
শ্রামক-বক্ষোভ নিয়ে, শ্রমিক-ইউনিয়ন 
নিয়ে তাদের একটু বে-কায়দায় ফেলতে 


পারে যশ্ুফ্রন্ট সরকার, কিল্তু তাদের 


আসল জায়গায় ঘা দেবার কোনো. ক্ষমতা 
ঘূন্তফ্ুন্ট সরকারের নেই। পঃ বাংলায় 
বিদেশী পাজি বঘেন্ট। রাজ্যের ক্ষমতা 


অ-কংগ্রেসী রাজ্যের -গণ্তান্িক 


জাস্তাহক বসমতশ 


এইভাবে সাঁমাবন্থ হওয়ার অর্থ ধুবদেশখ - 


পুঁজির স্বার্থই অবাধ হওয়া। আরো 
অনেককিছু? হতে পারে।, : সম্প্রাত খবর 


-বেরিয়েছে-ষে, ২৪ পরগনা জেলার অন্ত- 


গত বোদরা নামক স্থানে একাঁট তৈল- - 
অননসন্ধান প্রকল্প কয়েক বছর আগে শুরু 
হয়োছল, সোঁভিয়েতের সাহায্যে। 'কন্তু 


. কেন্দ্র মাঝখানে সেটা' বন্ধ' করে- দিয়েছে। _ 
অনেক বিশেষজ্ঞ সন্দেহ করেন যে, বিদেশ 


তৈল-স্বার্ধের চাপেই এটা হয়েছে। পঃ 
বাংলায় এমন একটা সম্পদ গড়ে উঠতে 


" উঠতেও-বন্ধ হয়ে গেল। অথচ পঃ 


বাংলা সরকারের এ-বিষয়ে করার কিছু 
ক্ষমতা নেই:। 


রা, সুতরাং রাজ্য-কে্দ্র সম্পর্কের পুন- 
. নির্ধারণের প্রশ্ন শুধু কয়েকটি সাম্প্রতিক 
বরোধের 


ঘটনার জন্যই নয়। এ-ীবরোধ 


অনেক গভাীর। যতদিন সারা দেশে 


- কংগ্রেসের একচ্ছন্ন ক্ষমতা ছিল, ততাঁদন 


শুধু গণতান্দিক আন্দোলনের মধ্যেই এই 
দবরোধ ধ্বনিত হত, রাজ্য সরকারের , 
গভা্ততে তার কোনো প্রকাশের সুযোগ 
ছল না। কিন্তু আজ কংগ্রেসের ক্ষমতা- 


প্রাধান্য চলে গিয়েছে, পঃ বলো ও - 


কৈরালায় বামপল্ধী-গণভান্ক সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার রি 


ওপর তো পড়বেই, এমন ক কংপ্রেসী 
রাজ্যের মধ্যেও তার প্রভাব গয়ে পড়বে। 


.স্দতরাং এ-বিরোধ ক্রমশ সারা দেশের গণ- 


তান্ক শাবরেরই একটা দ্যাব হয়ে দাঁড়াবে 
এবং ছোট প্রশ্ন থেকে ক্রমশ বোশ মৌলিক 
প্রশ্নে তা প্রকট হয়ে উঠবে। রান্্া-কেন্দ 


রাখবেনই। তাঁদের কথায় সেই ইাঁলাত 
অত্যন্ত স্পণ্ট। এবং একক শান্তর দ্বারা 
তা সম্ভব না হলে, স্বতন্ত্র পাটি জনসঙ্ৰ 
প্রভৃতি শান্তর সঙ্গে একজোট হয়েও তা. 
করতে চেণ্টা করবে কংগ্রেস। অর্থাৎ, রাজ্য- 
কেন্দু সম্পকের পননানির্ধারপের জন্য 
কেন্দ্রেও গণতান্মিক শান্তর আরো বৃদ্ধি | 
দরকার টু 





এ লড়ার্ বাটার লড়াই 





, ই৬৫৬ 


* /১ খারদপদর। না, পুববাংলার জেলা 
521 তবে প্‌্ববাংলার এ জেলাটির 
দঞ্গে এর কিছু মিল আছে। একট 
মবহোঁলত অন্ধকার জেলা; বৃটিশ 
সামলেও ঢাকা-চট্টগ্রামের যত নাম ছিলো 
শর তত ছিলো না; আর একটি সামান্য 
থানা, স্বাধীনতার পরেও বর্ধমান জেলার 
এই থানা স্থাজ্জো যেমন অবহেলিত 
- তেমানি অনগ্রসর । মধ্যবত নিবাচনে 
. এই ফাঁরদপুর থানা বিধানসভা কৈন্দু 
থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন 
শ্রীমনোরঞ্জন বক্‌সঁ (বাংলা কংগ্রেস)! 
' ১৯৬৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে বর্ধ- 


কংগ্রেস কমিটি তাঁর মতের সংগে একমত 
ছলেও, কংগ্রেসের প্রাদোশক উপরমহলের 
, কর্তারা এতে সায় দেন না।, 


থেকে। 7৪০ সালে আইন পড়বার জন্য 
কলকাতায় এসেছিলেন বটে, তি কল- 
ফাতা তাঁকে তখন ধরে রাখতে পারে নি। 


সারাদেশে তখন স্বাধীনতার শবপুল 


উত্তেজনা । গ্রামের আঁশাক্ষিত মানুষের 


মধ্যে গিয়ে দাঁড়য়োছলেন সোঁদন-_তাদের ' 


মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়্যেছলেন_ 


চেয়োছলেন 'শক্ষায়-দাঁক্ষায় তাদেরকে 


এগিয়ে নিয়ে যেতে! , এর প্রায় দশ 


বছর আগে ষখন জ্দ্রভাষচন্দ্র গ্রাম পর্যটন 
করাছিলেন তখন তান স্নুভাষচন্দ্রের , 


সামধ্যে এসোছিলেন_ দেখোছলেন গ্রাম- 
বাংলার সাত্যকার চেহারা । '৫৬--৫৭ 








ঘটক। 
_ বক্সী-১১৯৭৬৭, শ্রীলাবপ্যশ্গোপাল ঘটক 
»৯১৭৯১১। 

ব্যান্তগত জখবনে শ্রীবক্সকে ছেলে- 
বেলায় মা-বাপ হারিয়ে সম্পূর্ণ আঁভ- 
ভাবকশূন্য হয়ে নিজের হাতে 'নজের 
ভাগ্যকে গঠন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে 
হয়োছিলো। বর্ধমানের প্রখ্যাত আইন- 
জীব শ্রীসরোজরঞ্জন মজুমদারের তান 
জামাতা। শ্রীবকৃসী বাংলা কংগ্রেসের 
পালণমেশ্টারী পাঁটির হুইপ্‌। 

অনেকক্ষণ ধরে শ্রীবক্সীর সংগে 
কথা বলোছলাম। শ্ুনোছলাম তাঁর 
নির্বাচন" এলাকার বাজ সমস্যার কথা। 
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কৃষি 
ওখানেও ‘বিরাট সংকটের আবর্তে পড়ে 
আছে। কৃষকের কাছে জলের অভাবটাই 
সবচেয়ে বড়। ডি ভ 'সি খাল যাঁদও ” 
পানাগড়ের উপর দিয়ে চলে গেছে তথাপি 
পাশ্ববিতঁঁ কৃষকের জলের অভাব মেটে 
না। ব্যবস্থা এমনই অপ্রচ্র। অন্ডাল, 
ফাঁরদপুর এবং কাকশা থানায় সেচের 
কোনোই ব্যবস্ধা নেই ॥ 'প্রথমোক্ত থানা 
দুশটতে যে সকল কোিয়ারী, আছে-- 
স্গুলর জল 'নিয়ন্লপের কোনো ব্যবস্থা 
না থাকার এ থেকে কোনো উপকারই 
পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ সম্ভাবনা কম 
ধছলো না। অজয় ও টা্গা নদ থেকে 


£ 


ছর* পূরণ না.করা যায়, তাহলে সব- 'দম্ভব হয় তবে সেই পুরনো দশম-আাসেব্র - 


কছুই অর্থহীন হয়ে পড়বে। 

শ্রীবকৃসী জানালেন স্থানীয় dis- 
placed লোকেদের অবস্থা কত ভয়াবহ! 
ঘদর্গাপদরের পাশ্ববিতৰ এলাকা হলেও 
স্প্রধানকার বেকার সমস্যার সমাধানের 
জন্য তেমন চেম্টা দেখা যায় না। 
নানারকম ‘technical’ অসুবিধার জন্য 
এদের চাকুরী বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম 
লৈেখানোও এক বিরন্তিকর ব্যাপার! জ্ন- 
জ্বাস্থ্যের ব্যাপারেও সরকারী উদাসীনতার 
এক গ্রভীর দৃষ্টান্ত এই সব অণল। 


ছাকশা, অপ্ডাল এবং ফরিদপুর-এই . 


তিনটি থানার মধ্যে একমান্র স্বাম্থ্যকেন্দ্ 
শ্লাউদা স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তারও যা হাল সে 
মা বলাই ভালো। নাম-কা-ওয়াস্তে একটা 


'ভাতে দবপুলভাবে জাম এবং 
উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। পানীয় জলও এখান- 
'কার এক বিরাট সমস্যা । 

অনেকক্ষণ থরে ভরীবকসশ তাঁর অণ্চলের 
গেলেন। আম দর্জজ্ঞরেস করলাম, শকল্তু 
এগুলির সমাধানের জনা কি ভাবছেন? 
উত্তরে শ্রীবকৃসী জানালেন-কিছ্‌ একটা 
করা অবশাই দবকার। 'ঁবশ বছরের না- 
পাওয়ার বন্তনা বুকে নিয়ে ওরা গভীর 
তাঁকয়ে আছে যুক্তফ্রন্ট 


ওয়া ঠিক হবে 'না! 
দাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে! এর চেয়ে 
শক্ট পৰেনো ব্যবস্থাই ছিল ভাল। 'যাঁদ 


i 


ক্কুল শিক্ষার পৰনঃপ্রব্ত'ন করাই উচত। 
সেকালে শিক্ষার মান অবনত ছিল বলে ত 


প্রা্থর জামানত বাজেয়াপ্ত হয় নি। এ 
ছাড়া আর-[স-পি-আই, আই-এন-ডি-এফ 
এবং প্রাউটিস্ট দলের প্রত্যেকেই জামানত 
হারিয়েছেন। আর-স-পি-আই নেতা 
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামানত হারানোর 
ঘটনাই সব থেকে চমকপ্রদ । অবশ্য রাজ. 
নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে 
একথা বলা চলে যে, বস্তুত জনসাধারণের 
চাঁহদা 'মেটাবার ক্ষমতা সৌমেন ঠাকুরের 
ছিল না। 

বিধানসভার সদস্য [হিসাবে শ্রীমণ্ডল 
তাঁর এলারা সম্পর্কে 'অনের কিছু ভাব- 
ছেন। চাকদায় একটা কলেজের কথা দীর্ঘ 





রি 
কাল তাঁর ভাবনার রাজ্যে বাসা বেধে 
আছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা 
পড়বার জন্য কলকাতায় কিংবা 
যেতে বাধ্য হয়। অথচ চাকদায় 
না হবার পেছনে কোন স্তি নেই। চাকদ! 
এবং তার আশ-পাশের গ্রামাঞ্চলে উচ্চ 
মাধ্যমক স্কুলের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়&। 
এবং এই সব স্কুল থেকে বছরে যত ! 
একটি কলেজ খোল্লা যেতে পারে। হবেএ 
না। কগ্রেপী আমলে গোটা চারেক 
কমিটিও এ ব্যাপারে হয়েছিল। বাগ্‌! 
রিতশ্জাও কম হয় নি। সবই হলো, হলো? 
মা কেবল কলেজ। তাই শ্রীমণ্ডল ওই! 
৮৯৭1 
ভাবছেন সেচের কথা-ও। এই অঞ্চলে! 
প্রচুর হাজামজা বিল পড়ে আছে 
সেগ্দাীলকে সংস্কার করতে পারলে অসময়ে 
চাষের জল পাওয়া ফেতো। নদীর সপে 


সেয়েরা সম্বকান্রেই থাকবে, আর শিক্ষকরা 
ধ্কবে রোগে আর 'ক্ষিদেয়॥ সলতে বলতে-- 
গৃতাঁন টাকা আর জবব্যবস্থাকে বোঝাতে 
চেয়েছেন। উঠলো “বাস্ধ্ের কথাও! 
শ্রীমন্ডল বললেন, বাংলাদেশের গাঁ মানেই 
তো হাদপাতাল। হেন লগ আর হেন 
রোগী নেই, যা গাঁয়ে লেই। তবে একটা 
কথা 'কি মনে হয় জানেন? হাতুড়ে ডাঙ্গার- - 
দের কাজে লাগাবার উপয্চন্ত করতে পারলে 
অনেক কান্ত. হতো। সেজন্য দ্রেনং-এর 
দরকার । "মাঝে মাৰে গ্রামাঞ্চলে মোবাইল 
এ উদ্দেশ্য অনেকাংশে চাঁরতার্থ হতে 
পারে। 

হগলীর ধনিয়াখাল কেন্দ্রে কংগ্রেসের 
সঙ্চে সরাসার লডাই-এ জয়লাভ করে 
বিধানসভায় নির্বাচিত ফরোয়াড* ব্রকের 
কৃপাসিন্ধু সাহার সঙ্গে দেখা হয়েছিল | 
ছ’ হাজারেরও বেশ ভোটে পবাঁজত করে 
মতন 'নিবাচিত হয়েছেন ফেরোয়াড* রক 
--২৭,২৭১, কংগ্রেস _২১,২৪৭)। শ্লীসাহা 


কলেজজীবনে 
{বাভিন্ন আম্দোনধনে অংশ গ্রহণ করে কারা” 
বাস. করতে হয়॥ কলকাতায় পুরুলিয়ার 





কৃপাসন্য; মাহা 


ফৃষকদের আন্দোলনে যোগদান করে বন্দ 
হন। ট্রামভাড়া বা্ধর প্রাতবাদে সংগঠিত 
আন্দোলন, বাংলা-বহার আন্দোলন, এবং 
৯১৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের তিনি 
সক্রিয় অংশীদার ১৯৬২ সাল থেকে 


খনার ছিলেন। এছাড়া তান সারা ভারুত ' 


পা 


~~" 


A 


হলেও শ্রীসাহা রাজ্য বিধানসভায় এই প্রথম 
গরালেন। বিধানসভার জনাকা'র্ণ লবা থেকে 
উপরে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলাম, 
কৈমন লাগছে ? উত্তরে শ্রীসাহা একট: হেসে 
বললেন, ভালো । তবে কি জানেন? এই 
ভালো লাগা তখনই সার্থক হবে যখন 
আমরা কয়েক কোট মানুষের জন্য সাঁতাই 
কছু করতে পারবো। 

াঁকল্তু পারবেন কি আপনারা 
আপনাদের ইউানাটি বজায় রাখতে? 
অনেকেই তো এব্যাপারে সন্দেহ পোষণ 
ফরেন। | 
-না, এবারে সে সন্দেহ পোষণ করবার 
ফারণ আছে বলে আমার মনে হস না। 
যুত্তফরণ্টের শারকদলের মধ্যে কারোরই 
ক্রপ্টের বাইরে থেকে অচ্ভিত্ব 'বজাম় রাখা 
সহজ হবে লা। দেখতেই তো পাচ্ছেন রাজ্য 
গপি-এস-পি'র হাল। কাজেই ইউনিটি 
মম্ট হবার আশঙ্কা এবার আর নেই। 
কিন্তু বৃহত্তর দলকযাল কি ক্ষুদ্র 
দল্‌গুনলকে ভোমিনেট করবার চেষ্টা করবে 
মা? স্বরাষ্টমন্্রী তো ইতিমধ্যেই বলেছেন 
যে, বাংলাদেশের ছোট ছোট রাজনৈতিক 


Ed 


জামিদারণ খামার প্রথা এবং সামাজিক অন্ু- 


লাপ্তাছিক বস্তা 
দঙ্গল বাস কামডীনস্ট পার্টির কুক্ষিগত 
হয়ে পড়লো । | 
-স্বৱাষ্দীমন্ত্বীর একথা সম্পূর্ণ অর্থ 
হান । রাজনৈতিক চেতনা এবং শাঁতশালশ 
সংগঠনকে কখনো কুক্ষিপত করা যায় না। 
বাংলাদেশের মে দলগৃলিকে ছোট দল বলে 
ইত করা হয় তারা আকারে ছোট হলেও 
গ্ৰতল্্ এবং বাঁলণ্ঠ রাজনোতিক চিন্তা- 
ধারার অধিকারণী। চ্বরাম্টীমল্তী নিছক মাহ 
মা পেয়ে ছিপ কামড়াতে চাইহেন। জন্য 
কথায়, বাংলাদেশের সংঘন্ত ফ্রপ্টের মধ্যে 
যাঁদ বিভেদ সল্ট করা ঘায়_তারই কিছু 
ফাঁক-ফ;কর খজজছেন আর কি! 


২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখাল কেন্দ্র 
থেকে নির্ধাচিত কমিউনিস্ট মোঃ) সদসা 
প্রীশরৎ সর্দার নিঃসন্দেহে প্রলেটারিয়েট 
সমাজের যোগ্য প্রাতানাধ। পাতলা গডনের 


' নাতিদীর্ঘ একটি কালোমানুষ। রাজধানীর 


ধুকে তাঁর পরনের ধুতি হাঁটুর নিচে 
পড়লেও এটা বুঝতে কম্ট হয় না যে, 
এভাবে কাপড় পরা তাঁর অভ্যাস নয়। পায়ে 
বাদামী রঙের একজোড়া কাপড়ের জুতো । 
কথা বলেন আস্তে আস্তে! ইংরেজশী সালের 
খবর তিনি রাখেন না। বাংলা ১৩২১ সালে 
সন্দেশখালির সুখদুয়ানি গ্রামে তিনি জল্ম- 
গ্রহণ করোছিলেন। ৫৪ বছর বয়স্ক এই 
ক্ষেত-মজুরের জীবনের সব কথা আজ্জো 
বেশ মনে আছে । ছেলেবেলায় গ্রামের পাঠ- 
শালায় লেখাপড়া করতে করতেই এক সময় 
যে ক্ষেতের কান্দে প্রবেশ করোছিলেন আজো 
সেখান থেকে তান বোঁরয়ে আসতে পারেন 
ন। জাবনের প্রতিটি বহর রাজনীতির 
প্রীতি ধারণা জন্ম নিয়েছে ক্ষেত আর 
খামারের ধূলিবালির মধ্য থেকে।--এই 
রাজনৈতিক ধারণাই তাঁকে ১৩৪৫ সালের 
বক আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনেছিল 

সময় জাঁমদারদের ক্ষায়ফু হাতেও 
সাধারণ চাষাঁদের যথেন্ট উৎপাঁড়ন ভোগ 
করতে হতো) চাষীকে ফাঁকি য়ে বহু 
জম জামদাররা অন্যকে বি করে দিতেন। 


চ্টানবিধির প্রতিবাদে শ্রীসর্দরর আন্দোলন 

গড়ে তুলোছিঙগেন। খাস জমির আন্দোলন 

এবং তেভাগা আন্দোলনে যোগদান করে 

নিষাতিত হয়েছেন। এই সকল আন্দো- 
' ২৬৫৯ 





লনের সময় কতাঁদন তাঁকে আত্মগোপন করে 
থাকতে হয়েছে! এই ‘৫৩ সাল থেকেই 
তানি ভারতের কাঁমউানস্ট পার্টির সদস্য 
ছিলেন। দেশ দ্বাধীন হবার পরেও নির্যাতন 
শেষ হয় নি। প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের 
কালাকানুনের বলেই শ্রীসর্দারের জীবনে 
প্রথম কারাবাস ঘটে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
করেন প্রথম ১৯৬৭ সালে, ঁকল্তু তন 
হাজার ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রা 
হাতে প্রাঁজত হন। এবার মধ,বর্তা* 
নির্বাচনে জয়লাভ করে বিধানসভার সদসা- 
পদ লাভ করলেন! প্রাথমিক আলোচনার 
পর এজজ্ঞেস করোছিলাম, 

-আপাঁন ছেলেবেলা থেকেই ভূন 
সমস্যার সম্পে পারচিত। ভূমি সংস্কার 
সম্পর্কে যুক্তফ্রশ্ট তার কর্মসূচীতে স্পন্ট 
যন্তব্য রেখেছে। কিন্তু প্রথমেই কোন: কোন্‌ 
গদক থেকে সরকারের এক্সোনো দরকার বলে 
আপনার মনে হয় 2 
আমার মনে হয়, প্রথমেই সরকারণ 
থাস জমিতে ভুমহরন কৃষকদের দখল? 
জ্বত্ব দেওয়া দরকার এবং বেনামী জমি 


"উদ্ধার করে চাষশদের মধ্যে বিতরণ করা 
'উাঁচভ। 


অনেকের মতো আপানও কি মনে 
করেন- খাদ্য ঘাটাঁত পূরণের জনা পাটের 
চাষ কাঁময়ে ধানের ফলন বাড়ানো উচিত 

-না। আমার মনে হয় পাটের চাষ না 
কাঁমিক়েও অনাবাদশী জমকে আবাদযোগ্য 
করতে পারনে খাদ্য সমস্যার 'সমাধান হওয়া 
দম্ভব। আমাদের বাঁসরহাট মহকুমায় প্রচ 
অনাবাদী জমি আছে। এগনাঁলকে দূত 
আবাদযোগ্য করবার ব্যবস্যার জন্য আমি 
সরকারকে বলবো। 


শকিন্ভ্তিতে ট্রানা জস্টৱ- 
_ স্যাশন্যাল ডিল্যযক্স” 

১০, মাঁসক কিস্তিতে 

৩ ব্যান্ড অল ওয়াল্ড 

লাভ করুন। প্রাত'প্রাম উস 

ও শহরে প্রেরণের 

যোগ্য । আবেদন করুনঃ 

Music & Sound (B.W.C.—10} 

Post Box 1576, Delhi—6. 











) | _ 


০ নি EEE TT রর 


শু পোষণ মানুষকে কখনও, চিব্রনমল অব-' বিচারের রুপ, 'ঘুপধরা সমাজব্যবস্থা, - 
দামত করে রাখতে পারে না। ইতিহাসের অসহায়তা, অলায্য এরং ' 
\ " ঘরস্থা॥ আখ্বতার হোসেন তাই বহন ' 


"_আলগাুললি" থেরন্যমুখর কলে অতালেন ৫ 


শ্ৃহশাসনের বেড়ি ভেঙে।সে মুক্ত পেতে 


tt 


রর 
রর 
রর 
রর 
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সুখ ('জঁবনে. যা দৌখ নি? 
২৬৬৪ 


' 4" গশিগ্তিদর আনে হয়ত অনন্য "রন, এমন. 
. পুর এঘরে বিদারণ 'হোরু - 


EA 


আটের অয় আনোনেই এই শোয়ণ এবং 
বৈষম্যের খুলে আকার, ভেপ্রনেছেন॥ চেতনা 


" .. প্রবাহে উদ্দীপ্ত এবং প্লিজ এই সব 


ক্রি বঙ্গেৰ 


ভালবাসি দেশের মান্ষকে_, 
তাদের জৃহ দুখে আম হাঁস ও কাঁদি। 


- দেশের কথা ও মানুষের বাথা আদি ভাব 


এই ফেল আমার অপ্যন্নায় > 
টেট ভাম্মা, দাাহুজ্ ও ঞ্গাঁতি-_ 


অনিক কা ছল সি রহ 


এই কিছু চচণ আম কার, 
এই সম্বন্ধে, ভাব, চিন্তা কারি ও লিখ_ 


I এও নাঁক এক মস্ত ' অপরাধ. 


অপরাধ আবুল, ফজল) 


(‘পড়ো নিজের নামে’_দিলওয়ার) 


ক্ষ্বীবকশ্ঠ স্পষ্ট, দত্ত, ভয়হীন। '্তীক্ষ! 


গৃকষাণের আওবাজ্সে { 


TR তি জিনিস 


এবং রিমা চনক কবিতা 
“আমার রক্তের লোহিত কাগরয় 
যাঁদ তোমার আুক্তি দখা 'থাকে 
গলে দিব রক্তের শেষ পরদ্দ্ব_ 


তোমার প্রসারত পানে। . -. 





ফঠোরতর এঞেলো স্পোসিফিকেশন মত। ৮. বি 
ৃ সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো শ্রাদার্স & 
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. মহাপ্রলয় যজ্ঞের আগে 


জীবনকে দূর থেকে দের্খলে এত 
স্পণ্টতা, এই দা” আসে না। তাঁরা জন- 


জাঁবনের সংগে যুস্তজ্রনতার আশা . 


আকাঙ্ক্ষা উদের মধ্যে মূর্ত হয়ে 
উঠেছে। নি 
আন্দোলনে সামিল হন। “পূর্ববঙ্গের গণ- 
আন্দোলনে সেখানকার 
ভুমিকা যেন.সবাগ্রগণ্য। 

মাতৃভাষা রাক্ষার দাবিতে পূর্ববঙ্গের 
আন্দোলনের ইতিহাসে অমর ২১শে 
ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ অনির্বাণ আঁগ্নর উৎস। 


একাঁট দিনকে ঘরে বাজ্ময় হয়ে উঠেছে। 


' সে হাতে এসেছে ফিরে রত্তমাথা চিঠি 


জনভার সঙ্গ তাঁরা তাই fr 


নতুন কবিতা লিখতে শিখছেন, এমন" 


িশোরও ২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণে কাঁবতা 


প্রভৃতি কবিদের সপো কণ্ঠ মিলিয়ে এই 
হ্রপথসার্থক দিনটিকে নিয়ে কবিতা 
লিখেছেন মেহবুবা মোঘলেস পারুল, 
লরবেকা সুলতানা শালা, কল্পনা মোহরের 


রাশ রাশি 
দেড় যুগ আগে লেখা সেই সব পর 


(২৫শে, বৈশাখে)’ _দিলওয়ার) 


অথবা” ১ 
নি হাত - 
সহসা ঈশ্সিত বস্তুর মতো পেয়ে গেছি 

কিছু অসহ্য চেনা স্বর 
‘সে স্বর প্রিয়তম অনন্য এক 

কাঁব কণ্ঠের উপমা যার 
অজস্র জাহাজ মাথত লোনাগন্ধ 

উতর সুর বড়) 
(তানি' (কবি নজরুলকে) 

- সা, ম, হেদায়তুল্লাহ) 


এই প্রশ্নতিবাদণ, কাঁবদের মধ্যে আরও 
-আছেন জাহানারা বেগম, বেগম সংকিয়া 


কামাল, লায়লীমজনুরঃ আবদুর রহমান, 


সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেদ, সামসুর রাহমান, 


প্রডৃতি, মহিলা কধিবৃন্দও। মেহবুবা _ আনিস চৌঁধ্বরী, আসাদ চৌধুরণ প্রভৃতি। 
ছ্ষেঘলেস পারুলের খুব কম কাবিতাই 4055 লরি জা 


৭৯ 


২৬৬২ 


-ঈবষাপ বাজছে আজ। 


পপ 


ছেন, দেশের দুদিনে তাঁদের বত 


রাখছেন। কার কাঁব-প্রাতভা কতখানি ' 


ভার বিচারের দন্যে এ প্রবন্ধ নয়। বাঁচবার 
০৭ এরা তার 
আবেগ এবং. অনুভূতি ছাড়িয়ে দিচ্ছেন 
গণমানসের শিরায় শিরায়। 

এ সব কবিতা রসোত্তীর্ণ কনা, 


সাংবাদিকতা এসেছে কনা, এ প্রম্ন উঠতে পর্ণ 


পালন করছেন। মানুষের 


দেশের 'দুী্দ'ন, সেখানে কবিকে তথাকথিত 


আঙুল দিয়ে দেখায়, শেখায়। শুধু দেখে ৯ 


না, শেখে না, বোঝে না তারাই যারা 
শান্তমদে গার্বত ও মন্ত। কাঁবরা যে এর 
পবিপ্রেক্ষিতে 'মানবসভাতার সম্পদ ও 
তার প্রগাঁতর - অগ্রদূত_প্ববঙ্গে আর 
একবার তা প্রমাণিত হল। 

গুঁদকে এখন সামরিক স্তব্ধতা। থম- 
থমে ভাব। সুউচ্চ পর্বতাঁশখরে ঘনায়মান 
মেঘপুঞ্সের মধ্যে যে অশান, যে বিপদ 
লুকিয়ে থাকে, এ তাই। এ বাঁক সেই 

আশ্নব্ক্টির 





* উপকরণ সংগ্রহে -সহায়তার জন্যে 
রত সা, 


দমাধান হয় না। চাই মীমাংসা। 

“Prohibited area”. আমরা 
শুনেছি বা দেখেছি। “Prosceribed 
b০০৮”-ও দেখেছি বা পড়েছি। কিন্তু 


*Censured  Chapter"aর -কথা 
আমরা এই প্রথম শ্ুনলাম_Supreme 
০০০:৮এর কোন এক মামলার রায়ে 
মায়বাহাদুরী বটে। 


সন্দেহ নাই। কিন্তু পাবি 
বাঁলয়াই উহার অপূর্ণতা, হাটি বা দুর্ব- 
লতা' সংশোধনের 'অতাঁত, এ-কথাও সত্য 
নয়। কারণ, মানুষ ও রাষ্ট্র প্রয়ো- 
হইয়া থাকে এবং জনগণই ক্ষমতার উৎস। 


অনেকবার সংশোধন করা হইয়াছে ।” 
কিন্তু ১৯৬৭ সালের ২৭শে ফেব্রু 
দারা ভারতের সুপ্রীম নকোর্ট একটি 
যঙোন্তকারী- "রায় ঘোষণা করেছেন। 
তাতে বলা- হয়েছে ৩৬৮ নং ধারা অন 


কারসমূহে হাত দেওয়ার অধিকার 
সংসদের নেই। ইাঁতপূর্বে তাঁরা সেখানে 


তান বলেন 
৩৪৮ নং ধারা অনুযায়ী সংবিধানের যে 
কোন সংশোধনই সংবিধানের -১৩(২) 
ধারার এক্তিয়ারাধীন হওয়া উচিত -নয়। 
এ বিষয় সুপ্রীম কোর দু'জন প্রান্তন 
প্রধান বিচারপাঁত শ্রীপাতঞ্জল শাস্মী ও 
শ্রীাজেন্দ গাদকার এ. বিষয়ে সুস্পষ্ট 
অভিমত 'দয়েছেন। অপরাঁদকে-শ্রী কে 
শান্তনম মনে কবেনং যে, ১৩(২)- ধারায় 

ই৬৬৬ 67 ক 


থাকা ভাল। 





চমতকার! কোন দিকে যাওয়ার 
উপাই নেই। আমরা সোজা কথায় বুঝি 
সমস্ত সংবিধানই- নমনীয় (flexible) 
লা ংবিধানই 


সমাজব্যকস্থাকে ধজইযে বাখা। 
এটা কানমতেই মেনে নেওয়া যায না। 
858 


ভেস্তে যেতে দেখা শেছে। জ্ীবনেব যে 


কোন ক্ষেত্রে আইনেব বেডাজ্জাল এমনভাবে 


প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে যে, মানুষের চলার 
পথ আজ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হযে আসাব 
উপক্ষম " হয়ে পড়েছে।  একমার 
প্ফাণ্ডামেন্টাল 'রাইটই” যদি আইনের 
বিচারের শবধয়বস্তু হয়,' "তবে ফান্ডা- 
মেন্টাল ডউাটির' সংরক্ষণতা জনসাধার্ণই 
করুক। আমরা তাকেই স্বাগত জানাব। 
আইনজ্ঞদের মতদ্বৈধতা জাতির মনো- 
গিরূ্র ঘটাক.তা-িশ্চয়ই কেউ চাইবে না। 






ছিটকে এসে পড়ল একাঁদন। 
মুখ তুলে কুম একবার দেখলো যেখানে 
মাটিতে পড়েছে। 
জানলার ওঁপঠে বাইরে কেউ রয়েছে কি 
মা তাও দেখে নিল। কাউকে দেখা 
গেলো না। এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে 
পড়লো। মোড়কটা তুললো । খুলে 
পড়ে ফেললো £ 
দা তোমাকে 
"ভালোবাস ।-খ্যাঁদামামা। - - | 

মরণ কোথাকার!’ বলে কুম: চিঠির 
ফাগজটা টুকরো টুকরো করে 'ছ'ড়ে 
ফেললো । রাগের চোটে কপালে বন্দু 
গবদ্দু ঘাম বড় বড় করে। উত্তেজনায় 
করো কাগজগুলো ধরে ধারে নখ দিয়ে 
টিপে টিপে ছিড়ে কুটি কুটি করছে। 
খ্যাঁদাসামা যেন এক বাঁঘনীর নখরাঘাতে 
ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। ঘণায় কুমুর 
ভুরু, ঠোঁটের দুটো কোণ কুচকে গেল। . 

ঘণা তো করবেই। খ্যাদামামা নামটি 


পরক্ষণে 


কুমন্। তোমাকে দেখার 


এতো সঙ্গত যে তাকে দেখে মনে হবে. 


জল্মাবার সময়ে কি নাকখানা খুলে রেখে 
মাটিতে মেমেছিল। তার মনের ভেতর 
{ক ধন আছে তা কে জানে তবে খ্যাঁদ' 
মামার বাইরের রুপে ভুলেও কেউ প্রেমে 
পড়বে বলে মনে হয় না। মাথাটা বর্মট 
বড়ো, হাঁড়-হাঁড় গড়ন।  চোখদুটো। 
আকারে এতো ছোট যেন কালির দুরে 


. ফুটাকি পট পট করছে। তামাটে গায়ের 


রু€ড। একটা কারখানায় মিস্তীর কাশ 
করে। নতুন ভাড়া এসেছে কুমু্দের 
পাশের বাঁড়র একতলার ঘুটঘুটে অধ্ধ- 
কার ঘরখানায়। _ দেয়ালগুলো ভিজে 


২৬১৪ 


যখন পড়াশ্নো করে চিঠিগলো 
তখন ঘরে এসে পড়ে আর 
সে-ও সপো সঙ্গে ছুটে যায় জানলার 
ধারে। কোথাও কাউকে দেখা যায় মা। 
মামার তাক এত সুন্দর যে একাঁদন তো 
ফাশজের মোড়ক কুমুর গালে ধাক্কা খেয়ে 


মাটিতে পড়ে গেল। গালটা ঘষে ঘষে - 


দছি'ড়ে ফেলার উপক্ুম করলো । গালের 
ধিকছ্‌ অংশ যেন এখান কেটে বাদ দিলে 


যেন আরও থে'তো করে চাই কি ভেতর 
দিকে গজে দেওয়ার ইচ্ছায় কুমু সমস্ত 
শাক দিয়ে জানলাটা বন্ধ করে 'দিল। 
পাশের ঘর থেকে তার মা চেচয়ে 
উঠলো £ দি রে কুমু, দরজা-জানলা 
১ বড়ো হাচ্িস না শি 


£ না মা পালি থেকে কিসের পচা 
গল্ধ আসছে যে-_| বাহবা, মাথা ধরে 
গেল! রি 


তাকে দেখা যায় না। খবর পওয়া -গেল, - 
খ্যাদামামা - 


সে কারখানাতে যাচ্ছে না? 
নিখোঁজ! ' পাড়ার ছেলেরা তো রাগে 


- করে এনেছে। 


সাপ্তাহিক বদন 


শেষ হলে তাকে আঁফসর-ইন্চাজের 
ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো! 


ওকে যখন নিয়ে যাচ্ছে ইনচার্জ দুড়- 


দাঁড়িয়ে চড়-চাপড় শুরু করলো । 
অন্য কামরাতে খ্যাঁদামামার পিঠে যে 
উত্তমমধ্যম পড়ছে অফিসের ঘরে বসে 
তা মালুম হচ্ছে। কুমু আুফসরের দুটো 
পা জাঁড়য়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো £ 
ওকে অমন করে মারবেন না! বিশ্বাস 
করুন, আপনার পা ছয়ে দাব্ব করছি, 


ওকে আম ভালোবাঁস। আম স্বেচ্ছায় 
ওর সঙ্গে চলে এসেছি। কোন দোষ 
নেই ওর। 


ইনচার্জ নিজের পা দুটো সরিয়ে 
নিয়ে-প্রণন করলো ‘ওর মধ্যে এমন ক 


. ভালো বিয়ে হবে তোমার । ওটাকে ছেড়ে 


দাও, বেমালুম ভুলে যাও ওর কথা। 
ওই তো উল্লুকের মতো চেহারা ; 

দেখতে মাই বা. ভালো হলো ওর 
ভেতরটা আম দেখতে পেয়োছি। « 

£ ‘ও একদিন তোমাকে ফেলে 
পালাবে 

£ কক্ষণো নয়; 
জানে? 

এবার ইনচার্জ কুমুকে বোঝাতে 
চাইলেন £ চিত বলৰ 
লোকটা তোমাকে ফুসলে বাড়ি থেকে বার 
নিজেকে আগে বাঁচাও। 
ও ব্যাটা তোমার রূপে মজেছে। নেশা 


ও ভালোবাসতে 


. কেটে গেলে সরে পড়বে জেনে রাখো? 


কুমু অচল-অটল। তাকে তো 


. কোনমতে _ খ্যাঁদামামার বিরুদ্ধে দাঁড় 
করানো গেল না! তার ওই এক কথা £ 


চাক্ষবে দেখি নি; বইতে শুধ পড়ৌছি। 


বছর ঘুরে গেল। পৃজোব ছুটিতে 
বাইরে বেড়াতে গোহ। ওই . থানার 
আঁফসর আমার পূর্বপারাচিত। বাজারে 
দেখা হয়ে গেল! এ-কথা সে-কথার পর 
কুম্ূর কথা জিজ্ঞেস করলাম £ ‘আচ্ছা 
শেষ পর্যন্ত কুমুর কী হলো? 
ইম্চার্জ অল্প হাসলো, পানের 
ভবে থেকে একসম্পে বতোগবলো পারলো 
২৬৬৫ 





পাস মুখে গুজে দিয়ে কচর কচর করে 
খানেকটা 'চাবয়ে নিল, তারপর বললো ৪ 
'আর বলবেন না। মেয়েদের মন দেবা ন 
জানন্ত, স্যার - | 
মেদ-থলথলে ঘাড়টা বার দুই নাঁড়য়ে 
আবার শুরু করলো £ অল বোগাস। 
মেয়েটা কোর্টে স্রেফ বলে দিল লোকটা 
আমাকে গায়ের জারে টেনে রে গিয়ে" 
ছিল। আমি আগে কখনো ওকে চোখে 
দেখি নি চেনা তো দরের কথা। তার 
চোখে-মুখে ঘূপা উপচে গর গর করে 
গাঁড়য়ে পড়ছে । এ তো ঘৃণা যে খ্যাঁদাকে 
একবার তাকিয়ে দেখলো না পর্বন্ত 
একটু থেমে পচ ফেলে দম নিয়ে শেধ 
করলো £ শ্যাঁদারাম এখন .-শ্রীঘর বাস 
করছেন? .. A 
আমি বললাম £ ‘ভালোই তো হয়েছে! 
মশায়, আপাঁন তো অতো চেষ্টা করে 
মেয়েটাকে বাগ মানাতে না পেরে রেগে 


- প্রায় হাল ছেড়ে দিয়োছিলেন।, \ 


একথায় ইনচার্জ ফ্যাল ফ্যাল বরে 
তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। 


সপ 
উপানষদ গ্রম্ধাবলশ |) 
১ম হও: এতরেয়, কৈবল্য, কাঠকো 
মৃসিংহতাঁপনী । 


২য় খণ্ড : শ্বেতোশ তর, _পরমহংস, সন্যাস, 
নীলরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশরতি। 
জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ঘটচক্র, ভৃগু, 
শিক্ষা, ব্ক্ধবিদ, নারদ, পরিবাজকঃ 
পৈঙ্গলা, ভুরীয়াতীত, বাসুদেব, 
শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)। 

ওয় খণ্ড : ঈশ, কেন, পরশু, মুণ্ডকঃ 
মাওুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপতবৃক্ষ; 
পধ্রাণাগিহোত্র, ভাঁবন, গকুড়, 
তাঁপনীষ, পঞ্চব্ঘ, কালাগিরিদ্র; 
যাজ্বজক্য, বামরহস্য, গোপাল 
পূর্বতাঁপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় 
সর্বসার ও অমৃতনাদ |  কাপস্তু 
9 বোর্ডে বাঁধা.। যলা' প্রতি 
খণ্ড--8100 টাক। ৷ 


১৬৬, বাঁপনাবহারণী গাঞ্গুলী প্রি, 
কাঁলকাতা--১২ 





y দের 'কথা” ভাবতে কষ্ট হয় আজ। 
এআ পৰিবর্তন হয়ে, গেছে ভাবাই 'যায় না। ' বাইরে. হিংস্র" বরফ- 
. ঝড়, তুষার" ঝরছে. প্রচণ্ড' শৈত্যে। 
ঠ দুর্দান্ত বন্য পশ্' পদভারে প্রকৃতি 
প্রকৃতির সবুজ-আস্তরণের- ভেতর. লণ্ডভণ্ড করছে". মানুষ বসেছে গুহার 
দিয়ে'নানা'- দিকে চলে- .গেছে' আজ . মধ্যে আগুনের আলোকসাক্ষী রেখে। 


বারো, | 


দূপচ-চক্চকে” রাস্তাগলি। 'পাশে-পাশে ' সভ্যতার মল্োচ্চার্ণ করছে না, ঠক- ? 


দাঁড়িয়ে ‘আছে. নানাজেপটর গাছ।;সবুজ . ঠাঁকরে-কপিছে, আগুনের কাছে ' বসেশ। 
. শ্যামলন্চারান, দরে-দ্‌রে বড়তবড়,বৃক্ষের ০৮8 
আভা । দাঁড়য়ে-আছে-' :অরণ্য।- ই _ উদ্দীপনায় থরথর করে কাঁপে। 
অরপো যেমন আছে হিংন্র যাঘ-ভালুক, _ . ভাবতে আশ্চর্য লাগে সেই ' মানুষ 
গণ্ডার আর-বুনো-হাতপ, তেমান-ওর আজ কোথায়? সারা পাঁঘবী জুড়ে 
ফাছে-কাছেই [লহ চত আছে মানুষ, এগিয়ে" চলেছে।, দুর্গম এভা- : 
মানব । ' রেস্টকে মাথা নোয়াতে হল। মরুভূমিতে ' 
সমতল সভ্যতার সন্তান। পুতে : চলেছে" প্রাণের' সাধনা ৷ 
যে অনেক শাঁন্তমান” জাঁব-জ্রচ্তুদের : পরে . পাখি? মান:যের ভাবনা কি শুধু 
এসেছে! ভার. প্রথম _আঁবর্ভাব ছিল ডানা মেলে আকাশেই? আকাশ পেরিয়ে - 
দিকে : যাল্লিক ডানায় 


সঙ্গে। এমন! ক নিজেরাও 'নি্দেদের ক ভাবতেন! প্রাণের পজারণ ছিলেন 
সঙ্গে যধ: করেছে, . খাদাশঁছল না. কাঁব। বেদুইন - কাতার লাইনগ্যুল 
J - থাক্ষক্*করে জুলে প্রাণের "পটে, + 


“ইহার-চেয়ে হতেম; যাঁদ "আরব 


হাতাহাতি করে বুনো হাজীর মত চরণতলে বাহ: জহাঁল 
দন্ত পিশনকেও পোষ মানায়। 44 ছুটোছ শনাশাীদন। 
প্রকৃতপক্ষে "আদি মানবের কাল থেকে ঘোড়ার যুগ পোঁরয়ে এসেছি। 
বর্তমান যে পর্যন্ত ' মানুষেরই এক, এ-ফুগ 'গাঁতমজতার1 এ-বশের গাঁতর 
অনহ্ষশ্রাম জয়ষাতা। j NS চাকায় অবশ্য ফুলো ওড়ে না। ঘোড়ার 
~ ছি. (৯, “ তেক্জস্বী খবরে খুরে যেমন উড়ত। . ' 
মবজশ্রনের .. যারাপধের হে তুমি: আঁম- চলেছি ল্যান্ড _রোভারে। 
এ ৮১ ৬উপস্ধিত-এক-বন্ধ্র-নতুন- কেনা চকচকে 

- তোমার. যারা সীমা সানিবে না। গাড়িতে, বসে. আছে। গাঁড় ছুটছে 
কোথাও যাবে-না আমি: ছি দে 


': গলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


” কাঁটাটা 
কাঁপছে। রাতে ভালো চোখে দেখ না। 
ডাই গাঁতর পারমাগটা অননমান করতে 
পারলাম না। 

ঘাড় ফিরিয়ে আমিও ধান 
দিকে চোখ 'দীচ্ছলাম। | 

যতদ্‌র দ:ণ্ট যায় পথ চলেছে। 
পথ। . মাঝে মাঝে ডাইনে বাঁয়ে বে'কে 
: বেঁকে গেছে। কোন কোন জায়গার পথ 
গেছে দু-তিন দিকে। রাস্তা-সম্পর্কে 
আমার কোন ধাবণা নেই। এ-সব অণ্যল 


কফথা। - | 
“ঘাঁড়তে রাত বারোটার কাঙ্থাকাছি। 


. হাতের জেনীয় ঘাঁড়টায় দেখলাম। : ওতে 


জশবনের স্পন্দন কানের কাছে লে 
শুনব ছোট টিকাঁটক্‌ শব্দ। . যেমন 
স্পন্দন আমাদের এই বুকে । এই গাঁড় 
টার হৃতাঁপশ্ডে। বাইরে একটানা বাতাসের 


শাঁ-শাঁ শব্দ৷: হা উনি, থেকে 


তাঁড়য়ে আনছে। 
মাঝে মাঝে বন-জজ্গলের গম্ধ। 
মনে মনে ভাবি, 


আলোকে ভব রাস্তা চিনতে কস্ট হয় 
না। দুরে দূরে জনবসাতির ঘুমন্ত 


চৈহারা। মাঝে মাকে গাঁড়র বাঁক 


{ফিরতে বাঁড়-ঘর চা-বাগান, শেড্‌- 


এইখানে ছল অরশ্য।. ঠিক এখন 


. যেখানটিতে আম বসে বসে চলে যাচ্ছি 


ধাব্মান ল্যান্ড-রোভারে, সেখানে- চিক 


' সেইখানে ইয়ত বাঘ গর্জন করত, ঘুরে 


বেড়াত বুনো হাতী। ভাল্ুকের- চোখ 
কৌতুকের নির্মম উজ্জবলতায় ঝলসে 


উঠত “সার্চলাইটের” আলোর মত), 


এখন যদ রাত, 
-বারোটা- হয়-মোটরের- হেড লাইটেত 


আদতে 


' ্রাইভারদের ভালোই জানাঙ্গোনা থাকবার-৯ 


মানুষের হাতে উৎসম্ম হল বন- 
জঙ্গল। অরণ্য পালিয়ে গেল পায়-পায়। 
ওই যে বনের আভাস দেখা যাচ্ছে 
ওরই মধ্যে এই মুহুর্তে কত না ভয়ংকর 
'হিংস্রতম নট্য আভিনগত হয়ে যাচ্ছে। 





রপ্তানীর জন্যে, আর 


পারকল্পনার জন্যে সরকারকে আমবা আরও বেশী খাণ 
'দিয়ে দেশের আর্ক উন্নতিতে সাহায্য ফরব॥ 





রেজিস্টার্ড ও হেড আঁফস $ ৪, ক্লাইভ ঘাট লট, 


\ 
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সেঁভংস 
মেয়াদী আমানতে সবোর্চ্চ শতকরা ৬২ টাকা। 


& ইউবআইতে আপনার সঞ্চয়ের ফলে ঠিক প্রয়োজনের 
সময়টিতে আপনার টাকা খরচ করতে পারবেন। 


€ ইউাঁবআইতে আপনার ও আরও অনেকের সয় 
একন্ত করেই ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিলেগ, 


াপ্তাহিক বসত . 


জল খেতে নেমেছে বাঘ। বিলের কাছা- 
কাছি। কাদা। শুকনো পাতা নড়ে 
উঠল। মুহূর্তে দেখতে পেল বাঘ। 


লজ মুচড়ে গর্জন করে উঠে ঝাঁপিয়ে 
ছি আই ও ছা হারণ। 
শি । 


ছুট; 
মুহুর্তে হাওয়া। 


ফিতে, 
উন্নয়নমূলক 


কলিকাতা-১ 


পশ্চিমবঙ্গে ১১০টিব্রও অধিক শাখা অফিস 


২৮৬% 


দকছাঁদন আগের একটি ঘটনা . 
মনে পড়ে। কাঠামবাঁড় ফরেস্টের 
ভেতরে শিকার করতে গিয়েছিল এক 
বন্ধ: । নদী একটা চলে গেছে বিরাঝিরে 
পা-পাতা-ডোবানো জল। সহসা জশপ 
থেকে টর্চ জলে উঠল। তেজালো টর্চের 









আছে 


আচ্ছা হেলেমান:ষ দেখাছি মাঁস। হরিণের 

- মাংসে তোমার এত সখ! কতাঁদন বলেছ 

আমাকে। আর আজ সামান্য একটা 

প্রণ্প শুনে সব বেসুরো হয়ে গেল ॥ 
কে শ্নে কার কথা 


, বানারহাট হাইস্কুলের সামনে : 
গ্রাড় থামল। স্টাটা বন্ধ হয়লি। - 


ধক্ধক্‌ করছে। 


থ্যাংক্রায। নামতে নামতে বাঁশ 


হল না। হবে আবার একাদনা” .. . 
তোমার সাহেব-কে। 

দ্লাইভার, একটা চাদর চাঁপয়ে আছে 
গায়। মাথা পর্যন্ত লাকা । হঠাৎ তাকে 
বলতে শাম, আমাকে চিনতে পারজেন 


_,এছল। আলোয় আলোময়।' মাইক 


হেড্‌ লাইট: থোড়াসে জবাল্‌ দাজিয়ে। "-- 
আভি হামলোগ একঠো ফটো. উঠানা - 
মাংভা হ্যায়। - 

- গজেনকে বললাম, তুমিও ছিলে- 


" নাকি? জানতাম না। 


আপাঁন খবর জানবেন এ তো 


. ভাবতেই পারি না। মালবাজারে গেছেন 


আর? 428 খবর 
নিয়েছেন এর, মধ? - 


বর ফাস্ট হয়ে এসেছে। দে না” ওকে 


' একটা চাকার দেখে-শুনে।. 


আম বললাম, ভালোই বাঁদ হয়, . 
পড়ালেই হত। রা 

"কণী তবেট বা পায়ে . তাচ্কাড়া 
পড়াবার টাকা যা কোথায়? 'বনয় ' 
তো সংসার মালাতেই শেষ তয়ে গেল। 
- সেট গাজ্ঞেন “বে এতাঁদনে মোটর. 
ড্রাইভাঁরতে ঢুকেলে তা -কেমন করে - 
জ্ঞানর { বললাম. শৰীৰ .ডালা না-থাকলে 


| আমরা তিনজন ভ্রাইভার আছি।, সবাই». 


কেই সব কাজ করতে. হয়। ; 
কাঁ জানি মনের ভেতর কেমন একটা, 
অপরাধবোধ জাগছিল। চুপ করেই" 


 খ্যকলাম। আপনাকে পরিচয় দেবই নম 


ভেবোছিলাম। কী-ই বা হবে 'দয়ে। 
আপনি তো ভুলেই 'শিয়েছেন। বড 
চিনতে না প্দরেন। 

না, না, তা কেন? তোমাদের 
চিনতে পারব না কেন? 

গজেন বলল, কশ- আর কারু? 
চাকারি-বাকার গিছুতেই আর পাই না। 
ওদিকে দাদা আর; সংসার চাপাতেই - 


" পারে না। একা-একা কদকই বা 


সামলাবে! দেশ থেকে এক কাকীমাও, 
এসে পড়েছেন। তাঁর দুটি মেয়ে. 
দেখলাম, আমি আর কী করব । কেই বা - 
দিচ্ছে এখন চাকরি) .' - | 
তুমি কি ভ্াইভিং জানতে? 
না ৮ 
প্রথমেই ভ্্রাইভার হয়ে ঢুকি দন? 
ঢুকোঁছলাম আযসিস্টেন্ট হয়ে। গাঁড়তে 
হ্যান্ডেল মারা। দৌড়ে মাবল্‌ূ কিনে 
আনা।- এইসব আর কি? সেই থেকে 
শিখতে-শিখতে-_1, আপনার, এই বন্ধুটি, 


'ভালোমান য়! - ব্যবহার খারাপ করেন 


না} তবে কি না, ব্যবসা তো! খাটতেই. 


জামাই এসে তাঁকে পার্ণর়া নিয়ে 
গেছে। সীতাঁদ'রু বর ছল না ওখানে । 
খর ত’ পেট্টোলের বিজনেস. ভালেই 


- চলে! 


গজেনের হাতটা ধরে ঝাঁকান - 
দদলাম। আস ভাই তাহলে। এই ্কলে 
আমার এক বন্ধুর খোঁজ পেয়ে গেছ 


শবকেলে চাষের নেমন্তন্ন ছিল। দেখা 


স্তরতে পার 'ন। ০০4 





-একাই ধফরোছিল, ঘরে।। 
ভয়, পেয়ে হাউমাউ, করে উঠেছিল 
মুকুন্দর মা, হরিদাসপ,। যুরতাঁ মেয়ে, 


বউ, মানুন্র_অন্ধরারে ঘরে, এসে ঢন্রুল 
ওই অবস্থায়, গায়ে এক চিলতে, সুতা 
পর্যন্ত নেই। য়েন আকন 
হাঁরদাসী কপাল চাপড়ে. বক চাপড়ে 
ফাঁদতে লাগিল, কাঁদতে কাঁদতে, গাইতে 
লাগল তার দ্রখের পাঁচালি ।._.- সংসার 
ভাঁদষে দায়ে গোবিন্দ চলে, গেল। 


সাধ করে ছেলের, বিয়ে, দিলে. বউ এল 
ঘর, আলো করে, নতুন. ঘরের৷ পাতন্ম 
দিলে ছেলে।, 


তারুপর “কার, চোখ. ট্রাটাল। রে... 
আগুন জনলো, রে।৮-উত্যাদি। 


টবের মেয়র চ] 
মাধায করে কাঁদে । কাঁদতে কাঁদতে 
UO ME sD MM 

|| 


মূক্ম্দ থামাতে এল- পারল, না। 
হাঁবদ'সী আবও ভুক্রে উঠল. “তোর 
মহখেন দিকে আর চাইতে প্মরুছি নি, রে 
যাপ- 1? ~ 

মুকন্দ খেকরে উঠল. “বুলি ভ্যলো 
ধ্বব বউাষব, মঞ্চে কথাটা, তে পরতে 
শিকি নাক 2” 


[প্যরান্যবাত্ত ] 


"ওর্রে। ও-পাপকথা, কেড কখনো 
শোনে নি. রে. 1” হাঁরদাসীর, চেপ্চানি, এত্র- 
টুকু থামল, না। 

গ্তিবে, মরূ।৮ বলে. মুকুন্দ বাতায় 
গোঁজা, লম্বা বাঁটওয়ল্লা একটা, টাও 
নামাল টেলে। 

হাঁরদাস, আঁঙকে সরে গেল. দুরে! 
বউটা ভয়ে, জড়সড়. ৷, মুকুন্দ তাদের দিরে 
একবার. ব্রেড আর তাকাল, না।। 
সোজা রেিয়ে, গেল ঘর থেকে । 

“গেল রে., মোর, সর, গেল, রে। সে 
গেছে- ছেলেও গেল।” ঝইরে বেরিয়ে 
ভাক পাড়তে লাগল অস্ধকারে।, 

একজন দুজন করে. ছুটে এল, কাছা 
কাছি পড়ুশরা। শুয়োলো.£ “ক হলো 


একটা, দরবপরের গন্ধে, ওরা কজন মুখ 


চাওয়া-চাও্ডায় করলে। তারপর, লাঠি- 
সোঁটা নিয়ে জোরে পা চালিয়ে, এগিয়ে 


গেল, অন্ধরারে_ োঁদকে মুকুন্দ গেছে ৮ 


£৬১৬৯ 


কিন্তু, মুকুন্দকে. ওরা, দেখতে পেলে 
না। থমূকে দাঁড়াল, জঙ্গলের পাশে 
শিয়ে। ঢুকতে ওদের সাহস হলো না। 

একজন, বললে: “কোথায় খু'্জবে 
তাকে এই অন্ধকারে-জন্গলে! ধক 
হয়েছে না-হয়েছে, কটাই বা লোক আমরা। 
তার চেয়ে চল--ছোট. মস্ড্লকে বাল 
বুদ্ধি বার, করে দেবে” 

“ওই শব্দ......শুনছো ? ওই...” এক- 
জন, বলে, উঠল, 

উৎকর্ণ হায়ে শুনত লাগল সবাই-- 
রোপ-ঝাড়। ভাঙা, ঝর. বর, মড়মড়ু, 
শব্দ, & আজ্গলের গভাীরে--আরঙ 
গভীরে, সরে, যাচ্ছে যেন,। সে-শব্দ অনু 
রণ, করে, ছুটতে. ওদের সাহস হলো, না 

এ, জঙ্গাশ্র। ওদের, অচেন। নয়-_রোন্ই 
দেখছে চোখের, সামনে, দাক্ষিণে দুরের 
সমুদ্র, কিনার থেকে ভাগশিরথীরু, ধার 
ঘেষে ঘন, জঙ্গল এসে ছু'য়েছে ওদের 
চর, জবাল্লানি বা. কাছের, ধান্দাযফ- 
কখনো, ব্য গরুন্ঘগল খুজতে আঙগলে 
যে ঢোকে ন কেউ কেউ, তাও নয। তবে 
সে ওই আশপাশে বাবলা, বন-ঝাউয়ের 
ঝুপি জঙ্গলে, বা. বাদায় ৮ সে হলো, যেন 
জঙ্গলের একতলা- পয়লা নম্বর, মহল, 
বার বাঁড় ৷ দোমহলাষ মাথা তলেছে মাঝাবি 


আন্দোলিত হয় দক্ষিণ উপসাগরের 
উদ্দাম কটকায়। এ চরের মানুষের চেনা- 
জানা জঙ্গলের প্রথম মহলের সঙ্গে। 


গিকল্ভু এই অন্ধকারে-শীতে কুয়াশায় 


বিনরবাচ্ছম্ম তার তিল মহল জুড়ে যে- 

রুপ তা যেন গিলতে আসছে। 
আশপাশে জঙ্গলের বাইরে বাইরে 

ওরা মৃকুন্দকে খু'জলে খাঁনক। মুখের 


দণপাশে হাতের তাল চোঙের মত করে; 


হাঁক পড়লঃ 
“মুন্নি... 
শুধু মাঠ-ভাঙা প্রতিধনি কাঁপতে 
কাঁপতে ফিরে এল দিগন্ত ঘেকে। ' 
কোনো সাড়া - পেল না। কোপ- 
ঝাড় ভাঙা মড়মড় সর-সর শব্দটাও আর 


ভোর না হতে হতে ম্দকুদ্দের কু'ড়ের 


কেউ বললে--ভূতুড়ে কাণ্ড। কেউ সন্দেহ 


দাপ্তাহক বসমতা 
“সে সেই কাল রাত থেকে একটা টা 


হাতে করে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। 


এখনো ঘরে আসে 'ন।' মোর কি হবে 
ছোট মণ্ডল ?” 

“এখনো আসে নি?” কপাল কুচকে 
উঠল ছোট মণ্ডলের। জনা কয়েক যোয়ান 
জঙ্গলে খুজে দ্যাখ_পাগলা কোথায় 
ঘুরছে। তার বাপকে সামাল দিতে মোর 
মাথা খারাপ হয়ে ষেত- ই ব্যাটাও মোকে 
জবালাবে ঢের মনে হচ্ছে” তারপর 
হরিদাসাঁকে শুধালো, “বউ কোথায় ?” 

“কাল থেকে সেই যে মুখ গুজে 
পড়ে আছে-ওঠে নি।” হরিদাস ফের 
জরে উঠা, “ই বরের লক্ষে ক কারে 


শুনতে শুনতে কপাল কুচকে ওঠে 


চোখ. চওডা চোয়াল আব চৌঁকো চিবুক, 
-সবটা মালে কেমন ভসঙ্কর দেখায়। 
প্র চাপা দনটা ঠোঁট দাঁত-চাপা কোধ। 


_. ছোট মণ্ডল ডাকল, "সাগর খুঁড়ি 1” 


“সে তোমার নিজের যেয়ে শোনা ভাল 1” 

প্চল-মোকে নিয়ে চল।* ছোট 

মণ্ডল বলল, “তমি থাকবে_ তোমার 
২৪৭০ 


" অশ্ডল। সাগর খু্ডি নশরব। 
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সকোঁতূহলে সবাই অপেক্ষা করতে 


মোর মাথা শবমৃূঁঝম* করতে 
লাগল। ত্বু আম ঠেলে উঠতে 
চাইলুম ৷” 


“তখন তাকে দেখিস নি?  এক- 
টনের জন্যে 2 

“মুখ গুড়ে. পড়েছি আম 
মাটিতে!” 

“তারপর 2? 

“মোর' কাপড়ে টান পড়ল। কটকা- 
টানে আমি ছিটাক পড়লাম! মোর ব্সন 
গেল।...মোর মনে নাই-__আর কিছু মনে 


 নাই।” বলে ডকরে কেদে উঠল নয়ন। 


যেন দম চেপে শুনছিল মহেশ 
মশ্ডল-_ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললে, 
পঞ কে!” 

সাগর খুঁডি ৮৮" গলাষ বললে, 

“বুকে দেখ কাপডটাও নিয়ে গেল।” 

৮৮৮5 ed 

"লাল ড্রে শাডি।” 

গুম- মেরে দাডিয়ে রইল মাহশ 
বাইরে 
কার কাছে দুখেব কাহিনী গাইতে গিয়ে 
হরিদাসী ডুকরে উঠেছে আবার_ এ বউ 
“নিয়ে সে ঘল করবে কি কবে! | 

ঘট চট দুধ গং ক 


i; 


লাপ্তাহছক বসমেভ? 


“  ধাটার! স্যাপ্ডাল। আর' তপলগলির নকশাই এনন, যাতে" 
হাওয়া খেলতে পায়; যাতে সারাদিন পায়ে লেখো থাকে 
এক. মোলাস্রেম ও।ম্নি'ধ আমেজ ৷ সী হিপাছিপে 


গলগল পলকলকক্ধ সারা দিনের আরাম... 


রেখেই এরা তোর পরলেই ভালো লেগে ষাবে চমৎকার 


মমলীর, আপার । সুঠাম তালা চলার। ছন্দ হযলকা; শু গরমে চলুন 
সাবলণল'কা'র্র: দেবো আপনার 'প্রিত্ন বাটার দোকানে হালকা পায়ে 


এ-ররকম ছিমছাম স্যান্ডাল' ও চপ্পলের যেন মেলা বসে 
গ্রেছে_এখানে, তার, মন কয়েক নরুশাই: দেখছেন ॥ 
আন্ছন নম: একবারু পারে দেখুন! 
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১৪২০৭ 


থেকে কেপে কেপে উঠছে নয়ন। তার 
দিকে চেয়ে সাগর খ্াঁড় চাপা গলায় 
বললে, “কদিন সরিয়ে দাও ছোট মণ্ডল! 


তাকাল। . শজজ্ঞাসা_দু- 
চার দিন কি চিরজশবন? ওর জলে-তেজা 
ভাঙগর ডাগর দুটো চোখ ভয়ে, ভয়ে 
তাকিয়ে রইল মহেশের মুখের 'দিকে। 
বোধ করি স্বভাব-সুলভ মেয়েলশ 
আভিন্রতায় জীবনের সুরুতেই মেয়েটা 
ভার্‌ চরম পাঁর্ণামটাকে দেখতে পেয়ে 
গেল ছোট মণ্ডলের চোখে, কথায়। 
. ধোঁয়ার গন্ধে মেশানো যেন ' সর্বনাশা 
আগুনের নিশানা তাহলে চুকে- 
ধুকে এল তার কর্ণদনের -ঘরকম্া 8 - 
আর 'ছোট মণ্ডলের কড়া স্বভাব ও 
বিচারের ঢের কথা শুনেছে সে এ চয়ে 
ধউ হযে এসে। 


দর শগেলে কাটার 
তার বিষ বেডে দোব মা! কচ্কু সে 
ধা পরো। তই থাকাঁব কি করে বউ? 
পাঁল্লন পাঁচ কথা বলবে--ওই তোর . 
শাউীড় চেল্লাচ্ছে। কাল থেকে তুই মুখে 


মান্তাহিক ঘসমত? 


একটুও জলও দস 'নি। তাই বলাছলাম, 
কশদন মায়ের কাছ থেকে”__ 


কথা শেষ হলো না_নয়ন বলে” 
বসল, “না ইজ্জৎ মোর যায় নি। চেতন 


Se Eat sh 


মুসমুসে কালো, বেশ ঢ্যাঙা...আর.=এ 
আর নাগা ।”-- 

শুনতে শুনতে সকলের চোখ যেনে 
ঠেলে বোঁরয়ে এল ।. এমন অদ্ভুত মান্দষ 
ওরা কেউ দেখে ?ীন। 

হারানর মা চোখ উল্টে বলে উঠল, 
“হাই দ্যাখই মানুষ লয়? 


সু হাবু জোয়ান. ছোকরা বিরন্ত হয়ে 


বললে, “ই একদম ভূতুড়ে কথা ।” 


«আগে খুজে বার কর ধর সঙ্গে 
তোর পছন্দমত দ-চার জনকে নিয়ে যা। 
আর...আর”...মহেশ একটু ইতস্তত করে 
বলল, -- “মুকুন্দের বউয়ের খোয়া 
ফাপড়টা হলো লাল ভরে শাড়ি! 
মজর রাখার” 


তারপর অন্য কয়েকজনার দিকে: 


চেয়ে বল, “তোমরা ক'জন চলে যাও 
জশালের ধার ঘেঁষে যে-সব আবাদশ চক 
-তার ভেতর দিয়ে। খোঁজ করে করে 
যাও-_দু-পাঁচ দানর মধ্যে ওই চেহারার 


মহেশ ধমকে উঠল, “তই শালা 


০০০০ 


বউটার কথা ।...একদিন এই মাঠের মধ্যে 
কোথায় শেষ চিৎকার করে বলে উঠে- 


সে মাতব্বর-_তাকে 


ঝিলিক দিত, আজ শিথিল হয়ে গেছে। 
শঁসধে কাঠামোটা -যেন একটু ঝুকে 
পড়েছে সামনের দিকে। আসমান মরে 
যাওয়ার পর--পব্্‌না চলে যাওয়ার প্র 


লাপ্তাহিক ঘসমেতণ 


“এ চরের হাড়হম্দ জানো তুমি” 
মহেশ বলল, “এমন কাণ্ড আগে কখনো 


বান_তেমন ছল 


“সাত সাত ব্যাটা মোর!” কলিমদ্দী 
বলে, “একটা একটা করে চলে গেছে 
সব। এই চরের মাটির তলায় ঢাকা পড়ে 
আছে তাদের হাড়গোড়। শেষ এক- 
টাকে কাঁধে করে লড়াই করেছি বানের 
সঙ্গে গাঙ্ডের সঙ্গো। সহায় নাই-- 
সম্বল নাই, শুধু. এই দুটা হাত মোর। 
জঙ্গল কেটোছ-_বান রুখেছ-_মাটি 
তেড়েছি_ আবাদ করোছি, ব্যাটাকে মানুষ 
করেছি। দ্যাখ দুটা হাত মোর- কট 


“ক পেলম 2” কাঁলমন্দীর গলা 
কাঁপে, "সারা জীবন এই লড়াই করে কি 


পেলম? আজ মোর পব্নাও নাই-আর 


রুউটাও নাই। হেই দেখ গায়ে গায়ে 
লেপ্‌টে আছে আবার কচি বাচ্চা 
দু্টা। লতুন কালের লতুন পাপের 
মুখে পড়ে গেল ওরা। আমি আর ক 
করব! মোর আর গতর নাই।” ক্লান্ত 


বিষন্ন ভাঙা গলায আবার আস্তে আস্তে 
বলল, "আর গতব নাই 1” 


সে-ও লতুন কালের কোন লতুন পাপের 
দণ্ড হয়তো? 


“ও ভাসা ভাসা কথার কাজ নয় শেখ 
মোকে সব জানতে হবে। মোকে বিচান 
করতে হবে। এই দেখ-এরা মোর 


“কে সে! আনো তুমি” মহেশ 
উত্তোজত। বলে উঠল, “কাল কেউ এসে” 
{ছল তা হলে চরে? দেখতে কেমন? 
মাথায় লম্বা লম্বা পাকা চং 
দাঁড় নাঙ্গা 
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“নাঙ্গা দি! নাঙ্গা নয় 1৮ 


“মৃকুন্দের বউ বলল” 

“বলেছে! তা হলে তাই হবে মোর 
আউীলয়া ফকীর 1” 

“শক বলছ শেখ! তুমি তা হলে 
চেন তাকে!” উত্তোজত মহেশ, দুপা 
পোঁছিয়ে এসেহে_যেনু. এখনি ছন্টবে। 
পেছনে কৌতূহলী 








-.. মকাশালবাড়ি' ও” রুজনশীতক। 
আবর্ত--কৃতিবাসয ওঝা ঃ$' প্রন্থপ্রকাশ, 
১৯৮ শ্যামাচরণ" দেস্ম্ট্রীটট কলকাতা-১২ 
দাম! 66০11 


চলেছেন এসব কারনে অনায়াসে: আমরা 
সব লেখা বার্ধত ও বিশ আকারে 


' কেন? এরকম হুটির সংখ্যা দীতনাটি। 
্ন্ধাটকেঙ কে) নকশালবাড় রহস্য খে) 


আবামবাগ:নকশালবাঁড়-ও তারপর (গে) 
ঘোষ মাল্মসভা” (ঘ) অন্তরালে (ও) 
অতঃপর" চে)ম্পাশাখেলা ছে)' হাট অপা- 
রেশন জে) নাটক বে)। পুটাশ তুমিও? 
()*পরিরুমল €ট)। কানন সান্যাল ও শে 


সংলাপ প্রড্ুত অংশে ভাগ করে কখনো. 


অস্বস্তিকর কখনো" ভয়ঙ্করব বা ভয়ানক 
ঘটনার অবতারগ্য' করা হযেছে: ।. এতদ- 


- দুটি। 


- করতে পেরেছেন। 


Nfotherss &7 9০08 989৮ 
Ghandra. 00866521980 ‘Tran- 
92097] 07 Dilip: 
Rear; 50011899905 Brivate 


Kiimar- Roy, : 


“এ 


1769. 249: 10086220৮51 Naoroji . 


Rbad! Bombay 1; RBs 8350) 


পাঠকের কাঙ্ছে নতম ক্র দেৱার"কোন 
প্র়াজন-নেইন। “নিচ্ষাত-তেণাশবেরুমৃন্ত 
আপনভোলা গিরিশ এরং, তাঁরা অন্বপূণেযের 
মত পত্রী সন্ধেশ্বরীর চারত্রদ্বয় আমাদর 
মনচ্ক' যেমন করে” স্পর্শ “কবে; ঠিক: তেমনই. 
চমৎকৃত করে 'রামের সুমাতা'-র' নারাষণণী- 
এ জামিস" বাংলাদেশর নিজদ্ব- 
সম্পদ হয়েও শরৎচন্দ্রের রচনার প্রসাদগুণে 
দেশ ও কালের সীমাকে অনায়াসে আঁতক্ম 
করেছেন। -শরহ্চন্দ্র আধুনিক বাংলা 


সাহত্যের চারজন শ্রেষ্ঠ “ররচাঁয়তাব? মধ্যে - 


একজন একথা সবন্জনাবাদিতা। লাঞ্চিত ' 


- এবং অপমানিত মানুষের চরমতম' আশা 


বং পরমতম আকারের কথা তাঁর মত 


বাঁলণ্ঠা ভাজতে" বোধ কাঁর' আর" কেউ: 


সাঁহাত্যিক 1 তাঁর' অনদিত- Deliver. - 
৪009 (নক্কাত) এবং , The Com-_- 
plaint Prodigal রোমের সুমাতিট 
পড়ে এই কথাই মনে হয় 'ষে-ইংরাজী* এবং 
বাংলা "দুটি ভাষাতেই তাঁর দখল অসামানা? 
প্রথম রচনাটি শ্রীঅবাবন্দ "11৪৮১5৫" করে; 
দবিয়োছলেন ।. দদ্বিতীয়াট রচনায় 2937 
Joyace- Chadwick.. দলঈপকুমারের 


সঙ্গে কাজ- কবোঁছচলন- তিনিই, গল্পটির . 


নামকরণ করোছিলেনদ |বাংলা” ভাষার 
নিজস্ব ইডিয়ামকে - যেভাবে. ইংরাজ্ীতৈ 
রুপান্তপ্সিত করা' হয়েছে তা: সাত্যই _. 
সুন্দর ৷" অবাঙালী’ পাঠকের” কাছে - শরৎ 


কুমারের এই প্রচেষ্টা খুবই- প্রশংসনীয়ি। - 


লিউ 












টির ভূতুড়ে 


৬ অন-সমান। 


ফরা যাবে না নির্দেশ আছে। 


Compartmental Practical 


আব বছর, দ:'বছর এমন কি তিন বছরও 
২. কেটে যায়। গত বছর 17069] 
পরীক্ষা তো মার্ট-এপ্রলে হয়ে গেছে, এক 
ধছর ঘরে এল, আর কয়াদন পরে 
এবারের Practical পরীক্ষা হবে----- 








নি। আর ১৯৬৮-র Compart- 
‘mental Practical পরীক্ষার বিলও 






j পবে। ্রক্মাবকাদ্শব্‌ ₹ শেষের কতক হয়ত 


| গর্ষপদব ক্ষাদে কর্তাদের কাছ থেকে এক নট 


বাকী পল পোলন-_পর পাঠাবার সাত- 
a ধরদানর গাধা কালকগল হতো No-র 
Tnternal assessment-az marks 
. জনে ল্গ্ক মা পেলে. ধার নওয়া হবে 


i খু Rol Hoses পারা পানা 


. নিবারণবাব, আপনি সেদিন কথার 
কথায় ৭৭1২ পার্ক স্টীটের ভূতুড়ে বাড়ি 
থেমে গেলেন কেন, এ কাহিনী তো 


বার বার. 
সির জন্য গে যা লোক পাটি 

ল ফরম পাবেন না। এটা ব্যাতরমের 
নিয়মে পারণত হয়েছে, বিশেষ 
















কেলেচ্কারর কথা আগে প্রকাশিত হয়েছে 


স্প্রস্নপন্র ফাঁস হওয়া থেকে সমর করে 
tabulator-দের কী এবং mark- 
5)596 লেখকদের কারসাজি, ইত্যাদি। 
তাই বাল আর তদন্ত কেন এখন চাই 
এগুলো শোধরানোর দাওয়াই ।. পর্ষদের 
প্রশাসন শক্ত করতে না পারলে এ ক্ষত 
থেকেই মাবে। বর্তমান শিক্ষামল্্ী 
(যাঁর সঙ্গে পনের বছরের ওপর ধরে 


 শীশক্ষা ও শিক্ষকসমাজের সেবা করে 


এসেছি) শিক্ষার বহু সমস্যা নিয়ে বাস্ত। 
পর্ষদের এসব অপদার্থতার কথা তাঁর 


খাজানা নয়। যাই হোক. তাঁকে আপাতত 































বোধ হয় যে. এ'দের গানও রাত ১ 
পর শুনতে হয় এই ভেবে। 





'বোঁশ হয়ে গেল। 


_ঞ বিষয়ে গতনি তাঁর প্রাতিশ্রাতি 


ন্মান মার্শযাল ও গেইট থিয়েটার ৪ 
ভেতর গেইটের সভ্যসংখ্যা দ্বিগুণেরও 
এরপর ঠিক করা হল 
আর এখন নতুন সভ্য নেওয়া হবে না॥ 
কারণ আর. বোশ সভ্যসংখ্যা বাড়ালে প্রাত 
নাটকের প্রদর্শনীর সংখ্যাও: বাড়িয়ে, দিতে 
হবে--তা না করলে সব সভ্যকে সব নাটক 
দেখানো যাবে না। আর তা যাঁদ করা হয় 
তা হলে গেইটের প্রচলিত নিয়ম মত 
সজনে" সাতটি নাটক মন্যস্থ করা অসম্ভব 
হয়ে পড়বে। যে দুটি নাটকের সাফল্যে 
গেইটের এই বিরাট ভাগ্য পাঁরবর্তন সম্ভব 
হয়েছিল, সেগ্যলো হচ্ছে--অসকার 
ওয়াইল্ড’ এবং “দি চিলড্রেনস আওয়ার'। 

লর্ড এলফ্ৰেড ডগলাসের সঙ্গে. এক. 
মত হয়ে যখন আমি: রসট্যাণ্ডের নাটকটি, 
অভিনয় তালিকা থেকে তুলে নিয়েছিলাম, 
তখন লর্ড ডগলাস আমাকে বলোছলেন 
যে, অসকার সম্বন্ধে অন্য কোন নাটক 
মন্টস্থ কবলে তিনি আপত্তি করবেন না॥ 
রক্ষা 
করোছলেন। তাঁর কাছ থেকে মত পেকে 
আমি লেজলি এবং সেওয়েল স্টোকসকে 
অনুরোধ করলাম গেইটের, জন্য, ওক্লাইজ্ডের 
ওপর একটি নাটক রচনা করতে যগ্মভাবে ॥. 
লর্ড এযলফেডের কাছে নাটকটির পান্ডু- 
লিপি পাঠিয়ে দেওয়া হল-_তিনি সম্মাত্ত 
তো" দিলেনই; এমন কি তাঁর চরিত্র নাটকে 


থাকার বানপারেও্ত আপত্তি তললেন না। 


চোদ্দ ওপর" মতলা [দেবার পর এক বিপদ 
দেখা. দিল |. ফে.- নটাঁট ওফাউজ্ডের ভণসকাক 
অভিনয়. করাছিলেন.. তান. জানালেন ষে; 
ভগিল্াণট তান ঠিক মত. র্প্যায়ত করতে. 
পারছেন না এবং সেই কারণে. জান: এই. 
পু দায়ত্ব থেকে মুক্ত, পেতে, 

এই রোলটিও ছিল "প্রিন্স কনসর্টের 
৯০০ তে 
'দিকটায় যথেষ্ট প্রাধানা না দিয়ে উপায় 
ছিল না অসকারের ভূঁমিকায়। নাটা- 
ফ্রাঙ্ক পেটিজ্গেলের, চেহারাটাই বার বার: 
তাঁদের, মানসপটে দেখা 'দিয়োছিল'। কিন্তু 
পেটিজ্গেলকে আমরা সে সময় পেলাম না। 
কে একজন এরপর প্রস্তাব করলো যে, 
রবাট* মরলে এ ভূমিকায় ভাল আঁভনয় 


[ প্যর্কপ্রকাশিতের পর ] 


করতে পারবেন_অসকারের সঙ্গে তাঁর 
চেহারারও সাদশ্য আছে। মরলেকে 






৮ বহন: এমন' ত 
অভিনয় তারা দেখেন নি। পরে নড- 
ইয়কেও আমরা নাটকটি 1নয়ে গোঁছলাহ 
সেখানে আরও বোশ সম্বর্ধনা পাওয়া 
গিয়োছল। 

নট তাঁর আঁভনয়শান্ত নিয়েই জন্ম 
গ্রহণ করেন’ এবং ‘নট অনুশীলনের দ্বারাই 
আভনেতা হিসাবে, নিজেকে প্রাতিম্ঠিত 
করতে পারেন এই দুটি ীন্তই সমভাবে 
সত্য।? [তবে এখানে একটা কথা মনে 
রাখা দরকার জিনিয়াস এবং ট্যালেন্টেন্ 


আম কেমাব্রজ ফেস্টিভ্যাল থিয়েটারের আর্টিস্টের ভেতর যে তফাৎ, বর্ন খ্যান্টর 


সভ্য হিসাবে আগেই জানতাম-সে সময় 
আঁভনেতা হিসাবে কারোরই তার সম্বন্ধে 
তেমন উচ্চ ধারণা ছিল না। এর আগে 
আট. বছর ধরে আঁভিনয় করা সত্তেও সে 
কখনও লণ্ডন স্টেজে কোন চারিত্রে মগ্টাব- 
তরণ. করে. নি। ওখানে সরাই তাকে 
জাননা একটি ছোট. গল্পের লেখক হিসাবে 
-এই গল্পাঁটর নাটারূপ মণ্চস্থ হয়োছিল 
এবং তাতে বিখ্যাত অভিনেত্রী ম্যারী 
টেমূপেস্ট নাঁয়কার রোলে নেমেছিলেন। 
অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। ভাবলাম দেখা যাক; 
না-অজ্তত একটা দাশা আমাদের কাছে 
{রিডিং দিক মরলে নাটকাঁটর দু-এক 
ভূমিকায় তাকে 7নওয়াটা, তবে. একটা 
আদর্শ খনর্বাচন। এ ভাঁমকায় তার 


২৬৭৬ 





, এবং মেইড গ্যান্নরের ভেতর ঠিক সেই 
" পার্থক্য।] ভিনসেন্ট প্রাইস ছিলেন বর্ন 
এ্যাইর। গেইটে যখন তান প্রথম আভনয় 
করতে আসেন তখন সম্পূর্ণ এ্যামোঁচওর 
'হিসাধে এলেও, তাঁর আভনয় দেখে মনে 
হত যেন অভিনয়-শিল্পী 1হসাবে তাঁর 
আভিজ্ঞতা' বহুরালের। গেইট থেকে যখন 
ধতিনি নিউইয়র্কে ব্রডহাস্ট থিয়েটারে 
আঁভনয় করতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
সেখানকার বিরাট প্রেক্ষাগারের সঙ্গে 
নিজের অভিনয়কে খাপ খাইয়ে নিলেন-- 
যদিও এখানকার আঁডটোরিয়ামটি ছিল 
গেইটের তুলনায় বিশগৃণ বড়। নিউইয়র্কে 
প্রাইসের অভিনয় দেখে মনে হোত, তান, 
যেন বছরের পর বছর 'বাঁভন্ন আকারের, 
রঙ্গমন্টে অভিনয় করতে অভ্যস্ত. থাকার, 
ফলেই এমনটা সম্ভব হয়েছে॥, অথচ, 





% 











গজ রবার্ট মরলে লতি বর্ন 
গ্যানরের শ্রেণীতে পড়েন না। প্রথম দিকে 
তার বহু অভিনয় আমি দেখোঁছি--তার 
অভিনয় দেখে ভাবতেও পারি নি ফেসে 
ভাবিধাতে নট হিসাবে নিজেকে কখনও 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। বহু বছর সে 
টরপারটরীতে কাজ করেছে এবং “সফরকারী 
মাট্‌কে দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই- 
ভাবেই সে অভিনয়-শিল্প আয়ত্ত করবার 
চেষ্টা করেছে। এত বছর শিক্ষানবিশ 
করবার পুরস্কার সে পেল গেইটে অসকারের 
ভুমিকায় অভিনয় করতে এসে-- 
ost people were of opinion 
that his performance was a 
triumph of casting rather than 
of acting. It wags generally 
8greed that he was ও perso- 
রজার rather than an actor, 


সু যার সেট আই লি 
সক্সটনথের রোলে, পদ ম্যান হু কেস ডু 
নারে শেরাডেন হোয়াইটসাইভ রূপে, 














| হোত না। 

সনেও যথেষ্ট দর্শক সমাগম হোত। ভায়না 
মরগ্যান এবং রবার্ট ম্যাকডারমটের লেখা 
মিউীজ্যকাল স্যাটায়ার “ইওর নাম্বার্স 
আপ্গা-এর বিষয়বস্তু ছিল আতি আধুনিক 
একটি পাবলিক স্কুলের কাহিনী। এর 
সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন 
জিওক্রে রাইট। জা? জাক-স বানণডের 


ইনভিটেশন ট! এ ভয়ে এবং সেও = 


স্টোকসৃ-এর কারাগার-জশবন  সংক্রাল্ত 
‘আউট অফ সাইট, ডানসেনীর ডা 
এাাঁডুয়েন' এই সিজনে মণ্যদ্থ হয়েছিল। 


এ ক 
(৪ 


কফির কলের গন্ধে ভরা সবুজ রংয়ের টি টনিক 
কমপ্লেক্স গ্লিসারোফসফেটুস দিয়ে তৈরি। 

A ei oS আর. স্কুইব এও সঙ্গ ইন কর্পোরেটেডের রেজিষ্টার্ড উজার 

ব্যবহার কারী লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিনিধি 

প্রাইভেট লিমিটেড । 









থেকে বাঁড় গিয়ে স্নান করে নেবার পর 
তবে শরীর সম্মবোধ করেছিলাম?” 
দি টাইমস পাঁতকা অত প্রকাশ করে” 
ছিল যে, এ রি নটনটীদের প্রতিভা 
স্‌ নষ্ট লা করে 

করলে তার সু-াবহাত্র হোতা 
‘The garbage heap and the: 

nm যত WETE ye উকি 




























করম চাদ শেষ চাদ 








নোয়ার ভূমিকায় জন িলগদড 


পেয়োছিলেন যে, পালাঁট্র ভেতর রয়েছে 
একটা [বিস্ময়কর অন্ধকারাচ্ছন্ন সৌন্দর্য-এর 
ভাষার ভেতর তাঁরা সাদৃশ্য পেয়েছিলেন 
ধসঞ্জের ভাষার ছন্দোময়তার এবং স্বতঃ- 
স্ফূর্ততার। 

গেইট সজনের শেষে আমি 'লাঁরক 
করেছিলাম । আম এবং গলবার্ট মিলার 
ঘুস্তভাবে এট প্রেজেন্ট কাঁর। হঠাৎ সেন্সর 
কেন পূর্ব মত বদালিয়ে নাটকটি মণ্চস্থ 
করবার জন্য লাইসেন্স দিলেন জানি না। 
গুজব শোনা গোছল যে, এডওয়ার্ড দি 
এইটথ নাকি এই ব্যান তুলে দেবার ব্যবস্থা 


করা হয় নি। আম জানতাম যে 
উইপলিয়ামসনও এই মতবাদের পাঁরপোষক 
ধছলেন। তাই তাঁকেই অনুরোধ  করে- 
লাম গ্ল্যাডস্টোনের উপর একটি প্লে 
'লখতে_ অনুরোধ করেছিলাম যেন এই 
রচনায় গ্ল্যাডস্টোনের হোম-রুল সমস্যার 
সমাধান প্রচেষ্টার একটা যথাযথ এীতি- 
হাঁসক বিবরণী থাকে । গেইটে উইলিয়াম 
ডেভাঁলন গ্লযাডস্টোনের ভূমিকায় আঁভনয় 
করেন- নাটকটি এত জনপ্রিয়তা অর্জন 
করলো যে, ঠিক করলাম এটিকে অন্য 
একটি মঞ্চে সারিয়ে নিয়ে যাব । কিন্তু লর্ড 
চেম্বারলেন লাইসেন্স দিতে অস্বীকার 
করলেন_কারণ দেখালেন, যে দুটি দশ্যে 
রাণী ভিক্টোরিয়া রয়েছেন সেগুলো বেশ 
আপাঁত্তজনক। এখানে একটা কথা বলা 
যেভাবে পভক্টোরিয়া রেজিনাতে এ+কে- 
ছিলেন, উইলিয়ামসন তাঁর “মিস্টার গ্ল্যাড- 


{ছলেন রাজ্ঞশীর চাঁব্রাচত্রণে_কিন্তু রাণীর 
সংলাপ তান ভিক্টোরিয়ার প্রকাশিত 
পন্রাবলীর কথাগুলোই ব্যবহার করোছলেন। 
- নিজের ইচ্ছামত সংলাপ সৃষ্টি করেন 'নি। 


[দিলেন যে, হাউসম্যান ভিক্টোরিয়ার চাঁরন- | 


দচিত্রণে সরকারী অনুমোদন লাভ করলেন 
কিন্তু যেহেতু উইলিয়ামসন সমালোচকের 
দৃন্টিতে ভিক্টোরয়ার চাঁরন্র . দর্শকদের 
উপহার দিতে চেয়েছিলেন, সেই জন্যই 
তাঁর নাটককে পাবাঁলক শোয়ের ব্যাপারে 
খনীষদ্ধ করা হোল। 

এই ব্যাপারে আইভর ব্রাউন লখে- 
ছিলেন £ ‘| 

“To forbid a play favour- 
able to Gladstone and less 
kind to Queen Viictoria. after 
a less favourable picture has 
been allowed, puts the Lord 


Chamberlain’s office in a most ' 


unbecoming light. The Lord 
Chamberlain is a Palace official 
but that is no reason for his 
being a Victorian partisan.” 
শমস্টার গ্লযাডস্টোনের, পর গেইটে 
বান“র্ডের লেখা আর একাঁট নাটক “দ 
আনকোয়ায়েট স্পারট’ মণ্টস্থ হল । এতে 
অপূর্ব অভিনয় করলেন ক্যাথাঁরন লেসাী। 
এর পরের নাটক ছল এঁফনোজেনভূসের 


ধৃডসট্যাণ্ট পয়েন্ট'এর এডাপ্টেশন করে 
ছলেন 'হউবার্ট "গ্রফৎস। 
অনেককাল ধরেই আমার একট 


সো1ভিয়েট প্লে প্রাডউস করবার ইচ্ছা 
fছল। ধকন্তু যেসব সোভিয়েট নাটক 
আমার পড়া "ছল সেগুলোর একটিও ঠিক 
পাঁরণত মনের দর্শকদের জন্য লেখা নয়। 
এগুলোর নাটুকেপনা, হাস্যরস এবং 
প্রচারের দিকটা এত বোঁশ প্রকট ছল ষে; 
ইংলণ্ডের দর্শকের কাছে ওগ্লোর আবেদন 
বার্থ হবে বলেই মনে হয়োছল। “ডিসটাাণ্ট 
পয়েন্ট' ছিল এর ব্যাতরেক। আমার মনো। 
হয় ‘বপ্পবোত্তর যগের রাশিয়ায় রাঁচত 
নাটকের ভেতর এটিই সবাঁদক 'দয়ে সেরা 
(অবশ্য নর্মান মাশ্যালের মত)। গেইটে 
করেছিল।। 'ঁকল্তু আমার মনে হয় গেইটে 
আমি যেসব নাটক প্রাডয়্‌স করোছ এটিকে 


নাটাসমদালোচক দূলখেঁছলেন £ 

It is a refreshing reminder 
that Russians, whatever their 
political prejudices, can still 


স্টোন তার থেকে বোঁশ ক্রিটিক্যাল হয়ে- be extremely charming. [ ক্রমশ] 













EE Fr UES De HEMEL CREE 
1লখোছিলামন রাজ্য সয়কাহরর তথ্যও: প্রচারমদ্তী: এ: ব্যাপাঞ্জে: চিন্তা করছিলেন 
হলে শনেছিলায়। দম্প্রতি:এক খবর: প্রকাশ” হয়েছে: যে; এক-বেনসররার প্রতণ্ঠান 
[নিজেরা উন্গ্য ৯ সি পল 
এই হাবিতে: ১৯৪৭ সালের জার 
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ভার নস পর 
দেল্সর বোর্ড গঠিত হয়। অথচ কংগ্রেস’ বা রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে তাদের 
হত প্রচার করা হয়ছে, 'নানকেহাঁকরে'। সে সময়: সেন্সর বোর্ডের বাম্ধিমান ভল্প- 
লোকদের মনে দ্বিধা দেখা হায় নি। কিন্তু যখনই একটা সরকারের পক্ষে জনসাধারণ 
এমন উল্লাস দেখা যাচ্ছে--যা ইতিপূর্বে কোন সরকারের পক্ষে দেখা যায় দি, একটা 
সাদর কেরে জাল দন দখল আদার উতর এহন রেল 
এসব কিছুই দেখছেন'না তাই তাঁদের মনে, দ্বিধা দেখা দিয়েছে। কারণ যে জন- 
উল্লাস ছাঁবতে দেখান: হয়েছে এবং আমলা-পালিশের যে, কৃপা ছাঁবিতে উঠেছে 
সেন্সর বোডের চেয়ারম্যানের অভ্যস্ত চিন্তা এ সকত' বাপস্ধঈ ব্যপার, সডিশন। 
ই আমলা এখনো’ উপলদ্ধি করতে পারছে: না--বাগপস্ষশীরাই- মা্রিত্ব গঠন করেছে, 
এবং ঘা ছবিতে দেখান হয়েছে তা’ এতিহাসিক-সভা। 

সেন্সর বোডের, এই মনাভাব থেকে বোকা যাচ্ছে রাজা সরকার যাঁদ- তথ্য চিত্ের 
প্রকতি বদল করেন এবং গণভা্বিক চেতনায় ছবি নির্মাণে উৎসাহ-দেন ভা: হলে কিন্তু 
মা পারলেও অন্তত বোম্বাই পাঠিয়ে সময় নষ্ট এবং হয়রানি করাতে: পায়বে। আমরা 
ধবর পেয়েছি গানের জ়ষারার অত: আরো কয়েকটি ছবি তোলা হয়েছে 
বেসরকারী উদ্যোগো। এ পযপ্তি আমরা এরকম: তলা ছাঁবর খবর জান তার 
মধ্যে সিনে সেণ্টাল ক্যালকাটা একটা ১৬’ সিলিগিটারের রঙিন ছাঁব তুলেছে হাজার 
হাজার টাকা বায় করে গশতন্যের জয়্ষানায় উদ্ব্দ্য হয়ে এই যে- ছবিগ্যা্ তোলা: হাল 
এগীলর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখন আমরা আশক্কা প্রকাশ করছি, কারপ: সেম্সর-বোডেরি 


হয়ত এর জন্যেও আন্দোলন করতে হরে? সেল্গর- বেডের 


আনে করা যায় ল। 
নড়বা এই ভদলোকরা সহজে ববেবেনলাষে, 


বিরদ্ধে বিক্ষোভ জালাতে হবে। 
লা বদল হায়েছে। 
দাস নত সুজন ॥ 


২৬৭৯ প্র 


এত পাহারাওয়লাদের ছাড়পত্র পাওয়া যাকে ক? এই বোড যখন আজ সরকারের 


ওপরও ক্ষমতা দেখাতে পারে, তখন বেসরকারী প্রযোজকদের সহজে ছেড়ে দেবে এমন: 


এই জভিজ্ঞতায় আমরা প্চিমবজ্গোর রোওন্যাল-কেন্দর 





চিন -ডবনের.গারে 


তপন সিংহ 'আপনজন'-এ প্রথম: মস্তান- 
জীবনী থেকে রাজনশীতর ব্যাপারণী পষণ্তি 
সকলকে এক মানদণ্ডে নস্যাৎ কর দিয়ে 
ছেন। এবার সমরেশ বসুর: পতন ভূবনের 
পারে কাঁহিনঈচিন্না্টি মস্তানদেরই একজন 
সৃবীর হণরো হয়েছে। শুধু হয়ো নয়; 
কা্হন' লেখক রীতিমত একটা পথ 
বাতলে দিয়েছেন ওদের শোধরাবার জন্য! 
মেয়েদের ভাববার কথা আছে। তকে 
কটা বৈশিষ্টোর পরিচয় পাওয়া যায়। 
পারগালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সময়-চেতনা প্রশংসনীয় । 

এবং সবার তার পিছু নেয় প্রতিদিন 











‘পছ নেওয়ায় সরসী বিরন্ত হয়ে ধমকে 
দলেও সূবীররা ওর দাদার সঙ্গে পাঁরচয় 
করে বাঁড় পর্যন্ত যাতায়াত করে এবং নানা 
উপকারে লাগে । এভাবে যাতায়াতে নাছোড়" 
বন্দা সুবীর সরসীর মনকে নরম করে 
তোলে এবং প্রেমে পাঁরণাত লাভ করে। 
1বয়ের প্রশ্ন এলে দাদার তীব্র আপাঁত্ত এবং 
সরসী বাঁড় ত্যাগ করে স্ববীরকে 'নয়ে 
আলাদা এক মনোরম বড় ফ্ল্যাটে উঠে যায়। 
দু'জনের সঙ্গে তাদের পাঁরবারের সম্পর্ক না 
থাকলেও কর্তব্যপরায়ণ সুবীর মাসে মাসে 
বাঁড়তে টাকা পাঠাতে থাকে। সরসীর কড়া 
শাসনে সুবীর ব-এ এম-এ পাশ করে 
শেষ পর্যন্ত ডক্টরেট লাভ করে অধ্যাপনা 
করতে থাকে । এই পাঁরবার্তত জীবনে 
একদা কিছু পাঁরমাণ ভুল বোঝাবাঁঝ দেখ্‌ 
যায়। সুবীরের ছাত্রী এক ধনী কন্যা 
সুবীরের প্রত হঠাৎ অনুরাগী হয়ে উঠে 
তাকে িমলায় এক নতুন চাকরীতে যেতে 
প্রলুব্ধ করে; সরসীর শাসনে সুবীরও 
কিছুটা হাঁপিয়ে উঠেছে-কারণ এতাঁদনে 
সুবীরের যে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে সোঁদকটা 
সরসী লক্ষ্য করে নি। এক্ষেত্রেও দেখা 
গেল সুবীরের বিবেচনা সরসীকে ছাঁডয়ে 
গেছে, তাকে মানুষ করে তোলার কৃতজ্ঞতা 
এবং ভালবাসাকে সে মালন হতে দল না। 

রকবাজ বা মস্তানদের সহানুভাঁতর 
দ.ঘ্টতে দেখা, তাদের বিভ্রান্ত হবার কারণ 
অনূসন্ধান করা ইত্যাদি কথা অনেকে বলে 
থাকেন। এটা একটা সামাজিক সমস্যা। 
কেবল আমাদের দেশে নয়, পাঁথবীর সব 
দেশে মস্তানীর জন্য ধনতাল্ল্িক সমাজ- 
বাবস্থাকেই দায়ী করা হয়। 'িক্ষা, চাকুরণী, 
সম্মানজনক জীবনযাত্রার গনশ্চয়তা থাকলে 
মানসক অসুস্থতা ছাড়া মস্তান বা রকবাজ 
ছবার কারণ নেই। এ বিষয়ে বত্রিশ দশকে 
ধবখ্যাত মাকারাণ্কো অনেক চিন্তা করেছেন, 
তাঁর লেখা রোড টু লাইফ’ চিত্ররূপও 
লাভ করেছে। গকল্তু বাঙালী স্াহাঁতাক 
সমরেশ বসু সমাজবাবস্থা এবং সমাজ 
পাঁরবর্তনের কথা বলার মত সাহস রাখেন 
না, চিন্তা করার ক্ষমতাও নেই। তাই সহজ 


মাসিক ১০. টাকার কাঁপ্ততে লাভ করুন 
অল ওয়াল্ড স্ট্যাপ্ডার্ড 
ট্রানীজস্টর (জাপান 
মেক) জনাপ্রয় মূল্য টু 
৩০০২। দেশব্যাপী ' 
খ্যাত আছে। ডবল 
স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রীনাঁজস্টর। নাইট- 
ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরাজী বা 
{ "হন্দীতে যোগাযোগ করুন । 
Allied Trading Agencies 
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পথ যাতলেছেন 'শাক্ষতা চাকুরীজীবী 
মেয়েরা এই মস্তানদের 'বিয়ে করে ঘর বাঁধ 
_ দেখবে ওরা ভাল হয়ে গেছে। ওদের 
মধ্যে এত প্রতিভা ল্যঁকয়ে আছে যে বাবার 
টাকায় লেখাপড়া না “শখলেও বৌয়ের 
গৃশক্ষায় ওরা ডক্টরেট পাবার ক্ষমতা রাখে। 
সুবশীরের ছোট ভাইয়ের একি চাঁরত্র 
বয়েছে। পাঁরবারের দাঁরদ্র সে পড়ত; 
সে চিন্তা করতে পারে কিন্তু পথ খবজে 
পায় না বলে আত্মহত্যা করে। যে যুবক 
ভাবতে পারে ষে_:এ-সমাজে আমরা কেউ 
বেচে নেই’, কাঁহনশকার তাকে আত্মহত্যার 
পথে ঠেলে য়ে চিন্তার শেষ করে 'দল। 
আর যে হালকামন, খাও-দাও-বাঁচ নীতিতে 
শবশ্বাসী সে-ই পাঁরবার থেকে 'বাঁচ্ছন্ন 
নমুনা হিসাবে । তাই কোন বাঁলষ্ঠ বন্তব্য 
ছাঁব থেকে উচ্চারত হতে পারল না। 
কাণহনণ বাঁলষ্ঠ গচন্তাপ্রসৃত না হলেও 
পাঁরচালক সময়ের সঙ্গে তাল রেখে 
ছাঁবাঁটকে উপভোগ্য করেছেন। 'চ্রগ্রহণের 
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শেষ থেকে গুরু 


শঁচত্রসাথণ পাঁরচালত সাহা 'চন্র- 
পাঠের ‘শেষ থেকে সুর হাঁস-আশ্র, ও 
কৌতুকে ভরা এমন একটি চলচিত্র, যা 
আবেগপ্রবণ সকল রকম দর্শকদের বেদনায় 
ভরপুর এবং আনন্দে উচ্ছল করে তলবে। 

কাহনশ গিলখেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। 
যাঁদও কাঠহনীর শুরু এবং শেষ কল 
কাতার কাছেই এক শ্মশানে, তব, ক 
রসব্যঞ্জনায় জীবনের জয়গানই ীনাঁবড়- 
ভাবে প্রতীয়মাণ। 

শেষ থেকে সুরুর কাহিনীতেও 


গৃত্রবধ্‌ কর্তৃক শ্বশুরকে নিগ্রহের ঘটনায় 
পাঁরবারক কথা আছে; আছে নিরুপায় 
এবং স্নেহার্ত দাদ;র সংসার ত্যাগের করুণ 
স্মৃতি, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য শ্মশানে গিয়ে 
তাঁর উপজাবিকা 1হসেবে স্টুডিয়োর 


ফথা। এই দোকানের মালিক নীলমাণ আর 
তাঁর এ্যাঁসস্ট্যান্ট ভোলার কাছে, রাত 
নেই, দন নেই, যখন-তখন আসে শমশান- 
যাত্রীরা মৃতের ফটো তোলাতে। রোগ- 
ব্যাধিগ্রস্ত সমাজে যে-সময় দুর্দিন, তখনই 
এদের ব্যবসায়ে আসে সুদিন। এতদসত্বেও 
ব্যবসায়ী ফটোগ্রাফার নীলমাঁণর দূর্বল 
মনে উঁকি মারে স্নেহার্ত দাদুর অগাধ 
ভালোবাসা, আর তখনই তিনি যেন ভেঙে 
পড়েন। মৃতের ফটো তুলতে তুলতে তিনি 
শুনতে পান স্বজনহারানো  *মশানযাত্রীর 
বূকফাটা কান্না এবং এই মৃত স্বজনদের 
মধ্যে কেউ কোনো দাদুর একান্ত স্নেহের 
আধার, কেউ. বা. রেখে-যাওয়া একমাত্র 
শিশুর মা, আর কেউ ব্যর্থ জীবনের হতা- 
*বাসে ঁতন্ত প্রেমের ষূপকাষ্ঠে আত্মহত্যা- 
কারী, কেউ বা হন্তারক। সদ্যমৃতকে কেন্দ্র 
করে সন্দেহে 1িংবা সদামৃতকে ভোলার 
জন্য সুরা পানোন্মত্ত স্বামীর অপচেষ্টা 
এমন সব টুকরো টুকরো 'বাঁচ্ছন্ন ঘটনার 
মধ্যে শেষ থেকে সুরু” সমাজের বার্থ 
“বেদনার ছাঁব তুলে ধরতে চেয়েছে। কিন্তু 
বাঁঙকম চট্টোপাধ্যায় ও মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রাচত িন্রনাটোর এটা গেল একটা 'দিক। 
আর এক দিকে আছে শমশানযাত্রীদের হৈ- 
ছুল্লোড় ও ফুর্তি করার বাপার। আর 
[বিশেষভাবে যোঁদকটা দর্শকদের মধ্যে 
কৌতুক ও আনন্দের সৃষ্টি করেছে সেটা 





সত্যেন বসুর ‘ওয়াপস’ ছবিতে শ্রীমতী অলকা 


এবং ভোলার 'ববাহ বন্ধনের মধ্যে কাহিনীর 


হচ্ছে, শমশানঘাটের পুরুতঠাকুর দীননাথের পাঁরসমাপ্ত। নীলমাঁণ আনন্দে আটখানা 


মেয়ে রাণীর সঙ্গে ফটোর দোকানের 
ভোলার প্রণয়কাহিনী। অবশা এই আনন্দ 
ও কৌতুকে রসের যোগান 1দয়েছে আত্ম- 
ভোলা ও শিশাপ্রয় এক উদারাচত্ত 
সন্ন্যাসী । 

নীলমাঁণ সংসার ত্যাগের পর সংসারের 
প্রত বীতরাগ হলেও পাঁরবারক স্নেহ- 
বন্ধন প্রচ্ছল্নভাবে তাঁর মধ্যে ছিল সকলের 
ওপরে । ভোলা ও রাণীর প্রণয়কে তান 
ভালো চোখে গ্রহণ করতে প্রথমে পারেন 
নি, সেই কারণে ভোলা তাঁকে ত্যাগ করে 
চলে যায় এবং সন্ন্যাসী ভোলার মৃতদেহ 
স্টডয়োতে আনার ব্যবস্থা করে যাতে 
হজালার শেষ ইচ্ছে মতো নীলমাণ ভোলার 
মৃতদেহের একটা ফটো তোলেন। ভোলার 
মৃতদেহ দেখে নীলমাঁণ নিদারুণ শোক- 
গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তান বহু চেষ্টা 
করেন ফটো তুলতে, 'কন্তু তা যেন তাঁর 
সাধ্যাতীত। এমন সময় ভোলা ধড়ফড 
করে তন্তা থেকে উঠে পড়ে। এরপর রাণী 


হয়ে বলেন_ এখন থেকে তান মৃতের নয়, 
চাষ জীবনের টাটকা জীবন্ত ছবি তুল- 
বেন। 

কাহনীর শেষাংশে কৌতুকহাস্য খুব 
জমে উঠলেও ঘটনাটির মৌলিকত্ব দাঁব 
করতে পারেন না কাঁহনীকার। '(বিশ্বপাঁত 
চৌধুরী {লিখিত এই ধরণের একটি ব্যাপার 
আছে-যা 'রসচক্রে' একদা বাস্তবে ঘটে- 
ছিল। দ্বিতীয়ত শমশানের বিষয় অবলম্বন 
করে সমাজ ও জীবনকে কিভাবে উপ- 
“অভাগীর স্বগণ-তে পথ প্রদর্শন করেছেন 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় তপ্রদর্শিত পথেই 
আরো নতুনত্ব ও চমৎকাঁরত্ব এনেছেন। 
সুতরাং বাংলা সাঁহত্যে ‘শেষ থেকে সুরু 
সম্পূর্ণ নতুনভাবের কাহিনী না হলেও 
চলচ্চিত্র জগতে এ অভিনব রসাস্বাদের। 
এই চলচ্চিত্রের দুর্বল অংশ মনে হয়েছে 
রক এ্যাণ্ড রোল অংশটুকূ। সমাজের এক 
[দিককার একটা 'চন্্ হিসেবে এ অংশ যাঁদ 
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রাখাও যায়-তবু এতোটা স্থানাধকার 
পাওয়া অনুচিত। 
অভিনয়নৈপুণ্যে প্রায় সকলেই 


প্রয়োজনানুযায়ী যোগ্যতা দোখয়েছেন এবং 
টীমওয়ার্ক সুষ্ঠু বলে মনে হয়েছে; 
এছাড়া গভীরভাবে মনে রেখাপাত করে৷ 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (নীলমি), সাঁবতাররত 
দত্ত (সন্ন্যাসী), সমীর মজুমদার, 'বদ্যা 
রাও, নৃপাঁত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমানী 
প্রমুখের আভনয়। সাবতাব্রত-র কণ্ঠে 
‘শোন ভাই শোন বাঁল' গানটি কাহনীর 
হাঁস-কাম্মার সুরটিকে উপলাব্ধ করতে 
দর্শক-শ্রোতাদের প্রচুর সহায়তা করেছে। 
িশোরকুমারের গানের সুরারোপে কশোর- 
কুমারকে নতুন করে তুলে ধরার চেষ্টা 
হয় নি। 


হাক্সেরীয় চন্রচ্চিত্র উৎসব 


দিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার উদ্যোগে 
৪ঠা থেকে ৯ই এপ্রিল হাঙ্গেরীয় চলাচ্চন্র 











{হট যার যাত্রাতনয়ের 


১৫০ তম রূজনশীর িজয়োৎসব 


৪ঠা এপ্রল মহাজাতি সদনে “হটলার্র 
ঘাত্রাঁভনয়ের ১৫০ তম রজনী উপলক্ষে 
তরুণ অপেরা যে উৎসবায়োজন করেন, 
তাতে নাট্যকার থেকে সুরু করে সমস্ত 
নট-নটী, কলাকুশলী এবং যাত্রা পাটির 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মীদের পুরস্কৃত 
রা হয়। পুরস্কার {বিতরণ করেন 
শ্রীমন্মথ রায়। উৎসবের উদ্বোধন করেন 


শ্রীববেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তান বলেন 
যে, হিটলার আঁভনয়ের মধ্য দিয়ে তরুণ 














৯৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য 
যেকোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া 
আপনার ঠিকানাসহ একাঁট প্স্টকার্ড 
আমাদের কাছে পাঠান। আগামা 'বারমাসে 
আপনার ভাগ্যের 


অপেয়া যাত্রাজগতে এক নতুন অধ্যায়ের 
সৃষ্টি করেছেন ‘এবং এইভাবে ফুগ পাঁর- 
বর্তনের মধ্যে যান্রাভিনয়ে যে নবযুগ্ের 
সৃষ্টি হচ্ছে, তা 'যাত্রাকে চিরস্থায়ী করে 


তুলবে। 
“প্রধান আতাঁথি ডঃ কানাইলাল -ভট্াচার্য 
বলেন যে, যুগ পাঁরবর্তনেও যাত্রা লোক- 
শিক্ষার -জন্য -পাল্লাগ্রাম ও শহরে অভি- 
নন্দিত হবে। সভানেত্রী ডঃ রমা চৌধ্বরী 
বলেন যে, বাইরের কঠিন জীবনে আবদ্ধ 
না হলেও যাত্রার আছে আপন বাধ, 
সেখানে সে জুশৃঙ্খল, সুসংষত, 






গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার 'নর্দেশি। 
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*টকসারই' -ছন্িতে অঞ্জনা ভোমিত 


জনসমাগমে পাঁরপূর্ণ মহাজাঁত সদনে. ষে 
শহটলার, মণ্টসাফল্যে -গোরবমণ্ডিত্ত 
হয়েছে তা পুনঃপ্রদার্শত হয়। । 


নন্দিতা পঢ়ুরস্কার 


রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দৌহত্রী শ্রীমতশ 
নান্দতা কৃপালনীর স্মরণে তাঁর স্বাম? 
শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী তন হাজার টাকার এক 
পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। রবান্দরসঙগাীর্ত্তে 
সর্বশ্রেষ্ঠা মহিলা শিল্পীকে প্রাত বছর 
এই পাঁরমাণ টারার পুরস্কার দেওয়া হাবে। 
৬. 


ভারতের -বন্যজীবন 


তথাচিন্র “ভারতের বন্যজশবন” ১৬শ 
আন্তজ4?তিক পারমাণাঁবক ইলেকট্রানক ও 


বৈতার চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে ‘যুবকদের 
বিভাগে প্রথম পুরস্কার “স্বর্ণ স্পূটানক' 
লাভ করেছে। ভারত সরকারের তথ্য ও 
বেতার দপ্তর এবং যোগাযোগ দপ্তরের চল- 
চিত্র বিভাগ এই তথ্যাচত্র প্রযোজনা 
রেছে। 


গণ-থিয়েটার 


দিল্লী থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ 
পাঁশ্চমবঙ্গের মফস্বল অঞ্চলের ছোট শহরে 
গণ-থিয়েটার নামে ছোট ছোট থিয়েটার 
চালু করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগ্রহী! 
এরকম "থিয়েটারের ব্যাপারে সাহায্য দেবার 
বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "চিন্তা করছে। 


্মাত অনুষ্ঠান 


‘সাজ ও আওয়াজ-এর উদ্যোগে 
আগামী ১৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার, ১৬, 
অরুর দত্ত লেন_মউজিক রুমে শিল্পী 
মলয় মুখোপাধ্যায়, অরুণাভ মজুমদার, 
মতন গাঙ্গুলী ও সুশান্ত মুখোপাধ্যায়ের 





ফেডারেল জার্মানীতে "গজেল' ব্যালে নৃত্যে রূডলফ ন রেইভ প্রাইমা ব্যালোরনা 
নার্সয়া হেডি টা 





“তাঁরভূমি” ছবিতে মাধবী মখাজ্ঁ ও মঞ্জ্‌ দে 


২৬৮৩ 


মৃত্যুবার্ধকী (২য়) পালন করা হাবে। 
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনু- 
্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ 
সময় শিল্পীরা কণ্ঠ ও যন্তসঙ্গীতে অংশ 
গ্রহণ করতে পারবেন, তবে পূর্বাহে তাঁদের 
অংশ গ্রহণের কথা জানাতে হবে। সংগঠনের 
পক্ষে শ্রী ভি, বালসারা 1শল্পীদের সহ- 
যোগতা কামনা করেছেন। 


একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা 


নর্থ ক্যালকাটা ড্রামাটক এসোসয়ে- 
শন পাঁরচালত রবীন্দ্রসঙ্গীত আবাত্ত ও 
যে-কোন নাটাকারের একান্ক নাটক প্রাতি- 
যোগিতা আগামী ২৪শে বৈশাখ ইং এই 
মে, ১৪।২ ভৈরব মুখাজাঁ লেন, কল- 
কাতা_-৪, আর-াঁজ-কর হাসপাতালের 
উল্টো দিকে অনুষ্ঠিত হবে। উপযু্তত 
ডাকটাকট সহ পত্রালাপ করুন। আবে- 
দনের শেষ তাঁরখ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬৯। 

সম্পাদক 


| মুক্তি-।প্তি ভাবি | 


হিন্দীঃ ওয়াপস_ সত্যেন বসু। 
রোড টু সীকিম__রবীন্দ্র দুবে। 
বিদেশীঃ আইন স্টেশন জেৱা-এলিট। 
বোন এণ্ড ক্লাইড-নিউ 
এম্পায়ার। 
ফ্যাদম__ গ্লোব 

















জা বলব 


জাতীয় ফুটবল প্রতিযোঠগতার শেষের দিক্‌কার খেলাগ্লো নিয়ে এবার যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। ভুল বোঝাবযঁবা। 
যললে বোধহয় সত্য ঘটনার গর্ব ক ছটা কমে যাবে। তাই বাষ্পালোরে সন্তোব দ্রফির খেলা নিয়ে এবার যা হলো 
তাকে শুধু বলা চলে পর্ব পাঁরকাঁল্প ত চক্রান্তের সফল অনযৃষ্ঠান॥ আর '(বাচ্ছন্ন এ ঘটনাগুলো থেকে এ কথা জলের মতো 
গাঁরত্কার হয়ে গেছে যে, ছলে বলে কৌশ লে বাংলাকে হারানোই ছিলো সমস্ত চক্রান্তে র একমাত্র লক্ষ্য। আর সেই 'দকে 
ভ্যাকয়েই প্রস্তুত হয়েছিলেন সকলেই-- বোধহয় প্রাতযোগিতার কর্তৃপক্ষরাও। তা না হলে কিভাবে একের পর এক 
জমন অভাবনীয় ঘটনাগুলো ঘটলো? ঘটলে কতৃপক্ষের চোখের সামনে, অথচ তাঁরা সোঁদকে ফিরেও তাকালেন না, 
এতোট-কুও নজর দেবার প্রয়োজন অনু ভব করলেন না তাঁরা। তাই আজ আমরা বাঁদ এ আভিযোগ কারু যে, মহাঁশুরের 
হাতেই সন্তোষ ট্রাফ তুলে দেবর ইচ্ছে ছিল কর্তৃপক্ষের_তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের কাছে সে আভযোগ পুভান্তহীন 
বলে পাঁরগাঁণত হবে না। কারণ পরস্পর সংঘাঁটিত ঘটনাগ্রলো যে আমাদের এই আঁভযোগকেই আরো বেশি জোরদার 
করে তুলেছে। সেই সংগে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে এও দোঁখয়ে দিয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ কতো উদাসীন। সেই সংগে 
বাংলাকে কোণঠাসা করার প্রচেষ্টা আর একবার প্রকট হয়ে উঠলো। বাংলা হেরেছে, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু যেভাবে 
ঞবার বাংলাকে হারতে হয়েছে তার জন্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আমাদের মনে দানা বেধে উঠেছে। হেরে শুগয়ে আমরা 
স্যফাই গাইছি না, আমরা চাইছ প্রাতকার॥ খেলাধূলার পাঁবত্র আদর্শ অক্ষপ্রা রাখার জন্যেই আমাদের এই 
আঁভযোগ, আমাদের এই আবেদন। 

গ্রাই হোক এবার আমরা আমাদের এই আঁভযোগ প্রমাণ করতে ফিরে যাই বাঞ্গালোরের খেলাগ্রল্মের দিনে। প্রথমেই 
ধরা যাক মাদ্রাজ আর মহীশ্রের খেলার শেষে টসের বিষয়টির কথা। সেমিফাইন্যালে দ্বিতীর দিন খেলা 
অমীমাংধীসতভাবে শেষ হবার পর টস করা হলো। - মহশীশুরের অধিনায়কই টন করলেন। মদ্রাট মাটিতে পড়তে 
না পড়তেই মহাীশুরের কর্মকর্তারা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠজেন_সেই সংগে মেতে উঠলেন দর্শকরাও । অথচ টসে জতে- 
দিলেন মাদ্রাজের অধিনায়ক॥ বিচারক বোর্ডের চেয়ারম্যান ডিমেলোও নাদ্রাজে র অধিনারকের সংগে একমত হয়েছিলেন । 
ধুকন্তু তাতে লাভ হলো না কছুই। আর তারই পাঁরপ্রোক্ষতে আবার খেলার ব্যবস্থা হওয়া সত্বেও মাদ্রাজ দল 
প্রীতযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়। মাদ্রাজের কথা থাক। এবার বলি ফাইন্যালে বাংলা বনাম মহাীশ্রের 
খেলার কথা । আজিজ আর ভবানী রায় তখন ছিলেন মুখোমুখি । শেষ পর্যন্ত আজিজের পায়ে লেগে বল গোল লাইন 
পার হয়ে ষায়। রেফারী এক্লামূল হক দিলেন কর্নারের নির্দেশ। ভবানী রায় এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে হক 
সাহেব তাঁকে সতর্ক করে 'দিয়ে নাম টুকে নিচ্ছিলেন নোটবুকে। সেই অস্বাভাবিক ও অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে আমজাদের 
কর্নার কিক থেকে বল পেয়ে নটরাজ হে ড দিয়ে গোল করলেন। আর সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে রেফারী গোলটা 
নাকচ করলেন না। এখানেই শেষ নয়। খেলা শেষ হবার সংগে সংগে দর্শকরা বাংলার খেলোয়াড়দের আরুমণ করে বসলেন। 
বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় আহত হলেন। িন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিযোগিতার 'কম্বা মহীশুরের কর্তৃপক্ষ কিম্বা 
খেলোয়াড়রা এগিয়েও এলেন না বাংলার খেলোয়াড়দের রক্ষা করতে। পুলিশও বি শেষ িকছ7 করলো না। ফলে অখেলো- 
স্নাড়ী খেলায় বাংলার খেলোয়াড়রা মার খেলেন, সেই সংগে বাংলাও হারলো! তা হারুক.... কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এ 
কেমন ধরণের জাতায় ফুটবল প্রাতযোগ তা? যেখানে নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই, নেই খেলার মতো আবহাওয়া-কেন 
সেখানে ব্যবস্থা করা হয় জাতীয় ফুটবল প্রাতযোগিতার? এ ধরণের হছেলে-খেলানা করলেই ক নয়...... ? শান্তিপ্রিয় 

* ২৬৮৪ 


০ 





বসার কথা কলকাতাতেই। 'কন্তু ইডেন 
যাঁদ না পাওয়া যায় তাহলে 


খেলা হবে কোথায় ? 
তাই পাঁশ্চমবঙ্গ সরকারের কাছে 
আমাদের অনুরোধ, আপনারা যাই 


করুন, একটু ভেবে-চিন্তে, ধীরে-সস্থে 
করুন-__যাতে সব ?দকই বজায় থাকে! 
আর সেই যখন কম্পোঁজট স্টেডি- 
য়াম করতে দু কোটির ওপর টাকা খরচ 
হবে আর সং এ" বি আর এন" 'ঁস. 
শকে গ্যালারী, স্টেডিয়াম ইত্যাদির 
জন্যে ক্ষাতপুরণ দিতে বহন লক্ষ টাকা 


মাননীয় ক্লীঁড়ামল্তী ও যুক্তফ্রণ্ট সরকার 
একটু সহানুভূতির সংগে বিবেচনা 
করবেন ক না...... ! 








॥ পাথবীীর প্রাচীনতম ব্যায়ামশালা ॥ 
সম্প্রাত পশ্চিম জার্মানীতে ৮০০ বছরের প্যরনো একটা ব্যায়ামশালার সন্ধান 
পাওয়া গেছে। সেকালের কোন এক জাঁমদার তৈঁর করেছিলেন এই ব্যায়ামাগারটি। 
ওখানে তাঁর পাইক-পেয়াদারা কসরত্‌ করে নিজেদের শরীর স্যগঠিত করতো, 


সূস্থ রাখতো । সেই ব্যায়ামাগারে আজো চলেছে শরীরচচ্চর কসরতৃ। আটশ” 
বছরের পরনে সেই ব্যায়ামশালায় এখন সেখানকার ছাত্ররা ব্যায়াম করে। 
টাকা-কঁড়র ব্যাপারে যে হারে লেন- যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়া পাঁচটি টেস্ট 


দেন হয়োছল-_এবারও সেইভাবেই হবে। 
ফলে টাকা-কাঁড় য়ে গোলমাল বাধার 
সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে গেলো বলা 


আর চারটি প্রথম শ্রেণীর খেলার জন্যে 
খুব কম করে ৩৫,০০০ হাজার পাউণ্ড 
দাঁব করেছে। 





ইভেদ উদ্যানের দখল ছিলেন পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার ॥ 
চ্যাটাজ+, পলিশ কমিশনার শ্রী পি. কে" সেন, শ্রীধ্বব সেন প্রম্থথকে ইডেনের নক্সা [নয়ে 
আলোচনা করতে দেখা ঘাচ্ছে। 


ছাঁবিতে ক্লাড়ামন্ত্রী শ্রীরাম 


এআর খেলবোন্না?” এবার বাল্য 
জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় "বাংলাকে 
'যে-ভাবে হারানো হয়েছে ১৯৬৬ মালের 
বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় 
রোঁজলের হাল হয়োছল ঠিক এ একই 
রকম। ছলে-বলে-কৌশলে 'ব্রোজলকে 
হারানোই 1ছলন্লক্ষ্য। আর একটা লক্ষ্য 
“ছিল, সে -লক্ষারস্ত্ু পেলে 1নজে।। গেলে 
দলে থাকলে রেজিলকে হারানো যে 
অসাধ্য । তাই সবার আগে পেলেকেই 
সরাতে 'হবে 'ব্দল থেকো। আকুমণে 
আঁতষ্ঠ আর ররেফারাীর উদাসীনতায় 
আহত পেলের চোখে জল এসেছিল 
রাগে, দুঃখে আর আঁভমানে। তাই 


বলোছিলেন, এ (তো ফুটবল খেলা নয়, 
এ বর্বর্তা। 

পেলের ওপর -বর্রের মতোই 
আচরণ করা হয়োছল গত “বিশ্ব কাপ 


রাহ আঘাতের পর 
টানতে চাইছিলেন ইতির দাঁড়। 

"লেই 'চক্রান্ত। আঘাত সামলে আবার 
গোলের পর গোল। শুধু তাই নয়, 
কালো মাঁণক পেলে চলেছেন এখন এক 





সুতরাং এই 'পেলেকে শে বে চান 


সমদ্ত ফুটবল বশ্বে। ৯৯৫৭ নগালে 
টান শ্ররু হরে-তাতে আর আশ্চর্ধ 


অভাবনীয় রেকর্ড স্থাপন করতে। 


পেশাদার খেলোয়াড়ী জীবনে এবার 
ঘুঁঝ পেলে পাবেন হহাজারটি গোল 
ধ্ষরূর এক আভিনব স্সম্মন। গেল্দের 
গোলের সংখ্যা এখন প্রায় সাড়ে -ম' শ’। 

পেলের বয়েস কিন্তু .বোঁশ নয়। 
আটাশের ঘরে চলেছেন এখন। জন্ম 
'১৯৪০ সালের ২৩শে অক্টোবর । পেলের 
বাবাও ছিলেন পেশাদার ফুটবল 


খু AS 


খেলোয়াড় । তাই ছোটবেলা থেকেই 
পেলে পেয়োছলেন ফুটবল খেলার অবাধ 
সুযোগ তাই যার ডাক নাম ডিকো আর 
ভালো নাম এডসন এ্যারাণ্টেস ডু ন্যাসি- 
মেণ্টো সেই বাচ্চা ছেলে খুব অল্প সময়ের 
_ মধ্যে তাক লাগিয়ে দিলো সকলকে। 

_ ষোল বছর বয়সে ফুটবল খেলার 
জন্যেই সে চলে গেলো রোঁজলের 
স্যাণ্টোস শহরে। সেখানেই সে পড়ে 
গেলো সকলের চোখে। গালো নাম, 
ডাক নাম_সব হারিয়ে (গেলো এতার। 
পেলে নামে সে পাঁরাচত হয়ে উঠলো 





“সে আজের্ণ্টনার বরদ্ধে খেলো আর 
‘তর “পরের “বছর সে গেলো "বিশ্ব কাপ 
ফুটবল প্রাতযোগিতায় যোগ 1দতে। পেলের 
রয়েস তখন প্রুরো আঠারোও হয় .নি। 

শুধু খেলতে যাওয়াই নয়, ১৯৫৮ 
সালের বিশ্ব কাপের ফাইন্যালে 
-সুইডেনকে হাঁরয়ে দিয়েছিল 'রোঁজল_ 
সে খেলায় দুটি গোল করোছিজেন -পলে। 

সেই শুরু। তারপর থেকে আজো 
ন্মানে বয়ে "চলেছে সেই ট্রাঁডশন। 
রোঁজলের লেফট ইনের খেলোয়াড় পেলে 
আজ ফুটবল জগতের এক নিপুণ 
কাঁরগর। প্রাতভায় ভাস্বর। পেলের 
খেলা যেন ছাঁবর মতো। হাঁকর যাদুকর 
বলের যাদুকর। পেলের পায়ে পড়লে 
বলগুলো যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। আর 
পায়ের জোর? সে কথা না তোলাই 
ভালো। অনেক চিন্তা করেও বলা 
যাবে না 'গেলের কোন "পায়ে বোঁশ 
জোর। আর মাথায় অনেকের চেয়ে ছোট 
হলে ক হবে_-চিলের মতো -ছোঁ মেরে 
হেড দেন পেলে। 


. 


হবার ক আছে! -লক্ষ লক্ষ টাকা দাম 
ওঠে পেলের। ব্রেজলের স্যাণ্টোস থেকে 
শনজেদের দলে পেলেকে আনবার জন্যে 
ইটালীর "জুভেন্টাস ক্লাব ১৯৬১ সালে 
দিতে চেয়েছিল ৯৯ লক্ষ টাকা । এ তো 
মাত্র একটা ঘটনা। পেলেকে দলে 
পাবার জনা অনেক দলই এই্রকমভাবে 
লক্ষ লক্ষ টাকা চেয়োছলেন খরচ করতে 

আর "পেশাদার. খেলোয়াড় হসেরে 
পেলের মাঁসক রোজগার প্রায় ষোল 
হাজার টাকা । এ ছাড়া "আরো অনেক- 
-হাতে। 

আটাশ বছরের পেলে, (বিশ্বের 
ফুটবল সম্রাট আজ ' আবার চলেছেন 
অভাবনীয় এক কৃতিত্ব স্থাপন করতে ॥ 
হয়তো এই মরশমেই পেলে করবেন 
হাজার গোল...... ! 

বিশ্ব ফুটবল ইাঁতহাসে পেলে 
বোধহয় লাভ করবেন সর্বকালের সর্ব 
শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের স্বীকীত......॥ 








সেবার কোন দল কাকে কত গোলে 








হারিয়ে চ্যান্পিয়ানশীপ লাভ করে? 
৯৯৬৬ সালের  প্রাতিযোগিতায় 
প্রাতযোগণ দলের সংখ্যা কতো? 
কোথায় অন্যষ্ঠিত হয়েছিল এবং 
কে কাকে হারিয়ে জিতেছিল ই 

ভর £ ১৯৩০ সালে উরঃগুয়েতে অনু 













৪--২ গোলে 
আজেশণ্টনাকে হারিয়ে লাভ করে- 
হিল জুলে রিমে কাপ। সেবার 
প্রাতিযোগী দলের সংখ্যা ছিল 
৯৩1 

১৯৬৬ সালে ইংলশ্ডে অনুষ্ঠিত 
প্রাতযোগিভায় ইংরণ্ড ৪--২ গোলে 
খজতে- 





তৰ £ ১৯৭২ সালে ন মিউানিকে অন:- 
চিত হবে অলিম্পিক প্রাতযোগিতা। 
ভারতীয় হাঁক দল নিশ্চয়ই মিউনিক 
অলিম্পিকে যোগদান করবে। 


 ধীপককুমার দাশ হোরশচন্দ্রপুর, 








 বসমতা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, 'বাঁপিনবিহারা গাঞ্গবলগ পটটপ্থ কালিকাতা-১৯ 
ডাঃ জো হয়ত ব্রা হর বড কত ৬ তক 


কথা জেনে ভীষণ ভালো লাগছে।, 
আশা করবো খেলাধূলার... পাঁবন্ন ' 
আদশই হবে আপনাদের ক্লাবের 
শবং ক্লাবের সভ্য-সভ্যাদের লক্ষ্য। - 










প্রদীপকুমার বিশ্বাস গেলমা চা 
বাগান, গুলমা, আসাম) 


ধশন £ টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি 
সেঞ্চুরী করার রেকর্ড কার। তান 
কোন সালে কোন দলের বিরুদ্ধে 
কতো 'মাঁনটে কতো রান করে" 
ছিলেন? 

উত্তর £ অস্ট্রোলয়ার জে- এম: গ্রেগরস, 
দক্ষিণ আঁফ্রকার বিরুদ্ধে ১৯২১- 
২২ সালের জোহানসবা্গ টেস্টে 
শতরান পূর্ণ করোছিলেন ৭০ 






মবকুমার গাঙ্গুলী 
ফলকাতা--৬০) 


বেহালা, 






এবং কতো সালে? 











উত্তরঃ যতোদ্‌ূর জানা যায় ১৫৫০ সালে 
প্রথম কিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। 


































ানটে। গুইল্ডফোর্ডের ফি স্কুলে খেলাটি 
অন্যাম্ঠত, হয়োঁছিল। 
গারতেষ নাগ  বেলাকোঝ করেকটি সংখ্যা তরে. জাম 
প্রশ্ন £ বিজয় হাজারে ও বিজয় মঞ্জ করোঁছ। মনে হয় শ্রীদত্তর সংগে 
রেকারের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে যোগাযোগ করলে আপনার লাভই 
চাই। 
উত্তর £ 

হাজারে --৩০ ৫২ ৬ ২১৯২ ১৬৪% ৭ ৪85৬৫ 

মঞ্জরেকার-৫& ৯২ ১০ ৩২০৯ ৯৮১৬ ৭ ৩৯৯৩ 
তোমাকে তো ব্যান্তগতভাবে উত্তর ০৮৮ 

দিয়েছি। পাও নি কেন জানি না। আঁরদ্দম দাশগুপ্ত (সউড়া) 
- প্রশ্ন £ আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের 
অরপকুমার গ্‌হকর্ম'কার (তেজগঞ্জ, ঠিকানা জানতে চাই। 
বর্ধমান) উত্তর £ আকাশবাণী কলকাতা, 0/০. 
প্রশ্ন £ এম" এল: জয়নাঁমার ব্যাটিং আকাশবাণী ভবন, ইডেন গার্ডেন, 
ঞ্যাভারেজ জানতে চাই ।£ ফলকাতা--১* 
উত্তর £ 
টেস্ট ইনিংস নঃআঃ রান সর্বোচ্চ শতরান গড় 
সংখ্যা 
জয্সীমা--৩৫ ৪ ৪ ২০১৭ ১২৯ ৩ ৩৩৬১ 
অপরাজিত। 
সম্পাদিকা_জয়ন্ত সেন 


২৬৮৮ 











কালিদাস ্্থাবসী--. 


) নবীন (সনের পগ্থাবলী 
. গৌপেশ্বর বন্দ্যোঃ 


বিভূতিভূষণ মখোঃ গ্রস্থাবলী--- 8-৫0 ভারতীয় সঙ্গীতের 


রামনাথ বিশ্বাস গ্রস্থাবনী--- 
শৈলজা ৷ গ্ৰন্থাবলী--- ১ম 
শৈলজা গ্ৰন্থাবলী--- ২য় 
লাল বন্দ্যোঃ গ্র্থঃ--১ম = ৩-৫০ 


সৎাহিত্য গশ্থাবল-- ১ম = 8"0 


হেমেন্দ্ৰ রায় গ্রস্থাধলী-- 
মতিলাল দাশের গ্রস্থাবলী--- 
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী--- 
বিভূতিভূষণ তটের গ্রস্থাবলী--- 
শচীশ চটোঃ গ্রন্থা:ং--২য় ভাগ 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ গ্রস্থাঃ---৩য় 
যৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ গ্রশ্থা---৫ম 
বিদ্যান্থন্দর ্রস্থাবলী--- 
কথাসবিৎসাগর--১ম ভাগ 
কথাসরিৎসাগর---২য় ভাগ 
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী--- 
জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলী-- 
. ইস ২য়, ওয়-প্রতি খণ্ড. ৪8-০0 


ডিকেন্সের গ্রস্থাবলী--ইয় 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী- 
বিলাতী গুপ্তকথা---ত্য়ভাগ 
অতুল যিত্র রা 
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এ৩ বর্যঃ ৪৩শ সংখ্যা--মূল্য £ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় চ্বিতীয় নর্বাধিক প্রচারিত 


বৃহস্পতিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 


সাপ্তাহিক পত্ৰিকা 


PRics : 80 Paise 
Thursday, 17th April, 1969 


কেন্দ্রীয় সৱকারের মনোভাব 


১৯৬৭ সালে চতুর্ণ সাধারণ নির্বাচনের 
গার ভারত যুত্তরাষ্ট্রের বহু দ্রাজ্যে অ-কংগ্রেসণ 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে 


সঙ্গে কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি 
সরব ঘোষণা করলেন, রাজ্যে রাজ্যে অ-কংগ্রেস? 
সরকারগুিকে খতম কর। কেন্দ্রে কংগ্রেসের 
আধিপত্য এবং ভারতের য্যন্তরাম্ট্রীয় শাসন- 
তন্মে রাল্যগৃলিব ক্ষমতা নামমার থাকায়, 
উপরন্তু গণতল্লকে হাস্যকর করে তোলার জন্য 
রাজ্যপালের পদগুঁিকে উপঢোৌকনের বস্তু- 
তুল্য গণ্য করায়_ কয়েকটি বাজ্যে “আয়ারাম 
০৫. গয়ারামোর কৃপায় অ-কতগ্রেসী সরকারগ্যালকে 
আকস্মিকভাবে থাবিজ কবা হোল। স্বভাবতই 
অনেকের ধারণা হোল, বিধাট এক যড়যন্রের 
দ্বারা একচেটিয়া মুনাফাভোগণী ব্যবসায়শদের 
মতো আর সম্ভবত তাদেরই নির্দেশে কংগ্রেস 


একচেটিয়া বাদ্য প্রতিষ্ঠায় দড়প্রাতজ্ঞ। 


কিন্তু তাদের সে দৃঢ় সৎকল্পে প্রচণ্ড আঘাত 
দিল পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি দ্লাজনোতক 
দল দ্বাধা গাঁঠিত 'যুন্তফ্তণ্ট । বিগত মধ্যবতাঁ 
ধিনবনচনে এই যুন্তফ্রণ্ট এমনভাবে কংগ্রেসের 
পরাজয় ঘটালো যে, বলা যায় বিরোধী দল 
হিসেবে কংগ্রেসের মাত্র অস্তিত্বটুকু বজায় 
থাকলো। কংগ্রেসের এহেন পরাজয়ে পাশ্চিম- 
বছ্ছের কংগ্রেস দলের বিদ্রোহ গোম্ঠী তুললো 
বিদ্রোহের ধবজা। জনসাধারণ বাস্মিত হলেন 
পুরানো এবং দায়িকশখীল নেতাদের মুখে 
এই কথা শুনে যে--এতোদিন ধরে কিভাবে 
কি কারণে কংপ্রেস প্রতিষ্ঠান শ্রীমক, কৃষক ও 
মধ্যাবত্তদেব কাছ থেকে সবে গেছে। স্বনাম- 
ধন্য নেতাদের বিরুদ্ধে ভোগ শবলাসতা ও 
চৌবঙ্গীব কংগ্রেস ভবনের শঁশ্বর্য সম্বন্ধে 
খু সোচ্চার মন্তব্য প্রকাশ করা হোল। 

এই ধরণের মন্তব্য শুনে অনেকেই 
মৃচাক হাসলেন! প্রথম কারণ, যাঁরা মন্তব্য 
কবেছেন তাঁরা এতোদিন কিল্ছু চুপচাপ 
ছিলেন; দ্বিতীয়ত, এর আগে কংগ্রেসের 
কোনো নেতার সম্পর্কে কেউ কোনো রকম 


ফ্রেণ্ট সরকার শ্রমিক, কৃষক ও 


বিরুপ মন্তব্য প্রকাশ কম্মলে, এরা রণং দেহ 
মনোভাব দোঁখয়েছেন। 

তব্ু-আমরা ধরে নিয়োহুলাম যে, কংপ্রেস 
দলটিকে পুনরুজ্জীবত করে তোলার 
উদ্দেশ্যে এ'রা স্বার্থসম্প্ষ এক শ্রেশীর 
নেতাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে চেয়েছেন। 
জনগণের ইচ্ছাকে শিরোধার্য করে কংপ্রেস 
বিপক্ষ দল হিসেবে বিধানসভার ফুস্তফ্ন চ 
সরকাবের সশ্ো সহযোগিতা করবেন এবং 
প্রায় সকলের এই।ধারণা ছিল বে, পাশ্চমবঞ্গে 
কংগ্রেসকে যাঁদ টিকে থাকতে হয় ভালে 
তার নীতি পাল্টাবার প্রাতশ্রাতি দিয়ে জন- 
গণের ইচ্ছা-সাঁফক কান্্র করে যেতে হবে। 
বলা বাহুল্য জনগণ এখন এই ইচ্ছাই পোষণ 
করে যে, অন্যাফভাবে যে-প্রথম ফুন্তুফ্রস্ট 
সরকারুকে খাব্জি করা হয়েছে জনগণ 
পীশ্চমবঞ্গ শাসনের ভার সেই ব্ব্তক্রুপ্টের 
ওপর পুনরায় যখন অর্পণ করেছে--তখন 
ফুস্তফ্রন্ট সরকার 'বনা বাধায় তাদের কাজে 
অগ্রসর হোক। 

দুঃখের ব্যাপার, এতো কাণ্ডের পরও 
কংগ্রেসী নেতৃবগে্ধি যথার্থ শিক্ষা হয় লি 
এবং কেন্দ্রীয় সরকাব কংগ্রেস দলেব অন্তভূর্ত 
হওয়ায় এ সরকার যু্তক্রণ্ট সরকারের প্রগাঁত- 
শীল কাজ-কর্মে বাধা উৎপাদনের জ্রন্য 
অপঘাতের সৃষ্টি কবছে বলে অনুমান করার 
যথেষ্ট কারণ আছে। 

যুন্তফ্রশ্ট সবকার প্রাতিষ্ঠিত হবার পরই 
সব হোল পশ্চাং হতে ছুরিকাঘাত 
ভরগন্দল, টিটাগড় ও শ্রীরামপুর প্রভূতি অঞ্চলে 
মানব বিদ্বেষী নারকীয় তাণ্ডবল'লা! একথা 
মনে রাখতে হবে যে, এ ধবণের তান্ডবলীলা 
কংগ্রেস আমল থেকে চলে আসছে এবং 
ফুন্তক্রপ্ট সরকারেব আমলে এই সরকারকে 
অপদস্থ করার জন্য এ তাশ্ডবলশলার প্রকাশ 


* ঘটলেও মন্ত্রীরা অকুস্ধলে উপাস্থত হয়ে 


প্রায় াদু-বলে মাবাত্মক ব্যাধগ্ুলিকে নিমেষ 
মধ্যে উৎপাঁটিত করে দিচ্ছেন। কিল্তু ফুন্ত- 
সধ্যাব্তদের 


৯৬৯৯ 


 জ্ত্তক্শ্ট সরকার 


সার্বিক কল্যাণের জন্য যে প্রগাঁতমূলক কাজে 
হাত দিচ্ছেন তাতে বাধা উপস্থিত হচ্ছে. 
একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আবারু 
কেন্দ্রীয় সর্কারের মনোভাব যেন এই ফ্ুক্তক্র-্ট 


' সরকার কেউ নয়, তারাই পশ্চিমবঙ্গের 


জনসাধারদের দণ্ডমৃশ্ডেরে কতণ। তাই 
কেন্দ্রীর সরকারের পোষা দিিজার্ভ পুঁলশ- 
বাহন দুর্গাপুরে শ্রমিকদের ওপর গুলী 
চালালো । পশ্চিমবপো মে একটা সরকার 
আহছ্ছে- গুলী চালাবার আগে তাদের সঙ্চে 
একটা পরামর্শ করাও প্রয়োজ্রনবোধ কবলো 
না। আনো লক্জার ব্যাপার, পাঁশ্চমবহ্গ 
সরকারের অনুরোধ সত্বেও স্বরাম্টমল্ চ্যবন, 
সরকারের অনুরোধ সত্বেও স্বরাস্টীমন্মী 
চ্যবন, কেন্দ্রীয় পালশবাহনী সবয়ে 
নেওয়ার প্রযোজনবোধ করলেন না এবং 
কেন্দ্রীয় সরকার ফ্ক্তফরন্টের সঙ্গে যেন 
মুখোমুখি লড়াই করার উদ্দেশ্যেই পূর্ব 
পা্রকাজ্পত উপায়ে কাশশপারে নিরস্ত্র 
শ্রামক কর্মচারীদের ওপর গুলশবর্ষপ করে ও 
নৃশংস উপায়ে পাঁচজনের প্রাণ নিল। যেন 
এইভাবে কেন্দ্রীব সরকার জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের স্মৃতি উপলক্ষে পণ্ডাশতম বার্ধক 
উৎসব পালন করলেন। অর্থাৎ জনবিবোধী 
কংগ্রেসের আঙ্গ ক পাঁরণাত দেখুন। এরপর 
যাঁদও কাশীপুরের গুল চালনা সম্পর্কে 
তদন্তেব ব্যবস্থা করছেন সেখানেও পশ্চিম" 
বঙ্গ প্রকারের সঙ্গে বিনা আলোচনাষ। 
অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব এই, 
পশ্চিমবঙ্গে কেউ নয়। 
তাবাই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের ভক্ষক বা 
বুক্ষক। পশ্চিমবঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত  হবতালের 
বর্মুদ্ধে শ্্রীচ্বন থাস্পা অথচ কংগ্রেসাধীন 
রাজ্যগীল গোল্লায় গেলেও তিনি খাশ। 
জনগণ এসব ভালোভাবে বোঝে! 


সাদৰী 





আত্মপ্রঙর বারা চান, তারা জানেন 
কিভাবে কখন নিজের 
পাঁচজন প্রতিষ্বন্ধীর, নাম ছাপিয়ে তুলে 
' ধরতে হবে। ইতিবাচক পথে যদ কার্য- 
[সিদ্ধি না হয়, তবে তাঁরা নেতিবাচক 
পন্থা নিতেও .ইতস্তত করেন না। 
অবশ্য আজ যে-কোম্ডা' লক্ষমণের নাম 
নিয়ে রাজ্যের ও রাজধানীর রাজনৈতিক 
মহলে জোর আলোচনা শুরু. হয়েছে, 
তিনি কেবল নিজের নাম ছড়াবার জন্যেই 
অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন মনে করলে 
ভুল করা হবে। তবে এটা ঠিক ষে, 
ধর্মঘটের -মধ্য দিয়ে তান কেন্দ্রীয় সর- 


হতে দেখা না গেলেও প্রতিবাদ তাঁর ' 


মুখে শোনা যায় নি। অবশ্য সেদিন 
তান ভুল করোছিলেন বলে আজ যে 
শোধরাবেন না, এমন কথাও আমরা বাদি 


ধারো বছর -ধরে করে এসেন্ছেন এবং , | 
এখনও প্রশ্নটি নিয়ে যেভাবে হেলাফেলা ' 


ফরছেন তাতে লক্ষণ কোন্ভা বিরন্ত 
হয়েছেন। 3 i 
কোস্ডা রাজনীতি বোকেন, দীর্ঘ 
ক্ষমতার - রাজনীতিটাও রপ্ত করেছেন 
ভাল। আজ থেকে প্রায় ৫৪ বছর আগে 
তেলেজ্গানার আদিলাবাদ জেলায় তাঁর 
জন্ম। ১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিক -পাশ করেন। 
তারপরে যথারীতি আইন "অধ্যয়ন করে . 


৯৯৪০-সালে হায়দ্রাবাদে ওকালাঁত শুর . 


_ করেছিলেন। : 
স্পাকারের পদ দেওয়া হল। 

বটতলায় ব্রফলেস হয়ে ফ্যা ফ্যা করে কর্মচণ্ডল কোণ্ডার কোন মোহ ছিল না 

ঘুরে মরাটাই-স্র হতে পারে। ঝাঁক এই কর্মহীন! পদটির দিকে। সমবারু 

যদি নিতেই হয়, তবে : রাজনীতিকের 

পেশা নেওয়াই শ্রেয়_একদিন নাম হতে তাঁর হাতে-কলমে কাজ ' এবং, প্রগান্ঠ_ 

পারে, ভগবান যাঁদ দিন দেন তবে জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে কষন্দ্রীশষ্প 


আন্দোলন ' তথা ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে -. 


[শিকেও , ছি'ড়তে পারে। “স্বাধীনতা দপ্তরের মান্িত্ব দেওয়া হল। এ পদের 
যথাযোগ্য ব্যবহার যাঁদ তান সোঁদন 
করতেন, তবে হয়তো - জেব্রোজ্গানাবাসী-- 
দের - প্রতি বিচারের আঁভযোগ আজ. 
বন্ধু. হয়ে দেখা দিতে পারত না - 
ধিন্তু সৈ ভূমিকা তান সততার সঙ্গে 


আন্দোলনে শাঁরক হলেন লক্ষণ কোশ্ডা। 
জাতীর কংগ্রেস দলের খাতায়, নাম 
, লেখালেন। স্মচতুর এবং স্মবন্তা কোন্ডার 
পক্ষে ব্রাজ্য কংগ্রেসের একজন কেন্টীবষ্ট্‌ 
হতে পাঁচ বছর সময়ই ষথেন্ট। কিন্তু 


} 





-. পারষদীয় রাজনীতির মঞ্চে আবিভূর্ত _- পালন,করোছিলেন কি? এর পরে লক্ষণ 


- শ্রযদ্তরের ভার নেবার পর থেকে . 
িম্তু রাজ্যে শ্রামক অসন্তোষ বেড়ে - 
" চলল। এর একটা কারণ ।বোধ হয়. : 


৫২ রি 5 2 Ye 
ঘাঁড়র "খনর্বাচনে রাজ্য বিধানসভার “সদস্য জক্ষস্প কোণ্ডা কাঁ চান? বার বানু. 


সালের - জব্লময়ী ভাষায়। 


নির্বাচিত হলেন। " . দিবৃতি দিয়ে ভানি তাঁর সম্পর্কে একটা 


পড়ে রয়েছে যেখানে একটু ব্দাম্ধ খরচ ২৪ জন কংগ্রেস এম-এল্‌-এ পৃথক 
করলে দেশেরও হবে, নিজেরও আখের তেলেম্পানার দাঁবর প্রা সমর্থন . 
গুছোনো যাবে। . লেপে গেলেন তিনি, - ,জাঁনয়েছেন। লক্ষ্মণ কোস্ডাও বলেছেন - 
তারি সমবায় স্তি গড়ে তুললেন যাঁদ প্রশ্নটির স্বমীমাংলা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় . 
এখানে-স্রেখানে। সমবায়ের দুর্বার ল্লোত | 
বইতে শ্যর করল তেলেঞ্গানা, হায়- ET 2 
দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদে। স্লাজ্য হ্যাস্ডলুম < 
এ্যাসোসিয়েশন, নিখিল ভারত হ্যাশ্ডল্ুম অন্য সমাধান নেই। সেই নয়া তেলে- - 
উইভার্স রুগ্রেস, নেথা সমবায়িক স্পিনিং '্যানার মুখ্যমন্ত্রীর গাঁদর দ্বক্সই কি 
ধমলস, হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় সমবায় লক্ষণ দেখছেন? 


6 





[পূর্বপ্রকাশিতের পর. 


LET শান্তির ছাপ 


উড়ে এলেন, ইংলল্ডের উপকূল থেকে ভারতের 
উপকূলে। ২৩ জান;রারাঁ, নিজ জন্মদিনে করাচশ পৌঁছলে 
'রেকর্ডসংখ্যক মানুয়’ তাঁকে সংবর্ধনা জানালো। তারপরে 
যেখানেই পদার্পণ করলেন জনতার' রেকর্ড“ ভাঙতে ও গড়তে 
লাগল অবিরত। -“স্বদেশে 'ফিরেছু তোমাকে অভ্যর্থনা 
জানাই”, সরোজিনাঁ' নাইডু: বাতি পাঠালেন; “তোমার জন্য 
অপেক্ষা করে আছে সম্মানভার ও দায়িত্বভার ।” সরোজিনরি 
্বতরউচ্ছবীসত কাব্যাবেশ্ব £ঃ “হে ঈগল, আশা করি তুমি 
তোমার .শন্তি ফিরে পেয়েছ, আমাদের স্বাধানতা-স্বর্গের 
গদকে আঁভষানে, নেতৃত্ব, ভোমাকেই নিতে, হরে তুমি, আমাদের: - 


-দনিয়ে যাবে, পরম সাহসণ হদেয়- ছেমন করে, এগিয়ে, নিয়ে 


যার, সয়ের,মখোমনধ,দাঁড়িয়েও য়ে গান, গেয়ে যায়: নি্ভয়ে। 
প্রার্থনা, করি, হে. বিহঞ্লা, তমার, পাধা, যেন, ক্লান্ত. না; হয়।।"১ 

সরোক্জিনীর। এবং অনেকের। সহযারহঙ্গা অতপর) পাচ, 
চলে৷ দিলেন। হারপচ্রার দিকে, 


হান্িপুরায়া অন্যষ্টিভ: কংল্লেসের। ৫১তম নিব 
গুকটি' বহুৎ ব্যাপারাহয়ে দাঁড়িয়েছিল পাঁও মে'কংহোস 
গ্রামে কংগ্রেসের" অধিষেশন বসরে--লীতি “হিসাবে: স্যাঁকৃভ' 
হয়েছিল?" গ্রামেহী কংশ্লেস'বসেছিল/ যদিত’ কংহোসেরা কল্যাণে 
প্রা আদর্শ নগরে ্া্ভারিত হয়ে উঠোঁছল। হাঁরপনরা 





- ৯ অমৃতবাজার, এরর ১১৩৮1 , 


এই হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ১৩. জানুয়ার!,।, 


Pe 


গুজর্টের' অন্তভুক্তি একটি: গ্রাম; বরদোল থেকে বিছ 
দূরে" বরদৌলির' সদ্গীর' হয়ে বল্লভভাই প্যাটেল ভারতে 
সর্দদর হয়েছিলেন?” সেই সদর্দীর বা নেতৃত্বের পাঁরচয় 
যথেষ্টভাবে এই আঁধবেশনকালে' তিনি৷ িয়োছলেন। 

ঠিক হরিপুরা গ্রাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, নি, 
তপরৈ- ৫০০, একর জমিতে নির্মিত উপনশ্গরশীতেণ' উপনগরার 
নাম বিঠলনগ্রর; বল্লভভাই প্যাটেলের জ্যেষ্টম্রাতা 'িঠলভাই 


'প্যাটেলের ল্মৃভিতে ওঁ নামকরণা।" 


হাঁরপুরাকে আঁধবেশনস্থল হিসাবে নির্বাচনের বিশেষ 
কারণ; গান্ষাজশর' সত্যাহহ-আল্দোলনে' এই গ্রামের' অধিবাসী, 


_ দরের গৌরবময় ভূমিরা। ভারতে ১৯২১, সালের অসহযোগ 


আন্দোলন. এবং ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে 
তো নিশ্চয়ই, দক্ষিণ আফ্রিকায় গার্ধশীজীর আন্দোলনেও 
ছারপুরাবাসঁ কেউ কেন্ত প্রথম দফার সত্যাগ্রহণ, ছিলেন।২ 
আয়োজনের. ও আতিথের প্রাচুর্য - এবং সুশৃঙ্খল 
ধ্যবস্থাপনার জন্য সর্বেোফ্ড প্রশংসা হারপুরা আঁধবেশনের 
জংগঠকেক্স পেতে পারেন'।৩ ধিঠলনগরের পারচ্ছন্নতা ও 
গৃশচ্পসৌন্দর্যও অনবদ্য । শেষোস্ত ব্যাপারে নন্দদাল বসুর 
ফতিতই সর্বাগ্রে স্সরণ করতে হয়। গান্ধাঁজর আহবানে 


' [তিনি কংঘ্লেস-নগরীর শিল্পসষ্জার জন্য কিয়োছিলেন, এবং 


যেভাবে দাজিয়েছিলেন, কংগ্রেসের . আঁধবেশনের হাতহাসে 
তা অনাধারণ ব্যাপার বলে দাত হয়ে আছে।৪ 





_ ত পর্রীভি সতারামিল্না তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাসের, রব তায়: খণ্ডে, এলঁরষয়ে, রিলে: উল্লেখ করেছেন।। আহার 
নিরামিষ, কিন্তু ব্যবস্থা ঢালাও, তিনি' জানিয়েছেন। দুম সরবরাহের. জন্য, ৫০০. গরু আনা: হয়েছিল, ৷, 

8 হাঁরপনরা আঁধবেলনে নন্দলালের: শিল্পকর্ম সম্বন্ধে সংরাদ: প্রায়ই, বেরিয়েছে, ১৩৪৪; আষাড় মাসে প্রবাসী 
সম্পাদকের মন্তব্য পাই--কংগ্রেসের: আঙামী অধিবেশন, গুজে ন্লাটের, যে, গ্রামটিতে, হইরে...গাঃধ'জ্দীর। আহরানে। শ্রীযু্ত নন্দ- 
জাল. বস; স্থানটি দেখিয়া আলিয়াছেন। বোধহয়, পনরাটি যাহাতে: লোভন, হয়, সে. রে, তাহার পরামর্শ গ্রহণ তাঁহাকে 


আহরানের, উদ্দেশ্য ।” 


.শিলপমা্ায় নঃদলালের কৃতিত্ব সম্বন্ধে হান ষ্ট্যা-ডার্জে ৪. ফ্রবুয়ারীর, সংরাদ_“ These ix gates are 


splendid work of artistry and it should be eaid to, the credit. of. Mr. Nandalal Bose, 


that he has put He ‘Into the whole-of Vithainagar ধা! his simple yet striking WOTE. 


+৯৩ 


a ন পতি 


জান্াহক বসে. 


i {বঠলনগর সে পযন্ত কংগ্রেসের ইতিহাসে. সর্ববৃহৎ মহাত্বাজি! আপনি রথের সারথি হোন, কৃষ্ণের মতই, 
সআধবেশন-নগরণী, লক্ষাধিক মানুষের স্থান-সংকুলান হবে আপনার, রথে থাকবেন দুভেদ্য যোদ্ধা অরুন, আম।দের 


এমন বৃহৎ তার প্যান্ডাল, সেখানে ৫১টি তোরণ 'নার্মত 
হয়েছে, কেন না কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন । 'স্ধির হয়ে- 
{ছল ৫১টি বলদ শোভাযাত্রায় রাষ্ট্রপাঁতর রথ টানবে। এই 
অধিবেশনে সভাপতির রথ যে রকম পাবাঁলশিটি পেয়োছিল, 
পূর্ববর্তী আর কোনো আঁধবেশনে সে রকম ঘটে নি। দশ 
হাজার টাকা ব্যয়ে রথ তোর হবে, শোনা গেল, নন্দলাল বসু 


নাকি সেটি তোর করবেন।৫ পরে দেখা গেল রথ 


য্লাজকাঁয়, ৮০ বছরের পুরনো 'জিনিস। গ্রামবাসীরা অবশ্য 
প্নথাটর বয়স দেড়শো বছরের কম করতে রাজী ছল না। 
স্থানীয় ক্ষুদ্র এক রাজা, বানসাদার রাজা, রথের মালিক। 
ধছরে একদিন মার রথাট বেরোয়-_দশেরার দিন। . 
রথের রূপবর্ণনাকেও সানন্দে সংবাদপত্রের অলগ্কার 


করা হয়েছিল,৬ উচ্ধ্াতর প্রয়োজন নেই, 'ন্তু এই সুত্রে ' 


তান্ধাজা যে স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে রাশি রাশি 
অনুরোধন্ঞাপক চিঠি পেয়েছিলেন-_তার উল্লেখ করতেই হয়। 
গবঠলনগরের সাজসন্দা দেখে স্থানীয় অধিবাসীরা বিহবল- 


ভাবে তুলনা করার যোগ্য একটিমাত্ই পোঁরাপিক দস্টান্ত 
আবিচ্কার করতে পেরোঁছল--তা আর 1কছু নয়, কাল হৃঙ্সে . 
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না, কংগ্রেস 'কুর্‌ক্ষে্ হয় নি হরিপ্রায়, হেতে অবশ্য 


শক বছরের বোশ দোঁর হবে না) এবং গান্ধীজণ পার্থ সারার 
ভূমিকায় নামতে রাজী হন ন, গোটা গতা ব্যাপারাঁট তাঁর 


ভবে শেষ পর্যচ্ত বান সারাথ হলেন তারও অতাঁত : 
ইতিহাস আছে। তাঁর নাম চিতাভাই। 1ভকাভাই॥ 


_- "অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এ'র জমি ও সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, সেজন্য ইনি বরোদায় চলে যান। 


প্রাতজ্ঞা করেছিলেন, আর কখনো বৃটিশ রাজ্যে ঢুকবেন ন্ম। 
দেশের পরিবর্তত অবস্থায় গান্ধীর তাঁকে স্বশ্লামে ফিরতে 
অনুরোধ জানান, সেই অন্দরোধ নিয়ে সর্দার প্যাটেল তাঁর 
রিরোদার বাসস্থানে যান এবং তাঁকে প্রাতজ্ঞা ভগ করাতে 


: সমর্থ হন।” 


অমন রথ, এমন সারাঁধ, য়থাভারতের তরুপতষ 


"', কংগ্ৰেস সভাপতি,৯ যান শরুপক্ষের আতঙ্ক এবং দেশ- 


যাসীর আশ্বাস, যাঁর দীর্ঘ দশপ্ত শরীরে অজস্র আঘাত 


ধর্মক্ষেত্রের পুনরাবর্ভাব। জনগণের ব্যাকুল আবেদন সত্বেও আলোক ভিন্ন আর কিছু নেই;-এক্ষেত্রে সভাপাতির 





‘Mr. Bose has painted € on the top of the gates pictures of women churning curds, women. 
working in chaki ৪৮০, which are wonderful pieces of Indian art.” 

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রকাশিত 4% ৫৪৪ ৫] Nandalal Bose OR EEE 
দিয়ে হারপদরা “চন্াবলর বিষয়ে লেখা হয়েছে, তার থেকে ওগুলির গুরুত্ব বোকা যায়। গ্াম্ধীজী নন্দলালের ছবির 
{বশেষ অনুরাগ ছিজেন। তাঁর অনুরোধে নন্দলাল ছাত্রসহ গিয়ে পূর্ববর্তী লখনৌ এবং ফৈজপূর অধিবেশনে ছবি 
এখকোছিলেন। হারপ্ণরা আঁধবেশনে [তান যেতে পারবেন কি না সন্দেহ ছিল, কারণ অস্-স্থ হয়ে পড়োছিলেন। সুস্থ 
হওয়া মাত বরদৌল হাজির হন-। সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে হাঁরপুরা গ্রামে যান, ভি CO Ch 
পর্য-বেক্ষণ্রে' জন্য। তান চেয়েছিলেন, কংগ্রেস প্যাস্ডালের অলত্করণের জন্য যে ছাঁব আঁকবেন' ভা যেন আশপাশের 
জাবনহন্দের অনুরূপ হয়।” বরদৌলিতে ফিরে গিয়ে গান্ধণ কে বলেন, “এখন আমি প্রস্তুত, ঠক করতে হবে তা পাঁরচ্কার 
বুঝতে পেরেছি।” “কংগ্রেস প্যান্ডালের জন্য তান যেসব ছার একেছিলেন, দল হিপ গোটা বিধ্যাত 
হয়ে আছে।” পে-২৫-২৬)। র্‌ ররর রা এ, 
"৫ হহন্দুদ্থান সটাপ্ডা্ড ১৩ জান, NLL 

-৬ অমতেবাজার,-১৩.-ফেরুয়ারণ ৷ - -- j LL 

৭ হন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড়, ১৫ জানুয়ারী ॥ রি তর | এ . 

৮ হিন্দুদ্থান স্ট্যান্ডার্ড, ১৫ জানুয়ারী। বা হক 

৯ কংগ্রেসের তরুণভম সঁভাপাঁত কে স্বাধীনতার আগে) রা রা অন গত জনেই 
তরূপতম। পট অবশ্য তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাসে শ্বিধাহী নভাবে সুভাষচন্দরকেই এ সম্মান দিয়েছেন। 54 
পতিকার মার্চ সংখ্যায় সম্পাদকীয় নোটে লেখা হয়োছিল-_ 

‘Mr. Subhas Chandra Bose is. one of the youngest Presidents which the Indian 
National Congress has had during its histo ry of half a century. Perhaps the youngest 
was Mr. Gopal Krishna Gokhale, who presided over the Beneras session of the’ ‘Congress 
in 1905, when he was 39. Pandit Jawaharlal Nehru first presided over the Congress at 
Lahore, when he was 40. Sir Sankaran Nair was president at Amraoti in ০৫ at the 
Same age. Mr. Bose is 40.» 
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॥ প্রশংসা, নিরাপদ উৎসাহ এবং উৎসাহ । 


উল ৩. ও _নাস্তাহকে মনু 


&শাভাধাতা স্মরণীয় ব্যাপার হবে সন্দেহ ক! হারপূকা 
থেকে শোভাযাত্রা চলতে লাগল, প্রায় বন মাইল দূরে বিউল- 
নগরে তা যাবে, হাজার হাজার মানুষ ভা দেখতে ভে 
পড়ল পথের উপরে। সমারোহের অভাব ছিল না। সর্বাগ্রে 
জেনারেল আফসার কম্যাশ্ডিং, তাঁর পিছনে রঙিন শাঁড়- 
পরা শত-শত 'দেশসোবকা, এবং ইউানিফর্ম-পরা তরুণ 
দ্বেহ্ছাসেবক,, ব্যাপ্ডের সামারক সুরের তানে তালে সকলে 
পা মিলিয়ে চলেছে, পিছনে ৫১ বলদ টানা সভাপাঁতর রথ, 
লালে সোনায় মেশানো ভার অপরূপ সাজ, ঘণ্টা ঝুলছে 
রথের চারধারে, গাঁতির ছন্দে সেগুলি বেজে উঠছে জলতরষ্গ 
দুরে, ১০--এহেন শোভাযাত্রার বসে সুভাষচন্দ্র কী ভাবাছঙ্গেন। 


. তাঁর পিছনে আরও গুটি গ্ররূর গাঁড় ছিল, তার-একটিতে - 


বসেছিলেন সদর বল্লভভাই প্যাটেল--শোভাষান্রা চলছিল 
৬১টি তোরণের মধ্য দিয়ে, ৫১টি গান গেয়ে১১- ব্যান্ডের, 
বিউগলের শব্দ, ঘণ্টার শব্দ, জয়ধ্বনি, শ্লোগান, হর্ষোচ্ছবাস 
আঁভভূত সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় সেই মুহে তন্ত পাঁরহাসের 
সঙ্গে দশ বছর আগেকার সেই দৃশ্যের কথা মনে করেন নি, 
যখন জেনারেল অফিসার কম্যাশ্ডিংর্পৈ এরও চেয়ে বৃহৎ 
একাঁটি শোভাষাত্রা পরিচালনা করোছিলেন' এবং তার জন্য 
পাকসার্কাসের ফ্লাউন উপাধি পেয়েছিলেন কংগ্রেস-আঁধ- 
নায়কের কাছ থেকে। না, পুরনো ক্ষোভ পুবে রাখার মত 


দ্র চেষ্টা তাঁর মধ্যে ছিল না; তাছাড়া জানতেন, তাঁর পথ . 
' সকলকেই নিতে হবে, কারণ তাই হল স্বাভাবক পথ; ' 


ভারতীয় রাজনশীতির রুদ্র এখন শান্ত শিব, ষণ্ডরথাসীন 
হয়ে পরম সুখে চলেছেন, প্রায় 'বিবাহযান্নার, তবে ষে সব 
কবিরা সঙ্গো গিয়েছিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁরা রবান্দনাথের 
ভপোভঞ্গ কবিতার কবি”, নন, সংবাদপত্রের বেতনভুক 
দূরপোর্টার! 

শোভাবাতার পর কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত স্ডবচন্ত বললেন 


“বিরাট জনতা যে অপূর্ব অভ্যর্থনা জানিয়েছে, তাতে - 


আমি আঁভভূত। এর বেশি আর কিছ বলার ক্ষমত্‌ 
আমার নেই।” 

অতঃপর শুধু আঁভনন্দন অভিনন্দন, শূহ প্রশংসা 
১৯শে ফেব্রুয়ারী 
কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রথম দিন। দিনের আলো ফুটতে 
= 


(4 


না ফুটতে সবাই উপাস্থত বাসস চকে- সেখানে পৰম 
উত্তোলন করে তবে কাজ শুরু হবে॥ বিরাট প্রান্তর জন 
সমুদ্রে পারপত, উপরে গান্ধী টুপির শ্্র তরঞা/ ‘বাৱে 
সূর্য উঠে রক্তিম রা ছাড়িয়ে দল তার উপরে। হানা 
ছাজার পায়ে ধুলো উড়েছে মেঘের মত, আকাশের রন্তাকরথ 
বিন দ্াততে তাতে প্রতিফলিত !' ৃ 
প্ৰাম্ভীর্ষে এবং বিরাটত্বে অসাধারণ এই সমাবেশ, 
' কংস্তরেসর হীতহানে যার তুল্য অস্পই দেখা গেছে, এই 


গবজয়লক্ষরুনী পশ্ডিত, সরোঁজিলী নাইভু। লর্ড স্যাম্দুয়েলও 
হলেন, তবে ফটো তোলার জ্ন্য। তোলার যোগ্য চিত্রও 
সমষ্ট হয়োছল। বৃহৎ পতাকাদস্ড, উপরে সদূশ্য একটি 
মালা, ১২ পতাকাদণ্ডের ঠিক নিচে উচ্চ মণ্টে স্তব্ধ দশ্ডায়- 


বেস্টনগুল স্বেচ্ছাসেবকদের, ঘন নল প্যাস্ট, খাকি সার্ট 
এবং সাদা টীপতে তারা সাঁক্জিত, আর সেই বিশাল অন- 
-পমাদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে আছে কাটি বিশাল আবক্ষ- 
'ম্র্ভ--বিঠলভাই প্যাটেলের। 

বন্দেমাতরম সঙ্গত হল। রাম্ট্পাতি পতাকাদশ্ডের 
ফাছে গেলেন। কিন্তু প্রবল বাতাসে ধূলির ঝড় উঠে ইতি- 
মধ্যে ঢেকে দিয়েছে সব দৃণ্টি। * দাঁড়তে দাঁড়তে জাঁড়রে 
গেল, তিন বার, অবশেষে সব ঠিকঠাক হয়ে পতাকা যখন 
উঠতে আরম্ভ করল, তখন ধৃঁলর বড় থেমে গেছে, প্রসম 
উঠে আবেগে উল্লাসে ভাসছে--তখান হাজার হাজার কণ্ঠ: 
উচ্ছবাঁসত হয়ে উঠল গৌরব গানে-'ঝাশ্ডা উ্চা রহে 
তমারা। | 

স্ভাষচল্দু বললেন_- 

“এই পতাকা আমাদের জাতায় আশা-আকাশ্ক্ষায় 
প্রতাঁক। স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের প্রতিন্ঞা ও 
প্রয়াসের স্মারক. এই পতাকা। ভাই সর্বপ্রকারে যেন 





পীত 





দস 


বে নলের FER লোকারপ্য, মহা ধুমধাম, যখন ভন্তেরা লুটাযে 


“পথে কাঁরছে প্রণাম, তখন পথ ভাবে ‘আমি দেব’, রথ ভাবে ‘আমি’, মূর্ত ভাবে ‘আমি দেব হাসে জন্তর্বমী। এক্ষেত্রে 
যাঁদ মুতরুপী সুভাষচন্দ্র ‘আমি দেব’ ভেবে থাকেন, তাহলে কংগ্রেসের অন্তর্ধামী গান্ধীজী বা. পশ্চাদ্বতাঁ* প্যাটেল 
অবশ্যই হাসতে পারেন। কন্তু এই “মৃতি“র আবার প্রাণ ছিল। সুতরাং তাঁর ভাবনা এবং অন্তর্ধমীর ভাবনার লডাই 
. শুরু হবে' আঁচরে। তখন হায়বেন, বলাই বাহুল্য কংগ্রেসের অল্তর্ধামী নন, আসল অল্তর্যামণ। 


| ১৯৯. অমৃতবাজার, ১৪ ফেব্রুয়ারণী। 


১২ An album of Nandalal Bose গ্রল্ধে একটি সুন্দর ঘটনার কথা আছে। নন্দলাল পতাকাদণ্ডের উপরে ৮ 
কাপড়ে তোর একাঁট ফুল 'রেখোঁছলেন। রাজনৈতিক নেতারা ওখানে ফুল রাখায় আপত্তি করেন। ভাঁদের' মতে পতাকার 
উপরে আর্ন কিছু থাকতে পারে না। নন্দলাল বলেন, আর্টের স্থান সর্বোচ্চে; ফুলটিকে কখনই নামানো উচিত নয়; 
তাছাড়া পতাকার উপরে তো রয়েছে কাঁপ কলাটি, ওটা খাককে কেন? নিক মা হয় বান 


টিসি রি ডন? 


El 


২৩৯৬ 


৮৯ 


টি 


চি 


ফুলের বাগান 


ও দেশের কেমিকেল সারে আমাদের ক্ষেতভরা সব্জ ফসল 
যেমন বিবর্ণ পাস্ডুর হয়ে যার, 


তেমনিই, ঠিক তেসনিই__ 
ওদের পৃতিগন্ধময় দ্বেনের ধোয়ানতে ২ 
সি জাল রবিনের লারা 


যাচ্চে বিবর্ণ তয়ে। ' 

অপমৃত্যু আর অকালমূত্যু ঘটছে তাদের জীবনে 

যখন নাক . 
রা 


কেন বলো ত’ এমন করে স্পুইসের ভূমিকায় এসে দাঁড়ালে 


তোমরা 
গাঁড়য়ে আসা এই নর্দমার রিষান্ত মোহানায় ? - 
কেন নি্শেষে এমন করে. বিকিয়ে দিলে তোমরা নিজেদের! 
কেন তোমরা তোমাদের পোশাফে-আশাকে 
তোমাদের চলনে-বলনে, আচারে-ব্যবহারে, 
তোমাদের গল্পে উপন্যাসে, তা আর সার মন্যে 
এমন করে ছেড়ে দিলে সেই ক্রেদান্ত পচানি 


নেক ফুরিয়ে যাওয়া প্রাণের 'মাঁছিল 

কেন তোমরা প্রেমিকার মুখে ওদের এ্যাঁসড বাল্ব ছুড়ে 
মারতে বলো 

কেন তোমরা ছোঁ মারো রাহী ভরুশীকে ?- 

কেন বলো-ত ! . 


থেকে ম্যানঁহোঁতে 


৮৮ রর লারা 
ভোরের আলোয়: গায়ে যার দেখা যায় সি'দুরের দাগ। 
যাংসায়ন হ্রয়েড আর এলিসকে 

প্রবং যুদ্ধোত্তর জগতের বিকৃত ক্ষুধাকে 

সুপার ইচ্পোজ্র করাব তোমরা তার ওপর 

একেবারে মুড়ি-িছরীর দরে লঘুগুর্‌ বি চার না করে। 


লক্ষহ'র সম্রাজ্ঞী সেখানে, কালিদাস প্রজা।. 


কি করলে তোমরা . 
টির হত 


দ্যাখো লি কি লাইনে চে যে থাকা সোনিযাকে 


ভস্টয়েভাঁস্ক যার সৃষ্টিকর্তা ? 

বন্ধ, জীবনের বিহ্বল মুহুর্ত দিয়েও ফুল ফোটানো যায় 
স্স্টির প্রাল্গণে। 

শুধু একবার স্মরণ করো'কুপরিনের ‘ইয়ামা দি পিট্কে 


ফামার কুমোর যত ছুতোর আর জেলে মালাদের। 
কিন্তু কোথায় গেল তোমাদের সেই অহংকারের অদ্রভেদী 


. কেন ধৰসে পড়ল তা ধূিকীর্পণ দঞ্জালের মধ্যে? 


তাছাড়া কেনই বা তোমরা এমন করে ছিটকে পড়লে 
ওদের কনস্যুলেট আপসের ধাক্কায়_ 

ফুলের বাগান থেকে একেবারে রাস্তার ম্যনহোলে 
যেখান নোংরা অদ্তগ্ম্রোতে | 

অন্ধকার আর পোকা কিলাবল কন্ছ ? es 





টু 


হু 


আমরা এই পতাকার সম্মান রক্ষা-করে চলি। পতাকার 
মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে কোনো মৃল্যই বেশী নয়... 
পতাকার মর্যাদারক্ষার: সংগ্রামে অবতীর্ণ বীর 
সৌনকদের কাহিনীতে ইতিহাস পূর্ণ। আমাদের 
সংগ্রামের ইতিহাসেও এই বিবর্ণ পতাকার প্রতি আন্ত 
উৎসবের তাৎপর্য হল- এখনে আমরা ঘোষণা করব 
জাতায় উদ্দেশ্যসিন্ধির: জন্য কী পরিমাণ ত্যাগ ও 
দুখবরণ করতে আমরা প্রস্তুত আছ। পতাকা সেট 
জাতীয় অভিপ্রায়েরই প্রভীক-চিহ্।...আসুন, এই ' 


bd 


Page 


" পণ্যক্ষণে আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পনরুচ্চারণ কারি 
না লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছি, ততাঁদন আমাদের সংগ্রাস 


- / "থামবে না।. এই পাব ভূমি, চতর্দকে- প্রসারত্‌ 


বিশাল জনতা, পাঁরিকার সুন্দর আকাশে এ 
তিন না পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করাঁছ ততাঁদুম 
ঘূহূর্তের জন্যও সংগ্রামে ক্ষান্ত, হব না।...স্বাধীন” 
আমরা হবই, প্রতিজ্ঞা আমরা রাখবই। জয় হোক 
আমাদের পতাকার ।”১৩ 





[রসশগ্ু 


শে 
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যেভাবে 
হাঙ্গা্া ঘটালো হয়েছে, যেমন 
তেলেননীপাড়ায়_যেখানে কেন। “এবং কি 





- কুকুরকে হত্যা, করার আগে একটা বদনাম 
দিয়ে, দাও, সে. সযোগও এমানে, ছিন্র, 
মা। নাশকতামূলক কোন, কাজের, আঁভ- 
যোগও 'শ্রামকদের প্রতি কেউ করে নি, 


- হজ যাদি তকর্ছিলে ধরেও নেওয়া যায় ২ 
কোনা গর্তর পাঁরাস্ধাতর উদ্ভব হয়ে- - 
হল, সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের ছত্তঙ্গা, 


- আওয়াদ্ধ করা হজ্জানা, এমন কি পায়ের 


দিকে. গুলী চালানোর প্রার্থীমক নিয়ম 


কু অলস করম হলা নয সেজদা 


ককের সামনে৷- বন্দুক ধরে গুলী 
হয -. 
টু ঘটনার, - পটভূমিকা ও গাঁতপ্রকৃত 


করা 


থেকে এই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি 
- করেছে. তাদের, মনোভাব ও 
বোঝা, গেছে এবং এর নেপথ্যে একটি - 


চক্রান্ত আছে। 


এট বিশ্বাস করার যথেণ্ট কারণ -ঘটেছে 


যে; যক্তফ্রন্টকে ঘায়েল করার জন্য নতুন 
কয়েকটি কৌশলের পরাক্ষা-নরাঁক্ষা 
চলছে; কারণ:  এম-এল-এ “ভাণ্ডানোর 


নির্বিচারে _. কৌশলটা আর এখন কার্যকবা নয়। 


বল প্ররোচনায়, এবং বিনা প্রয়োজনে দু 
জায়গায়ই গুলা চলেছে। মুজ্গালব্যর, কাশী” 
“পনর শ্রাঁমকরা-কোন বিক্ষোভ বা আন্দোলন, 


-করেন, নৈ! তাঁরা একাটি গেট-মিটিং. করে-' 


ুছলেন . সত, এবং শ্রমিকদের গেট-সাঁটং 
কলকারখানায় হামেশাই হয়ে থাকে। গুলী, 


" চালানোর জন্য কতৃপক্ষ যেন তাঁর ' হয়ে 


হয়৷ নি, অতাষ্ত, যাদও_ আইন ও 
শংখলাব। অজ্ঞহাতে, কেন্দ্রীয়, বাহিনশর 
দ্বার্য পাঁশমব্গে এই. সব হত্যাকান্ড 
অনুষ্ঠিত হল, রাজের অভ্যন্তরে আইন 
ও শংখলা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব যে 
রাজ্য, সবকারের ভার সঙ্গে কোনা রকম . 


1 হযাগাযোগ িংব্ পরামর্শ করা হল না। _ ন 


এবং এইগ্দাীলই চোখে ; আঙুল - দিকে 
দেখিয়ে দিচ্ছে, ঘটনাটি কোন একক বা 
দিচ্ছিস কিচ্ছু নয়, একাট চিনি 
কতই বহিঃপ্রকাশ । 5 


1 
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t 
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গুটতুমিকা ৪ ঘটনার গতিগ্রকৃি 


এই আঁবিচারের ৮ 


ধৃনর্ধারত সময় ছিল সকাল সাড়ে সাতটা ! 
ফান্জেই মজদুর ইউনিয়ন এক ঘণ্টা আগেই 
অর্থাৎ সাড়ে ছায় মিটিং ডেকেছিলেন। 


পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলের ঢোকা সম্ভব- 
পর হত। কিল্তু ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে 
সাতটার সময় এডমিনিস্ট্রেটভ ম্যানেজার 
পভ পি চকবতর নিদেশে ফটক বন্ধ করে 


- দেওয়া হয়। গেটে প্রহরারত সিকিউরিটির 


লোকেরা কেউ কেউ গ্রবেশরত কমরদের 


ফরেন এবং তদ্দশ্ডেই গুলশীবর্ষণের আদেশ 
দেওয়া হয়। সাতটা তিরিশ মিনিটে গেট 
বন্য হয়েছে, আর সাতটা একনিশে গুলী 


চলেছে। - 
গেটের লোহার ফাঁক 1দয়ে নল বাড়িয়ে 


উর জাগাহিক বসমতশ 

প্রায় শ্রামকদের বুক ছয়ে গুল? চালানো 
হয়। তদ্দশ্ডেই বুলেটের আঘাতে হত- 
ভাগ্য চারজনের বুক ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। 
রল্তাপ্রুত-অবস্থায় তাঁরা গেটের সামনে 
লুটিয়ে পড়েন। একজন শ্রামককে ভিতরে 
রন্তান্ত অবস্থায় ' বাথরুমের ভেতর পাওয়া 
মায়। উপস্থিত ভান্তাক্সেরা তাকে পরাঁক্ষা 
করে বলেন যে, বুলেটের আঘাতে নয়, 
বন্দুকের কু'দো দিয়ে তাকে পিটিয়ে মারা 
হয়েছে। - 


পাশের গাথরিক চ্ত রিগোট 


পর দন বুধবার সকালে কলকাতা 
পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ কাশীপুর গান 
এণ্ড শেল ফ্যাক্ঈরশর নারকীয় ঘটনাবলী 
সম্পর্কে প্রাথমিক তদচ্তের একটি রিপোর্ট“ 
পেশ করেন। ওই 'রপোর্ট' প্রতিরক্ষা 
বাহিনীর গুলীচালনার তার নিন্দা করে 
বলা হয়েছে যে, গুলী চালাবার কোন 
প্রয়োজনই ছল না। জনতা শাচ্তিপূর্ণ 
ছিল। বিনা প্ররোচনায় গুলী চালানো 
হয়েছে। 

এদিকে কেন্দ্রীয়" প্রতিরক্ষামন্যগ 
শ্রীষ্বরণ সিং লোকসভায় ঘোষণা করেছেন 
যে, হাইকোর্টের কোন িচারপাঁতিকে "দিয়ে 
ফাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যান্তরীর কর্ম- 


ব্যাপার, ও*'রা কিভাবে বিচার বিভাগণয় 


তদল্ত করতে পারেন তা বুঝি না। এ , 


নসদ্ধাল্ত গ্রহণের আগে কেন্দ্র রাজ্য 
সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত 


1. / 


হবে। 
কাশীপুর 3 করস 


যুক্তফ্ুন্টের মন্ত্রীরা পি একবাক্যে 
সকলে এই জঘন্য ' হত্যাকাণ্ডকে কার 
জানাচ্ছেন, যখন তাঁরা জনগণের সঙ্গে 
শ্রামকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, যখন 
তাঁরা এই আঁবচার বন্ধ করার জন্য বন্ধ- 
পাঁরকর, তখন পাশাপাশি কংগ্রেসের দিকে 
তাকিয়ে, দেখুন। এত বড় মর্মান্তিক 


"৯৮৯৯ 


ঘটনায় তাঁদের $ববেক বিন্দুমাত্র বচাঁলপ্ 
হয় নি প্রান্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী 
শ্রীঅশোক সেন ছাড়া আর কোনো কংগ্রেস 
দন, নিহত আহতদের হতভাগ্য পিতা- 
মাতা, পত্নী বা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি 
বিন্দুমাত্র সমবেদনার বাণী উচ্চারণ 


করেন নি। 


যে কথাটি আমরা আগে বলোছি, 
গতবারে ফুক্তত্রন্টকে টপ্‌ল করার জন্য 


- এম-এল-এ ভাস্ডানোর কৌশল কার্যকর 


হয়েছিল, এবারে সে সম্ভাবনা নেই। তাই 
অন্য কায়দার প্রয়োজন, সে কায়দা হচ্ছে 
ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি করা, সাম্প্রদায়ক- 
প্রাদেশিক দাষ্গা ঘটানো, কলকারখানায় 
সশল্ল অশান্তি সৃষ্টি করা, যুন্তফরন্ট 
সমর্থকদের ওপর দৌহকভাবে হামলা করা, 
যেমন বহেস্পতিবার কাঁচড়াপাড়ায় যুত্ত- 
ফ্রন্টের সমর্থক পরেশ সাহা নামক জনৈক 
শিক্ষকের দুটো হাত কেটে নেওয়া হয়েছে। 
এ ক্ষেত্রে পুলিশও বেশ নিক্ছিয়, কেন না 
কংগ্রেস আমলে এলাকায় এলাকায় 
প্যলিশশ ব্যবস্থায় যে সব কায়েমণ দ্বার্থ 
সল্ট করা হক্োছিল, এখনো পর্যন্ত বাপক 
ব্রদবদল ও বদলির দ্বারা ঘক্তরুন্ট সরকার 
এলাকাভিত্তক নেই কায়েম দ্ৰাৰ্থ- 
গ্লিকে ভাঙতে পারেন নি। 


সারা বাঃল।র ধিক্কার 
[| 


নীতির বিরদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে 
রাজ্যের স্বাভাবিক জাশবনযাত্রাকে চব্বিশ 
ঘন্টার জন্য একেবারে, স্তব্ধ রেখে। মান 
একাঁদন আগে ধর্মঘটের ডাক দেওষা হয়ে” 
ছিল, কোন রাজনৈতিক প্রস্তুতি ছিল না, 
মাইনারটি পকেটগুল ছাড়া আর কোথাও " 
পুলিশ ছিল না। কোথায় সামান্য বচসাও 
হয় নি, স্বতঃস্ফূর্ত এই হরতালের তুলনা 
নেই। সারা পাঁশ্চসবঙ্গা এই অনাচাকের 
ধিবরুষ্ধে নিজ্জ অভিমত জ্ঞাপন করেছে। 
. ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের 
চস লোকসভায় এ 


A 


অস্বীকার 
দাঁন্িত্বশশল বাজি বিতর দত 


টা জি লহ কেন্দ্রীয় সরকার 


০, 
মন্তব্যসমূহ সত্যই দুভগ্যজনক। 


শেত েগিতাত 


. চার বিভাগীয় 'তদক্ত কমিশন ন্বসাতে 
প্ররোচিত করবে “ঘটা হলফ করেই বলা 
খায়৷ - 

সৃঁদ্বতাঁয়ত হেচ্দুর রী দক? 


কেস্দ্রীয়, সরকারের ঘাড়ে উঘ - ঘ্াজা , 


সঙোমনের প্রেতাত্মা ভয় স্করেচ্ছ "এটা 
নিশ্চয়ই বিশ্বাস করার ন্কারণ ন্টে নি 
তাহলে শীনম্চয়ই এই দম্ভ কমিশন 


বসানোর 'পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। - 


‘সেই উদ্দেশ্যটা যে দক সেইটাই পাঁরষ্কার 
কুরে বলা প্রয়োজন এ 

দগবপ্যর ও রাশীপরের ক্ষেতে 
একটি ক্রিধয় জক্ষয করা গেছে উভয় - 
ক্ষেত্রেই হহাময়াবভায্রাদের - এষ্লেন্তার করা 
হয়ছে 'যবং হাত বাইশ অঙ্ছরেন্র ঠতিহাসে 


ন্‌ টি বট পা ওৰ ক ক্ষ ত অস্ত | 


Eo জর নেই? 


কাগ্রোসগি 
আমলে খাদ রোন ওআফিমার 'এ্রররূম 


তার পায়ে হাত ওয়া দুলে থাক ভার 


প্রমাশনের ব্যবস্থা তদ্দণ্ডেই ছেয়ে 'য়েতঃ 
অপরাধ করা এয: তা করাতে নিপা দেওয়া 


দুটোই 'শান্িতিযাঙ্য বিময়। 'কাশটীপুট্রর 


বাপারে চারদ্দন ব্যাক্তকে গ্রেপ্তার করা 
হয়ছ্ছে (ভার্মা সউপাঁিধারী আর একজনকে 
নাকি গ্রাশয়া 'যাচ্ছে না এয়ং শ্রমিকদের 


প্রমানিত হলে ওদের সা, এমন ক 


দেওয়া। "কেন, সেটা খুলে বলছ" "তদল্ত 
অ্তাশন “গঠিত ক্ষয়ে 'কাক্ত শর: করা মাত্রই 
এই 'অফিসারগুঁছিক ছেড়ে শুতে হবে? 


 বুতবর পর্ন বছর কাঁমশন স্চলষে এবং এই. 
অধফিসান্তররা, *্বচ্ছন্দে শীবচরণ করবেন 


কেন্দ্রীয় দরকার যখন ক্ষামশন বসাচ্ছেন 
সেখানে ট্টার্মস অফ 'রেফারেন্দ কেন্দুশয় 
সরকার "স্থির করে 'দেবেন'। তাতে এই 
কার্যে উক্ত আঁফসারদের ন্দাঁয়ত্ব কতটা "এই 
আইটেম নাও থাকতে পারে। তারু অর্থই 


- না! 'ভকচ্চিলে ‘যাঁদ 'ধয়েও [নেওয়া যায় 
যে. এই শীবষয়ীট টার্মস অফ 'রেফারেদ্সে 


থাকাব আবং 'ধরা যাক তদম্ত, ফাঁমশন 


র. এদের অপরাধী বলে ঘোষণা 'করলেন, 


তখন ব্যবস্থা অবলম্বনের দাঁয়ত্ব কেন্দ্র" 
ফেন্দ্র তাদের পররুদ্ধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন “বে গপারে “আবার নাও 'পারে। 


ক্ষেৱে যা হয়।; কাজেই খাঁদ 'সতাই ধূত 

বাঁন্তিগণ অপরাধ করে পাচক -গ্রেবং আদালাডে 

সাক্ষয-প্রমাণের দ্বারা দে 'অপরাধ প্পাঁহাশ 
bk 909 


নড সাচাশ 7 অমাত, 


প্রমাণ করতে পায়ে তাহলে দোযা ব্যা্জিা 


কালা পায়ে, আইনের প্রত আম্ধা বাড়রে॥ 

ফাজেই গোড়ায় যা বহ্ৌছলাম (কেটা 
সত্য বলে মনে হচ্ছে? 'কেন্দ্রীয় সরকারের 
তদঘ্তটা আসলে ব্যাপারটারে যামাচাপা 
দেওয়ার 'চেহ্টা ছাড়া আর রুই নয় 
ফ্ুন্ুফ্রন্টের আন্তবীরা এই কোদাল বুরতে 


শেরছেন,-এখন তাঁরা নিল নহি 


টিবি রা 


একটি ছোট ঘট রা 


দেশের যে শৃকছ হয় শন তার একটা বড় 
কারণ হচ্ছে বাত ল্অর্থের' আঁধকাংশই 


কণ্দীষ্টরদের 'পকেটে, গেছে। ' 
শ্রীস্‌বোধ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ছোট বড় সব স্ত্রে। . আ্রঁট তার 'প্রকাঁ্ট 
ছোট স্উদাহরণ 'মাঘ'। : সুবোধবাবর 
সঙ্গে আমাদের যে সুস্টারভিউ হয়ৌছল, 
তাতে তান বলছিলেন যে এই ঠিকা- 


সু 


| 


€ ১১1৪৬১৭, 


ছেন, একটা 'বচার-বিভাগায় তদন্ত যখন 
'্বাকার করেই নেওয়া হয়েছে (এ সম্পকে 
ভাতক্ষাণক আশ্বাস দান করেন কেন্দ্রীয় 
প্লৃতিরক্ষামল্মী সদ্দর স্বর্ণ সিং) তখন 
ঈবপ্রিকার কাজকারবার স্তব্ধ করে দেওয়ার 
কোনও হন্তি ছিল না। তা ছাড়া রাজ্য 
সরকার কয়েকটি সাংবিধানিক কানুনও 
পঙ্ঘন করেছেন, রাজ্যে আহত ধর্মঘটের 
জাওতায় কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ফেলে। 
এ সব সংস্থাও কাজ বদ্ধ 'ঁছল। 


আসান করে না। যা তাঁকে 
বিচলিত করে তা হল শাসকের 


নামার উদ্বেগ প্রকাশ না ঝরে এটা স্পষ্ট 
ইল বাস্ত কবেছেন যে. তাঁর সদায়ে দেশ- 
ঘাসীব জন্যে বিশেষ যেহনতশ জনতার 
ঈন্য কোনও আবেগের স্থান নেই) নন 
লা এন্ড অর্ডারের চাপে আজ প্রস্তবীভত 


স্গানায় বিক্ষোভের প্রকৃত কারণ . আছে। 
এঁ অগ্লের স্বার্থ সর্বঘা রক্ষিত হয় নি। 
রক্ষাকবচেরও মর্যাদা দেওয়া হয় এন ঠিক 
ঠিকভাবে। চাকরীর ন্যায়সঙ্গত দাঁব 


িচাব-বিবেচনার পর কেন্দ্ীষ সরকারের 


তন, মৃখ্যমন্তীব অন্ধ) সভাপাঁতত্বে 
আবও একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পত্ষ তেলেঙ্গানা 
উন্নয়ন কাঁমাট - গঠিত হবে। এতে 
তেলেঞ্গানাব প্রাতাঁনধিতব করে আলপ্র মাঁন্ত- 
সভার এমন সাল্মগণও সদস্যপদ লাভ 
করবেন। পাঁরকল্পনা কাঁমশানর একজন 


সদসা এবং তৈলেঞ্গানা আগ্টালিক কাঁমাটির 


স্ভাপাতও এই কাঁমিটির সদস্য হবেল। 
চার, কর্মসূচী রুপাষণকারাঁ কাঁমাটও 


৪ ্ ২৭০৯ 





মধ্যে মধ্যে এই কাঁমাট কর্মস্মীর বথা- 
{বাহত রুপায়ণ হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে 
মুখ্যমল্লী ও প্রধানমন্তীর কাছে প্রাত- 


করবেন মবেসল্মশ। প্রাত ছয় মাসে প্রধান 
ও মৃথ্যমল্লশর মধ্যে এতৎ বিষয়ে বৈঠক 
হবে এবং সেই বৈঠকে তেলেঞ্গানার প্রাড- 
নীধ যাঁরা রাজ্য মন্তরিসভার সদস্য, তাঁরাও 
থাকেন থাকবেন উপপ্রধান এবং স্বরাষ্ট- 
মন্তশ ও সেই সব মন্ত্র যাঁদের উপস্থিত 


কেন না ইতিপূর্বে একটি সংসদশয় প্রাত- 
ধূনধি প্রেরণের দাবি অগ্রাহ্য কবেছেন কেন্দ্র 
কেন্দ্রের এই গররাজি মনোভাবে দুঃখ 
প্রকাশ করেছেন তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের তিন 
প্রধান। 
ধুবরোধাঁপক্ষে আট দফার ঘোষণা ১৪ই 
তারিখ পর্ষল্ত স্থগিত রাখার অনুরোধও 
উপেক্ষিত হয়েছে। প-এস-প নেতা নাথ 


' হয়োছল সেগুলির 


পাই একরকম তেলেজ্গানার জ্বতম্ অস্তিত্ব 
স্বীকারে আশ্রহই প্রকাশ করেছেন। তানি 
বলেন, আসামে হেমন মধ্যবতাঁ রাজ্যের 
আশ্বাস আছে এখানেও তেমন হতে পারত, 
এমন ধক স্বতন্ত রাজ্য গঠিত হলেও তি 


বিচলিত হতেন না। স্বতন্ত্র সদস্য বলেন, 
প্রধানমন্ম্র কেবল করেকটা কমিটি গঠনের 
আশ্বাস 'দয়েছেন ॥ 


বস্তৃতপক্ষে আট দফার মধ্যে কমিটির 
ফিরিস্তি শুনতেই মাথা ঘিয়ে ওত। 
এই সমুদয় কমাটর সাঁদচ্ছার ওপরই 
প্রনশ্চ তেলেম্গানার ভাগ্য আর্পত হতে 
চলেছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অল্প্রের 
মৃখ্যমন্তীর ভূমিকাও এই সব কাঁমাটর 
কান্জকারবারে অন্যতম মুখ্য অংশ গ্রহণের 
বর 
পক্ষে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্মর ভূমিকা 

বাঁদও প্রধান থাকাই উচিত, কিন্তু এ 
ক্ষেত্রে উল্টো কথাও উঠতে পারে।, অন্তত 


ক্ষেত্রে তাঁর নীতি তো কম দায়ী নয়। 
অন্ধপ্রদেশ গঠনের সময় অনন্ত 
তেলেঙ্গানায় যে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
যথার্থ প্রয়োগ হয় নি। সব সময়ই অল্ম- 
বাসীর কোলে - ঝোল টানা হয়েছে। 
তেলেংগানা প্রাতশ্রুত সুযোগ-সুবিধাগৃলি 
পায় নি। অথচ যে পাঁচটি জেলা নিয়ে 
তেলেঞ্গানা অণ্চল, রাজ্যে সেই পাঁচটি 
সর্বাপেক্ষা অন্যম্নত যার উদ্নীতর দিকে 
প্রকৃত কর্তব্যচ্যাত ঘটিয়ে অল্প সরকার 
কোন দৃষ্টিপাতই করেন ন এ পর্যন্ত। 
অথচ ভারত .সরকারের অন্মপ্রদেশ 
আণ্টালক কমিটি সম্পারকত আদেশ ১১৫৮ 
সালে বলবৎ হয়েছে। কিন্তুসে শুধুই 
কাগজকলমের 'ব্যবস্থা। 

অতএব কমিটির সংখ্যা বাড়িয়ে এখন 
যে-কাজ'হবে এমন ' গ্যারান্টি সাত্যই 
আছে ক! ক্ষমতাসীন ব্যান্তরা তো তাঁদের 
নিজের নিজের আণ্ডালক ক্ষমতা ও প্রভাব 


বজায় রাখতেই ব্যস্ত , থাকবেন। কারণ 


আগে গদশ সামলাও, পরে কাজ ও ভাবনা । 
এই অবস্থায় তেজেঙ্গানার স্বার্থ কে 
দেখবেন) কাঁমাটর কথা যাঁদ ওঠে, তবে 


সপ কা পাপ ০০ bd সপ কষ 


সাপ্তাহিক বসত 


দেশের অনুরূপভাবে অন্যরও বিভাজন, যা 
আদৌ কাম্য নয়। এই অবাঙ্থনীয়কে 
. রুখতে হলে, সুতরাং টের বেশি উদারতা 
নিয়ে সকল দল ও মতের প্রাতনিধিদের, 
ধৃবশেষত তেলেল্গানার সর্বস্তরের প্রাত- 
নিধিদের প্লে আলোচনায় বসে একটা 
মীমাংসায় উপনীত হওয়াই শ্ৰেয় ছিল। 
এখনও সে সুযোগ আছে। সাঁদচ্ছা থাকলে 
কাজও হতে পারে। বিরোধীরা এজন্যই 


কতো ও সাকা বর. ₹ 


"| কন্যার. 


পুনরাবৃত্তি করতে কংগ্রেস কি আর পুমশ্ত 
গা ভাসাবে। 

- তবু এখনও কংগ্রেস সম্তবপরভাষে 
তার কোয়ালশন-বিরোধী নশীত বজায় 
অর্থাৎ 


সরাসাঁর এ প্রস্তাবে সায় ধদতে পারেন নি। 
ইতিপূর্বে “কোয়ালিশনে বসব না” মুখ 
ফসকে এমন অদুরদশর্শ হাঁক পেড়ে বসে 
ধছলেন হাই কম্যাপ্ড। ধকন্তু এইসব নীতি 
বাস্তব অবস্থার চাপে টাকয়ে রাখা ক্রমেই 
অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এদিনের কংগ্রেস 
তো আর সোদনের কংশ্লেস'নয়। কংগ্রেস 


বাদ দল বলে আর গণা করে না। এমন - 


ধক কংগ্রেসের সবভারতাঁয় চাঁরত্রও সঙ্কীর্ণ 
প্রাদোশক স্বার্থবূন্ধির চাপে নষ্ট হয়ে 
গেছে। কংগ্রেসে গোম্ঠীপ্রাধান্যের নোংরা 
প্রভাবও তার পূর্ব ইমেজকে খতম করেছে। 
তাই একাই একশ’, এমন গর্ব আর টেকসই 
হচ্ছে না। এখন কংগ্রেসকেও বাঁচতে হবে 


ই আর “লাইক মাইন্ডেড” পার্টি খুজে পাচ্ছে 


পাবে নি। 


_ সপ্পো মোর্চা গঠন করে মাল্মসভার পর- 


ওয়ানা পেলেন শ্রীশক্রা। শনদর্রা ইতি- 
পূর্বেও পাষাণের টুকবোর' কাজ করেছেন' 
মন্রিসভা গঠনের পাল্লায় ককাঁত আনার- 
য্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে অনেকে 'নদলগয়- 
রূপে এজন্যই আইনসভা আলোকত করতে 
আসেন। এ'রা দলত্যাগশ নন, দলে দলে . 
‘ভাড়া খাটিয়ে’ সংখ্যা বিশেষ ৷ 

দেশের ভবিষ্যং নিয়ে কাবো মাথা 
ব্যথা নেই, এখন দেশব্যাপণী ব্যবসাদণ্রদের - 
বাজার সরগরম। নিলাম ডেকে মান্দসভা 


গঠিত হচ্ছে৷ দরে না পোষালে সে সভা 


ভেঙেও বাচ্ছে। 


| 
1 
1 
| 







১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯। পঞ্ঠাশ বছর 1 2" 


আগে এ দিনটি পরাধীন ভারতের বকে 


(দিকে চলতে' থাকে বিনা কারণে ধরপাকড। . 
পাপ্পাবে 'আণ্৮লিক ভাষায় যে সব সংরাদ- . 


ধন্ধ করে দেওয়া হয়, বাইরে থেকে কোনো 


ইয়ে যার। এমন কি, আইন-করে সমাজ 


ধরা হয়,। 


লি 


ধরে, সতাগ্রহের আহহান জানালেন। শুধৃ 


এই আইনৈর প্রতিবাদ করাই নয়, অন্যান্য . 


এঁশিয়ে এলো এবং- ৬ই এপ্রিল সর্বাত্মক 


হরতাল..ঘোষণা করা হোল - এই. হরতাল: 


দম্পূর্ণভাবে সফলতাও লাভ: করলে ৷ 


| মহাত্মা গান্ধী. এই আইনের প্রবাদ | 


টি 
; করলো । 


শেষ নয়, সুরু হোল সংগ্রাম--স্বাধীনতারু 


সংগ্রাম সোঁদন থেকেই। 1 


১২ই এপ্রিল রাত্রতে সকলেই 
্বদেশের স্বাধানতার জন্য প্রাতশ্রুত গ্রহণ 
পরাদন অর্থাৎ ১৩ই এপ্রল 
জালয়ানওয়ালাবাগে সভানূষ্ঠানের কথা। 
কলেজের বার-তেরদ্রন ছাত্র প্রথমে এগিয়ে 
গেলে পরে তাদের অনুসরণ করলো জনতা ॥ 
এবং জমায়েত হোজ জ্রালিয়ানওয়ালাবাগে ॥ 
তাদের অনুসরণ করলো জনতা । প্রথম 
" থেকেই সামারক বাহন বাধা দিতে সুরু 


“রলো। জালিয়ানওয়ালাবাগের তিনাদকে 


এপ্রল সেই মেলায় পাঁচ-ছ'জন গোরা সৈন্য ' 
অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা নিহত হোল। বলা 
্বদেশপ্রেমিক। কিম্তু শোরারা "পদে পদে - 











4 উচু করে সৈন্যবাহনণ প্রস্তুত। জালয়ান- 


৷ ওয়ালাবাগে সবাই যখন উপস্থিত,-ডায়ারের 
সৈন্যবাহনী মানুষ মারার উদ্দেশে 


ক আবশ্রান্তভাবে গুলী চলাতে লাগলো ॥ 
£ থয়েক 'মানটের মধ্যে সব খতম। মৃত- 
“ দেহের ওপর মৃতদেহ” সে“এক 'রক্ষপ্পাবিত 


এই-জঘন্য স্বরুপ | 
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর 
সারা ভারত স্তব্ধ। নেতৃব্‌ন্দও এই নম্ঠুর 


সেই:চরম দুঃসময়ে এগয়ে এলেন বিশ্ব 
কবিপ্রবীন্দ্রনাঘ। তান বৃটিশরাজের কাছ 
থেকে যে 'নাইট’ উপাধি পেয়োঁছলেন অ 
ত্যাগ করার সংকল্প জানিয়ে এক চাঁ 
ধ্দলেন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডকে। সেই 
তির" বিষযবস্তু প্রাতিটি ভারতবাসীর 


. গোঁরক। কারণ-ারতবাসীর দুখের দি 


রবীন্দ্রনাথ সরকারী সম্মান বিসর্জন "দিয়ে 


~~ 


8৮১ 
করা 


গাঁকন মুন্তরাণ্্বী £ এ 


“১১৯ এপ্রিল ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল 
৫ 


ঠা জন, ১৯৬৭ তারিখের পর দখল. 


করা সকল আরব অণ্তল ছেড়ে দিতে হবে। 





থাকে, তৃবে স্বীকার করতেই হবে শান্তির 


চতুঃশস্তি বৈঠকে চার্লস ইয়স্ট, আরমাশ্ড বেরার্জ, লর্ড ক্যারাডন্ন ও জ্যাকব মালিক 


এই পর্বের কথা বলা নিশাহ 


গুরুত্বপূর্ণ । পি 
মাঁক'ন সরকার এখন: ২২শে 
নভেম্বর, * ১৯৬৭ তারিখের 


তারপর ইজরায়েল -আঁধকৃত সকল আরব - 


তাই হূসেনের ছয়-দফা শান্ত, প্রস্তাবের 


ইজরায়েলের বাড়তে, ছার অগা লোভিনেট দো 


১ 


বাসে। তৃতীয় বৈঠক বসবে ১৪ই এপ্রল' 


ওয়াং গ্রুপ গঠন কর্ম হয়েছে। .. 
দেওয়া হয়েছে এই গ্রুপের ওপর । চতুঃ. 


বাডিতে।. 


শক্তি প্রতিনিধিরা এটি অনুমোদন. করার 
পব. ইজরায়েল, সংযুক্ত আর্ব প্রজাতন্ম ও 


পাঠানো হাবে।, ত 
আগ্রহ প্রকাশ করলেও, এখনও অবস্থা 


আশাপ্রদ নয়। আরবরা 


এলাকা 'তাদের ফেরৎ ছাই। এ ব্যাপারে ৃ্‌ 


রন । 
শি 


ন 


t 


প্রা 


কোন আপোষ তারা বরদাস্ত করবে না।: 


বিপরীত দিকে ইজরূয়েল যা বন্দুকের 7 


একেবারেই রাজী . নয়। এ.অবস্ধার 
মীমাংসা হবে কি করে? 

এন । | 
লাতিন আমোরকার দেশ পেরুর 


লো মা্কন ফ্ব্তরান্ট্ররে বড়, রকমের 


ঘটনার গাঁত দেখে তাই মনে হয়।, 
যেকোন সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। 


শাস্ত্াহক বসমেতন' 
শমাঁলয়ন ডলার আয় হয়, তাও বন্ধ হয়ে 
যাবে।  স্বাভাবকভাবেই পেরুর অর্থ 
নীতির ওপর এতে প্রচন্ড চাপ পড়বে। 


ভেলাসকো সরকারের. বন্তব্য,. এই _ 


ঘটনার জন্য মার্কিন, যু্তরাষ্ট্রের পেরুর 
ওপর চটা অন্যায়। বরং পেরুরই রাগ- 


. বার কথা। বাজেয়া-করা মার্কন তেল 


কোম্পানী বে-আইনীভাবে পেরু থেকে 
৷! ৬৯০-৫ মিলিয়ন ডলার তেল বের করে 


করতে পারে। তা না করে তারা কেবল- 


এই লেখা ছেপে বেরুবার আগেও কছু- মার কোম্পানীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। 


ঘটে যাওয়া বিচি নয়। 


শৃক্ষপ্ত পেরু 'সরুকারের ওপর। ' পেরুর 
- জন্য মাকিনি সরকার তো কম করে ন! 
আর এই কি না ভার, প্রতিদান! মান 
য্স্তরাম্ট্েরে বৈদেশিক সাহায্য আইনের 


" সংশোধন করে (১৯৬২ সালে এই. 
সংশোধন হয়; হিকেনলুপার সংশোধন 
নামে এট -বখ্যাত) এখন "স্থির . করা 


" হযেছে, যদি কোন রাষ্ট্র ন্যায্য ক্ষীতপ্‌রণ 


না দিয়ে কোন মার্কন সম্পত্ত বাজেয়াপ্ত 


করতে হবে। 


তা কন্ধ হবে। তাছাডা বোশ দার পেরুর 
‘চান কেনার জন্য পেরুর বছরে যে ১০ 


ফলে, পেরু বৎসরে যে' 
€&০ মিলিয়ন ডলার মাকিন সাহায্য পায়, - 


পেরুর আইন অনুসারে এই কাজ সম্পূর্ণ 
সঙ্গতভাবে করা হয়েছে। 


{রিচার্ড নিকসন এই ব্যাপারে একটা, 
শ্িমায় 





গ্রহণের প্রাতীক্রিয়া কেবল পেরুতে নয় 
শ্রেখনও পেরুতে ৬০৫ মলিয়ন ডলার 


. মাঁকনি পাজি বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায় 
খাটছে), সমগ্র লাতিন আমোরিকায় মান ' 


পৃজির বির্ম্ধে ব্যাপক 'বিক্ষোভের্‌ মধ্য 
দিয়ে প্রকাশ পাবে। 
" ৪ঠা এপ্রিল নির্ধারিত ছয় মাস পার 


হয়ে গেছে। তবু মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র {কছু 
করতে প্যকছে না। এ যেন, গিলতে হয় 


দেওয়া হয়োছল। 'কন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। 
ঘানা £ HH 


লেফটেনাপ্ট জেনারেল যোশেফ আর- ? 
মার আনক্রো ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। 
১৯৬৬ সালে কোরামে নকুমার হাত 
থেকে সামারক অভ্যু্থানের মধ্য দিয়ে 


বেশি ঘুষ নিয়েছেন। রাজনৈতিক নেতা- 
আঁধকাংশ খরচ করেছেন। সরকারিভাবে 


করে দেবার 'বিনিময়ে এই টাকা নিয়েছেন ( 
একটি কোম্পানীর 











গুরুমশায় সটান.এক.ঘা. বেত-মেরে বললেন. 
“তার পর্‌ আরার -কামাই. হল: কেন 2, 


এইবার গোপাল: িটকেল, চৎকার- করে, . 


বৌ. মরেছে, তাই মা, বললে যে. বার মাস, 
কলুদের, তেল, খাই; ওদের্‌: রো. মরেছে--- 
একদিন অধুধ নেব, না? তাই অয় 
হয়েছিল বলে, সই দ্বিম আলি, নি।”" 


গৃর্য়েশার.বললেন-”আঙ্ছাহতারপূর কালকে - 


স্কুলে আসন. কেন? এইবার গোপাল, 
সহাস্যবদনে বললো- “কাল, আপনার, সঞ্চে, 
বারোয়ারীতলায়-দেষ্া.ইল, কাল আরংস্কুলর 


দুই মাস তিন হাতল এই দই: 


মাসে সরকার $ক- রকম, কতদুর- কাজ- 


ক্রয্ছেন তার'হসাব করলে হয়ত” দেখা” 
যাবে- প্রথম তাদের "কেটে-গেল-মুখে' ধোঁয়া, 
উঠছে" দেখে. পেটে: আগুন ধরেছে ভেবে: 
সেই. আগুন নেভাতে। তারপর কলদের 


বোৌ-এর মৃত্যুতে শোক"পালনেও দিন. চলে 
গেল-“আহা, যে কল, তাদের-বারো মাস 
তেল: দেয়, তাদের বৌ-এর মৃত্য অব্ধ' 
পালন। না করে! থাকা" যায়”।; আর তার 
পর,-সব" শেষের: জবাব: হল--বারোয়ারী- 


নয়, আবারঃভয়ে-চু্টা করে:থাকাও.ভাল্‌ নয়” 
--কারণ' রাজ্যের “বর্তমান: সরকারকে যাঁদ 


মনে করি, তবে। তার: ভালমন্দ নশ্চয়ই 
বলতে হকে_সেই ক্ষেত্রে কোনপ্রকার আত্ম- 
সমূণূ্পি সে দেলহের- কাছে: হোক. আর্য 
ভষের' কাছে"হোক;- মেটা। এই “সরকারের 
মঞ্গাল'তথা জনগণের্'মধ্গলীহবে:না। সেই: 


"ভালমন্দেরং কথায় : আসতে: হলে" প্রথমেই: 


বুঝতে হয়_এই সরকারের কাছে: জনগ। 
ৃর-চায়? . আর প্রান্তন. সরকারের কাছে 
গক- না পেয়ে জনগণ" প্রান্তন সরকারকে, 
শ্দলন। রাজোর: সরকারের কাছে চাইরার? 
আছে অনেক,. দীর্ঘ দিনে সাধারণ" 


_ মানুষের: মনে বহু প্রত্যাশা জমেছে এই" 


কথা" সত্য? রুনু আম সেই বহু” 
প্রত্যাশার মধ্যেযাব'না,কারপ আমরা জানি 
সব. চাহিদাঃপৃরপ করা। বর্তমান সরকারের” 
আয়ত্তে যেমন বৃয়, তেমান রাতারাতি কিছ 
হওয়ারও নয়। কিন্তু শুধু" আবার এই 
কথা-বলেই চুপচাপ”বসে:থাকা বা-লাগাম : 


ছেড়ে দেও. বুদ্ধিমানের: কাজনহবেলা। - 
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_ এনে, 


ভু সেম আবাস অন্যযম মু সদ্পত্ত 


. :আছে,. সেটাও - খুবই গুরুক্ষেরক্সবই- কি: 


সরকার 'করতে পারে? সরকার-বল্তে তো 
কোন:একটা যন্ত্র নয় যে; সেই যদ্রে ফেলে 
নিলেই জনগণের চাঁদা তৈরি হয়ে 
বোঁরয়ে আসবে ।” সরকার যাঁরা চালাচ্ছেন - 
তাঁরাও যেমন জনগণের প্রতিনিধি, তেষনি 
সরকারী নশীত যাঁরা রূপ! দেবেন, তাঁরাও: 
জনগণের অংশ। এই ক্ষেত্রে কিন্তু সরকার 


অপেক্ষা, জনগণ, ও. সরকারাঁ, নাতি রা 
সপ্নের, কর্মচারাদের' দায়িত্ব, আমার; কাছে 
বেশি মনে, হয়... আমি কিন্তু কোনক্রমেই. 


বুঝতে-পারিংনা; যে জনগণ সরকারের? 
কাছে. অনেক-?কছ? আশা করেন, সেই জন” 


 গ্রণেরবঅশে আবার সেই আশা পরণেকেন: 
স্থাবর, হয়ে- বসে থাকে? 


' নতুন. সরকার 
হয়েছে_এই' সরকার. জনরীণের আঙ্গা-- 
আকাঙ্ক্ষা ও.ন্যায়নীতির, ভিত্তির” উপ্রং 
প্রাতাম্ঠিত, এই: কথা আমর হামেশা: বলে” 
থাঁক_কিল্তু সরকারী. -দণ্তরগীলতে-ষে” 
_সহস্পর-সহস্র কর্মচার? জনগণের অংশ থেকেই, ৯. 
কাজে, নিযুক্ত, তাঁরা. কেন-নতুর বাত়াবরপ্- 
সৃস্টিভে; উৎসাহী হল€না?। সর্রারুতো 
ক্ষমতায় এয়েই সরকার কর্মচারী, শিক্ষক: 
প্রমুখের: জন্য) তাঁদের- সাধ্যের: সামায়: 
প্রাধথাঁমকভাবে' নয়, কোটি টাকা খরচ: করে: 
ভাতা, বৃদ্ধ করেছেন" আর এটাই পরম: 
নয়। ' হয়তো প্রয়োজনের - তুলনায় 
যথেহ্ট- নয়, হয়তো চাহদা পুরপে: . 
যথেষ্ট নয়; কিন্তু. মাঁজমশ্ডলীরা 
এই- কার্জ' সাঁদচ্ছার, -প্রতীক হিসাবে: *. 
ধরা. যেতে পারে? আর এইবারই? 
প্রথম নয়, ১৯৬৭" সাল থেকে দুই- বাবে" ' 
ন্ট সরকার অন্যায়ভাবে বহু বৎসর 1. 
আগে চাকুরী যাওয়া মানযেগযিকে- ডেকে ' 


আবার 


পা 0 
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কোন প্রকজনের উট CTE 


EE OED 
অমুক মলম যাবেন বা অমুক দলের 'জি বি 


অথবা প্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফাশ্ডের টাকাই ১!ুমাটিং আছে ইত্যাদ শত সহস্র অজুহাত 


হোক অথবা কোন একটা সরকার আদেশ 


বূপদানের ক্ষেত্রেই হোক, কোনভাবেই ক. 


কাজ কংগ্রেস সরকারের 
আমল থেকে বেশ তাড়াতাঁড় বা 
নিভূু্দভাবে হচ্ছে? সরকারী - কর্ম 


1972 | 


দীর্ঘ । হয়েছে, তা বন্ধ 
হয় চি যেমন রাস্তায় দাঁড়ানো 
ট্রাফক পুলিশের ছু কাণ্ন বা চাঁদ 
ছ:ড়ে ফেলে যেতে হোত, আজও তেমাঁন 
যেতে হয়_আজও কোর্টে কাছারীতে সর্ব 
একইভাবে মুহুরী, পেসকার, বড়বাব্ 
আরদালশ সকলকে ছু নগদ মূল্য দিয়ে 
কাজ হাসিল করতে হয়। আকার বড় কাজে, 


চলেছে। আজও সরকারী দপ্তরে কর্ম- 
চাবীরা কাজ্জে আসাব বেশ পরে এসে যে- 
ভাবে এক গ্লাস জল খেয়ে বেশ কিছ সময় 
দম নিয়ে সহকমণ্র মেয়ের বিয়ের পান 
থেকে কুকুরের অসুখ পর্যন্ত সমস্ত খবর 
সবিস্তারে জেনে সেই সঙ্পো কিছ পরচর্চা 
পর্ব সেরে ফাইলে হাত দিতেন, সেই- 
ভাবেই আসেন ও' কান্ত করেন--মাঝে 
ফাইল থেকে মুখ তলে রাজা সরকারের 
নাত fসদ্ধাল্ত সম্পকে সারগর্ভ আলো- 


চনা করেন। কোন মন্ত্রী কিভাবে চলেন, 


কিভাবে হাসেন, শডন্ধানিতে কতটা তেতো 
খেতে ভালবাসেন, কে নে কতটা 
সিগারেট খান, কে কতবার চল আঁচড়ান 
সব আলোচনা ও প্রসঙ্গ তুলছে নিজের জ্ঞান 


_ শবদ্যা অ্ভন্ততা জাহির করেন অথবা কোন 


দলের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে, কোন দল একেবারে 
জল কবেচছেন জ্ঘথবা কোন নেতা যোগা 


গাণ্ডদেশে কত জোরে চশেটাঘাত করেচেন-- 


তার ভাঁরফ অথবা সর্মালাচলা করেন 


আবাব যথারীতি ভিড় বাড়াবার আশে বাড়ি 
বাড়ি চলে যেতে চান। . আজ পাড়ায় 


দিয়ে কর্মক্ষেত্র ছেড়ে যান- সবই ঠিক 
আছে। তাঁরা সব করেন, সব 1হসাব 
বোঝেন, কত মহার্ঘভাতা বাড়লে সঞ্গত 
হত, কোন খাতের টাকা কোন খাতে যুন্ত 
ফরলে ভাল হত, যুস্ত না করায় কত ক্ষতি 


শিক্ষা জগতে নতুন জোয়ার আনতে পারেন 
না, বাঁদ ছাত্র ও শিক্ষকরা এগিয়ে না আসে। 
ঘ্রীননশ ভট্টাচার্যের পক্ষে শহীদ হয়েও 
সম্ভব নয় রাজ্যের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা 
জগতে মানাঁবক সচেতনতা, দায়িত্ববোধ 
বদ্ধ করতে, যাঁদ না ডাক্তার, নার্স জি 
ডি এ প্রভাতরা শ্রীভট্রাচার্ষের নত 
রুপায়ণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করেন। 
শ্রী্যোঁত বসু দেড় মাসে কয়েক পাউন্ড 
ওজন কমিয়ে ফেলে বা মাথার চুলে আরো 
বেশি পাক ধাঁরয়েও কিছু করতে পারেন 
2 

চারণরা শ্রীবসুর নীতি কার্যকর করতে 
শ্রাশিষে না আসেন। 

সেই দন ৭ই এপ্রিল দেখলাম 
রাইটার্স 'িল্ডিংসের প্রধান ফটক অর্থাৎ 
যেখান দিয়ে সব মন্ ও পদস্থ আমলারা 
যাতায়াত করেন, পৃীলশমল্মশ ও স্বাস্থ্য- 
মন্ত্রী যাতায়াত করেন, যেখানে সপ্পাণনধার 
পুলিশ অহোরাত পাহারা দেয়, কয়েকজন । 
পুলিশ অফিসার 'িবারার বসে সব কিছু 
দেখেন_ঠিক ফটকৈর পাশে বসে একজন 
রি 

কেটে ছোবড়াগুলি গেটের সামনে ছড়াচ্ছে। 
সেই শশাওয়ালার পাশেই একজন একটা 


চাকাওয়ালা বাক্স গ্াাঁডতে রং-বেরং-এব জল 


২৭০৭ ' 





স্পা কি্রালাাল 


'মাশ্রত বরফ সরবত বার করছে । কা্টী 
ফল খাবেন না, সংক্রামক ব্যাধ থেকে 
সাবধান। বেআইনঠভাবে ফুটপাতে পসরা 
শনয়ে বসে কেনা-বেচা করা পাঁচ আইনযোগ্য 
অপরাধ সবই সকলে জানেন, কিন্তু দুপুর 
থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই দুইজন খোদ 
বাইটার্ের প্রধান ফটকে বসে এই অক্বাস্থ্য- 
কর বেআইনপ কাজ করে গেল: অথচ 
দেখলাম না কেউ বললো-_ও গো তুমি দযা 
করে একটু সরে ফুটপাতের ওদিকে যাও, 
কাটা ফল'আর একশ রকম দোকানে সারা 
রাইটার্স বিজ্ডিংসের চাঁরাদিকের ফুটপাত 
বহুকালই তোমরা দখল করেছো, সমস্ত 
ডালহোসশ স্কোয়ারে বসে তোমরা বানরের 
নাচ থেকে বশশকরণের মাদুলণ বারি সবের 
জন্য দখল করেছো, শুধু এই গেটটা ছেড়ে 
দাও। কেউ বলল না সেই কথা--আঁদ- 
হলপ করে বলতে পারি আপাঁন একট 
লক্ষ্য রাখুন এই দৃশ্য আপানিও দেখবেন। 
ডালহোঁসশ থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া 


হয়েছে-কিন্তু তার কারণ কি এই যে, 


দৈনিক ফু্ুফপ্ট শারক দলগুলির কেউ না 
কেউ একটা না একটা কারণে 'মাছিল "নিয়ে 
আসবেন আর ম্রহাকরণেব প্রধান গেট বন্ধ 
করে কয়েক ঘণ্টা ধরে নাচন-কোঁদিন কববেন, 
হল্লা-চিংকার করে রাইটার্সের কান্স আচল 
করে দেবেন। এতেই শেষ নষ_একেব পর 
এক মল্দধকে সেই জ্নতাব সামনে দাঁডিষে 


+ বন্তৃতা দিয়ে তাদের দাবি পূরণের স্পশ্ট 


আশ্বাস গদতে হবে- বাম হলেই রাজ্জ- 
ধটটকারশ শুনতে হবে, নাজেহাল হাতে 
হবে। . এ শুধু মহাকরণের ঘটনা নয 
বারাকপ্র মহকুমার নদীয়া জেলাব প্রান্ত 
সীমায় একটি থানায় সম্প্রতি একজন 
ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে খুবই উত্তেজনা 


| EE 
চলাছল। বেশ কয়েকাদন ধরে স্থামার 
সব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ধর্মঘট হল-_কারণ 
পুলিশ নাক্কিয়। পরে পুলিশ সক্রিয়- 
হয়ে একজন অভিযুস্ত ব্যান্তকে গ্রেপ্তার 
করে থানায় নিয়ে এল । অভিয্ত্র ব্যাস্ত 
বাত্ততে মেঘর! কয়েক ঘটার মধ্যে দেখা 
গেল হাসপাতালে মেথররা ধর্মঘট 
ফবেছে- আর শহরের যত মেঘব শহরে 
ঘত খাটা পায়খানার ময়লা আছে, টবে ভার্ত 
করে ময়লার গাড়িতে করে নিয়ে এসে 


"স্ঢব্ হককে হলে ন্যস্ত কেক ভুলা 


থানায় তুকলো অর্থাৎ ছুই ষ্টার মাধ 
দেখা গেল সমন্ত্র থানা এলাকা বিষ্ঠা ভাঁত* 
টব ও গাড়িতে বোধাই- থালা এলাকায় 
জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। পালিশ 
নিরুপায় হয়ে একজন এ-ড-এম-কে 
থানার এনে, স্পেশাল কোর্ট বসিয়ে তবে 
সেই আসামশকে জামিন দেবার লবস্থা করে 
রেহাই পায়। তাই বলছিলাম অবস্থা 


যাঁদ এই চলতে থাকে, তবে কয়েক দন ' 


পরে দেখা যাবে যত্তফ্্ট সরকারও 


নেপাল ভাড়েরু মত শৃবদ্যাত্যাস করেছে? ' 


একগাল হেসে বললেন-এঁদনে ত' গুরু 
মশায়ের সঙ্গে বারোয়ারীতলায় দেখা হয়েছে 
অর্থাৎ এই খাতে এত ব্যয় করোঁছ, অমুক 
ইত্যাঁদি। ‘ 





স্ুতেরহোতনা (লিলা 
[Fae Ca) (ed Kf 


ইউ বক8-645৭ BEN: 


এমন একটা সময় আসে যখন নতুদ যন্ত্রপাতি কেনা, টব 
কারখানার আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য 
মূলধনের প্রয়োজন হুয়। ঠিক তখনই পি এন বি সাহায্য 


করার জন্য এগিয়ে আসে । 


পি এন বি কুদ্রারতন শিল্পের জন্য সহজ শর্তে স্বপন ও 


মাঝারী মেয়াদী খপ দিয়ে থাকে।' | 


'বিস্তান্পিত বিবরণের জন্য পি এন বি-র নিকটস্থ শাখার | 
সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সারা ভারতে আমাদের 





৫*০ঠিরও অধিক শাখা আছে। 





! 
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আজকাল প্রায়ই ' একটা সআভিযোগ 
শুনতে পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে এই 


লাইব্রেরীতে হেলে বই পাওয়া যায় না, 


ৰ শ্লিপ দিন, হয় সেই "বই 
ঘাঁধাতে গেছে, নযতো জর্যজজশর্ণ বলে 
হস্তান্তরযোগ্য নয়, কিংবা সেই বই আগেই 
“ইস্যু হযে গেছে। এই নৈরাশ্যজনক 
থবরটি পাবার জন্য আপনাকে ঘণ্টাখানেক 
অপেক্ষা করতে হবে, বারবার স্তর্পীকৃত 
গলপ ঘাঁটতে হবে এবং জ্জানতৃষ্কাকে 
স্থাঁগত রেখে অন্যান্য তৃষ্কা মেটাতে হবে 
কয়েকবার! এই তো গেল কাতার গ্র্থা- 
গারের কথা। একটি বেসরকারী গ্রল্থা- 
গারের সঙ্গে আমি বিশেষ পাঁরচিত, 
সেখানে প্রায় প্রয়োজনণয় সব বই-ই আছে, 
গিকল্তু অধিকাংশ বইয়েরই প্রয়োজনীয় 
অংশটুকু নেই। নিপুণ হাতে ব্লেড বা 
ছুরির সাহায্যে কে যা কারা একাঁট 
অধ্যাষ কেটে নিয়ে গেছে। পাঠকদের এই 
ইন্দুরসুলভ ব্যবহারে প্রথম প্রথম আশ্চর্য 
হয়ে যেতাম, এখন সয়ে গেছে। যাঁরা 
লাইব্রেরী চালান, এ-বিষয়ে তাঁদের 


ধনাক্ষয়তা দণ্টান্তস্বরূপ-আহত বইটিকে 


সারয়ে কোনোমতেই একটি নতুন বই 
আনতে চান না তাঁবা। একজন পাঠকের 
জন্য কি অগুণাঁত পক অসযবিধে ভোগ 


এঘ করবেন? তাহলে লাইরেরা রয়েছে কেন? 


কথা ভাবতে িয়ে। অসম্ভব জম্প্ল্ব এই 
লাইব্রেবী সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্প্রীত এই 
লাইব্রেরীকে কেন্দ করে যে রাজনীতির 
খেলা চলেছে, সে বিষয়ে এবিদ্যোতসাহশী 
মাতেবই সাব্ধান হ্বার্র সময় এসেছে। 
হাজ্গাব হাজার বই আছে, সেখানে 'নশ্চয়ই 
প্রশাসনের দায়িত্ব কম নয়। কলকাতা [বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী এমন একটি 
জায়গা যেখানে ছার থেকে শুরু করে 
অধ্যাপক, গবেষক ও 'বিদ্যোৎসাহশদের না 
গেলে চলে না- বাংলাদেশের তো বটেই, 
ভাবতবধেরিও গৌরব এই গ্রন্থাগার । একক্ভু 
হায় বাংলাদেশ, বাজ্বনশীতির পাশাখেলা 
সেখানও চলেছে আজ । এবং রাজনীতি ও 
শোত্ঠীতোষণের কল্যাণে এমন একজন বণৃক্ত 
বর্তমানে “বিশ্বাব্দ্যালয় গ্রজ্থাগারের লাই- 


5০ বেয়াঁষান হয়ে বসেছেন যে হবশ্বাবদ্যার 


৭ জপরা্ি ঘটতে আর বুঝি দৌর নেই। কে 





নাক তর্‌-তর্‌ করে সর প্রথম ধাপে উঠে 
গেলেন। বাধা যে আসে ন, তা নয়। যেমন, 
পাঁশ্চমবঞ্গের শিক্ষা আঁধিকর্তা কর্তৃক তাঁর 
দরখাস্ত স্বাক্ষারত হয় নি, এবং 'শিক্ষা- 
আঁধকর্তা 'সাশ্ডিকেটের এক আঁধবেশনে 
তাঁর নিয়োগ বন্ধ করেনা যেখানে তিনি 
পূর্বে চাকরী করতেন, সেই জায়গাও তানি 
নাকি আইনসম্মতভাবে ছেড়ে আসেন 'ন। 
সবচেয়ে বড় কথা, তদানশল্তন উপাচার্য 
ডাঃ বি, মালিকের নিম্নীলিখিত মন্তব্য 
সত্বেও তান নির্বাধায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্স্থাগারক পদে বৃত হলেন £ » 

The UGC in its letter no.. 
informed the University that 
the Librarian-in-charge of the 
University Library should be 
8 man of the rank of a Prao- 
fessor for which the UGC will 
give special grant. This has 
not 30 far been enforced. 

Tf the person selected for the 
post of the Librarian of the 
University Central Library 
has got the necessary quali- 
fications to be ranked as a 
Professor, I have nothing to 


_ ২৭০৯ 


otherwise I am of the 
should 


52, 
opinion that the post 
he re-advertised. 

এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য সিশ্ডিকেষ্ট 
২৬-৪-৬৮ তাঁরখে ববেচনা করেন এবং 
বর্তমান গ্রল্থাগাঁরক কাজে যোগদান কনেন 
তার চারদিন পর, ৩০শে এীপ্রল। 

নিয়োগ তো এইভাবে সম্পন্ন হলো। 
শনয়োগের পর শোনা গেল যে, সংস্কৃত 
কলেজে তাঁর কার্ষকালে ২৫০০-র বোঁশ বই 
নাক পাওয়া যাচ্ছে না। যখন তান এ 
কলেজের রকের পদ ছেড়ে চলে 
ঠিকমতো কাজ বুঝিয়ে আসেন 'নি। 
গবশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক পদে বৃত 
হবার তন মাসের মধ্যে তান নাক 
সংস্কৃত বইয়ের একাঁট দোকান থেকে 
২৭০২ টাকা ৭৫ পয়সা মূল্যের বই 
কেনেন_এমন সব বই কেনেন যেগনাল নাকি 
গ্রন্থাগারে অপ্রয়োজনীয় এবং আঁতারক্॥ 


মনা সংখৃক্লষ্ট গবভাগণয্ব প্রধানের সম্মাত 
গ্রহণ করেন নি: অধিকন্তু সেইসব কইয়ের 
জন্য কোনো চাঁহদার কথাও লাকি জানা 


নয়? 88 
এবং অঁভিজ্ঞ কর্মচারীদের 

করার ব্যাপারে তান খুবই তৎপর, যাতে 
ইস্‌ু-রেকর্ডস দুর্বল হয়ে যায় এবং বিশ্ব 
ধিনম্টির দিকে এগোয়। একজন অস্থায়ী 
কর্মচারশকে ভাসা-ভাসা রা bey 
বরখাস্ত করতে উদ্যোগ’ Y 
অনেকেব উন্নতির পথে তিন প্রধান বাধা- 


দু'বার, ঘেরাও করা হয়েছিল_একবার গত 


বছর ২০শে সেপ্টেম্বর, আব একবার এই ' 


বছর ২২শে ফেব্রুয়ারী । তথাপি তানি বেশ 
জাঁকয়ে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। 


এমন এক ব্যাস্ত যাঁদ কলকাতা বিদ্ব- . 





্ং 


মং 
ly 


নাও 


+  জাঙ্তাহক অসমত 

ধবদ্যালয়ের প্রদ্ধাগাঁরিক হন, তবে পড়া- 
শুনোর হাল ক হবে, তা বোবাবার জন্য 
নিশ্চয়ই প্রবন্ধ লেখার দরকার নেই। 
সাহিতিক ্রীগোগালা হালদার 'কালান্তর' 
পত্রিকায় (২রা এপ্রিল) এ বিষয়ে লিখে- 


ফারও বুকতে বাকি থাকে না। শম্ববিদ্যা- 
লয়ের পুরনো পাঠক হিসাবে এই গ্রচ্থা- 


হব।” গোপাল হালদার মহাশয় যে কথা 
বলেছেন, তা অগণিত পাঠকেরও মনের 
কথা; যে গ্রল্থাগারে বর্তমানে রাঁববারে ' 
গড়ার সি ব্যবস্থা নেই: খেত তিরিশ 
বছর ধরে এই ব্যবস্থা চাল; ছিল), রেফা- 
রেন্স বিভাগে কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া 
হয়েছে, গবেষক ও শিক্ষকদের পড়াশুনোয় 


অসুবিধে হচ্ছে_সৈখানে বিদ্যোৎসাহণ 
কারি জারা সর 
কী? একথা নিক্িধায় বলা যায় যে, 


সৈই অস্তগাঁমিতার মূলে বর্তমান গ্রল্থা- 
গাঁরক, বই-কে বিদায় দিয়ে ব্যান বৈভবে 
দিকে বংকেছেন। , আমার শ্বাস বাংলা- 
দেশের ছার-ছাত্রশরা, অধ্যাপক- রা 
এবং অমেয় সৎ পাঠক, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
লাইৱেরঁর বর্তমান দশা সম্পর্কে নীরব 
থাকবেন না। একমার তাঁদের ৮৪৮ 
প্রাতবাদেই গ্রন্থাগারে আবার আরোগ্যের 
হাওয়া বইতে পারে, অন্য ঠা 
হতে পারে সেই উপদ্রব যা সুস্থ জ্ঞানা- 
শৃবরান্তকর। | ৪ 





ঘত্তক্ষণ্টের কর্মসূচীর ফণ্ঠ দফায় শহর 
সম্পাত্তর, সীমানা, নির্ধারণেরা কথা! বলা 
হয়েছে, এই দফায় আঙছ.ঃ শহর, সংপাত্তর 
ক্ষেত্রে যুত্তফণ্ট, সরকার, সম্পদ কেন্দ্রীভূত 
হওয়ার, এরং, বর্তমানের, সীমাহীন, জমি. ও 
গুহ সং্পন্তির উপর. মালিকানার. বিরুদ্ধে 
উপযুস্ত বাবস্থা গ্রহণ করবে। - 


আপাতদরন্টতে উত্ত: দফাটিকে যতটা . 


2০ নিরীহ বলে মনে" হয়” আসলে কিন্তু তা 


এ 


নয়। ওই দফা" কাযকিবী করার, দিকে 


সামা বেধে দেওয়ার প্রস্তাবও আসে । ফলে 
কায়েমীস্বার্থ মহলে এমন কলরব শুরু 
হয যে; শেফ পযন্তি শক্ত মানুষ বলে 
পাঁ্রাচত ডাঃ িধানচন্দ্রে রায়কে পযান্ত 
বীপছড় হন্তে; হয়৷৷ আজকের দিনে জাম 


আর্য বাঁড়র। পিছনে. কালো, টাকা, খাটানো - 


সবচেষে নিবাপদ । যুন্তফ্ষষ্ট সরকার শহর 
সম্পত্তির উচ্চসীমা নিরণরণ করে দিতে 
পারল দুনাঁশিত কালোবাজারী, ধাঁনক- 
শ্রেণীর অবাধ শোষণ,-কর' ফাঁক দেওয়া 
প্রল্গীত্‌ অপরাধের! পথে" বাধারা সান্টি করতে 
পান্পরেন।' স্বভাবতই -কাল্সেমীফবার্থের 
গ্াষে য়ে, আঘাত, লাগবে, তাতে, তারা, প্রত্যা 
ঘাত কববে-ই। এজন্য, চেরতলা থেকে 


থেকেও বাধা সাাষ্ট হওয়াক্সা সম্ভাবনাকে 
উনড়য়ে দেওয়া" যায় না। এইসব বাধা আঁত- 
ক্রম কবে! ফ্রন্ট সররারকে শঙ্ক হাতে হাল 
ধরে, এগিয়ে, যেতে; হবে? শহরের। সম্পাত্তর 


সমা নির্ধারণ, করে, অ কার্যকরী করতে |' 


ভ্রণ্টকে অত্যন্ত সতর্কতাব' সঙ্গে অগ্রসর 
হতে হাবে। মনে রাখা দরকার ফ্রন্ট সরকার 
এখুনি কোন রৈপ্লাবক ব্যবস্থা কায়েম 
কবতে যাচ্ছেন না। শহরের সম্পাত্তব সামা 
নির্ধারণ-ও গণতান্তিক ব্যবস্ধাব-ই অন্ত- 
খাতি। এটা সমাজতল্ত কায়েম করা নয়। 
-' ষস্তক্রন্টেব নির্বাচন? ইস্তাহার়ের' সপ্তম 
দফা ঠিকা প্রজা ও ভাড়াটেদের আঁধকার 
সংক্রান্ত। এই দফায় বলা হয়েছেঃ “কল্‌- 
১ স্তাজ ও হাওড়ায় য্ক্ুক্ষণ্ট- সরকার, ঠিকা 
প্রজাদের প্রজাস্বত্ব আঁধকার। দেবে 
পশ্চিমবঙ্গা বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনকে 


. খমনভাবে সংশোধন করা হবে ষাতে ভাড়াটে- 


দর ন্যাধ্য নিরাপত্তা রক্ষিত হয় এবং এই 


রাখা হয়েছে। 
ফলে বস্তিগুলো সংস্কারও করা যাচ্ছে না॥ 
আপাতত বন্ধ রাখার জন্য, আইন পাশা 
করেছেন। এটা প্রাথমিক ধাপ মান্। দীর্ঘ- 
দিন ধরে কলকাতার বৃহৎ ধনিকগোম্টেন' 
উকা প্রজাদের' অধিকারকে" অস্বাঁকার করে: 
নির্মম, শোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক 
জমিতে প্রজ্ঞাস্বত্ব না থাকায় যুগ যুগ, ধরো 





উর ধরণের জাঁমতে যাঁরা ঘর করে আছেন 
তাঁরা, অসহায় অবস্থায় দিন কাটান! 
তাঁদের প্রজাস্বত্ব আঁধকার দিলে গৃহ 
সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে বস্তির 
সংস্কারও সম্ভব হবে। আজ ঠিকা প্রজা 





দেওয়ার, জন্য, সামাগ্রর একটি, বিল পেশা 
করা হবো, 
ভাড়াটেদের সমস্যা বিরাট । মাসের -পর 
মাস বাঁড়ভাড়ার টাকা জুগিয়েও অনেক- 
ক্ষেত্রেই ভাড়াটিয়া বাঁড়র' মালিকদের কান 
থেকে যে ব্যবহার পেয়ে থাকেন, তাকে এক 
কথায় অসহনীয় বলা চলে। এছাড়া বার্ধতা 


"1 মনোজ বসুর রাজনৈতৈক উপন্যাস, ॥॥ 


একালের, কথা- তর এ-উপন্যাস। প্রীতি হাসিকও বটে। চিরকালের উপন্যাস।. এর- 
ভারতবর্ষ এরং এক-বাংলা, কলমের খোঁচায়। দুটো দেশ হয়ে গেল, তারই তাজ্জব 


J 


নশেংস নরমগয়া'। 


কাঁহনী। দুই বাংলার বর্ডার-লাইনের. দুট দিকে" রাকে, পারাপারের' জন্য যান্রীরা সব 
জমায়েত হয়েছেন। পাঁরবেশ £ ১১৬৬-রা থাদ্য-আদ্দোলন এবং পাশ্চিমবঙ্খা, সরকারের 
তুলনায় আসছে রুশ ও. ফ্রাসাঁরপ্নবের পূর্ব ও. পরের. অবস্থা । 


গগন 





ডি 


নাইজেরিয়ার মিলিটারি. ক্যু ইত্যাঁদ। ইত্যাঁদ । মাতৃভাষা মধ: থেকে কেড়ে, নেবার চক্তান্ত-_ 
পূর্ববাংলায় এরং ভারতের 'শলচরে, বঙ্গ ভাষার জ্রন্য-বাঙাল'র প্রাণদাল। ভ্রাল্ত নেতৃত্ব, 
ভন্ড নেতৃত্ব, লোভ নেতৃত্ব বাংলাকে সর্বনাশের প্রান্তে এনে দাঁড় করালে, অপরাধী 


যত মান্যশণ্যই, হোন লেখনপ কাউকে রেহাই দেয়' নি। 


কিল্তু. উভয় বঙ্জোর আল্তর 


পৌহাদ্য“ আঁচ্ছ্র- পথ আমাদের কেউ রুখতে পারবে না। এই কাগজে ধারাবচ্ুছক 
উর প্রবর্তিত ও পরিবার্ষত। আগাম’ সপ্তাহে বেরুরে। দামঃ 
বারো? টাকা?; 


্রন্থপ্রকাশ, 0/০” বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বাঁজকম চাটুষ্যে স্ট্রীট কাঁলকাতা--১২ 


২৭১১ ক 


ext 





হাদী পালন শিল্পের একমার 


বাঙলা আধপত নু 
ত্রৈমাসিক পোণ্ট 7" 


প্রীত সংখ্যার. দাম এক টাকা 
কার্ধালয় £-৫০।এ, সুর লেন, 
কলকাতা-১৪, ফোন-২৪-৪২০৪ 

প্রকাশের সময় £₹-১লা বৈশাখ, চলা 
শ্রাবণ, ১লা কার্তক ও ১লা মাঘ। 

এক্‌ বছরের কম গ্রাহক করা হয় না। 


গ্রাহক চাঁদা ৪ টাকা ৫০ পয়সা সেডাক)। 


বিজ্ঞাপনের হাৰ 
পাঁত্তকার পাঁরমাপ-ভডবল ক্রাউন 
ফ্রন্ট কভার-২০০ চাকা 
ব্যাক কভার--১৭৫ টাকা 
- আর্তনার ফুল পেজ_১০০ টাকা 
সেকেণ্ড কভার_-১৫০ টাকা 
থার্ড কভার--১৫০ টাকা 
" হাফ পেজ-৬০ টাকা 
_ কোয়ার্টার পেজ--৪০ টাকা । 


পারিকা প্রা্থিষ্থান 
টাটা ফজর! 

হ। কষ্টাই হাঁচারস্‌, ১৯ পাম 
এভিনিউ, কলকাতা-১৯। 

৩। ওয়েস্ট বে্গল পোল্ষ্রী, গ্রোয়ার্স 
ম্যাসোসিয়েশন, ৮৬ ।এ আচার্য জে সি 
বোস রোড, কঙ্দকাতা-১৪। 

৪। ইন্ডিয়ান পোস্ট ফার্ম, ইন্টালী 
মার্কেট, কলকাতা-১৪। 

61 “সুরমিল', ৬, রানার 
মোহন রোড, উত্তরপাড়া, হ:গলণী। 
|, | এসিয়ান ট্রেভার্স. ২০1১1 
লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১। 

৭1 পুষ্ট, ৩ 
কজকাতা-১। 

৮। নর্থল্যান্ড পোষ্ট, ২০ কউ 
পাইকপাড়া রো, কলকাতা। 

৯। দি হ্যাপী বার্ড এ্যাণ্ড কোং, 
৬৯, রিজেন্ট কলোনী, কলকাতা-৪০। 

- ৯০। ‘বনস্পতি - টির 
১৫ এ চিত্তরঞ্জন এভাঁনউ, 
কলকাতা-১২। 


ম্যানগো লেন, 


লাাছিক হসসমত 
ভাডাটে উচ্ছেদ, বে-আইনখ সেলামণ আদায় 
প্রভাত তো আছেই। কংগ্রেস আমলেই 
বাঁড়ভাড়া নিয়ন্মণ আইন, পাশ হয়েছে।, 
কিন্তু ওই আইনে এমন সব দ্র-টি-বিচ্যাঁতি 
আছে যার ফলে ভাড়াটেদেব আঁধকার প্রত 
মূহুর্তে ক্ষ হচ্ছে। শুধু, আধকার-ই 
নয়, তাদের নিরাপত্তাও 'বিঘিিত। ভাড়াটে 
আইন সংশোধনের দাবি আজ তাই 


অত্যন্ত সোচ্চার। আশা করা যাচ্ছে শ'্লই 


পশ্চিমবঙ্গ বাড়িভাড়া দনয়ন্মণ আইনকে 
ভাড়াটেদের স্বার্থের অনুকূলে সংশোধন 
করে নতুন আইন পাশ করা হবে। 


ফ্রন্টের কর্মচচীর অষ্টম, দফা, 


অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দফাকে সফল 


'| করার উপর পশ্চিম বাংলার ভবিষ্যৎ 


নির্ভার করছে। এই দফাটি রাজ্যের শিল্প 


উন্নয়ন সম্পর্কত। এই অষ্টম দফায় 
বলা হয়েছেঃ 
“যাতে সমভাবে ও কার্যকরভাবে জন- 


গণের সেবা করা যায় তার অন্য যু্তফ্রপ্ট 
সর্বপ্রকার শিল্প, বিশেষ করে কুটিরশিল্প, 
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে 
নজর দেবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষির সঙ্গে যুজ্ত 
শিল্প গঠনে যুক্ত্রণ্ট সরকার সচেষ্ট হবে। 


রাজ্যের শিল্পের জন্য লাইসেন্স, পাজি” 


এবং কাঁচামাল যোগানোর উদ্দেশ্যে যুস্ত- 
ফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের উপর চাপ দেবে! 
শিঙ্পে শান্তিরক্ষার জন্য যুন্ত্তণ্ট 
কার্য করা ব্যবস্থাঁদ অবলম্বন করবে ।” 
স্লান্দ্যের শিল্পান্নয়নের উপর রাজ্যের 
সমন্ধ নির্ভর করে। কাঁচামালের, পাঁজর 


অভাবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও মাঝারি 


শিল্প আজ মুমূর্যয। হাওড়া জেলার, 


বিশেষ করে হাওড়া শহরে মধ্যবিত্ত ' 


যান্ডালীদের ঘরে ঘরে যে শিল্প গড়ে উঠে- 
ছিল অর্ডার ও কাঁচামালের অভাবে তা 
আজ উঠে যাওয়ার মুখে । লাইসেন্স পাওয়া 


পশ্চিম বাংলার পক্ষে লটারশীতে পুরস্কার 


প্রাপ্তির মত। কাঁচামালের কোটা 'নর্ধণ- 
রণের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় 
সরকারের অবিচার আজ প্রবাদে পাঁরপত। 
গশ্চিম বাংলার গ্রামান্লে আন্দো কোন 
শিল্প গড়ে ওঠে নি। সেসব অণ্চলে কৃষির 
সঙ্গে বৃত্ত শিল্প গঠন করা না হলে গ্রামের 


অগণিত ও ক্রমবর্ধমান ভূমিহীন কৃষকের 


বেকারত্ব দূর করার কোন পথ নেই। 
শহরের বেকারত্ব দূর করার জন্য ও 
ই একা হরি গিলে উর 


£৭১২ - 


{বস্তার করতে হবে। ক্ষুন্ন ও মাঝার 
শপ যাতে বৃহৎ শিল্পপাতিদের গ্রাস থেকে 
মূত্র থাকতে পারে সেজন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ 
ফরতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের 
ভারপ্রাপ্ত নত শ্রীশম্ভু ঘোষ এবং শিল্প ও 


. বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীনূশশীল ধাড়ার সকিয় ও 


নিরপেক্ষ ভূমিকা এবং সামগ্রিকভাবে মান্ি- 


ৃ সভার অকৃত্রিম প্রয়াসের উপর এই কর্মসডচাঁ 


কার্যকর’ হওয়া নির্ভর করে। : 

এই কর্মসুচী কার্যকরী কুরার ব্যাপারে - 
দিরাট বাধা কেনদুশয় সরকার । কেন্দ্রীয় 
সরকার পশ্চিমবঞ্গকে প্রয়োজনীয় অর্থ" . 
বরাদ্দ করছেন না। 'দচ্ছেন না মালপত্র । 
তাই লড়তে হবে। একাঁদকে নিজেদের 
বেট;কু ক্ষমতা ও সঙ্গাত আছে তার সার্থক 
প্ররোগ্ এবং অপরাঁদকে. ' কেচ্দ্ের উপর ' 
ধনরল্তর চাপ সৃষ্ট করে দাবি আদায়ের 
উপর .এই দফার সার্থক রুগগায়ণ, নির্ভর 
করে। ' 5 
ফ্ৰণ্ট কর্মসূচীর নবম দফা হোল সম- 
যায়। এই দফায়-বলা হয়েছেঃ “সমবায় 
প্রসারের জন্য য্ক্তফ্রণ্ট সরকার প্রয়াস হবে। 
উৎপাদক ও ক্রেতা উভয় প্রকারের সমবাষ 
বাডাবার . চেষ্টা করা হবে যাতে কাঁধ 
উৎপাদনের বাদ্ধ,। ক্ষ 'শল্প্র 
স্থাপনা, খাণদান এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় 
পণ্যাদিব দর নিয়ন্ত্রণ প্রভাতি বিবিধ স্বার্থ 


, শৃসম্ধ হতে পারে।” 


পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের রম্য 
কম্ধে দুন্শীত। কয়েকটি গোষ্ঠী আজ 
ফায়েমীস্বার্থের তোষণ করে সমবায় 
আন্দোলনকে পঙ্গু করে রেখেছে! অথচ 
সমবায়ী ব্যবস্থা ছাড়া গরীব দেশের 
সামাগ্রক উন্নতি হতে “পারে না। সমবায় 
দণ্তরের মন্ত্র শ্রীমতী রেপু চকবতর অল্প 
সময়ের মধ্যেই আসল রোগ ধরতে পেরে- 


রহ 


পঃ বঙ্গের নিশ্ৰে শন কোথায়! 


চাকরণ*বাকরীর সংখ্যাও ব্যাপক- 


সরবরাহ বাড়বে অনুমান করে 
শিল্পের ব্যাপক, সম্প্রসারণের লাইসেন্স 
দেওয়া হয়। ভারতের অন্যান্য র্মজ্যেও : 
কেবল্‌-এর বড় বড় এবং আঁত আধুনিক 
কারখানা গড়ে ওঠে । তাতে দেশে কেব্ল্‌ 


কেবল - 


কথা ভেবে কোম্পানীর. নামে অর্থ 


বাংলাদেশের শিল্পের এটাই আজ্র 


কয়েকটি শিল্পে অগ্রসর রাজ্যের তুলনা 
করলে এই সত্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
১৯১৪ স্মলে ভারত গভর্নমেন্ট শক্প- 


২» ২৭১৩ 





(Productive capital) পারসাণ 
১০১৭ কোটি টাকা। : এটা ভারতের 
মোট উৎপাদন মৃলধনের এক-পণ্চমাংশ। 
ভারতের অপর কোন রজ্যের শিল্পে 


(৯১৪ কোটি টাকা)। তারপরই মাদ্রাজ 
(৪১৮ কোটি টাকা) এবং গ্রুজ্ররাট 
(৩৪৯ কোট টাকা)। 

ষেসব শিল্প এই সমাঁক্ষ'ৰ আওজয় 
এসেছে, তাতে পাঁশ্চমবঙ্গো চাকুরিয়ার 
সংখ্যা ৮ লক্ষ ২৫ হাজার, মহারাষ্ট্রে 
৭ লক্ষ ৫৫ হাজার, মাদ্রাজে ৩ লক্ষ 


২৫ হাজার । 

শ্রাসকের মাথাপিছু স্থায়ী মূলধন 
(Fixed Capital) নিয়োজিত আছে 
পাশ্চমবঞ্গে ৭৭৮৭ টাকা এবং ৮ 
৬৩১৫ টাকা। 

মাথাপছ্ প্রত শ্রম-ঘণ্টায় (Man. 
০৮7) উৎপাদনের পাঁরমাণ পাঁশ্চমবল্রে 
৬ টাকা ৩৩ পয়সা, মহারাম্টে ৮ টাকা 
১৪ পয়সা, মাদ্াজে ৭ টাকা ১৩ পয়সা, 
গুজরাটে ৬ টাকা ১২ পয়সা এবং 
পাঞ্জাবে ৮ টাকা ৫২ পয়সা। এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, মহারমপ্ট এবং মাদ্রাঞ্জের 
কারথানাগুলোই অর্বাধানক | 


১ টাকা ৯৮ পয়সা, গুজরাটে ১ টাকা 


৫ পয়সা এবং পাঞ্জাবে ৮৩ পরসা। 
৯১৯৬৪ সালে সারা ভারতে 
শিপ্পোৎপ্দন- থেকে মালিক এবং 
শ্রমিকের প্রাপ্য দাঁড়িয়েছিল ১৫০৪ 
কোট টাকা। তার মধ্যে ৮৩০ কোট " 
টাকা পেয়েছিলেন শ্রামকরা ৷ এটা মোট 
প্রাপ্যের ৫6 শতাংশ )। 


হা 


পশ্চিমবঙ্গে আঁলিক এবং 'শ্রামকের 
ধমীলত প্রাপ্য দাঁড়িয়োছল ৩৩০ কোটি 
টাকা । অর্থঘৎ বাবন্ডারতশয় শ্রাপ্যের 


ছিল ১১৯ কোট, 'টাবা॥ সেখানে 
শ্রীমকরা পেয়োছল তার সাড়ে ৬২ 
শতাংশ। পাঞ্জাবের "শ্রীমকরা পেয়েছিল 
৯55 
শতাংশ এবং "মহ্ঠীশুরের শ্রীমকরা 


পেয়েছিল "মোট প্রাপ্যের ৬৬ কোটি) রী 


আলমসলা 
৪৫.৬ 2 হনে ছল 


আরোহণ করিয়াছেন? . “সেই আকজ অমর 





দের বন্দনা-গামে ভারতবযোর -কাঁয়য়াছেন সমস্য স্বল্দাীতের 'মাধ্যমে'। 


খাপ্তাঁছক সমতা 


পশ্চিমবধেগর স্থান ছিন্ন সক্ধলের- 
শীর্যে। এরুদ্তু ১৪৬ ঘেরে ১৯৯৪ 
সালের মধ্যে .২০ ব্বছরে গুিচমবূজগে 
২৯ শতাংশ ছিল পাশ্চমবস্পে। কিন্তু 
এই ২০ বছরে'সেটা পনের শতাংশে, 
নেমে যায়। উৎপাদনী ফুলধন ২৮-৩ 
শতাংশ থেকে হাস "পেয়ে ১৯-৩ শতাংশে 
এসে 'দাঁড়ায়। চাকরশী-বাকরণর সংখ্যা 
৩৩.৬ ‘শতাংশ থেকে ২১-৭ শতাংশে 
.নেছম যায় এরং উৎপাদনের মোট পাঁরমাগ 
২৭৮২ -শ্তাংগ থেকে ২২১৩. শতাংনে 


১৬ কমা! অন্তত ১১৬৪ 


অরস্থার পরম “পরিবর্তন হয়েছে বলে 


কলে মনে তুক্স নাগ কাজেই "পাট,-কয়লা 
০৩৬ এরং অন্যান্য 
শিল্পে আম্বুনিরীকরগই 'গ্রপ্ন প্লাক্দ্যের 


.. প্রধান সমস্যা সে ব্যাপারে ব্মাজ্য সরকার 














“হাত না দেওয়া) যাংলার বেসে মে 
ররর . ডানা, প্ররট কারে তুলেছে, 
তার হাত প্লে বাংলাদেশকে উদ্ধায় 
রই আজ আমাদের সামনে . প্রধান 
সমস্যা । 
আক সঙ্গে 
ংকার্ধানায় কারখানায় শ্রমিকের ন্দংখ্যা 
“হাস করার প্রয়োজন-হতে গারে। সেক্ষেত্রে 
উদ্রত্ত শামকদের চাকরার্‌ ধরোব্হিকতা 


নিয়োগ ক্রার গ্রুয়াজন । দেয়া দেব. 


ধলা ব্রাহুরল্য এসব 'দামিত্! পালছনর করায় " 


_ জুদ্রীয় সরকার তু বাহলাফশর 


মা নে 
অজ্ঞানা নেই। কাজেই তাঁদের "তৎপর . 
করে তোলার দায়ক রাড সরকারকে 
গ্রহণ করতে হবে। 1 - 

"মনে রাখা দরকার যে, _ বাংলাদেশে 
লোকসংখ্যা 'সুলৰায়-চাযের জমি অত্যন্ত 


রম শ্রতায়ত প্রবশ্যা থেকে খাঁর . 
". উদ্বাস্তু হয়ে এখানে চুলে এনেছেন 


অসংখ্যা 'একেৱারেই নগাপ্য) তার ওপর 


রে 


দশক ক্ষত ভাবে "মাথাচাড়া 


i ৬. াপিনীবহার'গচপু পট কালি১২' খারে। সময় স্রারতে সে-মম্পার্কে "সন্ত 
i থারূই রানীর । 


| 


|| 


সঙ্গে ০৯ 


সত 


১২১ কি জি ঘট 
fe AM 


A A, 
৫ 


Lm ৬ বা 


আমার বন্ধু স্টার টমাস ক্রি্্ট 
পঁনবাস, ২৫ লাইম স্ট্রীট, লম্ডন) 
পৃথিবীকে এক গভীর খণে আবদ্ধ 
ফারিয়াছেন। সডেনহ্যামে তাঁহার বড়ই 
শাল্তপূর্ণ একটি ভেষজ উদ্যান আছে। 
দেখিয়া 


পৃথিবীর চু 
চালাইয়া ব্যাধি নিরাময়, বেদনার উপশম 


[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর 1 


পাওয়া শিয়াছে। আরও ভাল ফল পাওয়া 
খাইতে পারে যাঁদ এই জ্ঞাতীয় প্রয়াস শত 
শত বৎসরের ভারতীয় আভিজ্ঞতার সঙ্গে 
বৃত্ত. হইয়া একন্ কাজ কাঁরতে পারে। ইউ- 
রোপের আধ্দানক জ্ঞান ও প্রাচ্য দেশের 
প্রাচীন জ্ঞান এই ক্ষেত্রে একত্র মিলে 
ঘ্যাধর সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নূতন শান্তির 
উদ্ভব হইতে পারে। এ বিষয়ে ডান্তার 
কানাইলাল. দে, ডান্তার নবীনচন্দ্র পাল, 
ডাঙ্কার মদন শরিফ, ডান্তার অধুনা মৃত) 


আদর্শ ইংরেজ | দেহে শীন্তিশালী, মনে 
উদার, উন্মৃন্ত এবং দড়। ভণ্ডামি এবং 
শনর্বদ্ধিতা-জাত কোনও কাজের প্রতি 
তাঁহার ঘোর 'বতৃা। 


তাঁহার সমস্ত « 






বাঁলণ্ঠ মানবীয় গুপসমহের প্রতিনিধি- 


কূপে ধরা যাইতে পারে। বর্তমানের 
. মানবজাতির এক ভাগ, শৈশবের উদ্দাম 


পারে। আর 'হল্দ আদর্শবাদের কয়েক 
ধাপ পার হইয়া আসিয়া, এবং নব)- 


বালয়া স্থির করিয়া লইল। কিন্তু একটি 
শৃবশেয সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবম্ধ এই তত্ব 
যত কাঁবত্ব অথবা সূক্ষ্নতাই থাকুক, বাস্তব 
জগতের কঠিলতার সঙ্গে ইহাকে খাপ 
খাওয়াইয়া লওয়া সহজ্ব নহে, যে জীবনে 
তুচ্ছ জানস লইয়াই বোঁশ ব্যস্ত থাকিতে 
হয়, বিশ্বের সেই স্থূল কর্মজীবনের পক্ষে 
এই তত্ব গহণ করা, কঠিন। 
আমার-হাতে যে অল্প সময়টুকু ছিল, 
তাহারই মধ্যে আম লন্ডনের ওষধের 
বাজার খুব মনোযোগের সঙ্গে যাচাই 
কারয়া দৌখয়াছি। বিদেশ হইতে কোন, 
কোন্‌ ওষধ তাহারা আমদানি করে ইহাই 
{ছল আমার জানবার বিষয়। বর্তমানে 
এখানে পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, আযামেরিকা 
ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে আসে, 
দেখিলাম তাহা ভারতবর্ষ হইতেও আনা. 
ঘাইতে পারে। Cassia fistnla 
(সোঁদাল)-এর খোসাসমেত বাঁজ্জ তাহার 
মধ্যে একটি। এই বাঁজ সমস্ত ভারতে 
গাছে গাছে শুকাইয়া নষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন 
17191190573 Phillippinensis 
(কামলা) হইতে প্রাপ্ত হলুদ বর্ণের চূর্ণ, 
এবং Hemidesmus indicus (অনল্ভ- 


ষ্টকাশ করিলেন। লম্ডনের বাজারে এ 
সবের দাম যাচাই কাবিলা বোঝা গেল 
প্র্থামক অস্দবিধাগলি দুর কাঁরতে 
পারলে ইহা, লাভজনক ব্যবসায়ে পরিপত 
হইতে পারে। এইভাবে অন্যান্য আরও 
অনেক জিনসেরও কার্রার , চালাইয়া, 
ইংল্যান্ডের সঞ্পো ভারতের বাণিজ্য বাড়াইয়া 
ভোলা যাইতে পারে। প্রথস্ইে ধরা যাউক 
ফাইবার বা তন্তুজাতীয় দ্রব্যের এবং কাগজ 


১ জানাইয়া দিলাম।” 


জাতাহিকষ ঘসদতী . 


এক পদ্ধতিতে অন্য একজাতায় স্থল. তন্তু: বল, কারণ, হার, হো ছোট চালানের 
(Bauhinia Vahln)-কে এমন বদল উপর আদো ভরসা, কাঁরতে. চাহেন-না..আন্ম 
করিয়াছিলেন যাহাতে উহা উচ্চ শ্রেণীর. ওদিকে ব্যরসায়াঁরাও অভ্যত পথ ছাড়িয়া 
বিশ্দম্য শাদা উল হইতে, পৃথক করিয়া বাহিরে, আসিতে চাহেন' ন্য। - 
চিনবার উপায় ছিল না ইহার সাহায্যে সাধারণ: দর্শকদের কাছে ভারতের . 
বেশ - একটি, ব্যবসাও ইতিমধ্যে গড়িয়া রাশির অঙগনটিই সব অধিক (0 
উঠিতেছে, তাহা কাঁলকাতা হইতে: প্রায় চিত্তাকৰ্ষক হইয়া ডীঠয়াছলং। বিশেষ * 
১৫০ মাইল দূরে আমার এক ইংরেজ রাত 
বন্ধুর চিঠির নিম্নলিখিত অংশ, হইতে, মাপিমন্তা খচিত; মুল্যবান অলক্কারের 
বুঝা যাইবে । _“মেসার্স “7 আমার নিকট উদ্জররল আধারগুল রাখা: হইয়াছিল সেই 
Bauhinia ‘Vahlu-এর নমুনা চাহিয়া দিকে তাহারা খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
পাঠাইয়াছিলেন।. আমি তাহা তাঁহাকে এই সব অলঙকারের- কার;কার্য আঁত উচ্চ- 
পাঠাইয়া দয়াছি। তাঁহাদের ইহা. হইলে. এ শ্রেণীর,-এবং দ্লভদর্শনা, ইহা. দেখিয়া 


মূ 
জন্মে, এবং আগুন স্বশ্য় সৌন্দর্য মাথা" শিশুরা" পিতা- 
সপ SLs তি i le 


তাহাদের নিকট" হইতে যে পৃজা পাইবে আশা" 
» আর' আশা ' কাঁরিতেছে- 

আয ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা আঁভনয্ের .$ প্রথম 'কাস্তি এই ' প্রদর্শনপতে পাইবে; 

উপযুক্ত সাতটি কৌতুক নাটিকা (কিল্তু হায়!" প্রেমের প্রথম. bY 
- যাইবার পর তাহা’ যে' অধিকাংশ 

দন্ত প্রলয় দারণঁর চাপে পরিপত'হয় ! এবং তাহা এমন” এ 

গন্য তিন টাকা যে' তাহার ১০৮ সকোটিসও 

বিদ্রোহ করিবেন!) ইহা ভিন্ন গহণা! 

০০০০ , তাঁহাদের চালচলনে ভারে 

কলিরাভাণ . ভঙ্গিতে বেশ একটা দাঁরিত্বের ভাব এবং" 

প্রান্তিদ্ধানঃ আঁভ্জাত্য ফুটিয়া উঠিয়ছে। তাঁহারা! 


আঁম সেইজন্য 
-আপনাকে “লিখলাম, এ 'সমল্ত বিয়য় জয়পুর হইতে। হায় সুর দক্ষিণ 
এসব নাঁরস. বিষয়ে ভারতের, প্বামী-সম্প্রদারের কারগরা! সো 
আমি .বস্তারত লিখিতেোহি শুধু এজন্য - যখন" তাহার দন রর 
যে; আমার, দেশবাসাঁ, জানিয়া' রাখ্নন, বাদ" আদিহুগের. পর্বপ্ুরষদের 

তাঁহারা চোখ খুলিরা রাখিয়া সভ্যতার নেহাই:এর উপর 'ক্কিয়া - রোপা 


' -সুষোগ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহ্য হইলে উপরে ঠুরু ঠুক' করিয়া তাহার ছোট 
হাতুড়িটি ঠকিতেছিল, ' 


তাঁহারা দেখিতে পাইবেন জ্বাষশীন জপগাবকাচু " তখন কিসে, 


ইত নয তার শি 
গ্রতা রৌপ্য ও স্বর্ণ অলঙ্কারের সুক্ষ 
সৌন্দর্যপূর্ণ পদ্মফূলের চিত, গভীর 
লাল রুবি রঙের মনের কাজ, যাহা বহু 
দনের আঁভজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় হাতের 
শ্রেম্ঠ শিল্প নিদর্শন, ল্যাপস-ল্যাজুলি 
_ পাথরের উজ্জ্বল নীল বর্ণ, টরকইসের 
হাল্কা সবুজ, কিংবা পুরাকালের সহা- 
জিতের স্যমল্তক মাঁণ ক সত্যই প্রকাতির 
নিজের অকুপণ হাতে বাত ইংরেজ 
মারীর মাধূর্যকে বাড়াইয়া দিতে পারত ? 
ঘৃঁষ্টিস্নাত রৌদ্রোজ্জবল বসন্ত সৌন্দর্যও 
ইহার কাছে ল্লান। উত্তর মেরুর নিষ্কলণ্ক 
শু তুষার ইহার কোমল মসৃণ ত্বক হইতে 
কিছু স্বচ্ছতা ভিক্ষা করিতে পারে। ইহার 
গণ্ড হইতে রন্তরাঙা গোলাপ কিছ র্তাভা 
যাচ্জা করিবে। কঠোর সাধনারত সব্যাসণ 
ইহাব রাঙা ওভ্ঠাধর হইতে চ:ম্বন-চোর 
যুবকদের ক্ষমা কারবে। ইংরেজ বমপশর 
এই রাঙা ওজ্ঠাধর দেখিয়া উজ্জল লাল 
প্রবালসমূ্হ সমুদ্রের গভটরে লুকাইবে। 
প্রাচ্য দেশের সৌন্দর্যের আদর্শ অবশ্য 
পৃথক। দুষ্ট তাহাব খুব প্রথর না 
"হইলে সে ইংরেজ রমণার বর্ণ ছাড়া আর 
কোনও সৌন্দর্য দৌখতে পাইবে না। ফারণ 
সৈ পছন্দ করে চাঁচাছোলা জ্র্যামাতক 
মাপের পৌন্দর্য। কিন্তু ভাল করিয়া 
লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এ রকম পাথরে- 
খোদাই মুর্তি শুধু চোখকেই ভুলাইয়া 
থাকে। পক্ষাল্তরে ইংরেজ রমণীর ভাব- 
প্রকাশক্ষম মুখ মর্ম স্পর্শ করে। তাহার 
ঘুট চোখের রঙে, মনে হয় তাহা আরও 
একটু কালো হইলে ভাল হইত। তাহার 
কেশ যেখানে সোনার রঙের নহে, তাহা 
শকট কালো, একটু লম্বা এবং আরও 
ঘন হইলে ভাল.হইত। তাহার দেহ আরও 


বা 


পাঁরয়া বেড়ায় এবং 


শা্াহক বল মতা 
রোগের উত্তর দেশের কোনও মুখের 
আদর্শে আঁতকত, কারণ রাফায়েলের এই 
ম্যাডোনার সঙ্গে লা ফরনাীরনা অথবা 
জুইশ মুখাবয়বের কোনও সাদৃশ্য নাই। 
পক্ষান্তরে ইহার মধ্যে এমন একটা আঁন- 
ব্চনীয় সৃক্ষ2 সৌন্দর্য আছে যাহা 
রমপীকে রমণীয়ত্ব দান করে, এবং যাহা 
ইউরোপখন্ডের নারীর মধ্যে বিশেষ দেখা 
যায় না॥. এবং আম যাঁদও শুধু এই 
কারণে ইউরোপীয় রমণীর সৌন্দর্ষের 
উপরে ইংরেজ রমণীর সৌন্দর্ষের স্থান 
নিদেশ কার, তবু আ্যামেরিকান রমণী 
প্রাতিযোগীরুপে দাঁড়াইলে আমার বিচারে 
কিছু সণ্কোচ দেখা ?দবে। ইংরেজ রমণীর 
সমস্ত মাধুর্য সত্তেও সে চাকচিক্যময় 
সাধারণ অলঙ্কারের জন্য আকুল হইবে, 
ঠিক যেমন বোরনিওর আঁদবাসাী ডায়াক 
রমণী বেতের ব্রেসলেট, দক্ষিণ ভারতের 
তামিল রমণী তাহার কানের প্রকাণ্ড গর্তে 
ব্যবহারের জন্য বার্নিশ করা তালপাতার 


গহনা, এবং উত্তর-পশ্চিম দেশের কৃষক . 


রমণী পাঁচ সের ওজনের পিতলের বোঁড় 
পায়ে পরিবার জন্য আকুল হয়। এই 
যন্ত্রণাদায়ক বোঁড় সে সমস্ত জশবন পায়ে 
মৃত্যুকালে তাহার 
উত্তরাধকারিণশদের ' বংশ বংশ যরিয়া 
ব্যবহারের জন্য দান কাঁরয়া যায়। 


প্রদর্শনী খুিবার কয়েক [দিনের মধ্যেই | 


ভারতণয় যাবতাঁয় অলঙ্কার এবং অন্যান্য 
কারুশিল্পের অধিকাংশই বিক্রয় হইয়া 
গিয়াছিল। অলঙ্কার ব্যতীত অন্যান্য 
যেসব দ্রব্য জনাপ্রয় হইয়াছিল তাহা 
হইতেছে পটারি, ধাতুদ্রব্য এবং ল্যাকারের 
কাজ করা দ্রব্য। বম্বাই, হাল্লা, মুলতান, 
জয়পুর এবং খুর্জার পালিশ করা পান্র- 
সমূহ সঙ্গ সঙ্গে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। 
বন্বাইয়ের 


Wonderland Pottery Works, . 


এই সব চের বাস্তবানগ ভঙ্গ এবং 


শিল্পমূল্য সম্পর্কে মিস্টার প্রিফিথ যে 


মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য । 


একটি চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন 
“ইহাতে যে বেদনার প্রকাশ হইয়াছে, যে 
সেস্টিমেস্টের প্রকাশ হইয়াছে, তাহা আমার 
মতে শিল্পের ইতিহাসে অনতিক্রম্য।” 
খুর্ধার সবুজ অলতকৃত পোড়ামাটির 
পটারি সকলেরই খুব ভাল লাগিয়াছিল॥ 
ধারাণসাঁর পিতলের বাসনপরর সোনার মত 
উজ্জবুল, প্রদর্শনীর সৌন্দর্য বাদ্ধ করিয়া- 
গল, এবং তাহার দাম শস্ত। হওয়াতে 
২৭১৭ 


আন্পাবিত দর্শকেরাও শদর্শনশ দশানের 
চিহ্স্বরুপ সঙ্গে লইতে পাঁবিয়াছিল। 
মোরাদাবাদের জিনিসেরও চাঁহদা কম 
ছল না। ল্যাকারের কাজ করা পাক- 
পত্তন, ডেরা ইসমাইল খাঁ এবং পঞ্জাবের 
অন্যান্য স্থানের কাঠের দ্রব্যাদও সহজেই 
বিক্ুয় হইয়া শিয়াছল। কিন্ত হাতার 
বন্তদ্রব্যাদ দর্শকের খুব” ভাল লাগে 
নাই। রুদদ্রাক্ষের ব্রেসলেট এবং নেকলেস 
মাহলাদের মধ্যে প্রচুর বিক্রয় হইয়াছিল! 
বিলম্বে আসা দর্শকেরা, ভাল ভাল 
জানিস সমস্তই বিকুয় হইয়া গিয়াছে 
দেখিয়া, বড়ই হতাশ হইয়াছলেন। 
দুঃখের সঙ্গে বাঁলতে হইতেছে, ই'হাদের 
মধ্যে ম্যাক্স ম্ুলারও “ছিলেন।* 


দুন্রমশ ] 


#* “A Visit to Europe” গ্রপ্ধের 
অন্যুৰাদ ঃ পরিমল গোদ্বামী। 





উপানধদ গ্র্ধাবলী £. 


১ম খণ্ড : উতরেয়, কৈরলা, কাঠকো 
নৃসিংহতাপনী । 

২য় খণ্ড : শ্তোশ তর, পরমহংস, সম্যাস, 
নীলর্রচুলিক, আব্রণেয়, কণ্ঠশ্তি, 
জাবাল, পিও, আস্ত, খটচক্র, ভূ, 
শিক্ষা, ব্ব্ববিদ, নারদ, পরিবাজক, 
পৈজলা, তুবীয়াতীত, বাসুদেব, 
শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)। 

৩য় খণ্ড : ইশ, কেন, প্রশু, সুগডকঃ 
মাওুক্য, তৈত্তিরীক্ন, পাঁঙপত-ৰ্ষ, 
প্রাণাগিহোত্র, ভাবন, গরু, 


শ্রীরামপূরতাপনীয়ঃ শ্রীরামোত্বরু 
তাপনীয়, পঞ্চবন্থধ, কালাগ্রিরুদ্র, . 
যাঙ্তবল্ক্য, বামরহস্য, গোপাল 


পৃবতাপনীয়, গোপালেত্িরতাপনীয় - 

'কোধীতক্য, অনৃতবিস্বু, কালিক! 

সর্সার ও অমুতনাদ | কাপড় 

ও বোর্ডে বাঁধা । শুক্র : প্রতি 

'খ্ড--8100 টাক) 1 

বসুমতঁ প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬৬, 'বাঁপনাবিহারণ গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 
ফালকাতা--৯২ 





কংগ্রেসের কুশীলবদের প্রীত রাজ্যের সাড়ে না। তাই আপাতত নানাপ্রকার বিপ্লবী 


বাহনগও তখন কাঁরংকর্মা। এমন কি অহশন্দর সিশ্রের কথা। রাজ্য কংগ্রেস থেকে 


বুঝ 0793 ঘটে গেলো । অবশেষে সকল 
€71819-এর অবসান ঘটিয়ে নাটকীয় 
৫1109: ঘটলো জুন মাসের আট তারিখে । 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে িজল্যশন নেওয়া 
হলো অজয় মুখাজাকে বাহক্কার করার_ 
সন্পো যাবেন আর একজন অবাধ্য মানুষ 
মোঁদনীপুরের অহপন্দ্র মিশ্র। গ্রীক নাটকে 
নয়াতর (19919) ' দৌরাত্্য দেখা 
যায়। আ্যারিস্টটল বলেন, অদৃশ্টের কোন্‌ 
যন্্রপথে দুর্ভাগ্যের শনি প্রবেশ করবে 
ট্রাজেডির নায়ক তা জানতে পারবেন না। 
শেক্সপণয়রশয় নাটকেও এটা দেখা যায়। 
তুচ্ছ একটি রুমাল যা আমাদের নিত্যাদনের 
ব্যবহার্য জিনিস তা-ই যে ওথেলোর জাঁবনে 
অতবডো দুর্ভাগ্যের অন্ধকার টেনে আনবে 
এ কি ওথেলো জানতেন? জানতেন না 
পাঁশ্চমবজ্গ কংগ্রেসের হরোরাও। ১৯৬৫ 
সালের জুন মাসের আট তাঁরখের একটি 
ঘটনা যে দেখতে দেখতে ভাগ্যকে- এত 
শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে এটা 
বোঝবার মতো আপুবীক্ষাণক দৃষ্টি তাঁদের 
ছিলো না। থাকলো তো ট্রাজেঁভ ঘটতো 
না। ট্রাজোঁডর নায়কের 'ছ্রান্তি'র ছিদ্র 
পথেই ত’ নিয়াতি প্রবেশ করবে। এঁদক 
থেকে পাঁশ্চমবঙ্গোর কংগ্রেস হিরোগণ এ 
যুগের বৃহত্তম ট্রাজেডির নায়ক। ট্রাজেডির 
নায়কের যেমন একসময় জীবন ও জগতের 
প্রীত একটি নৈরাশ্যজ্জনক মানসিক অবস্থার . 
সার্ট হয়-_কংগ্রেস-নেতাদেরও তাই হয়ে- .. 
ধছলো। কেউ পদত্যাগ করে জশবনের 
জ্বালা জুড়োতে চেয়েছেন- কেউ ক্ষোভে- 
দুঃখে বিধানসভার বিরোধী বেলে এসে 
নিয়ামতভাবে বসতেও পারেন নি। কিন্তু 





খা বলবার এবং বুকবার তা হলো ছে'ল- 
বেলা থেকেই তাঁর মধ্যে একটি আপোষহ ন্‌ 


৯৯৪৬ সালে যখন বোম্বেতে নৌ-বিদ্রোহ ' 


শুরু হলো তখন গুরা করাচশীতে।' করাচ্ন 


, থেকেই ও'রা ওই বিদ্রোহের সমর্থনে বিদ্রোহ 


করলেন। ক্ষুদ্র 'মনোরা” দ্বাঁপ থেকে 


My guns are loaded’ বলে ফায়ার 
করে ইউনিয়ন জ্যাক ধংস করে ফেললেন। 
চাঁরাদকে তখন বিদ্রোহের আগুন অবলছ্ছে। 
এই সময় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজী 
আবেদন জানালেন, “Stop unnece- 
৪92 blood-shed.” তারপর শ্রীমিশ্র 2* 
সসেত বিদ্রোহপরা আত্মসমপণ্ণ করলেন। 
ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে গেল। দেশ 


'ক্বাধীন হলো। স্বাধীনতার পরে খুব 


্বাভযাবকভাবে শ্রীমিশ্র কংগ্রেসের মধ্যে এসে 
দাড়ালেন। ১৯৫৭ থেকে ৬২ সাল 
! 


রর 


টক 


প্রতিভা নষ্ট করছে। 


পৰন্ত তিনি মোঁদনীপুর জেলা যুব 
ফংগ্রোদের সাধারণ সম্পাদক এবং '৬২ থেকে 
৬৫ পর্যন্ত সভাপাঁত {হিসাবে কাজ 
ধফরলেন। কিন্তু শেষ দিকে কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে তীর অসন্তোষ নিয়ে তাঁকে সংগ্রাম 
ফরতে হয়েছে। +৬৫ সালেই পাঁশ্চমব্গ 
লোঁজসলোঁটভ কাতীন্সলে প্রান্তন রাষ্টমন্তরী 
করেছেন গ্লৌমশ্র তখনো কংগ্রেসের মধ্যেই 
ধছঙ্গেন)। কিন্তু ১৪৬ ভোটে তান 
পরাজিত হন। এ বছরই কংগ্রেস নেতৃত্বের _ 
বিরুদ্ধে মোদনীপুরে সত্যাগ্রহ করেন। 
তারপর তাঁকে কংগ্রেস থেকে বাহন্কার করা 


হন। বর্তমানে তিনি মেদিনীপুর জেলা ' 


বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক । পাঁশ্চম পাঁশ- 
কুড়া কেন্দ্র থেকে বিধানসভাষ 'নর্বাচিত। 

দীর্ঘ সময় শ্রীমশ্রের ''সঙ্জো কথা 
ধলবার সুযোগ পেয়োছলাম। সারাক্ষণ 
1তাঁন যে সকল সমস্যার কথা বললেন_-তা 
কোনো বিশেষ অঞ্চল কিংবা তাঁর নিজের 
নির্বাচনী এলাকার সমন্যা নর--সামাগ্রক- 
ভাবে মেদিনপুৱের সমস্া। তান 


বললেন, 


সবাই বলে ধানের বমপারে -দেদিনঈ- 
পুর উদ্বত্ত জ্েলা। কিম্ভু আগ জবান 


মোটেই উদ্বৃত্ত নয়। আমি এও ভান কি 


নিদ।রঃণ সংকটের মধ্যে কৃষক ধান বিক্রি 
কৰে দিতে বাধ্য হয়। বাইরে থেকে এই 
[বাকি করাটা দেখে হয়তো অনেক কিছ; 
ঘল্তব্য করা চলে। কিন্তু আসল সত.টা 
শোষণে কৃষকের ভরশবন দ্যার্ঘবহ । এখানকার 


মেহাজন! সুদের হার এত চড়া-বে, বাংলা- 


দেশের অন্য কোথাও এগমনটি আছে বলে 
আম জানি ন্‌ । যে ফসল -উৎপত হয় 
তাতে জেলার -প্রয্নোদ্রন বাস্ভবিক মেটে না। 
অথচ নাইরে থেকে ফসল পাঠানোর তাগাদা 
হআসে। 'এভাবে জেলার প্রয়োজন না 
দমিয়ে কিংবা উন্নত সেচ ব্যবষ্থার দ্বারা 
উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা'না করে ফসল 
বাইরে পাঠানো হলে সান ধের দুখ কমবে 
দা-বেকার সংখ্যাও বেড়ে যাবে! 

_বেকার সমস্যার জন্য স্থাধিভাবে 
আপাঁন ক ভাবছেন? 

ভাবছি ত' অনেক দকছয। 
গছ? করতে না পারলে ভাবনটাই সার 
হবে। শালবনীতে একটা ভেয়ারশ ফাস 
করতে পারলে অনেক বেকারকে কাজে 
লাগানো যেতো! শহধমমানত্র মুলধনের 
অভাবে অনেক ভাঁতশ কেবল গাসছা বুনেই 
এই তাঁতণরা 
মোদিনপ।রের এক বিশেষ সম্পদ। সরকারণ 
উদ্যোগে এদের প্‌ণ্ঠপোষকতা করলে অনেক 
ঘান্গ হতে পারে। 

-আপনার নির্বাচনী এলাকার জন্য 
কিছু ভাবছেন ক? 


পাপ্তাহিক বসমত 


জ্রন। কেন না খহ্পনর, হলদিয়া, কলকাতা 
রেলপথের সঙ্গে পাঁশকুড়াও যুক্ত । ল্ধানোপ- 
যোপ' কিছ কিছ স্থানীয় শিল্প গড়ে 


ভুলতে পারলে বাইরে পেশছে দেওয়ার {কিংবা ' 


বাজার পাবার অসুবিধা হতো লা। 
এঁবদায় নেবার আগে আর একটি কথা 
শ্রীমশ্র বলেছিলেন, যে কথাটি না বললে 


তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু অব্যস্ত থেকে। 


যাবে। সেই একটিমাত্র কথার মাধ্যমে তাঁর 
রাজনোতিক দৃছ্টিভঙ্গী এবং চিন্তার 
“ প্রসারতার পাঁরচয় গিলতে পারে। 
বলেছিলেন, রর 

রাজনৈতিক কম এবং নেভাদের কাবু 
পাঠ করা উাঁচত বলে আমি মনে কাঁর। 

আমার 'জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে 
{তান বলে চললেন. 

প্রজাঁহক জশবনে রাজন'তর শুচ্ক- 
তার মধ্যে মান;ষের সহৃদয়তা এবং প্রাণের 
সোঁকুমার্য ক্ষয় হতে থাকে। কবিতা এবং, 
চিরায়ত শ্াহভাই এই ক্ষয় থেকে 
মানবাজ্বাকে রক্ষা করতে পারে! তাই.কাব্য 
রাজনশীতারদের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উাঁচত। 


কেন না যে ব্াজনশতির সঙ্গে হৃদষের 


সম্পর্ক'নেই সে ন্রাজনগাতি ব্যবস্যাঁয়ক 
াজনশৃতি ছাড়া আর 1ক্ছ; নয়। 


. এবার বিধানসভায় ফুক্রফ্রন্ট থেকে 
ছ'্জন মাঁহলা সদস্যা নর্বাচিত হয়েছেন। 
তাঁদের একজন (শ্রীমতী পারুল সাহা) 
সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা লিখোছলাম 
(১৩ই মার্৮)। সেদিন দেখা করেছিলাম 
নিরুপমা চ্যাটার্জর সচ্গে। শ্রীমতী 
চ্যাটার্জ হাওড়া জেলার বাগনান কেন্দ্র 
থেকে খনর্বাচিত বাম কাঁমউনিস্ট সদস্যা 
১৯৪৭ সালে দেশ যথন স্বাধান হয় তখন 
শ্রীমতণ চ্যাটার্জি ১২।১৩. বছরের একটি 
কিশোরী 'মান্র। কাজেই - ভারতবর্ষে'র 
স্বাধধনতার সংগ্রাম বলতে গেলে তাঁর অগো- 
চরেই শেষ হয়েছে। বয়স বাড়ার সত্গে 
সঞ্গে আঁশ্নষুগের সেই জব আন্দোলনের 
কথা তারও মনের মধ্যে তাঁর উত্তাপের 
সৃন্টি-'করতো। এরই পরোক্ষ ফলেই 
বোধহয় ৪৮ সালের ছার আন্দোলনে অত 
সহজে তান এগয়ে আসতে পেরেছিলেন ॥ 
তখনো মোট্রক পাশ করেন ন--৮ম-১ম 
শ্রেণশর ছাত্রী মাত্। মেট্রিক পাশ করে- 
ছিলেন ১৯৫০ -সালে। তেভাগা আন্দো- 
লনে যোগ দেবার অপবাধে প্রথম তাঁর জেল 
হয়। দেউলাঁটর সেই '{মাটং-এর কথা 
এখনো শ্রীমতী চ্যাটার্জর বেশ মনে আছে। 
গ্রভীর রায়ে পুলিশ তাঁকে বন্দী করে। 
জামিনের পর তাঁকে হাওড়া থেকে বাঁহ- 
হকার করা হয়! 'কল্তু অপ্রাপ্তবয়স্কতার 


'অজৃহাতে দশ্ডাজ্ঞা কিছুটা {শিথিল করে 


বাডিজ্ট্টে অন্তরণণ করে রাখা হয়।:বিচারে 


১০৯৭ 


তান, 





পথ থেকে সাঁরয়ে নিয়ে আসার প্রবল চেস্টা 
চলতে থাকে। কিন্তু ও পথে যে একবার 


যায়-সে আর ফিরে আসে না। আসেন 
নি নিরুপমা চ্যাটার্জও। দ্বিগুণ 
উৎসাহে মাঁহলা, ছাত্র, যুবক ও কৃষকদের 
আদ্দোলনের পাশে এসে দাঁড়যেছেন! এর 
জন্য দু্ভোগও পোহাতে হয়েছে জনেক। 
এই সোঁদনও ট্রাম আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে দিনের পর 
দন। ১৯৬২ মালে চীন-ভারত সংঘর্ষের 
সময় তাঁকেও বন্দী করা হয়েছে- পাঠানো 
হয়েছে জেলে (২১শে নভেম্বর, ১৯৬২)। 
শ্রীমতী চ্যাটার্জি প্রথম নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করেন ১৯৬৭ সালে। লন্ত সেবার 
{কোণ যুদ্ধে তানি জয়লাভ করতে পারেন 
ি। এবারের মধ্যবতণ্ণ নির্বাচনে প্রাত- 
পক্ষ কংগ্রেস প্রার্থ শ্রীরণাজৎ ঘোষ- 
চৌধুরীকে ১২ হাজ্জারেরও বোঁশ ভোটের 
ব্যবধানে পরাজিত করে বিধানসভায় 
নির্বাচিত হয়েছেন (শ্রীমতী চ্যাটার্জী 
৩২,৩১৬, শ্রীঘোষচৌধুরাীঁ--২০,২১৩)। 
যুন্ত্রণ্ট মান্মসভা গঠনের পরে বাম 
স্থান থেকে ক্ষেত-সজ্জবর এবং শ্রামকদের 


প্রাত অত্যাচারের যে সকল খবর পাওয়া 


যাচ্ছে সোঁদকে শ্রীমতী চ্যাটাজশর দূষ্টি 
আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করলাম- এগুলির 
মোকাঁবলার জন্য ক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? 


করতে হবে। আর সেটা হবেও। গ্রাসের 

মানষ আজ যথেষ্ট সচেতন । 
-বাগনানের নানা সমস্যাব কথা ইতি- 

পূর্বে আমরা সাপ্তাহিক বসৃমতশব মাধ্যমে 


তুলে ধরেছি- হয়তো দেখে থাকবেন। সেই 


নি # ক্র 


সকল সমস্যা সম্পর্কে প্ধানীয় প্রাতানিধি 
হিসেবে আপনি ঁক ভাবছেন? 

__ সমস্যা চারিদিকে। বাগনানেও সেচ, . 
্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতির অনেক সমস্যা 
আছে। একটি 'ঁদনের একটি কলমের 
খোঁচায় এভ সমস্যার সমাধান হবে না এ-ও 
জানা কথা। তব; চেষ্টা করতে হবে, যতটা 
পারা ঘায়। রাজ্যের কোটি কোটি মানুষ 
' মাজ ঘৃ্তফ্রপ্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 
এই সত্যকে তো ভুলে গেলে চলরে না! 


দেখা হয়েছিল ফরোয়ার্ড রকের দুই 
সদস্য শ্রীকলিমুদ্দিন শামস এবং শ্রীকাল+- 
পদ মণ্ডলের সঙ্গে । একজন কলকাতার 
কাঁবতার্থ এবং অন্যজন - হাওড়ার উল্‌- 
বেড়িয়া (উত্তর), কেন্দ্র থেকে নর্বাচিত। . 
শ্রীশীমসের জন্ম গয়ার নিকটবতর্শ একটি 
গ্রামে হলেও তিনি মানুষ হয়েছেন কল- . 
ফাতায়। এম-এ পাশ করেছেন কলকাতা 


" ধবশ্বাবদ্যালয় থেকেই। কলকাতা বন্দরের 


"একজন শ্রমিক-সর্দারের ছেলে হিসাবে 
তিনি বন্দর এলাকায় বিশেষ জনাপ্রয় . 
ব্যান্ত। ১৯৬৫ সালে দীর্ঘ-বাইশ বছর- 
স্থায়ী কংগ্রেস কাউন্সিলরকে . হারিয়ে 
8155 | 
চিত ' শখদিরপুর উদর স্কুলের - 


তাই প্রতিষ্ঠাতা কলকাতা খিলাফত রঃ 


কমিটি, ইসলামিয়া হাসপ্গীতাল এবং 
'লামাজিক-ধমীয় সংগঠনের ৫9০০1০- "- 
Religious Organisation) সল্পো 


দেয় মধ্যে তিনি অন্যতম। 
আর একজন শ্রীকালপদ মন্ডল । উত্তর 
উল্ববেড়িয় কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত। 


৫ + 


- করেন। 


হা সপ িনিেজ সর ৮ ছে মাকো ত: 77 আনল 


লা 
ননর্বাচনেও। শ্রীঅপরবলাল মজুমদার 
সেবার. উত্তর -উল্‌নবোঁড়য়া এবং বাগদা . 
টি কেন্দ্র থেকেই জয়লাভ করোছলেন। 
"ফলে একটি কেন্দ্র তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। 
তাই উল্সবোঁড়য়ায় -উপার্বাচন (Bi- 
election) হয়েছিজো। এই উপনিৰ্বা- 
চনেই শ্রীমণ্ডল জয়লাভ করে বিধানসভায় 
_ আসেন। মধ্যবতা বীনর্বাচনে আবার সেই 
 উলুবোঁড়য়া কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী 
যা সিংকে প্রায় যোলো হাজার 





কলেজে (কলকাতা) আই-এ পড়তে শুর, 
আই-এ পাশ করে বিদ্যাসাগর 
কনেন্েই: বি-এ পড়লেন। 'কন্তু পাশ 
করলেন [19209] ছাত্র হিসেবে । বাংলা 
৯ সাহিত্যে অনার্স পেলেন ১৯৬৫ সালে। 
-শিক্ষক্জবন শুরু হয়েছে এরও - অনেক 


আগে-৯৯৫২ সালে। সেই থেকে আজও 


্ সপ 


প্রাঁরকুদার চেষ্টোপহর: ' - 


কিছ লাই- 
ব্রেরী এবং ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গেও তান 
সংবুস্ত। শিক্ষা-অর্গতের সঙ্গে শ্রীমণ্ডলের 
দাঁ্ঘকালের সম্প। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্য- 
মক শিক্ষার মান দশম হবে কি দ্বাদশ 
হবে এ সম্পকে দীর্ঘকাল ধরে বাজন 
আলোচনা চলে আসছে! এ সম্বন্ধে তাঁর 
,অভিমত জানতে চাইলে. তানি বললেন, 
শিক্ষা নিয়ে “দীর্ঘকাল ধরেই নানা 
পরশক্ষা-নিরণক্ষা চলে আসছে । বলা যেতেস- 
পারে আমর] এখনো . পরাক্ষা-নিরণক্ষার 
জভর পেরিয়ে যেভে পারি ন। মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে একাদশ মান পর্যন্ত উন্নত 
করাও এই পরণক্ষা-নিরপক্ষার অল্গ। তৰে 
অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থায় 
শীরিকল্পনানন্যায়গ যে সুফল প্রত্যাশা করা 
হয়োছলো তা হয় নি। বরং নানা প্রকার 
সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সব দেখে অনেকের 
মতো আমারও মনে হয়, সেই প্যরনো 
ব্যবস্থাই ছিল ভাল। . 

কথা উঠোঁছল নানা দলের নানা মতত- 
- সমন্বিত যুঞ্তক্ণ্টের ।এঁক্য সম্পর্কেও। 
অনেকেই এ ব্যাপারে এখনো সন্দেহ পোষণ 
'করেন। শ্রীমন্ডল' বললৈন £ 

স্বর বজায় না রাখতে পারলে সব 
কিছুই ব্যর্থ হয়ে ঘাবে। তাই 'ফ্কতরপ্টে় 
প্রাভাটি শারক দলের (এমন কিছ; করা. 
কখনোই ঠিক হবে না! যাতে এই এঁক্যে 
ফাটল ধরতে পারে। | 

= প্রতিক্রিয়াশীল চকত লিবণচনের আগেই 

করেছিলো মড্তক্রশ্টের নানা দলের ৯ 

রা কিন না 
না? কিন্তু এখনো প্যপ্তি এমন কোন 
প্রমাণ গেলে লি যে তা অসম্ভব { ওইসব 
প্রতাকিয়া-চক্ আমাদের! বন্য বাসা পথ 
খুলে দেবে না। কিন্তু নকল বাধা অতিক্ৰম 
করে যয্তয়স্টকে এগিয়ে যেতেই হৰে।- 
বললেন শ্রীকালস:ন্দন | শামস» ও 


কি AY 


"খুব ফলাও। 


£ তেগে। প্র 


দেখা হতেই রতনলাল বলে, আইয়ে 


" আইয়ে জাঁ। 


বলে আর হাত জোড় করে থাকে। 

ওকে বিনয়ের অবতার বলে মনে 
হয়। 
1: মুখে কাচনমাচ ৰ ভাব। সঙ্গে একটা 
{বিগাঁলত ভাব. হাসর। কপালে চন্দনের 
ফোঁটাট {ক দেবতার ' তিলকের মত্ত 
অক্ষয়? রতনলাল আছে, তার তিল- 
"কের ফোঁটা নেই, এমন হতেই পারে না। 
ঘখন যেখানেই দেখা হোক, রূতনলাঙ্গ 
ফোঁটা আছে। 


গালা মালের ব্যবসা নেই। ব্যবসা যা আছে 
তা হচ্ছে সোনার চোরাকারবার। 

{ চোরাই কারবারের ব্যবসা একালে 
সারা দেশটাই ভূগছে 
চোরাই কারবারের ব্যাধিতে । ডনুয়ার্সেও 


'নেই কে বলবে? সাঁমান্ডের পথে পথে 


এক বিশেষ ভূমিকা আছে এ-ব্যাপারে। 
সরকার অবশ্য খুবই সতর্ক] তব্দর 


তাদের চোখ ' এড়িয়ে গোপনে. চলে 
' ফ্লারবার। 


রতনলাল এমনিতে খুবই সিধে ও 
. সরল লোক। বাড়ির কাছেই গাদ। 
. গ্াদতে চার-পাঁচজন লোক খাটে। সব ক্ষণ 
* ব্যস্ত । কাঠের মস্ত এক হাতবাক্সের 
সামনে গাঁদতে বসে থাকে রতনলাল॥ 
দেখা হতেই হাত জোড় করে বলে 


. ওঠে, আইয়ে আইয়ে জী। ও 


ছটা স্বভাবে দাঁড়রেছে। বাকি সব 


শিশির 
সপ 


4 ক কম 


€প্বপ্রকাশিত্র পর) 


ধথা বলে সে বাংলাতে! অনেককাল্‌ 
"আছে বাংলাদেশে। জন্ম হয়োছল 


তেজপ্রে। সে ঘোর ইংরাজ আমলে। 
বাপের কথা তার মনেও নেই তত। 
সাবালক হতে এক আত্মীয়ের সঙ্গে এসে- 


{ছিল দলাসংপাড়া বেড়াতে। প্রথম 
যৌবনের কথা । ' িছদন ব্যবসা 
করেছিল কমলালেবুর । তারপর নতুন 
ব্যবসায়। 


টাই ষেং ঘোরতর বৈশ্যযুগ। এ-যুগে 
যাঁদের টাকা আছে তাঁরই  ধনে-সানে 
কুলশন। তাঁরাই সকলকে. রাখেন। 
রতনলালের ব্যবসা চলেছে টাকাওয়ালা- 
দেরই দৌলতে । গলতন্যের বুগ্গ এটা। 


তাই সর্বসাধারণের মন রাখতেই হয়। 


বূতনলালকে বাল, দশজনের আশাঁ- 


ধাঁদে তো ভালোই চলছে মনে হয়। 


-বতনলাল বলে, নাঃ, ব্যবসা করে 


- আর স্দখ নেই। ব্যবসা উঠল দেশ 
" থেকে। 


বে কীজ্থ্য। বাবসা উঠবে কেন ? 
৭২১ 


জকি একি তা কলা সাও 


যু. 


সক, 


N 






কৃপণ 'বস্ময়ে রতনলালের দিকে 

I 

কিন্তু রতনলাল দমে না। বলে, 
দেশকাল বাবুজী ইংরাজ আমলেই ভাল 
ছিল। আসলে ক না ওরা ছিল রাজার 
জাত। রুজ্যশাসন করতে জানত। 


কোন্‌ জিনিষটার অভাব ছিল বলুন 


তোঃ 
এই পর্যন্ত বলে একচু থামে। ভার- 


. পর বাকিটুকু শেষ করে থেমে-থেমে, এই 


শরারটাও তত ভালো যাচ্ছে না। বুঝতে 
পারাহ ডযয়ার্সের জলবায়ুই এর মূলে। 
একে তো পতর্ববাংলার জলে-হাওয়ায় 
মানুষ। স্মখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল 
না। এখানে আবার দুজর় শীতের 
আঁধপত্য। আর সেই শীতে মাঝে" 
মাঝে মেঘ করে আসে। মাবে-মাঝে 
শীতের, আকাশে হঠাৎ বলা-কওয়া নেই, 
তেড়ে আসে বৃন্টি। ' সেই সঙ্গে সঙ্গে 
দুর্জয় পাহাড়ী শীতকে কালিয়ে 


, তোলে দুরন্ত হাওয়া। সারা দিনরার 


= পয কথা য _পজক" . 
” 


গ্লাছে-পালায় ডালে-পাতার দামাল 
ধাতাদের হুটোপুটি। 

কাজকর্ম না-থাকলে বসে "' বসে 
খবরের কাগজ পাঁড়। "খবরের কাগজ 
আসে দেরি কুরে কুচবিহারে আসে 
প্লেন? 
কলকাতা থেকে। সেখান থেকে বেলা 
দেড়টার বাসে পেশীছর এখানে । ঘ্বরের 
ভিতরে কাচের জানালা সোটে বসে 
বসে কাগজ পাঁড়। দেশের নানা সমস্যা। 
ধন্যা হয়ে গেল কিছুদিন আগে। দুরন্ত 
ধন্যার তোড়ে দদক্ল প্লাবিত করে 
প্লাক্ষপীর মত এল তিস্তা! - রাত 
দুপুরে ছলছল করছে বেনো জল। 
কালীর করাল শন্ধহবার মত। 
বছর পূর্ণ হতে-না-হতে ভেসে :গ্রেল 


জলপাইইাঁড় পহর॥। পটা “করে তখন 
শহর" বভ্রলপ 'শতবার্মিরিশর 
'আযোঙ্ছন 'হচ্চ্ছ। 


ফোটার আবিষ্কার হল কবে? কোথায় 


যেই প্লেনে কাগজ আসে + 


একশ" ও 


গদিই দেখুন॥ এ-সব নিয়ে.কেন মিথ্যা 
মাধ ঘবাম্নাচ্ছেন ? 
রতনলাল বলে অপ্রাতভমুধে, আরে 
ছি ছি, আপনি রাগ করলেন নাক? 
বাব্জ, আমার ওপর রাগ রাখবেন না। 
নি্মতই. প্পদ্ধিবৃক্তিহীন 


খুবই "ভালো ভ্রাগে ৃ 
১ 
খেয়েছে। তার :আঁতৰুড় 


' শতুতেও ও অপবাদ তাঁকে একোনাঁদন 


দিতে পারবে 'ক-না-সন্দেহ। বড় বড় 


রটে বোঝাই দুধ ডাঁর চালান হয়ে মায় 


গাঁড়তে। 'শনোছ, বাস-কম্জক্রদের 
সাথে তাঁর, গোপন _যোগাযোশ্ব আছে। 
“দয ফুলে দেয় এখানে। সেই 'দুষ -চলে 
স্্ার হয বান্জারে॥ "সেখানে 


আর বলবেন না ' বাঝুজী। 
-মহাদেশজাীর একরা। ফলতে বলতে 
হাসে রতনলাজশী। _গরুঙ্লি “নিয়ে 
ক যে মুঁস্কিলে পড়োছি। 

দোকানে ক্রেতা বসে আছে. সরল- 
প্রাণ মেচিয়া বা রাজবংশীদের কেউ কেউ। 


তারাও শোনে রতনলালজশীর কথা! শুনে - 


শুনে এ-সংবাদ অভ্যেস হয়ে গেছে 


ভাদের। কিল্তু উচ্চবাচ্য করে না। কেবল - < 


'ধুনঃশদ্দে শুনে যায়। + 


নাঃ 'হাঙগার হোক গর " 


হচ্ছে গিয়ে, গোমাতা॥ মাতার সেবা 
' করতেই হয়। ও 
আআদ্ধাজ্ডান্ত আর প্াশ্ডিত্যের এমন 
সাম খুব কমই হয়। -রতনদ্যলের দিকে 
চেয়ে চেয়ে দোঁখ। ভয়ার্সে আসার পর 
থেকে এ-পর্যন্তি কত মানুষে দেখলাম। 
_ রতনলালও তাদেরই মধ্যে একজন। বয়স 
. মোটাম্টি হয়েছে বলা 'ষায়। তাছাড়া 
ভদ্র আর 'বনয়*৪॥ এইসব মহৎ গুণৰ 
গুলি আজকাল মান্যের 'মধ্যে মেলে না 
প্রললেই চচলে॥ 
রতনলালজ'কে অনেকেই ॥চেনে। 
অনেককেই টাঁকলহু উন্টো কথা বলতে 
শরদনি॥  বলে,শালা হাড়কজহ। ওর 
তলে-তলে বজ্জাঁত। | 
কিন্তু সেরকম তো নকছু দেখ 
"নান এরা 


(জেলের অন্য পরী দেখতে এএথেলবাধড়ির 
স্গঁদকে। তা মিল্সে' কি-না, শেষ পর্যন্ত 


হি বর্ধক 


মনে-মনেণবালি, স্রনীনাশ্ট মাঁতভ্রম। ' 
“রাগে a sl তা. আছে চিন্ত- 


হয়ে গিয়েছে বাবজা। লক্জাসরম . 
নেই 1 : ধর্মই-যাঁদ গেল তাহলে আর 
থাকলে? - J 


জডয়ার্সকে কম নঁ্দতে। ডুয়ার্স অনেক! 
ফাল অরণ্য-শবিরে কন্দ নাঃ 


তই আকে গতি গে পৰে 
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পলির! আর এই প্রীত- 
-- যোঁগতায় নেমেছে সবাই যান্ত করে। 
মুখে রাম নাম, অপ্পো নামাবলী। মিষ্ট 
নিন আম এক বৃদ্ধকে. চান, 
যান যুবককে বলেছেন, বাবা, তাঁকে 
- জানো? যাঁকে জানলে আর কিছুই বাকি 
থাকে না। যান বল্লেন, তার 
হাতও 'ঁকচ্তু একান্তমনে গ্োোবন্দধ্যান 
ফরাছল না, উল্টে চা-বাগানের মাঁলককেই 
কচলে কচলে 'নবেদন করাছিল, কছু 
ফন্টী্ দাও। চাকার দাও। নিদেনপক্ষে 
বলে দাও । SE i 
তাঁর দোষ কাঁ। ঈশ্বর নিতুই নানার্পে 
দেখা দেন। একালে তাঁর আঁবর্ভাব মাঁলক- 
রূুপে। কৃষ্ণের সেই বাঁশীই বাজে। তবে 
শক না অন্যর্পে। কলকারখানার সিটিতে। 
আর কেউ যাঁদ সাধকের মাহিমা নিয়ে তাঁর 
চরণতলে দেখা দেন ফুক্তকরে, আর বলেন, 
হে দেবতা, করুণা কর। ভবে সে দেবতার 
ধর্মই তো তাঁকে রক্ষা করা। 
এইভাবে ধর্মযাজক রক্ষা করছেন তাঁর - 
আঁশ্রতকে। ম্যানেজার কুলির প্রাত ধর্ম- 
দুক্ষা করছেন তাকে নিয়ামত 'পপা-পিপা 
মদ থাইয়ে। এইভাবে ভশ্ড অকর্মার 
ধাড়ীরা সব দেশের নামে, দশের নামে, 
জাতির দুঃখ-বেদনা ঘোচাবার 


ক জন্যে? না, কিছু ‘চাঁদা চাই। চাঁদা এই 
দন্যে যে তাবা এ অঞ্চলে একটা লাইব্রেরী 
প্রতিষ্ঠা করতে চায়। লাইব্রেরীর জন্যে 
অনেক টাকা দরকার । তাই সকলকেই 'কছ 
[কিছু সাহায্য করতে হবে বোক। 
রতনলাল হাতজোড় করে, আমাকে বাদ 
দাও। দান-দারদ্র মানুষ আম। চাঁদা 
দতে গেলে তো কিছু পয়সার দরকার। 
দোকানে বিক্রি-বাটা ছু নেই। 
ছেলেরা, বলে, উ'হ* এসব শুনব না। 
আমরা জান আপনার হাজার টাকা দেবার 
ক্ষমতা আছে কিন্তু আমরা তো তা চাই 
না। আমরা চাই সকলেরই সেবায় সাহায্যে 
এখানকার লাইব্রেরশ তোর হোক । 
জাইব্রেরশ কি তাই হয়তো জানে না 
স্তনলাল। তার সাতপ্রুষে শোনে নন 
লাইবেরণার কথা। তাছাড়া এখানে এসেছে 
সে পযসা কামাতে। পয়সা খসাতে নর। 


=" ছেলেদের চোখ ব্রাঙ্ডাঁনতেই দেখান থেকে 


" থাঁসয়ে দিতে পারে না। . 

ছেলেরাও নাছোড়বান্দা । অবশেষে রঙসস- 
মণ্ডে নাটকশয় প্রস্থান ছেলেদের। মুখ 
থমথম করছে বেদনায় ও অপমানে । ব্যাঝবা 
< ঝড় ওঠে। কিন্ত দেখা গেল বড়ও ওঠে 
ধন, কিছুই না। 


-লালকে । 


- আলোর' ছটায়। 


গাপ্তাহক বসত 
হঠাৎ একাঁদন সকালবেলা উঠে দেখি, 
খৃপ্রজনভ্যান দাঁড়য়ে আছে রতনলালের 
ব্যাড়তে॥ বাড়তে মানে 'বাড়র বার- 
দরজায়। তারপর কোমরে দাড় বেধে 
একটু পরেই দেখলাম নিয়ে যাচ্ছে রতন- 
রৃতনলালের, সুখে মৃদু মৃদু 
হাঁস। কপালে সেই চন্দনের ফোঁটা। 
শোনা গেল, রাত্রি দুপুরে ছেলেরা ঘেরাও 
করোছল রতনলালজীর গালা মালের ট্রাক। 
{ক করে জেনেছিল তারাই জানে। অবাই 
প্দালশ ডেকে আনে। অবশেষে পাওয়া 
গ্লেল চোরাই গাঁজা ও আফিম। ঘ্রুকেরই 


- একটি কোণে। গাড়িটা নিয়ে গেছে প্রলশ 


আগেই। এইবারে তাঁর জন্যে প্রিজন- 
ভ্যানের আগমন। 


চোদ্দ ॥ 


অন্ধকার রাব্রে মাইক বাজছ্ছে। 

আকাশে অবশ্য অন্ধকার নয়। মিলিত 
মক্ষতরসভার অধিবেশন বসেছে ওখানে । 
হাজার তারার 'মিছিল। লক্ষ লক্ষ । কোথায় 
সপ্চালোক ? 


ছাঁড়য়ে নিচের 'দিকে পড়তে লাগল। মনে 
মনে ভাব এই মুহূর্তে আমি যেমন 
চমকে উঠেছি, উত্তরের বনাঞ্চলে িচরপরত 
শত শত জাবজন্তুও তেমনি দেখে ন ক 
এই নীল আলো? বনের গভীরে ঘন পএ- 
চ্ছায়ার আড়ালে যারা আছে, তাদের হয়ত 
চোখে না-ও পড়তে পারে। | 
ধন্তু কে বলতে পারে দেখে নি রাজা- 
ভাতখাওয়া “রিজার্ভ ফরেস্টের শালবনের 
অন্ধকারে ঘেরা কোন কৃষবর্ণ লোমশ 
ভালুক ওই দৃশ্য ? কে বলতে পারে চদনাই- 
কোরার জল-খেতে-আসা কোন হার্ণ ও 
তার শাবক ওই দৃশ্য দেখে চমকে ছুট দেয় 
{ন আজ রাতে? সংকোশের তারে নরম 


শিকার সন্ধানে বেরোন বাঘের চোখেও হয়ত 
বিস্ময়ের ফুলাক জহলেছে ওই তির্ষক 
আমি কল্পনা করতে 
পার, পায়ের তলার নরম পাউডারের মত 
ধূলো। নদী তাঁরবভাঁ ছোট একটা জংলশী 
ফুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে বাঘ ওই দৃশ্য 
দেখল। রাগে গোঁঁগোঁ করছে। জেজের 
মোচড় দিল একটুখানি।-অসংখ্য জোনাকী 
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ছবলছে। চারধারে বুনো ধূতরো-ক্ষেতের 
মাঝখানে একটু আগে একদল শেয়াল ডেকে 
ওঠে নিঃশব্দতার স্তব্ধ হয়ে গেল। এখন 
কান পাতলে অনেক দুরে শোনা বাবে নদ!- 
জলের শব্দ। আর ফেউয়ের করুণ ডাক। 

আম শুনেছিলাম আসলে ফেউ বলে 
কোন প্রাণী নেই। অথচ ছোটবেলা থেকে 
শুনোছি বাঘের-পিছনেই থাকে ফেউ। করুণ 
সুরে ডেকে ডেকে চলে । আমার স্বপ্নে মনে 
আসে ছোটবেলা । নদীর ওপারে এসেছে 
বাঘ। ভাকবাংলোর ওঁদকে। বড় বড় 
কালোজাম গাছের ছায়া পোঁরয়ে পায়ে- 
চলা পথ চলে গেছে গ্রামের দিকে। মাঠ 
মাঠালি ঘাস। পানের বোড়ো। ওইদিকে, 
এসেছে বাঘ। য়ে গেছে এক বাঁড়কে। 
বুড়ির আদ্দেকটা খেয়েছে বাঘে। রক্তমাখা 
লাস পাওয়া গেছে বাঁশবনের ওখানে । 
হোগলা ক্ষেতের ধারে। ভয়ে বাইরে যাওয়া 
ধন্ধ হয়ে গেছে। পাঁচ-ছ' বছরের শিশু 
মা-র কোলের কাছটিতে শুয়ে শুয়ে শোনে, 
ফেউ ডাকছে। মা-ই বলেন, ওই ষে শোন্‌ 
ফেউ ডাকছে। 

সেই থেকে রক্তের সঙ্খে মাথা হয়ে 
শোছে ফেউ। বাঘের পিছনে ফেউ ডাকে। 

তারপরও এক যুগের কথা । বড় হয়ে 
ডুয়ার্সে এসে - শুনলাম সত্য সত্য 
ফেউয়ের ডাক। কাঠের উ“্চ্‌ বাংলোর নিবা- 
পদ আশ্রয়ে বূসে বসে. শন ফেউ ডাকে। 


মামা বলোছলেন, নিশ্চয় বাঘ 
বোৌরিয়েছে। 
বাঘ? ভয়ে চোখ গোল-গোল করে 
শুধিয়েছিলাম 


সেখানেও ছিল অরণ্য। তাৰ সাক্ষণ দিতে 
দৃর্-দ্‌রে কিছু গাছ এখনও দাঁড়ষে 
আছে। আঁদ্দকালের গাছ। কে জানে 
এইসব অগ্চলেও হয়ত-বাঘ, বুনো হাতী, 
ভষাল গণ্ডার, হিংস্র ভালুক আসত। 
আজ সরকারী বনাবভাগের কল্যাণে 
জায়গাটা পাঁরহ্কার হয়ে গেছে অনেক। 
অরণ্য পাঁলয়ে গেছে পায়-পায়। খাঁনকটা 





তফাতে চলে গিয়েও উপ্‌ক সেয়ে দেখ্চ্ছ। 
ডলে বায় নি একেবারে। মামাবাব্দুর কথায় 
ফান পেতে শ্বনোছিলাম ফেউ-এর চিকণ 


মুহুর্তে, বাঘটা যাঁদ এক্ষণ এখানে চলে 


ছলে । ওই যে দরজা বধ আছে ঘরের ॥ - 


মোটা কাঠের খল ভেঙে ভিতরে আসতে 
এক মুহূতের বেশেও লাগবে না। 
- শাল কাঠের তন্তার শম্ত ঘর। 

সম্ভব মাটি থেকে উপরে। কাঠের 'সপড় 
[দিকে উঠতে হয়। ম্মমাবাব্ু ছিলেন বন- 
(বিভাগের উল্চপদস্থ, কর্মচারী । তাঁরই 


" সরকারণ বাংলো । প্রায় ছাব্বিশ বহর আছেন - 


. ভুয়ার্সে। মনকে বোকচ্ছিলাম, ভয় কাঁ। 
_ ওই যে মামাবাবু বসে বসে টোবল লাইটের 
আলোয় একখানা মোটা ইংরাজী বই 
পড়ছেন। 

- তাঁর দামী রাইফেল 'আছে। 
দ্রিগারও অব্যর্থ । লাইটের কেরোসনের 
পোড়াপোড়া একটা প্রন্ঘ। ভাবলে এখনো 


দন ফেউ বলে কোন প্রা নেই? 
তাহলে? 


আম -অবাক হরয়োছলাস! 






(B. ০) চি 2123, ১0 


a 


হাতের 





- কল 


গাৱক হেত? 
প্রাণের তাখিবে । আনন্দের উল্লাসে । সকলের 
সাথে মিলিত হয়ে সে হত থ্াশ। শত- 
ধারে হত ভাব বিনিময়। তার রুপাঁট 
ছল কল্যাণের। মাঁল্বর্ে ঘণ্টা ব্যজছে। 


জোর করে জানাবার ষল্ম। 'কচ্তু তার 


আকর্ষণ আন্গাদা। হৃদয় ধরে টানার পাঁর- . 


বর্তে একেবারে কান ধল্প টানে মাইক। 
{কিন্তু কান টানলেও. প্রাণ কিল্ড বিদ্রোহই : 
করে থাকে। 

অনেককে কিন্তু আদোঁ 'বিরন্ত হতে 
- দোঁখ ন৷। তাঁদের মহাপুরুষ বলব। একই 
কথা এবং একই সুর. হাজার বার কোর 
, করে শোনাবার মধ্যে যাঁদ বা বীরত্ব থাকে, 
শোনার মধ্যে কিন্তু সংযম কম নেই. কেউ 


ও মাই গন পাঁত পরম দুঃখে বোধ 


কার বেদনার প্রথরতা অনুভব করতেই 
নিজের মাথার টাকে হাত রাখলেন। চোখ 
বুজে বাজে বললেন, তুমি ওই গানের 
কথা বলছ? গান না বনে বল মেশিনগান ? 


আমি বরং তোপের গোলা, বুকে নিতে, 


গত: কহু ওকে বা বল ৰা 


ও"র গানকে বলছ মেশিনগান! 
- পুরাণে পাঁতীনন্দা 


টুক সহ্য করতে প্রেন। শকল্তু ধর 
অবমানন্ সহা হয় না৷. 
অতঃপর. -বিরহ-বচ্ছেদ-হাহাকার " 
বেদনা । চাই কি রন্ধনগৃহের সঙ্গে অমহ 
যোগিতাও। এবং পুরুষের পক্ষে সেইটে 


দর্োংসব-কালা পরা সরস্বতী প্রজো 
: বেন মাইকাস্মরের এক রিশিষ্ট ভ্ত চেলা 


' প্যান্ট ইত্যাদি উত্তমরূপে ধৌত করা হয়। - 
সেই ডযয়ার্সের এক অসামান্য সুম্ত্রান্ত 
প্রতিষ্ঠানকে পরাক্ষা ক্বারা-বাধিত করবার 
অকৃতিম ও আন্তারক আহবানে আপনার 
সারা সপ্তাহের একটি মানু রববারের দিবা- 


নটর অমুক লালা, এই পৰ্যকন্ত॥ 
ঘারপর আর আপনার 'শোনার সোচ্ছাগা 
হল না। মাইকাসুর হঠাৎ অপ্রয়োজানে 
হয়ত কথা-মধোই নান করে উঠেছে। 
যল্যে গাঁ-গাঁ আওয়াজ হচ্ছে. 


্রবণে দেহত্যাগ হরে যাওয়া। আপনার মাঁদ্তচ্কেব আঁলতে- 


করেছিলেন স্তশী।, কালের. সতীরাও সব গাঁদতে যেসকল লক্ষে শিরা ও উপাশরা- 


৯৭২৪. 


পূুজ, তারা যাদি রন্ত-মাংসের না হয়ে দিশি 
, য্াবারের মাল হত তাহলে হলফ করে 
ঘলতে পার এর একশ’ ভাগের একভাগ 
অত্যাচারও সইতে পারত না। 

আসুন» আসুন, একাঁট চিকণ মেয়েলি 
“শীলা, আসুন ভঁগিনশ ও দাদাগণ, আপনা- 
দের আসিতে আহ্বান জানাই । 


আমার বন্ধু গসম্ধেশবর আয়নার সামনে - 


ছাড়িয়ে ক্ষৌর করাছল। তার গালে একটা 
সরু লাল দাগ ফুটে উঠল। বলল, যা 
০ 

ঠক হল ? 

তোমাদের ওই: ভাঁগন ও দাদা- 
নম্ভাষণে যা হয় 
তাকিয়ে বাল, কেটে গেল? 

আর ধল কেন? 

ততক্ষণ মাইক গর্জন করছে, ভগিনগ 
গু দাদাগণ, নদশর পারে ধ্দ গ্রেট ভিক্টো- 
রয়ান সার্কাস জনম জে 


[িম্তু এই অজানা সাকণস এখনো তোমার 
ফশ্জায, রেখে চলেছে। 
'_ কালজানি নদশর ওপারে গিয়ে দেখে 
হলাম দি গ্রেট ভক্টোরিয়া সার্কাসের 
ছে'ডা তাঁব; উডছে বাতাসে। সামান্য 
আয়োজন। বাঘটাকে দেখে একদল ছেলে 
ছাগল বলে ঠাটা করাছিল। না-খেতে 
পেয়ে জাপর্শীর্ণ হযেছে চেহারা। 
ম্যানেজারাঁটি দেখলাম বাঙালী । বললাম, 
কেমন চলেছে? 

কিছু না। কিছুমাৱ না। 
লোক হতাশভাবে হাসলেন। বললেন, 
আছেই বা কাঁ। যা দেখবার জন্য লোক 
[ভিড় করবে! শুধু কট মেয়ের তারের 
খেলাগ্ীলই যা লোক আকর্ষণ করে। 

এর মালিক কে? 

আগে ছিল এক সাউথ হীঁ্ডিয়ান। 
ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে আলাদা হ'ল। 
সার্কাসও গেল সেই সঙ্গে। আম জলের 
দরে কিনে নিলাম শেষ পর্যদ্ত। সার্কাসই 


দেখে না লোক একালে। তারপর ত’ 
এ শই হাল। jj 
৷ ভদ্ৰলোক করুণ গলায় বললেন, বয়স 
ইয়ে গেছে। কাঁই বা কর্ব।, তাই 
শ্নার্ট শনয়ে ঘুরে বেড়াই ডুয়ার্সের চা- 
ধাশানশুলর হাটে-হাটে । 
ওরা দেখে? 


দোখ বলেই তো আঁছ। ভদ্গলোক 


ভাদ্র-- 


ধ্দকে এগিয়ে গেলেন। 

একাঁট ছোকরা ঠাট্টা করে উঠল, যত- 
ক্ষণ লোক না-জুমে ওই মাইকের গান 
চলতেই থাকবে। 

আরেকজন তার বন্ধুকে বলল, যাই 
বল, মেয়েগুলো তারের খেলা দেখায় 
ভালো।। আর ওদের মেজো মেয়েটাকে 
দেখলে তোর বাঁড়ই ফিরতে ইচ্ছে করবে 
না। এক ঝলক দুদ“ল্ত হাঁস। বলা 
বাহুল্য, কোরাস। 

বাঁড় িরতে-ফিরতে রাস্তায় 
শুনাছ-_| পুনরাঁপ। পরিজ্াবাহত 
যন্ত্র গর্জন করছে। 
একটি বছর বশ-একুশের ফুবক। ফুল- 
প্যান্ট হাফসার্ট। জামার উপরে সোয়েটার । 
বেশ নাটকীয় গলা, তবে ঁক না এই 


পারে। এবং সেজন্যে আপনাকেই চেস্টা 


করতে হবে। কারণ চেম্টারই আরেক 
নাম আীবন। 

বহু মানুষ ভিড় কবেছে। সবাই 
শুনছে গম্ভীর নাটকীয় গলা। 


বন্ধুকে বললাম, এই ছেলেটি চেষ্টা 
করলে একজন কবি হ'তে পারত। 

ডুয়ার্সে এমন কবি অনেক দেখতে 
পাবে।। বন্ধ মন্তব্য করলেন। আম 
তোমাকে মাইকের একট মজার গল্প 


বলতে পারি, ষা তুমি কখনো শোন ন। 
মুখের দিকে তাকাই। চোখ বড়ো- 
ষড়ো দৃস্টি। প্রত্যাশা! 


১ শুনলাম সেই গল্প । পরীক্ষার হলে 
ছাতদের সাহায্য করছিল মাইক। স্কুল 
ফ্যাইনাল পরীক্ষা । সংস্কতের প্রশনপন্র 
পেতে ছাত্ররা মাথার চুল ছ'ড়ছিল। সহসা 
কোন বাড়তে বেজে উঠল মাইক £ লিখুন, 
শলখুন, ছাত্র ভাইসব, নবম প্রশ্নের উত্তর 
বঁলখুন। Translate it Into Sans. 
krit. িখুন_-0০%5 are of 
different colours. লিখুন--ইত্যাদ 


দের চোখ চ্যার হয়ে গেছে। মুখ য়ে 


₹৭২৫ 


গাঁড় দাড়য়ে। - 


১৯৬৯তে আপনান্র ভাগ্য 





চলেছে। ছাত্রদের হাতও প্রাণপণে চলেছে। 
কান মাইকের দকে। 

তারপর মাইক বন্ধ হল কি করে? 
অবাক হযে শৃধিয়েছিলাম। 

বন্টি বললেন, সে এক ইতিহাস! 
পলিশ এল। দারোগা পুলিশের ছুটা- 
ছুট । সময় বুঝে মাইকও চুপ। 

শুনে জোরে হেসে উঠলাম। 

বন্ধু বললেন, শীগগিরই এমন দন 
আসবে যোদন মাইক ছাড়া আর কিছ 


থাকবে না। সেদিন নবদম্পাঁতির বাসর" 
ঘরের শয্যাতেও থাকবে মাইক। কানা- 
ফানির জন্যে। 


একট. থেমে বললেন, ভাবাছি, ভুয়ার্সে 
যাঁদ থাকতেই হয়, তবে মাইকের ব্যবসাই 
ধরে ফেলব। 
রাত্রির অন্ধকারে বসে মাইক শুনাছ। 
কিন্তু এ অন্য সুর, অন্য গান। 
রবীন্দ্রনাথের গান "দয়েছে রেক্ডে। 
সুরের পাথায় ভর করে সে গান 
রা তোমার মিলন 
মালি 
শুনতে শুনতে রোমাঞ্চ হয়। সারা 
দেহ অনাস্বাদত অনুভূতিতে আচ্ছ্র 
হয়ে ওঠে। অরণ্যের ঘুমের অন্ধকারে 
ছিল যে-দেশ, কে জানত তারও আকাশ 


যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া 
আপনার তিকানাসহ 
আমাদের কাছে পাঠান। 


একাঁট প্মেস্টকার্ড* 
আগাম? বারমাসে 
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ঠিক বুঝতে পারাছগাম না, কেন, 
কিসের জন্যে, পাশের বেপ্টি থেকে একটা 


বে'কে গেছে বয়সের ভাবে, রাস্তার ওপর 
দিয়ে যেন শুয়ে শ্দয়ে হাঁটে, আম ঠিক 
জানি বামুনাদ -এখন কোথায় চলেছে। 
বামুনদি চলেছে এই অবেলায় 
যাবাজীর খোঁজে, ওয়ার য়ে 
বালক স্বভাব। এই নব্কুই বছরেও সে 
ম্বভাব গেলো ন। হয়তো কোথাও গানে, 
কথায় মত্ত হয়ে আছেন ঠাকুর, আমার 
হয়েছে ঝকমারি...বাম্বনাদি চলেছে সেই 
জন্ম-বালককে খুজতে যখন নিজের হাঁটতে 
কষ্ট হয়। অথবা ওঁ যে 'টাঁকতে ফুল 
. চাঁড়য়ে, ইন্দুরের মত সতর্ক, চতুর চোখ, 
বন্্রীদাস পাণ্ডে, সুদ , কিস্তিওয়ালা, 
কূপোর হাঁড় ঘোরাতে ঘোরাতে কোথায় 
চলেছে এখন? 


না, আঞ্জমানের লীডর লোক 'বংগ্ 
আজবলালের সঙ্গে একট, বাতপুছ করতে । 
কাছে না ‘মালিক কা যেইসা মৈহেরবাণী? 
বলার দিন ফুারয়েছে, বা জমানা পড়েছে, 


মজদুর আর .মাগাঁ লোক কখন যে ক করে 


আর এ যে খোয়া-ভাঙা পথের ওপর 


থেবড়ে বসেছে রাধুয়া, হাতে রুপোর , 


খাড়ু ডোমেদের মেয়েটা, ঈষং 'বস্ফারিত 


"চোখে 'বাড় টেনে চলেছে 'নার্বকারভাবে, . 
ওর. এই উদাস উদাস ভাবটা গেল বলে, , 
জে জে রাধা, জে জে িষুর্ণ বলতে-বলতে - 
দিনের ফেরি জেরে চানাওয়ালা ছবিলাল” 


যেই আসবে। কাকে চিনি না, কাকে জানি 
না? কার মনের ভেতর যাই না? যেতে 


পারি নাঃ কিংবা স্ফর্তবাজ হরিপদ, 
দোকানে বটে বসে সাইনবোর্ড যে লিখছে, 
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=_ হলদে, মাঁণ্ট পাঁউরুটি অথবা 'ঘগনি,যা - 


না হলেও পরছিশের হল ' আমার ওপর 
ফড়া নদর। যেনু আমি চোরাই মদ॥ স্ধ্যের 
পর গর্ত থেকে উঠে বাজারে দবনিয়ালালের 
চা-খানায় চা খেতে আসতাম। আজো 


 এসোছ৭ আর ভারপর থেকে এই কাণ্ড। 


পাশের সিনেমা হাউসে জোর খেলা 
_এপ্প্রম কা জৰলন' হচ্ছে। দোকানে পিল 
গল করে মানুষ ঢুকছে, বের হয়ে যাচ্ছে ও 
ধোঁয়্স আর গরম নিশ্বাস দোকানের ভেতর 
একটা গুসোটের আন্টি হয়েছে। অদৃরে 
অহানমগাছটার আড়ালে বজরংবলাঁর 


মান্দৱ থেকে ভেসে আঙ্গছে ভূন ঘশ্টা- _ 


খনি আলো দূর ইয়া্ডের আালগাড়ির 
অমস্ম্ব শব্দ কানে ছতচ শ্ধি'থে 
দিচ্ছে। ইঞ্জিনের তীর হুইশিল, 'জেটিতে 


মাল ওঠানাবার :যনকন শব্দ, একটান্যম . 


ফারখানা চলার একঘেয়ে, ঘড় ঘড় আওয়াজ 
দবই ক্লোজকার মত ঠিক ঠিক চলছে। ঠাস্ভা 
খাভাসের একটা ঝাপট মুখে এমে 'লাগলো 
আর আম সাবস্ময়ে দেখলাম লোকটা 
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দৃষ্টি আমার থেকে একটু 
দরজ্ছে না। 


এ কথা আম না ভেবে পারলাম না 
এক ভাঁড় চা খাবার-পর যাতো কি তৃফ্া 
যে দ্বতাঁয় ভাঁড় চা না হলে তা" মটবে 
মা? চায়ের সঙ্গে (লোকটা অন্য ছুই 
ধা খাচ্ছে না কেন? কোন কস্কুট কা 


5 ঘ্রথানে পাশুয়া যায়? 


$! 


‘বেশ যেন মনে হল, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা 


ধলার মত 'গভীর, অস্পষ্ট কৈছ; যেন হতে 
চলেছে এইখানে, এই চা-খানায়, আর তারও. 
বেশি দেরি নেই যেন, যখন সামনে বসে 
জাছে এক ভিন্ন ধরণের জীবন্ত প্রাণী, আর 


জখবনের বিপরীত দেয়ালের- কাছে আবদ্ধ 


' কৌতূহল 'নয়ে নিঃশব্দে বসে আছি আমি, 

_ ঘটনা যেন দুত 'তার ভেজ্কা দেখাবার অন্যে 

- চৈয়ার নিয়ে আমার বিন বসতে 
চাইছে? 


না iE LS 
দাঁরয়ে লোকটা তৃতীয় ভাঁড় চায়ে চুমুক 
[দলো। আর আশ্রম সম্মোঁহতের অত 
চেয়ে দেখলাম তার অমানূধিক, ক্ষুত্তি 
বন্য চুল, গায়ে চিউময়লা আ্রকটা 'যোকড়া, 
জারি রানের 


তির তাকালাম। 'অনেকেই 


ওকে দেখছে। ওর এই অন্ভূভ চা খাওয়া । 


চা-খানার মাঁলক দদুনিয়ালালের সেই মুখ 
যা খোজা, িজড়ে আর -ভগবান সব 
ব্যাপারেই সমান বিশ্বাস সেই মুখে একটা 
নিশ্চিত দৈববাণী ফুটে উঠছে, যেন ‘আমি 
জানতাম, এ সবই, শালা চারশো বিশ, 


বত 


'্াপ্তদহক হস্ঘতণ' 


ফোকটিয়া; শালা সব আমার দোকানে, 
দুনিয়ার জঞ্জাল”... 

হ্যেকটার এসব কোন দিকেই হুক্ষেপপ 
নেই। ধারে স্দদ্থে চা-টা শেষ করলো। 
তারপর ব্কে-পড়া খাড়া নাকের দণপাশ 
থেকে ফনটদ্ত ধাতুর মত তাঁর চোখে আমার 
[দিকে চেয়ে অসাম তাচ্ছিল্য নিয়ে ওপাশের 
বোণ্টি থেকে উঠে গড়ঘো। আমিও জ্বঙ্ন- 
ভালিতের মত ওর পিছ; পিছন আয়ে 
গেলাম। লোকটা ঘুরে আর একবার উন্ন 
ছৃষ্টিন্তে আমার দিকে সাকালো। সঙ্গে 


ওর কণশ আমি শুনছিলাম লা? ৬ 
হাসিটা দেখাছিলাম? ওর,ওই হালিই স্পষ্ট 


১ দৃষ্ট ফুটে উঠলো 


পয়সা কটা দিয়ে মনে হল এবার ওকে 
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কিছু জিজ্ঞেস করবার আঁধকার আমার 
জন্মে গেছে! 
-. বললাম, ‘এ শহরে কি করে এলে ?' 


‘এই ভাসতে ভাসতে ৷ 

‘তা’ এই ভাসান খেলা কবে থেকে 
শুরু? _ 

‘তা’ কি মনে আছে মশাই? সেই 
ছোটকাল থেকেই হবে” 

কেউ নেই আবু?” 


হয়ে গেছে!’ 
এতে লোকটা খ্যশ হল এবং শষ 
দিতে দিতে চলে গেল বাস্তাজ। 
'লোকটা ওর নাম বললো না বটে, 
বিল্তু দ?চারাদন বেতে-না-যেতেই ও 
শহর ওর 'একটা নাম বিয়ে দিলো? 





গাগু)হন্ত হসুমতীলৰ 
চাদাঘ হাল 


সাপ্তাহিক বসমতার বাংসারক চাঁদ 
লভাক ১৮, টকা, ধাম্মাসিক ৯, টাকা 
ও ঠৈলাসিক ৪:৫০ টাক প্রতি 
অংখ্যা ৩০ পঃ।, 

তিল দাসের কমে প্লাহক করা হয় 
মা? প্রাহক হতে হলে আপিসে আগ্রম 
চাকা প্রমা দিতে কিংবা সনি অর্ডারে 
টাকা পাঠাতে হবে। 


__' =কনাধ্যক্ষ, বসমতণ 
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স্খাছ সকার 


কে যে ওকে প্রথম 'লাট' বলে ডাকতে 


শুর; করলো সেটা জানা গেল না বটে, 
গৃকদ্তু সবিস্মরে দেখলাম 'লাট' এই নামটা 


শহরের সকলের ঠোঁটে উঠে গেছে। যেন 
ও ভেসে আসা মানুষ নয়। যেন জন্মে 
ইস্তক ও এ শহরে আছে) এ চিটময়লা 
ধোকড়া, বন্য, তাঁর চাউনি, কপালের 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া রুক্ষ, অবিন্য্ত 
চল আর মেজাজ। _. 

‘লাট’ এই নামটা যেই দিক সে যে 


মত ও খিস্তি 
ঝাঁরয়ে যাবে। {কিন্তু সে সব ও ছুই 
করলো না। যেন শান্ত হয়ে ওঠারই 
চেষ্টা করলো। নামটা যে ওরই বাপ-' 
মায়ের দেওয়া ওর সাড়া দেবার ভাঙ্গতে 
এরকম একটা স ভাব. ফুটে 


অথচ পয়সার দরকার পড়লে আমি 


এভাবে আর কতোদন....... 

" শ্ষদর ফদর করবেন না দেবেন? 

খ্যাক করে উঠতে৷ লাট। | 
'বল ত' চলে যাই।' বলে মুখে 


রাজ্যের বিরান্ত নিয়ে কংচাঁক চুলকোতে 


“শেষ থুতু ফেলা। থু থু থু করে 
কোথা থেকে ভগবান জানেন এঢাতো 
থুতু বার করতো, আমি একটা , একটা 
কথা বার করতাম ও তার জবাবে থুতু 
বার করতো। তারপর আম হাল ছেড়ে 
ধদয়ে গুম' হয়ে গেলে ও চলে যেতো ওরু 
দূ চক্ষু যোদকে চায়। 

"শুধু যে পয়সা ও আমার কাছেই 
চাইতো তা’ নয়, পয়সা চাইতো সকলের 
"কাছ থেকেই। আমি অবশ্য. সবদিন দিতে 
পারতাম না। তার জন্যে ও কিন্তু বক- 
' বক করতো না বা বিরন্ক হতে না। 

_ কিন্তু অন্য কেউ ষাঁদ পয়সা না 
[দিতো তাহলে লাট তার সামনে সমানে 
গজশজ করতো, গলা নাবিয়ে এমন- 
ভাবে বিড়বিড় করতো বে না ভালো করে 
বোঝা গেলেও ও যে সাঁত্য সাত্য দোক- 
টাকে পয়সা না দেবার জন্য খিস্তি দিচ্ছে 
‘তাতে কোন সন্দেহই থাকতো না। 

তেমন তেমন লোকের পাল্লায় পড়লে 
অবশ্য ওর টেশ্ডাইমেপ্ভাই ভেঙে যেত।, 
উত্তম-মধ্যম ধোলাই খেতে হত। ডিজেল 
আর মাঁবলে মাখামাখি থানার কাদায় 
গড়াগাঁড় খেতে হত। “ ষতোক্ষণ লোকটা 
না চলে যেত ততক্ষণ কাদায় মট্‌কা মেরে 
পড়ে থাকতো । তারপর যেই লোকটা 
একটু দূরে গেছে অমনি কাদা থেকে 
উঠে রাস্তার দঃ আউড়ি_ লোককে 
শুনিয়ে ঝাড়া দুপট ঘণ্টা খিপ্তির 
চডড়াল্ত করে ছাড়তো। 


মাঝে মাঝে ও যে পয়সা রোজগারও 


ওর যা মেজাজ, কে ওকে কাজ দেবে? 
তাছাড়া কাজই বা কোথায়? রিকসার 
বদলা ওয়ালার -কাজ পেতে গেলেও 
{রকসাওয়ালাকে চা, “টোস্ট খাওয়ার্তে 


' হবে। অতো পয়সা জাটের কোথায়? 


বুঝতাম ও কিছুই 'জানে না, কোন 
লেখাপড়া শেখে নি, ওর সাতকুলে কেউ 
নেই যে ওকে একটা কাজ জহটিয়ে দেবে। 


করে। আর পারছে না.বইতে। কোমর 
বেকে বে'কে যাচ্ছে। খাবা গো, মা গোর 
শাহ ভ্রাহ ভাক। 

কোন্‌ ধাঁপতে হাঁটতে মুখ গংজডে . 
পড়েছিলো যম জানে, ' হঠাৎ ও তড়াক 
করে বুড়ির সামনে গিয়ে ধমকের দূরে 


বলল, 'দাও, বালাতি/ উম্ধারকর্তা ভেবে _. 


ব্াঁড় ফোক্‌লা মুখে একগাল হেসে; 
'বেচে থাকো বাবা, সুখে থাকো বলে 
প্রাণভরে আশীর্বাদ করে দিলো. ব্যস। 
সেইটাই হল ওর কাল। !ও ব্াঁড়র পাশে 
পাশে চলছে নিতান্ত অনুগত জনাটির 
মত। বড়, বাঁড় হয়ে গেছে বলে বে 
ওর ছেলের বৌ উঠতে :বসতে দিনরাত 
লাথ-ব্যাটা মারে সেই বৃত্তান্ত ভালো 
শ্রোতা পেয়ে শোনাছে, ও 'হঠ হাও 
দিচ্ছে না, মাঝে মাঝে: বাঁড়র দিকে 
তীশব্রদৃপ্টিতে তাকাচ্ছে, 'আর তারপর, 
তারপর আর ক দোরগোড়ায় এসে ওর 
কেঠো কেঠো হাত বাঁড়রে দলো “লাট, - 
বলল, ‘আঠারো পয়সা, বুঝলে, লাগলো। 
ছেলের বৌয়ের কাছ থেকে নে 
এসো গা। 

le CEE Rea 
বললে. ‘সে ক বাবা, এ ত বাবা, আপে " 
তুমি বলো ন, তুমি হচ্ছ গিয়ে ছেলের 
মতন, 

ও সব গ্রাহ্য না করে ছেলে নত 
খ্যাক করে উঠলা লাট। তারপর গাঁক _> 
গাঁক করে বলল, ‘ছেলে নই তব বুঝলে ॥ 
ছাড়ো দিক নি মালকাড়ি! 

এক একদিন নিশ্চয় ।পক়সা আটতো 
না, কেন না কে অতো পরসা ঠক, দে” - 
মাথার ওপর তামাটে; '4 আকাশ ধেলে 
! ৷ 


i 
। 
| 





্ ট্যাক্র আপনার শিশুর | 
পুক্ষে ভালো এই যি আপনার প্রারণা হয়... 
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. আগুনের মত হল্কা নেবে 
তেত'পর দুপুর, পায়ের তলার {পচ 
গলে গিয়ে থক থক করছে কাদার মতন। 
দোকানপাট বন্ধ, রাস্তায় কুকুরের বেওয়া- 
{রশ বাচ্ছারা পর্যন্ত নেই, খাঁ খাঁ করছে 
(শহুর। শুধু পুড়তে পুড়তে এক একখানা 
বাস চলে যাচ্ছে আর ধুলো .উড়ছে পাক 
খেতে খেতে, কিংবা হযতো একটা দলছুট 
রিজ্সাওয়ালা মাথায় ভিজে গামছা চাপিয়ে 
আস্তে আস্তে - প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে। 
ওকে দেখতাম, যে কলটায় এ দুপুরেও 
জল থাকা সম্ভব, সেই ঘোলা গংগার কল 
যা' সমস্ত দন রাস্তায় জল ছটোজে 
[তার মুখে মুখ দিয়ে৷ সোঁ সোঁ করে লাট! 
জল টেনে পেট ভরাচ্ছে। 

, সম্ধ্যের সময় ওকে কতোদিন দেখোঁছ 
এ অণ্চলের বড়ো বড়ো খাবারের দোকানের, 
পাশে ঘোরাফেরা করতে । রাস্তার ধারের 
প্রকাণ্ড উনুনে বড় বড়. কড়াই দুধ ভার্ত 
চাপানো। কড়াই-এর গা রেয়ে- ধোয়া, 
উঠছে। হালঢুইকরু একটা পাখা বাঁ হাতে; 
হয়ে হাওয়া নাতে জার জলা কাহিনির 
কড়াই-এর গাষে. দুধের সর টেনে টেনে 
তুলছে। ওকে দেখেছি সে সময়! ওর 
" চোখ দুটো দেখোঁছ। একেই তাঁৱ, 
বন্য চাউীন। তখন কিল্তু ও ভয়ক্বর 
চোখে পাথিবীর সমস্ত জল্ম-হাঘরের, 
খিদে জলে উঠতো । যেন বাঘের, চোখ । 
দপ দপ করৈ জহলছে। চোখাচোঁখ' হলেই: 
যেন আগুনের স্ফুলংগ ঠিকরে পড়কে।' 
ভষে, আতংকে তাকাতে পারতাম-না ॥ 
পাশ কাঁটষে চলে যেতাম। 


ওব আরো এক ক্ষধোর কথাও আঁম। - 


জেনোঁছলাম ক্রমে ক্রমে ৷ সিনেমার শো! 
হবার ঠিক আগে আর. শো ভান্ডার ঠিক; . 
পরে ওখানে দেখা, ফেতই। ওর লক্ষ্য 
থাকতো মেয়েদের ওপর। মেয়েদের 
দেখতে দেখতে আধো-অন্ধকারে এমন- 
ভাবে-যে কোনা পদুরুষের চোখ. জবলতে, 
পারে তা আগে'জানা। ছিলো: না। 
একদিন বালির, মোড়, দিয়ে৷ যাাচ্ছ। 
মধ্য ঘোষের বাইরের 'দিকের' রোয়ারে. 
* উপদুড় হয়ে লাট শ্মুয়ে আছে। গায়ে সেই 
চিটসয়লা অপরুপ ধোকড়টা, দেখে: 
গিনলাম। কেন না মুখটা দেখতে পাচ্ছি- 
লাম না। অবশ্য মুখ ওর না দেখা গেলেও 
এরকম সময়ে ও ছাড়া কেই বা অমন। 'নীর্ঘ- 
ফারভাবে, - রাসতার ওপরই বলতে হয়,” 
য়োরাকে শুয়ে থাকতে পারে! 

ও এমনভাবে শুয়ে আছে যেন মনে হয় 


ওর ক একটা প্রশ্ন ছিলো এই শল্ত, 


পাথরের মত নিরেট আর শন্ত মেঝের কাছে, 


আসছে, 


লাপ্তাহক হসসতাী 


যেন তার জবাব না নিয়ে ও আর "মাথা 
, তুলবে না। মুখে মুখ দিয়ে, বুকে বুক 


দিয়ে দুহাত প্রসারিত করে শুয়ে আছে 


পড়লো । এ্যাতটা ভাবতে পাঁর' নি।' ভেবে-. 


ছিলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছে । অন্তত ডাকা- 


মার সাড়া দেবে না। কিন্তু ও সাড়া র্দলো।, 


এথানে শোবো। মা তো; বিছানায় 
শোবো'?' তুমি শুতে দেবে?” ৃ 
_এ একেবারে মোক্ষম প্রশ্ন । সৃতরাং 


যদ দা 


রাস্তার থেকে: তো! এ ভালো হলা। লাটকেও, 
দেখলাম খুি। থুশ৷।, যা৷ স্বভারত ও: 
হর না। 

ও [নিজেই সমস্যার, সমাধান: করে; দিলো? 


বলল, ‘তুমি খাটে শোও। আদম মেরেতে 


শোবো।' বলে আব 'ক্বরুন্ত করলো না।।- 
দিলাম। ও সেটা পরিপাটি. করে বিয়ে! 
ওর, ছেড়া ন্যাকড়ার. মত গামহাখানা, শিয়রে। 
রেখে রাজার মত শুয়ে, পড়লো, ॥ 

প্রথম প্রথম ঠিক সময়ে ও আসাঁছলো! 
দশটা বেজে দু'-চার মিনিট আগে-পরে । 
কোন অসুবিধে হচ্ছিলো না। বা আম 
শৃতে দিয়োছ বলে আমার কাছ থেকেই 
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. মতামত মেনে চলতে হয়। 
হোটেসখানা নয় যে যখন খুশি, 


খাবারের যোগাড় ধরা সেসব ও ফয়াঁহলো 
মা। ” | 
কিচ্তু দচারাদন যেতে না যেতেই ওর 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠতে লাগল” 


- ওর শুতে আসার সময়ের কোন ঠিক" 


ঠিকানা রইলো না। 

কোনদিন এগারোটায় আসে, কোনাদন 
যারোটায়। কখনো একটায় এসে দরজায়»... 
হড়া। নাড়ছে, "ওহে সিস্টার, মিস্টার ? 

আমার এই. ঘর, যেমনই হোক, এতো 
আর হাট করে; খুলে রাখতে পাঁর না। 
তাছাড়া যে বাঁড়ওয়ালা অবিশ্বাস্য সম্তাদরে 
এই গর্ভে থারুতে দিয়েছে তারও একটা 
এ তো আর 


এলে গেলে, এ গেরস্থ বাঁড়। এর - 
একটা 'নাদণ্টি নিয়ম-কানুন আছ্ছে। 
যাড়িওয়ালা এসব আমাকে একদিন ভালো 


০০ একই হাস 

ফলে আমাকে বলতেই হল, ‘এখানে তো 
ওসব চলবে মা। ও ধক আরম্ভ করেছো 
তৃমিঃ যখন খুশি আসছো, এসব কি ৮ 

ও, শচুনে। গমে। হয়ে। থাকালো। কিছ? 
বলঙ্গ না? আমিও: আর' উত্তরের প্রত্যাশা 
না করে' শুষে পড়ুলামা। . 

“এর পরের দিন থেকে কিন্তু ঠিক টাইমে 
টাইমে; আসতে" লাগলা। এিন্তু কিছাদন 


“ষোত' না’ যেতেই, আরা এক ফ্যাচাং দেখা 


দিলো; ও' ভয়ানক কালত, লাগল । কাসে 
সমস্ত রানির: ধরে আর কঙ্ক: ফেলে এখানে 
সেখানে ?: সো এর ভয়্কর অবস্থা । রাতের 
পব রাত, ঘুম হয়, না। ও ঘংরং করে 
ফাসে। কে জানে টব কি না। আর যা 
কফ. ফেলে এখানে-সৈখানে, ভয়ঙ্কর নোংরা ! 

ওকে বলতেই হল; এরকম কাসলে তো 
চলয়ে না, আম ঘুমোবো ক করে? 
এতো কফ. ফেলছো যেখানে-সেখানে, এসর 
ক? 

“আম ইচ্ছে করে; করছি? লাট খ্যাঁক 
করে, উঠলে “তোমার শরীরে খারাপ হলে ১৯ 


ছু ও মারলো তল 


চড়িয়ে ফেলেছে । একমুখ হেসে বল, 
চলুস হো, 
আম কিছু বলতে চাইলাম বলতে 
পারলাম না। ও ঘং-ঘং করে ভয়ঙ্কর 
কাসতে কাসতে, বুকে হাত চেপে, কজো 
ছয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো । 
লক তারপর ওকে অনেকদিন দেখি 'ন। 
‘কি করেই বা দেখবো? . 
. টাটকা এক নওজোয়ান বংশশীধারী ছাই- 
গাদায় দুনিয়ার মজদুরের এক নিশান 


ব্যস! কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। ভোঁ 
আর বাজলো না। মহল্লায় মহল্লায় এক 
_ অনিঃশেষ স্তব্মতা। কোথায় যেন গুলী 
চলল। কারখানার ফটকে ফটকে, পুলিশ । 
মাঝে মাঝে হাওয়া গাঁড় ছুটতে লাগল। 


লোক, ওকে আর পাওয়া গেল না। দুদিন 
পরে” ওর লাস গঙ্গায় ভেসে উঠলো । 
,. বদ্রীদাস্‌ পাণ্ডে, স্দদখীকিস্তিওয়ালা 
পালিয়েছে । মজুর লাইনে কে বা কারা 
আগুন ধারয়ে 'দিয়েছে। হাজার হাজার 
লাককে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ । আমিও 
রেহাই পেলাম না! 

দশর্ঘ ছ' মাস পর ফিরে এলাম আবার 
এই আজব শহরে । মনেও ছিলো না লাটের 
ফথা। 

সোঁদন সম্ধ্যের (দিকে কি একটা কাজে 
ধার হয়েছি। খুব শীত পড়েছে। 
শহরটাকে যারা প্রাণবন্ত করে তুলবে সেই 
দোকানগুলো পর্যন্ত আধ-খোলা। রাস্তায় 
মানুষের চলাচল বড় কম। বাতাস আঁচড় 
কাটছে অন্বকারে। অন্ধকার শুয়োরের 


কোঁচকানো চামড়ার মত কোপে কেপে : 


শাঞউঠছে। হাতে হাতে ঘসে আমি ঠাণ্ডা 
মুছে ফেন্সতে চাঁচ্ছ। বুকের মধ্যে খুড়ে : 
চৃকে পড়েছে শত । ঠক ঠক করে. কাঁপছি 
সভাই, যাদও সবণঙ্গা চাদরে মোডা। আমার 


+ 


চে 


- শোছে। 


জা্াছিক বসমতশ 
আশেপাশে গাছের পাতা খসছে। অহ্প 
অল্প কুয়াসা ছড়িয়ে পড়েছে চারাদকে। 
মনে হচ্ছে গলার মধ্যে যে শব্দ এখনো 
উচ্চারণ কার ন সে শব্দ জমে জমাট হয়ে 
একটা অদ্ভুত নিঃস্লা, {নজন 


যাবে আর ি। হঠাৎ দেখলাম গায়ে সেই 
চিটময়লা ধোকড়ী; কপাল পর্যন্ত নেবে- 
আসা আঁবন্যস্ত চুল, তাঁৱ বন্য চাউনি, 
একটা লোক তেলেভাজার দোকান থেকে 
ধৃতন হাত দূরে, প্রেতের মতন সামনে 
ককে পড়েছে, যেন ছোঁ মেরে দোকানটাকে 
তুলে নিতে চায়, ওরই পেছনে পড়েছে 
প্রকাশ্ড একটা ছায়া! ছায়াটার মধ্যেও 
একটা ভয়ংকর চক্তান্ত চলছে, ওটা যেন 


, আমার কাজ ছিলো। আর দাঁড়াতে 
চাইলাম না। চলে যাবার আগে আম 
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করাঁছলাম লাটকে। 
এর মধ্যে একবারও কিছু চাইলো না, 
একটা তেলেভাজাও না। পেছন দিকে ঘাড় 
ফেরালেই আমাকে. দেখতে পেত, ঘাডও 
ফেরালো না, একটা অক্তহীন, নিঃশব্দ 
প্রতীক্ষার মধ্যে ও যেন ডুবে গেছে। বাইরে 
বিপুল ঠান্ডা। জমে যেতে হয়। আকাশ 
অন্ধকার, লোকজন পথে প্রায় নেইই, ও 
কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়য়ে আছে, ওর - 
এই দাঁড়ানোর যেন শেষ নেই । আর সেই 
ছোঁ সেরে কেড়ে নেবার সেই ভাঁলাটা... 
ক্রমশই যেন ঝুকে পড়ছে, ক্রমশই . - 
আমার রাজ ছিলো। হ্যাঁ জরুরণ, 
সন্দেহ কি। কাল করলে দোঁর হয়ে যাবে! 


. আজ রাত্রেই করতে হবে। 


আম কিন্তু সম্মোহিভের মত দাঁড়রে . 
গেলাম। কতোক্ষণ দাঁড়য়েছিলাম জান 
না। অল্প অল্প, গড় গ্রাড় বাষ্ট - 
পড়ছে। কুয়াসা আরো ঘন হয়ে ছড়িয়ে: 
পড়েছে, এই দারুল শীত, হাড় হিম করা 
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কনকনে কালো হাওয়া, এমন একখান 
অদ্ভুত রাত, লাটের অক্তহশন প্রতীক্ষা, 
ওর মুখে মারিয়ার মত জেগে ওঠা ফোনে 
থাকার সেই ইচ্ছের রেখাগুলি, এসব কিছুই 
আমি দেখছিলাম না। আমি শুধ 
দেখছিলাম এর পেছনের প্রসারিত 
ছায়াটাকে। ঘণ্টাখানেক আগোও ওটা অতো 
বড়ো দেখি নি। রাত বত বড়ো হয়েছে, 
হাওয়া যতো কনকনে আর কালো হয়েছে, 
যতো হিম পড়েছে, ততোই লাটের পেছনের 
ছায়াটা দশর্ঘ, প্রসারিত হয়েছে। আঁতিকায় 
সেই ছায়াটায় একটা আদিম, কর ভঙ্গি 
ফুটে উঠেছে, যেন গুড়ি মেরে মেরে ক্রমশই 
ও এগিয়ে আসছে, ক্রমশই ও এাগয়ে 
আসছে, ওর যেন থাবা গাঁজয়েছে, নখ 
গিয়েছে, কাকে যেন নখে নখে ছি'ড়ে 

লাট কিন্তু অদ্ভূত। ও ধক চাইছে 
না। দীন, ভিক্ষুকের ভাব ওর কোনকালেই 
ছিলো না। তবে চাইতো। মেজাজের 
সঙ্গে অবশ্য। কিন্তু সেটা চাওয়াই। না 
পেলে খিস্তি করতো। এখন কিন্তু চাইছে 
না। খিস্তিও করছে না। ও আরো বেশি 
কুকে পড়েছে। পেছনের ছায়াটা আয়তনে 
আরো বেড়েছে। ছায়াটার থাবা গজিয়েছে। 


আম কি ভেবে পকেট হাতড়ে আঠারো 
পয়সা, যা ওর প্রাপ্য, অই ওকে দিতে 
গেলাম। যদিও এ পয়সা আমার রাতের 
খাবারের জন্যে। কিন্তু আবার চোখ পড়ে 
গ্রেল ছায়াটার দিকে। 








ছেল চোখ পি শিট করে দেখছিল 


ধুড়ো কাঁলমন্দীকে। ভাবছিল। লোকট্যুর 
কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! দুঃখে-শোকে- 
ঘার্ধক্যে ? | 
কিল্তু মহেশের পেছনে ভিড়-করা চরের 
মেয়ে মরদ উৎকর্পণ । হাঁ করে চেয়ে আছে 
কাঁলমন্দাঁর দিকে £ ভয়ে- বিস্ময়ে! 


খায়ের নাম এ 'অললাটে কেনা জানে? . 


ভাগা ওষুধ সিন থেকে বাঁজা বউয়ের 


যন, পূরাতন রাতিল জাহাজ বাঁতঘর-_ 
তাকে বাঁ হাতি রেখে চঙ্গে যাও আরও 
দক্ষিপে--একদম সাগরের ধার, দেখতে পাবে . 
কশবা 'হজরলীর-তখত। হিজল'র মসনদ- 
আলা সেকেন্দার পহলওয়ান_আউগলয়ার. 
ছোট ভাই। এ অন্লাটের য্যাতো মুসল- 
মান-সবাই "ছল 
- সেকেন্দারের পাইক বরকন্দাজ লাঠিয়াল । 
আর আউলিয়া মহ্ুন্দলশর চ্যালা।* 
ছল বটে_এ অগ্চলের রোর়েদাদ রেকর্ড 
যলে। ছোট খাঁ সেকেন্দার পহলওয়ান 


একদিন এ অঞ্চলে লাঠির জোরে মাটি, 


দাবিয়েছে। হুগলী. বা দিল পরোয়া 
করে. নি কারুকে। 
. শুবদ্রোহখকে বাগে আনতে পারে ন কোনাদন 
'িল্পর :শাহান্শা। দর্রর্ধ তার পাইক 
যরকন্দাজ। “আর সাগর-থেকে "দন্ত দুই. 


একাঁদন- মালেক. 


তখ্ত হিজলীর - 


রসুলপুর .একিন - লোকাল্তারত ‘হলো 
ছোট খাঁ সেকেন্দার। সুযোগ বুঝে ফোঁজ 
সাজল হুগলীতে। পার হলো দুই নদাঁ। 
বড় ভাই বড় খাঁ, আউীলয়া ফাঁকর মছন্দলশ 
সে আক্রমণের খবর পেয়ে সশরীরে ঢুকলো 
কবরে। কোথায় আত্মগোপন কয়ল হিজল’ 
তথ্‌তের 'দেওয়ান“ভশমসেন মহাপান । ভেস্তে 
টুকরো টুকরো হয়ে গেল. শহজল্শর 
তখ্‌ত। সেই বিশৃঞ্খলার নে ফুটে 


. উঠল দুই সাৰ্তমান : ধুরন্ধর--দেওয়ানের 


পাচক জগন্নাথ পাণ্ডা বুতাতের মৃহারী - 
ভগবান পটুনায়ক।- 'আউীলয়া মছন্দলীর 
জামাই জীয়ন খাঁর সপ্ো যোগসাজসে ভাগ 


অছন্দলীর। জঙ্গল হয়ে, গেছে হিজলা 
তখৃত প ॥ তবু 
কিম্বদল্তীর প্রান্তরে, কোনো নিশুতি রাতে 


. দেহশ আউলিয়ার আলখাল্লা; মোহনার গান 


পার.হতে হতে ঝড়ে-পড়া-নোঁকো মহছন্দলর 
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রি PEE দর 
দুরান্ত থেকে ছুটে অহন নানা মানুষ, 
ফাঁকর-দরবেশ, টিম [টম করে চেরাগ জুলে 
আউালয়ার দরগায়) 

ফািমন্দরীর বড় বড় চোখ করে সেই সৰ 


কথা বলে। জন্গালের হকে আঙুল দেখিয়ে 
বলে ওঠে, "হোই দেখ, ।কোথায় কতদরে-ছি 


“ছল ওই জঙ্গল! চরে লতুন এসে কোথায় 
দেখোছিলে ? সেই বাতিঘরের গায় পায় 
কম করে দু কোশ তফাং। . আর "আজ ? 
কোথায় এসেছে দেখ 1” | 

মহেশ বলল, “সে এখন জমির 
মালিকরা শারকে খারকে লড়াই মামলা 
করবে-পান্ত থেকে সবে। গা বেড়ে ওঠা 
. দীসকস্তা পয়স্থি জাম, করল না 
জক্গল হয়ে গেল!” 

'“নানা।” কাঁলমন্দী :যেন ক্ষেপে 
প্রেল।  পোলাটে চোখ; ঠঁ্কাকয়ে ওঠে 


" উত্তেজনায়। মাথা ঝাঁকয়ে বললে, "বাড়ে, 


মোর ফকিরের রাজ্য 'বাড়ছে। আরও 
বাড়বে- জঙ্গল "হয়ে যাবে সব। এ লতুন 
পাপের দশ্ড। বড় মণ্ডল এই দণ্ড পেয়ে: 
মরেছে_মরবার সময় এক ফোঁটা জল পযক্তি 


- কেউ ছোঁয়ায় নিষেয়ে। ' মনে করে দেখ চখ 


মনে আছে সকলেরই! 


এই তা কা 


_ মালের কথা। চরম দশ্ড।পেয়ে-মরেছে'বটে 


ধড় মন্ডল । গত ব্যায় 'রোগে ধরল 
ধবহানা নলে।. "একলা, বুড়ো মানুষ 
সংসারে কেউ হিল না দেখাশোনার বরের 
মধ্যে মরে পচে ঢোল হয়ে গৈল, শেষে 
পর্যন্ত পোড়ানও হয়.নি-পোড়াতে কেউ 


ES 


স্লাজাঁ হয় ন। চোৌঁকদার ডেকে এনে 
খালের জলে টেনে ফেলে দিয়েছিল। 

মহেশ মন্ডল গর্‌ গর্‌ করতে করতে 
বলল, “তা সে সকলের পেছনে লাগল, 
পুলিশ ডেকে আনল চরে--চুকলি করে 
একে ধরালে, ওকে ধরালে।” 

“তাই তো বলছ ছোট মণ্ডল। লতুন 
পাপ ডেকে এনোঁছল সে।” 

“এই জতুন পাপ 1” কথাটা বুঝতে 
পেরে মহেশ মণ্ডল যেন একট; চকে 
হাসল! বলল, “এতক্ষণে কুঝলম ।” 


চচয়ে রইল নতুন মাতব্বর, ছোট মণ্ডলের 
দিকে। একলা মানুষ সে, ভার কালের সেই 
হাঁর মণ্ডলও আন্ত আরু নেই! শুধু সে 
কলা টিকে আছে তার কালের পাপ-পণ্য 


মহেশের মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল 


. ফরে চেয়ে চেয়ে বললে, “লতুন পাপ লয়! 
মা হলে মের পব্না কোথায় 2 আসমান মরে 


গেল কেন? বলো- বলো! আরম কতাঁদন 
আর বোঝা টানব 1 বলো?” 
গলা কাঁপে কালমন্পীর। বুড়োর 
চোখ নংডে বড বড় দূ ফোঁটা জল এসে 
জমে চোখের কোপে _ 
উসখ-স করে মহেশ, এই অসহায় 
ধৃড়ো মানুষটার সামনে যেন আর দাঁডিয়ে 


এপি থাকা ফায় না? সান্কনা দিষে মহেশ বলল, 


ক পকছ দেখাল চিহটিহ?” 


“দেখ-আবার ওরা ক খবর আনল |” 
ধলতে বলতে মহেশ কালমন্দীর ঘর ছেড়ে 
বাঁধের দিকে এগোলো। 

মৃকল্দ্রকে একেবারে সামনে খাড়া কবে 
দিযে, তালাসকারদের মধ্যে একজন বললে, 


* হায় রে বাপ, জঙ্গল হাটকে হাটকে হয়রান । 


আসতে চায় না ছোট মশ্ডল। বন্পে--বদলা 
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মহেশ 
উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল! 


শাপ্যাহক সমত 


হোক, এত কাণ্ডের পর সে টক আর জক্গলে 
আছে! এখন চল-_বাকাঁ যারা গেছে তারা 
ফিরে আসুক । সব খবর শুঁন। তারপর 
দেখা যাবে ।”-- 

ভিডের ভেতর থেকে গোলবদন আবার 
খলবল করে উঠল। যেন ব্যাপারটাকে ধামা 
চাপা দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হলো তার। 
- বললে, “গকল্তু বিচার করতে হবে ছোট 
মণ্ডল । পাপ তো মুকুন্দের বউয়েরও 1” 

মহেশ কোনো কথা বললে না। নশরবে 
পথ চলতে লাগল পেছনে ভিড়ও চলেছে 
নানা কথা আলোচনা করতে করতে । কেউ 
বলে- ভূতুড়ে কাণ্ড, কেউ বঙ্গে__কিমদ্দীর 
আউগলয়া বড় খাঁয়ের দশ্ড, কেউ বলে- 
নালা সন্ঘ্যাসী। এমনি আরও হাজার 
জকপনা-কজপনা। 

মুকুন্দের ঘরের কাছাকাছি এসে মহেশ 
যললে, “মুকুন্দ, টাঙিটা দে মোকে।” 

*কেটে ফেলব বউকে-না ছোট 


৪ চার 1 


রইল পড়ে নতুন ঘরের এক বুক 
দেওয়াল_মুকুন্দ যেন সে কথা ভুলেই গেল । 
কোথায় ঘরের কোপে নয়ন ভয়ে ভাবনার 
আড়াল করে রাখছে 'নজ্রেকে” মুকুন্দ চোখ 
তুলে তাকালও না। ভার চওড়া জোয়ান 
বুকের মধ্যে দিন-রাত খচখচ করতে লাগল 


এই কথাটা_বউটাকে গিপদে ফেলেছে সে; 


নিজে, তাকে রক্ষা করতে পারল না 
দুষমনের দণ্ডও দিতে পারল না। 

আর হাঁরদাসী বেন কাঁদতেও 
ভুলে গেল। ছেলের শুকনো মুখের দিকে 
ডুকরে ক্ষণে-অক্ষপে কাঁদা তার একদম- 
বন্ধ। in A 

কিন্তু সোঁদন আর সামলাতে পারল 
না। ফের কপলে ছি হাতি নুন 
করলে । 

“হায় হায় মোদের আবার ক "চিঠি 


- এল শো!. মোদের ক অলক্ষণে সব্বনাশে 


দু'জন প্রা একসচ্গে বলে উঠল, ধরেছে গো !”... 


: পাঁকচ্ছ; না ছোট মণ্ডল ৷” 


চিঠিটা এনেছিল একটি ফবক। বেশ- 


কপাল কণ্ঠকে মহেশ বলল, “যেই বাসে শহরের মানুষ বলেই মনে হয়। 


2৭৩৩ 


কান 


এসেছিল সাইকেলে । সাইকেলের হি 
শুনে চরের কাচ্চাবাচ্চাগুলো ছুটে এসে 
জড়ো হয়েছিল বাঁধের ওপরে। ছোকরা 
মানুষ চোখে চশমা, গায়ে আধ ময়লা শাদা 
হাফ সার্ট। সাইকেল থেকে নেমে চরের 
বাচ্চাগুলোকে জিজ্ঞেস করোছিল, “সুকুন্দ 
পাইকের ঘর কোনটা রে।” 

“হুই তো।-এসো মোদের সঞ্ো |”. 

এ চরে এমন সাইকেল নিয়ে কে এসেছে 
আর কবে! তার ওপরে চিঠি 


দিয়ে পাড়িয়ে নিয়ো। আমার' ওপর যেটুকু 
হুকুম--তাই করে গেলাম। চি ভাই ।”-- 

ষুবকাটি সাইকেলে উঠল। 

মূকুদ্দ হতভম্বা আড়ষ্ট ভাবটা 
কাটিয়ে আরও দৃ'-চারটে কথা জিজ্ঞেস 
করবে বলে যখন সে সচেতন হলো--তখন 
আগন্তুক ঢের দূরে। তবু পেছন থেকে 
ডাক দিল, “বাবু_আব দুটো কথা ।”-- 

শুনলো শি না কে জানে, পেছন 'ফরে 
একবার তাকালও না। যেমন হুট করে 
এসোছিল- চলেও গেল তেমানি। সাঁসাঁকরে 
সাইকেল ছুটিয়ে বোরয়ে গেল চরের ছোট 
বাঁধ-রাস্তা ছেড়ে জেলা বোর্ডের সড়কে! 
তারপর সোজা দক্ষিণমূখো মহকুমা শহরের 
দিকে । শরতের পড়ন্ত বেলা তখন মলিন 
হয়ে এসেছে । 

লোকটার রকম-সকম যেন কেমন এক" 


আঁস্থর করে তুললে। 

“কে লোকটা কে? কেন এসৌছল ? 
গিকসের চিঠি ?” 

শঁকছহ তো বুঝতে পারাঁছ ি।” 


স্্াস্ত্ 


ক পি এত শাক্ষাপিপ্প “শাক্ত ত- ক 


আর আমি দেখলাম_বাঁই বাই করে 
চলে গেল দক্ষিণে।* সুদাম বলল, “কি 
সব তাজজ্রব কান্ড রে বাপ! গকসেরু চিঠি 
খুলে দেখ না।” 

খাম ঁছ'ড়ে চিঠি বার করলে মুকুন্দ 
ছোট চিডি_লাইন দশেক লেখা! গিঠিটা 
ঘ্যারয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে মুকুন্দ 


বলল, “আম কি ছাই পড়তে জাঁন। এখন : 


পড়াই কাকে দিয়ে ।” 


এ চরে কেউ'ষে কাউকে চিঠি লেখে 


-সে-ও এই প্রথম। লেখাপড়ার ধার কেউ 
ধারে না। একমার ভরসা ছোট মণ্ডল 
নামটা সই করতে পারে। মুকুন্দ চিঠি 
নিয়ে হাজির হল মহেশের কাছে। , 

মুকন্দের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনাটা 
শুনে মহেশের কপাল , কুচকে উঠল। 
বললে. “লোকটা যখন এল--মোকে একবার 
খবর 'দাল নি!” 

মূরুদ্দ বলল, “খবর পাঠাবার ফুরস্ৎ 


আর চলো কোথায ছোট মণ্ডল । হেই এদের | 


জুধাও। লোকটা এল আর এরুটা দুটা 
হা বলে চিট ধা দি নাঁ সাঁ কর 

সাইকেল ছুটিয়ে চলে গেল 1” - 

“চিঠিটা দে দোখি।”- বলে মহেশ 
মুকুন্দের হাত থেকে 'চঠিটা নিয়ে পড়বার 
চেষ্টা করতে লাগল। ছাঁনধরা মানুষের 
শব্দের পাঠোদ্ধারেব সঙ্গে সঙ্গো সে চমকে 


. উঠল। চিঠি পড়া :. বন্ধ-করে রলল. প্র. .. 


শালার গোটা. চিঠি পড়া মোর. কম্ম লয় 


বন্ড জড়ানো লেখা । 'মোর হলো. লাঙ্ল 


ঠেলা বিদ্যা-কোন রকমে  সইটা কারি 


কোদাল পাড়ার মত। এ চিঠি ভালো 
লোককে দিয়ে পড়াতে হবে। এতে 
গোবিন্দের খবর আছে.!” 


" **মোর বাবার খবর 1” মুকুল্দ চমকে 
উঠে অস্ফুটকন্ঠে বলল, “কোথা থেকে 
লিখছে গো? কে লিখলো?" 

“ঠিক বুঝতে পারলম নি।” মহেশ 
মাথা চুলকে বলল, “চলো যাই সানা 


চৌধুরীর কাছে।” 


মুকুন্দকে ' সঙ্গে করে কার 


বৌরয়ে গড়ল। না হেরেই আরও 


1 


শ্বি ভিত টরানন্ও স্টাত ! 





ভারতেও পাওয়া ষাইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে 
1 এবং শহরে পাঠানো যায়। আবেদন করুনঃ 
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"7 শ্হা আমার কপালের মামলা 1” 





চরের মান দু আন' মালিক_আর অল্প। 
আদায় ওয়াশ'ল বাবদ নিজেই আসে চরে। 
দশ আনী বড় চৌধুরীর মত অতো গোমস্তা 
বক্সার: বোলবোলাও নেই। বংশধারার 
কাঁচা হলুদেব রং জ'বন-যুদ্ধে রোদে 
পুড়ে জলে ভক্দে নিম্প্রভ-তামাটে হয়ে 


' গেছে। বয়স এখনো চল্লিশও পার হয় 
' নি-মনের উদারতা এখনও আছে, চার্ষী- 


দের সঙ্গে মেশা-ঘষাও আছে। 
মহেশ মন্ডল সদলবলে তার কাছে {গয়ে 


হাজির হলো সম্ধ্যের পরে। বললে, “একটা ' 


ঠিঠি পড়ে দিতে হবে সানো কত্তা।* ' 
সানো চৌধুরী- সেগুলো সারিয়ে রেখে 
বললে, "তুমি এসেছ-__ভালো হয়েছে মহেশ। 


' একেই বলে ভাগ্যের যোগাযোগ । জতবো 
এ মামলায় আমি জিতবো নির্ঘাৎ।” 
“চরের মামলা?” “মহেশ জিজ্ঞেস ” 


করল. 
কপালের মামলাই বটে। জিতলে 


'সানো চৌধ্টর রাজা_না হয় ফকির। নতুন -ও 
জেলে ওঠা চর_দ” পক্ষই দাবিদার। বড় ' 


তরফ বলে_ আমার জমির বরাবর, সানো 


"তরফের দাবি-তার অংশের লাগাও। দু ' 


যেতাম মহেশ। তা তোমরাই এসে গেছ। 


আগে তোমার কাজ সার। কি িঠি-- 
কার চিঠি ?” ২ | 
মহেশ চিঠিটা এগিয়ে দিলে। 


সানো চৌঁধুরী নশরুবে . পড়তে 
লাগল । পডা শেষ হলো-_ কপাল কুচকে 
উঠল। গম্ভীব গলায় জিজ্ঞেস করলো, 
"এ চিঠি 'দয়ে গেল কে?” 

মহেশ বলল, “মুকুন্দ বলছে--আজ , 
পড়ন্ত বেলার দিকে সাইকেলে করে 
একটি লোক দিয়ে গেছে। এদিককার 
লোক নয বলছে।” 

মকৃন্দ বলল, "মনে হল-শহরের ৷” 
“যাস কন? আন্দাজ?” 
- স্পচিশ-ছাব্বিশ হবে" মুকুন্দ 
বলল. “চঠিটা দায়ে তাঁড়ঘাঁড় । সাইকেল 
ছুটিয়ে চলে গেল।” ২ 

“তা হ’ব!” সানো চৌধুরী বলল, 
“ওরা স্বদেশী ছোকরা গরম দল! ওদের _ 
ধরবার জনা পঢালশ 'ঁহমাসম- খেয়ে 
যাচ্ছে। ধবতে ছ:তে পারছে না! ধনা 


যারা পডছে--তাদের একদম ফাঁসী. না, - 


হয দ্বীপান্তর। এই দেখ_-চিঠি লিখো 

কিন্তু কাবোর সই নেই, নাম নেই, 

ঠিকানা নেই। এই একটুকরো চোঁধা 
“২০৩৪ 


+» 


\ 


কাগজ, বৈধ হয় জেল-হাজত থেকে 
পাচার করা চিঠি। শুধু থবরটুকু 


, দেওয়া দরকার--দিয়ে চলে গেল ।” 


মহেশ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 
“গেবিন্দের কথা কি বলেছে 2৮ 


«এ কাঁ অন্যায় সানো কত্ত? 


' মহেশ রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ল! - 


বরং ঠিক উল্টো। দেশ' থেকে সাহেব 
তাড়াবার জন্য ওরা বোমা পস্তল নিয়ে 


"সাহেব মারে, পালিশ ' ঠেগায়। টাকা- 
পয়সার দরকার হলে মাঝে মধ্যে অত্যা্স্প 


চারী জামদার বাঁড় লুঠ! করে। মামলা 


বোধ হয় ফাল্গুন মাস-বিযের মরশৃম। 
ঘটনাটা সেই সময়ের 1৮ : 

একাটিমা্ মেয়ে ইন্দ্র রায়ের 
জামাইও পেয়োছিল_ স্বাশক্ষিত “এব! 
ধনবান। শুধু সাল্কারা কন্যাই নয় 
নগদ অর্থ এবং উপঢোঁকনও ছল মেলা! 
ছাঁদনাতলার এক. পাশে সে যেন এক 
একাঁজবিশন। বরপক্ষের 


.খাওযা-দাওয়া চুকে গেল, ধবয়ের শে এ 


বড় বড ঘরের বাতা _ 


হয়ে গেজ সবাই £ “যে যেখানে আষ্চ- 
তেমান দাঁড়িয়ে থাক। একট: নডে কি 
শব্দ করেছ--একেবারে শেষ হয়ে যাবে" 
এ | 
1 - 


দ) 


না" --- রা 


« 








রর সৃন্দর .' শেলাক ব্যতীত, 


চুল' আটকাবার' প্রসাধন সামগ্রঁতে; 
এরোসলয্বন্ত ও এরোসলহশন কেশ পণ্পনে! 
উভয়তই শেলাকই প্রাথীমক আঠা। . 
+ শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফক কালি) প্রেযাই, 
২ উর 
ূ “করা।কালি।, প্রসাধন 
থাকবে সটল্েটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে 
{বিভন্ন প্রান্তিক -ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত 


} ' উহারা নিখুতভাবে স্পোঁসাফকেশন অনু-' 
| যারী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এপ্লেলো গ্রেডই 
আই-এস-আই স্ট্যান্ডার্ড ও. এতদ্্যতাঁত" ' I 
ফঠোরতর এল্জেলো স্পোঁসফিকেশন মত। - 
সবচেয়ে বড় কথ্য .এই-যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স 
5 গণের সমত: রক্ষা করেন। 


আজ বরাদাস মিটে, কাশাপুরু» ৬৪ 





/ 
ইন্দ্র রায় সম্প্রদানের আসন থেকে 'ছটকে 
উঠে দাঁড়িয়েছিল_কে একজন এনে ঠিক 
বুকের সোজ্ পিস্তল উঁচিয়ে ধরলে। 
ইন্দ্র রায়ের বড় ছেলে ছুটে বাইরে 
বোঁরয়ে যেতে - চাচ্ছিল-দরজার . মুখে 
থমকে দাঁড়াল আর একটা উ্চানো 
পিস্তলের সামনে । আরও চার-চারটে 
পিস্তল মুখ উচিয়ে আছে চার কোণে। 
এর মধ্যে জনাতিনেক যুবক থলে হাতে 
করে বললে, “মাবোনেরা- আমাদের 
ভিক্ষের ঝূলি ভরে দিন। গয়নাগুলো 
চাই।” একজন এগিয়ে গেল ইন্দু 
য়ায়ের মেয়ের সামনে-বললে, “শাও 
বোন তোমার গয়নাগলো। তোমার 
স্বামী সুধীর দত্ত মস্ত বড়লোক 
অলংকার তোমার ঢের হবে। দাও-- 
দোর করো না।” মেয়েটা কাঠ। আবার 
অনুরোধ এল, “তোমার সেই সোনা- 


কাকুর কথা মনে নেই-সাষেবরা যাকে 
ফাঁসীতে লটকেছে! আমরা তার শোধ 
নেবো বোন_মনে রেখো. তোমার 
প্রত্যেকটি অলংকার এক-একটি সায়েষের 
জ্তন্য। তোমার সোনাকাকৃ আমাদের গুরু । 
তাঁব ভবনের প্রতিশোধ আমরা নেব 1” 
কথা শুনে কি হলো কি জানি-মেয়েটা 
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পাপ্তাছিক বসুমতী 


সমস্ত অলংকার একে একে খুলে শঁদল।  মুস্কিলেই পড়লাম গো! আচ্ছা সানো 


অন্য দুটো থলেও ভরে গেছে। তারপর 
দুম দুম্‌ করে কয়েকটা বোমার আও- 
য়াজ হলো। চারাঁদক ভরে গেস 
ধোঁয়াষ। ধোঁযা কাটলে দেখা গেল-- 
আসামীরা ফেরার দঃ-চার দিনের 
মধ্যে তবু ধরা পড়ে গেল কয়েকজন 
জেলা শহর আর খঙ্সাপূরে। মাসের পর 
মাস-দনের পর দিন হন্যে কুকুরের মত 
অনুসন্ধান ভল্লাস চাঁলষে কেস খাড়া 
করলে পঢলশ। জেলা শহর তোলপাড় 
করে জুড়ে দিলে যতো সন্দেহভাক্গন 
যুবকদেব। 
সানো চৌঁধবী বললে, “ভব তার 
মধ্যেই একদিন *পস্তালব গুলশ খেয়ে 
মরে গেল জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব 1” 
মহেশ বলল, “কিন্তু গোঁবন্দকে 
মোদের কোথায় কিসের সঙ্গে জুড়ে 
দলে সানো কত্রা? একি হবে এখন!” 
“ওই তো চিঠিতে লিখে জানিয়েছে 
তোমরা উাঁকল দাও, খালাস হয়ে যাবে। 
তাড়াতাড ব্যবস্থা কর!” 
“জেলা শহর কোথায়_তাও জান 
*ন। উকিল লাগাবঁটাকা কোথায়? 
ই শালা দাবোগার কারসাঁজতে ক 
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কম্তা পব্নার কথা কিছু লেখে নি?” 

চিঠিটা আর একবার উল্টে-পাল্টে 
দেখে সানো চোঁধুরী বললে, “নাহ, তার 
তো কোনো নাম নেই ৷” ৃ 

“তবে সে সত্য সত্য গাতেই গুলী 
খেয়ে মরেছে” মহেশ শিবহৰল দম্টতে 
চেয়ে রইল কিছুক্ষণ । তারপর আস্তে 
আস্তে বললে, “দুই স্যাঙাংকে ধরে 
নিয়ে গেল একসত্গে) আরও কত কত 
লোককেই তো ধরল_কত কত নেতা 
ভলাণ্টয়ার, সেই বুড়া মাস্টারবাবং, 
উঁকিলবাবু_তার বউ। মোরা ভেবে- 
ছলম_তাদের সঙ্গেই আছে দ:'জন। 
অতগুলান ভালো ভালো লোক আছে 


করে ছেড়েও 'দষেছে সঙ্গে সঙ্গে । 
সব দেখে শুনে হতাশ হয় নি ওরা। 
হাঁরদাসীর মত মেয়েলোক গোঁবন্দের 
ধরা পড়ার পর. যে কান্নাকাটি করে 
চেশচষেমেচিষে একেবারে চর মাথায় 


ঝক্মক্‌ করছে চোখ। নিরুপায় ক্ষোভে 
ক্রোধে সে চোখ ওর সজল হয়ে উঠল। 
দম চেপে বললে, “ওই দাবোগা...ছোট 
মণ্ডল, একাঁদন আম এর শোধ লেবো। 
মোর বাপের দাবা । বাপের দাবা”, 
স্নো চৌধুবী বললে আস্তে 
আস্তে, “বড় তরদ্ফর কেউ শুনতে পেলে 
এই দারোগার পজম্মাফ তোকেও যেতে 
হবে আমাকেও যেতে হবে । দুই ছেলেকে 
তো আমার আগেই ধবে নিয়ে গেছে! 
তবু দঃ’ হাত তলে তোকে 
কর মুকুন্দ, তাই যেন পারিস। ওদের 
অত্যাচার সমা ছাঁডিয়ে যাচ্ছে।” 
মাহশ চমকে উঠলা সানো 
চোঁধারীব মুখের দিকে তাঁকয়ে 
সবস্ময়ে বলল শুধু, “সানো কত্তা-- 
তুমিও তাহলে এর মধ্যে আছ!” 
সানো চৌঁধুবী বললে, “আম ক 


[ মণ ] 


দুশদন বাদে থেমে 


a! 


রবীন্প-সন্গীতে উচ্চাঙ্গ ও লোকগীতির প্রভাব 

৫ 
ৃ | ডঃ প্রিয়বরত চৌধুৰী . | 
শ্‌ধ্‌ বাংলা বা ভারতের নয়, সারা ধারায় [তান যা গান রচনা করেছেন তাকে রূহ এবং তার জন্যহ আলাদা নামকরণের 
_টেবিশ্বের মহাপ্রাঙ্গণে - রবীন্দ্রনাথের মত প্রধানভাবে নার্দ্ট কয়েকাঁট পর্বে ভাগ সার্থকতা। এই তফাংটা বিশেষভাবে লক্ষ্য 
শ্রকজ্বন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্ত করা যায়। যথা £_(১) ধুপদ প্রকৃতির করা যায় সঙ্গাঁতের অলঙ্কার প্রয়োন্ 
এখনো পষন্তি দেখা বায় নি। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রসঙ্গীত, (২) ধামার প্রকৃতির বিষয়ে। যেমন, হিন্দুস্থানী প্রপদ গানে 
ছিলেন একাধারে কবি ও সাহিত্যিক, , রবান্দ্-সঙসাঁত, তে) খেয়াল প্রকৃতির বাঁট অর্থাৎ লয়ের দৃ'গুণ-চোঁগুণ ইত্যাদি 
॥ সংগীতশিল্পী, সঙ্গত রুচাঁিতা ও সুর- রবীন্ত্-সঙ্গশত, (৪) টস্পা প্রকৃতির রুবীন্দ্র- ক্রিয়াকৌশলের প্রচলন আছে এবং অতাঁত 
টার, নট ও নাট্যকার, শিল্পা ও দার্শনিক সঙ্গীত, ৫৫) ঠুত্রী প্রকৃতির রবন্্র- গ্রহ, অনাগত গ্রহ ইত্যাদি লয়ের কাজও 
ইর্তাদ। তাঁর সঙ্গাঈত প্রসঙ্গে আমরা সম্গাঁত। পারপূর্ণ প্ুপদ কিম্বা খেয়াল দেখানো হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে 
নঃসংশয়ে বলতে পারি. রবশন্দ্রনাথ ষাঁদ ইত্যাদি না -বলে প্রপদ প্রকৃতির, খেয়াল এসবের ব্যবহার নেই। প্রাচীন ধূুপদ গানে 
অন্য কিছু না হয়ে কেবলমাত্র সঙ্গণত প্রকৃতির ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য_রবীন্্- - গ্রমকের বাহুল্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের ধুপ 
য়চাষিতা এবং সুরকার হতেন তাতেও তাঁর নাথের গানের সঙ্গে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ প্রকীতর গানে গমকের ব্যবহার আছে 
কর্মকৃতি অক্ষয়কপার্ত অজন করতে সঙ্গতের বিভিন্ন ধারার গানের রূপা- পীকদ্তু বাহুল্য নেই। তবে সমগ্র রবীল্দ- 
পারতো । তাঁর বিশাল এবং বিচিত্র 'ঙ্গকের দিক থেকে বেশ শকছ? তফাৎ সঙ্গীত রচনাধারায় হিন্দস্থানী পপ 





কৃ পারেন নি এবং সময়ে তারাও রবীন্দ্র 
গঙ্গীত মহাকাশে পক্ষ সণ্টালন করতে 
দ্বধা করে নি। তাহলেও রবীন্দ্র- . 
মাথের সংগত সৃষ্টির প্রথম দিকে শহন্দ কলিকাতা ০ ০বান্বাই ০ কানপুন্ব ০ দিল্লী ০ মাদ্ৰাজ’ 
চ্থানণী ক্লাসকাল সঙ্গধতের প্রভাব সবচেয়ে EME SNE রহাউ 
- বৈশি ছিল। এই উচ্চালা সপ্গীতের ভাব- § 7 
| | "২৭৩৭ | 





পে 


1 এ 


ঈঙ্গাতেক্স একার্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, - 
সেটা হলো চার তুকের ব্যবহার। ধুপদ 
গানে সাধারণত স্থায়ী, অন্তরা, সপ্টারী, 
জাভোগ এই চারটি' অংশ বা তুকের - 
প্রচলন বোঁশ। এর অন্সরণে রবান্দ্ননাথও 
তাঁর অধিকাংশ গানে চাব তুরকের ব্যবহার 
করেছেন খেয়ালের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, 
হ্দুস্বানশ খেয়াল গানে, যেমন, তান, 
যোলতান, বিস্ভার ইত্যাদির ব্যবহার আছে 
»কিদ্তু রবীন্দ্রনাথের খেয়াল প্রকৃতির 


ফরতেন অলগ্কারবাহূল্য 


তান বলতেন 'কার- 


ওঠে। কিন্তু প্মবনের তরঙ্গদোলায় যারা' 
বাঁপাপাপির' মাধূর্যে মুন্ধ+ ঘণ্টায় ষাট 
মাইল বেগে তাঁর মোর্টর-রথষাল্রার প্রস্তাবে 
তাদের মন হায়-হায় করতে-থাকে।” তিনি 
অনার বলেছেন-_-“ষথার্থ আর্টের মধ্যে 
সহজ প্রাণ আছে বলহে তার বৃদ্ধি আছে; 
গাঁত আছে: কিন্তু যেহেতু: কারুনৈপুণ্যটা 


অলঙ্কার, ষেহেতু তাতে প্রাণের ধর্ম নেই; 


তাই তাকে প্রবল হতে দলেই আভরণ হয়ে, ' 


ঞঠে শৃঙ্খল; তখন সে আটের স্বাভাবিক 
বৃদ্ধকে বন্ধ করে দেয়, তার গাঁতিরোধ 
করে৷ তখন.যেটা বাহাদুরি করতে থাকে 
সেটা আঁত্বক নয়, সেটা বৈযাঁয়ক.; অথণৎ 
তার মধ্যে প্রাণগত বৃদ্ধি নেই, বস্তুগত 
সণ্যয় আছে। 


হোক, এটার তান পক্ষপাতধ ছিলেন না। 
হবীন্দুনাথের ধ-পদ প্রকৃতির, খেয়াল 


ওস্তাদদের রচিত গানের হ:বহু অনুকরণে 


প্রাচীন ওস্তআদদের রচিত গানের অনুসরণে 


করলেও পরে পরে তাঁন এ সমস্ত. ধারার 
প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন। 
পারেন নি-কেবল "হল্দুস্থানদ উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গশতের স্লাগ-রাগিণপর মোহপাশ ছিল 
করতে । এক সময়ে রাশ-রাগিণীর নিশি 
তাঁর সঙ্গীত থেকে তুলে দিলেও, সে 
সময়কার) এমন ক তাঁর শেষ পর্বের। 
গানেও এই সমস্ত রাগ-রাগিণীর অবাধ 


তাঁদের কাছ থেকে নানা লৌকিক গান ও - 


লোকক সুর সংগ্রহ করেন। এ সমস্ত 

প্রতাক্ষ সংস্রবে আসার 
ফলে তাঁর সঙ্গীতচিন্তাধাবার' মধ্যেও 
একটা গুরুতর পরিবর্তন সূচিত হয় 


এবং ক্রমে এ সমস্ত লোকসংগীত তাঁর" 


২৭৩. 


. কথকতার পদক্ষেপও 


সির 


সাহত্য এবং সঙ্গীতকর্মে দূরপ্রসারী 
িস্কৃতি লাভ করে। বিষর়-বৈচিত্্, ভাব, 
ভাষা ও সুরের দিক থেকে বাংলার লোক+ 
সঙ্গীত খুবই সমৃদ্ধ এবং এর শ্রেপী- 
সংখ্যাও 'বিস্তর। বাংলাদেশের {বাত 

" লোকসল্াীতের প্রভাব কিন্তু 


রবীন্দ্রনাথের গানে নেই। তাঁর গানে রয়েছে 


{বিশেষ কয়েকটি শ্রেণশর প্রভাব। যথা £-. 
(১) বাউল, (২) রামপ্রসাদ সুর, (৩) 
সারি, (৪) ঢপ-কীর্তন, (6) কথকতা, 
(৬) বিভাস সুর। উল্লিখিত পল্লাসত্গগিত 


. শ্রণীর স্মরের মধ্যে বাউলের সুর রব 


প্রভাবিত করেছিল। 
বাউলধর্ম এবং বাউলের সুর তাঁকে এতই 
প্রভাবিত করেছিল যে, তান নিজের 
‘বাবল্দ-বাউল’ বলতেও" দ্বিধা করেন নি। 
এ প্রসঙ্গে একজন প্রাঁতভাবান বাউস্ষ্রু 
মাম স্মরণ- করা যায়, যাঁর প্রভাব রবীল্দু 
সঙ্গণতমানসে খুব বোঁশ 'ছিল। তিনি 
হলেন কুষ্টিয়ার লালন ফাঁকর। বাউলের 
সুরে রবীন্দ্রনাথ অনেক গান রচনা করে- 
ছেন। এ সমস্ত গানের কোন কোন ক্ে০্রে 
অজ্পাবস্তর অনুকরণ থাকলেও অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তানি স্বকীয় প্রাতভায় সুরারোপ 
.করেছেন। আবার- কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা 
যায়- বাউলে, সারতে ' এবং কশর্তনে 
মেশামিশিও হয়ে গেছে। রামপ্রসাদশী সুরে 


: রবান্দ্রনাথ কয়েকখানা গান রচনা করেছেন ॥ 


এক সময়ে 'তাঁন নিজে স্টেজে রামপ্রসাদ ২ 
সুরে গান পরিবেশন করেছিলেন। সাবি 


, গান মাঝি-মাল্লার গান। রবীল্্রনাথের বিছু 
' গান-সাঁর গানের সরে রচিত। ঢপ- 


কীর্তন অপেক্ষাকৃত সহজ-সুরের কীতনি। 
যশোরের মধুসুদন কিল্র ধা মধু কান 
এই গানের প্রবর্তক এক সময়ে সমগ্র 
বাংলাদেশে চপ-কাঁতননের প্রসার ছিল। 


_ কথকতার প্রচলন ছিল, এমন 'ঁক বাঁধা 


মাহিনায় কথকঠাকুরও নিযুক্ত ছিল। এই 
রবীন্দ্-সঙ্গীতে 
শকছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের 
লোকগণীততে একটি বিশেষ সুরেব খুব 
প্রচলন ছিল। এই সুরাঁটির নাম “বিভাস” 


তার সঙ্গে ‘আপন মনের মাধুরী মিশা 
একটা আলাদা সুরে রুপান্তারত করে 
গানগুলিকে আপন স:ষ্ট সশীমানাত্র আবদ্ধ 
আব্রছেন। 


শত 


নক 





কাঁজদা কতক্ষণ ধরে 


যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন টের পাই নন। 


গান শেষ হয়ে গেলেই তিনি ঘরে ঢুকে 
বললেন, “গাও তো আব্বাস আবার 
গ্রাও।” আমি গান্টা একবার গাইলাম। 
বললেন, “না তুমি গেয়েই চল যতক্ষণ 
আমি থামতে ন্ম বলি।” চোখ বুজে 
গানটা বোধহয় দশ-পনের মিনিট 'গেয়েছি, 
এরার তান বললেন, “আচ্ছা এবার এই 
গানটা গাও' দেখি ঠিক এ সুরে?” ওরই 
মধ্যে আবকল সেই সুরে তাঁর গান লেখ! 


এ আঁখি কিছু রাখবে না বাকী ।” 
আধ্বাসউদ্দীন তাঁর আত্মজশীবনশতে 
নজরুলের এই গশতরচনার পটভূমিকাটি 
ধ্দয়েছেন। অপূর্ব রচনা । কিন্তু একে 
দক লোকগণীতি বলতে পার? এ গানাটির 
সঠিক পাঁরচল্স হওয়া উচিত লোিক- 
সংরাশ্রয়ী নজরৃলগশীতি। কাজী 
মজব্লের একটি ভাটয়ালিও জনাপ্রয় 
হয়েছিল £ 
ফ:চবরপ কন্যারে তার 
মেঘবরণ কেশ 


আমায় ধীনযে যাওরে নদা 
সেই সে কন্যার দেশ।- 


গানথানা রচনা করোছিলেন হেমেন্দৎ ' 


" কুমার রায়। শহরের শিক্ষিতশ্রেণণ শুধু 
কাঁষাভাত্তক মধ্যবিশুদের 


ময়, গ্রামের 


*. মধ্যেও এ ধরণের গান সম্পর্কে কোন 


প্রশ্নই সেদিন জাগে নি। বরণ তাঁর 
এর মধ্যে সেদিন একটি নতুন আমেজ 


ও আস্বাদ পেয়েছিলেন। 

িকম্তু আব্বাসউদ্দশনের মত শচশন- 
দেব বর্মপও 'উপলব্ধি করেছিলেন, গ্রামের 
জল-মাটি-হাওয়ায় যে ভাষার ও বাক্য- 


' ধববন্যাসের উৎপাত্ত তাকে বাদ দিয়ে 


গ্রামের সুর চখাহাবা চখশর মত 
অবলম্বনহশন হল্য পড়ে। আব্বাস- 
উদ্দীনের “ওক গণ্ডষাল ভাই, . কত 
রব আম পল্থব দিকে চাষা বে” কিংবা 
“কান্দে পিষা বগা কান্দে রে" 





করন ঃ 
Music & Sound (B.W.C.—10) 
. Post Box 1576, Delhi—6. 
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' ধঁ্সটর ব্লেডিও ও রোঁভওগ্রাম, গদরেজ 


রেফ্রিজারেটর. ইত্যাদি বাক করা। হয়। 
মেরামতের স্‌বদ্দোবচ্ত আছে। 


রেডিও. এণ্ড ফটো ষ্টোর্স্‌ 


&৫নং গণেশচন্দ এভানিউ, ফলিক্তা-১৩ 


ফোন $£ ২৪-৪৭৯৩ 


Es ২৭৪০ 


১৮: | 
, সংযোজিত. করা হয়, 











গদেব লেখা অপর দুটি নাটকের মত এইট 
ঠিক জনপ্রিয় হোল না। আন্দে জেসেটের 
গ্ালজাবেখ নাটকটি প্রচণ্ড সাফল্য অন 
ক্ররলো। নামভমিকায় লিলিয়ান ব্রেথ-. 
ওয়েট অসামানা প্রতিভার পারিচয় $দিষে- 
শুঁছলেন। লিলিয়ানের মত নামকরা অভি 
নেরী, খিনি ওয়েস্ট এপ্ডের মণ্েই অভিনয় 
করতে অভ্যস্ত, তিনি যে সব রকমের 
অসুবিধা সহ্য করেও গেইটে এসে আঁক 
ক্ষতি সহ্য করেও দীর্ঘ ভূমিকায় আঁভনয 
করতে রাজী হবেন একথা আমি কল্পনা 
ক্করতে পারি নি। তাঁর এই উদারতাব 
স্লাতদানও তিনি পেয়েছিলেন দর্শকদের 


ধসেকের সঙ্গে তাস খেলছেন--সঙ্গে সঙ্গে 
জমগ্র প্রেক্ষাগৃহ থেকে হর্যধবান উঠলো 
গৈইটে এর আগে কখনও দর্শকেরা কোনে! 
মটের আ'বিভ্ণবকে এভাবে উচ্ছবাসের দ্বারা 
" সাঁভিনন্দন জানায় নি। এই নাটকটি নিয়েও 





নাছ পিএ 
মাত লাভ.করে-_কিন্তু এটির ওপর এমন- 
“ভাবে কাঁচি চালানো হয়েছিল যে, ওখানে 
ইল্লা মোটেই জমে নি? 
হে মাকোর্টে 'এলিজাবেখের শুভ 
উদ্ছোষন রাতে গেইটে নতুন নাটক “দ 
ঘাদ্ক অভ কিংস্”-এর অভিনয় শর 
চহাল। ইংলন্ডের দর্শকেরা এই প্রথম 
দেশে ম্যাক্সওয়েল খ্যা্ডারসনের 
প্র দেখবার সৃযোগ পেলেন। আমি প্রথম 
ঠিক করেছিলাম যে, উইন্টারসেট- নাটকটি 
প্রাডউস করবো-কিম্তু নিউ, ইয়ফে এই 
আত উচ্চস্তরের হয়েছিল যে, তারপর খাঁটি 
আআ) কিন্তু নিউ ইয়কর পদ মাস্ক অভ 


শুঁকংস্ত দেখে আমার মোটেই ভাল লাগে ' 


ন। কস্টিউম প্লে'র ব্যাপারে আমোঁরকান 
.. আভিনেতা, পরিচালক এবং িজাইনাররা 
শবে স্বচ্ছন্দ হতে পারেন না বলেই আমার 
= ধীববাস-তাই আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল 
যে, এ নাটকটি গেইটে আমি অনেক উন্নত 
ধরণের প্রভাকসন হিসাবে প্রেজেন্ট করতে 












গেটিং ম্যারেড) দিয়ে। {রহা্সালে সেরে- 
নার ভূমিকায় অভিনয় করবার কথা 
ভিভিয়ান লি'র--কিন্তু তান অসুস্থ হয়ে 
পড়াতে ঠিক হোল পরের সিজনের প্রথম- 
দিকে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে। ওই সময় 


রোজন্যাচ্ড বেক্উইথের ওপর--এর আগেও 
বেক্উইথ গেইটে কয়েকটি প্রডাকসন করে- 
{ছলেন--এর ভেতর নামকরা ছিল “ইন্‌- 
ভিটেশন ট্‌ এ ভয়েজ' এবং 'লর্ড এমন 
য়েন!” প্রাইভেট হিস্ট্রি প্রত্যহই পর্ণ 


হত রেত্যু আমরা মণ্ডস্থ করেছি এটি তার 
ভেতর সব থেকে নিম্স্তরের। মঞ্চস্থ 
হবার পর দেখা গেল এটিই সব সেরা 
বৈহ্য হিসাবে দর্শক আকর্ষণ করছে। 
ওয়েস্ট এন্ডের অনেক ম্যানেজমেন্ট থেকে 
প্রস্তাব এল ওটি ওখানকার কোন অণ্টে 
গিয়ে অভিনয় করবার জন্য-তবে এরা 
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জন নটনটী। এ ছাড়াও আর কিছ কিছু 
নব্য ধরণের বস্তুর অভাব ছিল এই 
এ'দের দতে। অথচ এরা সেকথা * 
ভাবে হূদর়ঞ্গম করতে পারেন নি তা 
এই--যে রেভ্য সাঁত্যকার সাফলা 
করে জনপ্রিয় হয়, তার ভেতর গুতপ্রে 
ভাবে জাড়িত হয়ে থাকে একটি 
সমতার ভাব--সমস্ত কিছুর 
সংিশ্রণেই এই সমতা গড়ে ওঠে । 
যে-কোনও রেনু যাঁদ একটা বিঃ 
একজন ব্যান্তিরই শিল্পরূচি এবং শিং 
বোধের রূপায়ণ এর ভেতর দিয়ে মুত 
উঠবে-329৮ an indigestible hote 
potch resulting from a dozen 


people's suggestions and 








“শবে 
ক 


চারের বিখ্যাত ‘হ্যামলেট’ প্রডাকসনাঁট 
ক্রেগেরই পাঁরচালনায় মণ্স্থ হয়োছল এবং 
ষথেন্ট জনাপ্রয়তা এবং খ্যাঁতও অজরন 
করোছিল। ক্রেগ বলেছেনঃ Art is not 
imitation but vision. খুবই সাত্য 
কথা--অনুকরণে শিল্প সৃষ্টি হয় না। 
ভিসন বা অন্তর্দাষ্টর অনুপ্রেরণায় কাজ 
করেন বলেই প্রডিউসার মণ্চর্‌পায়ণে 
নাটককে শিল্প হিসাবে প্রাতিষ্ঠিত করতে 
পারেন। তাঁর এই অন্তর্দৃন্টির প্রাঁতষ্ঠার 
ব্যাপারে যাঁদ অকেস্ট্রার বা সিন ডজাই- 
মারের অযথা প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে তবে 
নাটকের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। 
নাটকের মূল ভাষ্য কিভাবে দেওয়া হবে 
সেটা প্রডউসারই ঠিক করবেন। সঙ্গীত, 
দৃশ্যসজ্জা ইত্যাদি আসবে তাঁর কাজের 
সহায়ক 1হসাবে--নাটকের গাঁতকে ব্যাহত 
করবার জন্য নয়। 
কেগের “দি আর্ট অভ্‌ দি থিয়েটার 
প্রবন্ধে এক জায়গায় আছে £ 
প্রশ্নঃ আচ্ছা, দৃশ্যপারকল্পনার ব্যাপারটা 
ধক সন পেন্টারের ওপর ছেড়ে দেওয়া 
উচিত? 
উত্তরঃ আধুনিক থিয়েটারে এটাই হচ্ছে 
সবচেয়ে বড় ভুল ব্যবস্থা। “ক” লিখলে 
একাঁটি নাটক এবং “খ" দাঁয়ত্ব নিলে 
মঞ্চের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা করতে । 
ৃ্পারট অভ্‌ এ প্রের ঠিকমত ব্যাখ্যা 
দেওয়ার জন্য কতটা সক্ষম শিল্প- 
কৌশলের দরকার তা তো জান? আর 
এর জন্য প্রধানত দরকার নাটকটির 
ভাবধারার সমতা রক্ষা করা । আর এই 
সমতা বজায় রাখতে হলে সব কাজের 
সব রকম দায়িত্ব ক “খ”-এর ওপর 
দেওয়াই উচিত নয়? তা না করে 


দি ডাচেস অভ মলাঁফ রোজার ফার্সের দেটিং 


“গ”, “ঘ” এবং “ঙ”-র ওপর যাঁদ 
কাজের দাঁয়ত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়, 
তবে এই সমতা আসবে কোথা থেকে? 
প্রডাকসন সম্বন্ধে তাদের প্রত্যেকের 
চিন্তাধারা বা দেখবার ধরণটাই যে 
“খ” বা “ক”-এর থেকে অন্য রকম 
হবে। সেক্ষেত্রে Unity of the 
spirit of the play বজায় থাকবে 
ধক করে? 
গেইটে তারপর যে নাটকাঁট মণস্থ হল 
'এজ্‌মোডা'। এর সুন্দর অনুবাদ করে- 
লেন বেসিল বার্টলেট। ম্যারী হিনটন। 
ভেরোনিকা টারলে এবং জয়েস রেডম্যান 
দিলেন প্রধান ভূমিকাগুলোতে। নিউ 
স্টেটসম্যান পান্রকায় রেমণ্ড মার্টমার 
িখলেন_যদ্ধের পর ইংলশ্ডে সবসেরা যে 
চার-পাঁচট নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে এটি তার 
ভেতর অন্যতম । গেইটে এ নাটকাঁট প্রচুর 
সাফল্যের সঙ্গে চলেছিল। আমি বেশ 
আশ্চর্যবোধ করোছিলাম যখন ব্লনসন 
গ্যালবের এই নাটকটিকে শদ ইনটটুডার’ 
মাম দিয়ে ওয়াইন্ডহাম থিয়েটারে "নিয়ে 
যেতে চাইলেন। সেখানে প্রথম রাত্রির 
প্রদর্শনীতে একটা শ্রী আঁভজ্ঞতা হয়ে- 
গছল। তখন ছিল লণ্ডন িয়েটারগুলোর 
শসজনের শূরু। গত কয়েক সপ্তাহে 
কোন নাটকের তখনও পর্যন্ত কোন শুভ 
উদ্বোধন রাত্রির আভনয় হয় নি। প্রথম 
ষাত্ির দর্শকদলের সব থেকে খারাপ 
অংশটি থিয়েটার দেখতে এসেছিল ওয়াইণ্ড- 
“সামাজিক উৎসব” হিসাবে দেখে । ভাল 
শ্রেণীর প্রথম রাত্রর দর্শকেরা অনেকেই 
আগে গেইটে নাটকটি দেখোঁছলেন বলে 


২৭৪২ 






Tates.” এরা ‘কল্ত নাটকাঁটর উচ্চ 
প্রশংসা করে fলখোঁছলেন। আট সপ্তাহ 
ধরে নাটকাঁট চলেোছিল-_এবং এই শ্রেণীর 
মাটকের পক্ষে সে সময়কার রীতি অন্যায় 
এতাঁদন চলাটা যথেষ্ট জনাপ্রয়তার পাঁর- 
চায়ক বলেই মনে হয়েছিল। পদ ইন* 
ট্টুডার’ যখন ওয়েস্ট এণ্ডে চলছে, সেই 
সময়েই গেইটের আর একাঁট প্রডাকসন 
“অভ্‌ মাইস এ্যাণ্ড মেন’ ওখানকার আর 
একাঁট থিয়েটারে নিয়ে আসা হল। এতে 
জন মিলস এবং কেয়ার লুচে আঁভনয় 
ফরোছলেন। নাটকটি আমোঁরকাতে প্রভূত 
সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়োছিল। কিন্তু 
লণ্ডন থিয়েটারের প্রত্যেক ম্যানেজার এ 
নাটক দেখে বলোছিলেন যে, লণ্ডনের দর্শক- 
দের আকর্ষণ করবার মত নাটক এঁট নয়। 
ওয়েস্ট এণ্ডের দর্শকদের পক্ষে এট উপ- 
যোগ’ নাটক ক না সে নিয়ে আমি মাথা 
ঘামাই নি। আমি এর নিউ ইয়র্ক 
প্রডাকসনও দেখি নি, কিন্তু নাটকটি পড়ে 
আমার ভাল লেগোঁছল এবং গেইটের 
দর্শকদের পক্ষে খুব উপযোগী বলে মনে! 
হয়েছিল। গেইটে যেসব নাটক মণস্থ 
হোত, সেগুলো ওখানকার দর্শকদের 
পছন্দসই হবে, এই ভেবেই ঠিক করা 
হোত।. ওয়েস্ট এণ্ডের দর্শকদের মন 
আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গেইটে 
নাটক বাছাই করা হোত না। তবে যে 
নাটক গেইট থেকে ওয়েস্ট এণ্ডে এসে নাহ 
{কনতো এবং দর্শক টানতো, তাতে গেইটের 
ভাল আর্ক উপার্জন হোত। কিন্তু 
ভবিষাতে ওয়েস্ট এন্ডে নিয়ে গিয়ে আর্থক 
সাফল্য লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কখনও 
গেইটে নাটক মঞ্চস্থ কার নি-তা যাঁদ 
ফরতাম তাহলে Gate would have 
lost its purpose, its integrity, 
and finally its audience. 


(ক্রমশ ] 


ক্ষেপ করছে। ছবি দেখাবার পর প্রযোজক 
সাংবাদিকদের যে তথ্য জানান তা পাঠক- 
দের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি। 


ষ্যাপারে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। কিন্তু 
ছাব দেখার সময় বা পরে সেন্সর বোর্ডের 


বলেন. ছবিটি মঞ্জ-রশ পেয়েছে, কোথাও 
ফাটাকাটি বা বাদ দিতে হয় নি। ১লা 
গাল সেন্সর সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। 


তখন তাঁকেও ল্সল্সব বোর্ড থেকে জানান 
হয় যে, ছাঁবটির কন অংশ বাদ না 
ধদয়েই সেন্সর সাদ্শফকেট পাবে। 
কিন্তু ১লা এপ্রিল রাজা সরকারের 
প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তরের িরেইর 
ষ্রী পি এস গাথ্যর প্রযোজককে জানান 
ফিরে তাঁকে জানিয়েছেন যে. পরের 
ধথানযায়ী সাটিশিফল্কট দেওয়া যাবে না, 
সেন্সব 7বান্ডব অবগাঁতর জলো। 
ইাঁতমধ্োযে পাঁজিমবঞ্গ সরকার ৪ঠা 
এাঁপ্রল থেকে ছাবিটি বিভিন্ন সনেমায় 
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লক্ষ্য করার 'বিষয় যে, ছাঁবাঁট বোম্বাই 


f 


সা্টিফকেট দিতে বন না বলেন। 


বার ব্যাপারে ইতজ্তত করলে: শ্লীমাথুর 
একটা চিঠি দিয়ে জানান যে, ছাঁরটি 
বোম্বাই থেকে ৫ই এাঁপ্রলের মধ্যে ফেরং 
পাঠান হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
পক্ষ থেকেই ছবিটি পাঠান হচ্ছে। 

এই চিঠির পরে ছাঁবাটি বোম্বাই 
পাঠান হয়, কিন্তু. ৫ তা'রখ ফেরৎ আসার 
পাঁরবর্তে ৮ তাঁরখ পর্যন্ত ছিটি 
নিখোঁজ থাকে। ইতিমধ্যে ৩রা এাপ্রল 
তাঁকে জবাব দেওয়া হয় যে, আশ্চলিক 


রণের জানা থাকা দরকার। 

এই কমিটি গত ২৮শে মার্চ ছবিটি 
দেখেন কিন্তু তাঁরা যে দেখেছেন: এমন 
কোন প্রমাণ লাপবজ্ধ করেন ন; তাঁদের 
মতামতণ প্রকাশ করেন নি। এরই 
কমিটির সুপারিশের ওপর ছবি কেনা 
হয়। এই কমিটিতে রয়েছেন শ্রীতালকে- 





জার্মান অভিনেত্রী হানেলোর হোগার “দ পারপ্রেক্সড আটিক্টি ইন দি সাকাদ ডোম 
ছাঁবতে আঁভ নয় করেছেন। 
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আইন-আদালত অবঙ্াননা করছে। 
মানুষের জয়যাত্রা’ এইগ্দালর একটিতেও 
গড়ছে না। বর% এমন 'বদেশী ছবিকে 
ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে যেগঁল এই শর্ত 
রক্ষা করছে না। যেহেতু মানুষের জয়- 
যাত্রা যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে, সেহেতু কেন্দ্র 
এবং আমলাদের এত উদ্বেগের কারণ 
হয়েছে; এবং কেন্দ্রীয় সরকার 'ির্লজ্জ- 
ভাবে রাজ্যের ছাঁবর ব্যাপারেও .নাক 
গলাচ্ছ! 

এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের কাঁমাঁট 
এবং আমলাদের আচরণের বিষয় এসে 
পড়ে। তথ্য ও জনসংযোগমল্্রী ছাঁবাঁট 
নজে নেখেছেন এবং তানি রাজ্য 
ছেন। ককন্তু ছাঁবাঁট বোম্বাই পাঠাবার 
ব্যাপার কি তান জানতে পেরোছিলেন ? 
সেই পুরনো দিনের ফিল্ম ক্রয় কমিটিকেই 
রেখে দিয়েছেন কেন জানি না। নতুন 
পৃষ্টিভাঞ্গতে কাজ করতে হলে সেই 
ধৃন্টিভজ্গির সঙ্গে সঙ্গাঁতসম্পন্ন কাঁমাট 
থাকা দরকার। নতুবা পদে পদে এইরূপ 
পাঁরাস্থীত দেখা দেবে। -স্জন। 


মানুঞের জয়যাত্র। 


“মানুষের জয়যাত্রা’ এক আঁভনব তথ্য- 
চিত্র।  সমসামাঁয়ক কালের আঁভজ্ঞতায় 
এই ছবি আভনন্দনীয় এবং আগ্ামী- 
দিনের মানুষের জন্য এক প্রামাণিক 





দাঁলল। শএঁতিহাসিক মূল্যে ছাঁবাঁট 
সযরে রক্ষা করার উপযুস্ত। এই ছাঁবর 
প্রযোজক নও ডেকর €৩এ, হ্যাঁরংটন 
স্ট্রীট, কলকাতা-১৬)। গণতান্ত্রিক 
চেতনাসম্পন্ন সাহাঁসক উদ্যোগের ' জন্য 
প্রযোজকসংস্থা দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন 
হয়েছেন। মাত্র দলের এই ছাবাট 
চলাচ্চন্রীশল্পে এক নতুন পদক্ষেপ । 
ছাঁবাট ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সময়ের 
ঘটনাবলশকে উপাঁস্থত করেছে বিরাট 
চক্রান্ত, দ্বনাীত আর অন্ধকার ভেদ করে 
সাধারণ মানুষের বিজয় 1হসাবে। ছাঁবর 
সুরু মুমূর্ধ বাংলার পটভূমিতে, যেখানে 
একদিকে মানুষ খেতে পারছে না, 
চোরাবাজারীদের আধিপত্য চলেছে, আর 
একাঁদকে গুদাম ভার্ত চালের বস্তা । 
আমলাদের সঙ্গে যোগাযোগ মজতদার- 
দের সঙ্গে, ওদের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া॥ 





দা হার্ট ছবিতে লেনিনের মা মারি য়া উলিয়ানোভার ভূিকাভিনেত্রী ইলেন। 
ফাদেয়েভাকে ঠনদেশ দিচ্ছেন পরিচালক মার্ক ডনস্কয়। 
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গ্কসার?' ও 'নববধ? ছবিতে নবাগত 
শিল্প সরকার । 


ম্যাঁজস্ট্রেটদের নিয়ে রাজ্যপালের সভা ও 
খানাঁপনা। তারপরে হঠাৎ একদিন য্যন্ত" 
ফ্ৰণ্ট মান্রিসভা বাতিল ঘোষণা এবং রাত্রির 
মধ্যে জনসমর্থহীন এক মাল্নিসভা গঠন। 

এবার দেখা গেল একদিকে চর্ম 
ধুনর্যাতন, আর একাঁদকে মধ্যবতর্ট নির্বা- 
চনের জন্য আন্দোলন। অবশেষে 
ধৃনর্বাচন হল এবং জনসাধারণ যেন প্রাত- 
শোধ গ্রহণের মত যত্তফ্রণ্টকে জয়ী করে 
- চক্রান্তকারী দলগুঁলকে একরপ 
গুনশ্চহ করে 'দিল। 

এবার গবশাল তরঙ্গের মত জনতার 
ধৃমাঁছলে ছিলে জয়োল্লাস। ক্ষেতে, 
কারখানায়; সকল শ্রেণীর মানুষের 
মধ্যে জয়ের আনন্দ। একাঁদকে গন্ত্রাদের 
শপথ গ্রহণ, আর একাঁদকে জনতার দাবি 
ধর্মবীর বাংলা ছাড়। ময়দানের বিরাট 
{বজয় সমাবেশের দশ্যই ছাঁবর শেষ। 

দু'হাজার গিফটের ছবিটি ১ দর্শকরা 
দেখতে দেখতে কখনো উত্তেজনা, কখনো 
আনন্দে মেতে উঠবেন। সঙ্গ সঙ্গে 
এক গণতাদন্নিকীবরোধী শীল্তর প্রতি 
জাগবে ঘ্ণা। ছাঁবাটতে ক্যামেলাম্যানের 
ধাহাদুরী রয়েছে যথেষ্ট । চকলান্তের দৃশ্য 
গুলিতে বাবহার করা হয়েছে স্থর 'চিবের 
নেগেটিভ। এতে ছ'বির বন্ধবা স্পট 
সত্য রায়। এই ছাবাট আরো আক্ষ্ণীয় 
এবং অর্থবহ হযে উঠেছে হেমাঙ্গ “বিশ্বাস 
পাঁরচাঁলত সঙ্গশাতঘি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস 
*নজে একজন গৃণশ *শল্পণী এবং গণনাট্য 
আন্দোলনের মধ্যে তাঁর বিকাশ ঘন্টছে। 
তাঁর হও-_মাঠ পাথর বন্দরে’ গানাটিকে 


মুল বন্তব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে | 








1পতাপ্রত্র' ছবিতে প্ৰরূপ দত, সত্তা চ ঘৌপাধ্যায় ও তনজা 


এই থিম মিউজিকের সঙ্গে কখনো-- অনুষ্ঠিত টেকানিসিয়ান স্টুডিওতে 


বুলগারিয়া, রঃ 
আজেশন্টনা, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স, 
ইতালি, হল্যান্ড, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্হ, 





প্রশংসা পাবেন বিমলকুমার রায় তান ছবিটির পাঁরবেশনের দা 
ছবির জগতের সঞ্চে অনেকাদিন জড়িত রি ৬০ 


আছেন কল্তু এই ছবির সঙ্গে তাঁর জনপদ বধ 


নামটি বিশেষ উল্লেখ্য হয়ে থাকবে।  রঃপজলি চিতমান্দরের জনপদ বধ 

নানষের জয়যাত্রা’ শহরের প্রত্যেক ছাঁবর সঙ্গীত গ্রহণ অনুষ্ঠান গত ৯ই 

য় যেমন দেখাতে হবে, তার সঙ্গে এপ্রিল ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে 

গায়ে গ্রামে খাড়া পাড়ায় দেখাবার , অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটি পাঁরচালনা | 

হজ করতে হবে। এই ছাঁব বাংলার “করবেন নব্যেন্দ চ্যাটার্জি, সঙ্গাকত ব্যালের বিকাশ সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ 

গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতীক। পারচালনা করবেন নিখিল চ্যাটার্জি। আল্যেচনা। এই 

Ln) জপা যোগ দেবেন বলে লস 
'ম্যাক্িস্নান”-এর কাজ সুর 

শ্রেয়সণ, নতুন জীবন ও বালচরাঁর 





রি হবেন স্বনামধন্য বালিক 
গালিনা উলানোভা। এছাড়া এই 
[িচারকমণ্ডলীতে থাকবেন কিউবা, ফ্রান্স 
পোল্যান্ড প্রভাত দেশের খ্যাতনামা ব্যালে 








ক. প্রযোজক কাঁ্তক বর্ণ রাধারাণী নৃত্যাশল্পী, শিক্ষক ও সংগীতজ্ঞবন্দ। 
িকচার্সের ৪র্থ ছবি শত্তিপদ রাজগুরুর ম্নক্কোতে গ্থ্ বিশ্ব ব্যাণ্রে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনের প্রাকালে 
কাহিনী. অবলম্বনে “মৃভিস্নান”-এর প্রাচীন রুশ শিল্পের ওপর একটি সুবহৎ 
প্রথম চিতরগ্রহণ পর্বাট আগামী সোমবার প্রতযোগিতা প্রদর্শনীর বাবস্থা করা হবে। প্রাতি- 


টির নব ডিবনে-হৈমন্ত খাজা ও আগামী ১১ জুন থেকে ২৩ জুন যোগিতায় বজয়াঁদের জন্য অসংখ্য 
রে যার পা রহণের সাধ্যনে পর্যন্ত মস্কোর বলশই থিয়েটারে প্রথম পররদ্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি- 
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একথা সহজেই বূল। যায় মদ্কোয় এই 





{রত হবে। 
গুগা গাইন বাঘ। বাইন 


প্যার্পমা পিকচার্সের গুপী গাইন 
জাতক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মনোনীত 
হয়েছে। এই উৎসব অনৃষ্ঠিত হবে 
২৫শে জুন থেকে ৬ই জুলাই। ছাঁবর 
প্রযোজক নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত এবং 
পাঁরচালক সত্যাঁজং রায় উৎসবে উপস্থিত 
থাকবেন। 

এই ছাঁবাঁট ভারতের বাইরেও যথেষ্ট 
উৎসুক্য সৃষ্টি করেছে। 
ছবিঘর-এ ম্বী্তলাভ করবে। ইংরেজী 
সাব-টাইটেলে ছাঁবাঁট গ্লোব 'সনেমায় 
ম্ান্ত- পাবে। গ্ুপী গাইন বাঘা 





মঞ্চস্থ করলেন ও সেই সংগে সঙ্গত 
করলেন জন ক্র্যাংকো ও তাঁর সম্প্রদায়! 
নৃত্যটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। 


মহিল। যাছ্বকর 


মাঁহলা যাদুকর ডি, পুম্পা বাংলায় 
{বাভিন্নস্থানে ম্যাজিক দোঁখয়ে জনাপ্রয় 
হয়েছেন। তাঁর কয়েকাঁট খেলা রাীতি- 
মত 'বস্ময়কর। তরুণী ডি, পদপা 
গপ, সি, সরকারের দলের সঙ্গে 'বশ্ব 
পাঁরক্মা করেছেন এবং নানা দেশেরু 
সাজক দেখে আঁভজ্ঞতা লাভ করেছেন। 

মাদার্স হাট 


লেনিনগ্রাডের ম্যাঁক্সম  গার্ক 
স্টীডওতে 'মাদার্স হার্ট ছাঁবাট নিমনণ 
করেছেন 1বশ্বাবখ্যাত পাঁরচালক মার্ক 
ডনস্কয়। ছবিটি লোননের মা মারিয়া 
উলানোভার জীবনকে অবলম্বন করেন 
ছেলেরা যখন বড় হয় নি তখন তান 
হারালেন . স্বামীকে; তারপরে বড়, 
ছেলে আলেকজান্বারের ফাঁস), হল 
জারকে হত্যার চেষ্টায় । ভলোদ্যা ও আনা - 
গ্রেপ্তার হল; ছেলে-মেয়েরা বেছে নিন্দ 
শরপ্রবের পথ। এই ছাবর চিন্র-নাটা 
{লিখেছেন ভায়া ভস্কেসেঞ্ারা ও 
ইরিনা ডনস্কায়া। ছবির চিত্র-গ্রহণ করা 
হয়েছে গাঁর্ক স্টকহলম ও লেনিন” 
গ্রাডে। 





বন্গন্তোৎদব 


মলয় গীতবীথ আয়োজত্ত 
বসন্তোৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী অপর্ণা 
চক্ৰবৰ্তী মার্গ সঙ্গীত পাঁরবেশন করেন। 
“তান প্রথমে বাহার রাগে একাঁট খেয়াল 
গান করেন, পরে বসন্তবাহার রাগে একাঁট 
বাংলা খেয়াল পাঁরবেশন করেন। অব- 
শেষে অনুষ্ঠান শেষ হয় একটি হোর 
মার গন 'দিয়ে। 
শ্রোতারা পাঁরতৃপ্ত হয়েছিলেন । 

অনুষ্ঠানের প্রথমে একাট রবীন্দ্র” 
সঞ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়, পাঁর- 
চালনা কর্রাছলেন শ্রীমতী শেলী সান্যাল 
জাত্রময় দূশগুপ্ত ও পরেশ দাস। 


রসসমৃদ্ধ সঙ্গীত্বে ক 












i 0 কবি বারে: নি 
যে ধারাবাহিক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল ৩, 
শুধু আমি না, আমার বদ্ধুবন্ধব 
প্রত্যেকেই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড় 
লাম। তাঁর বাঁলষ্ঠ বন্তব্য এবং স্ক্ষ্ন 
আলোচনার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
ঘাঁদও নামকরণে 'বৃদ্ধিজীবী' বলে পৃথক 
শ্রেণী নির্ণয়ে আমার আপাত্ত। কারণ 
আমি কট্টর ব্তুবাদী। বৃদ্ধি দৈহিক 


-_দ্নায়; ক্রিয়কলাপের যৌগিক ফল হওয়ায় 
_ এখন শ্রমেরই অঙ্গ। সুতরাং শ্রষ্টারা 


তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, মাননীয় 
রেন্দ্রবাব্ সাহসের সঙ্গে বতগান 
লেখকদের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা 
অত্যন্ত যথার্থ এবং সত্য। সম্প্রাত 
দেখতে পাচ্ছি যে, এমন অনেক লেখক- 
শল্পী গায়ক রয়েছেন, যাঁরা কোন 
প্রগতিমূলক, অনুষ্টান অথবা সভা অথবা 
জলসায় যোগ দেন নি উপরন্তু বিদ্রুপ 
করেছেন, তাঁরা আজ ফডন্তফরণ্ট এবং বস্তু- 
পন্থী অনুষ্ঠানের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে 
নিজেদের জাহর: করছেন। আবার 
তাঁদেরই হাততালি দিচ্ছি আমরা । এদের 
মুখোশ খুলবার দায়িত্ব তাঁদের যাঁরা 
: প্রীতষ্ঠাবান সং সাঁহাত্যিক বলে পরি- 
[চত। সং সাহাত্যিকেরা যাঁদ সুযোগ- 
জন্ধানীদের সঙ্গে গলা জড়াজাঁড় করে 
চলেন তাহলে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পাঁড়। 
. ঘীরেন্দ্রবাব্‌ যদ এদের চিনিয়ে দিতেন 
তাহলে আমরা তাঁকে স্বাগত জানাতাম। 
দো সঙ্গে সাংস্কীতিক মাকামারা সেই 
দব পত্রিকা যাদের সম্পাদনায় কোনও 
বস্তুবাদী প্রগাতিপম্থী লেখকের লেখা 
ঈম্পাঁদত হয় না তাদেরও উল্লেখ করতে 
পারতেন।. কেমন করে কণ্ঠরোধের চেষ্টা 
চলে তার ইঙ্গিত না দিয়ে এবং যেসব 
তরুণ লেখক আদর্শে অভ্রান্ত রয়েছেন 
তাঁদের উল্লেখ করে নয দিলে সাধারণ 
পাঠক আসল চিত্র কেমন করে পাবেন! 










৪৮, চন্দ্ৰমণ্ডল লেন 
কলকাতা-২৬ 
* সং bl 
গত কয়েক সংখ্যা সাপ্তাহিক বস্ম- 
ম্ভাতে বরেন্দ্র চট্রোপাধ্যার-এর “পশ্চিম- 













সময়টা ছিল উনিশ শ' পণ্াাশ থেকে 
বাহান্ন তিপ্পাল'র মধ্যে? আমি তখন 
ফ্যাসীবিরোধী ও প্রগ্থাতশশল লেখক ও 
শিল্পাীসংঘের আন্দোলনে সাকয়ভাবে 
জাঁড়ত। বস্তুত এ আন্দোলন সুরু হয়ে- 
27 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 


বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগীলি তখন 


অনুযায়ী কাজও চলাঁছল--কিন্তু দেশ 
স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে, যুদ্ধ থেমে যাও- 
য়ার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার লেখক ও 
শিল্পীরা তথা বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের 
আন্দোলনের জন্য কোনও নতুন সূত্র 
খুজে নিলেন না। অথচ সামনে অনেক 
পথ ছিল। ফল কি হল? প্রগতিশীল 


আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। জবাব 
বা তার কারণ যাই হোক না কেন-সৈই 






হাস বা কোনও চিত্র তাদের সামনে 
তুলে ধরতে পারব না। কেন না আমরা 





পরাজরে ভেঙে পড়ার কোন সংগত কারণ 
‘যে, বাংলাদেশে ফুটবল খেলার যোগিতার দিকে তাকালে সেই কথাই নেই। তবে প্রয়োজন আছে আত্ম 
বাংলা নাকি তো মনে হয়। জাতীয় ফুটবল প্রাত- অননন্ধানের। ননজেদের খাটয় 
রতয় ফুটবলে ' যোগিতায় বাংলা নাজেহাল হচ্ছে। পর খুটিয়ে দেখার, পরাজয়ের কারণগুলো 
ফুটবল খেলায় পর দৃবার ফাইনয়ালে উঠেও হারতে খুজে বার করার দরকারই সর থেকে 
র্‌ হলো মহণশরের কাছে। রোভার্স কাপ বেশি। রেফারণ ন্যায্য শবচারু করেন নি, 
ছে। ভারতীয় ফুটবলে বাংলার পেলেও ডরাশ্ড এবার হাতছাড়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ 1কম্বা প্রতিপক্ষ দলের ব্যবহার 
জানি তবে সর্বভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে কিম্বা খেলার ধারা ঠিক 1ছলো না 
| তবে আজ বড়দের চেয়ে ছোটরা এবার 'দয়েছে এসব কথা সভ্য হলেও, শুম 
এ কথা অন্বাঁকার করা যাবে না যে; অনেক বোঁশ কাঁতত্বের পাঁরচয়। সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে ই 
শিয় ফুটবল জগতে বাংলার সেই ভাই আজ সবার মনে প্রশ্ন, কিনি বত 2 
একচেটিয়া একাধিপত্য এখন আর ঠিক ছোটরা মাঁদ এগিয়ে যেতে এসব কথা বলে নিজেরা নিজেদের 
যতোটা ছিল মাত্র পারে, হলে বড়রাও কেন পারবে না? কাছে সাক্ষনা পেয়ে ধোয়া তুলসী পাতার 
কয়েক বছর আগেও। তবে দি ফুটবল বড়রা কেন পাছিয়ে পড়বে এইভাবে? মতো চুপ করে থাকলেই ক সব হয়ে 
খেলাতেও বাংলা পিছিয়ে পড়ছে? হয়তো খেলায় জয়-পরাজয় আছেই। সুতরাং যাবে? 
না তা যাবে না-যেতে পারে না। আজ তাই সবার আগে চেনে সাজাতে হবে সব বি পাঁরপর্ণে পারবর্তন চাই বাংলা- 
এর জলে এ য়ে অত হবে, সরা, পরে বন কেস গাই: পরত জনা জলিৰ তা 


ঠা পাওলি কথাত: সথা হবে। রিড কলকাতা বাল হাক তার বর অনুরোধ 
নাই, বহির্বজ্গের খেলোয়াড়দের ওপর খুব একটা বেশ নজর না দিয়ে আপ নারা স্থানীয় খেলোয়াড়দের বিষয় নিয়েই 
একটু বেশি ভাব্দন। তাতে কাজ আরো বোঁশ হবে। এ কথা আজ আরো বোঁশ করে বলার প্রয়োজন এই কারণে যে, জাতীয় 
ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোগদানকার+ বাংলা দলের কয়েকজন অ-বাঙালাী খেলোয়াড়ের আচরণ সন্বদ্ধে কয়েকটি কথা 
জানা গেছে। বাংলার পরাজয়ে তাঁরা দুঃখি ত না হয়ে হেসে-খেজে বেড়িয়েছেন মনে র আনন্দে। পরাজয় তাঁদের মনে এতট.কুও 
খাদে কউতে পারে নি। কউ করেই তাঁদের "ধূনজের রাজ্য তো আর হারে ধন। সুতরাং......1॥  শান্তিপ্রিয়॥ 





























অস্ট্রেলিয়া কেট দলের ভারত 
ভ্রমণ নিয়ে আবার জল ঘোলা হতে শ্বরদ 
করেছে। প্রশ্ন সেই প্দরোন- বৈদেশিক 
মুদ্রার। অস্ট্রেলিয়ার এই সফরটা 
জরকারী, তাই বৈদেশিক ম্দ্রা ঘাটাতর 


অজনহাতে একেবারে বাতিল করে 
দেওয়া হয় নি। বলা হয়েছে, ভ্রমণ- 


এর জন্যে যাঁদ দরকার হয় তাহলে 
জফরও করতে হবে সংাক্ষপ্ত। পাঁচটি 
টেস্ট ও পাঁচটি প্রথম শ্রেণীর খেলার 
জায়গায় তিনাঁট টেস্ট ও তিনটি প্রথম 
শ্রেণীর খেলার ব্যবস্থা করলে নাক 


জীপ্তাহিক হস্ত 


পরীক্ষা , ইলেকদ্রো কাডিওগ্রাফও 
করা হলো। তারপর একটানা বিশ্রাম 
{নিতে হলো গ্রেভনীকে। এখন গ্রেভনন 





ঈ্াইকেলের দ;চাকার ওপর বসে ঘরে বেড়াবার রেওয়াজ উঠেছে এখন ॥ কেউ চলেছেন 
বিশ্বভ্রমণে, কেউ আবার অন্য কোথাও! সেন্ট পলস কলেজের দ্য'জন ছাৱও & একই 


উদ্দেশ্যে 
সাইকেল 


পথে নেমেছেন। সাইকেলে চেপে এরা দ্বরবেন পশ্চিমবঙ্গ । ছবিতে 
নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাজকুমার পাল বো দিকে) আর শ্যাম দ্বরু/" 


a Ae 








অনেক দিন আগের কথা। 
বোধহয় ১৯১৫ জলের কাছ.কাছ 
কোন এক সময়। রণজ' 1দংজ? 
তখন - জামনগরের ক্রিকেট মাতে 
য়ে প্রায়ই উৎসাহী ধক্রকেট 
খেলোয়াড়দের একট;-আধট; খেলা 
শেখাতেন। সেই সময় একাঁদন 
ঘটলো ঘটনাটা ৷ 


একজন শিক্ষার্থ। বোলার' 


ব্লণজাঁকে বললে যে, সে এমনই 
ভালো বল করতে পারে যে কয়েক 
ওভারের মধ্যেই সে যে কোন 


ছেলেটি কি বলতে চাইছে। তব 
হয়জ্ধের ভরে বৃদ্ধ তানি তখন! 


হচাখেও ভালো দেখেন লা। 1কিল্তু 


তাই বলে তো চুপ করে মেনে 
হনওয়া যায় না তরুণ বোলারের 
এ দদ্ভোন্ত! 

ব্রণজ তখন ছেলেটিকে চারটি 
জ্টাচ্প আর একটী 'ক্রকেট বল ন্যয় 
মাঠে নামতে বললেন। তারপর ঠিক 
জ্দায়গায় 1তনটে স্টাম্প পাতে 
উইকেট বানিয়ে রণজা ব্যাটের 
উইকেটের দমনে । তারপর ছেলে- 
গিিকে বললেন বল করতে। 
করতে । একটার পর একটা বল 
স্যাসছে আর রখজশী শধ এ 
জ্টামপটা শদয়েই বলগলোদক 
গপিটোতে লাগলেন ইচ্ছেমতো । 
দিখ'ত সে সব মার। কোনটা লেট 
ভাউভ-াকঙ্ছই বাদ গেলো লা? 
রণজী। 

এর বহুরের কথা বুঝতে পেরেছে। 
এও বুঝেছে যে কাকে সে চালেঞ্জ 
করতে গিয়েছিল! ব্যাট নয়, শখ, 
একটা স্টাম্প শ্দয়েই তার বলগ্‌লো 
মেরে ছাতু করে দিলেন রণজণী... ! 
রণজশী তখন তাকে ডেকে শ্যধ্য 
ঘলোছলেন, “{ক্কেট খেলা অত 
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১৪ই এপ্রল 'দিক্সীতে 
কাউন্সিলের সাব- 
সভা বসছে। এই সভায় 
কনটোল কোডের 


এই প্রসংগে আরো একটা বিষয় 
আছে। সোঁট হলো 
ভারতের. কথা- 


ভাদেরও তো স্বধে-অসবিধের প্রশ্ন 
তার ওপর আবার ভারুত 


আফ্রিকা সফরে যাবার কথ্য। ভারতের 
ংগে টাকা-কাঁড়র বিষয় নিয়ে গোলমাল 
বাধে তাহলে তারা হয়তো ভারত 
ভ্রমণের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে দক্ষিণ 
বজ্যাক্রকায় পর্ণাজ্গ সফর করবে। 

সেই সংগে আমাদের অনেকাঁদনের 


হাক শেষ পর্যন্ত হয়... 


অনেক আশার মুখে ছাই পড়বে। দেখা 


গড তর পরে 


পাঁচ বছর আগে যে খেলোয়াড়টি 
বাঁড়র কাজ করতো আজ সে বছরের 
সেরা খেলোয়াড়ের সম্মানে ভূষিত 
ইংলণ্ডের ফুটবল রাইটার্স 
ভোটে এবার 


বছর বয়স্ক আঁধনায়ক টাঁন বুক আর 
দ্বিতীয় জন হলেন ডারাঁব কাউীস্টি 
দলের আঁধনায়ক তৌন্রশের ডেভ 
ম্যাকে। আর তৃতীয় স্থান লাভ 
বাল বেমনার। 
বিসিসি 
প্রথমে তাঁর ভাইদের সংগে লড়ে 1নজের 
যোগ্যতা প্রমাণ করুক। বাই হোক শেষ 
পর্যন্ত দারা সং লড়বেন জেট িংএর 
গিরুদ্ধে। তবে সেই লড়াই কবে আর 
কোথায় হবে তা এখনো ঠিক হয় নি। 


টিটি সন্তরণ প্রাতযোঁগতার 
এবারও বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন 
রেলওয়ের বৈদ্যনাথ নাথ । কিন্তু দ্বিতীয় ও 





দেখার বিষয়। গত কয়েক বছর ধরে 
বাংলা জাতীয় ফুটবলে পরাজয়ের বোঝা 








বয়ে বেড়াচ্ছে । তবে এখনও ক বলবো যে শন 


বাংলা আজও ফুটবলের মুকুটমাণ ? 
আমরা ক্লমেই আমাদের সফলতার পথ 'থবে 
1বিফলতার পথে নেমে যাচ্ছ, কিন্তু সেই 
অনুপাতে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগ্‌ল 
সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের অভীষ্ট 
লক্ষ্যে। অতীতে বাংলা সন্তোষ ট্রাফ 
গৃঁজতেছ্ে একচেটয়াভাবে এবং প্রতিদ্ন্বীদের 
হারিয়েছেন অনেক গোল দিয়ে। কিন্তু 
আজ বাংলার সন্তোষ ট্রাফ জয়ের কথা 
দুরে থাক, ফাইনালে ওঠার পথে প্রাঁত- 
দ্বন্দের হারাতে নাস্তানাব্দ হচ্ডেন। 
কেন না গোলে তীব্র ও আচমকা শট 
করবার মত সুটার নেই। 

আজও আমরা ীনয়মশুঙ্খলা প্র 
করতে পারলাম না। খেলোয়াড় জীবনে 
এবং দলের খেলার মানের ব্যাপারে নিয়ম- 
শৃঙ্খলা বিশেষভাবে জাঁড়ত। কিন্তু 
আমাদের খেলোয়াড়েরা নিয়মশ:ঙ্খলা মানা 


. তো দুরের কথা: তার কাছ দিয়ে ঘে'ষতে 


চান না। এবারকার জাতীয় ফ: টবল প্রাঁতি- 


যোগগতায় বাংলা দল গঠন করবার জন্য ষে 


কোচিং এবং ট্রায়াল ম্যাচের আয়োজন কবা 
সাড়া দেন নি। মনে মনে ভেবোছিলেন 
যে, ও আর ক খেলবো, প্রতিবারের মত 


এবারেও দলে চান্স পেয়ে যাবো-কিন্তু . 
bl Ll cial দা 


Pn 











ধন্যবাদ জানাই। কেন না হয়তো বা তাঁদের 
 প্রই দূঢ়তার জন্য ফুটবলের মান উন্নত 
. হতে পারে। 

৯. এখন এইটুকু বললে নিশ্চয়ই অসত্য 
কিছু বলা হবে না যে, খেলোয়াড়দের এই 
হে*য়ালীপনার জন্যই বাংলার ফুটবল দলের 
'আজ এই পরাজয়। 


বোধহয় বাংলা জাতাঁয় ফুটবল প্রাঁত- 
যোগিতায় বজয়ী হতে পারতো । আমিও 
ধরে নিলাম হয়তো পারতো । 'কন্তু এটাও 


হয়েছিলো মাঠে গোলমালের জন্যে। : 
রও-ডে-জানেরোয় অনুষ্ঠিত এই 
খেলাটিতে গোলমাল আরম্ভ হলো 
যখন দ্দলেরই একজন করে 


বের করে দিলেন। বিশ্রামের 
পরে দ:'দলই দুটো করে - 
গোল করেছিল। ধৃকন্তু তারপর 








উচিত নয়। 


জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। তাসে 
খেলোয়াড় খারাপ হোক আর ভালো হোক। 
সোঁদকটা ভেবে দেখা তাঁরা প্রয়োজনই-মনে 


খেলাটা ৪০ 1ীমনিট বন্ধ রাখতে : 


ডলিভিয়ের। 
আবার শিরোনাম! 


আবার শিরোনামায় এসেছেন ডাল 
ইংলস্ডের চৌখস 'ক্ককেট খেলোয়াড় বোঁসল 


ছাড়া অন্য কাউকে তাঁরা মানুষ বলে মনে ্‌ 
করেন না। আর কনা সেই -দাক্ষিণ আ্রিকারই একজন অশ্বেতকায় খেলোয়াড় নিজের 
দেশে খেলার সংযোগ না পেয়ে ইংলণ্ডে বিশ্ব জোড়া লাম করে ফেললো । 

“শুধু তাই নয়, ইংলণ্ড দলের হয়ে সে আসবে দক্ষিণ আঁফ্রিকায়। খেলবে 
সাদা চামড়ার দক্ষিণ আদফিকা দলের বিরুদ্ধে । তে মাঠে কোনাঁদনও অশ্বেতকায়রা 
প্রবেশাধিকার পায় নি,.সেই মাঠেই কিনা খেলবে ডলিভিয়েরা । 

না, ক্ছতেই নয়! কিছনতেই তা হতে দেওয়া হবে না। ডাঁলাভয়েরা যাঁদ 
ইংলণ্ড দলের সংগে এসে খেলে যায় 'দাক্ষণ আফ্রিকার বিরদ্ধে তাহ'লে বৃক্ষ 
আফ্রিকার উগ্র বর্ণীবদ্বেষীরা। 


দেখালো হলো। 
চাইলো দক্ষিণ 


থাকতে হবে তাঁকে। 

ডলিভিয়েরা রাজ? হন নিন। টাকার ফাঁদে বাঁধা যায় দি তাঁকে। দেই সময়কার 
অর্থ ডলিকে ফাঁদে ফেলার অপচেক্জীর সময়কার কথাবার্তা আজো ধরা আছে 
চেপরেকর্ডারের [| 

কিচ্তু ভারপর ? মকা -ঘরূতে লাগলো খুব তাড়াতাড়ি। প্রথমে ইংলণ্ড দলের 
পক্ষে মনোনিত হলেন না। তাঁকে বাদ দেওয়া হলো দল থেকে। 

শুধ; ইংলণ্ড লয়, সমস্ত ক্রিকেট [বিশ্বে উঠলো প্রাতবাদের ঝড়। ইংলন্ডের 
পত্র-পান্রিকাগুুলো নিন্দায় হয়ে উঠলো ম্‌খর। তাঁরা লিখতে ইতস্তত করলেন না যে, 
দক্ষিণ আফ্রিকার বর্পীবদ্বেষী অনোভাবের চাপে পড়ে এম" সি. সি ডলিকে বাদ 
দিয়েছেন দল থেকে। কেন না ডাঁল্ দলে থাকলে দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলণ্ড সফর 
বাইতল করে দেবেন। 


| 

কিন্তু তারপর ইংলণ্ডের অলরাউণ্ডার টম ককরাইট অসংস্থতার জন্যে যখন 
জানালেন যে তান দলের সংগে যেতে পারবেন না, তখন তাঁর স্থানে ডলিভিয়েরাকে 
দলভুন্ত করলেন এম- 1স. দি. কর্তৃপক্ষ প্রচণ্ড জনমতের চাপে। 

এরপর -দক্ষিণ আফ্রিকা ধরলেন লিজ মর্ত। ফলে বাতিল হয়ে গেলো এম- 
দি- সি- দলের দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ । আর এই প্রসঙ্গে ভ্রস্টার সাহেব যে কথা 


“প;রনো কথা থাক! ডালিভিয়েরা প্রসং গটি আবার মতুন করে মাথা চাড়া 
উঠেছে, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার ইংলণ্ড ভ্রমণে আসার কথা। আর এই সময়ই 
দক্ষিণ আফ্রিকায় লন যাবার জন্যে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দিতে চাইবার বিঘয় 
মাথা ঘামাচ্ছেন ইংলপ্ডের ক্রীড়ামন্্ণ . ডেনিস হোয়েল। দেখা থাক শেষ পর্যত কি 
হয়......$ 











































গড় 


ঘায়। তবে অসুবিধে অনেক। 


দভ।ষরঞ্জন দত্ত ট্রোগুলার কলোনী, 
রা 

£ এবারে সন্তোষ গ্রীফর ফাই- 
লে? বাংল দলকে কেন মহাঁশুরের 
ঈমর্থকদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে 


প্রশ্ন £ মোহনবাগানের ইনামুর রহ- 


ভার ফলাফল জানতে চাই! 
"উত্তর £ অতো জায়গা যে নেই! যাঁদ 
বশেষ কোন বছরের ফলাফল জানতে 
চান_তা'হলে জানিয়ে দেবো । আশা কাঁর 
আমাদের অসুবিধেটুকু বুঝবেন। 
সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় হোঁলসহর, ৫ 
বাঁড়, ২৪ পরগনা) 

. প্রশ্ন হ ভারত: ভ্রমণে আসবে হে 
স্নাড়দের সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় জানাবেন কি? 
উত্তর £ নিশ্চয়ই! তবে আর কিছ 
: রণ গ;হক্কার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান) 
ৃ প্রশ্ন £ ক্রিকেটে বোম্বাই ও ফুটবলে 
করা যেতে পারে? 

,.. উত্তর £ আপনারাই বলুন 


পাঁরতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাই- 
গুড়) 

প্রশ্ন 2৯৯৬৮ সালে আপনার মতে 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্ম্যান ও বোলারের 
নাম জানতে চাই। 


উত্তর £ আমার মতে ব্যাঁটং-এ 
সোবাসের পরেই অস্টেলিয়ার ডন 
ওয়ালটারস। আর বোলংএ পেস 


বোলার হিসেবে প্রাহাম ম্যাকোঁঞ্জর নামই 
করা উচিত। 


নারায়ণ চকবতর (অশোক পল্লণ, চন্দন- 
নগর) 

প্রশ্ন £ ধরুন একটি খেলোয়াড় বল 
ননয়ে এগঙ্ছে। বিপক্ষ দলের একজন 
খেলোয়াড় তখন চার্জ করলো। বলটি 
গবপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে 
ঠঁনজ দলের একজনের কাছে গেলো। 
সে তখন অফ সাইডে' ছিল। রেফারী 
{ক অফ সাইডের 'নর্দেশ দেবেন 


উত্তর £ হ্যাঁ, দেবেন। ২ 
আসত চৌধুরী থেবা, টাক, ২৪ 
পরগনা) 


উত্তর £ তুমি শ্রীঅমল দত্তর সংগে 
যোগাযোগ করো । সংগে খাম কিম্বা 
ইনল্যান্ড দিয়ে দিও। আর চিঠিতে 
এ কথাও লিখতে পারো যে আমার 
কথা মতোই তুমি তাঁর সংগে যোগাযোগ 
করছো । 


প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কোঁকিনাড়া, 
২৪ পরগনা) 


উত্তর £ পেন ফ্রেন্ডের ব্যাপারে 
পারবো না।' তবে. আপনার পোস্ট- 
কার্ডাট রেখে দিলাম। কোন খোঁজ 
পেলে আপনাকে জানাবো) | 
কাজল ব্ৰহ্ম শ্রৌরামকৃক 'শক্ষাপীঠ, 
রামপুরহাট) 

প্রশ্ন £ টেস্ট খেলার ইতিহাসে কোন 
দল কি 
করেছেন? যাঁদ করে থাকে তবে কোন্‌ 
দল, কত সালে, কোন্‌ দলের বিরুদ্ধে? 


সম্পাদকা- জয়ন্ত দেন 


২৭৫৯ 


ফলো-অন এ পড়ে জয়লাভ - 


রজতশুদ্র চ্যাটাজাী = 
রোড, কলকাতা) 

উত্তর £ কম্পোঁজট স্টেডিয়ামের ওপর 
আমাদের লেখা আপনার ভালো লেগেছে 
জেনে উৎসাহত হয়েছি। ইডেনে যাতে 
“কম্পোজট স্টোডয়াম' তোর না হয় তার 
জন্যে জনমত গড়ে ওঠার দরকার । আমা" 
দের পক্ষে যতোটা সম্ভব আমরা চেষ্টা 
করবো । 


সৃনগলকুমার ঘোষ (ববেকানন্দ রোড, 
কলকাতা-৬) 

উত্তর £ আপনার চিঠির কিছু অংশ 
তুলে ছিলাম £ ৩৯শ সংখ্যায় একাঁট প্রশ্নের 
উত্তরে জানিয়েছেন যে, কেউ বাউপ্ডারঁ ৯. 
গৃকম্বা ওভার বাউণ্ডারী না মেরে সেপ্চুরী 
করেছেন কনা আপনার জানা নেই। কিন্তু 
আম জান যে, ১৯২৬ সালে অস্ট্রোলয়ার 
ব্যাটসম্যান উডফুল সারে কাউন্টি দলের 
ধবপক্ষে কোন বাউন্ডারাঁ কিম্বা ওভার 
বাউনণ্ডারী না মেরে ১১৪ রান করেছিলেন ॥ 


(বগাঁড়য়ামূড়া, 












অমূতলাল সাহা 
আগরতলা) 

প্রশ্ন £ গত ৩১শে মার্চ তাঁরখের 
সাপ্তাহক-- বসুমতাঁতে দেখলাম যে, 
কলকাতার দই ছেলে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণে 
বার হয়েছেন। আমার ইচ্ছা আমি তাঁদের 
সম্প্ণ প্ল্যানটা দৌখ। কোথা থেকে ওটা 
পেতে পাঁর 8. 


উত্তর ৪ 


তা তো বলতে পারবো না। 





অবধি গিয়ে ও'রা আবার নতুন সূচী তৈরি 
করে নেবেন। 
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কাজ? 
(মল, ব্যাখ্যা. ও বঙ্গান্বাদ সম্বলিত) : 
 প্রামাণা অনবাঁদ--পহজ, সরল, শ্রীঞ্জল, প্রায় । 
বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাধা। মূল্য : ২-০০ টাক।। 


যেমন মহাভারতের. সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাত্রের 
শারাৎসার | হারীত, দেবী, যয. বৈষ্ণব, তুলসী, অব ত, 
জীবন্মুজি, ঘড়ুজ; হংস, মঞ্কি, গীতাসার, পিতৃ, পথিবী, 
প্রশোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, 
গর্ত, পাওব, উত্তর, রাস, শ্রীমদৃগাতাসার--এই পঞ্চবিংশতি 
শীতাৰ সমাবেশ, প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠা 
গ্র্থ। রেকৃসিন ও বোর্ডে বাঁধা । 'ল্য : ৫-০০ টাকা। 


} উপানষদ গ্রল্থাবলশী £ 

১ম খণ্ড: এতরেয়, কৈবল্য, কঠকা।, নুসিংহতাপনী । 
২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, 
আরুণেয়, কণ্ঠশ্গতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ঘটচত্র, 
বক্ষবিদ, নারদ, পরিবাজক, পৈঙ্লা, তুরীয়া- 

দেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)। 
৩য় খণ্ড: ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডক্য, তৈত্তিরীয়, 
ভাবন, গরুড়, শীরামপূর্ষ- 
তাপনীয়, শ্রীরামোত্তরআপনীয়, পঞ্চবৃদ্ধ, কালাগ্িরুদ্র, 
যাজ্ঞবলক্য, রামরহস্য, গোপালপ্্বতাপনীয়, গোপালোত্তর- 


সামবোদর তাণ্যুশাখার er অন্তৰ্গত । 


প্ঞানগর্ভ ভূমিক। সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ । ৮১২ 


সম্পূর্ণ । শান্ত প্রচারোদ্দেশ্য এখনও নামমাত্র - কো. 


তছে। মূল্য--৬-০০ ট্টাকা। 











আপা 


সাঙ্খা-দর্শন $ 


মল্য--২-০০ টাকা ৷ 


বৈশোষিক দর্শন £ . 
মহথি কণাদ শীত । বোর্ড ৰীধাই। 


জৈঁমানর মশগাংসা-দর্শলম £ 
॥ পরমঘি জৈমিনি বিরচিত : মূল ও 


প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে-পারমর্ষ সূত্র, « 
বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিলি সূত্র, পর্বত 
দৃত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শবর স্বামীর ভাঁষোর 
নৃবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক কুমারিল ভট্টের 
বাতিক ও তন্ত্বাতিক টিকা-বিষয়ক পাদটীকা" 
পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্ঘের দীর্ঘকালের সাধনায় জন 
দুই খণ্ডে শম্পর্ণ এই বহদায়তন গ্রস্থের মলা প্রতি 
৮-০০ টাকা । 


শ্রীল্রীগ্‌র শান্ত: £ 
(বিবিধ তন্ত্ৰ ও প্রাণাদি হইতে গুরু-শিখে 
কর্তব্যাঁদ, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপজা, স্তোত্ৰ, 
প্রভতির খপর্ব সঙ্কলন ।) 
গুরুণীতা, গুরুতন্তয়, 
প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত । 


নিগচঢ় মর্ম, তন্রসাধনার গুহাতত্ত : hs 5 
বোর্ডে বাঁধা ৷ মলা--১০-০০ টাক।। 


(বোগণাঞ্ের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মল ও 
বঙ্গানুবাদ | শ্রীমৎ স্বাস্থারাম . যোগীল্ প্রণীত ) 






























ALE -* যাতে অজ মুখোপাধায়, জোত কু 

সস... র্ ও গোমনাথ ল্লাহিটা 

এ হরর ২ ্‌ কেন্দ্রীয় মন্ত্র।দেৱ সঙ্গে বিভিন্ন সমস্য! 
নিয়ে আল্লাপ-আলোচন! 


্যঃ ৪৪শ সংখ্যা বহস্পাতবার, ১১ই বৈশাখ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ { 9:০8171650)1 Of 1 78 year, No. 44, 24th April 











je 3 
দূ খুনের কিনারা হলো না কেন? .এ 


, জালালাবাদের স্মূতি ১ ৰ 
নগ্তাহের বোঝা: 5 


দক্ষিণ কোলকাতায় 
নামকরা। প্রতিষ্ঠান 


ফোন $ ৪৮৬২৫৮ .. 


যে (কান 


আসল 


গয়ন/! 
আন 



















ক 


৭৯ প্র 2৮ এ 
. ্ LI 






নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক |: 
| বন্ধকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে! + 


' মহাকবি 


 গ্রিরিশচন্জু ঘোষের রচনাবন্ী 


প্রথম খন্ড . $ প্রন: ম্যারবেথ ঠাকুর ্রীলীরামকৃফ পরমহংসদেব ও স্যাম 
বিবেকানন্দ 


সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ তিনখানি গীভিনাট্য, ও 


প্রন্থপরিচয়। পঠা. সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ ঢাকা! 


সি্মতাঁয় খণ্ড $ সিরাজউদ্দৌলা? ' য্যায়সা কা ত্যায়সা; জনা), দোললসীলা ' 
‘ওাগ্রন্থপারিচয়। পঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ.টাকা! . 

উহার খাত £ পাণ্ডরগোঁরব;, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপারচয়। পৃষ্ঠা 

রর সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ'টাকা। | 

চু খণ্ড" ঃ ঠতন্যলালঢ ভ্রান্তি,মাঁলনারিকাশ, হ'রার ফুল, বিবিধ রচনা ও, 
গ্রল্থপরিচয়। 


" পরমহংসদেব শ্রীরামকৃফতাঁর ভক্ত-শিরোমণি-আঁতি প্রিয় নোটো টশারিলকে বলেছিলেন, 
*=স্আঁভনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি--ওতে লোকশিক্ষাঃহবে। দরজার 
বে তারি ভাল হছে? 


' প্রতিটি খণ্ড:বোর্ডে বাধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা। রর 
রচনাবলী সম্পাদন £ আর্মমেন।চৌধুরী 


/ 


পৃচ্ঠা' সংখ্যা' ৩০২।'' মূল্য দশ টারা। 


আবলম্বে অর্ভারং পেশ-ককুন ॥ ০] 
লা ১৮ নাল লক লা কলি-১২- 


৮ 
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বাংলা ভাষায় দ্বিভশয় নর্বাষধক প্রচারিত 


চপ ১ 80 Paise 
Thursday, 24th April, 1969 





শালীনতা কোথাও বিন্দুমাত্র ক্ষ হয় নি; 
সমাজের সাধারণ মানুষগুির উচ্চাদর্শের 
অভাব ছিল না. এবং শিক্ষিত ও নিরক্ষর- 


জ'ন করবে। ?কল্তু পশ্চিমবঙ্গের কপাল 
অত্যন্ত মন্দ। তাই স্বাধশনতা -গ্রহণের 
আঁধক মূল্য দিতে হল বাংলাদেশকে। 
বানময়ে আমরা পেলাম দুদর্শাম্রস্ত 
ক্ষুধাতৎ নৈরাশ্যপৰীড়ত ও আশ্র়শত্য 
অর্ধ বশাকে। 

এই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল পাঁশ্চম- 
বঙ্গের মান্ষঙ্গুলকে সঠিক পথে 
চালনার। কিন্তু পশ্চিমবশ্শা যা পাওয়ার 


-ঘ১স্ট্যাগ্য ছিল, তা থেকে এ সময় বাণ্টত 


হোল, এবং ভার কপালে ক্রমাগত আসছে 
থাকলো একটির পর একাট ধাক্কা । তাই: 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষগুলর ভাগ্য বশ্তিত 
অবস্থায় পড়লো আরো দুর্বপাকে আর 
এই মানুষগলকে বিদ্রান্ত করার জন্যে 
এলো লঘু থেকে লঘুতর বিচিত্র রকম 
আনন্দ-বিধানের ব্যবস্থা। ধীরে ধীরে 


স্বাধীনতানাতের গর 


বয় সমাজে ছড়াবার মূলে যারা ছিল 


এদেশে আগত বাঁট-হাপরা। এবং এ. 
দেশের এক শ্রেণীর পত্র-পীব্রকা এদের 
মাথায় করে তুলে ধরলো । . এরাও স্কুল 
কলেজে বিতরণ করতে লাখলো বিকৃতরচ 
ও নোংরামিতে ভার্ত যতো সব লেখা! 
গাঁজা, আফিম ও এল-এস-ড'র জয়যাত্রা 
ভারা ঘোষণা করলো। মুস্তমেলা হলো এ 
সবের প্রধান পাঁঠস্থান এবং প্রকাশ্য দিবা 
লোকে নারীদের *লীলতাহানি করা হতে 


লাগলো । আর তারা ইয়ং জেনারেশনের - 


দৃফারফা এমনই শেষ করলো যে, মিনিস্কা* 
আর নর্দমা প্যান্ট চারিদিকে গাঁজয়ে উঠতে 
লাগলো । স্কুল-কলেজে এ সবের বিরদ্ধে 


খুকু বলা হলো না, চক্ষুপণড়াদায়ক - 


ফ্যাশনকারীরা রকে বসে শিস দিতে দিতে 
মা-বোনদের যেমন জবালাতন করতে লাগলে 
তেমনি এদেরই একদল কাঁব সম্মেলনে ‘গয়ে 
ৃবকৃত রুচির কাঁবজ পড়তে লাগলো । 
রেডিওতে শবকৃত রুচির লেখা প্রশধাসত 
হতে লাগলো! দেশের তখন বারোটা 
বাজাবার ব্যবস্থা করা হলেও সমাজকে 
গোল্লায় নিয়ে যাবার জন্য যারা তৎপর, 
্রছলরতাবে তাদের প্রশংসা ‘করতে লাগল । 
এদেশের এক শ্রেণীর পন্র-পাঁদ্কা এবং 

নীরবতা তখন পালন করলেন 


কেউ একবারও প্রাতবাদ করা প্রয়োজন মনে 


বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ বর্তমান 
সমান্দরে কোনো ঘটনাকেই অতীতের সঞ্যে 
চারে 'বাচ্ছিম্ব করে দেখা বায় না। তাই 


তারও দিস্ফোরপ। কিন্তু আমরা চাই 
সমাজ ববষমূন্ত হোক। এর জন্য সামাগ্রক- 
ভাবে অনেকই একান্ত বানায়, 


সাদৰী} 





কালি, তাঁর এক সাম্প্রাতক সংখ্যায় ' 


লিখেছেন: যে, ভারতের জাতাঁয় কংগরোসের - 


লাটে. ওঠার” ইতিহাস যখন লেখা হবে, ' 





কে? নক্ষত্র না উদ্কা ইনি? ভারতের 
ঝ্মজনোঁতক ইতিহাসের পাতার এ'র নাম 


' ফার্নাঞ্ডেজ॥ : 


" স্থান, পেয়েছে ক? কোনো কনৃতামন্যে 


তাঁকে কখনো দখা, গিয়েছে কি? তরি, 


কোনো বিবৃতি ইদানীধকালে সংবাদপরে 
প্রকাশিত হয়েছে কি? তাঁর ভারে 


(লাখো জনতা কি জড়ো হয়েছে? তবে 


- ধুতনি কার ভরসায়, কিসের জোরে রাজ- 


নৈতিক লড়াইয়ে নামছেন? এবং নস” 


ছেন কোনো, ছেপে প্রাতত্বস্কীর - 
বিরদ্ধে নয়, শ্রী এস কে পাতিলের মত 
. এরুজন, . জাঁদরেল, জবরদস্ত নেতার, 
: বিজন যাকে ১৯৬২ সনের নির্বাচনে 


জানাতে হয়েছে: ..- 


হ্যাঁ, কৃষ্ণমেলনকে সেদিন হার মানতে. 


হয়েছিল কিন্তু হার, মানেন, লি স্বল্প- 
খ্যাত, টেড ইউনিক নেতা জর্জ 


L. 8৭6৬ - 


$৯৬৭ সালের সাধারণ ' 
নির্চলে বির্রোমাী দক সমার্থতি এসএস 





হল তান বামপন্থাঁ হাত আন্দোলনের! 
সঙ্গেও [তানি জাঁড়ত হনা নেখানে। সেদিন: 
বিলেতে যে-সমস্ত ভারতাঁয় ছাতের সঙ্গো' 


' হিম্মংসিংজী একজোট হয়ে, আন্দোলন, 


পারিললনা করোন্িলেন* আঙ্গ তাঁদের ময়ে। 
অনেকেই মানবের গনি [পরে দিজেদের' . 
জীবন, সার্থক করেছেন।, | 

জেশে কিরে একাটি ঘোষনার করে- 
িন্মধীসজী, রাঅরাতি ' বিখ্যাক্ত হয়ে 


হরিপুত/য় শান্তির দ্বীপ (২) 
স্‌ভাষচন্দু পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। 'তিনাদন আগে, 


* ৯৬ ফেব্রুয়ারীতে আরও একাঁট কাজ করেছিলেন--কংগ্রোস- 
. মঙ্গরী যাঁর নামে সেই বঠলভাই প্যাটেলের আবক্ষ মৃর্তর 
আবরণ উল্মোচন। বিঠলভাই ভারতীয় রাজনীভিতে গণ্য - 


মানুষ, তাঁর দেহান্ত হয়েছে, সুতরাং তাঁর নামে কংগ্রেস- 
মঙ্গরীর নামকরণ শকছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কিন্তু যদি 
হল্পভভাই 'শহপক্ষায় এ ব্যক্তির নামকে গোরবান্বিত করতে 
চাইতেন কি না সন্দেহ। জ্যেণ্ঠের রাজনীতির কঠোর 


{বরোধা হয়েও এবং ভার আদর্শ ও ইচ্ছার প্রাত চরম . 


অবজ্ঞা জানিয়ে বন্পভভাই এ ম্যার্তপৃজার ব্যবস্থা করে 


দাখয়ে দয়োছলেন_মৃত ভ্রাতার শরুতায় তাঁর 'ভয় নেই।' | 


{বঠলভাইয়ের সঙ্গো সুভাষচন্দ্র সম্পর্কের ঈষৎ উল্লেখ 
নামরা আগে করেছি। পরে আরও করতে হবে। এখানে 
এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, সুভাষচন্দ্র ম্যার্তর আবরণ 
চমাচন করায় অন্তরীক্ষে বিঠলভাইয়ের আত্মা বোধহয় 
সবচেয়ে তৃপ্ত হয়েছিল। 


ল্মুচ্চ বেদীর উপরে স্থাঁপত হয়োছল, মনে হচ্ছিল যেন 


_ অধিবেশনের - ভাগ্দেবতার মূর্তি। - উদ্মোচন করার পরে 


ঈদূভাষচন্ত্র যা বলোছলেন, তার মধ্যে ব্যান্তগত কথা ছিল, 
ভাবাবেগ তিনি গোপন করতে পারেন নি 


মনে ফরি। এই সভার অনেকেই আছেন যাঁরা তাঁকে 
গবশেষভাবে জানতেন; তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম 
প্রারচয় ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে ।- ১৯২৩ সালে 
. স্বরাজ্যদল গ্রাঠত হবার পরে কয়েক বংসর ধরে তাঁকে 
আম জেনৌছ। "তাঁর স্লো 'ঘাঁনম্ঠভাবে স্পারাচিত 
হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। আপনাদের কাছে 


হয়ত অদ্ভুত শোন্নবে, তাঁর জীবনের শেষ ৬. মাস সময়ে ' 


যখন ‘তান ইউরোপে হলেন, তখনই তাঁর চরিত্রের 

গভীরে দৃষ্টিপাত করার সুযোগ আমার হয়। 
৯৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে বন্দী হবার পরে 

জৈলে তাঁর স্বাস্থ্য-ভেঙে যায়। জ্যাস্ধ্যোম্ধারের অন্য 





সেখানে প্রচারকার্য। সেখানে তিন মাসের অতি দুত 


৮9 ভ্রমণে তান কম পক্ষে ৮০টি সভায় বস্তুত করোছিলেন। 


- ৭৫৭ 


এই পাঁরিশ্রম তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের পক্ষে সহ্য করা 
সম্ভব হল না? ইংলন্ডে যখন পেশছলেন তখন ভেঙে 
পড়েছেন। অহলেও আয়ারল্যাণ্ডে গেলেন, প্রেসিডেন্ট 
4 ত্যালেরার সো পুরনো সম্পর্কে ঝালিয়ে নেবার 


- এবং 'ভারত-আয়ার স্বাধীনতা সংঘের’ কাজে উৎসাহ 


দেবার জন্য। এ সাঁমাঁতাঁট তিনি কয়েকজন আইরিশ 
বন্ধুর সাহায্যে স্থাপন করোহলেন। লন্ডন থেকে 


তাঁর গরুতর হৃদরোগ হয়েছে। এক স্বাস্থ্যানবাস 
থেকে অন্য স্বাস্থ্যানবাসে তাঁকে পাঠানো হতে লাগল। 
জোনভায় গেলেন ভারত সম্বজ্ধীয় আন্তজাতিক 
সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য, সেই সঙ্গে লীগ অব 
নেশনস্‌-কে জরতের দ্বাধীনতার কান্দে কোনোভাবে 


জাগানো যায় কি না দেই সন্ধান করতে লাগলেন। 


দুঃখের বিষয় জেনিভায় পৌঁছেই তাঁর মারাত্মক 
হৃদরোগ হল। নিকটবত্ত স্যানাটোরিয়ামে তাঁকে 
ম্থানান্তরিত করে যথাসম্ভব সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করা হল। এক মাসের উপর [তান জীবনমত্যুর 
জন্ষিক্ষণে ইলেন। কখনো ফখনো মনে হয়োছল 
1তনি সংকট কাটিয়ে উঠবেন; শেষ পর্যন্ত জীবনী শান্ত 
গনঃশেধিত হয়ে গেল। এই অংকটকাজেই তাঁর শ্য্যা- 
পার্বে দিনরাত কাটাবার সৌভাগা আমার হয়োছল। 


_ আমার জীবনের সে এক বিরল সুযোগ! নিদারুণ 


স্বাধীনতা জব তাঁর কোনো চিন্তা নেই। সে ছবি 
আমার মনে গেথে আছে। কারো বিরুদ্ধে কোনো 
"নির্দয় বাক্য তাঁর মুখ থেকে শুনি নি। বরং সকলের 
সন্বন্ধেই তান ক্যেমলভাবে কথা ফলতেন। 

যখন বুঝলাম, আর বেশীদন নেই, জিজ্ঞাসা 
করতাম প্রায়ই, কোনো বিশেষ আকাম্্মা আছে ক, 
এঁকটিমান্র উত্তরই পেতাম-নাত -_ - 
. ফন্ণার সামাঁয়ক উপশম যখন হত তখন ভারতের 


রব ঢাকা গাড় সভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে ধারে অগ্রসর 


রি অর্ানের' ব্যাপারে জাতী উজ | 


ভার ভাবনার করা বলতেন, বিশ্েতঃ বৈদেশিক প্রচার * 


দম্বন্ধে। একেবারে শেষ ক্ষদের পূর্ব পর্যন্ত আম 
ছদঝতে পার নি, আমাকে কণ গ্লভণরভাবে স্নেহ করেন 
তীন। যখন তান আমাকে তাঁর উইল দেখালেন, এবং 
সভার উদ্দেশ্য সিম্খ করতে আমাকে অনুরোধ জানালেন 
তখনই আমার প্রাত তাঁর ভালবাসা ও {শ্বাসের 
কূপ অন্ভব ফরলাম। আমি যে তাতে কতখানি 

- ছ্মাভভূত হয়েছিলাম বলে উঠতে পারব না। 

একেবারে শেষ অবাধ তাঁর চেতনা ছিল। শেষ 
কথা বলেছিলেন_তান আশা করেন, প্রার্থনা করেন, 
-জারত অচিরে স্বাধীন হবে। এই সেই বিরাট. পুরুষ, 


তান দেশপ্রেমিক, বাঁকে, চার বছর আগে -বিদেশে 


িয়েছি। তান বিদেশে দেহত্যাগ করেছেন, হয়ত 
তা অকারণে নয়।”৯৪ | 
বল্গভভাই প্যাটেলকে সুভাষচন্দ্রের বন্তৃতার শেষ অংশ 
সহ্য করতে হয়েছিল; পোলিটিশ্যনদের অনেক কিছু কার্য 
্লাতকে সহ্য করতে হয়, অপেক্ষা করতে হয় অনুক্‌ল সময় 
'ফখন আসবৈ উপযুক্ত আঘাত হানার।. ধল্লভভাই এখন 
গ্ান্ধীজীর পিছনে থেকে দুরল্ভকে পোষ .মানাঝর সহি 
চ্লহে আছেন। সুতরাং তাঁরই পাঁরচালনার আর একটি 
ইরান হাতি কৰ 
তা EE 


“উন্মুক্ত বিশাল সভাঙ্গনের পশম জে গেট ' 


থেকে সভাপাতির শোভাষান্রা পূর্ব দিকের মণ্যের দিকে 
এগিয়ে গেল সভাস্থলকে আড়াঁআঁড়ভাবে .আতিক্রন 
করে-ত্খনকার দৃশ্য স্মাহম। সর্বাগ্রে একদল 
স্বেচ্ছাসেবক, তারপরেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপাতি 
দরবার গোপালদাস, পিছনে শ্রীযুক্ত বস্তু, তাঁর কণ্ঠে 
'বরবর্ণরাজত মালা, ললাটে কুচ্কুম, ব্যান্ডের তাঙ্-তালে 


সদর বল্পভভাই প্যাটেল; ওয়াকিং কমিটির সদস্যের 
দুইজন করে সার দিয়ে পিছনে--সবশেষে: এ 
শরৎচন্দ্র বসু। 


/ শোভাযাত্রা যখন মণ্চের কাছে পেশীছল, দেখা গেল' 


লক স্যামুয়েল ছবি তুলছেন।”১৫ 
“্রীষুন্ত বসুর সম্মানীয়া বৃদ্ধ মাতা খন মাহলা, 
ধাপের জন্য দিম বেম্টনীর অথ আসন গ্রহণ করন, 
তখন -হর্ষধাঁন করা হয়।”১৬ 
রাষ্টপাঁত সভাস্থলে পৌঁছবার পরে একটি “মনোরম 
লাটকাঁয় দৃশ্য দেখা গেল। “বিরাট সমাবেশ, যা দুই 
লক্ষেরও বোৌশ লোকের হয়ে দাঁড়িয়েছে, সভাপাঁতর শোভা- 
যাত্রা দর্শনের উত্তে্নার পরে তা এখন শান্ত-এমন সময়ে 


০ 


১৪ ১৭ জী অনল ও হিল সান্র্ড থকে | 


১৫ হিন্দস্থান স্টাস্ডার্ড ১০ ফেব্রুয়ারী 
১৬ অমৃতবাজার--২০ ফেন্রুয়ারঃ 


_ ১৭ হিন্দ-স্থান স্ট্যান্ডার্ড ও অম্তেবাজার--২০ ফেব্রুয়ারী 
২৭৪৮ 


Ed 


হয়ে একেবারে মণ্ডের কাছে গয়ে দাড়াল। 


প্রাড়র দরজা! 
খুলল--মহাত্মা গান্ধী বেরোলেন_ রাষ্ট্রপতি এগিযরে এলেন 
অভ্যর্থনার জন্য। তাঁর কাঁধে ভর য়ে সিড়ি দিয়ে মণ্ডের 
উপরে গান্ধীজী উঠতে লাগলেন। তাঁর 'ক্ষপতনূ যখন 
সিণড়র উপরে দেখা গেল, তখন সমগ্ত্র জনতা একসপ্মে ৯ 
দাঁড়িয়ে উঠে প্রবল হর্ষধ্বীন করে উঠল. মহমদ 
ফ্যাসেরার ক্লিক্‌ ক্লিক্‌ শব্দ, আনন্দে উদ্জব্ল গান্ধীন্ৰীর 


‘চোখ; ধাঁরে ফিরলেন বিশাল জনতার কে, তাদের আঁভ- 


মলি গন্য মু বসুর ভান দিকে বসলেন, 
তাঁর বাম দিকে রইলেন সর্দার্‌ প্যাটেল।*১৭ ড 


. পরবত্তাঁ ঘটনার একটি চমৎকার বর্ণনা পাই অমৃত" 


ঘাজার পতিকায় (২১ ফেব্রুয়ারী) আশু দে'র রচনায়। 


সুভাষচন্দ্ের ব্যান্তত্ব ও মর্ধাদাকে তান বহুলাংশে ফোটাতে 
পেরেছেন। পশ্চিস-ভারতের জলন্ত অপরাহে ঠিক সাড়ে 
পাঁচটায় কি রকম স্বশৃত্খলভাবে আড়াই লক্ষ লোকের সমা- 
বেশে অধিবেশন আরম্ভ হয়োছিল, সভাপতির শোভাষাতা - 
কিভাবে সভাম্ধলে এসোঁছিল, “সুভাষচন্দ্র দরর্ঘ সমুন্নত 
শরীরে রাজকীয় মাহুমা” কিভাবে তাঁর সঞ্গাদের ছাপিয়ে 


বিরাজমান ছিল, ভা- বলার পরে [তিনি িখোছিলেন_ 


২... শনেতৃবৃন্দ আসন গ্রহণ করলেন। : যথোচিতভাবে 
বন্দেমাতরম পাইবার জন্য বাংলা দেশ থেকে যে তরুপ- 
তরুদীর দলটিকে আনা, হয়েছে, তারা যেভাবে গাইল - 


_.. ভাতে তাদের আনার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে হল। 


আঁবস্মরপীয় দশ্য-সার দিয়ে নেতারা গে 
মর লগা সঙ্গত সরি্তর শনেছেন সত 
দ্তব্ধতার সঙ্গো। মহাকায় সৌন্দর্যের মত শত পোষাকে 
আব্ত স্মভাষকে দেখে মনে হল- জাতি যে-গোরিব 
তাঁকে দিয়েছে তান সত্যই তার যো্গা। 


গানের পরে অভ্যর্থনা সাঁমাতির সভাপাঁত দরবান্ন-. 
গোপালদাস' বন্তৃতামণ্টে উঠে হিন্দীতে : অভ্যর্থনাভাষণ 

. পাঠ করঙ্গেন। এইবার রাষ্টরপাতর সঞ্চে যাবার সময় 

" উদ্বোলত জনসমুদ্ের সামনে এই প্রথম তান দাঁড়াবেন 
: তানি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর একটু ঝুকে মহাত্মাজাকে 
কি যেন. বলেন, তারপরে সম্পূর্ণ আত্মস্থ .ভাঁপাতে 
বন্তৃতামন্ডের পাদদেশে হে'টে গেলেন, তাঁর পিছনে একটি 
বাক্সে করে একনন ক যেন নিয়ে চলল। মন্টে সিড়ি 
দিয়ে ওঠার পথে এক স্বেচ্ছাস্েবিকা দড়, মাপা পায়ে 





১ থৈল মইক্রোফোনের দিকে। সভাস্ধলের শেষতম প্রান্ত মানাঁসক চাণ্টল্যের এতটুকু চিহ নেই। বস্তৃতামণ্ের 
থেকে হর্যধ্বন উচ্ছ্বসিত হয়ে রাষ্ট্রপতিকে আঁভনন্দন .. একেবারে কাছে, প্রায় পিছনে বসে আমি দেখাঁছ--এই 
"জ্বানাল। গিনি সব্বীদকে ঘুরে নমস্কার জানালেন। আত্মস্ধতা শুধু প্রশংসনীয় নয় একেবারে আবিশবাস্য! 
এবার বাক্াটি খোলা হল, তার থেকে "বিরাট আকারের তান্ত সহজভাবে মাইক ঠিক করে নিলেন, তারপরে 
এ. একটি মালা তুলে য়ে তাঁর গলায় পাঁরয়ে দেওয়া হল। জাষণ শুবু করলেন_অনর্গল বহন্দীতে।” 
- তান নত হলেন, মালাটি খুললেন, মণ্ের রোলঙে 
l রাখলেন 1,555 রি [ হম 1 


নানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার কারে " ওঠে। অল্প একটু যবলেই আজ ফেব হযে খত 
কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়। সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর io 
ন চাঁ ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সর কাপড়চে) 
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৫ 


এই সবে সন্ত বা প্রস্মের সরা 


ফরার কারণ আছে যে, সোরগোল- 
ফারীরা সামান্য একাঁট ঘটনাকে একটা 
'বিরাট রাজনৈতিক ইসন্যতে দাঁড় করাতে 
চাইছেন। 

__ একটা জলসা ভণ্ডুল হয়েছে এবং এই 
অবস্থায় যা হয় বা যা হওয়া সম্ভব তার 
চেয়ে বেশি কিছু হয় নি। বিরাট সমাবেশ 
" ভণ্ডুল হয়ে গেলে সমাজাবিরোধা ব্যান্তরা 
অর সুযোগ নেয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। 
ছিনতাই, লুটপাট বেশ কছু হয়েছে এবং 
- আতংাঁকত নারীরা ভশত-সন্ত্স্ত হয়ে 
হুটোছুটি করেছেন এবং দু-একটি ক্ষেত্র 
হয়ত কোন দ্দবত্ত তাঁদের এই আকস্মিক 
ধবপর্যয়ের সুবোগ নেবার চেষ্টা করেছে, 
হযত বা কোন ক্ষেত্রে নয়েছেও। স্টার 
গৃহ-স্টিরয়া উপলক্ষ. করে যে সব জলসা 
অনুন্ঠিত হয়, সকল ক্ষেত্রেই এই. ব্যাপার 


আছে। ঘটনা ঘটেন্যাবার পরদিন সংবাদ- 


পরগুিতে তো এই রকম কোন ববরণ 
পাওয়া যায় নি, বলা হয়েছে যে, জলসা 
" ভশ্ডুল হয়েছে, মোটরগাঁড় জবলেছে, 
পুলিশ টিয়ার গ্যাস গুলী চাঁলয়েছে। 
সেদিন কি সাংবাদিকদের দৃষ্টি অন্ধ ছিল, 
তাঁরা অন্ধকারে মেয়ে পুরুষ ঠাওর করতে 


বমুমঠীর এতযাথার্যথার্েটা?ি কল্তাবীহ্যগাজেলের 
STE হর 





পারেন নি? ক্যামেরার চোখে পাহকারী 
মদালতাহানির একটা ঘটনাও ধরা পড়ে নি 
কেন? 

আজকে যলা হচ্ছে এরকম যে ঘটবে 
সেটা নাকি আগে থেকেই জানা ছল! 
কোথায় কোন্‌ ভদ্রমাহলার বান্ধবাঁ তাঁকে 
জলসায় যেতে নিষেধ করেছিলেন! ওই 
পাড়ার লোকেরা না কি এই রকম ঘটনা 
ঘটবে আগে থেকেই জানতেন; .ভাই তাঁরা 
টিকেট কাটেন নি! পুলিশও না কি 
জানত, কেন না একজন পুলিশ আফসার ' 
না ক তাঁর আত্মীয়াকে সাবধান করে দিয়ে- 
ছিলেন] কোন মন্ত্রী না ক এই জলসার 
পৃষ্ঞপোষক! তাই ব্যাপারটা চেপে যাওয়া 
হচ্ছে! উদ্যোক্তারা না {ক বাম কমিউনিস্ট 
পার্টিকে মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছিল! 
আরও কত ক! এবার আবার দেখাছি 
কোন কোন পারিকায় স্টেটমেন্ট ছাপা হচ্ছে? 
পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দেবার বদলে” 
সংবাদপত্রে স্টেটমেন্ট দলে. বোধ হয় লোক 
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কিছুই যে হয় নি’ ভা,আমরা বলছি 
না। একজন নারীর সম্মানহান হলেও 
তা সহ্য করা উচিত নয়। কিন্তু কিছু. 
প্রশ্ন থেকে বাচ্ছে। উক্ত জলসায় কি কোন 
পুরুষ ছিলেন না? দলবদ্ধভাবে নারীরা 
রইলেন, এটা কি রকম ব্যাপার? 








মধ্যেই তদন্তের আদেশ 'দেওয়া হয়েছে 
এই দু;ততা প্রশংসনীয়, কেন না ইতিপূর্বে 
এত দত বিচার ভাঙা য় তদন্তের নির্দেশ 
দেওয়া কদাচিৎ হয়েছে। রাজনখীতর 
কারবারশরা ধুক্সা তুলেছেন; তদ্দণ্ডেই কেন 
তদন্তের কথা সরকারের তরফ থেকে বলা 
হয় নি? এপ্রা ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের 
দিনগুলি কি স্মরণ করতে পারছেন? এদেৰ 


এর জন্য কোন গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন 
হয় নি এবং আমাদের ধারণা সংবাদপত্রে 
কাঁদুনি গেয়ে সে রকম কৌন, আন্দোলনও 
গড়ে তোলা যায় না, বিশেষ করে যেখানে 
সত্য জিজ্ঞাসার চেয়ে রাজনশীতিই বেশি কাজ 
ভিজ ভাল 
মি 


ধায় জন্মদিনে 


গত ১৫ই এপ্রিল পাঁশচমবঞ্চোর মুখ” 
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ৬৯ 
বংসয় বয়সে পদার্পণ করলেন'। মৃখ্যসন্তীর 
জন্মাদন উপলক্ষে তাঁর [মহান চাঁরৱরে 
'বাভিত্র দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন 


শ্রীসিক্ধার্থ রায়, শ্রীহেমন্ত বসু, প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ । অজয়বাব; আজীবন সংগ্রামী। 
{বশ বছরের কুশাসনের 'ফলে সমাজ ও 


শা ৪ 


সংঘামণ চাঁরত্রের জন্য। বাংলার খেটে-খাওয়া : 


জনগণ তাই এই সহজ, সরল, সাদাসিধে 
মানুষটির শতার়ু কামনা না করে পারেন 
না। সমগ্র বাঙাল” জাতির সঙ্গে আমরাও 


যোগ যে অনেকখানি দায়শ_সে কথা আশা 
কারি যে কোনও সমর চিন্তাসম্পন্ব মানুষই 


সতা কথা সহজ 
ফরে বলতে হলে এ কথাই বলা উচিত ষে, 
বাংলাদেশের মানুষের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
প্রতি বিন্দুমাত্র প্রাঁতি- বা শ্রদ্ধা নেই। 


১ কাজেই উদ্যোস্তাগশ ক ভেবে এদের এত - 
বেশি-সংখ্যায় এ সমিতিতে স্থান দিয়েছেন ' 


“তা আমাদের বুদ্ধির অগমা। শুধু- 
ভাই নর, এ'দের দু-চারজনের ছবিও দেখা 
গেল ওঁ পৃস্তিকাষ। এরই বা হেতু কি? 
উদ্যোক্তা - জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ 
থাকা সত্বেও তাঁরা এ ভুল করলেন কেমন 
করেঃ ব্যবসায়ী স্মাজের একাংশ ১১৬৭ 
মানে ফ্রশ্ট সরকারের পতনের জন্য 
ফরেন নন কি? এবারও যে এরা তৎপর 
নন কথা ভাববার যথেষ্ট কোনও কারণ 
আছে ক? এ সব প্রশ্নও জনমনে আছে । 
. শিল্পীদের কেউ. কেউ খী দিনকার 


- ফবচ্ছ নয়। এ'দের মধ্যে কেউ রাজাপাল 
ধর্মবীরের নিকট লিখিতভাবে অক্গাঁকার 
হরে এসোঁছলেন যে, যুষ্তজশ্টের কোনও” 
সভার এ'রা অংশ গ্রহণ করবেন না! এর 
বিনিময়ে অবাস্ছিত রাজ্যপালের কাছ থেকে 


এ'রা নাক কয়েক কাঠা জাম আদাঈ 
করতে পেরেছেন। নিজেদের স্বার্থ- 


সেই সময় যাঁরা তাঁর সঙ্গে হাত '্মালয়ে- 
ছিলেন, জনগণ্‌, তাঁদের ক্ষমা করেন ন বা, 
করতে পারেন না। 


স্বাতী ভেবে দেখবেন কি? 


স্বাস্থ্যমন্ত্রী - শ্রীননশ ভট্টাচার্য নাক 
আমাদের ওপর খুব চটেছেন। আমাদের 
অপরাধ, তাঁর দপ্তরের - দঃনধরশীত নিয়ে 
আমবা বড় বেশি মাথা ঘামাচ্ছি। কল্যাণশ 


- হাসপাতাল সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ দেখে 


এর পিছনকার মতলবও নাক খোঁজা 
হচ্ছে। তাঁর-নাকি ধারণা নিশ্চয়ই এ*দের 
কোন স্বার্থ আছে. নইলে জ্বাস্ধাদপ্তর নিয়ে 


বহ: বছর বাকি ছিল। এই দপ্তরটিব প্রতি 
আমাদের মনোযোগ দেবার কারণ এই যে). 
এই দণ্তবাঁট অনজাীবনের সঙ্গো অত্যন্ত 
নাবিডভাবে সম্পার্কত। এ ছাড়া আমাদের 
আর কোন্‌ স্বার্থ থাকতে পারে? 
এবং এ কথা বলব স্বাস্থাদপ্তরের 
খ্খাটনাট সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা 
যথেষ্ট) যে কথা স্বাস্থামন্ত্রী, এমন কি 
দণ্তরের বড় বড় কর্তারাও জানেন 'না তা 
আমাদের নখদর্পণে। এই বিভাগটি 
সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে যত আঁভযোগ 
ফরেছি, সব কাঁটুই নিভূল ও সত্য বলে 
প্রমাণিত হয়েছে। যাঁদ আমরা কোন ভুল 
খবর "দিযে থাকি, তাহলে স্থাস্থ্যদপ্তর বা 
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সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের শীবরৃদ্ধে মামন্ম 


দায়ের করেন ন কেন? সে সাহস দ্বাস্থ্য- 


দ'্টরের.কোন দিনই হবে মা। ফেম মা উত্ত 
দরের কর্তারাতজানেন যে, এখানে হাত 
দিতে গেলেই সাপের ছোবল খেতে হবে! 
শুধু ম্বান্থ্যদশ্তর কেন, এম ডি পরণক্ষা 
সম্পকে আমরা যে মন্তব্য ঘরেছিলাম, 
বিশ্বাবিদ্যাঙ্গয়ের . সর্বোচ্চ পরণক্ষাকে যে 
আমরা সর্বোচ্চ তামাশা আখ্যা দিয়ে 
ছিলাম, কই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকেও 
তো আমাদের বন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করা হয় ?ন। সেখানেও কতৃপক্ষ জানেন 
যে, তা করাটা খুব নিরাপদ নয়, অনেক 
কিছুই ফাঁস হবে, কাজেই চেপে যাওয়া 


বিষয়, নদশরা [স-এম-ও-এইচ অফিসের 
একজন করিকের দুনীত সম্পর্কিত 
বিষয়, কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমো* 

কেলেংকারণ 


- রিয়াল হাসপাতালের 
পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল, চাঁব্বশ 


পরগনা ধস-এম-ও-এইচ-এর ব্যাপার, 


“সম্প্রতি পভাঁজলেন্স কমিশন” এ 
যুকম (জাল ওঘুষের) একটি বড় “কেস 
ধরে ফেলেছেন। কাঁমশন ৭ মাস আর্গে 
কোনও একটি সূত্র খেকে খবর পান যে, 
সেশ্ীল সেভিকাল ্টোর্স থেকে সবকারশী 
ছাসপাতালগ্যপপিতে ভেজাল এবং 'িম্ন- 
মানের ওষ্‌ধ সরবরাহ করা হচ্ছে। বহু 
ছাসপাতালের ডাক্তার ভেল্াল ওষুধে দেওয়া 
হচ্ছে বুঝতে পেরে চ্বাপ্থ্যদশ্তরফে অ 
জানান। কিন্তু প্রান্তন ষ্বাস্থ্য-অধিক্তণর 
আঘলে কার্যত যে আমলাটি (শুনেছি, 
ইনি নাকি জয়েন্ট ডিরেক্টর), সর্বেসবণ 
দিলেন, ধরি কীর্তির কথা লিখতে আমরা 
কোনও দল ক্লান্ত হই নি, সেই আসত 





জা 


+ উত্তরবঙ্গ, সফরের. সময়েও নাকি উত্ত 


পদস্থ আমলা তাঁর অনুগমন করেছেন। 
অথচ আমরা পূর্বে বারবার দাঁব জানিয়েছি 
যে, এই লোকাঁটিব-ক্ষমতা খর্ব করতে পারলে 
হবাস্থ্যদপ্তরের তিন-চতুর্থাংশ _দুনশীত 
যন্ধ. হয়ে যাবে, রন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী একথায় 
কর্ণপাত করার প্রয়োজন উপলাব্ধ-করচ্ছন 
মা, পাঁরবতে আদাদের তর 


০:1৯ 
্ সবই তার জবদন্ত দচ্টাপ্ত। 


ভিজ্জিলেজ কমিশনের 
উচ্ছেশ্যে . 

, কলকাতা, 8 এদিন 
কমিশন কল্যাণী জওহরলাল মেমো'রয়াল 
হাসপাতালের প্রান্তন সুপারিস্টেভেশ্টের 
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রাজ্য 
এক শ্রেণীর আফসার মা কি উল্তপ্রান্তন 
সুপারিশ্টোন্ডেন্টের যে সব 


রা তার ওপর আর গ্বত্বে 


সইলপট বের, এস 
শ্ক্র.. আছেন।) ।কল্যাণী হাস- 
পাতপ্লর 


কমিশনার ফর এনকেগঞ্ারিজ শ্রী এ বি 
শ্যামের, জররাঁ দি এঁদকে 
হবে। ূ র 
রর | দ্র 
| 


অম্প্শ্যতা এবং শ্রেণতেদ 


ভারতের মতো শ্রেণীবিভন্ত বা 
'বিভিত্র শ্রেণী-অধ্যীষত 'মহামানবে'র 
সাগরতাঁরে শঙ্করাচার্ষের (পুরা) একাঁট 
উত্তি নিয়ে যে ঝড় বইছে এটা বাস্তাবকই 
দ্বাস্থ্য ও আরোগ্যের লক্ষণ। যে ভারত- 
বর্ষ অণ্‌-পরমাণুর মধ্যে পরম ব্রহ্মের 
মহান শান্তকে উপলব্ধি করেছে; যে 
ভারতের অবতারপ্রাতম ধর্মপ্রচারকগণ 
জীবের সঙ্গে শিবের অভেদ কল্পনায় 
- পৰ্যন্ত ইতস্তত না করে বলেছেন, আমিই 
তিনি, 'তাঁনই আম, জাবের মধ্যেই 
শিবের অধিষ্ঠান, আত্মা পবিত্র: যে 
ভারতের পুরাণে মহাকাব্যে উচ্চ-ন*ঁচের 
ভেদাভেদ সম্পর্কে তর্কের ঝড় উঠেছে, 
ঈশ্বরপ্রাতিম অবতারগণ অস্পূশাকে বুকে 
ফরে নিয়েছেন এবং যে ভারতীয় চিন্তা 
ম্চ-সেথর-মুদ্দাফরাশকে গুরুর আসনে 


-শ* ধসাতেও কার্পণ্য করে নি" সেই ভারত- 


ধিশ্বকানস্দব মতে 


ছি অস্পশশা একটি মানাঁসক িকাব। 


পা 


স্বামী বিল্বকানম্দ মানষকে সবার 
উপাল স্পান গদাষ্ভিলেনা সব রকমের 
চেদবদ্ধিব ববিবন্ধে তাঁর ছিল আপোষ- 
হীন সংগাগ 1 সম্মন্ততাল্তিক পাবশতত- 
তল্লকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য তান 


আহ্বান জানিয়ৌছলেন ভারতের ষুব- 
শান্তর প্রতি। উনিশ শতকে তান যে 
সংস্কার ও কুসংস্কার মান্তর আন্দোলন 
শুরু করেছিলেন, বশ শতকের শেষ পাদে 
এসে পদুরশীর শত্করাচার্ষের গাঁদর আঁধ- 
কারী তারই উল্টো ফরমান হাকিছেন। 
বস্তুতই বড় বিচিত্র এই দেশের ইতিহাস। 
এখানে যুগে যুগে ধর্মব্যাখ্যাতারা এসে 
শুনয়েছেন মুক্তির মন্ম, আবার তারপরেই 
মুস্তির সমস্ত আলোকরশিম আড়াল করে 
দাঁড়িয়েছেন এক শ্রেণীর নামাবল-পারি- 
গৃহিত ধর্মশা্র্ সম্প্রদায়। আর আমরা 
কাউকেই পুজার্াতি করতে পছপাও হই 
ধন। অর্থাৎ আমরা কাউকেই গ্রহণ কাঁর 
শন, বর্জনও কার নি। কেউ আনাদের 
মাথার ওপর থেকে কুসংস্কারের পদণাট 
সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করতে পারেন 
“ন। সেজন্যই আজ্মও হাঁরজনের ঘরে 
আগদন দেওয়ার লোকের অভাব হয় না; 
বর্বর মানুষের মতো চামড়ার রগ দেখে 
না হোক, চাঁপিয়ে-দেওয়া শ্রেণশনেদ মেনে 
আমবা মানুষের সঙ্গে অমানুষের মতো 
ব্যবহার কার, গণতল্প গড়ে অগণতাঁন্মক 
পথে পা বাড়াই ৷. 

আসলে মনের সেই 'বকারটুকুর আর 
মৃত্যু হয় না। এদেশে প্রচারক আসেন, 
বিদায় নেন ; ইতিহাসে নাম রাখেন কিন্তু 
ভারতের মনে স্থায়ী ছাপ রাখতে পারেন 





না। তাই জগৎ মাঝে একটি 'বিদ্ময়কন্ধ 
্রজ্ঞাপ্রোন্জবল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকান 
বহন করার সৌভাগ্য লাভ করেও ভার্ত- 
বর্ষ পড়ে থাকে তার আঁদিমতম কুসংস্কার” 
গুলির ক্ষত এবং বিষা্ত প্জ সবে 
ধারণ করে। সমস্ত রকম বিভেদকে 
আতিক্রম করার মহৎ "শিক্ষা দেওয়ার মতো 
একাধিক 'শিক্ষাগ্রুর আবির্ভাব সত্বেও 
ভারতবর্ষে আবহমানের ভাঁড় গাধার 'পঠে 
চড়ে ঠিকই হেটে যায়। কেউ তাকে বাধা 
দেয় না, কেউ তার পথ আগালজে 
দাঁড়ায় না। এই সংগ্রাম-আনিচ্ছুক মনই 
আমাদের আলো-আঁধারর জগতে আবহ- 
মানকাল আবদ্ধ রেখেছে । আত্মার 
{বশুপ্ধিকরণ এবং আত্মশ্বাদ্ধর দ্বারা, 
দেখা গেছে আমরা মলনত্ব ঘোচাতে পার 
নি। অঙ্গারের মতো পরতে পরস্তে 
আঁস্থমজ্জায ম্লান হয়ে আঁছ। তাই, 
যদি সেই মালনত্ব ঘোচাতে হয়, তবে পুড়ে 
পুড়ে রাঙা হতে হবে। কোন রকম 
অন্যতর শিক্ষার জলে ধুয়ে আবহমানের 
কালি মুছে দেওয়ার ক্ষমতা আঁতবড় 
এশবাঁরক ক্ষমতাসম্পল্লেরও নেই, এ কথা 
প্রমাণিত হয়ে গেছে ইতিহাসেব পাতায় 
পাভায়। 

পুরীর শঙ্করাচার্য সেই আদমতার 
প্রত্যাবর্তন করতে চান, যে আদম মধ্য- 
যুগীয় বর্বর মানুষের আঁদমতা মানুষকে 





খাটনার জনসভায় শঙ্করা চার্য ভাষণ "দিচ্ছেন 
₹৭৬৩ রর 


7 সি 


বগা করতে “শিক্ষা দয়োছল শ্রেণান্বার্থ 


বজায় রাখার বাঁনয়াদ পাকা করার জন্য। 


মানুষে মানুষে শ্রেণীতেদ তা সে' ষে 


আকারেই আসুক না কেন, তার মুল লক্ষ্য) 
দ্বারা - 
এক শ্রেণীর মান্য কর্তৃক অপর শ্রেণীর _ 
মানুষকে শোষণ ও নিপীড়ন। দাসপ্রথা” 


শ্রেণী দমন ও শ্রেণী বিভাজনের 


এক শ্রেণীর মানুষকে জানোয়ারের অধম 
বানিয়ে যথেচ্ছ শোষণের প্রহোঁলকা সৃষ্টি 


-করেছিল॥ সামন্ততানন্্িক ব্যবস্থা, ধর্মীয় -হ 


অনুশাসনের দেওয়াল তুলে, মানুষের মধ্যে 


ভেদাভেদকে- বজায় রেখেছিল, এ শ্রেণী . 


শোষলেরঁই, আভিপ্রায়ে। আর . ধনতন্্ 
মানকে, ততদর মুক্ত দিল, যতদুর মুক্ত 
না হলে! ম্মনুষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপাদান 


হি 


রা 


প্রসো্জনীষ তৎপবতা প্রদর্শন করেন নি! 


লাপ্তাহিক বস্মতা 
বোঁড়য়েছেন। তান পাটনাও গেছেন। 
দিলীও গেছেন। 

এইবার খ্্যাকশান হচ্ছে! 


" আশ্রয় গ্রহণও প্রয়োজন। - অগ্পশ্যতার ' 


- ক্ষেন্েও-এই কথাটি, মনে রাখতে, : হবে। 


আইনের পাঁরবর্তনের সলো হূদয় পারি: 


_ বর্তনৈরও প্রয়োজনকে সমানভাবে স্বীকার 


করে সেইমত ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে 


গর্জন কত্রেছে, (1) 
২৭৬৪ 


সহ লু ০০ 


Laan Gan amend ৮৭ 


হারজনদের মানাঁবক আঁধকার হরণ 
করার ঘটনা এই প্রথম নয়। . তার ওপর 
আঁতসম্প্রাত ' মহাজাগতিক: হিন্দুধর্ম 


আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে, 
শঙ্ষিতি হওয়ার যথেষ্ট কার্প, আছে! 
J হস্তক্ষেপ করে 
/ তরে. যাওয়া কত -নোজা - তা 
স্পস্ট, প্রতীয়মান ৮1৮ রঃ 
কারণে, এইভাবে [নে প্রদত্ত - 
[লি যাঁদ প্রাতক্ষেত্রে অক - 
হোলত হতে থাকে, ; তবে, লু” 
এণ্ড - অর্ডারের - হম্বি- বে কত: 


-থাকে-না। ল” এন্ড "অর্ডার 
ক্ষেত্রে প্রয়োগের বস্তু নয় 





ক সামান্য উদ্বেগ বোধ করবেন! 





দরকারের নতি উদার ও রাজনাঁতক 
্লাস্তব দৃষ্টিভাঁঙ্গা প্রধান হওয়া উচিত। 
[ভান গর্খাদের জন্য দ্মাজশলং-এর ক্ষেত্র 


শ্বাস্কারা দেবেন নাঃ 

একটি সুখী আরহাওয়ার মধ্যে গার 
ঈমাস্ত হয় আঁধবেশন, যা সচরাচর ঘটে 
স্বা। পার্বতায়াদের জন্য যখন, সকলে 
একত্রে বাবস্থা গ্রহণ করছেন. তখন এক- 
আর জনসত্বীত্রাহই নিজেদের আলাদা 
করে রাখলেন॥ তাঁরা 'ঘ্জা’ আজ্ঞা বলে 


কাউকে স্পর্শ রুতুতে পারে নন, বরঃ সদস্য- 
গদা একটা কাজের মতো কাজ করতে পেরে 
যেন খাঁশতে হাল্মা বোধ করেছিলেনঃ 
কতব্যিপালনের এই আনন্দ থেকে জন- 
আজ্বীরাই কেবল সক্রোধে সরে থাকলেন! 


জেষানাতে আব্যসন্ণ সমাবেশ 


ভারতের সামাগ্রক 
উন্নয়ন সম্ভব মূথ্যমন্ত্রীরা যেন সেই 
সর্বভারতীয় ত 


এই উপদেশ অবশ্য নতুন নয়। কিন্তু 
এই উপদেশের দ্বারা কোনও সুরাহা 
হয় নি এ পরন্তি। তাই তর্ক উঠেছিল 
যে, রাজ্য সরকারকেই প্রধানত জনগণের 
কে 
হাতে রাজ্যের 

Sn SELES SCE 
জনপ্রিয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয় না! 
এবং তা যে সম্ভব হয়ও ন, রাজ্যে রাজ্যে 
কংগ্রেসের বিপর্যয় £ক তারই প্রমাণ 


ন । অথচ একথাও জোর করে বলা বাক্স 
না যে কেন্দ্রের নজর 'নিরপেক্ষ, সব রাজ্যের 
জন্যই কেন্দ্র সমান ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ॥ 
সুতরাং কংগ্রেস! মুখ্যমন্তীব্রা অনেক সময় 
বমাতৃস্াল্রভ মনোভাবেরও সমালোচনা 
করেছেন। 

আজ ত্রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস- 
অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। 
কেন্দ্রের ব্যবহরের তারতম্য তাতে আরও 
বলাড়ুবে বই কমবে না। ফলত রাজ্যগ্নালর 
সঙ্গো সম্ঘর্ষও চরমে উঠবে। 

সে কারণে আজ দ্মাব উঠেছে রাজ্যের 
হাতে আরও ক্ষমতন চাই, চাই পাঁরু- 


ক্পন্নাকে রাজ্যের প্রয়োজন সাধনের 


উপযোগী করার মতো করে রূপায়ঘের 
আধিকার এবং সেজন্য সম্পদ্ব সংগ্রহেরও 
আঁধিকার। কিন্তু ভিম্ব বিভিন ভাবে নৃখ্য- 
মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের পরও কোনও 
সুরাহর লক্ষণ দেখা দেয় নি। 


ধর্মঘটের অধিকার 


{বল্ময়কর, এর চাইতে বি+্বমস্ঘাতকল্ঞ- 
সূলক প্রস্ভাব আর কাঁ থাকতে পারে! 

প্রণাসাণক সং্কার কাঁমণলের প্রাতি- 
বেদলে যে নয়া দাসত্বপ্রথা প্রচলনের 
সুপারশ করা হল ঠান্ডা মাথার তা 
স্বাধীনতার সকল শর্তকে বানচাল করে 
শ্দন্তে উদ্যত! স্বাধীন দেশের নাগাঁরক 
যাঁদ তার বাঁত্তর জ'বনে দাসত্বের শেকল 
গলায় পরে নেয়, তবে তার মানৃষ হিসেবে 
স্বাভাবিক বিকাশ অবরুদ্ধ হবে, যে অধ- 
রুদ্ধ পাঁকে জাতীয় উদ্যমও হবে বুদ্ধ- 
ছণত। প্রশাসীনক সংস্কার কাঁমশনের 
প্রতিবেদন সুতরাং সরকারী কর্মচারঈদেরই 


শুধু শৃষ্খীলিত করতে চাইছে লা, জাতীয় 
অগ্রগতির 


ও মুক্চেতনার ওপর নির্মম 
আঘাত হেনে সমস্ত মানীবক অধিকার- 


পোষা কুকুর কি ডাক দেওয়া মা 


মানবের হাতের শেকল গলায় পরে নেয়? 


হনুমল্তিয়াজী বড় বোঁশ আশা করেছেন, 
দাবিও নতান্তই বৃষ্ধ। আজ থেকে 
কয়েক শতক আগে এমন দাবি কেউ 
করলে তাঁকে উন্মাদ বলে কেট গণনা নাও 
করতে পারতেন। 


(১১18৮৯) 





রর "7 আও দে-তুও ও লন পিয়াও। 


টন £ 


চাঁনের ফামিউনিস্ট পার্টির নবম 
-কংগ্লেস শেষ হয়েছে। 
পনেরো দিন ধরে দীর্ঘ আলোচনার 


পর সম্মেলনে পাঁট'র নতুন সংবিধান - 


গৃহীত হয়েছে। এই সংবিধান 
যাও সে-তুং-এর দর্শনের ওপর “ভিত্তি করে 


মস্কোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে 
চলেছেন! স্ট্যালিনবাদ ও মস্কো-নিয়ন্ত্- 


দ্‌ষ্টভষ্গঁ গ্রহণ করা হয়, সোভিয়েট 


কমিউনিস্ট রাষ্ট্র তার তাত ঁবরোধিতা 


সৈন্য মোতায়েন রেখে চেক নেতাদের 


ধকদ্ত তাঁর সমর্থন চল না এই আত্ম 
সমর্পণের পেছনে ।  ঈনতান্ত বাধ্য হয়ে 
তাঁকে (এবং আরও অনেককে এই কাজ 
করতে হয়েছে। চেকোস্লাভাকিয়ার জ্ন- 
সাধারণেরও সম্মতি ছিল নাঁ। তাবাও 
গ্রুতিবাদ আনিয়েছে। সোঁভঘোট দখল- 
দাবীব বিরদ্ধে নানাভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ 
পোষছে। সম্প্রতি এই বিক্ষোভ আবার 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 


২৭৬৬ 


_ পাচ্ছিলেন না। তাঁরা সময় নিচ্ছিলেন 


চারনিক আছেন। কিন্তু সংস্কার-আন্দো- 
লনের অন্যতম প্রধান নেতা, ভুবচেকের 
ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, জাতীয় পাঁরষদের প্রান 
সভাপতি জোশেফ স্মরকোভ্কিকে বাদ 
দেওয়া হয়েছে ।' 

'গৃস্তাভ হুজাক দায়িত্বভার গ্রহণ করে 
বলেছেন, তাঁরা আর নভোটান-যুগে ফিরে 
যাবেন না_ জানলার, ১৯৬৮-তে যে নীতি 


ধনয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে তা তাঁরা ->১. 


অনুসরণ করবেন। এদিক দিয়ে ভুব* 
চেকের সঙ্গে তাঁর কোন. তফাৎ নেই। 
{কল্তু তারপরেই তান বলেছেন, উদার- 
নণীত গ্রহণের নামে যে বাড়াবাড় করা 
হয়েছে তা তানি বরদাস্ত করবেন না। 
একেবারেই 


স্লোভাকিয়ায় বার্থ হল বলেই মনে হচ্ছে. 


মার্কন যন্তরাঙ্টী ঃ ূ 

গত সপ্তাহে ওয়াঁশংটনে 'ন্যাটো' যা 
যুক্ত ১৫টি রামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতি 
ঘক্ষামন্দ্রীরা মালিত হয়োছলেন। , - 


১০ 


স্অন্রারল 


মন্তারা এসেছিলেন এই সামারক জোট | 


সংস্থার বিংশ বাঁক অনুষ্ঠানে যোগ্ধ 
দেবার জন্য। বিশ বছর আগে, ১১৪৯ 
লালে, এই ওয়াশিংটন শহরে, কনস্টিটিউশন 


NED FO IGS HIS | 
‘এবং ১৯৫৫ সালে পশ্চিম জামান] এই .' 


দংস্থায যোগ 'দেয় । 
সেদিন ন্যাটোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 
ভাণ দেন মাকিন রাষ্টপতি হয়ার টমান। 


শাসন প্রাতষ্ঠা, শেষ 'করে ১১৪৮ সালে 
'চৈকোস্লোভাকয়াফ বিপ্লবের পর পাশ্চম 
' 'যনরোপের দেশগুল নিজেদের নিরাপত্তা 
"উরি হব পতল যা ভে 
সম্ভাব্য আরুমণের হাত থেকে নিজেদের 
'রক্ষা করার আগ্রহে বূটেন, ফ্রাল্স, বেল- 
পূর্জয়াম, লাকসেমবার্গ ও নেদারল্যান্ডস 


৯৯৪৮ গালে ব্রাসেলসে এক বৈঠকে.মঙ্গিত . 


ধরা হয়। এর অধশনে 'রুরোপে কয়েক 


ক্ষ সৈন্য সমাবেশ করা হয়। কেবল 
রোগের শান্তি নয়, ঘুরোপ ক্ষার এই 
[লামরিক সংস্থার -মার্কন যু্তরাম্দী ও 
ফ্যামাডাও যোগ দেয়। ন্যাটোর এলাকা 
উুমধাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয় এবং 
গ্রপস ও তুরস্ককে এর মধ্যে নিয়ে আসা 
হয়। 


ফলে বিশ্বশান্তি সর্বনাশ যা হয়েছে, তার 
ধহসাবকে করবে? ১৯৪১ সালে ন্যাটো 
প্রাতষ্ঠার মধ্য দিয়েই Ee UE 
লড়াই। ‘সম্ভাব্য -সোভিয়েট 

ঘাত তৈৰ রাগ অ মারাতত 
‘জোট গাঠন 'শ্বিত'য় 
'মহাযুম্ধকালে গড়ে ভোলা মার্কিন-বৃটিশ- 
সোভিয়েট মৈত্রীর অবসান সূচনা করে। 
‘পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে, য়ুরোপ ভূখন্ডে 


'মাকিনি সৈন্যের অবস্থান এবং সোভিয়েট 


ক্নিয়ন ও পূর্ব যুরোপের বিরুদ্ধে 
'ন্যাটোচক্রের আক্রমণাত্মক কার্য প্রাতি- 
রোধের উদ্দেশে ওয়ারশ চুক্তি সংস্থা গঠিত 
হয়েছে। দুই পক্ষেই প্রচুর সৈন্য সমাবেশ 
হয়েছে। ফুরোপে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে, 
বিশ্বে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। 

এতে কার লাভ হযেছে? বন্দুকের 
'জোরে পশ্চিম য়ুরোপে হয়তো কাঁমিউনিজম 
'বা সোভিয়েট প্রসার রোধ করা সম্ভব 
হয়েছে, কিন্তু সারা বিশ্বে? কাঁমউ- 
নিজের প্রসার রোধ করা যায় নি। তাছাড়া, 
এই বিশ বংসরে প্রমাণ হযেছে, ফ্রান্স বা 


151 
তাই, ন্যাটো গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রশ্ন 
'দেখা 'দয়েছে £ এই সংস্থাকে পটাকয়ে রেখে 
লাভ ক? চার্লস দ্য গল তো 'নাটো'র 
সব ঠসন্যকে ফ্রান্স থেকে সারিয়ে দিয়েছেন 
- ফ্রান্স এখনও "ন্যাটোর সদস্যপদ রেখেছে, 
তবে তা নামে মাত্ত। ক্যানাডা অনেক দিন 


ধূম থেকে জেগে উঠল। তাই তে! 
সোভিয়েট যুনিয়ন তো তাহলে আক্রম্ 
করতে পারে । আজ বাঁদ চেকোস্লোভাকিয়্া 
আক্রমণ করতে পারে, তাহলে আগামী কাল 
পশ্চিম জার্মানী, আর পরশু ইতালাঁই বা 
নয় কেন? সুতরাং ন্যাটো ভেঙে দলে 
চলবে না. বরং একে আরও শান্তশালী 
করতে হবে। 

তবু আশার কথা, চেকোস্লোভাকিয়ার 
সংকট সত্বেও, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যে 
শান্তি প্রচেষ্টার মনোভাব দেখা দয়েছিল, 
তা একেবারে দুর হয় নি। গত মাসে 
বুভাপেস্টে ওয়ারশ চুন্তগোষ্ঠীর বৈঠক 
'থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে, যুদ্ধোত্তর 
ুরোপের সকল সমস্যার নিষ্পত্তির বিষয়ে 
আলোচনার জন্য য়নরোপের দেশগ্ীলর এক 
বৈঠক ডাকা হোক। 


এখন বন্ধুত্বের করমর্দনের জন" গাঁগয়ে 
দেব। পররাষ্টরন্তদের মধ্যে ৯্দ্দপর 
সোস্যাঁলস্ট নেতা পষেরো নেন বা 
ফ্রান্সের মাইকেল দেবরে 'কিবো ব্‌টেনের 
মাইকেল স্টঃয়ার্ট তো বটেই, যা উল্লেখ- 
যোগ্য তা হল পশ্চিম ডার্মানীর বান 
ব্রান্ডও সোভিয়েটের সঙ্চেগে বোঝাপড়ার জন্য 
শেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। 
ন্যাটোমন্তসদের আলোচনা শেষে যে 


যাওযা হবে! 
তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এ কথা বলতেও 
ভোলেন 'ি, পাশাপাশ “নাটোর সামারক 


শান্তও বজায় রাখা হবে। ফ্রান্স পর্যল্ত 
ন্যাটাদ্র অস্তিত্বের প্রয়োজ্ঞন স্বীকার 
করেছে। 
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ছক 


রত 
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স্ব আকা স্ম্যনাল 


ছুটি খুনের কিনারা হন না কেন? 


পাঁশচিম বাংলায় মানুষের চোখের 
জলের বাদ অন্ত না থেকে থাকে, তবে 
আরও একবার তাঁদের চোখে জল আসবে, 
এমন দুটি হত্যাকাণ্ডের কথা আজ তাঁদের 
সামনে তুলে ধরাছ। এ দুশট হত্যাকাম্ডই 
ঘটেছে হুগলী জেলায় এবং পাশাপাশি 
দুটি থানায়। 


আগে উত্তরগাড়া কলেজের ঘটনা! মানুষ 
বোধ হয় কোনাদনই বিস্মৃত হবে না সে 


কথা। অথচ সেই আঁত দুদল্ত পুলিশ ' 


ফত না ভদ্রদোক এই আলোচ্য দুটি 
হত্যাকাণ্ডে তা ভাবলে শিউরে উঠতে 
হয়। 
প্রথম হত্যাকাণ্ড 

প্রথম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পুলিশের 
পর্বোন্ত কীর্তির কথা আমি উল্লেখ করছি 
গ্যাজস্টেটের মন্তব্য থেকে । ' শ্লীরামপুর 
জি আর কেস নং ১৮৩৪ (১৯৬৭)। 
ধারা হচ্ছে ইাণ্ডয্নান পেনাল -কোডের 
৩২৬1৩০৭1৩০২ এবং এই মামলাতেই 
ম্যাজিস্টেট করেছেন--“N০ 


মন্তব্য 
‘report from I. O. Accused 


persons are discharged." 


মনোৱঞ্জন হাজরা! 


কারাদের প্রয়োজন ছিল নারায়ণ পালকে 
পৃথিবী থেকে সরাবার। গ্রামের লোকের 
জবানবন্দীর ওপরে ধরা পড়ল আসামীরা । 
তখনও যুক্তফ্রণ্ট সরকার। পুলিশ গ্রামের 
মানুষকে . একেবারে অস্বীকার করতে 


প্রসঙ্গে গত ২।৩ বছরে যে সব কেস - 
রেকর্ড হয়েছে, সেঙগুল তাঁরা পরাক্ষা 
করে দেখুন। এবং তা দেখলেই এর 


. আসল রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। আলোচ্য 


হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামীর অনেকরুকম 
কারবার আছে--দিল জাল, বে-আইনী- 
ভাবে জাম দখল, মদ চোলাই বন্ধক ও 
তেজ্জারীতি কারবার প্রভাতি। বেশ 
উদাহরণ দেবো না দু-একটা ছাড়া। 
একবার উত্তর্পাড়া থানায় উত্ত প্রধান 
আসামণাট এক এজাহার করে বদল যে 


গ্রামের লোক তা ভাবতে থাকুন, কিন্তু 
পুলিশ তো জানল এবং অনুমোদনও- 
৭৩৮ 


,প্যোীলশই এই 


হয় না পুঁলশেরই বা এ ! বিষয়ে এত 
কর্মতৎপরতা কেন তা বুঝতে? 'বিচার- 
পাঁত মাল্লার একাট কথা-মনে পড়ে. 


‘ভারতবর্ষে যাঁদ কোনও সংঘবদ্ধ গুণ্ডাদ্ 


থাকে তবে সে এদেশের পুলিশ , 
লোকদের 
সমাজে সৃস্টি করে রাখে তাদের কারবার 
ফলাও করার উদ্দেশ্যে। এবং এই জন্যই 


‘যে, এহেন হত্যাকারীকে তথ্য গোপন করে 


দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডটি ঘটে ৯৯৬৮ 


“বোরিয়েছে। অদ্ভুত এই ঘটনাঁট--২রা! 
০৯৮ ৭ 


কৃষ্ণ বিদ্যাশ্রমের ছাত্রী ' বাড়ি 

ফরাছিল। SN SUNG 
বাঁড় থেকে একশো-দেড়শো গজ কাছে 
একটি পথের বাঁকে ভাইয়ের সংগে তার 
দেখা হল। ভাই জেগ্যেস করল, “পরাক্ষা 


কেমন হল? - মেয়েটি বললে, “ভালই ॥ 
তারপর দু'জনে দুই দিকে চলে 
গেল।- ব্যস, এরপরেই মেয়ে আগ 
বাঁড় ফিরল না। 1. 

বেলাব গাড়ে আদরে লাল ততই 
" মা উদ্বিশ্ন হয়ে উঠতে লাঙ্গলেন। এক 


-ভানলার কাছে রুমার বই- ও জুতো পড়ে 
: রয়েছে। কিন্ত এদিক দিয়ে তো মেয়ে 


কোনাদন বাঁড়তে ঢোকে না। তাই 


"সান্দদ্ধ মনে খোঁজাখঠীজ। শুরু হল। -. 
' চশ্ডধতলা থানা এলাকা ' এটা । 
-যাওয়া হল। কন্তু-কোনরকমেই মেয়োঁটর 


ঘানার 


ঘটনার খবর পেল প্রেম দিনে) তখন 





সা 





াটনাস্ধলে এল লা কেন? (২) পরদিন: 
পুলিশ যেখানে এলে পারত তাও এল 
মা কেন? একটা পথের মোড়ে যেখানে 
ভাইবোনে শেষ দেখা হচ্ছে, ' তারপর 
সেখান থেকে বাড়ি যখন একশো-দেড়শো 
পদের মধ্যে তখন এই সূত্র ধরে পলিশ 
অনুসন্ধান করলে - এই স্বল্প-পরিসর 
" গশ্ডীর মধ্যে দুবূত্দের ধরা কি সহজ 
তেনাঃ কারণ এ স্থান থেকে দুবূত্তরা 





য় সি-এস- আমেরিকা), ভাগনপূর কলেজের 
বসায়ণ শাত্তের দুূতপুর্ব অধ্যাপক * 


- গ্রাপ্তাহিক বস:মতণ 


কখনই দূরে পালিয়ে যেতে পারে না! 
যেতে হলে সময়ের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া 
দিনের বেলার ঘটনা। কিছুতেই, একটা, 
মেয়েকে দরে নিয়ে যাওয়া যায় না- 
কেন না কারো না কারো নজরে পড়ার 
সম্ভাবনা । কাজেই ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত 
সহজ ছিল। 


দ্বিতীয়ত দেখা যাচ্ছে ভাইয়ের সংগে - 
দেখা হওয়ার পর বখুন মেয়েটি একশো 


ও দুৰ্গন্ধমুক্ত হয় 1 


el CE EET 


দেড়শো গজের মধ্যে বাঁড়তে আম 
পেশছুল না তখন খুব সহজেই বোবা 
যায় কি হল তারপর দুবাত্তরা এইটুকু 
জারগার মধ্যেই ওং পেতে বসেছিল আর 
এ ও পাতাটা 'নশ্যয়ই ছিল একটু আঁভ- 
নব ধরুণের। আঁভনব ধবণের বলছি 
এইজন্য যে, রাস্তায় এ ওৎ পাতা হয় দিন 
এবং রাস্তা থেকেও মেয়েটিকে কেউ 8৪৫ 
করে নিয়ে যায় ন। তা করতে গেলে 


ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করনে 
| স্বদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাত সুস্থ, সবল, 
লুল্দর-৪ মাড়ি স্তদৃঢ় থাকে ৷ সুখ স্বচ্ছ 


সানা 


চল জে হাতের যোজা 


ডাঃ নরেশ চক্র যোৰ, এম.বি.বি-এস. হ্যোল] বাকাচাই 


একসংগে অনেক লোককে আগে থাকতেই 


"মধ্যে পেঘের বাঁক থেকে বাঁড় পর্যন্ত) 
নিশ্চয়ই পাঁরচিত কেউ নারী অথবা পুরুষ 


"ডেকেছে অথবা তাকে লিয়ে নিয়ে গেছে . * 


'কোনগ্পারবৌষ্টিত'চৌহম্দশর মধ্যে কোন 
-ব্াাঁড়র কথা এখন নাই বা-বললাম) এবং 


সেখান .থেকেই "বদল তার শেষ ' 


নিশ্বাস পর্যন্ত যাবতীয় কার্যকলাপের 
ব্যবস্থা করেছে এবং বাঁড়র লোককে 


ভাঁওতা দেয়ার জন্য ও একই সংগে প্রমাণ " 


এই প্রসঙ্গে এটাই জিজ্ঞাস্য কেন 
এমন দু-দটো মূল্যবান দিন পুলিশ অব- 
হেলা করল? একথা ক সাত্য স্বার্থসং- 
শ্লিষ্টটকোন মহল হতে পুিশকে ঘটনা- 
চ্থল থেকে দুরে রাখার চেষ্টা হয়োছিল ? 
গিংবাস্পুলশ তাদের সংগে জাঁড়ত কোন 
স্বার্থসম্পন্ন লোক এতে জাঁড়য়ে পডবে 
ধলে নিজেরাই দূরে সরে ছিল? ঘটনা- 


দূম্টানেত একথা মনে হওয়া আর্দো অস্বাভা- 


[বক নয়। কারণ এই সময়ে সংশ্লিষ্ট কোন 
মৃহল হেকে প্রচার চলছিল মেয়োটির স্বভাব- 
চাঁরত্র খারাপ। সেইজনা সে বাঁড় থেকে 
পালিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদ। 

জল থেকে মৃতদেহ তোলার পরে 


লাশ্তারক হস্প্র্ড? 


অর্থাৎ 
গজ একাটি 'গণ্ডীর 'মধ্যে। এই তিনশো 
গঞ্জের মধ্যে পুলিশ তাদের শান্তকে 


‘concentrate করলে ‘ক এই বীভৎস 
হত্যাকাণ্ডের কোন “কিনারা করতে 


স্থানীয় লোক (আর জি পার্টির সবাই 


ভারত- 


মহ্তদেহ জল থেকে তোলার "আগে . নয় 


আমি নিজে পৃলশকে জান্মই। পুলিশ 
আসে «এবং মৃতদেহ চ্জোলা হয়। -মৃতি- 
দেহ যে খুব বেশিক্ষপজলে “পড়ে নি'তা 
বেশ, বোঝা গেল। শুধু 
যতটা সময গেলে-অ'তন্বহ ভালেব উপরে 
ভৈসে উঠতে পারে ততটা সময়ই লেগেছে । 
তার বেশি সময় লাগলে কখনই মৃতার 
কানে নাকে যেওজল এুকাঁছল তা “থেকে 
ধুড়বুঁড় কাটত-না। ওঅর্থাৎ তখনও জল 
ঢোকার জায়গা ছিল শরীরে । এতে 
প্রমাণিত হয় দুবত্তরা ২রা ডিসেম্বর 
তাঁরখেই তাকে হজা করে 'ন। তা 
করলে আগেকার দিনই জলে ফেলত! 
শ্রবং আগেকার 'দিন-জাল' ফেললে-মতদেহ 


_ আরও পচে উঠত এবং “কানে ‘বা নাকে 


জল ঢোকার জন্য বড়বড় -কাটভ না 


স্থলে আবশা এসেছিলেন। 


টীবি-অন্নপী যাল' ধ্রা যাই কিছঘটকে লা 
কেন. এদবই দেখা যাবে’ সুম:খের সারিতে 
এসে দাঁডাতে। 

শকলৃত আশ্চৰ্য, ৪ঠা ডিসেম্বর নোনা- 


"পঢকবে প্রসার -মুতদেহ যখন জল থেকে 


উপস্থিত হল_এই আর জি পার্টির 
লেতস্থানীয ?ল্সন' ব্যান্ধকে সেখানে দেখা 
লেল লা। জিন্জাসা কার প:লিশকে, 
যাত্রার লব কৃষ্ণের মত যাদের সর্ব ঘন 
ঘন এআাঁব্ভ্ভাক হয় তাদের এতবভ একটা 
ঘটনা অনুপস্থিত দেখে পুলিশের কি 
কিছুই মনে হষ নি? 

এদের গোঁডা একজন সমর্থক ঘটনা- 


প্রচার . করছিলেন, মেয়েটির বাই ' 
মির কুরান 
২৭৭৪ 


তাঁর উদ্দেশ্য। ত 


EK The 


ছেন। 'তাঁন আমাকেও ডেকে এই কথা 
বঙ্গোছলেন, শীকস্ছু 'আম ভদ্ুলোফের 
arfteceetdent জানি৷ তবু আমি 
ব্লোছলাম, "বাবা খুন করতে পারে না - 
এমন কথা “বাল না, কন্তু বাবা মেয়েকে 
রেপকরবেন ক করে?’ [ভদ্রলোক তাতে 
বললেন, না'না রেপ হয়ব্ন। “ওটা বাজে 
কঘা। রৈপিংএর চহা, আম "স্বচক্ষে ১. 
দেখোঁছ, 'পজিশের কাগজপত্রে শীপবদ্ধও | 
হতে "দেখোঁছ 'অবং তাতে আমি “সইও 


বুঝতে একটুও দোঁর লাগে না। ঘটনাকে 
ঘণরয়ে-দাও অন্যদিকে, সম্ভবত এই ছল 
পোস্ট" 
মর্ম রিপোর্টে একথা উঁল্লালত হয়েছে- 


girl was raped and 
| 





আমাব একটু অসুবিধা হয়েছে । 
,সে আম ভষ কাঁর না।: ইতিমধ্যে সে 
প্রজিশস-পারও বিদায় হয়েছেন। 
রুমার এই হত্যাকান্ড সম্পর্কে 
সংগে আরও একটি কথা: আমাকে বলতে 
হচ্ছে সেটা এই প্রসংগে করপিচ্চ (ভোব 
দেখবেন। রা 


পঁকদ্তু কতপিক্ষকে বলতে চাই ৪ 


আনুষকে -বুতে দিন নতুন-দিন এসেছে ।- 


দ্য নি টি ৭০০ 


 জান্রানাবাদের 


২২শে এপ্রল ভারতের গ্বাধানতা- 
সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরপশীয় দিন 
১৯৩০ সালের এই বিশেষ দিনটিতে ই-্ডি- 


গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস ডাণ্ডাী আঁভযান 
আর ১৮ই এপ্রিল পূর্বপ্রাম্তে বর বিপ্লবী 
দূর্য সেনের নেতৃত্বে সহিংস অভিযান 
জ্বাধীনতা-সংগ্রামের এই দ্বিমুখী ধারা 
১১৩০ সালের: বৈশিল্ট্য। 

১৮ই এাঁপ্রল চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের 
িভিব অংশ রিজার্ভ পৃলিশ' লাইনের 
অস্বাগার ও রেলওরে আঁক্সলিয়ারণী 
অস্তশস্ম হস্তগত করেন। এ দলের একটি 
অংশ চৌলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ 
আক্রমণ ও ধংংস করে বাইরের সঙ্গে 


যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিত্ করে দেন। . 


ব্লওরে লাইন অপসারিত করে বাইরে 
থেকে সেনাবাহিনী আনার পথে বিরাট 
ধাধা সৃস্টি করেন। 

এই বিরাট উন রা মি 


₹ পয়কারী টেজারী আক্রমণ ও লুণ্ঠন, কোট” 


\ 


অভাল্তরে প্রেরণ করেন। কিল্ত নানা 








দুজন কাঠুরে সে পাহাড়ে কাঠ কাটতে 
এঁল। অল্পক্ষণের মধ্যে কিছু কাঠ সংগ্রহ 


Frontier Rifles এবং Surma 
Valley- Light Horse নামক দুই 
ধৃবরাট বাহিনশর সঙ্গে বিপ্রবীদের দুখপ্টা 
বুদ্ধ চলে। ক্রয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। 
স্নাতের অন্ধকারে সবকারশ বাঁহনণ পাঁলরে 


বড় কথা" নয়। সেই -ভাক্নেদের কথা হল 
"মামার বাঁড় আগুন লেগেছে সেই 
আলোতে খেয়ে দনিই”। "আর একদল 
পাঁখ আছে--ষার নাম হল ফিঙে। এই - 


ফিতে পাখিকে আপনি সচরাচর . দেখতে 


পাবেন, না, আকাশের অনেক উ'চ্তে - 
এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা বিচরণ 
করে। কিন্তু এই ফিগডেকে দেখা যায়' 
যখন কোন বাঁড়তি আগুন লাগে। 
আগুনের ইজ্কা ও ধোঁয়ার কুণ্ডলীর 


ফাছে নেমে আসে, সেই ধোঁসার মধ্যে লেজ 


এ বি আদান খন 


পাঁবাস্ধাত বর্ণনা এক কথায় হয়, না বা 
ব্যাখা দেওয়াও" সহজ্দ্র নয়; কন, এই 
দয ঘটনা একমাত্র, ফলশ্রীত' হল" দৌনিক 
খবর কাগজের বাজ্জার গরম কবার মত সব 
খবর। কিন্তু ঘটনাটা যাঁদ শুধু খবর 
কাগজের খররের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো 


. তবে বলার কিছ ছিল না। এই সব ঘটনার 


তাৎপর্য আরো গভশরে তার শিকড় প্রোথিত 
করেছে, সেই ঘটনাও, কম, তাৎপর্যপূর্ণ নয়। 
১৯৬৯ সালে রাজ্যে ফ্রন্ট সরকার 


প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অভ্ভূতপূ্ব শক্তিতে, 





[ 'কুতিম ওজন, বৃদ্ধিতে, শাশালী, নয়! 


কা 


যে শান্তকে ভেঙে. কেটে ছোট করে-.. তেলে্গানা নিয়ে গত প্রায় এক মাস. যা 
এই. সরকারের কোন ক্ষাত করার ক্ষমতা চলছে তার গুরুত্ব কি কাশীপুর থেকে . 


কারও, নেই: অবশ্য একটা, কথা মনে পিছু কম? জীবন ও কেন্দ্রীয় সর-.. 
সম্প্তিহাঁন-একি কিছু. কম? - 


রাথা। ' দরকার? -শরীযে।: মেদ বৃদ্ধি কারণ, 
০০৮ ধৃকন্তু সেখানে শ্রীচ্যবনের -স্বরাহ্ম 
ওজন; বৃদ্ধই,. স্বাস্্যবানের মন্ত্রণালয়ের কোন উদ্বেগ. নেই। এমনি 
শি ভাবে বহু নজীর "দিয়েই বলা যায়_সারা 


_ মোটা, হয়, শরীরে জল: জমেও অনেকের দেশে যে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অন্যান্য 


ওজন বাড়ে কলত পাশ্চমবপ্গোর য্ব্র- ঘটনা ঘটছে এই কোন; একটি - 
ফ্রন্ট. সরকার দেই জাতীয়, কোন, রোগগ্স্ত রাজ্যের একক ঘটনাও নয়াবাচ্ছবে 
ঘটনাও নয়_সবটার মূলে সামাজিক. ব্যাধি, 
এই সরকার .রন্ত-মাংস-পেশশ-হাড়-মাথার - এবং সেই ব্যাধি বহুলাংশে সৃষ্টি হয়েছে 
লু সর 'মালয়েই. শাক্ষশালণ হয়েছে, গত বশ বসরে। কন্তু তার জন্য কোন 
এই. নরোগ.. শাল্তুশালগ দেহে কোন . একটি রাজ্যের, প্রত' প্রেমপূর্ণ ও দ্নেহ- 
সংক্রামক ব্যাধির প্রবেশও সহজ নয়। কারন পূর্ণ দম্টি আর অন্যের প্রাত সতগনের 


সরকার প্রবল জনসমর্থনপুন্ট হয়ে রোগ ১81 


১ নরোধ ও প্রাতবোধেও বিপুল ক্ষতারু- পক্ষে শোভা পায়, কিন্তু ভারত রাম্টৌর 
আঁধকারণ "হয়েছে? কিন্তু যারা উৎসাহশী খীক্য সংহত রক্ষার চাবিকাঠি যাঁর হাতে 


. তারা, অবস্থা জেনে ও বুকে চপ করে তাঁর পক্ষে শোভা পায় না। প্রশ্নে প্রশ্ন 


থাকবে এমন ভাববাব কারণ নেই এবং ওঠে, কেউ বলবেন প্রীচ্যবন কি এই সর 
চুপ করে যে তারা থাকে নি, চুপ করে জানেন না. বোঝেন না, আর যাঁদ জেনে 
যে তারা . থাককে না, গত দুই মাসে - বুঝে করেন তারই বা কারণ কিঃ এই 


সেই সত্য প্রমাশিত হলো। তার চরম .সম্পর্কে দুইটি সত্য - থাকতে. পারে! - 
'- পাঁরপাঁত 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে। 


ঘটলো লেক স্টোডর়ামের প্রথম -সভা হল শ্রীচাবন বা. তাঁর মনো- 
* ভাবের নেতারা সাময়িকভাবে কংগ্রেস 

লেক স্টোয়ামে-ক ঘটেছে -সেই . বিরোধী সরকায়সমূহকে মেনে নিলেও 
সম্পর্কে নতুন করে বলার শক নেই? পাঁচ বৎসরের' জন্য, মেনে নিতে প্রস্তত- 
{কিন্তু বলার কথা হল লেকের ঘটনাকে ন'ন। তাই পাঁচ বংসর পূর্ণ হবার আগেই 


কেন্দ্র করে যে সত্য ধরা পড়লো সেই এই -সফল সরকারের' যাতে পতন ঘটে, - 


সম্পর্কে । এই সত্য সম্পর্কে - বলতে . ভার জন্য তিনি ক্ষেত প্রদ্তুত করছেন 
গেলে প্রথম কথা. হল- লেকের ঘটনাকে অর্থাৎ এইভাবে একের পর এক ক্ষের 
কোন একক 'বাচ্ছিত্ব ঘটনা হসাবে দেখলে প্রস্তুত করে এক শুভক্ষণে _ সরকারের 
চলবে না। দুপুর, কাশপুর, অবসান ঘটানো হবে "দ্বিতীয় কাব্প 
তোঁলনশপাড়া, কাঁচরাপাড়া সব ঘটনার হত 
মত লেকের ঘটনাও রাজ্যের বহুমুখী সান্মসভার্‌ অন্তদ্বন্দেরব প্রতিফলন 

সমস্যা ও সংকটের একাঁট 'দক। কাজেই. আছে। কেন্দ্রের সব মন্ত বা কংগ্লেসণ 
ঘটনার বিচার করতে হলে কোন ঘটনা নেতা চাবনপম্থণ ন'ন তার প্রমাণ ইীতি- 
থেকে কোন ঘটনাকে একক বাচ্ছি্ বা মধ্যেই পাওয়া গেছে? শ্রীচ্যবনের সুরে 4 
স্বয়দ্ভু ভাববার কারণ নেই। প্রথমেই কংগ্রেসের মধ্য থেকে যত না সমর্থন 


এটা 


বলতে চাই বর্তমান মুহূর্তে কেন্দ্রের মিলেছে তার চেয়ে বেশি মিলেছে 


আচরণ, ও ভূমিকা দক? কাশীপুরের 5058 
» ২৭৭২. রি 


কাহ থেকে! 


তাই" শ্রীমতী: ইন্দিয়া 
গান্ধীকে সমস্যা বুঝে' নিতে এবং 

সরকার সঠিকভাবে কি ভাবছে ও করছে 
ছেনে নিতে শ্রীঅজয়' মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গো' 
কথা বলতে দেখা যায় এবং 


জাধ্াহিক- হসতখ 


কুমার সেন' প্রকৃতপক্ষে রাজ্য ও কেন্দ্র 
মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করে 
এগুতে উপদেশ দেন। এ ছাড়া আরো 
একটা প্রশ্ন আছে, যেটা শ্রীচ্যবনের আচরণ 


শ্রীমতী সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে। পৃশ্চিম- 


সরকারের সঙ্গে মনের সাদান-প্রদা 
সুরু করেছে বলা যায়। 'বাভন্ন চেস্বা- 
রের লোকেরা নিজেরা আগ্রহ 
করে সরকারের কাছে আসছে, কথা 
বলছে, নিজেদের সমস্যা সরকারকে 


গান্ধীর সলো শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কথা বঙ্গে নতুন সরকার গাঁঠত হবার পর জানাচ্ছে, সরকারের সহযোগিতা 
বলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য সরকার, সেই সরকারের স্থায়ত্বের কথা চাচ্ছে, যা ১৯৬৭ সালে যজ্্রশট 
৫ -তদন্ত কমিটি ঘোষণা করেন। শ্রীঅশোক- বিবেচনা করে িম্পপাঁতরা ধীরে ধীরে সরকারের আমলে দেখা যায় 'ি। 





হিশ্দু্ার লিভান্েন টি 





ফাইফবহু মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন 1 এই 


চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবার 
সবকিছু গুণ তো আছেই ল্লাইফবস্ত্ে, তারচেয়ে বেশীও কী যেন আহে! 
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সরোবরের ঘটনা সম্পর্কে িছন বলতে চাই 
মা। প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল বা তার পিছনে 
{ক আছে না আছে সেটা তদচ্তের অন্য 
কমিশন গঠিত হয়েছে, কিল্তু এই কমিশন 
গঠন পর্যন্ত সময়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্ু করে 
যে সত্য ধরা পডলো সেটা একটু খতিয়ে 
দেখা দরকার । রবশন্দ্-সরোবরের সেইদিন 
. ৬ই এপ্রিল কতজন মহিলা ধার্ধতা হয়ে- 
ছিলেন আর কত লরী মহিলার অন্তর্বাস 
পাওয়া গেছে সেটা নিয়ে আমি কিছু 
যলর্তে চাই না। বহু জ্ঞানী-গৃপশী, সৃধাঁজন : 
সেই সম্পর্কে বহু সারগর্ভ' আলোচনা ও 
গবেষণা করছেন, আমার পকিম্তু মনে 


হয়েছে রবীন্দ্-সরোবরের ধর্ষণ তত্তের . 


সঙ্গে আরো একটি ধর্ষণ তত্ব ধরা 
গডেছে। সেটা হল রাজ্যে নতুন যুক্তফ্রন্ট . 
সরকার গঠিত হবার পর বেশ কিছু শব্তি 
পরই সরকার সম্পকে তাঁদের মনোভাব 
প্রকাশের একটা ওয়ে আউট খংজছিজেন। 


- কিভাবে, কোন পথে তাঁবা এই সরকার ' 


সম্পর্কে, মখর হতে পারেন--তার পথের 
সন্ধান করছিলেন, সেই পথই তাঁরা পেয়ে- 
ছেন ৬ই এাপ্রল- রবীল্দু-সরোবারের অহ্ধ- 
- কার রাগের ঘটনার মধো। এইসব শান্তর 

রাজনৈতিক 


নিমেষে শেষ হয়ে গেল এবং যাদেব গেল 
তাবা কেউ স্ফৃর্তি করতে শিয়ে বা ৫০, 
টাকা ও ১০০২ টাকার টিকট কেটে 


এইসব বাদ্ধিজশীবশ আর  জ্ঞানশ-গ:পশদের- 


হাশীপুরে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের 
সবেও মা আছে, বোন আছে. স্মী আছে। 
সেই মহোদররা ক একবার বচার করে- 


ড় 


ঙাপ্তাহক বস্‌মতশ 


ছেন, যাঁরা ৬ই এপ্রিল ররীন্দ্-সরোবর 
স্টেডয়ামে কালোবাজারের টিকিট কিনে 
অমুক কুমার, ভমুক ইন্দ্রুকে দেখতে 
গ্রেছিলেন, অথবা চশংকার করে কোন এক 
চিন্নতারকাকে কিস্‌ করতে না পেরে জশক্ন 
ব্যর্থ ঘোষণা করেছেন_-অথবা সম্ধ্য থেকে 
গণ্ডগোল হচ্ছে দেখতে পেয়ে বা বোমা, 
টয়ার গ্যাস, চলছে দেখেও যারা নিরাপদে 
স্থানত্যাগ না করে চি্রতারকাদের দশশনের 
জন্য জীবন ‘বিপন্ন করতে দ্বিধা করে না 


চোখের জল কি শুধু তাদের জনা করবে? 


য্যথা পান। খস্এসগা-র জীরাজনারার়ণ 
ঈর্বভারভীয় নেতা, তি কলকাতার 


৭৭ 


স্ফ . 


সংবাদপত্র গ্রাতিনিধিদের বললেন রবাল্রু 
স্টেডিয়ামের ঘটনার.- পর ৰতন লরশ 
মাহলাদের অন্তর্বাস আর পোশাক অন্যন্ন 
সরানো হয়েছে। আমি 'হসাব করছিলাম 
এইসব অনুষ্ঠানে যাঁরা যান, তাঁদের 
স্বজ্পদৈধ্যের --পোশাক-_-ভাই যাঁদ তিন 
লরাঁ হয়, তবে কত মাঁহলার বন্তহরণ 
হয়েছিল ৮ গৃহসাব করতে মাথা খারাপ -. 
হয়ে বাবে, আর মাথা খারাপ হয়ে যায 
যখন এইসব কথা বাংলাদেশের জ্ঞানী- 
গ্ুপীরা বজেন। প্রশ্ন জাগে এটা বাংলা- 
দেশ তো? প্রশ্ন জাগে আমাদের দেশের 
ছেলেরা কি এতই হানবীর্ধ, এত" নাচ, 
এতই নোংরা, যারা অন্ধকার আর বিপদের 
মধ্যে মা-বোনের শ্নশলতাহানি করে, বস্ত- 
হরপ করে। আর সেইদিন রবীন্দ্-সরোবরের 
স্টেডিয়ামে কি এমন একজন যুবকও 'ছিল 
না যে একজন মাঃবোনের ইজ্জত রক্ষা 
করতে প্রাণ দিতে এগিয়ে যেতে পারে নি- 
এই কথা বিশ্বাস, ‘করার চেয়ে বাঙাল 
জাতির মৃত্যু ঘোষণা অনেক ভাল। সবাই 
" শুধু দেখে সরে গেল, কেউ প্রতিবাদ 
করতে, প্রতিরোধ করতে প্রাণ দিল না, এই 


স্ফা্ফজ্যহস 


২সত্য বিশ্বাস করার মত বাঙালশ জাতির 


ব্যন্কদের স্বরুপ উদ্ঘাটিত না হোক, এই 
কথা বলছি না। ৫ 


যে তিনজন ধ্ড-স, ৫৬০ জন পুলিশ 
ঘটনাস্থলে ছল, তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থ 
নিতেন, ব্যবস্থা “নিতেন. অননষ্ঠানের 
উদ্যোন্তা বা তারও নেপথ্যে যাঁরা আছেন-- E 


পেল আর প্রীজ্যোঁত বসু সেই ওয়ে আউট | 
করোছলেন_ সব দুভণগ্যের মধ্যে এটাই 
ঘড় দুভাগ্য। - 


৪ 


+ জলের প্রাতাবন্বের দিকে। 


অথস্ড নিজেকে আঁবম্কার করার মত 


যন্তণা আর নেই দর্পণের সামনে 


, দাঁড়িয়েও মানুষ যে মুখ দেখে সে. মুখ ভার 


আপনার নয়। সে এক প্রসাধিত কতিপত 
মখাবয়ব। সম্ভবত মানৃষের দর্পণিমান্রেই 
রূপকথার দর্পণ। নিজেকে সে ষেমন- 
ভাবে দেখতে চায় দর্পণ তাকে সেইভাবেই 
নাট মানুষের দাসত্ব থেকে দর্পণ 
দিন ম্দাক্ক পাবে সেদিন সেই দর্পপে 





অপ্নিপারবেণ্টিতা সাতার মত 
জবলছল নিরপরাধ দুধের গুমটি, 
স্টেটবাস আর গাড়ি। এইভাবেই শেষ 
হয়েছিল সোঁদন দক্ষিণ কলকাতার রবান্দু 
সরোবর স্টোঁডয়ামে একটি সাংস্কৃতিক 
অনষ্ঠান। সে রাতের সেই সংস্কৃতির 
আগুনে ঝলসানো শরীরের দিকে তাকিয়ে 
হঠাৎ আম চিনতে পেরেছিলাম নিজেকে 
-এই তো আমি অর্থাৎ এই তো আমরা। 


ুয তার-আসল ছায়া দেখে বোধ হয় কারণ আমরা কেউ এর দা'ঁয়ত্ব এড়াতে 


'ষ পাবে! কোনদিনই আর সে ?ফরে 


বা আসবে না দর্পণের কাছে, কোনদিন 


ঘাবে না নদশব, ধাবে, তাকাকে না নিথর 
শর রক্তে 
মাজা উচ্জবল বর্শাফলকের দিকেও 
তাকাবে না সে, পাছে বর্শাফ্লকেব সেই 
দর্পণে তার নিজের অকৃত্রিম রূপাঁটকে 
সো দেখতে পাষ। ২ 25 

তব হঠাৎ হঠাৎ কখনও মানুষকে 
দাঁড়াতেই হয. নিজের মুখোমুখি, দেখতে 


- ছয় আবিকৃত অকৃত্রিম নিজেকে । সে দেখা 


খুব সুখের হয না এবং আলোর চেয়ে 
বোধ হয সে দেখা অন্ধকারেই জমে ভাল! 


সৈ রাতে কেউ শুনতে পেত না। শান্ত | 


22১ উঠলে যেমন করে জানোয়ারেরা পালায় 


তৈমনি কবে পালাচ্চিল দলে দলে মানষ। 
ইস্ট আর কাঁচের গুড়োয় পথ ভরে গিয়ে- 
ছিল. আগনন আকাশ লাল হয়ে উঠোঁছল, 
ফাঁদানে গন্ল্সব ধোঁয়া সমস্ত পরার 
খচোখ লিল ॥ 


পারব-না। 
বাংলাদেশের সমস্ত পাঠকই হয়তো 


ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে গত ওই এ্রীপ্রল . 


সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর স্টোঁডয়ামে 
আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনচ্ঠানের পার 
ণাঁতর কথা পড়েছেন। ' ঘটনা ঘটে 
যাওয়ার দর্শাদন পরেও লেকের জলে 
লাস ভেসে উঠেছে, খবরের কাগজে, আরও 
খবর বৌরয়েছে। 

নামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলেও 
ফলকাতা শহরে এ ধরণের অনুষ্ঠান যারা 


'করে থাকে তাদের সঙ্গে সংচ্কাঁতর 
সম্পর্ক খুবই সুদ্‌র। 


দ্লতারকাদের ঘিরে আমাদের, দেশের 


মি 


কিশোর-কিশোরীদের মনে একটা নোংকা 


লোভ ও কুাসত কৌতূহল জাগাতে সাহা 


করে একশ্রেণীর সিনেমা ও যৌন পাত্রকা। 
অনেক ও তরুণদের 
মনের এই উল্মাদনা ভাঙিয়ে খান। 
চিত্রতারকাদের ক্রিকেট খেলার নাম করে 
ইডেনের মাঠে প্রায়ই শীতকালে যে 
ছ্যাবলামি ও ন্যাকামি হয় তার পিছনে 
চ্যারাটির লক্ষ্যের একটা আবরণ থাকে 
বটে, কিন্তু তার চাইতেও বড় হয়ে ফুটে 
বেরোর কফ্যানদের জিইয়ে 


হলোভকে কিশোর ও তরুপমনে উস্কে 
গদয়ে উদ্দেশ্যেই এই 


প্রবীয্-আঅঃখয। 


| আগাম? ২৫শে বৈশাখ রবান্দ্রনাথের . জন্মাদবস উপলক্ষে সাপ্তাহিক 
বসুমত অভিনব পরিকল্পনায় প্রকাশিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ সাবন্যে, এ মানত 
শত সহস্র আলোচনা হলেও এবারের আগ্রোজন সম্পদর্ণ নতুন রকমের 
সাহিত্য ছাড়াও জশীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্র প্রাতভা কী বিচিন্ত, কাঁ 
বিপুল, কী িদ্ময়কর, কী অসাধারণ এবং আজো অ কতো অজ্ঞাত | 


_ $ এৰায়ের ম্যেবাদ ও আকর্ষণীয় লেখাগুলিডে তার প্রমাণ িলবে। 


KE: লিখছেন £ বাংলাদেশের প্রখ্যাত রুবন্দ্-কিশেষভ্রঙ্গণ। 
কাসিসীনজিনিটীাকীবী বিবি বিকিকীতীকীতকীকীটীবববীবিকিকিকিজানীবীবী বীর বিবীকিদিবিবিবীধিবী 


-২৭৭৫ 


নিশ্চয়ই শাম্তিভন্দোর একটা আশক্কা 


i. হস ॥ 


জ্টানের উদ্যোক্তাদের খুঁজে পায় নি! এটা 
হাস্যকর। 
এ ধরণের হাথ্গামার আর একটা দিক 


আছে, সেটা হল এর উল্টো দিকটা । 


থেকে জামা-কাপড় যোগান 'দিতে 


২৭৭৬ 


মুখ দেখার যন্তণা সহ্য করতে পারবে নাঃ 
৬ই এপ্রিলের নারকীয় রানি বাংলার 


is 









দৃখ্যমল্ ও উপমৃখ্যমল্্ণ দিলা 
যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 
তাঁদের নানা বিষয় নিয়ে-কথা হবে। 


করা হবে।- ্ 


শালির রান অং) ট্রাম তুলে দিয়ে বোঁশ সংখ্যায় 


ধানের জন্য কি করবেন? 
উঃ। এখনও কোন নতুন 


- সরকারাঁ বাস চাল; করলে কেমন. 


হয়? 


পরিকল্পনা রর 
করতে পারি নি। হ্রীম ও ব।স উভয় উঃ। ট্রাম তুলে দেবার কোনও পারিকম্পনা 


প্রকারের যানবাহন সম্পর্কেই নতুন, 


করে ভাবনার প্রয়োজন আছে। 
অয় বৃন্ির পথ কি আছে, তাও 
দেখতে হবে। 


উ:। লোকদান একেবারে বন্ধ করতে 


আপাতত নেই। বধণকালের মধ্যে 
পণ্টাশখানা নতুন বাস চল; করার 
কথা ভাবাঁছ। ' এক বছরে ঘাঁদ 


০১৬ 


তগশান ৪ উপজাতি কত্যাণ 


দপ্তরের অন্তর 
.চে২9৪কাশ বাই 


হানি চলতে চলতে - 
ভাল সার্ভস 


বন্ধ হয়ে . যায়। 
পাওয়া যায় না। এর কারণ কি? - 
। সরকারণী বাসঙ্দাঁণর বয়স হয়েছে। 
এখন এগ্‌লি সোটাস্)টি পুরোন। 
কিচ্তু মেরামত করে এই বাস- 
গুলোকে রাপ্তায় নামানো হচ্ছে। 


উঃ 


নতুন বাস দিতে পারলে সব থেকে .. 


ভাল হত। কিন্তু এখনই তা সম্ভব 


উহ কোটি আআ টার 
- মত লোকসান হয়। বাসের ক্ষয় 
ক্ষৃতর জন্য ঘথাবঘ 
_ অর্থ সংরক্ষিত করা হয় নি। হার 
. ফলে, এখন নানারকম সমস্যার 
জৃষ্টি হয়েছে। 


২৭৭৭ 


পাঁরমাণ - 





-সম্প্রদায়তুন্ত করা হয়? 
উঃ{ ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যদ্ত নেপাল 
দেরও অন্ত সম্প্রদায়ভুন্ত করা 


হত। তার পর কোন্‌ অজ্ঞাত 
কারণে তাঁদের বাদ দেওয়া হল 
তা বলতে পার না। আম এ 
বিষয়াট নতুন করে মাল্মিসভায় 
তুলব। নেপালীরা যাতে শিক্ষার 
. ব্যাপারে অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রু 
“দায়ের মত সুযোগ পান আমি 
তার জন্য চেষ্টা করব। 
প্রঃ। বর্তমানে অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির 
মালের জন্য যে” নশীত-নিয়ম 
সরকার অনুসরণ করেন--তার কিছু 
পরিবর্তন হওয়া উচিত নয় কি? 
উঃ। এখন পর্যন্ত যে নিয়ম চল্‌ছে--অ 


সাক দ্র 


সরকারকে এবার তাদের 
ই নি 
কাঁরয়ে দিতে চাই। এই দফা দশা 
সংকান্ত। এই দফায় “বলা ‘হয়েছে £ 
“যন্তগ্রণ্ট সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে 'অর্যবস্থা 
দূর করার জনা 'দঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন 
ফরবে এবং একটি সন্ঠ: পারম্পর্ষ সম্পন্ন 
এবং সংহত শিক্ষা পদ্ধতি, চালু করবে। 
সেদিকে দূস্টি রেখেই কে) শিক্ষার 


খোলা হবে; গে) অস্টম শ্রেণী পর্যন্ত 
?শক্ষা' অবৈতানক করা হবে; কে) গ্রামা- 
গলে ও শহরাষ্টলের প্রাথমিক শিক্ষা- 
৮১0০7 মান এবং 

* 'চাকার্সিবাধর মাঝেও যে 
০2৮ 
ছবে; €ও) প্রাথীমক “শিক্ষার “বিষয়ে 
একটি নতুন সামাগ্রক আইন চাল করা 
চে) বর্তমান জেলা স্কুল বোর্ড 





ব্যবস্থা করা হবে; (এ) শিক্ষক প্রশি- 
ক্ষণ ব্যবস্থাকে বাড়ানো হবে; টে) নতুন 
প্রতিষ্ঠান খুলে এবং চলতি প্রাতষ্ঠানেও- 
নতুন শিফট প্রথায় ছার ভার্ত সমস্যার 
মীমাংসা করা হরে; ঠ) চলত পরণক্ষ্য 


নিবিল্ধ করা হবে; ডে) ছাত্র ও ফুরকদের 
ফল্যাণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে; 
পে) শিক্ষক, ছাত্র ও পাঁরচালকদের মধ্যে 
সহযোগিতার প্রসার ঘটানো হবে; 


এদের গপালের কথাই ভ্ববৃছি। 


দের দক থেকে 


সা আহক 


বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে এবং থে) 

কলরূতায় এঁকাটি WA ঘোল। 

হরে॥।” 

5 উট “সরে . ক্ষমা 
কয়, আঙ্গাঁবন শিক্ষক আপের 

ল্‌নের সংগ্রাম “নেতা । এ বি টি এর 

প্রধান হিসেবে তিনি শুধু শিক্ষকদের, 


ড় 


'দাঁব আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে এসেছেন " 


বললে, সত্যের অপলাপ করা হরে-- :" 


এ বি টি এ বরাবর-ই শিক্ষা ব্যবস্থার 


লী সময় পান নি একথা 
দবশ্ডিংসের 


টি 


এ 3 
: 


ধরলে শক্ষামন্দ্রা তথা বৃকতশুপ্ট সরকারের 
শত-সাঁদচ্ছা সত্বেও ফ্রপ্টের ঘোষিত কর্ম 
সুচী কার্ধে 'রূপান্তরিত করা ধরার 
অসম্ভব হয়ে পড়বে। বর্তমানে শিক্ষা- 
মল্র কক্ষ প্রায় এ 'ব টি এর অফিস 
হা হয়েছে। গশক্ষকদের 
গেলেই টের পাওয়া ষায়। সকাল থেকে 
৯ সম্্যা পর্যন্ত যেভাবে দরবারের 


পর্বে, বিভাগের সবর মনত 


শিক্ষামন্ত্রীর কক্ষের কাছাকাছি - 


- সুদ 


চারি হব হস রি ০ 


আনতে চান তাঁদের ভা পর্বতগ্রমাদ- বাধা 


অপসারিত করে এগুতে হবে। বাধা 


হয়েছে। 


শবরুদ্ধেও অভিযোগের অন্ত নেই। এই 
সব অভিযোগ. দূর করার জন্য স্কুল - 
"বোর্ড আর পর্ষধগুলো ভেঙে নতুন করে 

'শিক্ষাক্ষেন্্রে 


গড়তে হবে। প্রাথামক 


পাঁততপাবন লীতা-রামের চারার বর্ণনা 
'. মল্য-১ম খণ্ড তিন টাকা, হয় খণ্ড তন টাকা 


বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ৯৬৬, 


কেন জনগন তা সমর্থন করবে_ প্রাতি- 
কায়েম সবার্থের আঘাত 


বিপিনাবহারণ গা্গনুলী স্টীট, কলি-১২ 





ইনা মিএ। বাংলাদেশের একটি অতি 
গাঁরাচত অতি জনপ্রিয় বিপ্লবী নাম। 
শাকের ইলা মিত্র, সেদিনের ইলা সেন। - 
যাবা নগ্েন্দুনাথ সেন এ 'ঁজ বেঙ্গলে চাকরী 
করতেন। পরে ডেপাঁটি এ্যাকাউন্ট্যান্ট 
জেনারেল হয়েছিলেন। আদি বাঁড় ছিলো 
যশোর জেলার বাগুটিয়া গ্রামে। কিদ্তু 
ইলা সেনের জন্ম কলকাতায়_শিক্ষাদশক্ষাও 
এখানে, যশোরের সেই ছায়াঘেরা গাঁয়ের 
সঙ্গে জীবনে তেমন পারচয় “ঘটে গন । 


তথন হেয়ার স্কুলের মাঠ এবং কঙেজ 
সৈকায়ারকে কেন্দ্র করেই ইলা সেনের খেলা- 
ধ্লায় হাতে খড়ি হয়। . ১৯৩৬ 'সাল 
থেকে '৪২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের 
খৈলাধুলা জগতে ইলা সেন ছিলো একাঁট 


সালে আংলো হীস্ডয়ান মেয়ে বারবারা 
এডওয়ার্ডের 6০ 'মটার দৌড়ের রেকর্ড 
চানলেন বাঙালী মেয়ে ইলা সেন। শুধু 
তাই নয়, ভারতশয় আলম্পক অনুষ্ঠানে 
তিনিই প্রথম বাঙাল মাহলা প্রাতনাধ। 
এর আগে বারবার দিক, লোলা লভিল, 
এড্‌না জনসন ডরোথনী বেলগার্ড প্রস্তুত 
আযংলো ইন্ডিয়ান মেয়েরাই বরাবর বাংলার 
প্রাতানাধত্ব করে এসেছেন। ১৯৪০ -সালে 
হৃটিশ-ভাবতের বাংলায় শ্বেতকায় মহিলা 


শকন্তু ১৯৪২ সালে যখন বেথুন 
লেজ থেকে আই-এ পাশ ‘করলেন, তখন 
ইলা সেনের চোখে নতুন স্বপ্ন) দেশের 
কাজ_-সংগঠনের ডাক। ১৯৪৪ সালে 
মংলা ভাবা ও সাহিত্যে অনার্সসহ বি-এ 
পাশ করে উইমেন্স কলেজ থেকে বেরো- 
খানা এ বছরই ভারতের কমিউনিস্ট 
গ্মটির সদস্যা পদ লাভ ফরলেন। পরের 
ছয় কমিউনিস্ট পার্টির কম” মালদা 





'ম্তান-ভুত্ত হয়। 


১৯৪৬ সাল থেকেই 





ইলা নত 
ইলা ত্র এই অণ্তলে কৃষক ও নারণ- 
সংগঠনের কাজ শুরু করোছিলেন। অনুম্মত 


মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি একটি 
স্কুল গড়ে তোলেন এবং নিজেকে একান্ত- 


৯৯১৪৮ 
সালে এই নাচোলের- কৃষক আন্দোলন এক 
র্তক্ষয়ী ইতিহাসের সৃষ্টি করোছিলো। 
নাচোল থানার আঁধিবাসীদের শতকরা ৮০ 
স্ন ছিলেন আঁদবাসণ এবং বাকশ ২০ জন 


দের উপর পুলিশের বর্বর আক্রমণ ॥ 


জেগে ওঠে কত না পৌর্দষ। 
কিন্তু ইলা মিন ধরা পড়লেন। সেটা 


১৯৫০” সালের জান;য়ারী মাস। থানায় 


তাঁর উপর অমানুষক অত্যাচার করা 


হুলো। রাজসাহশ জেলে যখন নিয়ে যাওয়া 


হয় তখন তান মৃতপ্রায়। প্রায় এক বছর 


' তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলাই কোর্টে 


তোলা যাষ নি। পরে যখন মামলা ওঠে 
তখনো তাঁকে স্ট্রেচারে শুইয়ে আনতে 
হতো। এই িভশীষর্কার মধ্যে কোন. 
আইনজশবী আসামণপক্ষ সমর্থন করতে 
চান নি ফলে স্ট্রোরে শুয়ে শুয়ে 
শনজ্দেকেই আত্মপক্ষ সমর্থন করে মামলা 
চালাতে হলো । ৫০ জন কৃষক সহ আঁগ্ন- - 
কন্যা ইলা মিত্র সেদিন দ্বীপাল্তরের 


হিন্দ ও মুসলমান। পাশের থানাগাঁল -আদেশ হয়েছিলো । 


৯৭৮০ 


, করলেন এবং প্যারেলে মন্ত 'দিলেন। 
লগ সরকারের পতনের পর ঢাকা মোড" 
কাল কলেজের সাক্জরাঁর প্রফেসর খন্ডে 
সঙ্গে করে তাঁকে সুুচাকৎসার জন্য 
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পোজ দিয়ে 
গেলেন। 
"_ সেই থেকে তিনি কলকাতায়। ১১৫৮ 
সালে প্রাইভেটে এম-এ পাশ করে সিটি 
কলেজ সাউথের বাংলা ভাষা ও সাহতোর 


এক সময় ভারত ও পাকিস্তানের ঘরে ঘরে 
ইলা 'মত্রের নাম আলোচিত হয়েছে, সংবাদ- 
ভাতে sh 


আজ একদিকে পাঁরযদাঁয় কাজ, অন্যাদকে 
গণ-আন্দোলন আর গণ-সংগঠনে পাঁরপূর্ণ। 


-* ইলা মির জানেন বিধানসভায় কথার ফুল- 


ধূরি দিয়ে কংগ্রেসকে হারাবার মধ্যে চমক 


কৃষকের প্রাণ। ইলা মন শ্রামকের বোন। 
ইলা মিত্র শিক্ষক আন্দোলন, উদ্বাস্তু 
ত্ান্দোলন ও মাঁহলা আন্দোলনের নে) 


পাশ্তাহিক বসমতশ 
তাই তাঁকে যেমন দেখা গেছে '৬২ সালে 


. বিধানসভায় পূর্ববাংলা থেকে আগত 


উদ্বাস্তু এবং মালদার সাঁওতাল শরণাথী- 
দের প্রত (যাঁরা একদা পাকিস্তানে তাঁর 
আন্দোলনের সাথী ছিলেন) সরকারী 
আচরণের নিল্জ প্রমাণ হাজির করতে, 
প্রফল্প সেন সরকারের আঁনচ্ছুক হাত 

থেকে মাণিকতলার বস্তীবাসাঁদের দীর্ঘ- 
কালের দাবি-দাওয়া $কছু ছিনিয়ে আনতে, 
"৫ সালে সেন সরকারের সামনে সালদার 
মানুষের অনাহারে ম্‌ত্যুর ঘটনা প্রমাণ 
করতে_ তেগাঁন দেখা গেছে ,৬৪ সালের 


ড্রাত্ঘাত দাঙ্গার সময় নাঃকেলডাঙায় ' 


সংখ্যালঘু ভাইবোনদের ঘরে ঘরে দেখা 
গেছে কৃষ্ণনগরে শহগদ আনন্দ হাইত এবং 
শান্ত বিশ্বাসের শোকাতুরা মাতাদের 
িয়রে। এই সোঁদনও তাঁকে দেখলুম 
কেন্দ্রীয় পুলিশের নৃশংস রন্ত পপিপাসার 
পর কাশধপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্উরীতে 
থমথমে মুখে । 

মান কয়েকাদন আগে যখন তাঁর স- 
আই-টি রোডের বাসস্থানে গেছিলাম, তখন 
বরানগর মিউনাসপ্যালিটির হাত্গামা হয়ে 
গেছে। কলকাতা কর্পোরেশনের আসম 


কাজে মেয়েদের নিয়োগ করা ভাঁচিত। 
এ ছাড়। এতসন। ২০৩ ক্যারগর। 
শিক্ষার সুখেখ পান সোঁদকে বিশেষ 
দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ' 

গ্রামের সম্পত্তি সম্পর্কে যান্ত 
ফ্রুণ্টের বন্তব্য স্পষ্ট হলেও শহরের 
সম্পান্ত সম্পর্কে অস্পম্ট। গ্রামে কেউ 
প'চাত্তর বিঘার বেশি জমি রাখতে 
পারবে না, কিচ্ছু শহরে যত খুশি 
ঘরবাঁড় রাখতে পারে। গ্রামের জামর 
চেয়ে কলকাতায় একটা ছোট দ্বিতল 
বাঁড়র দাম বোশি। এ সম্পর্কে কিছ 
বলবেন 

শহরের সম্পা্তরও সবেণচ্চ সীমা 

বেঁধে দেওয়া উচিত। 


অগ্চলে কৃষক সংগঠন নেই, সে সব 
স্থানে এই সংঘাতের মাধ্যমেই দ্রুত 
. শন্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠবে। 
শান্তশাল"ী কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমেই 
সম্ভব হবে জোতদার ও জমিদাবের 
বেআইনী? জাম দখল করা । 
-্যুত্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে পূর্ববাংলা 
খেকে আগত উদ্বাস্তৃদের সম্পর্কে যে সব 
বন্তব্য রাখা হয়েছে তা ক বৈধ ছাড়পন্রহীন 
সকল উদ্বাস্তুদের প্রাঁত প্রযোজ্য ? 
পশ্চিমবঙ্গের সামান্ত অঞ্চলে, 
অসংখ্য উদ্বাস্তু আছে যাদের কোনো 
বৈধ ছাড়পত্র নেই। শুধুমাত্র বৈধ 
ছাড়পন্রের অভাবে কেউ যাতে সরকারী 
সাহায্য থেকে বাঁত না হয় তা 
সরকারের অবশ্যই দেখা উচিত। 
-সম্প্রীত প্রাথামক শিক্ষকগণ যে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন তার যৌন্তকতা 
সম্পর্কে আপনার বন্তব্য ক? 


লক 4 লা নিন 
~ 
AS ps ~ 
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কপ ২ ২ 


সর 


চি এটি তে by 
BE 
হি 
প্রনে কর না। এক্ষেত্রে অথণ্টাই 
প্রধান অন্তরায়। সামান্য যে অর্ধ 


পাওয়া যায় তা নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার 


থেকে। যা হোক যা বলছিলাম বালি। 
জীবামপুরে চাতরাতে রেলশ ব্রাদার্সের 
'বিবাট. পাটের গুদাম 'ছলো। তার 
ম্যানেজারের ফিউন “গাড়ির সঙ্গে একাঁদন 


বাস্তার একট গরুর গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ 


হলো। আর যায় কোথা! শ্বেতাঙ্গ 


চাঁরাদকে লোক জমে গেল। এই ভিড়ের 
মধ্যে থেকে অত্যাচারী সাহেবকে লক্ষ্য করে 
{তান মনোরঞ্জন হাজরা_তখন একট 
সামান্য স্কুল বর! I 


এই ঘটনার পরে সকলের কাছেই. 


[িরস্কৃত হতে থাকলেন। কত বড় 
বেয়াদীপ! সাহেবের প্রায়ে হাত! কিন্তু 
খএকাট বর্ম শ্রীহাজরার 'ছিল। সে বর্ম 
ভার বাবা । বাবা সম্লেহে তাঁর সমস্ত 
প্রাপ্ত তরদ্কার অপনোদন করে কাছে টেনে 


গিনলেন। বাবার এই স্নেহ ও আনুকুল্যের * 


কথা আজও শ্রীহাজরা ভুলতে পারেন না। 
: ফাবা তাঁর জীবনের গাঁত নিয়ন্ত্রণ করতে 
আঁগিয়ে আসেন ন কখনো । 

কল্তু পাথরের ঘায়ে রেল ব্রাদার্স 
লীমটেড-এর ম্যানজারকে খুন করা যার 


শি 





১ ন। বপস্তল তাই! একদিয়' সাজা 


ক 


স্কুল থেকে একদিন বাহিদ্কত হতে হলো। 
১৯৩০ সালে হলো প্রথম কারাবাস। ইতি- 
মধ্যে অবশ্য সন্ত্রাসবাদী 'যুগাচ্তর’ দলে 
তিনি সক্রিয়ভাবে যোগদান করোছিলেন। 
জেনে আর এক শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট জেমস্‌ 
প্যাঁডর হাতে নির্দয়ভাবে প্রহৃত হন। 
“মাদার তখন তাঁর জশবনে বিরাট প্রভাব 
বিস্তার করছে। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল 


উস পাক 
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যায়। 
প্রকাশ করশেন।- 
পার্টর সদস্যপদ লাভ করলেন। 
দিনের মধ্যেই একটি ষড়যন্ত্র মামলায় 


. চি ন 





£৫ই আগস্ট কটন মিলের চারদন 





দেখার একমাত্র আঁধকারাও ( ধ হয় ভিনি। 
১৯৬৮ সালে প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের 


‘technical’  অস্‌নিমা না থাকে , 
তাহলে তাঁদের প্যোঁলশ) ধবর;ন্যে 
Assault, না এবং 
Unauthorised firing-s 
charge আনা যেতে পারে। 


গাছের আয়হই বোন থাকে? 


1 £ 





*- 2 
দা্াহিক কা ৮০০০ তল উট 
পাপারটীর্ড খৰে “নাটক জানো: পর্িদতিদ অতাঁনও: নন মরে EEA তার” ক্ষমতা: 
- rade 1nionist-এর '-এই-নশীত" tnt Es ননয়ল্মণ করা উচিত। বর্তমানে, শিক্ষক 
'"াকা ঠিকনয়, সনর্থনও করা উচিত এ নিয়োগ থেকে: সকল প্রকার আর্থিক 
১ ঈয়। - শ্রমিকদের আর্থক' দাবি. লি ক্ষমতাও সাঁমাতর হাতে ন্যস্ত । অপারামত 
দাওয়ার. গারিপ্রেক্ষিতে সরকারের' ক্ষমতার জনাই অংধকাংশ ক্ষেত্রে সাঁমাত 
ক্ষমতা সম্পর্কে উদাসীন থাকা ঠিক গুল দুনীশতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। 
আআ. নয়। এই: বাষ্তৰ দিক থেকে সচেতন জ্রজ্ঞেস করেছিলাম। 
জাদ্দোলনের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ' কৃষির একটা বিরাট বাধা হলো সুষ্ঠভাবে 
-ক্ব্তকন্টের কর্মসূচীতে গ্রামীণ জল 'নচ্কাশনের অব্যবস্থা। এ সম্পকে 
সম্পদ সম্পর্কে বন্তব্য অনেকাংশে স্পষ্ট আপনি ক ভাবছেন? 
হলেণ্ড শহরের সম্পাঁ্ত সম্পর্কে মোটেই সেচ এবং জলনিকাশণ ব্যবস্থাকে 
জ্পন্ট নয়। এ সম্পর্কে কিছু বলবেন? উন্নত করা দরকার। প্রয়োজনের 
কতা. লিগ তামার বাবদ ভুলনায় স্সুইস গেট আমাদের অণ্চলে 





খারাপ লাগে ভা হলো বাড়িভাড়া | ৪ ফম। তা-ও আবার বোঁশর ভাগ 
ঘ্যবদ্থা। এ ব্যাপারে কিছ নিয়ম- ৬ ২82 8, 8 অকেন্জো হয়ে পড়ে আছে 'দন-মাস- 
.. কানুন করা খ্দবই দরকার। বাড়ি- টিভির বছর ধরে। এ ব্যাপারে সবকারের 
ছাড়ার একটা. সর্বোচ্চ সীমা থাকা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আমি যোগা- 
উচিত যার উবের্ঁ আদায় হলে গ্রাগদেশ মণ্ডল যোগ করবার চেষ্টা করাছ। এই 


মালিককে অবশ্যই তার একটি নির্দিষ্ট." ব্যবস্থাই ভালো 'ছিল। প্রয়োজন ছিলো - মৃহূর্তে প্রয়োজনানুগ স্লুইস গেট 
অংশ সরকারকে দিতে.হবে। সপ্মাহখন কেবল গুণগত পাঁরবর্তনের। পাঁরচালক প্রস্ভৃত করা সম্ভব না হলেও অন্তত 


ভাড়াতেও সরকারকে মালিকপক্ষ সাঁমৃত সম্পর্কেও তাঁর বনতব্য, হলো-- অচল গ্েটগুলকে সচল করতে হবে। 
গিছ্‌ই দেবেন না এ ব'বজ্থা সুস্থ ু 


"ময় । এ সম্পর্কে আপনারা সংবাদ- 
পরে কিছু নিখুন। 
চাঁক্বশ- পরগনা জেলার গোসাবা 
কৈন্দ্ের আসনটি পেয়েছেন আর-এস-প 
দল। গত নিৰ্বাচনে এই আসনাঁট লাভ 
২ফ্রোছলেন জনসঙ্ঘ। এবারে জনসঞ্ঘ এই 
০ কেন্দ্র প্রার্থী দেন নি। আর-এস-পি 
দলের শ্রীগণেশচন্দ্র মণ্ডল তাঁর নিকটতম 
প্রাতষ্বন্বী কংগ্রেস প্রাথাঁ শ্রীচল্দ্রকাল্ত 
সরকারকে প্রায় সাড়ে দশ হাজার ভোটের. 
ব্যবধানে পরাজ্ত করে বিধানসভায়, 
নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীমণ্ডল এত্দণ্চলে 
গৃশক্ষক এবং সমাজকর্ম হিসাবে পাঁরুচিত। 
প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে শ্রীমশ্ডলের 
ঈম্পর্ক খুবই অল্পদিনের ' হলেও ছেহো- 
বেলা থেকে জনসেবা এবং রাজনশীতির প্রাতি- 
একটি আগ্রহ বরাবরই ছিলো । ২৪ 
পরগনার রাধানগর গ্রামের এক মধ্যবিস্ত 
শরিবারে শ্রীমণ্ডন্মের জন্ম। বিদ্যালয়ের 
পাঠ শেষ হয় খুলনার (২৪ পরগনা) পি 
ধস লাহা বিদ্যালর থেকে। বিএ পাশ 
- হরেন কলকাতার বঙ্গবাষী কলেজ্র থেকে। 
ভাঁর বর্তমান বয়স তৌত্রশ বছর! তান 
আর-এস-ি-এর চাঁব্বশ পরগনা জলা 






নবীন লাবণ্যে । বর্ণে আনবে. 


সিদ্ধ সুয়ম! ! চন্দনের 

বাজনশীত 

Me a শান্ধ-বিহ্রল দিনের প্রতিটি 

১০২ মাধ্যমে। ১৯৬৪. সালে তান রাধানগর যুত মনে হবে বনের মতো সুনরে | 
 অশ্টল পণ্যায়েতের প্রধান নির্বাচিত আজ থেকেই ব্যবহার করুন 
হন। সেই থেকে অবহেলিত সুন্দরবনের €বেজিল ) 
গ্রামান্তলে বিভিন্ন লোকীহতকর এবং গঠন- তেসিক্যা এ লিউ: : jj 


ঘতান্দ্নাথ সেন শিক্ষানিকেতনের ডেচ্চতর | 

মা (0) ঞ্জিরেরকা লেন 
সংগঠক এবং পাঁরচালকও বটেন। কলিকাত। ০ বোম্বাই ০ কানপুর ০ দিল্লী * মা্রান্ত 
উজ দবাদশশ্রেণী প্রচলনের = 








:- 'জদনানক অশ্বিনীকুমার' (১৯৬৯), 


হারালাল দাশগ্ৃপ্ত। দাশগুপ্ত এপ্ড 
চাম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। 
£ ॥লেজ স্ট্রীট। কলকাতা-৯২। দাম £ 
২ টাকা। 

সহজ সাবলীল ভাষার অত্যন্ত 
সংন্দরভাবে বাঁরশাল তথা বাংলা এবং 


সত্যানুরাগাী, | 
7 (১৮৬৫, ২৫শে জানার, 


দক ইত্যাদি) এবং রাজনগীতক. অসহযোগ | 


আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, লক্ষেণীতে 
ফারাবাস, বাঁরশালে দুবার কংগ্রেসের 


আলমোড়ায় তাঁর মিলনের অপরুপ বর্ণনা 


$81৩ 


অভ্যর্থনা সামাতির সভা- - 


‘আমি পঙ্গীর কাঁৰ’ (soa; চৈত্র) 


শ্রীভোলানাথ, মোহান্ত। মিঠাপুকুর, 
বর্ধমান। দাম £ এক টাকা পণ্টাশ পয়সা । 
পল্লী প্রকাতির 


£ বুল্ধদেব ভট্রাচার্য', 
{ড লট। ৮বি কলেজ রো, কলকাতা-৯। 
মূল্য ঃ-দ? টাকা। 
ক্লান্ত সুপারাচত। 


অপর পক্ষে বলা যায়, গণ-সংগ্রামের সঙ্লো 


.. প্রকাশিত হবে, আশা কাঁর। 
: ঈট্টোপ্ধ্যার বাংলাদেশ £ শিল্পীর দায় 
প্রবন্ধে সাহাত্ক ও শিল্পীদের, সম্বন্ধে, 
. যেমন হতাশা ও করুণাবোধ করেছেন, 


- .শ্লারী, 






লেখা । এ সম্পর্কে সামাগ্রক আলোচনা 
বীরেন্দু 


তেমন নিজেও যেন একাকীত্বোধ করে 
দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন! ক্লান্তির পৃস্তৰ 
পাঁরচয়াংশ উল্লেখযোগ্য । এছাড়া আরো 
কতৃকগ্যাল প্রবন্ধের মধ্যে জ্যোৎস্না ?সংহ. 


_ বাংলা গল্প-__পণ্চম সংকলন। ম্পা- 


দক রজত চৌধুরী । ৯ এ, সর্দার শক্কর, 


রোড, কলকাতা_২৬। মূল্যঃ ৭৫ পয়সা। 


বর্তমান সংকলনাটি ২১শে ফেব্রু: 
১৯৬৯. সংখ্যারূপে চিহিত। . 
২১শে ফেব্রুয়ারশী বাংলা ভাষার ইতিহাসে .. 


তা . একটি স্মরণীয় দিন! আলোচ্য সংকলনটি ' 
১ এই পাঁবর দিনটির স্মরণে উভয় বাংলার : 


আঁদ্মিক যোগস্ক্রটকে দূঢ় করার প্রয়াস 
পেয়েছে। উভয় বাংলার লেখকদের 
নৈবেদ্য। সাধারণ মান্ষের সুখ-দু্খের _ 
জীবনকাহনী রে লেখা . গল্পঙি - 
জ্খপাঠ্য। আহমদ ছফার হাত’, শওকত" . 


_ পাওয়া যায়। এ ছাড়া-আলোচ্য সংকলনে - 


রয়েছে সম্পাদকের নিজস্ব, একটি 
আবেদন। বাংলা সাহিত্যের ' সামাগ্রক 
উন্নীত ও সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করার . 
জন্য সম্পাদক রেখেছেন বলিষ্ঠ ঘোষণা 
এই. আবেদনে । যে সমস্ত স্বার্থস্ধাশ্লন্ট 
ব্যান্তরা প্রাতষ্ঠান সাহত্যজগৎকে কণ্টাকত 
করেছেন তাঁদের মুখোশ খুলে দেওয়া 


. সঙ্গো আমরাও একমত।' | 


হয়েছে। ভ্যানিযেল থরনার-এর ভারতার...২. 
"কৃষিতে দষ্ঠনকারী ধাঁনকতন্দ্র মূল্যবান 
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শ্রক কুয়াসা টাকা সন্ধ্যায় আমি অক্স- 
[ফোর্ডের শহরতলীবাসশ তাঁহার ঘরের 
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ঘান্য, কেহ ভারতাঁয় সিল্ক 'ীবষয়ে 
অন:শাঁলন করেন নাই। - গত পূর্ব 
ঘংসরে তান কাঁলকাতায় আসেন এবং এই 
খিশল্পের বর্তমান অবস্থা এবং ভাঁবষ্যৎ 
সম্ভাবনা . নি চোখে দোয়া 


ওয় অবশ্য এই শিল্পকে পুনরু- 
জীবিত করিতে পারিবেন এ বিষয়ে 
সুনিশ্চিত আশা পোষণ করেন। এমন কি 
ইতিমধ্যেই তাঁহার চেষ্টা সাফল্যলাভ কাঁর- 


প্রদশশনখতে 
স্মীলোক চালাইয়া দেখাইতেন। এই 


দামে বিক্রয় করা সম্ভব হইজ। যল্লাঁট 


লাহাষ্য লাভ করিলেন, এবং মিস্টার 


+ (িতগেপাল মুখোপাধ্যায় নামক একজন. 
সহযোগাঁরুপে 


ভারতণরকে' তিনি সক্রিয় ' 
পাংয়াছেন বলিয়া আমি খ্বাশ হইয়াছি। 

সমস্ত ববিষয়টাই নুতন কারয়া 
ঢালিয়া সাজিতে হইবে। বমবিসাই ডিস 


ও প্যাটারনিআই ভিন রেশমের পোকা) ' 


'দিগকে পাবার আয়োজন করা হই- 


চালাইবে ॥ 


LLRs এ যে আরও 


গুটিপোকা: পালন করে 
'ফিলোসামিয়া রি সি নি, (এড়িয়া), নামক 
গ্টিপোকা' নিম্ন ভূমির ভেরেন্ডার- পাতা 
খায়। এট পূর্ব হিমালয়ের দাঁক্ষপের 
সাজ । আনাথারওপ্ীদস আসামা মেগা) 
মাকিলাস ওভোরাটিদিমা, নধস-এর 
তন্তু খাইয়া থারে। এবং, আরও নানা 
দরাতীষ গৃহ-পালিত,- লেপিডপটেরাস 
প্রেজাপাত; মথ ইত্যাদির, জাতির নাম) 


“পনির তেমান। ইহার আব 
৭৫৮৮ 


জমিদার (ইহার ভুমিরাজস্বের স্থায়ী 


এখনও তিনি পর এলনের : বোৰ, 


হওয়া: পর্মন্ত তাহা. সম্ভব হইরে; না 
কারণ. আমাদের, দেশের, লোকেরা বাহারের 
জগতের: কোনও সংবাদ রাখে লা। তাহা- 
দের' দৃষ্টি কৃহং পৃথিবীর বিস্তার 
1১০ পায়: নাই। তাহাদের 


উদ্দেশ্য ' আমার সাঁহত একমত হইতে পারলেন 1 


সাহায্যে তাঁহার নিজস্ব মত ব্যন্ত কাঁর- 


একল 


কেহ. বা; হাতে ৬ কাজ 
কাঁরতে ছিল, 


৬ 


সবই, 


সকল প্ররূর, চোখের. তীক্ষা দৃষ্টি, আমা "১ 


দের. বিদ্ধ: অন্ারজ্ধ- কারতোছল। সবুজ, 
চোখ, ধূসর চোখ, নীল চোখ, কালো, চোখ 
'মিলিয়াছিল, এবং স্ব. সময় তাঁহারা 
লাস বারি কের Es Dever i 
আমরা প্রতোকে- কতজন, কারয়া, স্মাী 
বাঁিতে-ফেলিয়া আসয়াছি ইহা লইয়া । 
তাঁহাদের, মধ্যে আলোচনার অন্ত ছিল! 
না।' রেহ অনমান টা 
২৫০, নিশ্চয় হইবে অনেকেরই Kl 
beste ASN Ole 
না'। আমাদের, মধ্যকার একজন এর 
তোমার' ব্যবহারে আম৷ ভাষণ খাল 
হইয়াছি, আম. তোমাকে: বিবাহ করিতে 
চাই তক আমার গে আমার: 5৩1 


বন্ধু৷: "আপনার, ৪০, সংখ্যর- স্তপর, কি 
হইয়াছিল ?” তলক যয 


পি? 


৯৮ BS 
: ফোলযা_করদ সে আমার রানা 
“ খারাপ " করিয়াছল।” বেচারা পার- 
চারিকা ইহা শুনিম্য ভয়ে আঁংকাইয়া 
উঠিল। বাঁলল, “হতভাগা! দানব?’ 
পরে তাহার নিকট হইতে তাহার এক 
ধান্ধবীর দুর্ভাগ্যের কথা শোনা গেল। 


৯৮৮৮ লুন্দরী সরলা বাঁলকা, সে এক এাভন- 


বরোয় পাঠরত এক আফ্রকার ছাত্রের 
প্রেমে পড়িল। ছেলোঁট তাহার কাছে 
আসয়। প্রণয় নিবেদন কাঁরত। অব- 
শেষে ইংল্যান্ডে তাহাদের বিবাহ হয়। 
দন বেশ ভালই কাটিতোঁছল, 


পালক ও পশুর চামড়া পাঁরিয়া 
আ।তাল অবস্থায্ন নাচতে নাচতে বাড়ি 
ধফারল, সেই দন তাহার সহ্যসীমা পার 
হইয়া গেল। দুঃখে বেদনায় হতাশার 


শুকাইয়া শুকাইয়া মেয়োট মারিয়া গেল। . 


অবশ্য পৃথবীর সকল দেশের 
লোকই অন্য দেশের লোকদের অসভ্য 
মনে কাঁরয়া থাকে, অন্ততপক্ষে তাহারা 
যে তাহাদের অপেক্ষা নিকস্ট এ বিষয়ে 
' তাহাদের সন্দেহে থাকে না। বহুকাল 


পি হইতে মানুষের এই মনোভাব চাঁলয়া 
* আসিতেছে, ভবিষ্যতেও 


৮ বহুকাল 
থাঁকবে। অতএব ইংরেজদের জন- 
সাধারণ যে আমাদের বব মনে কাঁরবে 
ইহাতে আশ্চর্য হই নাই। কারণ তাহা- 
দের চোখে আমরা সবাদক হইতেই 
অসভ্য বিবেচিত হইয়াছলাম। পোষাক, 


₹ যাদি আমরা এমন দেখবার 


এ সব পুরুষ ও যে সব 


হইয়া থাকি, তাহা হইলে ইংল্যাশ্ডের 
যে সব হাজ্যর হাজার পন্রশবাসী 
প্রদর্শনী দেখিতে আঁসয়াছিল, তাহাদের 


২৭৮৭ 


চোখে বে আমরা কি বিস্ময় স্যষ্ট 
কাঁরয়াছলাম, তাহাই ভাবি। তাহারা 


যেন জমকে এই মূল্যবান খবরটা দিই যে, 
মিসেস জোনস্‌-এর পাঁরপুষ্ট শুকরাটি 
স্মথাফল্‌ড কৃষ প্রদর্শনীতে একটি 
পুরস্কার লাভ কাঁরয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ 
দর কার, আদি বাহ গিরাই 
উত্তর বর্মার অরশ্যপবতসঙ্কুল অণ্যলে 
উপস্থিত হইয়া এ সংবাদ 'জিমকে দিয়া 
আঁসব। িসেস্‌ জোনস্‌ তাঁহার বন্ধুদের 
বাঁলতে লাগিলেন, আম তাঁহার স্রাতু- 
ষ্পৰের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধ 


[ কনশ } 


N 


এ 


চে, 
হাওয়ার ওদের অশ্রতপূর্ব সে গানের সর 


aE 


সকল, দেশের, সেরা ! 


পারে। নাকো, তুম, 

রুল দেশের, রদ” সে ফে--. 
আমারা জদ্স্জ্রম ৷ 
শ্লোকালয়ের' পাশ! দিকে, গ্রামের ভোঁড় 
বাঁধে, মাঠের পঞ্ষে' পঞ্চে ওরা গান’ গাইতে 
গাইতে চলে যায়।॥ গ্রামের মানুষ তার 
সবটুকু, আর্থ বুবুক' আর নাই বাক্যক 
ওদের' চোখের' সামনে কাঁপে ওদেরই মাঠঘাট 
প্রান্তর; পুজ্পগদ্ধ ভরা বনভূমি; বিচি 
পোখপাখাির: ডাক; ছোট ছোট কু'ড়ে- 
আদালসামনে: ছোট: ছোর্ট মরাই,মাচা, 
খড়ের;গাদাণ, মাঘার. ওপরে উদার: গম্ভশর 
আবাল্যা পরিচিত অলল্ত উদ্‌ভ্রান্ড; আকাশ 
আর অদূরে প্রবহমাণ প্রভাতের স্নিগ্ধ 








eS EE oe 


মিশে" যায় ওদের ওই মাঠ ঘাট প্রান্তর আর 


আকাশের সঙ্গো। এই মা) এই ভাই 
এই চেনা মানুরগুরলারা মধ্য জন্মেছে তারা 
দিন এইখানেই ভো রে যাবে বটে! 


1 


জার; ফোনো? দেশ" তারা জানে নান এই ' হঠাৎ কতগুলো গালাগালি” খেয়ে সেল রামও*নেই-সে অযোধ্যাও নেই |” 
গামঁএই নদী:-ওদের” এই শসাক্ষেত্রর' ঘাবড়ে 'যায়ঃভখনণ চুপ করে'থাকেশ' সে মরা"হাঁতহাস। 

টুকরো টুকরো অস্পন্টনছবিগুলে" গায়ে” “বাল বয়ন কত হলো?” ভান্তার তমলুক 'হজলীর' সারা উপক্লভাগ 
গায়ে, মিশে । একটা: অখন্ড প্রত্যক্ষ ছবির" খে'করে উঠল। - জুড়ে ছল" একদিন জমিদারদের মক 
মতো:ঝলোমল! করে" 'দিগন্তছোঁয়া মাঠের, িথন মন্‌ মিন্‌ করে বললে? “উই? পোল্তান। কাবযোগ্য চাকরান জীমর 


= দেশে। তো'সানোকত্তাবসে আছে"! সেবার হসাব* 'বানময়ে" হাজার হাজার গ্রামের ' মানুষ 





জন্মভূমি]. ফরে" বলেছিল" ছিয়ানক্বই 1৮” বছরের- প্রায় আট মাস নূন তোর করত 

প্রথম: দিন অবাক" হয়ে" শুনলোন ওরা? "সেবার বলেছিল আজন্ত ভাই এইসব'পোল্তানে।" মার বর্ধাকালট:ক ছিল 
নিজের, নিজের: কু'ড়ের" সামনে" দাঁড়িয়ে: চলছে।” ডান্তার" তেমাঁন খ্যাপা গলায় কৃষিকাজ। তার ফসল তুলতো নিজের 
[দ্ব্তীয় দিনে বেরিয়ে” এসে" দাঁড়াল গ্রামের _ বললে “মরে” যারে" যা।' এ' অল্লাট গোলায় আর নুন তুলতো জামদারের 
[ভাঁড় বাঁধে_আর। তৃতীয়, দিনে: কেউ কেউ থেকে" শেফ হয়ে, বাকচ মলগ্গণর চিহ্ন । কি গোলায়'। বাঙলার ইতিহাসে তারা 'মলঙ্গা 
এসে মিশে গেলন প্রভাতফেরির সঙ্গো।' হবে. কিচ্হবেদথেকেহুত -আজুরা মলঙ্গী নামে পাঁরাচিত। তাদের 

থানা' চুপচাপ । ভাবলে যোধ? করিত সানো চৌধ্রপ িসপেনসারির সামনে” তোরসেই নুনের জন্যে জমিদারের গোলায় 
মরুক গে ব্যাটারা' মাঠেঘাটেই ভেউট ভেউ” পাতা একটা বেণ্টিতে? বসে" চেয়ে চেয়ে এসে 'জড়ো হতো গ্রামদেশের যত ব্যাপারী 
ধরেন বে-আইনাঁ নলের ঝামলা'তো"আর" দেখছিল দুরের"সেই সঞ্গাতমুখর প্রভাত3- আর নানা প্রদেশের সওদাগরের দল-- 
হচ্ছে না'। ফেরি? মন ছিল ডান্তারের'কথায়।'একটা” কাশ্মির; শিখ, মুলতানণ, ভাটিয়া। এই 

কিন্তু এ" দেশের” মানুষের হাড়ে হাড়ে” দীঘিশিনম্বাস ফেলে বলেন উঠল; “চৌধুরশই * ধারায় কেটে 'গেছে-শতাব্দীর-পর শতাব্দী। 
আছে নুন_শুধ জলে নয়) মাটিতে নয় দেরস্এস্টেটেরমধ্যে আজম্পুরাতন,আজযরা তারপরণ্ঘটেছে রাজ্যাধিকারের'পরিবর্তন-_ 
দক্ষিণ সমৃদ্রেরঃ উথালপা্থাল" হাওয়াই” মলজাশ'বলতেপবেআছে শুধু ওইশভিখন- এসেছে পাঠান). এসেছে মোগল। কিছ্তু 
দয়) রাউৎণ' দেখে শুনেস্তার মনে যাঁদ'কোনো_ দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলার লুদীর্ঘ উপকূল- 

তাই; প্রভাতরফরির পনয়হি ওই” গান” আশা-জাগে-দোষের-নয়;ডান্তার 1”... ভাঙগনজুড়ে যে নিরলস কর্মধারা-ভার 
শুনতে শুনতে ক্ষেপে যায় সানো" চৌধুরী 'িদুপ করে ডান্তার- বললে, “কথ্য.শুমে; কোনো পরিবর্তন” ঘটে-নি। শুধু. এ 
চটে: যায়" জগৎ ভান্তার বিড়" বিড় করে নেহচ্ছে_ তোমারও. কিছু আশা ছিল!" ব্যবসায়ের ভারপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে একজন 
8 | "আধার সানো চৌধৰী, নরকে বাদশাহের মুসলমান প্রতিনিধি-উ পা 

ডিসপেনসারিতে ডান্তার'কাটা'ঘা।ড্রেস কিছুক্ষণ কি যেন ভারল*-তারপরা আস্তে 
করছিল ভিখনের পায়ে বুড়ো মানুষ আেত্যবয্াহ্্যেঃ"নাঃয আশা আক্মকথাকবে গোরকা। 

ধকাদালের' বাঁড় মেরেছে নিজের পায়ে, ডাঙ্তার৷ চৌধুরী আর তার আজুরা"  কল্তু সুদূর" শতাব্দশ জোড়া সে 

০5৬65 ডান্তার বললে; মলঙ্গীদেরশাদন। চলে গেছে বহুদিন।” গোৌঁরব্একদিন ধুলায় লুটিয়ে গেল। এল 
শুক বিড়বিড় করিস িখন। লাগঞ্ছে”” 

শনা।” 

প্তবে?শ 
জীন?” 

“অণ...মনে? লেগেছে৭”' ভাল্বার যেন” 





» বুড়া. গিধুধোড়। বয়স কত হলো?” রূগরাগী 0; ভারতী 0. দরুণ 0, ৮ 


পারিজাত; ॥! শ্রীয়ায ॥ ) স্বগা ॥1 কৈরী ॥ আরতি 
জা তির ॥ নেত্র || নৈহাঁট সিনেমা 


‘E৭৮৯. 


ফ নুন তৈরির জায়গা 


লে ote 





পর 


হন EES CEE 
'আর iহজলার সেই অসংখ্য খালাড়-- 
লযণ-কেন্দ্রে নরশুকুশ আঁধকার কায়েম হলো 
কোদ্পনীর, সম্ড এজেন্ট কুঠির। ভেন্ডে 


অনেক চাটুজ্ে, মুখুজেয। গগনা, বসুজা 


এলেন রাধামোহন, গোপীমোহন, দ্বারকা-_ 


সাথ ঠাকুর। বন্ধ হয়ে গেল তমলুক- 
[হজলণর ব্যন্তিগত নুনের ব্যবসা। ১৮০৯ 


দালে কোম্পানীর আইন ঘোষণা করলে . 


ধ্যান্তগত কারবার ধরা পড়লে জাঁরমানা পাঁচ 
হাজার তংকা। একচেটিয়া .কারবারে 
কোম্পানী ৭৫, টাকার বিক্রি করলে 
৫০০. টাকায়। এদিকে চাষী-মলষ্গী 


গুপরে। তোমার রন্তেও আছে সেই বণ্চনার 
জবালা। তাই' সোঁদন ছুটে যেতে পেরে- 
উল পরার হাতি ভরতে 
ধানে ।” 





পি 


: "ৰস্ট ওয়া 
Ke মাৰ ৬, টাকার 

দামাদের চেন পদ্ধতি স্কশমের 
মাধ্যমে মাঘ ৬, টাকায় 
6 বংসরের গ্যারাল্টী 
সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট- 
ওয়াচ লাভ - করুন। 
ভাকমাশল ১/১৫ 
টাক অ'ঁত'রিন্ত। 
দন্টব্য £ আমাদের মধু 
EIS Sond সী 
স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে 
'আৃল্য ফেরৎ। 

SWISS WATCH _. 

TRADING CO. . 
P. B. 87, (WBC) Jullundur 

City. 








চত, ২ ১ শিট 


১ শ্বীপ্তাহিফ বসমতাী : 


"আম ভান্তার।” সানো চৌধুরীর 
কথাটাকে ঝেড়ে ফেলে ডান্তার বলে ডল, 
“আতের সে আমার ধর্ম ।” 

“স্বীকার করতে না চাও-করো না।” 
সানো চৌধ্বরী তেমন আস্তে আস্তে 


_ বললে, “তবু তোমার চোদ্দ প্ঢুরুষ এ 


মহকুমার অমজলে মান্ষ। তোমার রস্তের 
মধ্যেও আছে এ মাটির সে-ই নুল।” 


“দুর দুরে। ভান্তার বললে, “ও. 


তোমার দু পয়স্ম চার পয়সার নদুনের জন্যে 
আমার অত মাথা ব্যথা নেই।” 'ররন্ত হয়ে 
বললে, “ও চুলোর যাক। ওর নাম আর 
মুখে এনো না।” 

সানো চৌধুরী মৃদু শব্দ করে একটু 
হাসলো । আপন মনে বললে, “দ? পয়স্ম 
চার পয়সার নুন তাই বটে!” তারপর 
বললে, "জানো ভান্তার ওই দূ পয়সা চার 
পয়সার নুনের জন্যে একাঁদস ইস্ট হীশ্ডযা 


কোম্পানশয় সাহেবযা ভিথনের বাপের মত নে 


লেখা Salt Agent Mason-aর চিঠি, 
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮০৭ । 


৯৭১০ ' 


খালাঁড়র পর খালাড়-আদাট জুড়ে 
ননমক প্যেন্ধান।- অনেক পাঁড়ন--আহন- 
শোষণেও টিকে আছে সেখানে, হজলা- 
তমল্‌ুকের চাষাঁ-মলঞ্শা কোম্পানীর কুল” 
মলল্গার খাতায় নাম 'লাখয়ে ।কাত'কের 
নোনা জোয়ারে ভাসযে দেওয়া হয়েছে সার _ 
চর। শুকনো ডাঙ থেকে নুন-বস্ম মাটি 
চেছে তুলছে মলঞ্গাঁদের ছেলেপ্দলে মা- 


মেয়ে বৌঝি। উনুনে উনুনে বসেছে 


পারভ্ুত ন্ুনজজলের হাঁড়_ফুটছে টঙরবগ্: 
করে। দুরে দুরে নুনের কাড় সাজানো 
বেন সাগর ছে'চা মাগার ছোট 





রন্ত চুইয়ে শুঁকয়ে গেছে | একজনের 
কপালের যাঁ দিকে, অন্যজনের চাঁদর 
পাশে। - 


"বুঝতেও পারছ না? রেগুলেশন লাঠির 


ব্যথা বন্ড ভাড়াতাঁড় ভুলে গেছ মনে হচ্ছে! 


তাই ও পলায় তোমাদের না হাতে, 


জবলে উঠল জগৎ ডাক্তার, “যাও; ওই সোজা - 


বোঁরয়ে পড়ল হে ভাক্তাব। 7 
- সাদ ভার সে হানি পক্ষ করেই - 


A 


A+ 


লান্তাহক নসৃমতা 


হেন ভন্তার গর্শ্গর্-'করতে করতে বললে, এ 1বদল ধার উদ্দীপ্ত গলায় বললে, “না, 


* শ্ডান্তার , আমার ব্যবসাঁবান পয়সার 


বলা |” 


পর [িসপেনসারির রারান্দা থেকে - প্‌ বান সেন রেডাওাঃ 
৯৮৮ ফরে রাস্তায় নেমে পড়ল। 


"যাই !”-পেছন থেকে ডাস্তার 
উঠল। 

চমূকে ছেলে দু'টি পেছন "ফিরে 
'াকাল। ডাক্তারের রুদ্র দৃম্টির সামনে 
ক্তাদের আর পা উঠল না। 

ভান্তার বললে “চলে যাচ্ছ যে বড়?” 

ওদের মধ্যে বড় ছেলোঁট বললে, 
*আমাদের কাছে পয়সা নেই 15 

“যেদিন বে'ধেছিলাম সোঁদনও ছিল 
মা। এসে বসলো ।” রি 
ভান্তার তারপর স্বানো ” চৌধুরীর দিকে 
আড়চোখে একটু দেখে নিয়ে আত্মগতভাবে 
যলে উঠল, “আর্তের সেবা আমার ধর্ম ।* 

সানো অন্যাদকে মুখ করে 
তেমান মুখ টিপে টিপে হাসছে। ভিখন - 


| | 
ডান্তার তেমাঁন কট্‌কট্‌ করে বললে, 


পিনে বসো ওই বেণ্যতে। দেখি ।”- 


- লোক] ও সানো কর্তা ওরে বর্বর 


সসক্েকোচে বেখতে এসে বসল ছেলে - 
দুট-দ? জোড়া চোখে বিস্ময়- মাখানো ॥ . 
লোকটিকে বুকতে পারছে -না।. একাঁদন 
পেয়েছিল লম্নেহ মেবা_আজ দেখছে উল্টে 
লাগ। - 

ডান্কাব একজনের ব্যান্ডেজ খুলতে 


খুলতে জিজ্ঞেস করলে, “এখানে দা শ্ীসতপন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রাঁচিত। পশ্চিমা জাঁতগ্লির প্রাচ্য আঁভযানের কাহিনী 


জুটবার আগে কি করা হতো ?* 
' বড় ছেলোঁট বলে, "আম বি-এ 















তো. নাম জানলাম, তোমার, নাম ৪৮ 
বাম মেধার 1:০০" চিপ 
ডাঙ্কার বললে, "্বাঁড় 2২... 
"কলকাতা |”. 

“আর বাপরে-খাস ' রাজধানীর 


ঘলঙ্গাঁ িখন রাউৎ__দেখ, দেখ। তাই 
খ্যাত প্রানের বাহার 1” - ডান্তার . বল্পতে 
লাগল, “হবেই তো হবেই তো!” - 

[মাংশ সক্ষোভে বললে, “ও শুধু 


রে 


বাইরে রাখে 


ডাক্তার টগ্বগ করতে .লাগল। এ সেই 
চিরকালের সংঘ্যত--নগরের বিমূর্ত ভাবো- 


ফিরে যাওয়ার জুনে আম সি. নি « 
“আসো নি?” জগৎ ডান্তার পার তাঁর 
একরোখা অন্তভে্দণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে 
লাগল দুক্রনকে। . 
হিমাংশু মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, “না।” 
“তবে নেতা করে নাও ওই ছিয়ানব্বই 
বছরের বুড়া মলঙ্গণকে। ওই যে সামনে 
বসে আছে।* ান্তার ভিখন রাউৎকে 


বাসের সপ্পো গ্রাম্য সীমায়ত জীবনের দেখিয়ে বললে, “নলের 'ছয়ানব্বই বছরের 


রূঢ় রুক্ষ প্রত্যক্ষ অনুভূতির সংঘাত" 
“মধ্যে তুমি চটে যাচ্ছ ভান্তার।” সানো 
“চৌধৰী এবার মুখ খুললে, “যেমন ওদের 
নেতার 'নির্দেশ”_ 
- সানো চৌধুরীর কথার ওপরে ভান্তার 


বলে উঠল, “কে. নেতা! পকোনো নেতা আৰু 


ওদের বাইরে নেই।.ওই কাগজ পড়ে আছে 
দেখ, ভাঁপ্ড রাদেণীল থেকে মৌদনীপুর 
শচটগ্রাম। ইংরেজ সরকার কারুকে আর 
ধন, ছে'কে গ্াারদে ভরেছে।” 


যন্বণার পাক্ষী। আমিও যাবো_ওকু 
পেছনে পেছনে আমিও যাবো তোমাদের 
সঙ্োো।” 
উজ্জল, চোখে ভিখনের দিকে চেয়ে 
রইল দুই তরুণ। 
ভান্তার অন্তেস .করলে, "ক্যাম্পে এখন 
কত ভল্গাল্টয়ার আছে তোমাদের ?” 
“জনা পণ্যাশ হবে।" বিমল বললে। 
শা” ভান্তার জিজ্ঞাস: চোখে 


ছেলে দুটির-মখ নিমেষে বিষয-মলিন _ তাকাল সানো চৌধুরীর দিকে । 


"হয়ে গেল । ' বোধ কারি কাগজের খবরটুকু 
জানতো না।” চেয়ে রইল শূন্য চোখে। 


জায়গায় । এর মাটি মিষ্টি নয়_নন। 


এর লোকগুলোর রং মাজা নয়-কাল্ো। 
এদের নামধামগুলোও বেয়াড়া শোনাবে 
রাজধান'র কানে। তার চেয়ে যাও_গান 
ধিততহতে চল নলয় কত: 


প্রথম আঘাতে সঙ্ঘবন্ধ দল ছিব ভিব 


চাই ডান্তার ?- গ্রাম আর চরের সব মানুষ 
তাদের জশাং ডান্তারের পেছনে পেছনে 
যাবে। দেখে নিয়ো ।” 


_ [কমল ] 
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কলিকাতা ৯ 


পা গা 





৪1৪৬ 
লক্ষ টন। অতএব ঘাটতি ১৬ আউন্স 
ধৃহসেবে) কম-বোশি ২৬1২৭ লক্ষ টনের 


সরবরাহ করে। জনসাধারণের সহন- 
শ্রলতাও এমন পর্যায়ে এসে শিয়েছে 
হব, এ দূর্দেবের চিত্র চোখের সামনে 
মেলে ধরলেও চোখ পাঁড়িত হয় না, 
মেজাজ রুক্ষ হয় না, মনেও কোন দাগ্ম 
কাটে না। 

সরকার পক্ষ অবশ্য নিশ্চেষ্ট নয়। 


B 


দাবির পর দাবি নিয়ে কেন্দ্রের দ্বারস্থ 
হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র হতে দাবির 
অর্ধেক বা দুই-তৃতীয়াংশের বোঁশ 
আদায় করা সম্ভব হয় নি। অবস্থা 
অসহনীয় হলেও পাঁশ্চমবন্পোর জন- 


যথেন্ট এবং তা অব্যাহত! দরও কেজি 
প্রাত_-১-১৫--১-২৫-এর মধ্যেই দ্থাতি- 
১৫ লক্ষ টন 


স্বয়ংসম্পূর্ণতার, লক্ষ্য 

(৫০nstant) সংখ্যা নয়। ্রাদ্যোৎপাদন 

বৃদ্ধির হার বাদ লোকসংখ্যা বুদ্ধির 
২৭৯২ 


অবাধে খখরো চাল কেনাবেচা রোধে 


থাকতে হচ্ছে। অবস্থা 


স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ২১৷২২ বছরেও 
যাঁদ সম্ভব না হয়ে থাকে তবে আর 
& বছরে কতটা সম্ভব। পাঁচ বছরের 
সামা নির্দেশে অবশ্য ফ্ত্তফ্রপ্ট সরকারের 
বর্তমান স্থায়ত্বকাল ধরে! আমার 
মনে হয়- সমস্যাকে ঠিকভাবে বুকতে, 
পারা 001959158) ও গোড়ার গলদের 


পাবে। কেন্দ্রে দের চালের একটা 


১৯৬১-৭০ সনের উচ্চ সীমা 'িরধারক 
সংখ্যা (09:65) ৭০ লক্ষ টনের বা 
ফাছাকাছি পেশছান অসম্ভব হবে না। 
=" যেহেতু এরূপ উদ্বত্ত ও ঘাটাত অগ্তল 
ধণ্টনের পূর্ব নজীর আছে, কেন্দ্রের 
পক্ষেও ইহা একান্ত পরীক্ষিত ও গ্রহ- 
শীয় নীতি হিসেবে অন্মোদনযোগ্য। 





মা। 'রেশন এলাকার (পূর্ণ ও আংশিক) 
দাবির উপরই সরকারের সংগ্রহ বাবস্থা! 
এব পাঁরপ্রেক্ষিতেই সংগ্রহের সীমা 'ির্দেশি। 
ঘাঁদও বর্তমানে তা সাডে চার লক্ষ - ঈন 
ধার্য করা হয়েছে, তর্কে খাতিরে, উর্ধ 


দশ লক্ষ টন সংগ্রহের . উপয্স্ত গদাম 


সাস্কযাহক বস্‌মত? 


. কল্পনা তৈরি করতে হবে খোলা বাজারের 


সাথে সামঞ্জস্য, নমনণর়তা ও সহাবস্থানের 


দিক। উৎপাদন তে? 
! Sty “ডি পি এজেন্টরুপে বা চাঁফ এজেন্টরূপে 


. চাল সংগ্রহ হতে পারে। ' ধান-চাল খাঁরদের দায়ত্ব অর্পণ করেও ৷ 


আপ 


লা 





শৃনয়োগে। 
বা ধণপন্র বাজারে ছেড়ে ধান ও চাল | 





দৃগরেছে ধান সংগ্রহের পরিমাণ চাঙ্গ 
সংগ্রহের অর্ধেক বা তার ফাহাকাছি হয়ে ' 
ডে নে যায জানে ও দৃক 
টন ধান সংগ্রহ অসম্ভব নয়। 
কেন্দ্র সরকারের হতে 
প্রয়োজনীয় অর্থ এজন্য সংগ্রহ করা 
দরকার! পুরোপুরি বরাদ্দে বা একে- 


সংগ্রহ ব্যবস্থার আমূল পাঁরবর্তন করা 
যায়। ইহারও পূর্ব নজশর আছে শব: 
ওয়ালেশ, ইস্পাহানশীর ন্যায় প্রতিষ্ঠানের । 
কেন্দ্রের অনুমোদন ক্রমে বস্ড 


সংগ্রহের টাকা সরকার সংগ্রহ করতে 
পারেন। প্রাথীমক অর্থ উত্ত সংস্থা বা 


এড পি এজেন্টগণ বিনিয়োগ করবে। কেন্দু 
'হতে প্রাপ্য অর্থ যে পাঁরমাণ কেন্দ্র দিতে 


সক্ষম) ও রেশন বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে তা 


বোধে 
v০UCher দিয়েও কাজ চালান যায়। এবং 
এই atcommodation-এর দরুণ সু 






























সাপ্তাহিক বসত: ae 


চর চু জা সি দ্রাঁব পূরণ করা সম্ভব:হবে।” তখন 
ঘাটাত প্রদেশ বলা চলে না, তখন রেশন . চাষীর ক্ষেত্রে জম পূর্বেই এক বা দ্বাবঙম্বনের দ্বিতীয় ধাপে পশ্চিমবঙ্গ 
য্যবস্থারও আর প্রয়োজন থাকবে না।২আশা একাধিক বান্তর হাতে হস্তাল্ভারত হয়েছে শ্রাঁগয়ে গেছে একথা নিশ্চয় করে বশ্য 
ধরা যায় উৎপাদনেয় বর্তমান গাঁত অব্যাহত যা সেই জমির উপর কারখানা বা-ঘর- চলবে ॥ ১ 5] 
থাকলে আর ২।৩ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বাঁড় তোর হয়ে গেছে। কিন্তু লোভ রিড হা ৪ 
খাদ্যে স্বয়ংসম্পূ্পতা অন্ন -করবে।. , নোটিশের ভাত্ত ষে ল্যান্ড রেকর্ড-তা' ... ০০ 7 ০৯ 
এচ্ছক সংগ্রহের. মরসুম 'সাধারপত আঁদম-অবস্থাতেই শোভা পাচ্ছে। সরেজ্র- " 4 দিন 
মেম্বর হতে এপ্রিল মাস পর্ষ্ত। এর নে তদল্ভ দ্বারা তাঁর রেকর্ডের [ভীতির - জেলার অভ্যন্তরে খাদ্য” চলাচলের | 
পরও ষে সব বড় চাষা ধান মজুত রাখবেন উপর অগ্রসর হলে একদিকে যেমন লেভি অবাধ ব্যবস্থা বজায় রেখে পূর্বে নির্ধারিত 
তাদের বছরের যাকী অংশের দরুদ আদার সহজসাধ্য হয়, ফাঁকের অভাবে প্রয়োজনাভীস্তক 1হসাবমত জেলা শাসকের 
= ধোরাকণ, চাষের ও বাঁজ ধানের খরচা বাদে ফাঁক দৈওয়াও দ:সা্য হয়ে ওঠে অপর- ১ পারমিটে লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিবগাচত 'লার- 
উদ্বৃত্ত ধান মজন্ত ভিত্তিক ৪৮ ঘণ্টায় দিকে সাধারণ চাষী অযথা হয়রান হতে দের দ্বারা লোঁভমৃন্ত ৫0% চাল চালকল- 
- বাব নোটিশে আদায় কবতে হবে। সঙ্গাত রক্ষা পার।' . ' গুল হতে ঘাটাত জেলার | সরবরাহ করে - 
"কারণ ছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আটক লোড ছাড়াও শরকুইজিশন” দ্বারা ৫ রানার 
: ধরে তা সংগ্রহ করতে হবে। বড় বড় মজুত ধান উদ্ধার, করা" ধান সংগ্রহের দিটেল ডিলার মারফৎ প্র রেশন এলাকা 
| চাষীর ক্ষেত্রে সামান্য অসন্তোষ সৃষ্টি অন্যতম উপায়। দাবি, নোটিশ-লোঁভ ও বাঁহভূত শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বিতরণ করার 
হলেও সরকারকে দাঢহদ্তে- সে ঝাঁক রিকুইজিশন দ্বারা অন্ততপক্ষে দেড় দুই পাঁরকল্পনাকে সুষ্ঠু বন্টন! ব্যবস্থা বলা , 
নিতে হবে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক বিচার- লাখ টন ধান সগ্রহ-অসম্ভব-নয়। অবশ্য -চলে। এতে জনসাধারণের পক্ষে খোলা 
কোন স্থান রাখা. চলবে না। এ্রীচ্ছক সংগ্রহের 'টারগেট” পূরণ, না হলে বাজারে ন্যায্য দরে চাল- শারদ অনায়াস- 
, স্বল্প-মেয়ানণ দাবির প্রধান সুবিধে এই যে, এ সংখ্যা সে-অনঃপাতে ছাড়িহেও যেতে - সাধ্য 'হবে। ঘাটীত ও উদ্বৃন্ত অঞ্চলে 
ধান অন্য পাচার করা' বা মম্যাশ্ডামালোর 'পারে। রর । দত র | 
আশ্রষ গ্রহণ করা আযাসসাধ্য নয়। এরুপ কর্ডন ব্যবস্ধা গ্যাতাবিক ব্যবসায়ের ঃ 
সংগ্রহে সরকারকে পূর্বেই আইনসভার ' "খান পাচারের রম্ধগীল, “সলা 55৬ 
মাধ যথারীতি আইন পাশ কারিয়ে নিতে করা সংগ্রহ পাঁরকল্পনার সাথে ' ভবে বইবে। খোলা বাজারে চালের দর 





ছবে। আঁভন্নভাবে জাঁড়তা, পশ্চিমর্গে যতাঁদন পর্যন্ত সরকার 1 রেশন , 
দি ET ET "উৎপাদিত ধান ২পাঁকিম্ভান ও এলাকার চান্দের দরের গস্থাত- 
সংগ্রহ করাচলতে পারে। তবে তা অন্য সংলগ্ন প্রদেশে মূল্যের তারতম্যে -“শপল থাকবে_ ততাঁদন (অর্থাৎ যা 


SE ধান রোপণের ০৯৮০৮ মে মাস পর্যন্ত ধরা যেতে পারে) আংশক-_এ 
সময হ’তঙ সরেজমিনে তদন্ত দ্বারা উত্ত দেশের বর্ডারগ্বলি কঠোরভাবে রেশন অণ্চলে সরকারকে ববতরণ্যে 
অক ভিত চাষে নয চোষ- করা দরকার। সাধারণ: পলা কর্ডান দি বহন ফর পয়ান হয 
যোগ্য নয) জামর-পাকা দলিল তোর.কবা --ব্যবদ্ধার সাথে রারে গাড়ীচলাচ্ের বিধি- 
* একান্ত প্রয়োজন? এতে প্রতি চাফীর নিষেধ ও প্রয়োজনত বিশেষ স্থানে ৩. দরকারমত এখানেও ' ন্যায্য মুল্যের 
সমর পাশাপণীশ চাষীব মোট উৎপাদন, মাইল, বা ৫ মাইল বেল্টে গ্রামাঞ্চলের দোকান চালু করে: বণ্টন ব্যবস্থাকে 
, 'খোরাকাঁ ইতণাঁদর দরুণ ছাড় বাদে বিক্ুয়- দ্মশডফায়েড* রেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত আরোও জব্দ করা, চলতে পারে। 


যোগা উদ্বৃত্ত ধানের হিসাব থাকবে। করে পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা বলবৎ করা চলতে জনন হতে অক্টোবর | নবেম্বর মাস 
১১৫৩ . সালে রেশন ববস্ধা রহিতের' পারে। এতে ধান পাচারের রম্ধপথও পর্য্ত এই ৫1৬ মাস খোলা বাজারের 
প্রাক্কাল এর প-রেরুর্ডের ভান্ততেই নোটিশ - যেমন বন্ধ: হয়, আবার ধনয়োগের সুযোগও চালের দর যখন -স্বাভাঁবক কারণেই 
দেওয়া হাযাঁছল। বাড়ে। এই বেজ্টের অধীন চাষা বা উত্তর সম্ভাবনা) সরকারের মজুত 


বর্ানে 'জামাভান্তিক' নোটিশ জারীর  মজৃতদারের মজুত ধান খোরাকী ইত্যাদি 

রর যে বাক্স্থা প্রচলিত আছে তা এক বা শবক্ইজশন' সংগ্রহ করে - 
শ্রকাঁধক কারণে কার্যকরী বা গ্রহণযোগ্য. ই কেনে বিত করা বিতরণ করলে সরকারকে প্রকৃতপক্ষে হয় . 

নয়। এতে বাস্তব ক্ষেতে দেখা যায় যাদের সম্ভব তা ছাডা রেশন এলাকার চার- মাসের বেশি আংশিক রেশনের দার বহন. - 
দকেও-কডনে ব্যবস্থা বলবৎ রাখতে হবে৷ - করতে হয় না। পক্ষান্তরে | উদ্বত্ত প্রদেশ 
আভ্যন্তরীণ ও আগ্ুণলক ভাঁত্ততে হতে পারমিট দ্বারা সংগৃহীত ও লোড 
সংগ্রহ দ্বারা পূর্ণ ও আংশিক রেশনের প্রভৃতি দ্বারা আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ হতে 
দাবি মায়ে যতটুকু ঘাটত থেকে যাবে মজুত চাল সরকার" ভাপ্ডারে জমা থাকার 
তা কেন্দ্র হতে পূরণ করা চলতে পারে। সব সময়ই একটা শান্তিশালশ [মজুত ভাণ্ডার 
ট্রন- | আমার মনে হয় সংলগ্ন প্রদেশ উীঁড়ষ্যার সরকারের হাতে ন্যস্ত-থাকাব। তা ছাড়া 


হি টাটা ! 





SE 155 প্রয়োজন থাকবে না। এভাবে পাঁশ্চমবল্া গাঁতও স্তব্ধ “হবে' এবং তাত 
এবং শহরে পাঠানো যায়। আবেদন করুনঃ | ম্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রথম ধাপে এগিয়ে যাবে। (কারণেই নিদিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে বাবে না। 
+ + -GIET HOUSE - 


=F PB. 1451, (W.B.C.) Delhi—6- ২1৩ বছরের মধ্যে স্থানীয় গরম দিয়েই বিরূপ প্রতাকিয়া 'স.ষ্টি'করবে। 


২৭৯৪ 


1 


-আাস কম বা বোঁশ- হতে, পারে। 
- সামনের 


এসে উপস্ধিত হলেন 
তারকবাবুর কাছে। 
সে কতাঁদনের কথা । বাইশ বছর 


বয়সে ভুষ়ার্সে আসেন মামার সম্গে। 


আটচল্লিশ বছর বয়স হল আজ । দু-এক 
মাথার 
| দিকে না-পাকলেও কানের 
দুপাশে কিছু চুল পাক ধরেছে এরই 


"মধ্যে।' জুপালী রঙ চকচক করে। বেশ 


7 ৭৯৩: 


- কৈটে দিচ্ছে কন্ডাষ্র। 


গরাদ দিয়ে মন উধাও হয়ে যার অজানার 


নতুন 
গরুর গাঁড়র চাকার ক্যাঁচর কাচির শব্দে 


চকচকে 
রাস্তায় এখন চলে ঝকককে বাসগাঁল। 
কত যাতশ নিষে। শুধু আর হাটের বাস 


মাঝে মাঝে যারশীদের ওঠা-নামা। টাক 
ল্টীয়ারিং ধরে 
বসে আছে ভ্রাইভার। সামনের দিকে! 
গাড়ির ভায়নামো ধ্ক্‌ ধক করছে। 

মাঝে মাঝে আবার ফাঁকা । জানালার 
ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে 

থাকেন িধুভূষপ। একমনে । জানালার 


তা 





নিজেকে ভোলেন তিনি। এই মুহুর্তের তাঁর প্রথম হাতেখাঁড় হল -দেশমলো।। 


নিজেকে । স্বাক্ছ সুলে সর আত 


সঙ্মে। 
বছর। একটানা, কেটোগেল ্ুয়ার্ষে। 
সে-ডুয়ার্প আর :নেই। নতুন কালের 
ডুয়ার্স ভআজ্র । রুগটই “পাল্টে 'শেছে। 
সঙ্গে পাল্লা দয়ে-ডুয়ার্সও গেছে বদলে। 
অতাতের জুযাস* আজ স্বপ্ন 

কিন্তু আরো দূর অতাঁতের স্বপ্ন 
আছে। সে-দিনগীল ডাকে হাতছানি 
শদয়ে। ডরয়ার্সে না এসে তাঁর উপায় 
খল -না। 
স্কুবক গিয়োছলেন তারুকবাকুর -কাছে। 
জপন্ট 'মনে আছে আজো তারকার 
বসেোছলেন তাঁর বাড়ির “সামনে 
ত্রাগ্নানে। ফাল্গুন ‘মাম সেটা । বাতাপণী 
শেবুর ফলের মিণ্টি.মাচ্ট.গন্ধ-বাতালে। 
প্লাম্ধটা যেন এখনো “নাকে এসে লাগে । 
মুকুল। গাছে গানে ঘধ্রঘুদর করছে 
মৌমাছি! 

তারকবাবু বাগানে -ইজিচেয়ারে -বসে 
একখানা ইংরেজি :কেত্যব পড়াঁছলেন। 
উঠলেন, ক বর 2 

দারা - মুখে রাজ্যের রন্তু -ছলাৎ করে 
্টঠৈ এসেছিল হঠাৎ। গলা -কাঁপাছিল 


ধা । ীকন্ুই গোপন -নাংকরে সব 
ত্খুলে.বলেোছিলেন। ন্যতক্ষপণণকথা -বল- 
ছিলেন, ততক্ষণ এএকদম্টতে .তার 
“বেশ ভো। খর ভালো কথা। “আজ 
গিরিকেলে এএসো। আমি থাকব! 
“তারপর উঠে আসবার কালে 


'নিঃশান্দে এএকাঁটি প্রণাম “করে এসেছিলেন 
|বধুড়ষণ। - 
খ্যায়ামাগ্নারে। সে আজ হক্তাঁদনের 


ওমজো মনে প্রড়ে সুসে দিনটির কথা)? 


নদেহও আমার একার হনয়। আমার 
প্রাতাঁট সাধনার পশ্চাতে রয়েছে সারা 
দেশের মানুষের দাবি। যে-দেশ পরাধীন 
থাকে, যেলদেশের ককের পাঁজিরে বুট" 
শুদ্ধ পা তুলে দিয়ে থাকে বিদেশী, 
টেসদেশের সম্হাত্নর র্যান্গত নাধ- 
বআ্মাহনাদ খ্বলভ্েে /কিছু “থাকতে (নই! 
ব্কঠোর-সারনার “দ্বালা।যেনদেহ তুমি-স্ড়ে 
তুলেছে, মজবুত এই স্বাস্থ্য, আমি চাই 
ভুমি দেশর জন্য উৎসর্গক্রহব।। 
দেহের প্রতিটি শিরাকতউপশিল্রায় 
বাজছিল 'বিধন্ভুষণের।। আআন্দো সহন 
শরক্ময়ক্র এক আঅনুভূতিন্েত। তীর 
'তনি এতারকবারুর 'কথাগ্াজ্ই ।শিলরা- 
ধার্য করে "নামলেন স্মন্ত-ষক্গের 
আন্দোলনে । ওভতঁদিনে তাঁর -কাছে -সজট 
হয়ে উঠেছিল গ্রামের :সেই ববযায়ামাশারের 
সুামকা। Wa স্পর্শপকুরে শপথ নিতে 


পচা | 
প্রয়োজনে 'কছ্দন “গান্ডাকা দাশ। ধরা 


. গ্পড়লে চলব ঃনা। 


_ হঅবপরই আমার “সঙ্গে ডুয়ার্সে 
এ্পলায়ন। এাসইপ্প্রথম ড্যান আসা? 
খরযার্সের লনাম অবশ্য আগেই শুনে 


বিলেন। “পর্ববজ্গ থেকে নামা পথে 


লনকয়েতশান্টাকা" রে 
হয়ে হরংপ্ররুলালমাঁপর হাটের পথে. 
A৯১৬ 


ভুরহ্সস আসলেন 'বযুভূযণ। সদাশয় 
হিংরাজ্জ ররর এ ধারপা করতে পারে 
পনা। ভাই ির্মপদেই আসতে পারলেন। 
চোধ কচলে কচলে লাল করে ফেলে- 
"খৃছলেন বিধৃভূয়ণ। কালাচাগতে! 

শঁফরে হ্যাওয়া আর তাঁর হয় নি। 
এখানেই রয়ে গেলেন ধীরে ধারে 
সমাশয়ে দিতে লাগলেন এখানকার জন- 
"স্োতে,। "মামা ততাঁদ্য়ন 'সাহেব-বাগানে 
সাহেবের শপ্রয় "কর্মচারীরুপে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। তাঁর ছেলে 
মেযেরা বড়ো হচ্ছে। - 

ভাগ্নেকে একদিন ঁতানই পথের 
সন্ধান দিতে চাইলেন, চাকার যাঁদ 
কারস, সাহেবরে -রলে একটা ব্যবস্থা 
করতে পার! 

না, মামাকে -সপচ্ট বলে দিলেন 
ধবধুভূষণ। সেই ।দিনই ছাড়লেন মামার 
আশ্রয়, চ্চলে এলেন এবান । এ.দেশের 
“সরল প্রাণ সাধারণ মানদবগুনানর লো 
অততাঁদুনে পারিচয় হয় গেছে,। “মন -মনে 
ও্জরলেন তান, 'না, চের সময় ও 
সংযোগের হয়েছে অপচয়. দেশের রাজ 
টে্নীতক আন্দোলনের খারাও ফিরে ঝা্ছে 
খ্মনাদকে। পদকে যুদ্ধ অনেবীদনই 
শরধেছে।  ম্মরোঃ্পর যুদ্ধের আঁ 
স্পর্শ ক্রছে আমাদের দেশুকেও। শু 
মক ।গোরা নৈন্যদেরও ৮ দেখা 
যেতে লাগল । 

ৃবধূভূষপণ ভাবলেন, রে তোকে... 
শক কাজ করতে -হরে। - যেটুকু তাঁর 
প্ণঙ্ষে সম্ভব গড়ে তুললেন ছোট এনা 
=হকুল।। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে। 

ওাররুবাবু, (তোমাকে প্রণাম।। গালের 
চোখ জুমিই খুলে ॥দিয়েছ।। মন 'দিয়ে 
পুছেলেদের 'ভলখাচধাড়া শেখাতে লাগলেন 
শঁতানি। যেব্বরে থারুতেন, মেই “ঘরেই 
খ্দুালেন ইস্কুল) যে-রা দিতে পায়ে 
াইতেই চল্লেণ্বাবে ডাঁর একক-জীরনা। 

চলেও গেছে ভগ্রানের 'দরায়। বয়স 
তে কোথা দিয়ে'বেড়ে গেল ঝ্জানতেও 
পারলেন ‘না 'রিধযভুষণ:। এরলহ সেজন্য. 
“দুঃখ “নেই তাঁর! সোঁদনের তিল তল 
‘সাধনা "দিয়ে যে :ইস্কুল গড়ে -তুলোঁছলোন, 
"সেই :ইস্কল «আজ "কত বড় হুল. -ক্ত্ত 
‘হেড আস্টার 'এসেছেন। অনেক :ফজন 
গ্রোস্টার। তিনি আছেন আজো তার 
প্রাইমারী নসৈকশ্যন শনয়ে। শ্বছর বহু 
মআনখ। ব্ভাবষ্যতের আগা ওরা । এইসব 
পৃশশুতরুগীন স্সঞ্জসীবত হুধে 
ধ্ফুলেএফলে? 

জানালার “ধারে *বসে 'চুপচাগ্ম পচেয়ে 

থাকেন গব্ধৃতষলা। রাস্তার ওপাশেই 
ঘ্ধানিকটা জায়গা আাঁকা। তার পরই 


ল 


শালের চারুর: সরলার বব 
বিত্গ্ষের আ্আরাদ॥ চারগারল ডথ্জঙ 


মানহবজন। নতুন ঘর-সংসরে ও আশা 
একদিন অরণ্য ছিল এইখানে॥ মানুষের 
ধসতি ছিল না। লোকের কাছে শুনে” 
ছেন। নিজেও দেখেছেন শকছু কিছু) 


গিয়েছে 


_ নিজের একটিমাত্র ত’ জীবন॥ 
নিজের জন্য তানি ভাবনা ক্রেন না! 
দিন কেটে যাবেই। 

_ শুধ মাঝে মারে তাঁর মন থারাপ 
হয়ে যায় কোনদিন! সদন হয়ত 


ধাজ থকে না আপনমনে তান, 


য় পাড়ন রাস্তায়॥। বাজার-বন্দরের 
দিকে তিনি যান না! সেখান "তো 
শুধু মানুষের ভিড্ু॥ শাডেষারী 'দোরান 
খুলে রসেছে। পরহারর প্রানের 
দোলান। বড়ো বড়ো রাসগুঁজি এয়ে 
দাঁড়াচ্ছে। ব্যস্ত-সমস্ত যাররা? আধন 
শ্রত-দিন। 'ডুয়ার্সে প্রচণ্ড শাগিত। গরম 
পোষার-পরিঙ্ছদ। ঝাত্রীদেরা। (ঝোটি- 
প্যণ্ট জতো-মোজা। কারোর ব্য গলায় 


ছার এবার একটা ক্ষয়যন্তা 
অব্যজনরে$ বন্ধু সনে হচ্ছে দঃ়জন।॥ 
খেনা দেশকে 

তাকিয়ে দেখেন বিধুভূষণ এক 
পূলক। দুত পাশ কাটাচ্ছেন। 
- খই নাকি স্বাধশনতা? এর জন্যেই 
জীবন 'দিয়োছল বাঙালীর ছেলেরা? 


রন্তের মধ্যে বিদ্যৎস্কাঁলঙজ্গ খেজাল। 


ছ্ত। এক মুহূর্ত। ভালো লাগল না। 
দেশ তো এগোচ্ছেই। 'চোখ 'বুরে 


থাকলে চলবে কেন? দ্যাখই লা কেন, 


ভায়াসেরি পদকে 'তাকিয়ে। কত প্রত 
জাগছে ডুয়ার্স। পাশ ফেরা নয়, "ঘুম 
ভেঙে :উঠে -বসেছে। পরক্ষণেই মনে 
হল, তবু যেন 'অযন্তাল্টর কারস আছে 
কিন্তু খুররটি বাংলাদেশের কথা 
বহাছে কেন পদুষু£ কেন রদ্ছে না 
ভারতবর্ষ? ক্ষুদিরামর্য ক বাংলাদেশের 
কথা ভেবে জীবন দিয়েছিলেন শুধু? 
হা, সারা ভারতবর্ষের জন্যে? অবশ্য, 
/ শাটনের কতৃত্ে বসে গায়ের জোরে আর 
শ্াসরুরা তা স্বীকার করতে চায় জলা 


ইস্কুলবাঁড়র .মাঠের ধারে এসে : 
গেলেন 'বিধুডুষ়ণ॥ ওই ত’ ঝক বকা: 
করছে নতুন ইচ্কুলের "টিনের চাল? : 
কতাদন্রে স্রপ্ন। পলাশের "ডাল একটা ' 
কাষ্টা হয়ে আচ্ছ। 'জ্ুয়ার্সে "অনেক 7 


এনেছিলেন চারাটা। 


ফলে হজুটেছে  আঙজণ 
গযজো দিলে এল॥ 
খছেলেরেলার কথা মান করে 
খ্যারাপ হয়ে গেল তাঁর হঠাংণ 
ধদেশ-বাড়িপাঁয়ের 'কথা মনে হয়া আর 
আত চেষ্টা করলেও 'ঁফিবে ময়েক্যে পারারেন 
ামেধানেশ লেপ বহ্ধ কাবে দিয়েছে 
ইাতহাস। ছোটবেলায় সরস্বতশ পূজোর 
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বাঁকিয়ে 'দিজেন ! 
ইস্কুন্নোর একটা কোণায়। সেই গাছে 
"সরস্বতী । 


1নজের' 


কাল্সোজামের শাখাগুলি প্রান পাতা 
ঝরিয়ে 'একটু আশে-আশোই শ্যামলী হয়ে 
রসেছ্ছে। মন গড়ছে, হ্যাঙ্গাক্‌--আল্যো 
জরিয়ে শিবু কুমোর শষ রঙের তুজি 


রূহ্মাচ্ছে সরস্রতা-গ্রতিমায়ঃ 

স্যার! 

চমকে ওঠেন বিধুভূষণ। ইস্কুল 
আর বন্ধ) সরস্বতী পুজোর আগে 
আলে কাজকমের ছুটি॥ প্রাহলে কে 


গাড় গেছে অজয়। 


বাস থেকে নেমেই চলে এসেছেন। 


PEOIDEV DUTT SHASTRI 
RA TYORISHI B,M,W) 
৮.৪. 86, TULLUNDUR CITY 
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লাম। সেক্সপাঁয়র ও রবন্দনাথ ছ:টি হইয়া যায়। পাসের আকাশ লাল কারয় 
ষাঁড় আরম্ভ হইল। রেডিওতে 'দ্বিজেন্দ- 
লাল ও নজরুল ইসলাম চলিলেন। দুই 
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সাপ্তাহিক দ্ৰসমতই 


মাম্বার টেন সিগারোটর পরম তৃপ্তি-দ্রাযরুতার মুত ৃ 
কাত একটি সমীচীন ক্রারণ £ 


মিধিড় স্বাদে ও গন্ধ পরিপূর্ণ নাম্বার টের 
বারতের সজশ্রেণীয় সিগারেটের সাধ্য 
এসরচোয় বেশী সিঠ আমজ জোগায়-_অধুর আবেশ জাগা ৯ 


তাই তো হওয়ার কথা-=- 


নাম্বার .টেন-এ আছে দেশের উৎকৃষ্ট ভাত্রিমিয়া তামাক 
যা সংগ্রহ, পরিপক্ষ এবং বেগু.করার দায়িত্ব মিয়াহন অডিতা তারক শ্বিপিঘজায়া ॥ 
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" ‘অ আপনেরা-বাতালশ,হেই কথা কন;.  আইবেন; আইকেন ত’?  আপনেগ লগে লাম না। যে দুহাট শঙ্ক, সন্থা তন্তা ৰ 
* আমি মনে করছি অন্য কিছু নি? আহেন তা কইঁতাম মন চায়। বাবু আপনেগ . যাঁশের সাঁকোর সাথে বাঁধা । 
আহেন, বন। বাঁড় কোন্‌ ঠাঁই আছিল ৮ - সেগুলি পাচাতনের উপর টানিয়া ল 


পা 


আমরা চোখ চাওয়া-চাওাঁর কারলাম। -াকা। হইয়াছে। ১০ 
সে বলিল, ঢাহা? ঢাহা কোন্‌ ঠাঁই কন ত’? আমগ নাই। বোধহয় তাই। আমার ও | 
'দেহেন দেশের মানুষ বড় বেশি মাই। ' বাঁড় অত' ঢাহা। মাবখানে কয়েক হাতের জল লইয়া রঙ). 
কথাবার্তা কার লগে কমু কন? দেখিলাম মুহুর্ত মধ্যে বনমালীর পুত্র চমৎকার ব্যবধান, সমষ্ট কারয়া 
কাছে গয়া তাহার বয়স প্রোঁই মনে চোখে-মুখে বিদ্যুতের মত হাসির বালিক চাঁলয়াছে। র | 1 
হইল, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাঁড়, দোহারা খোঁলিয়া গেল। যাঁললাম, ক্র কাঁরব ভাবিতোছলমে। দুপুরের 
চেহারা, পরনে লতি গায়ে একটা তাঁতের “পাঁচদোনা’ ৷ রর অলস প্রকৃতি শীতের আমেজে বালুর চনে 
চাদর । --ও পাঁচদোনায় ? হা খোদা, দ্যাশের বেলাশেষের হলুদ রোদ আসাৰ 
শক বানাচ্ছ? মানুষ ! আমগ কত কাছের ! দত্তা কনার মত সোহাগ কাঁরতেছিলেন |! 


বইয়া থাকতে ভাল লাগে না; একটা হাজি তাহার গ্রাম মনোহরদশী। মনোহরদী পাঁ- হাসিতে হাসিতে আসিয়া পাড়ে, ছোট্ট 





বানাইতাঁছ।” | দোনায় পাঁচ মাইল উত্তরে । বড়জেঠুর নাম” ঘাসের কোলে টুকরা টুকরা: হইয়া *মাশয়া 
এতক্ষণে দেখিলাম, বাঁশের বোঁত দিয়া ফারিতেই বনমালস লাফাইয়া উঠিল, যাইতোছল। { 
তৈরি একটা ছোট মানুষের মুর্ত। আর প্াঙ্গুলীবাড়ির কথা কইতাছেন মা?” জাহাজের লোকজন 'দিবানিপ্লায়; সাড়া" 
মুর্তটার হাতে একটা ফুলের সাঁজ। সে হ্যাঁ, তুমি চেন কেমন করে? ! রাতারাতি 
আর একটি বোঁত ঘুরাইয়া দল। আম -হায় আল্লা, হি কমু এই গাঙ্গুলী ছিলাম; হঠাৎ ডাক শুনলাম fg 
উপুড় হইয়া দেখিতে চাঁলয়াছ, পিছন যাড়...... | ‘আরে বাবু নি? আইয়েন আইয়েন | 
হইতে তাড়া আসিল, বন্ধুরা টানিয়া বলিল, “তুই এখানে হেইদিন কইয়া গেলেন, আর ‘ত' মাইনষের 
‘চল বাড়, সম্ধো হয়ে এল; ব্লাক ধাকাঁব ত’ থাক, আমরা যাই? লগে দেখা নাই। ১ 
আউট হলে পৃক্জোা আছে!’ বনমালীকে কাঁহলাম, ‘আচ্ছা ভাই, চাঁহয়া দেখলাম বনমাল" তর তর 
আমি কি বালিতে চাঁহয়াছিলাম; ফাল আসব তাহলে  - করিয়া নামিয়া আসতেছে কাঠ দুইটা 
লোকটি বাঁলল, শক কইলেন বাবু, ষাই- বনমালণী কপালে হাত ঠেকাইল, "সেলাম ধাক্কা দিয়া দিতেই আম হাত. বাড়াইয়া 
, বেন গো? হ’ কতা ত' ঠিকই-_আন্ধাইর বাবু, আইবেন কিন্তু সাঁকোতে জ-ড়িয়া দিলাম ।: এতক্ষণে কয়- 
অইলে পুলিশে ধরব । এই ধরেন কাইলকা .- নিশ্চয়ই আসব। - _ হাত জলের উপর যে সরু ্লাস্তাঁটি হইল, 
আমারেই......+ বলয়া সে থামিয়া গেল। .  শ্রই বনমালীর কথাই বাঁলতোঁছলাম। আমি 'নার্বঘে সেই ক্ষ সেতুটি দিয়া 
টানা-হেচড়া করিয়াছে। সরকার ঘোষণা, কয়েকাঁদন কাটিয়া গেল। বনমালসর সাহত জমিয়া উঠিল । প্রতি 


পাকিস্তানণ গুপ্তচর ধাঁরয়া দিলে পুরস্কার অবসরশ্রাদ্ত-মন কছু একটা লইয়া দিন নিয়মিত তাহার বেতের বযাঁড়টি 
{মালবে। -হুজুগের নাচে ভাল-মন্দ নাই, থাকিতে ব্যস্ত, হইয়া উঠিল। বহ্যাদন পর লইয়া আসিয়া বাঁসত। (কখনও কনক. ' 
পাইলেই 











থাকে। মেট্রিক. পড়াশুনা 'কাঁরয়াছে। বয়স 
আমার চেয়ে কিছু যড়।, এই ত' কয়দিন 
হইল সাদ করিয়াছে। বউ নসুরের 
চাচারই মেয়ে । দ্বভাবে মাটি । দেখিতে 


সোনার মত। বনমালীর সাথে আমার . 
_ বয়সী একটা ছেলে আসিয়াছে। নাম 


মোবারক । তার ও নসুরের বিবাহ এক- 


জাহাজে জাহাজে ঘর্ণারয়া 


, ঘাদ্যকর মুসলমান ' যাদবের আত্মীয়। 
সেই সৃহেই তাহার। দে সভায় যাওয়ার 
সৌভাগ্য। সেই দিন মোহিত গাপচুলশ 


অর্থাৎ আমার দাদামশাই যেভাবে পাল্টা " 
(_-ফাঁবকে জখম করিয়াছিলেন তাহা কেউ 


কোনোদিন ভূঁলিবে না। বাহরাগত করবি 
দাদামশায়ের কাছে তাহার বাদ্যসরঞ্জায 
হারয়া শিয়াছিল। দাদু কিন্তু সহুদয়- 
ভাবে এগুলি 'ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এই 
পাল্পটি মার মুখেও আগে শুনিয়াছি। 
‘বাবু, আপনেরাও নাই, পূজাপালশ 
ঘন্ধ, আমগ ঢাক ভাইত্যা গেছে। আমরা 
অথন পূর্বপুরুষের খোল ছাইড়্যা নদীর 
ফুলে ফির 

এমনি করিয়াই আমাদের অনেকগুলি 
দুপুর ও বিকাল কাটতোছল। আর ষথা- 


একদিন একটা কাণ্ড হইয়া গেল। . 
বাহিরে থাকতেই মনে হইয়াছিল 
একটা শকছ? ঘটিয়া থাকিতে পারে। উঠিয়া 
দেখলাম, সবাই মোবারককে লইয়া টানা- 
হে’চড়া আরম্ভ কাঁরয়াছে, সাধাসাধ কাঁর- 


শিস তেছে, আর মোবারক বারবারই ঠোঁলয়া 


‘আমি খামু না, আমার ভাল লাগে না। 
তোরা খািয়া ৷! 

এমনে না থাইলে কেমুন অইব।. 
গতর খারাপ অইলে কেমন করমু 
দিদেশ হল = 


~ 


কারি? | 
বুঝাই? বাড়তে যে এই রকম আর একটা 


পীষ্তাহিক বসমতা 


- বাঁলতে বাঁলতে বনমাল’ পিছন ফিরিয়া 
চাঁহতেই আমার উপর চোখ পাঁড়ল। সে 
মুচাক হাসিয়া কহিল, 

‘আইচ্ছা কনৃত বাবু, আমার লশগ্ে রাগ 
কল্পে কি অইবা আমি কি তরে আটকাইয়্যা 
রাখাঁছ? বউ-এর লাইগ্যা পরাণ পুড়ে তা 


“ধন কু পেট বিশ করতাছে? ওঠ 
ওঠ, খাবি আয় 

মোবারকের মুখ লাল হইয়া গিয়াছে। 
বন্ধুদের হাতে আর জোর কাঁরল না। 


সবাই চলিয়া গেলে দেখলাম, বনমাল . আশ্চর্য 


চাদরের খোঁট দিয়ে চোখ মুছিতেছে, 
SE Son Tl 
এই পোলাডারে কেমুন কইর্যা 


{দন চাইয়্যা চাইয়্যা মরতাছে ?' 
একথার উত্তর 'হয়ত দেওয়া যাইত। 
বাঁদতে পারিতাম রাশিয়া শাস্মশ ও আয়ুব 


হইল। আম নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। 


মোবারকেব চোখে জল । p 
সে-ও হাউ-হাউ কাঁরয়া কাঁদিয়া উঠিল। 
অপ্রশ্নদ্টিতে চাঁহতেই তাহাদের এক- 
জন অনেক কথায় য়ে ঘটনাটি. _রলিল 
তাহা এই £ 

কিছুক্ষণ আগে এই  পরিকাখানিতে 
ফটোসহ বনমালশর পুত্র নসরের মৃত্যু 
সংবাদ তাহাদের সাহেবের চোখে পড়ে। 
সাহেব নসুরের কথা জানিত। তাহাদের- 
সবাইকে ভাঁকয়া চাঁপচৃতপি এই খবরাট 
ধদয়াছল। কেমন করিয়া মোবারক তাহা 
হর পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। "অক 


২৮০৯ 


- বনমালশর কাছে এই সংবাদ চাপা থাকে 


নাই! _ 

দৈনিক কাগুজখান হাতে লইয়া দেখ- 
লাম প্রথম পণ্ঠায় তিনিটি পাশপোর্ট- 
সাইজ ফটো। একটির নিচে লেখা নসর 
ফটোর পাশে তাহার ডায়েরীর ' 


দিয়া পুত্রহীন তাকে অবিশ্বস্ত সাল্বনা 
ধৃদতে আমার মন কহছুতেই সায় দিল না। 
হইলাম, তাহার ছেলে যে মিলি- 
টারশীতে কাজ করে একথা বনমালী তা 
আগে কলে নাই ! 

লোকটি বাঁলল, ‘বাবু আপনেরে এইসব 
ফতা কইতে আমরাই বারণ করাঁছলাম 

বনমালশ উঠিয়া আঁসয়া আমাকে দুই 
হাতে চাঁপিয়া ধারল, “বাবু গো কেনে 


আমার এমুন হইল গো, আমার নসুব....। 


এতক্ষণে বাঝতে বাকণ রাঁহল না, 


কেউ ট*-শব্দাট কাঁরতেছে না। এক অদৃশ 
তুলিকারের আঁচড়ের মত বনমালশীকে 'ঘারিয়া 
আমরা অসহায় মানুষগুল দাঁড়াইয়া 
রহিয়াছি। সাচ্ছনা বিড়ম্বনা মাত। চাহিয়া 
দোঁখলাম, ব্রক্ষপ্ত্রের অস্থির জলস্রোত 


সে গাঙের ক্ষুদ্ধ জলধারার বুকে ব্হস্ক 
বক্ষপুরের স্পর্শে ফুলয়া ফলজ 
ও উসিতেছে ? 


হয়ে উঠেছে তার আবশ্যিক প্রতিরোধ 


সাঁল্দ'ধমনা ' মানুষের কাছে আজ আত্ম- 
বিশ্বাসের প্নর্বাসনই সবচেয়ে কামাবস্ত। 
তারই সন্ধানে আক্গ পাশ্চাত্যের .নবীন 


Hn Saint a - 


হয়েছে বগ যুগ ধরে। নানর সভ্যতার - 
সম্প্দগ্ডাস যথা দর্শন, বিজ্ঞান। কলা 


৯৮০২ 





এ মাজা মেনে নিলে বোঝা সম্ভব | 


হাত ৪, ৫ ও ৬ই এপ্রপ। এই সদ্মেলন 
উপলক্ষে কয়েকাট প্রদর্শনীর আয়োজন 


১. ,ঈরেছিলেন এবারের সংগঠকবল্দ। তার 


মধ্যে চিন প্রদর্শনীর আয়োজন একটি 
বিশিষ্ট সংযোজন। গত ৩১টি অধি- 
বেশনেও যা করা সম্ভব হয় নি। 


J" এই প্রদর্শনীতে মোট ৬২টি চি 


শ্লদর্শন কবা হয়োছিল। তার মধ্যে ছিল 
শিল্পা ইন্দ্র দুগড়ের ৬টি ঘন জলরঙ-এ 
আঁকা ছাঁব। শিল্পণ দেবৱত মূুখো- 
- পাধ্যায়ের ৩৩টি জলরঙ, তেলরও ও সাদা- 


ফালো রেখার । কুমার পা আদিতোর' ₹ 


দান্তাহিক বসত 


১৬টি জলরঙ ও সাদা-কালো রেখচিত। 


গতানৃগতিকতার উধের্ট উঠতে পারে ন! 
এই শিল্পীর আর একাঁট রচনা ধারাণসশর 
- দশাশ্বমেধ ঘাটের ছবিটি কম্টার্জত 
দবশাদকবণ ৩ অনস্থাপনে ক্ষয়-বৃপ্ধির, 
বাবহার 'শিজ্পণর 'িচক্ষপতার পরিচয় [দ্য 
নিঃসঙ্গ রাখাল ও প্রান্তর ছাঁব দুটি 
সাধারণ পর্যায়ের ওপর উঠতে পাবে নি, 

ছবিটির 









আক্িয় কর্ম ছিলেন। ১১৪২ সালের 
মার্চ মাসে ঢাকায় এক ফ্যাঁসিস্টীবরোধাী 


সংবাদপর এ উপলক্ষে বিশেষ সংখা 
প্রকাশ করে থাকেন: “সংবাদ” পরিকা . 


এ বংসরও কয়েকটি 'ঁরশেষ রচনা ও. 


সংঘের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা এখনও সক্রিয় 
আছেন তাঁরা এ শবষয়ে আলোকপাত 
ফরলে-রাঁধত হবো ' 

সুধা চক্ষবতী 





খুজতে তবে! কারণ, ১৯৬০-এ অসমে . 


নারগানয়াতন, ১১৬৭-র ৯লা জান 


সারোরবের *টনায়- অথের তাষে উঠেছেন। 
'প্রকতপল্ত আাহলাদশকে আঘাত করবার 


এমন চমৎকার * অস্ত্র পাওয়ায়. আঁরা- 


বাদ-ধন্যবাদ আপুমারেও - এই. লেখা . 


প্রকাশের জন্য? এই প্রসঙ্গে অরুল ভট্টা- 
চার্য মহাশয়ের যে প্রশংসা করা হয়েছে সেই 


প্রসত্থে রলাঁছ যে, তান 'উিত্তরসূরণী' মারফত. 


ক্বাধীন-স্মহিত্যের দরবারে স্হৃত্যও 


২৮০৪ 


, এই প্রসলো উল্লেখ করা খায় যে, 
“পরিচয়” পাদ্কার বর্তমানের ' একজন 
সম্পাদক তো বাট (1); | কবিদের হয়ে 


* প্রা মুখাজা বা শ্রীমতী আভা মাইতি 
" ই্িহাসের বিচারে তো বার্ডস অব 
দি সেম ফেদায়ছ..... ৷ এখানেই “ছেদ 


" টানলেন ্রীওঝা। টি 
. পূ্ণচ্ছদ নয়, এ যেন এক অনন্ত জিজ্ঞাসা 


দক্ষ সমালোচক শ্রীওয়া হঠাৎ থামলেন 


. কেন? বারাম্তরে তান যাঁদ এই প্রসঙ্গে 





পেশাদারণ 
মঞ্চে এ নাটক নামানো সম্ভব ছিল না, 
কারণ এডওয়ার্ড '্দ সেফেনথ্‌ ছিলেন 
এই নাটকের অন্যতম চাঁরত্র। এই ভাঁমকায 
দিও জেন অনবদ্য আঁভনয় করোছিলেন। 


হবে এবং তারপর থিয়েটার বন্ধ করে 
দিতে হবে। যোঁদন শেষ প্রদর্শনশ হল, 
দলে যোগ দিলেন--এর চার বছর বাদে 
তান বার্মা ফরশ্টে মারা যান। মোরিস 
ভেতরই আম এবং ম্যাকেপ্জও সৈনাদলে 
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সেগুলো সব ধ্বংসে পরিণত হয়েছিল। 
সেলুনাঁটও সম্পূর্ণ ধংস হয়ে গিয়েছিল। 
১৯৪১ সালের বসন্তকালে ডিনারের পর 
আর্মি মেসে বসে আমি রোঁডওর খবর 
গুনাছলাম-- 


I heard the announcer say 
that among the buildings. hit 
in the previous nights raid 
was ‘One of London’s smallest 
but not least famous theatres.’ 

পরের দন ছুটি নিয়ে লণ্ডনে এলাম। 
চেয়ারং রুশ থেকে ভিলিয়ার্স স্ট্রীট দিয়ে 
হঁটিতে হাঁটতে ছোট্ট িয়েটারটির ভগ্নস্ত্‌প 
চোখে পডলো। 

ভগ্ন অট্রালিকার জঞ্জালরাশির ভেতর 
দাঁড়য়োছলাম অনেকক্ষণ__মনে মনে ভাব- 
গছলাম এই রঙ্গগৃহটিতে যত আনন্দের 
সঙ্গে কাজ করেছি সে সুযোগ আর 
জশবনে ফিরে আসবে না। আমরা যারা 
এখানে কাজ করতাম সবারই ভেতর একটা 


আন্তারক ঘানষ্ঠতা ছিল-হিংসা, দ্বেষ বলেই এ থিয়েটারে নটনটীর সমাগম 
ফারোর মনে স্থান পেত না। আর হোত। কারণ এখানে পয়সা পাবার 


রঙ্গালয়ে এই সব 'জনিসেরই অভাব হয় আকর্ষণ ছিল না--ভাঁবয্যতে ওয়েষ্ট এণ্ডের 
সব থেকে বোঁশ। গেইট থিয়েটার হল ধড় থিয়েটারে যাতে আঁভনয় করা যায় 
তর কোন নাটকের 
সেখানে তারকাশ্রেণীর অভিনেতাই দেওয়া হোত না। 
হোন বা অপরাঁরচিত নট যাকে মাত্র দু-এক গেইটের আসল উদ্দেশ্য ছিল যে, সব 
লাইন সংলাপ বলতে হচ্ছে_সবাই অত নাটক সাঁত্যকার ভাল অথচ সাধারণ 
সামান্য একই অঙ্কের বেতন পেতেন। পেশাদারী মণ্টে ব্যবসার দিক ভেবে 
দুটি ড্রোসং রুম ছিল-_সমস্ত ভূমিকাঁভ- যেগুঁলকে মণ্তস্থ করা সম্ভব হয় না। 
নেতাদের এই দুটি ঘরই বাবহার করতে 
দ্য সুতরাং দ্রোসং খিয়েটারেই মণ্চস্থ হবার যোগ্য, সেই সব 
ধুমের ব্যবহার বিষয়ে কারোর মনে কোন 
মান-আভিমানের প্রশ্ন উঠতো না। অন্যান্য 


ধথযোটারে িবিলিং-এর ব্যাপারও সমস্যার 
সণ্ট করে-কার নাম আগে দেওয়া হল, অন্তর থেকে 'নিজের বলে গ্রহণ ক্ররবে- 


ফার নাম পরে বসলো এ নিয়ে নটনটীদের গেইটে যারা থিয়েটার দেখতে আসতো 
মান অসন্তোষের সন্টি হয়_গেইটে কোন ভারা ছিল থিয়েটারের মেম্বার। স্বতরাং 
ধবীলং-এর বাবস্থা ছল না-_সভাদের এ থিয়েটারের পাঁলাঁসর সম্বন্ধে তাদের 
শধু কি নাটক হচ্ছে তা পোস্ট কার্ডে একটা আন্তাঁরক সমর্থন ছিল। তাছাড়া 
দূলখে জানানো হত। দর্শকদের বেশির ভাগই ছল তরুণ-তরুণী 
আভিনয় সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহী -এক্সপোঁরমেন্টাল নাটককে গ্রহণ করবার 
মত মনের সজাবতা তাদের 'ছিল। থিয়েটার 

গিস্তিতে লাভ করন দেখবার জন্য বোঁশ পয়সাও তাদের খরচ 

লিক এ i করতে হোত মা। সবচেয়ে বেশি দামী 
টাকটের জনা দিতে হোত পাঁচ 1শলিং। 
আর সস্তা টিকিটের জন্য দু শিলিং চার 
পেন্স। সাধারণত ওয়েস্ট এন্ডে গিয়ে 
অত খরচ করে টিকেট িনবার সঙ্গাঁতও 
এই সব দর্শকদের ছল না। আর বসবার 
আসনগুলোতেও তেমন কোন তারতম্য 
গল না_সৃতরাং অমুক দর্শকেরা খুব 
দামী আসনগ:লোতে বসেছে এবং আম 
তুলনায় অতান্ত সস্তা দামের আসনে 
নাহ এ বে? জান হল 


Rho 


অর্থাৎ যে 






৩0০০, । 
খ্যাত আছে। 
স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানীজস্টর। নাইট- 
ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরাজী বা 
{হন্দীতে যোগাযোগ করুন। 
Allied Trading Agencies 
(B. তে.) P.B. 2123, Delhi_7 








উয়েলভ্খ্‌ নাইট’-এ টানিয়া ময়সিউইচের সেটিং 


গেইটের প্রেক্ষাগারে। পোশাক-আশাকের 
ব্যাপারেও লোকে কনসাস হোতো না-- 
পৃলোভার বা সাদা টাই পরেও সভ্যেরা 
থিয়েটারে এসে স্বচ্ছন্দে বসে আভনয় 
দেখতে থাকতো ৷ 

পাঁরশেষে নর্মযান মার্শাল বলেছেন £ 

I believe there will always 
be a need for a theatre like 
the Gate in London wh 
plays will be chosen not be- 
cause they are to appeal to 
nearly half a million people 
(the number required to keep 
a play running for a year in 
an average sized theatre) but 
because they are plays of 
originality and distinction 
which the minority play goer 
is entitled to have an 0107০ 
tunity of seeing. )1 

[ এখন কছূকালের জন্য “রঙ্গমণ্ঠ_, 
ওদেশে এবং এদেশে” শীর্ধক আলোচনা 
যন্ধ থাকবে। এর পর সুযোগ-স্মাবধা 
মত 'লালয়ান বোলস এবং ওল্ড 
িভক- থিয়েটার নিয়ে আবার ইংলিশ স্টেজ 
সম্বন্ধে লেখা শুরু করবো। সাপ্টাহিক 
নিশ্চয় জানেন যে, ১৯৫০ সালে নর্মান 
মার্শাল একাঁট ছোট দল ‘নিয়ে কলকাতায় 
আভিনয় করতে এসোঁছলেন। নিউ. 
এম্পায়ার মণ্টে এই দলাঁটি সেক্সপীয়ারের 
মাটক থেকে কয়েকটি বাছাই দশ্যের 
আঁভনয় দেখিয়েছিলেন এ আঁভনয় খুব 
উচ্চশ্রেণশীর না হলেও মোটামুটি ভালই 
হয়েছিল। 1 


এৰূপ এস 


আশা পস্োছক্ৰমেযমা জত." শস্স 7 


অগ-গংক্কতির বিকার 


রবীন্দ্র সরোবরের সংস্কাঁতির ব্যাপার 
এক চরম অসংদ্কৃতির রুপ ধারণ করেছে। 
সোঁদন রাত্রে যে পাশবিকতা ঘটেছে তার 
যেমন তুলনা হয় না, তারপরে যা ঘটেছে 
তারও নজির মেলে না। এই ঘটনাকে 
নিয়ে এতদিন কেউ কেউ বাঙালণর ইজ্জত 
কলক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছিল ; এখন 
ও [জ্ঞানী পর্যন্ত জাঁড়িয়ে পড়েছেন। 
পাড়ায় পাড়ায় মস্তানরা পোস্টার 
গদচ্ছে। নারী নির্যতলের প্রতিবাদে 
পি, জনসঞ্ঘের সঙ্গে 
ক্কয়েকজন 'বাশস্ট ব্যাস্ত এবং মস্তানরা 
‘যেভাবে এক লাইনে এসে দাঁড়য়েছেন 
এটাও এক কোৌতহলজনক ব্যাপার ॥ 
ঘ্যাপারটা সরতে ছিল অপ-সাংদ্কৃতিক, 
এখন দাঁডয়েছে অপ-রাজনৈতিক। এই 
জপ-রজনশীতির চে*চামেচিতে অপ- 
ঈ্ংস্কৃতি রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। 


: 
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পোষাক, ছেলেদের ড্রেন পাইপ প্যাপ্ট-এ। 
অপ-সংস্কৃতি আজ জাতির এত গভীরে 
প্রবেশ করেছে যে প্‌জা-পার্বণে, উৎসবে 
পাড়ায় পাড়ায় জাতির পরিচয় ও রযাঁচহশীন 
রেকর্ড গানের আসর -বসে। টুইস্ট 
নাচের অনুকরণে যুবকরা পথে অঞ্গভঙ্গি 
করতে লঙ্জা পায় না। আধ্যানক গানের 
গায়করা সর বিকৃত করে শ্রোতাদের তৃত্ত 
করতে বাধ্য হন। লোকাঁশজ্পীদেরও 
বিকৃত সরে গেয়ে পয়সা কামাতে হচ্ছে। 





“তীরভূমি' ছবিতে র;মা গহঠাকুরতা, মাধবী ম্খাজ%.ও দাতা দেব 
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সংস্কৃতিকে যেখানে পণ্যে পাঁরণত করা 
হয়েছে াখানেও অরাজকতা অঙ্বাভাঁবৰক 
নয়। কারণ এই অনুষ্ঠান উপভোগ 
ফরতে রসিক অপেক্ষা অরসিকের সমাবেশ 
ঘটে বোৌশ। উদ্যোন্তাদের মধ্যেও রেষা- 
রেষি থাকে পয়সা ও মস্তানী দ7য়ের 
কারণে। 

যক্তফ্রণ্ট সরকার এই ব্যাপারে বিচার 
িভগীয় তদন্ত ঘোষণা করে যথেষ্ট 
গর্ত দিয়েতছেন। কেবলমা্র কারা দোষ” 
এবং আইনগত কারণগাল নির্ণয় করাতেই 
ষথেষ্ট হবে না। এই অপ-সংস্কৃতির 
মূল কোথায় এবং প্রেরগাদাতাদের স্বরূপ 
প্রকাশ করে দিতে হবে। বাংলাদেশকে 
এই অপ-সংস্কৃতির গন্ডাঁলকা প্রবাহে 
ভাসাবার ব্য পারে দেশী-বিদেশশ যে শান্তি- 
গলি কাজ করছে তারও উল্লেখ থাকা 
প্রয়েজন।  অনাম্ঠানে গণ্ডামীর জন্য 
দোষশীদের যেমন কঠোর শ'স্তি চাই, তেমন 
চাই গজব, আঁতরঞ্জন এবং অপ-রাজ- 
মশীতি ব্যবহারকারীদের নিল্দা। এইরূপ 
অপ-সাংদ্কাঁতক অনষ্ঠানগ্যলি আর যেন 
মাঠে-ময়দানে অনুষ্ঠানের সূযোগ না পায় 
তার ব্যবস্থা। দেশের গণতান্ত্রিক ও 
প্রগতিশীল সংপ্থাগালির আন্দোলন এই 
অপ-সংস্কাতির কর্দমপ্লোত রোধ করতে 
পারে। -স্জন। 


সস্মিত্রিত নাট্যোৎসব 


ঘাংলা নাটামণ প্রতিষ্ঠা সাঁমাতর 
উদ্যোগ গ্রহণ 


ফন্দ্যোপাধায়. সাঁবতারত দত্ত. গঞ্গাপদ 
বস, কুমার রায়, খালেদ চৌধুরী, বাদন্ত 




















‘সমান্তরাল’ ছবিতে মাঃ মলয় ও মাধবণ মুখাজণ* 


প্রেমীদের মনে একটা আশংকা সৃষ্টি 
হয়েছে যে, বাংলাদেশের 'শল্প-সংস্কৃতি 
বিষম সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়- 
য়েছে। শিল্প-সংস্কৃতির পথে "বিস্তর 
বাধা দেখা দিয়েছে। এই সঙ্গে তান 
স্মরণ কাঁরয়ে দেন যে, 'িবগত তন দশকে 
ধশ্প-সংস্কাতির যা কিছ শ্রেষ্ঠ সন্টি তা 
আন্দোলনের ফসল। মঞ্চে, চলাঁচ্চৱে. 
সাঁহতো, সঙ্গীতে, চিন্রাশল্পে সর্ব" 
ক্ষেৱেই। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম 
থেকে. কোন বাবসায়ক বোধ থেকে নয়। 
অথচ শিল্পের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম বাব- 
সায়ীদের দখলে এবং শিল্প উপভোগের 
জনা জনসাধারণ যে টাকা দেন তাও 


তাঁদের সামনে দশট পথ আছে। হয় 
দনাক্ষিয় হয়ে থাকা, অথবা নিজেদের পথ 
রে দেওয়া । শেষের পথাঁট তাঁরা নিয়ে 
ছেন। দক্ষিণ কলফাতার কোন স্থানে 
জম কিনে তাঁরা একটি মণ্ড প্রতিষ্টা 
ফরছেন। এই হলে নাটক করার যেমঞ্জ 
ব্যবস্থা থাকবে তার সঙ্গে থাকবে টী 
প্রদর্শন, কাঁবতা ও নাটক পাঠ, রহাসল 
দেওয়া, পাঠাগার এবং লোকসঙ্গণত 
সংরক্ষণ বাবস্থা ইত্যাদ। এক কথায় 
জাতায় নাটাশালার এক বিকল্প বাবস্থা? 
এখানে ভারতের বিভিন্ন রাজোর নাটক 
আভিনয়ের আয়োজন করা হবে। 

এই প্রচেষ্টাকে রূপ দেবার জন্যে 
ইতিমধ্যেই উদ্যোগীরা কিছু টাকা তুলে 
ছেন। তাঁরা এক লক্ষ টাকার- তহবিঙ 
করে কাজ আরম্ভ করবেন। তাঁরা আশা 


- পৌর সংস্থা এবং সংবাদপত্রগুলির সহ- 


যোগিতা পেলে তাদের উদ্দেশ্য সার্থঝ 
করতে দোঁর হবে না। 

শ্রীশম্ভূ মিত্র তাঁদের নতুন উদ্যোগকে 
রূপ দেবার উদ্দেশ্যে এক নাট্যোৎসবের 
কথা ঘোষণা করেন। আগামী ওরা মে 
বিড়লাদের কলামান্দরে এই নাট্যোৎসব 


সুরু হয়ে ৭ই মে পর্যন্ত চলবে । নাট্যোৎ-" -্ 


সবের আয় নতুন নাট্যমণ্ড প্রতিষ্ঠায় ব্যয় 
করা হবে। শের আফগান, রম্ত করব; 
এবং ইন্দ্রজৎ, চলচ্চিত্র চণ্টরী ও ব্যাপক 
বিদায় এবং বর্বর বাঁশী নাটকগনালর 





| 


'স্যাডোস অব ফরগটেন এনচেস্টারস” সোভিয়েট ছবিতে তাঁতয়ানা বাপ্তেয়ে ভা এবং ইভান মিকোলাইচ্‌ক 


অভিনয় হবে। অংশ গ্রহণ করবেন £ আহবান জানান। সভায় মাঁসক ‘নন্দন’ আঁভনয় করেন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে 
মান্দীকার, রূপকার, বহুরূপী এবং পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ শাহেদনুল্লাহ, এ নাটকটি শিল্পীদের নিষ্ঠা ও আভল 
হন্দী নাটকের দল অনামিকা। রন্ত- যুবনেতা বাদ্ধদেব ভট্টাচার্য, দিলীপ গুণে যথার্থ রূপ পায়। বান চারে 
ফরবী নাটকটি বহুরূপী, রূপকার ও ঘোষাল, অধ্যাপক কৃষ্ণ চক্রবতাঁ অধ্যাপক ফ্্‌পদান করেন সুনলকুমার মুখোপাধ্যায় 
মান্দীকার-এর সম্মিলিত অভিনয় হবে।  প্রশান্তকুমার বসব, শিল্পী বিজন চৌধুরী, (জগৎাীসংহ), হরবিলাস চক্রবর্তী (বারেন্্ 
_ সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোন্তারা প্রায় ছাত্রনেতা শ্যামল চরুব্তা, অনুনয় সিংহ). রঘুনাথ পাল (ওসমান খাঁ, j 
প্কলেই উপস্থিত ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বন্তৃতা করেন। সভায় ৃ 
গৃহীত কর্মসূচীতে sc tal 
ও কলেজে কলেজে আলোচনাসভা, প্র 
অগ-গংস্কৃতিবিরোধা কনভেনশন পাকা ও পোস্টার, সংবাদপত্র ও 'রোঁডও 
আঁফসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন, অপ- 
গত ১২ই এপ্রিল রামমোহন লাইব্রেরী সংস্কাতাবরোধী 'মাছল ইত্যাদি সংগঠন 
হলে অপ-সংস্কৃতির বিরদ্ধে ছাত্র ও এবং রাজ্য সরকারের নিকট স্মারকপন্ন 
ঘূবকদের এক বরাট কনভেনশন হয়েছে। পেশ। 
এই কনভেনশনে বিকৃত সংস্কাঁতি প্রচার 
ও প্রসার রোধ করার জন্য কর্মসূচ? গ্রহণ 
ধরা হয়েছে এবং ছাত্র, যুবক, মাহলা ও . 
গড়ে তোলার আহবান জানান হয়েছে। ০ lB 
এই কনভেনশনে সাংবাদিক কল্পতরৃ 
=- [সেনগুপ্ত {সিনেমাকে পণ্যাচত্রে পাঁরণত 
রে কিভাবে তরুণমনকে বিভ্রান্ত করার দ্গেশিনান্দিনশ 
চেষ্টা হচ্ছে তার বিবরণ দান করেন। 
এই সঙ্গে নাটকে ও গানে বিকৃত গত ৯ই এপ্রিল ১৯৬৯ ট্রাকটরস- 
জ্ংস্কৃতির তথ্য তুলে ধরে তান অপ- ইণ্ডিয়া এমপ্রইজ 'রাক্রিয়েশন ক্লাবের 
মংস্কাতাবরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার সভ্যরা বাঁ্কমচন্দ্রের প্দৃর্গেশনন্দিন* 








ঘকটরস্‌ ইণ্ডিয়া এমপ্লায়জ পরাক্রিয়েশন ক্লাবের অভিনীত দগেশনাদ্দিনশ 
নাটকে হরাবলাস চক্রবতণা বৌরে ন্দ্র সিংহ) ও তা দাশগ্যপ্ত (বিমলা) ॥ 


আজতকুমার মজুমদার ফেতলু খাঁ), মিতা 


ছাশগুপ্তা (বমলা), দীপা হালদার 
€তিলোত্তমা) ও স্মাতকশা পাল (আয়েষা) 
প্রভাত। বিদ্যাঁদগ্গ্জ-এর ভুমিকায় 





বাভিন্ন অংশে 'ছলেন_তরুণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, অনির্বাণ দাশগুপ্ত, অসিত 
মজুমদার, জয়ন্ত ঘোষ, মধু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
আঁমতাভ বিশ্বাস, বাসুদেব জানা, বিমল 
সিংহ, সতনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্যেন 
সেন। নাটকাঁট পাঁরচালনা করেন নাট্যকার 
নীরেন সেন। 


ক্লান্ত রূপকার 


ঘ্যা্ক অফ ইণ্ডিয়া কলকাতা শাখা- 
গুলির কর্মচারীদের কৃষ্টসংস্থা 'মণ্চ- 
ভারতাঁ’ তাদের নবম বার্ধক অনুষ্ঠান 
উদ্‌যাপন করলেন গত ১৫ই এপ্রিল বিশ্ব- 
রূপায়। অনুষ্ঠানে সভাপাঁত রবীন্দ্ু- 


২৮১০ 


পা লা = ৰাত 


৯ Pe 


ভারতী 'বশ্বাঁব্দ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রয়. 
চৌধুরীর আশীববণী এবং প্রধান আতা 
প্রখ্যাত গুপন্যাসক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের 
মাঙ্গালকে এক ভাবগম্ভীর পাঁরবেশ্‌ 
সৃষ্ট করেছিল। মণ্টভারতীর 'শিক্পি* 
বৃন্দ শৈলেশ গৃহ নিয়োগ রচিত '্রান্ত 
রূপকার নাটক আভিনয় করেন। ০ 
শ্রীনিয়োগীর 'নদেশনায় শিল্পীরা 
প্রত্যেকেই স্ব স্ব চাঁরত্রের প্রাত যত্ববান 
{ছলেন। নশীতিন ব্যানার্জর 'রণজিঞ্চ 
এবং “শুনৃ'র ছোট চারতটি প্রাণবন্ত হয়ে! 
উঠোছল মিলন মুখাজীর আঁভনয়ে ॥ 
তপন 'মন্রের শাবজল”ী” প্রদীপ পালের 
“মাণ’ প্রশংসনীয়। অরুণ দত্ত, হ'রেন' 
সোম, দিলীপ চ্যাটার্জ, শিবসূন্দর সিংহ 
{নিরাপদ পাঠক, চন্দ্রকান্ত নিয়োগ, কাল 


দ;টি মন 
গত ১৯শে এাঁপ্রল ক্যালকাটা মভিটোন,_ 
স্টুডওহত এস এস ফিল্মসের “দুটি মন ৯ 
ছাঁবর মহরৎ অনুষ্ঠান হয়েছে। র্ল্যাপাস্টক 
গৃদয়েছেন শ্রীমতী কানন দেবী। ছবিতে 
ও সূপর্ণা সেন। পরিচালনা করবেন 
আঁজত গাঙ্গুলী । বিনয় চট্টোপাধ্যায় 





ভান; বন্দ্যোপাধ্যায় 





~ ' বি 

ক্লাচত কাঁহনশ অবলম্বনে চি্নাটা রচিত 

ছয়েছে। সম্পাদনা করবেন অমিয় মুখাজ+। 
মহাতীথ* গয়া 


*--১৯শে এপ্রিল ক্যালকাটা মৃভিটোন 
চ্টডিওতে 'মহাতীর্থ গয়া’ ছবির মহরৎ 
অনুষ্ঠান হয়েছে। ক্ল্যাপাস্টক 'দিয়েছেন। 
উত্তমকমার। বাঁরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত কাহিনী 
অবলম্বনে ছাঁবর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন 
অজিত গাঙ্গুলী। সংগত পারচালনার 
দায়িত্ব নিয়েছেন আনল বাগচাঁ। 


লববধ্‌ 


গত ১লা বৈশাখ ইণ্ডিয়া ফিল্ম 
ল্যাবরেটারতে সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে 
নিববধ” ছবির শুভ অনুষ্ঠান সুচনা 
হয়েছে। 


অহোরান্র রবীন্দ্র জন্মোৎসব 


রবীন্দ্র অনুরাগীদের অকুণ্ঠ সহযোঁগ- 
প্তায় এ বছরও রবীন্দ্র জন্মোৎসব অহোরান্র- 
ঘ্যাপী প্রুতপালিত হবে মহাজাতি সদনে 
২৫শে বৈশাখ, নাট্য সম্মেলন ও মহাজাতি 
স্ঞ্দন আছ পাঁরষদের যুগ্ম প্রচেন্টায়। 
অনুষ্ঠান সেদিন উষাকালে ৫টায়) আরম্ভ 
হয়ে পাঁরসমাপ্তি ঘটবে পরাদন উষায়। 
সর্বসাধারণের জন্য বিনা প্রবেশ মূল্যেই 
মণ্ডপদ্বার উল্মুন্ত থাকবে। জ্ঞাতব্য বিষয় 
শ্রীস্‌শীল সিংহ, কর্মাধ্যক্ষ নাট্য সম্মেলুন, 





সৌমিত্র চট্রোপাধ্যায় 





মপ্রর ডান্স একছ্ডামির অন্ভষ্ঠানে জিপস' নৃত্য পাঁরবেশনে ইতি ভট্টাচার্য, 
উমা চ্যাটাজ ও ইন্দ্রাপণ ভ্টাচার্য। 


২-ই, বৃন্দাবন পাল লেন, কলকাতা--৩। 
(ফোন £ ৫৫-২৪৭০) থেকে জানা যাবে। 


ছোটদের মেলা 


গত ১৩ই ও ১৪ই এাপ্রল ছোটদের 
সংসদের সপ্তম বর্ষ প্রাতষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে 
হাওড়ায় শিবপুর সরসীবালা উচ্চ বালিকা 
বিদ্যালয়ে ‘ছোটদের মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়। 
উন্ম্‌ন্ত আকাশের নিচে অসংখ্য শিশ্ড ও 
কিশোরদের উপা্থাঁততে সঙ্গীত, নৃত্য, 
আবৃত্তি, লোকনৃত্য পাঁরবোশত হয়। 
স্টুডেন্টস হ্যাপী হোমের ছাব্রছারগণ 
সুকুমার রায়ের “অবাক জলপান’ ও দমদম 
শিব সঙ্ঘের ভাইবোনেরা রবান্দ্ননাথের 
‘রোগের চিকিৎসা” নাটিকা সাফল্যের সঙ্গে 
মঞ্রস্থ করে। 


স্‌রসভার “শেষ-বসল্ত" 


গত ১৪ই এপ্রিল বালিগঞ্জস্থিত 
তা ভবনে দক্ষিণ কলকাতার 


২৮১১ 


সাংস্কীতিক সংস্থা গুরসভার নববর্ উৎসব 
শ্রীশম্ভু ঘোষের সভাপাতিত্বে অনুষ্ঠিত হল। 
গাই উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক 
অনযষ্ঠানে “শেষ-বসল্ত” গাঁতালেখ্য পারি- 
বেশিত হয়। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন 
রথশন চৌধুরী। সঙ্গীতাংশে ছিলেন 
বেদজ্ঞ, প্রগাঁত রায়, আমতা মজুমদার, 
রবীন মুখোপাধ্যায় ও গৌতম বসু। সব- 
শৈষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে খেয়াল 
গেয়ে শোনান কান্তি মৈত্ৰ (নায়কণ কানাড়া) 
ও গোর বসাক গোরখ্‌ কল্যাণ)। তবলায় 
ও যল্্রসঙ্গীতে সহযোগিতা করেন দুলাল 
ভটাচার্য, কিশোর নন্দী, শম্ভু পাল ও 
ঈবপন মুখোপাধ্যায় ॥ 


সুরাবিতানের নবব্ উৎসব 


গত ১লা বৈশাখ সকাল নয়টায় খিদির- 
পুর মনসাতলা লেনে 'সুরবিতান, এক 
মনোজ্ঞ সাংস্কীতক অনুষ্ঠানে নববর্ষ 
উৎসব পালন করে। সঙ্গীত পাঁরবেশন 


করেন রবীন বসু এবং কুঁড়িজন ?শজ্পী। 





৬৬৬৯ 
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ভা রতাঁর ক্রিকেটের পক্ষে সময়টা নেহাতই খারাপ। চারাদকেই শুধ একটার পর একটা গোলমাল, ব্যবস্থার) 
শানশ্চিয়তা। কিন্তু সেই জন্যে যে বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ভারত কোণঠেসা হয়ে যাচ্ছে_সে কথাটা কেউ একবার ভেবে 
দেখারও প্রয়োজন অনুভব করছেন না। আর করছেন না বলেই দিনের পর দিন ভারতশয় রকেটের হাল শোচনীয় হয়ে! 
উঠছে। সরকারের কৃপায় স্পোর্টস কাউ ল্সল নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যার কাজ, ভারতবর্ষে খেলাধূলার উন্নতি 
ফরা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সংগে বল তে হচ্ছে যে, নিজেদের আসল কাজটকু ছাড়া তাঁরা আর সবই করছেন। আর তাঁদের 
কাজের ধরণ অনেকটা সেই কলুর বলদে র মতো চোখ বুজে সরকারের খোশামোদ করা। সম্প্রতি অস্ট্রেলয়া ক্রিকেট দলের 
ভারত ভ্রমণের প্রসংগাঁট নিয়ে. খোলা মনে একট; চিন্তা করলেই এই গোপন, সত্যটা দিনের আলোর মতো পাঁরচ্কার হয়ে 
যাবে। সত্যিকথা বলতে কি, খোদার ওপর খোদকারীর মতো ভারতীয় স্পোর্টস কা উন্সল ভারতীয় ক্রীড়া জগতের সর্বস্তরে 
শুধু লাঠি ঘ্বারয়েই চলেছেন। সেই লাঠি ঘুরিয়েই এবার তাঁরা অস্ট্রোলয়ার সংক্ষিপ্ত ভারত সফরকে কেটে-ছে'টে আরো ছোট 
করে দেবার প্রস্তাব করেছেন। শুধু প্রস্তাব বললে ভুল হবে গুদের সিদ্ধান্তই যে অনেকাংশে পাকা । অজুহাত সেই 
প্রোন। ভারতের চিরন্তন বৈদোশক মুদ্রা সংকটের সেই একঘেয়ে প্রশ্ন। 
এই একই প্রশ্নে কয়েক মাস আগে ওরাই ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিলেন।' 
দোহাই দেখিয়েছিলেন দুটি । একটি হলো বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্ন ও গ্যারাণ্টি মানির বিষয় আর "দ্বিতীয়টি হলো অস্ট্রেলিয়া 
ক্রিকেট দলের সরকারী সফরের বিষয়। ইংলণ্ডের সফরটি ছিল বে-সরকারণ আর গ্যারাশ্টি মানির গোঁও তাদের ছিলো খুব ॥ 
মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়েছিল সেখানে। তা ই সেই সফর বাতিল হওয়ায় আমরা কর্থৃপ ক্ষকে সমর্থনই করেছিলাম। কারণ 
আমাদের কাছে ইংলশ্ডের বে-সরকারা সফরের চেয়ে অস্ট্রোলয়ার সরকারী সফরের মূল্য অনেক বোঁশি। তার ওপর 
স্পোর্টস কাউন্সিল যখন আবার বলেছিলেন যে, ইংলন্ডের ভারত ভ্রমণ কার্যে পারণত হলে অস্ট্রোলয়ার সফর নিয়ে 
বৈদোশক মদদ্রার ব্যাপারে গোলমাল হতে পারে--তখন সকলেই চেয়েছিলেন, যে ইং লশ্ডের ভারত ভ্রমণের : দরকার নেই 
অস্ট্রেলিয়াই আসচে শীতে আস্মক ভারতে । কিন্তু এবারও যখন স্পোর্টস কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফরের বিষয়টি 
'নিয়ে বৈদেশিক মাদ্্রার প্রশ্ন তুললেন তখন আর বুঝতে অসুবিধে হলো না যে, মোল্লার দোঁড় মসজিদ পর্যন্তই। ওয়েস্ট 


ইন্ডিজকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া আজ বিশব ক্রিকেটের শীর্ষে । তাই অস্ট্রৌলয়ার বিরুদ্ধে খেলার জন্যে ভারতীয় খেলোয়াড়রা 


যেমন উন্মুখ হয়ে আছেন তেমনি ভারতে র প্রতিটি ক্রিকেট উৎসাহী খেলা দেখার আশা য় একটি একটি করে দিন গুণে চলেছেন 
জানি নে আমাদের সেই আশার মুখে ছাই পড়বে ঠক না। কারণ এখনো পর্যন্ত যা ঠিক হয়েছে তাতে অস্ট্রেলিয়া ভারতের 


৬ বিরুদ্ধে তিনটির বোঁশ টেস্ট খেলবে না । কোথায় হবে টেস্ট ম্যাচগ্লো? বম্বে, মাদ্রাজ আর কলকাতায়! কিন্তু দিল্লী কি 





৯ পে করে থাকবে......ঃ শান্তিপ্রিয় 
৮ পি র ২৮১২ 


নিউ সিসি ০ 
সাজান উন রাস... = 





আর একমাসও বাকী নেই। একমাস সতু চৌধুরী মারা গেলেন! ৬৩ বছর 
বাদে এই সময়ই ময়দানী ফুটবল আসর || বয়সে মারা গেলেন কলকাতা ময়দা "'র 
জমিয়ে বসবে। আর তারই প্রস্তুতি | এক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেফট ইন্‌ 
আজ স্ব জায়গায় । খেলোয়াড়দের, দল || খেলোয়াড়। জন্ম: ১৯০৬, সালের জুন 
বদলের পালাকে কেন্দ্র করে দল ভাঙা- | মাত ১৯২% সালে, মোহনবাগান, ক্লাবে 
গড়ার পর্ব শেষ হয়ে গিয়ে এখন ক্লাবে | যোগ দেন। তার আগে টাউন ও নর্থ 
ক্লাবে চলেছে জোক অনুশীলন, স্ট্যাফোর্ডশায়ারে খেলেছেনা। ১৯৩৮ সাল 

মাঠে নামার আগের শেষ প্রস্তুতি । || পর্যন্ত সতু চৌধুরী মোহনবাগানের পক্ষে 
তাই আজ খেলোয়াড়দের সংগে তাল, খেলেছেল। ভারতীয়! ফুটবল দলের সদস্য 
ছেন, হকি ঠিক যেন কলকাতার ঞ কলম্বো সফরু করেছেন। ৯৯৫ সালে 
দর্শকদের টানতে পারে না। তকে হাঁক || তালি আোহলবাসান। করের সম্পাদক সো 


খেলাই কলকাতা : ময়দানে বয়ে আনে নীত হ্যয়াছলেন॥ জাবলের শেষ়। দিন৷ 
ফুটবলের আগমনবার্তা। পর্যন্ত মোতনরাগান, ক্লাবের, সা, তরি 


ঘনিষ্ঠ, সম্পর্ক বজায়, ছিল ॥ আমরা: তাঁর 
ময়দান এখন ফাঁকা একদম ফাঁকা ৷ টাউন 


~~" 
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= গ্ামেল বলোছিঙ্গেন, “আদ আবূ লাফবো।” তখন. সকলে হেসোঁছলেন॥ 
ছানবার কথা বটে? যে অমন সাষ্ঘাতিকভাতে আহত হয়েছে, জীবনে মে আর 
সোজা হয়ে দাড়াতে পারবে ক না সন্দেহ, সেই-ই বলছে, ?ি না৷ “জানি আনার 
জাফাৱৰো...!” কিন্তু নিজের: কথা রেখেছেন ব্রুমেন:॥ এ অসম্ভর সম্ভৰ হয়েছে 
শ্য তাঁর মনের জোরের জন্যেই। ব্রমেজ আনার জ/ফাচ্ছেন_-শঢল্ডে লাফয়ে 

ক ধিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবেন ব্রমমেল ? সেই, হত 


যা বাল ছল ক জন 


গড় (তা ৩ সাত) 

১৯৪৮-৪৯ সাল'"। ওয়েস্ড হাণ্ডজ 
এলো ভারত ভ্রমণে । মুস্তাক আলা 
তখন ভারতায়. ব্যাচসম্যানদের মধ্যে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় । তক 
দিল্লীর প্রথম চেস্ডে দল থেকে বাদ 

ডলেন মুস্তাক । ভারুতায় কেও 
কর্তৃপক্ষের নিব চার অত্যাচারের 
{শকার' হয়েছেন মুস্তাক আলা । 

কলকাতার ীদ্বতীয় চঢেস্টেও 
হয়তো. চান্স পেতেন না তান। 
কিন্তু খেলার আগে কলকাতার 
ম্স্তাকের জন্যে শুরু হলো. এক 
অভাবনীয় আন্দোলন-_নো মুস্তাক, 
নো ট্রেস্ট।॥ ফলে বাধ্য হয়ে 
কর্তৃপক্ষ মুস্তাককে দলে নিলেন। 

কলকাতা টেস্টের প্রথম ইনিংসে 
মুস্তাক 'বদ্যৎ গতিতে ৫৪ রান 
করে আউট হয়ে গেলেন। চোখ 
ঝলসানো সে খেলা ।, তবু সন্তুষ্ট 
নন কর্তৃপক্ষ । তাঁদের একজন বল- 
লেন, “দূর দুর মুস্তাক আর 
আগের মতো খেলতে পারেন না। 
৫৪ রান হঠাৎই করে ফেলেছেন ।” 
আশ্চর্য! এ বক আঁবচার! কি 
ধীনার্মমা মন্তব্য ॥ অবশ্য তার জবাব 
পেতে খুব একটা দোঁর হলো না। 

৪১৫ মিনিটে ৪৩১, রান। করলে 
ভারত, জিতবে, এমন অবস্থায় 
দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু 
করলো ভারত॥ মুদ্তাক আর 
ইবরাহিম এলেন ইনিংস সূচনা 
করতে । মুস্তাক বেপরোয়া। কিন্তু 
ইব্রাহম সতর্ক। ফলে ৬৬ রান 
উঠলো ১১০ মানটে। খেলার শেষ 
গদম। ভার্ত্রকে জিততে হালে 
৩৩০. 'মানটে করতে হবে ৩৬৫ 
রান।, খেলা আরম্ভ হতে-না-হতে 
ইব্রাহিম আউট হয়ে গেলেন। কিন্তু 
মুস্তাকের তখন সংহার মৃর্তি। 
অল্প সময়ের মধ্যেই মুস্তাক: পূর্ণ 
করলেন শতরান। 

সেই 'দিন র্যাজরে কলকাতার এক 
“Tf Mushtaq. eame to. West 
Indies. he wonld be adored 
and idolised..” 


দু’ দিন আগে ভারতীয় ক্িকোট 


উাস্ষিত ছলেন। 
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বিকেল হতে-না-হতে পি'পড়ের মতো 
সার বেধে মানুষ আসতে শুরু করবে 
ময়দানে । ফুটবলানন্দে মেতে 
কলকাতা ময়দানের আকাশ-বাতাস। 
উচ্ছ্বসিত আনন্দের উচ্ছ্বাসে শ্বধ্য কল- 
কাতা নয়, মেতে উঠবে সমস্ত বাংলাদেশ। 

গত দু’ বছর ময়দানী ফুটবলের 
ওপরে বোধহয় ছিল 'শনির দশা'। 
লাঁগ-শীল্ড ভণ্ডুল। গোলমাল। আরো 
কতো কি! শেষ পর্যন্ত আইন- 
_. আদালতকেও টেনে আনা হলো খেলায় 
মাঠে। আর গত বছরের ঠোকা লশগের 
খেলার ওপর একটা মামলা এখনো 
ধদলছে। 
আর সেই জন্যেই কলকাতা ময়- 
দানে এবারের লীগ ফুটবল নিয়ে জট 
পাকাতে শর করেছে। এ মামলার 
'নিষ্পাত্ত কিন্বা প্রত্যাহার করে না নলে 
খু) জট ছাড়ানো যাবে বলে মনে হয় না। 
আর সেই জন্যেই লীগ সাব কমিটির 
প্রথম দিনের সভা শুরুতেই বন্ধ হয়ে 
ঘায়। রর 
| তবে এ অনিশ্চিত অবস্থা এবার 
"আর থাকবে বলে মনে হয় না। মনে 
ছয় এবার যাতে স্বস্থ পাঁরবেশে লগ 
ফুটবলের আসর বসে তার জন্যে চেষ্টা 
: করবেন সকলেই। বৃহত্তর স্বার্থে এ 
প্রচেষ্টা ফলবতাঁ হতে বাধ্য। তবে এখন 
নব কিছু নির্ভর করছে ময়দানের 
হাল-চালের ওপর। 

যাই হোক এবার মনে হয় আর 
আগের মতো গোলমাল পাকাবে না। 
কারণ পাশ্চমবঙ্গ সরকার খেলাধূলার 
জনে). আলাদা বিভাগ করেছেন, আর 
স্লীড়ামন্তীও মনে হয় খেলাধূলার উন- 
(তর জন্যে চেস্টা করবেন। ফলে 
ঘাবে। সেই সংগে যদি কলকাতা ময়- 








এগিয়ে আসেন, ই জা ঘা বধ 
নেই। 


RRR IIRRKKRKIKKVIIKKKKK KKK 


কলকাতায় টেট 
ম্যাচ হবে তে ? 


এবার কলকাতায় ডেমস্ট ম্যাচ 
হবে তো? অস্ট্রেলয়া যাঁদ ভার- 
তের বিরুদ্ধে তিনাঁট টেস্ট ম্যাচে 
অংশ গ্রহণ করে তাহলেও কলকাতায় 
একটা টেস্ট ম্যাচ হবার কথা। 
কলকাতা ছাড়া সম্ভবত টেস্ট 
কেটে আসর বসবে বম্বে, আর 
মান্রাজে। কিন্তু দিল্লীও ছেড়ে কথা 
কইবে না। তারা এক বছর আগে 
থেকেই টেস্ট ম্যাচের দাবি 


দু’ কোটি টাকারও বেশ খরচ হবে 
তখন ইডেনে না করে স্টেভিয়ামটা 
অন্য কোথাও করলে ক্ষতি ক... ? 
সিসিক উকি সিসিক সিসিক সিউিককিসিসি ক উনি 


কিউট কিকিবেসসিউিনিনেকেকনিককিকেকেকেককেকেকবিবেকেবেবেকেবেকেবেকেবেকেকেকিকেকেবেকেবেবেবেকেউেবেবেবে বেক উিবেকে A AAA AAA 





পথের যে ব্যবস্থা আছে তাতে 


সেগুলো নিচে তুলে দেওয়া হল £ i 
[১] ইডেন ক্রিকেটের জন্য তোর 
তাই এর গঠন ওভাল। এ অবস্থান 
ফুটবল খেলা দেখে দশকরা তেমন 
আনন্দ পাবেন না, এত দুর থেকে ্ 
ব্যাপার। ই 
বটি TE 2 
হলে “সট' বাড়াতে হবে। ৫০ হাজার 
থেকে ৯ লাখে আসন সংখ্যা নিয়ে বে 
গঠালার' উন করলে উত্তরে হাওয়া 
চুকতে পারবে না। আর বাতাস ভালো- 
ভাবে চলাচল না করলে বল সুইং করে 
না। তাহলে স্পেস বোলারের স্থান 
ইডেনে হবে না।--এণ্ড ক্রিকেট উইল 

বি কিল্ড ।' 
এখনই ইডেনের প্রবেশ 


[৩] 
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যথা সময়ে মাঠে প্রবেশ করা সম্ভব নয়॥ 
১ লক্ষ দর্শককে সেই পথ দিয়ে প্রবেশ: 
করতে হলে অনেক সময়ের প্রয়োজন, 
এতে বিশৃংখলা দেখা দেবে। দর্শকদেরও 
ুবিধা ভোগ করতে হবে। 
[৪1 এখন ইডেনে ৬।৭ মাস 
ক্রিকেট খেলা হয়, অনুশীলন চলে 
পুরোদমে। সেজন্য  ইদানীংকালে : 
ET এলেন ee 
তর সাফল্যের নজীর রাখতে পারছে। 
ইডেনের মাঠে ফুটবলের অন:প্রবেশ 
ঘটলে সে সুযোগ হারাতে হবে। নর 
[৫] ফুটবল এবং ক্রিকেট সজ- 
নের স্বল্প ব্যবধানে টেস্ট খেলার 
উপযোগ’ পচ তোর করা যাবে না। 








[চলবে] 








___ ছুঁডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম কি শেফ পর্যন্ত হরেই? হাব-ভাব দেখে তো সে ই কথাই মনে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ দরকারেক্ 
্ঠািভাগও এই বিষয়ে অর্থাৎ ইডেনের এঁতিহ্য নষ্ট করে, কম্পোজিট স্টোঁড য়াম তোর করার জন্যে যত্নবান । কিন্তু 


গ্ষম্পোঁজট স্টোঁডিয়াম” হলে ইডেনের ক অবস্থা হরে সেই কথা আমরা বার বার লি খোঁছ। 


{লখোঁছ বাংলাদেশের ক্লীড়া- 


দবদদের পরামর্শ নিয়ে যেন কাজে হাত দে ওয়া হয়। কিন্তু সে কথা কে শোনে। ইডেনে নামে কম্পোজিট হলেও আসলে ফ.ট" 
ঘলের জন্যে কম্বাইন্ড স্টেডিয়াম তোরর কাজে হাত দিতে চলেছেন সরকার। এ বিষয়ে কারো কোন মতবাদের ওপর গুরুত্ব হয় 
তো সরকার দেবেন না। তব আমরা বাংলাদেশের সেরা ক্রীড়াবিদদের মতামত প্রকাশ করার ব্যবস্থা করোছি। ধারাবাহক- 
ভাবে প্রকাশ করা হবে এই মতামতগুলি। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো অতাঁ তের খ্যাতনাম বাঙালী টেস্ট ক্রিকেট 
খেলোয়াড় পটু চৌধুরী ও টেস্ট আম্পায়ার শম্ভু পানের বন্তব্য। =ক্লাড়। 





পট; চৌধুরী কি ৰলেন 


ভারতের প্রান্তন টেস্ট ক্রিকেটার 
গীরোদরঞ্জন চৌধুরী পেট চৌধ্দরী)-কে 
স্টোঁডয়াম গঠনের 


নষ্ট করা উচিত নয়। 
ভার ঞাতিহ্যে, সেখানে প্রথম ক্রিকেট 


৬ খেলা হয়োছল'॥ তাই প্রথম অবস্থার 


ক্লর্ডস্‌*কে ঠিক সেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ 
হরা। হচ্ছে 'লর্ডন১-এর একাঁদকে 
(সম্ভবত পূরবাদকে) উ“চ ডাব আছে, 
তা’ খানিকটা ছোট পাহাড়ের মত।, এর 
সংস্কার তো করা যেতো, অনায়াসেই । 
বরং সে ছিব এখন এীতহ্য বহন করে 


অম্লান রয়েছে। রাইটার্স 'বাল্ডংস্কে 
তো আর হকার্স কর্নারে পাঁরণত করা 
যায়৷ না! 


কম্পোজট স্টেডিয়াম সম্পর্কে এক 
সময় ডন ব্র্যাডম্যানের মত জানতে চাওয়া 


শঁফল্ড ও পচ তোর করতে হবে। 
এত অল্প সময়ে 'জল-কাদা-বৃটে” ক্ষত- 
ক্ষত ইডেনের হারিয়ে যাওয়া জৌলুস 
গফারয়ে আনা সম্ভব নয়। ইডেনে ফুট- 
বল খেলার পর মাঠের চেহারা ক 
হয়োছিল সে আঁভজ্ঞতা আমাদের রয়েছে । 
নন্দন কানন ইডেনের সে সব্দজ চেহারা 
আর ছিল. না। 
কথা বলেছেন, খুবই ভালো কথা। তবে 
তা’ একরকম দরঃসাধ্য ব্যাপার । 
জট স্টোঁডয়াম হবে এ কছুতেই 
সমর্থন করা যায় না। 

ফুটবলের জন্য স্টোঁডয়াম  চাই। 
তার জন্য ময়দানে জায়গা না মিললে 
কেন্দ্রস্থলেই স্টোডয়াম করতে হবে. 


২৮১৫ 


সম্পাদক 


এমন কোন কথা নেই। ‘বিদেশে বহু 
স্টোঁডয়াম শহরের কোলাহল ছাঁড়রে 
গড়ে উঠোছ। 





শম্ভু পানের বন্তব্য 


আল্ত্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিকেট 
আম্পায়ার শ্রীশম্ভু পান ইডেন উদ্যানের 
মাটির বৈশিল্টের কথাই প্রথম ব্ললেন। 
এখানকার মাটিতে কাদার ভাগ বেশি, 
বাল নিতান্ত কম। এ ধরণের এ'টেল 
মাটিতে ক্রিকেট খেলাই সম্ভব, এবং 
সে জন্যই তা’ টেস্ট ক্রিকেটের উপযুক্ত 
করে তোর কর্ম হয়েছে। ফুটবল 
মাঠে বাল ও কাদার ভাগ সমান 
সমান থাকে । সেজন্য ইডেনের মাঁটিতে 
ফুটবল খেলা খুবই কষ্টকর, বৃষ্টি 
হলে পা রাখা যায় না। আবার ম্যাট 
পাঁরবর্তন করলে ক্রিকেটের ক্ষাত হওয়ার 
সম্ভাবনা পুরোমান্রায় রয়েছে। সে 
অবস্থায় প্রথম শ্রেণাঁর ক্রিকেট পিচ তৈরি 
করা যাবে না। টেস্ট ক্রিকেট ও ফুটবল 
একই মাঠে খেলা হয় এমন কোন নজীর 
[শেষাংশ ২৮১৪ পূষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ] 
































মানকাদ করেছেন লনা দিনা নানা 
২১০৯ রান ও লাভ করেছেন ১৬২ রা নু ? 
উইকেট। গোহাটি) 
প্রশ্ন £ পাঁথবীতে কত রকম সাঁতার আছে 
জজ ব্যানাজ ব্যানাজীপাড়া রোড, t ই 
সি ‘ বলে আপাঁন জানেন? নামগুলো 


% ? 
: টে খেলার : ব্যাটিং ঞ্যাভারেজ উত্তর ? দ'রকমই তো-ডুবব সাঁতার 
'জানতে চাই। আর............! 


পপ পা 


টেস্ট ইনিংস নঃ আঃ বান সর্বোচ্চ শত রান গড় 


৬৪ ৯৮ ৭ ৩২৮৩ ১৫৪ ৫ ৩৬:০৭ 
৪৩ ৬৯ ৩ ৩০৭৩ ১৯৮৯ ১০ ৪৬০৬ 
৬১১০২ ৭ ৫৪১০ ২১১ ১৫ ৫৬৯৪ 
হেনডরেন ৫১ ৮৩ ৯ ৩৫২৫ ২০৫% ৭ ৪8৭৬৩ 





পাবিত্ৰকুমার মাজন ডেত্তর চড়া শঙ্কর রীতা, রীনা ও রত দে নোমবাড় 
কা তমল্‌ক, মোঁদনীপুর) কলোনী, গৌহাটি) 
প্রশ্ন £ ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে উত্তর £ শ্রী মিত্র, ৫৭ হরিশ চ্যাটাজর্শ স্টপট, 


কার রানসংখ্যা সর্বোচ্চ এবং কত? 
পাতৌদির ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে 


চাই। শ্‌কদেব মুখোপাধ্যায় 
মল ২৩৯ রানই বৈদ্য, বর্ধমান) 


সহ ৫৬টি ইনিংস, উত্তর £ আপনাকে তো ব্যান্তগততাবে 
২ নঃ আঃ, ২২০৩ রানসংখ্যা, ২০৩ উত্তর দিয়োছ। কেন পেলেন না 
(অপরাজিত) সর্বোচ্চ, ৬টি সে্চুরণ, জানি না। যাই হোক কিকেটের 
রি সস 

পকুমার বছরের সংগ্রহ করতে 
২ পারেন। আর ছবির জন্যে আপনি 


এম এস 'ড রতন, ২২।১ কর্নওয়া- 
প্রশ্ন £ সাটফ্রিক পনসফোর্ড, ওরেল, তা- 
হোলে ও বির ft দিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ এই ঠিকানায় 


খ্যাভারেক্ জানতে চাই। : চিঠি লিখে দেখন। 


কলকাতা-২৬। 
মেরহাট, , 





টেট ইনি নঃ আঃ রান সর্বোচ্চ শত রান গড় 









৫৪ ৮৪ ৯8৫৫৫ ১৯৪ ১৬ ৬০৭৩ 
২৯8৯৮ ৪ ২১২২ ২৬৬ ৭. 8৮২২ 
৮৭ ৯ ৩৮৬০ ২৬১ ৯ ৪৯৪৮ 

২২ ৪8০ ৪ ২১৯০ ৭০0০ ১০ ৬০৮৩ 
৫২ ৬ ২১৯২ ১৬৪+ ৭ ৪৭৬৫ 


সম্পাদিকা- জয়ন্তী সেন 


ll নত 





ব্যাটি, বোল ফিল্ডিং ও দল 
পারচালনায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের 
গ্রারফিল্ড সোবার্সের ন্যায় অনুরূপ 
দক্ষতা অতীতে কোন খেলোয়াড়ের 
মধ্যে দেখা গেছে কি? 


উত্তর £ বেশি দূরে যাবার দরকার মেই। 


সোবাসের ঠিক আগে ফান 
ওয়েস্ট ইপ্ডিজ দলের অধিনায়ক 
ছিলেন সেই স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের 
কথা মনে করুন না কেন! 


পাঁরতোষ নাগ (েলাকোবা, জল* 


পাইগ্য়াড়) 
প্রশ্ন £-পর পর পাঁচটা টেস্টেই টসে 


জিতেছেন এমন অধিনায়কের নাম 
জানতে চাই। সালটাও জানাবেন। 


উত্তর £ 


৯৯০৫-_ইংলশ্ডের এফ. এসং 
জ্যাকসন-_অস্টরোলয়ার বিরুদ্ধে . 
১৯০৯-অস্ট্রোলয়ার এম. এনএ 
নোবেল-ইংলশ্ডের বিরদ্ধে 
১৯২৭-২৮-_সাউথ আফ্রিকান 
ডেয়েন-ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে 
৯৯৪৮-৪৯--ওয়েস্ট ইস্ডিজের 
গর্ডার্ড--ভারতের বিরদ্ধে 
১৯৬৩--অস্ট্রেলয়ার এ. এন" 
হ্যাসেট-ইংলন্ডের বিরুদ্ধে 
৯৯৬০-ইংলশ্ডের, কাউড্রে-সাউথ 
১৯৬৩-৬৪--ভা র তে র পতোৌদ-* 


ইংলণ্ডের বিরহদ্ধে। 


হশরেন্দ্রমোহন ভদ্র সেভাষ পল্লী, 


সেই সময় ব্যাটসম্যান বা নন 


স্ট্রাইকারকে রান আউট করার 
সুযোগ  এলো--ভাঙা . উইকেটের. 
দিকেই তখন তাকে কি করতে হবে? 


উত্তর £ বল শুদ্ধ হাত দিয়ে ভাঙা উই* 


কেট থেকে একটা স্টাম্প তুলে নিয়ে 
আবেদন জানাতে হবে। 


“-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনাবহারী গাল? স্্রীটস্থ কালকাতা-১২ 
ইসি অন শক রিচ ও ভাসি! 
































দীনেন্্র রায় গ্রস্থাবলী--২য় 7 পৰীৰ সের শা 
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী--- _ গোপেশ্বর বন্দ্যোঃ 
বিভূতিভূষণ 'যুখোঃ গ্রস্থাবলী-- ভারতীয় সঙ্গীতের ই রি 


রাসনাথ বিশ্বাস খস্থালী-- ২য় ভাগ 
শৈলজা গ্ৰন্থাবলী--- ১ম নীরদ দাশগুপ্ের গ্রন্থাবলী--- ১ম 


শৈলজ। গ্ৰস্থাবলী--- = হয়: 
“অণিলাল বন্দ্যোঃ LE যা 
মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রচ্াঃ---হ্ম 
সৎসাঁহিত্য গ্রশ্থাবলী--- ১ম 
সৎসাহিত্য গ্রস্থাবলী-- ৩য় 
সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী-- ধর্থ 
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী--- 

29 1 ২য় 
হেমেন্দর রায় গ্রন্থাবলী--- 
মতিলাল দাশের গ্রস্থাবলী--- মহারাজ নন্দকুমার--" 
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী--- 0. নানার নে ৃ 
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রস্থাবনী--- এ লয়াৎ : 
শচীশ চট্টোঃ গ্রন্থা:---২য় ভাগ 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ গ্রস্থা:---৩য় 
সৌরীন্রমোহন মুখোঃ গ্রন্থা:---এমে 
বিদ্যাস্ুন্দর গ্রস্থাবলী--- 
কথাসরিৎসাঁগর--১ম ভাগ 
কথাসরিৎসাগর---২য় ভাগ 
অরবিন্দ দত্তের গ্রস্থাবলী--- 
জ্যোতিরিজ্র নাথ ঠাকরের গ্রন্থাবলী--- 
৯ম, হয়, তয়--প্ৰতি খও ৪-০০ 

ক্ষীরোদ গ্রস্থাবলী ২য় ও ৪ৰ্থ হইতে 
৮ম খগ্ড-্প্রতি খণ্ড ৩-৫০ 

ডিকেন্সের শগ্রন্থালী---২য়. ৪-০০. 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রশ্থাবলী--- 8-00 ' 
বিলাতী গুপ্তকথা-- ২য় ভাগ &-০০. 

অতুল মিত্র ্রশ্থাবলী--২য় :: 2 


33 5 ্াবনী--ওয় 
রস-্গ্রস্থাবলী--- 
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ও ইউবিআইতে আপনার পণ্চয়ের ঘাঁর্ধক সুদ পাবেন" 
মেয়াদী আমানতে সর্বোচ্চ শতকরা গই টাকা। 


€ ইউাবআইতে আপনার সঞ্চয়ের ফলে ঠিক প্রয়োজনের 
সময়টিতে আপনার টাকা খরচ করতে পারবেন। 


€ ইউাবআইতে আপনার ও; আরওঃ অনেকের সম্থয় 
একন ফরেই' ব্রসারবাদিজো), শিল্প, কৃষিতে, 
ক্লপ্তানীর জন্যে, আর" বিভিন্ন উল্রয়নমূলক 
পরিকল্পনার জন্যে সরকারকে আমরা আবও বেশী খণ 
ধদয়ো দেশের: আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করব।]. 





জীরিস্টা্ ওহে আফিস £ ৪, ক্লাইভ ঘাট স্্রাট, . | 
-৬+ 
Woe ২ eR EH 


প/স্দিয়তঙ্গে ১১০ট্রিবও, পক. গাথা, অজি, আসে, 
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ধূহস্পাতবার, ১৮ই বৈশাথ,. ১৩৭৬: বঙ্গাব্দ 


.. ম্যক্কারজ্নক উবু আশাহত নই . 


.“ PRios : 80 Paise ৮৯ 
Thursday, 1st May, 1969 


চলার শিল্পে সণ্কটের প্রত রাজ্য আঁশাক্ষত ও অরধশক্ষত সম্প্রদায় ' এমন সমাজের মধ্যে যারা গণ্যমান্য ব্যক্ত বঙে 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ. 'করার জন্য- ধারপা অনেকেই করেন। কিম্তু মহাকরণে পরিচিত এবং অকারণে বিবৃতিদানে সদাই 


পশ্চিমবঞ্গা চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সাঁমাতর 


গত সপ্তাহের --সম্পাদকণয় বন্ধে 
আমরা সমাজের চরম অবক্ষয়ের দিক ঈনয়ে 
আলোচনা করোছিলাম।.এখনো আমাদের 
আঁভমত এই যে, এক ধরণের চলচ্চি 
শসনভাবে তোর হয় এবং-এ-সব চল- 
{ক্ষতের নাষক এমনভাবে. নির্বাচিত কর্ম 
হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে লঘুচিত্ত' দর্শক- 
দের মাদকতার দ্বারা আকর্ষণ করা। 
আমরা ভাবতে পার না, অর্থমোহে এক- 
শ্রেণীর নায়ক কেন যে দেশের ও দশের 
মঙ্গলের কথা চিন্তা না, করে দর্শকদের 


অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করেন! আবার 


দশকিরাও চলীচ্চনের নেশার ঘোরে নায়ক- 
দের দেখার জন্য কুধাসত কাণ্ড করতে 
পারে-এ-ও .অ-কজ্পনীয়। .তবে, .এই 


~~ 


যাঁরা ভিড় জাময়োছলেন, তাঁর নাকি 
শিক্ষিত, সমাজে স্বীকৃত এবং- সরকারও 


শিল্পী একবার অত্যদ্ত খেদের সঙগো 
একটি প্রবন্ধ লিখে জনসাধারণকে এই 
বলে সচেতন করে "দিয়েছিলেন যে, তাঁরা 
যেন নায়কদের দেখার জন্য অশোভন 
পোষাকে নন মনোভাব পোষণ না ক্রেন। 
তান অত্যন্ত ব্যথার স্গে জানয়ে- 
ছিলেন যে, খ্যাতিমান সাহাত্যর্দের পাশে 
অবস্থিত তাঁকে দেখার জন্য জনসাধারণ 
ষখুন অন্যায় কৌতূহল পোষণ করেন, তখন 
তান সর্বাধিক লজ্জা বোধ করেন। 
জনৈক বিদগ্ধ নায়কের এই অভিমত 
নিঃসন্দেহে অন্য সব নায়কদের পক্ষে 
প্রযোজ্য নয়৷. তাঁরা নিজেদের -অত্যন্ত 
বাসেন। রর 

কোনো 'রকম' প্রাতবাদ করে না।. এবং 

২৮১৯ i 


প্রস্তুত, তাঁরা একবারও ভাবেন না যে, ও - 
সব 


দেখার জন্য তাঁরা যেকাণ্ড করেছেন--তা 
গভীরতম লজ্জার” এবং 'শাক্ষিতমহলেও 
আজ কোন্‌ ব্যাধি প্রবেশ করেছে, তাও আর 
বলার অপেক্ষা রাখে না। 

তবে একেবারে নৈরাশ্যেরও কারণ 
নেই। একশ্রেণীর বয়স্ক মাঁহলা ও পুরুষ- 
দের মধ্যে যে রোগের প্রকোপ লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে-তা এখনো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নি। 
তাই কলকাতার উপকণ্ঠে 'হিপিরা ছাত্রদের 
ভাবে ছাত্ররাই এসে তার প্রাত্বাদ করেছে। 

দেশের নেতৃবন্দ ও বদ্ধ ব্যন্ধিদের 
ওপর এখন অনেকেই প্রার আশা ছেড়ে 
দিয়েছেন ; হয়তো যুব-সম্প্রদায়ই নবান 
চেতনায় আগামী ?দনে সমাজকে নতুন পথ 
দেখাবে। তারাই এখন একমাত্র আশা- 
ভরসা। বাংলাকে তারা নবঙ্জবন দান 





শাবার পট পাঁরবর্তন হল। পরত বছর 
জানুল্লারী মাসে প্রেসিডেন্ট আক্তোনিন 
নোন্ডংনকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধানের 
পদ থেকে সারয়ে আলেকজান্ডার ভূবচেককে 
সে-পদে বহাল করে যে-নাটকের স্চনা 
অর আর একটা অঙ্ক সংযোজিত হল 
চি) 

শই গুরুত্বপূর্ণ পদে বরণ করার মধ্য য়ে। 
চদ-দৃশ্যটাই ছিল নাটকটির সবচেয়ে উদ্বেগ্র - 


---গ উত্তেজনাপূর্ণ? যখন সোভিয়েট রাশিয়ার : 
নৈতৃত্বে ওয়ারশ চুাক্িভুন্ত পাঁচটি দেশের : * 


_ সৈন্যরা সশস্ম হস্তক্ষেপের মাধ্যমে চেকো- 


সস্তা 


y 


প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে সরানো 
অপরিহার্য হয়ে" পড়ল। রানির 
পদোন্নতি সে-কারণেই। 

-কিন্তু গুস্টাভ হুসাক কি পারবেন 
চেক তরুপদের সোভিয়েট-বিরোধী মনো- 
. ভাবের কোনো পাঁরবর্তন সাধনে ? একথা 
অবশ্য অস্বীকার করার যো নেই যে, ডঃ . 
হুসাক চেক কামউনিস্ট পার্টির একজন . 
পোড়ধাওয়া নেতা। ভুবচেকদের 


শ্লোভাকিয়া দখল করে নিয়েছিল। এ- .. 


ঘটনার পর থেকে বিশেষত সোভিয়েট 


নিরন্তর যে-নাটকীয় ঘাত-প্রীতঘাত ঘটনা 
ও রটনা চলে আস্ছে তারই একটা পারণাত , 


লাভ করল ডঃ হুসাকের .পার্টির ফাস্ট 
'সকেটারীর পদলাভে। 

ভুব্চেক, সার্নিক ওটা সক, স্মরকো- 
ভাঁস্ক প্রমুখ-চেক নেতারা চেয়েছিলেন 
কঠোর শবাধ-শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্তি 
দিতে, দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ও উদারতার 
হাওয়া বওয়াতে। কিন্তু সংবাদপত্ৰ ইত্যাদি 


ঈন্সরশিপের বাধানিষেধ থেকে মুক্তি 


পাবার পর সোভিয়েটের সমালোচনায় 
মুখর - হয়ে উঠল। এতটা বাড়াবাড় 
সোভিয়েট নেতাদের সহ্য হয় নি. তাঁরা 
আরো অভিযোগ আনলেন যে, উদারতার 
মামে নয়া চেক নেতারা ধনতান্তিক দুনিয়ার 


আদর্শ থেকে [বিদ্যুত হয়ে পড়েছেন। ইতি- - 
- মধ্যে মস্কো-প্রপ্রে চটান্ত সম্পাদন করে দুই 





 ম্যানের পদ অলংকৃত করতে। 16৪ 


ক 


স্মারক বুয়ার 


পল্থী। তান বক বাজিয়ে বলেছেন, যে, 
পার্টি সদসাকার্ড ব্যঁতল করে দিতেও ডঃ... 


হুসাক এতটুকু দ্বিধা করবেন না | 
ডঃ হুসাক বরাবরই শঙ্ক মানুষ 


হিসেবে পার্টির মধ্যে সম্মানিত। আইনে, 


ডক্টরেট লাভ করার পর গুস্টাড হুসাক 
প্রথমে আইন বাবসা সুরু|করেন। দ্বিতীয় 


“নস্ট পার্টিতে যোখ দেন। দেশ... হর; 


ছার্মানীর দখলে গেল ডঃ হুসাক তখন 





: এক নাৎসা-বিরোধণ অভ্যুথানে নেতৃত্ব দিয়ে _ 


খাতি অর্জন করেন ১৯৪৪ সালে। 


সিট হন [ভান একই বছ এবং 
যুদ্ধের শেষে যখন "১৯৪৫ সালে দেশে 
কোয়াদশন সরকার . হয়, তখন 
হুসাক প্রথমে আভ্যন্তরীণ বিষয়ক কাম- 
শনার এবং পরে কাউন্নিলের ভাইসু- 


" প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করেন। এর পরের - 


পাঁচ বছর (১৯৪৬-৫১ সাল) তাঁকে দেখা 


পন" চেয়ারু- 


হুসাকের জীবনে নেমে এল এক. বপন 
পোল্যাশ্ডের গোম্যলকার মত তাঁকেও. কলী 
হতে'হল, প্রেসিডেন্ট নোভোৎান, তাঁকে 


.. ফারাগারে আটক রাখলেন দীর্ঘ ছ' বছর । 


সার্নিকের প্রধানমাল্িত্বে গত বছরের 
এপ্রিল মাসে দেশে নতুন সরকার প্রাতষ্ঠা 


'. করা হলে ডঃ হনসাককে তার অন্যতম উপ 


| চান সোভিয়েটের সঙ্গে পর্ব সম্পর্ক জয় 





... ঘড় পদক্ষেপে এগিয়ে লয়ে যেতে । বক 
ETT পুদপ্রাঁপ্িতে দেশের 
সকল :আভ্যন্ভরীপ সংকটের পর্ণ অবসান 


কোন, ঘন এ রি জাননা হাক 





রি. 18 | শের পর] 


(হারগুরায় শান্তির Sts) 


সৰ কিছুই হুন্দোময়, [ভু ছন্দোনাশ হবার সম্ভাবনা : 


ধৃছল সমূহ৷ রাজনৈঁতক আবহাওয়া অনুযায়ী সকলেই 
হাঁরপঢরায়, দাঁক্ষিপপন্থ্দের . সঙ্গে, বামপল্ধীদের সংঘর্ষ" 
অশো করাছল্& “সেস্যাজিস্ট ও বামপল্ধীত্রা আবার 
লড়াইয়ের জন প্রস্তুত হচ্ছে”; স্টেটসম্যানের ১৭ ফেবুয়ারীর 
[পোদ পাই, “এসব গ্রেস্ঠীর কাছে সংঘাতের গব্য্পগদলর 


ঘাস্তৰ গুরুত্ব অনেক রেড়ে গেছে, কারণ, কংগ্েস, এখন. 


গৃবরোধ; দুর ভূমিকা আগ, কর সাতটি দ্বয়ংশাসিত 
প্রদেশে সরকার দল" . বিহার ও অন্যত্র কিষন্দেল ও 
কংগ্রেসের মধ্যে চিচ্ছেদ, ফেডারেশন, প্রশ্ন, শ্রামিক আন্দোলন, 


দেশীয়, রাজ্যের ঘটনসমূহ বাম্পল্থদের আক্ুমপ্রে বিষয় 


07 হবে এবং তারে "অধিকতর চরমপন্ঘা নেবার: জন্য চাপ সৃষ্ট 
ধরবে? - 
| ক্ষানদূল্‌ সম্বন্ধে কংগ্রেসের বিরুপ আচরণে সোস্যাঁলিস্ট 
দন তখন স্বচেত্রে বিক্ছুন্য | -কিষান-আন্দোলেনের ক্ষেত্রেই 
ফংগ্রেসে দক্ষিপপন্থী ও বামপচ্বট দলের মনোভাবের মধ্যে. 
স্পট ভেদরেখা দেখা দিয়েছিল। “বহার ফংহোস কতৃক 
ফিষানেদের বিতাডুন সম্বন্ধে কংগ্রেস সোস্যািস্ট দলের 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীজয়প্রকাশ মারায়ণ সম্প্রতি বলেছেন, 
“_ ধামপন্ধাদের হ্িয়ে দেবার জন্য দক্ষিণপন্ধারা যে আন্দো- 
লন আরম্ভ করেছেন; এটি তারই অংশ ।”১৮ 
ধিকষন-আন্দোলন্‌ কিছুদৈন থেকেই, কংগ্রেসের কাছে, 
ইৎপাতের, মত হয়ে উঠছিল পঠিত সতারািয়া তাঁর 
কংগ্রেসের ইঁতহাসে . (২য় খণ্ড) ক্ষান-আন্দোলনের 
'আতাঁৎ্কত বর্ণনা, দিয়েছেন । গ্রামসমূহের মধ্য দিয়ে মাইলের - - 
থর. মাইল তাদের শোভাযাত্রা, হাতে রন্তপ্তাকা, যার উপরে , 
সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরপে কাস্তে-হাতু়ি চিহ, হিংসার 
= দিকে তাদের ঝোঁক, কংগ্রেস-প্রবার্তত জ্বাতাঁয় পতাকার 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দলীয় পতাকা উত্তোলনের উশ্ন 


তদ্মবাদের সংঘর্ষ দেখেছেন; সমাজতন্মও ঠিক মর, একেবারে 


ফমিউনি্মের অন:প্রহবশ লক্ষ্য করেছেন। “চোসিয়ালিস্টরা 


বি 


2 


ফামউনসটদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, কাঁমউনিম্টরা চকে গছে 
ম্যাশন্যালিস্টদের মধ্যে !”১১৯ 

গকষান-আন্দোলন ধাঁনক, বাঁণক ও জাঁমদারদের মধ্যে 
ক অশুভ সংকেত এনেছিল, তার কিছু নমুনা দেওয়া যেতে 
পারে এলাহাবাদের পায়োনীয়ার কাগজ থেকে। ইংরেজ 
চ্বার্থের, দেই সলো ভারতাঁয় ব্যবসায়ী ও .আভিজাত 
চ্বার্থের সমর্থক বিখ্যাত আযংলো-ইপ্ডিয়ান সংবাদপ্রটির 
৯২ জানুয়ারী, ১১৩৮, তাঁরখের সংবাদ-শিরোনামা-_ 


~~ Cult of Lathi in Bihar 
© - Giolence Preached by Kisan Sabha 
Final Warning by Babru Rajendra Prasad 


Attempt at Parallel Organisation 
#Foul Propaganda” Against ZLemindars 


পায়োনাীয়ার পরম উল্লাসের সঙ্গে প্রকাশ করেছিল। তার 


" কহু অংশ আমি অনুবাদ না করে তুলে দিচ্ছি 


_ “That a violent atmosphere  pre- 
vails in many parts of the province by 

~ the preachibg of the cult of the 108 
can he felt by anyone who chooses to 
pay & visit to these parts.” ‘Thus Babu 
Rajendra Prasad in a statement com- 
menting on the anti-Congress and 
anti-Zemindar agitation formulated by 
the Kisan.Sabha in Bihar. 

Zemindars, it is pointed out have 
come in bitter criticisms at the hands 
of Kisan Sabha leaders who preach at 
big gatherings that the landlords 
“should be taught a Iesson.” 

The most popular slogan among 
the Kisan Sabha workers is: Mal 





৯৬ স্টেটসম্যান, ১৪ ফেরুয়ারী। 


রি 


২৮২১ 


৯৯ পট্টভির কংগ্রেস ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৭৩ পচ্ঠা॥ 


| নাকে, চস 
k ১ রিচি এ তি ৯১ ০০১১ Rh ft তই রং এ র্‌ 
গন ৮৭৮ উর পুট ১৯৯ ee ৯৪ ১ রি দু ক টিবি + | 
Lr তব ; সত IOC ts এ রি ১১5 টি, ৫ * 


x bad, (ow Are.IPU, going to 52085 
| nts, long live our lathi!). 


“Congressmen who are "Hot দি রা 


Kisan Sabha or- ‘who do not sympathise 
. with such activities”, states the er. 
President of the চিনি “have been ' 
condemned in meeting as henchmen of 

Zemindars. It has been freely stated 
“that even prominent Congressmen are 

not. above being influenced and! pur- 

chased by Zemindars. - | 

The whole attempt of the Kisan 

Sabha ever since the . Congress took 
“ office has been to show that Congress : 
men, as distinguished from the’ Kisan , 


Sabha and its workers, cannot be ‘relied | 


upon to safeguard .the interest of the 
K sans and that it is necessary to set 
up a strong parallel organisation and 
also capture Congress. " | 
“Tf there is no improvement in the 
situation”, warns Babu- Rajendra 
Prasad, “the Provincial Committee will 
be compelled to take action in the. 
terms of the resolut:on of the Working 
Committee of the Congress." f 
নি 4 


শৃজ্ধলারক্ষায় অর্থাৎ িষানদলের আন্দোলন 'নবারণে 
কংগ্রেস বিহারে ব্যর্থ হয়োছল। তখন িষানদলগল থেকে 
ফংগ্রেসীদের স্রে আসার!নিদে'শ দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল 
না। জহরলাল নেহরুও অনুরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করলেন। “ফল হল, বহু কংগ্রেসী-মৃখে কংগ্রেসের প্রাতি 
আনুগত্য দেখিয়ে, ভিতরে বভতরে িষানসভার হয়ে কাজ 
ফরতে লাগল।” বিহারের বিখ্যাত কিষাননেতা স্বামী . 
পহজানদ্দ_যানি পরে সুভাষচন্দ্র এক প্রধান সমর্থক 
হবেন_ কংগ্রেসীদের কাছে চক্ষুশূল, তাঁর মুস্ত বিদ্রোহের 
জন্য। তান খোলাখুলি বলেছিলেন, ?কষানদের মধ্যে কাজ 
করা ছাড়ার চেয়ে তিনি বরং কংগ্রেসই ছাড়বেন। . বিহারে 
কংগ্রেস মান্তিসভা জাঁমদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে 
ছ্লৃষকদের স্বার্থে জলাজলি দিয়েছে। আরও মারাত্বক, তিনি 
ফৃষকদের বলছিলেন, সম্দান ও সম্পান্ত রক্ষার জন্য যদি 
ছরকার হয় কৃষকেরা যেন লাঠি ধরে। ভারতবর্ষে শাসন 
মীরার একই সম্গে কংগ্রেসী আঁহংসার অতশব ভন্ত। স্বাম? 


. সহজানন্দের সর্বনাশ্বা কথাবার্তা শুনে পতিকাটি- কংগ্রেস 


মান্তসঙাকে -আঁহংসার 'মাহাত্মা 'এবং জাঁমদার-স্বার্থ * 


 সংক্ষণের' পনি ভব স্মরণ করিয়ে দিছিল. সহজ 


সম্পর্কও তখন আর একাটি বিতর্কের বষয়। 
'কাযক্ষের বৃটিশ ভারত, কিন্তু ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি : 


‘:" " যয়েছে, ঘা হৃদয়রিদারক “ভাষায়. লিখোছিল.১৯। জানবার 
Fl k { শ . + ~ | 


. “He (Sahajananda) also inun- 
einted the doctrine of defensive vio- 
‘leuce and - admitted that “he had 
advised 00৪ 
‘property and- honour, 

- .with force. He bad told the Kisans 
‘ . that the threat of using danda against 
96010989018 would be a sufficient safe- 

. guard of their honour and property.” 


‘As a result-of this advice. .\.we are 


told that the Kisans of the Bihar are, 


"free and not 80910 of the landlords 
who “are trembling in their Shoes.” 
Swami Sabajananda'’s agrdrian. pro- - 
gramme does Bot stop short at this 
point. He desires that Kisan Sabhas. 
Should be given freedom to. work s0 
that they may drive away all land. 

2০0৪ from their land - “without the 

use of - violence.” This iliuminating 
speech was made at a public meeting 

-{In  Cawnpore.” (“Kisan  leader'r 

threat”.—পায়োনশয়ারের টি টি 

স্ারী, ১৯৩৮)। 

"কংগ্রেস নেতাদের ধৈর্য তখন একেবারে নষ্ট হবার" 
+খ”, পট্টভি কংগ্রেসের ইাঁতহাসে [িখেছেন, “তাই - 
প্রাদোশক কংগ্রেস কমিটিগুুলিকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা 
অবলম্বনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল হরিপ্দরায়।” পট্টভি 
চ্বকার করেছেন, ধিষানসভাগুল ভারতের স্বাধীনতা চায় 
ন তা নয়, বরং তাদের প্রতিবাদের বিষয় [ছল-_কংগ্রেস 
এক্ষেত্রে যথেষ্ট দত ও সর্বাত্বক পথ অবলম্বন করে নি।*, 
। তু কেংইতিহাস, ২য়, প৮১) 

কংগ্রেস যে প্রস্তাব নিয়েছিল তাতে 'কযানদের প্রাঁত 
মৌখক সহানুভূতির অভাব ছিল না; “ভারতের বেশ? 
খ্বানুষ কিষান, স্তরাং কংগ্রেস প্রধানতঃ কিষান' প্রাতষ্টানই”্) * 
1কষানদের আরও অধিক সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগদানে আহবান 
মানানো হয়েছিল, কিল্তু যেখানে কংগ্রেসের নীতি নষ্ট 
‘হচ্ছে সেখানে কংগ্রেস অবশ্যই আপোষ করতে পারে না, 
ইত্যাদ। পেট্রভ-কং-হীতি, শ্বিতী়-৮০-৮৯) 


দেশীয়: রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের সণ কংগ্রেসের 
কংগ্রেসের 


ভারতেরই অন্তর্গত। সেখানকার প্রজার কার্যত দ্বিগুগ 


_ দান লী নাদের শা এবং ও দাদ পর 


ূ # 


[| 


Kisans 6০7 defend their 
if necessary, 


~ 


পয 


ধহাসান্য বাঁটিশ অমাটেরণম্বারাশ কাহোসানআন্দোলন দেশীয়. - 
“আন্দোলন সৃষ্টির 'জন্য' তারা" কংগ্রেসের' নেতৃত্ব দই ছিলা। - 


৯১৩৭ সাজে কলকাতা এ-আই-সি-স'র, সভায় কংগ্রেস 
অহশীশুরের' প্রজা, আন্দোলন। সমর্থনের প্রস্তাব নিয়ে ফেলে” 


_ছিল-পট্ভি জ৷নিয়েছেন; এটা কংগ্রেসে পক্ষে দায়্ণ 


ফ্যাসাদের বিষয়' হয়ে' দাঁড়ার।, অজ্পদিনের “মধ্যে নানা 
55405 
সাক সমর্থনা চাইত, লাগলণ ' ২৯৩, সালে এআই-সাএসার 
প্রেত "প্রচতার যাঁদও পাও, জহরলালের সভাপাতত্বং 
জ্ঞাহেই গৃহীত হয়েছিল) কিন্তু; তিনি ব্যান্তগাতাভারে। সেটিকে 
পছন্দ কেন নি গাণ্ধীন্ীঞ করেন নি-। ফলে, কিছু, পরেই 
কংশ্রেষের পিছু হটার, লক্গণ। দেখা, চো, এরং, দেটা। স্বতই 
করল। হরিপুরা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের দেশীয় 
রাজ্য “ববয়ে সরকারণ প্রস্তাবের উপর নানা' সংশোধন 
প্রম্তাব আসতে লাগল। সুভাষচন্দ্র. তখন সভাপাঁতর 


আসনে । সুভাষচন্দ্রসর্ঝপ্রকার আন্দোলনের পক্ষপাতী . 


তিনি বসে আছেন সভাপাতি হয়ে_ সংগ্রাম সমর্থনের পক্ষে 
প্রস্তাব আসছে, ওয়াক কাঁমাঁট যার বিরোধাঁ স্ভাষ- 
চন্দ্রের মনের চেহারা অনুমান করতে পাঁরি। শেষ পর্য্ত 
তান যা করেছিলেন, সে বিষয়ে বোম্বাইয়ের ‘টাইমস অব 
ইণ্ডিয়া" কাগজের' (২২ 'ফেল্য়োরন) বক্ত বিবয়ণাটি উল্লেখ 
যোগ্য £ 


পা 


পপরবর্তা“ প্রস্তাধ' ' দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধীয়? 
সভাপতি সেুভাষচন্দু) ঘোষপা' করলেন, 'তিনি' দুটা 
সংশোধনী প্রস্তাব পেয়েছেন; তার একটি সরিয়ে" 
রাখছেন কারণ বিষয়-নিবণচনপ সভায় যথাসময়ে' সেটি” 
হাজির" করা হয় নি। 
.. *প্রাতিনিধিদের বেন্টনীমধ্যে এর ফলে 1 হৈ 
পড়ল কয়েকজন প্রতিনিধি বলঙেন; কংগ্রেসের 
উন্মন্ত অধিবেশনে তাঁরা" যে-কোনো সংখ্যায় সংশোধনদ 
যখন' ধিষয়-নিবর্মচনী সভার সদস্য নন। সভাপতি 
জানালেন, তিনি অতাতের নজির মেনে চলছেন! 
তান অবশ্য প্ুনঃপুনঃ প্রতিনিধিদের প্রতি সহানু 
ভূতি জানালেন, এবং প্ুনঃপুনঃ' জানালেন। এক্ষেত্রে 
তিনি, ওয়ার্কিং কামটির ,দ্বারা,চালিত। . . 

“অনেকেই মন্তব্য করলেন, সভাপতির রুলিং 
সভাপাঁতিই দেবেন, এক্ষেত্রে ওয়াকিং কমিটির দ্বারা 
তিনি চালিত হবেন কেন? প্রতিনিধিদের সরব দাবিকে 
তখন তান জেনে নিয়ে, বললেন, রি করবেন তাঁরাই 


আঃ ঠিক করন) তাঁরা। স্ির,করলেন যে, নতুন, সং্পোযননাী | 


প্রস্ভার, তাঁরা. আনতে পারেন:॥, 


“সভাপতির . এই দর্িতা ওয়াক কমিটির, 


পক্ষে সাক্ম্মক আরস্থাক স্থাল্ট করল। সংশোধন? 


bl 


স্বীকৃত হওয়ায় সংশোধন? প্রস্তাবঠাদাপির গুরুত্ব খুবই 
বেডে, গেল, ওয়াকিং কাঁমাটর সদস্যরা একে একে 
মঞ্চে, উঠলেন. এরং সভাপতিকে বিরে। ধরে ব্যস্ত হয়ে 
আলোচনায় বসে'গেলেন:॥ .মোঁলনা, আল্লাদ, কিছু. আগে 
সজল: ত্যাগ, করে গিয়েছিলেন), তাঁরে- নেতাদের 
দীগরির থেকে দত ডেকে, আন্য। হলা।। সভ্বাথলে 
ভোর, ফলাফল নিয়ে তালা ০০৪৪ 
- জয়ী 'হতেইনহাঘে। 

"সংশোধন! ' প্রস্তাবের সমথ'ক" বন্তারা' বললেন, 
কংল্রেস দেশীয়" রাজ্যে সক্রি়ভাবে' কাজ করুক 1:..... 
প্রত বল্লভভাই প্যাটেল উঠে ওয়াক কমিটির মখ- 
যক্ষা করলেন। তান বললেন, কংগ্রেসের মূল লড়াই 
শ্বারীনতর অন্য, দেশীয়, বুুজ্যের, তুচ্ছ, বগড়ায়, মাথা 
আদিয়ে- কংগ্রেস. মুল. লড়াই. নষ্ট করতে পারে. না। 

- তারপরা তিনি: তাঁর চরম। অস্ত তু্সলেন। “আপনারা যা 
_ ধলছেন' তা”আমরা” করতে পাঁরি। না।, যাঁদ আপনারা, 
"' জন্তুষ্ট' না" হন; আমাদের “বরখাস্ত-করে'নতুন ওয়াক 
কমিটি গঠন করুন।* তাঁর জয় সম্পূর্ণ হল যখন 

" ধললেন-এষদ্ি' ইচ্ছা করেন কংগ্রেস" ভেঙে টুকরো 
- ঈুক্ে.করে, ফেলমন'মহাশ্র রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে ।” 


সা 


এস্আইযাদশৃর্সার সভায় যে 
দ্য কনা হয়েছিল), অর, সংগোয়ন' হয়া এবং আসন্ন 
.-বুবজয়' ঘটল” 


- এই সমস্ত প্রশ্নের গুরুত্ব নষ্ট" হয়ে গিয়েছিল একটি 


০ চমকপ্রদ ঘটনায়-হারিপুরা কংগ্রেসের ঠিক আগে বিহার ও 


। ইত 


ষুন্ধপ্রদেশের মাঁন্িসভা পদত্যাগ করে বসে বন্দীমুক্ত প্রশ্নে। 


- কংগ্রেস মন্ছিসভাগুলিকে- জনমতের চাপে পড়ে বন্দশমদৃন্তর 
" জন্য সচেঃ্ট. হতে হয়েছিলই. অনেক বন্দর. মুক হয়োছিল,, 


কিন্তু, হংলাগ্রক' কাজের। সঞ্চো, যুক্ত! বন্দসদের ম্যান্ত দিতে 
গভর্নর বা: গন্ভনরি, জেনারেল রাজ্জী হননি এটিকে মীন্- 
78888 
মাঁন্মসভা' পদত্যাগ করে বসল ।- 

অসহ্য উদ্বেগ ও দারুণ' চাষ্টল্যের ক্ষণ। কংগ্রেসের 
অপরাপর মন্মিসভাগদাদও কি পদত্যাগ. করতে যাচ্ছে? 
কংগ্রেস কি এখান জাতাঁয়. সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে? 

না, কংগ্রেস,.তেমন, ছন, করে। নি, রূংগ্রেস সংকটের 
[িল্তার, চাইল। না? অন্যান্য, মীতিসভাক্ষে পদত্যাগ করতে 


_'যলল। নাঃ বড়লাচটর: কাছ: আবেদন। জানলা সুবিযেচনার 


জন্য সবাই দ্বস্তির {নিশ্বাস ফেলল-_বিশেষত যাঁরাং 





স্বান্দর ও তদন্যস্গা' সুযোগ-সুবিধা হারানোর চিন্তায় 
&দ্‌ভান্ত।২০ 

কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে যে-প্রস্তাব নিয়োছিল, 
ভাতে মুক্তি আদায়ের জন্য অনশনের কঠোর নিন্দা করা হয়, 
জাঁবনয়ে জানানো হয়, হংসায় বিশ্বাসী বপ্লবাঁদের মক্ি- 
জাভের পরে কংগ্রেস কিভাবে জনগণের ভাবোচ্ছবাসে শীতল 
জল ঢেলেছে। পট্টভি লিখেছেন, কাকোরণ বড়যল্ঘ মামলার 
আসাসীরা মুন্তিনাভ করার পরে যে অভ্যর্থনা জানানো হয়, 


দাসের প্রাণত্যাঙ্গের- পরে, যে-ত্ভাষচন্দ্র গান্ধী-কংগ্রেসের 
শীতল নীতির পায়ে বৃথা মাথা খংড়েছেন এতট-কু সহান্হু" 
ভূতি কামনায়--তাঁকে এসবই সহ্য করতে হয়েছিল ভন্তে 


“ বসে। কিন্তু অন্তরালে তিনি কী করোছলেন ? এক্ষেব্রে 


স্টেটসম্যান পাকার ১৬ ফেব্রুয়ারীর ‘Queer 0৮59 
নামক বৃহৎ সম্পাদকীয় নিবন্ধের মধ্যে প্রভূত আলোক 


য়য়েছে। .জানা গেল, ওয়াং কাঁমটিই চাপ দিয়ে বিহার ১: 


ও মুত্তপ্রদেশ . মান্মসভাকে পদত্যাগ ফাঁরয়োছল, এবং 


ন 





ও যেসব বন্তৃতাদি হয়, তাতে গভনর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং 
পশ্ডিত জহরলালও ক্রোধ প্রকাশ .করোছিলেন। কংগ্রেস 
মন্মীরাও একই পথ নিয়োছিলেন। , “এইসব. সংশোধনী - 
. চেষ্টায় জনমত পাঁরবার্তত হয়। তার ফনে যখন ৬ জন 
বন্দী ম্া্জলাভ করেন, যাঁদের একজন কাকোরা দলের 
ব্যন্তি,.তখ্ন কোনো অভর্থনানুষ্ঠান হয় নি, কোনে 
০১৩ j ‘চাপানো হয়েছিল, কারণ তানি অল্পাঁদন আগে লণ্ডনে. 
গোপানাথ সাহার মৃত্যুদণ্ডের পরে, অনশনে ষতাঁ* বলেছিলেন, মাশ্মিসভার সঙ্গে গভর্নরের মতভেদ হচ্ছে ।২১ 
ৃ ২০ “Following the. release of the Working Committee of its long awaited resolu- 
tion on the ministerial crisis, the tension of the last few days was- relieved when It wag 
announced that the Congress was not participating in a crisis in the ‘other provinces 
and they are appealing to the Governor-General for a reconsideration of the position, 
regarding Bihar and U.P; ‘The future held out promises of peace and not war.” i 
(অমতবাজার, ২০. ফেব্রুয়ারী) 

২১ “The Working Committee is belleved to be by no means unanimous on the 
subject and ‘the division of opinion corresponds roughly to the division of opinion last 
year concérning the question of office acceptance. ‘Those who opposed office acceptance, ১ 
when they were overborne on that 00106, insisted that public emphasis should be laid.on 
the fact that office had been accepted only {n order to end the Constitution... ডর 
The present Président Pandit Jawaharlal Nehru and the President-elect Mr. Subhas Bose 
are both believed to favour a crisis on these lines. ‘The fact that Congress Ministries 
and the Governors worked harmoniously together was a disconcerting factor, and Mr, 
Bose in London was reduced to giving a highly incorrect picture of the existing rela 
tions. In the end, the crisis has had to. be manufactured from outside.” 

(Statesman : Ed. Feb. 16, 4588) 
ফর শত ১১০৭ সাল দত এ অই দি সিন য়ে গদ হলের বিরুদ্ধতা করোছলেন, সে 
বিষয়ে টেপ্ডুলকরের গাম্ধ-জশীবনীতে লেখা আছ্ছে-- ' 

“Tn the third week of March, Gandhi proceeded to Delhi to attend the A.ILCC. 
Opinion within the Congress leadership was sharply divided on the question of office- 
‘acceptance... ‘The right-wing leaders maintained that by forming ministries the Congress 
could improve its position in the fight against the new constitution. Nehru; Bose and 
the left-wing groups were opposed to taking office. After two days’ ‘discussion, the - 
“A.I.C.C. adopted Gandhi’s compromise: formula by 8. vote of 127 to 70. ‘The resolution 
authorised the acceptance of offices in the provinces where the Congress commanded a 
majority~ in the legislature, provided that “the ministership shall not be accepted oe! 
unless the leader of the Congress Party in the legislature is satisfied and is able to 
i 86519 publicly that the Governor will not use his special powers of Interference or sef 
| aside the office of ministers in regard to their constitutional activities.” 1 ও 

: TY ~ _ " (Mahatma : Vol—4, p. 143) 


২৮২৪ I 


ম্‌ভাযচন্দ্র ও জহরলাল তার মূলে ছিলেন। " পদত্যাগের 
গ্রস্ন ওয়াকিং কাঁমাটর মধ্যে মতভেদ হয়োছিল। যাঁরা শুর 
থেকে দাদ গ্রহণের বিরোধী ছিলেন, তাঁরা সেবার পরাভূত 
হলেও এবার শক্তিশালী হয়ে কনস্টিটিউশনকে ভাঙার কারে 
সচেষ্ট, এমন বলা হয়েছিল। দোষটা সুভাষচন্দ্র বাড়েই যশ 


' 
i 


= 


গভর্ন'রদের সো মন্ত্রীদের মতভেদের ব্যাপারটা মোটেই 
ঠিক নয়, তাঁরা মিলে-মিশে বেশ সুখী পরিবারের মত 
দ্রয়েছেন, স্টেটসম্যান লিখেছিল, সুভাষ বোসের মত 
লোকেরাই বাইরে থেকে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। কথাটা শুধু 
হহ্রোসী প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্কিং কাঁমটির সদস্য চক্রবতঁ 
২৯. হ্জাগোপালাচারীরও। লণ্ডনে সুভাষচন্দ্র যা বলেছিলেন, 
-ভার প্রতিবাদে রাজাগোপালাচারী সহ তিনজন কংগ্রেস 
. প্রধানমন্্ণ এগিয়ে এসে জানিয়েছিলেন, গভর্নরের সঙ্গে 
তাঁদের সমঝোতায় 'কোনই অস্ীবধা ঘটে ন। ২৮ 
জানুয়ারী স্টেটসম্য্‌ন পত্রিকায় পাঁরতৃপ্তির সঙ্গে লেখা 
হয়েছিল - ও 


“Three Congress Premiers; not- 

8101 Mr. Rajagopalachari, have denied 
having had any difficulty with their 
Governors; - They have tliought it nece- 
2০5 to say so in public because their 
attention was drawn "to. Mr. 90559 

.  Bose’s recent description in London, of 
. fiction going on everywhere. San sweep- 


ing a statenient needed a denial and it 


is good that it has come from authoritas 
live quarters.” _. 


নার, নাভানা কাছে যে-কোনো - মাঁল্মত্ব 
"পে র্ষণীর যে-কোনো উপায়ে। সুতরাং সুভাষচন্দ্র প্রমূখ 
LP EH Eb পদত্যাগ করানোয় 
সমর্থ হন, হার মেনোঁছলেন সকল কংগ্রেসী মান্মসভাকে 
- পদত্যাগ করানোর ব্যাপারে । অন্তত পায়োনীয়ার পত্রিকার 
২০ ফেব্রুয়ারীর কার্টনে তাই দেখি। আর হাঁরাকারি 
করতে রাজী নই, রাজাগোপালাচার প্রমুখ জানাচ্ছেন 
সূভাযচন্দকে, যিনি আত্মহত্যার অন্য এগিয়ে দিচ্ছিলেন 
ভাঁদের দিকে। 

ওয়াকিং কমিটি কিন্তু চরম পন্থা না নিয়েও-বিহার 
ও ষস্তপ্রদেশের ঘটনার - দ্বারা জনপ্রিয়তা ও আধিপত্য 
দারুণ বাড়িয়ে নিয়েছিল। হাঁরপুরার সংগঠক কল্সভভাই 
প্যাটেল এখন ওয়াকিং কাঁমাঁটর মহানায়ক। তিনি আঙুল 
তুললে সৃষ্টি, আঙুল নামালে প্রলয়। ইাতপনর্বে তাঁর এক 
প্রচণ্ড চেহারা, দেখে এসেছি, এখন প্রচণ্ডতর চেহারা দেখা 
মাক। সমাজতন্তী-নিস্দন বল্লভভাই এই প্রকার $ 


৮৪ 


< দ্যপ্ধাহিক বসত) - 


ad 


[dd 


“মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল 'বিতকেরি উত্তর দিলেন। 
সভায় লিতভাবে কাজ করার ইচ্ছা দেখে [তান 
শুরুতে সন্তোষ প্রকাশ করলেন কিন্তু সোস্যালস্টরা 
যে-ধরনের ক্ষ্যাপার মত কথাবার্ভা বলছে তাতে দুঃখ, 
এইরকম দায়িত্বহন কথাবার্তার জন্য 


মঃ প্যাটেল চোখা উত্তর দিলেন। যত ইচ্ছে তত 
লংশোধন' প্রস্তাব সোস্যালিস্টরা আনুক, কিছু এসে । 
মায় না। তিনি জানেন, সভায় তাঁর পক্ষে সমর্থন 
- ধধপুল । সমর্থকেরা সর্বসময়ে উৎসাহধ্বান তৃলাছিল। 
ধঁকছুসংখ্যক লোক তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করছিল 
হাত উচিয়ে, মুখে . আগুন ' ছয়ে, আসন ছেড়ে 
জাঁডয়ে উঠে তারা যেন লড়াইয়ে দপ্রাতজ্র, যাঁৰ ৷ 
হাতে নাতে লড়তে হয় তাতেও পছপাও নই_ভাবখাম 
এমনই । অদের চেচিয়ে থামিয়ে দাঁচছলু মিঃ প্যাটেলের 
১ ধবপুলসংখ্যক্‌ সমর্থক । 
শুক রফা হয়েছে সে নিয়ে আম বাস্ত নইঃ 
অনেক. সুযোগ দেওয়া হয়েছে; দু' বছর ধরে ধৈর্যের 
সঙ্গে তোমাদের সহ্য করোঁছি। আর সইতে রাজশী নই”, 
গুম প্যাটেল জীনালেন। তান এখন 'শিখরাসীনঃ 
চালত, আরও সরস হয়ে উঠতে লাগলেন এবং 
অযত্মস্থ। 
মযেপন্াদের যাবকে হেলে উঠলেন ।-পকংরেষ 
এক, এই আম জানি। বামপল্ধগ দল বা দক্ষিণপন্থন 
ছল, ওসব কথা আমি বুঝ না। আমার কাছে অখণ্ড 
এক কংগ্লেসই আছ্ে। তোমরাই তার মধ্যে বঞ্ধাট 
যাধাবার চেষ্টায় আছ”--তান যোগ করে দিলেন। 
প্রৃতিবাদ্রা তাদের বন্তব্য বোঝাতে চাইল 'কক্তু 
দভাস্থ অধিকাংশ মানুষই তাদের কথা শুনতে নারাজ 
এরপর প্রস্তাব কার্যত সর্বসম্মতিতে গৃহ?ত হল 
" =শবপক্ষে গোটা চার-হয় হাত উঠেছিল ।” 
_... টোইমস অব ইণ্ডিয়া, ২২ জেব্রা 


হলেন। এফ স্নিশ্ধ সমাহিত বন্তৃতায় ভাবাফুলভাবে মূল 
প্রস্তাবের রস নষ্ট না করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।২২ 


[হ্মশ 


সি 


= ky i ~ 
২২ “Pandit Nehru spoke in & serene tone and made a moving appeal to the Houses 


not to spoil the effect of the resolution by. bringing in any amendment.” 


২৮২৫ 


(Times of India : Feb. 22, 1838) 





সম্প্রতি নয়াদল্পাঁতে জাতীয় উন্নয়ন 
।রিষদের বৈঠকে চতুর্থ পাঁচশালা পার- 
কল্পনার "খসড়া নিয়ে আলোচনা হয়ে 


গেল৷ ওই খসড়া সর্বসম্মাতিকমে গ্হশত [সত 


হয়-ন.এবং রাজ্যগুলির প্রতি.য়ে কেন্দ্রীয় 
সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে 
তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় 'ন। 


ধায়ের মধ্যে বিপ্রল ফাঁক যদি পর্ণ. দিল: 


করার বাবস্থা না' হয, তবে চতর্থ পাঁর- 
ঘার 'অর্থ হবে রাজ্যের আ'র্থ্ক -সংকট, 
বেকার :সমসার স্বাধ্ধি, শিল্পের সংকট, 
সামাজিক “সমস্যা ও পকলরাতার “দুর্বিষহ 


পক্ষ পড়ে মার খাবে আর এরুপক্ষ বড়ো 
আল দেখাবে তা তো হতে পারে না! 


মর্ান্তিক দূর্ঘটনা 

ইান্ডয়ান এয়ার লাইনসের বিমান 
দুর্ঘটনাষ চুয়াজিশজনের মর্মীন্তিক 
মৃত্যুতে সর্ব শোকের ছায়া নেমেছে। 
সাম্প্রীতক ইতিহাসে এটি একটি বড় 
দুর্ঘটনা। তবে নিহতের জন্য দ্খবোধ 
করা ও তাঁদের পারজনদের প্রাত সমবেদনা 


জ্ঞান "করার মধ্যেই শীকম্ত আমাদের 


দায়িত্ব শেষ হয়ে যাওয়া উচিত নয়। কেন 
না এই দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ করে কয়েকাঁট 


প্রশ্ন জেগেছে, যেগুলর সদুত্তর জন- 


ই৮ক্ড' 





সাধারণ অবশ্যই দাঁব করতে পারেন। 
কেন না দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হবার 
পর শলচরের 'মান্ষ 'ষে সব সআভি- 
যোগ করেছেন -সেগহাল অত্যন্ত 'গহরুতর। 
তাঁদের ধারণা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের 
ম্যানেজমেন্টের কাম্ডজ্জানহীনতা ও 
উপেক্ষার ‘মনোভাবের জন্যই দুর্ঘটনা 
ঘটেছে। 'বমানাটর শলচর থেকে ছাড়- 
বার কথা ছিল বেলা ৪-৪০ সাঁনটে, কল্তু 
{বিমানটি ছাড়ে ৭০ 'মাঁনট পরা 'শল- 
চর্‌-আগরতলা-কলকাতা রুটের 

২৫১৯ ও ২৬০নং সা্ভ্স আরও বেলা 
রোল অর্থাৎ ২।৩টের মধো করার 
দাঁব দীর্ঘকাল জানিয়ে আসছেন 
কারণ বছরের এই সময়ে সন্ধ্যার দিকে 
এই অঞ্চলে প্রায়ই ঘড়বস্টি হয়। কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ এই দাবিকে বিশেষ আমল দেন 
শন) স্মরণ থাকতে পারে ১৯৫৯ সাল্র 
২১শে মার্চ এই রুটেই িলচপগমী 
একাঁট বিমান ঝড়ের ম7াখ পড়ে হাইলা- 
কান্দি নিকট ধবংস-হয়োছল, এবং সজ্ল 
যারা নিহত হায়াছলেন। ৭০ 'মানট 
দেশর করেই বা িমানাট ছাড়া হল কেন? 
হতভাগ্য বিমানটি শলচর বা আগরতলা 
ছাড়বাব সময় এক দর্ষোগপূর্প আব 
হাওয়ার সতর্কবাণী পাষ ন? 


প্রশাসনিক ৫ আইনশুঙ্থলা সংরুশঃ 


অগগ্সচার এবং বান্তর পরিস্থিতি 
প্রকাশ যে, যুক্তফশ্টের শাঁরক দল ও 


সরকারকে জনসমক্ষে হেয় করা এবং ক্রমা- 
গত শৃংখলা সৃষ্টি করে সরকারের দুচ্ট 


সরোবরের 
উপলক্ষ করে এরই একটি চরম 
প্রকাশ ঘটানো হয়েছে, যা "দেখে 


ধূ্ত্ুস্টের শারক দলগুলির 
কিছু দুর্বলতা ও ঘট এই কাজে সহায়ক 


মিথ্যা ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা পশ্চিম- 
বঙ্গ আদৌ ঘটে নি। ক্রমাগত আওয়াজ 
তোলা হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্পে আইন- 


২৬০ািশৃঙ্খলা বিপন্ন, ঠিক গতবারের মত। 


রাহ 


বস্ভুত হ্ত্তস্রশট সরকারকে অপদস্থ 
ও হেয় প্রাতপন্ন করার জন্য যে একটি 
সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল থেকেই 
চলছে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে গুপ্ত 
তদন্ত কমিশনের 'বিপোটশটির কথা এখানে 
উল্লেখ করা চলতে পারে। পাঠকদের 
দ্মরণে আছে, প্রথমবার যখন য্ক্তফ্রপ্ট 
ক্ষমতায় আসান হন, তার অব্যবাহত 
পরেই বাগমারা অণ্টলে বাঙালী ও ?শখ- 
দের মধ্যে একটি দাঙ্গা হয় যা' ষ্যমতফরপ্ট 
দরকারের তৎপরতার ফলে 'বোঁশ দূর 
ধড়াতে পারে {ন। সেই দাচ্গা-হাঞ্গামার 


{ রি 
এ তো গেল এক দক, অপর দিকও 
আছে। বিঘয়টিকে আমরা তিনভগে 


হাতাহাতি, মারামারি, একজন বনাম আর 


পাড়া বনাম অন্যপাড়া -ইত্যাদি। 
জানসটি 


নেতারাও তখন এত চ্যাংড়া ছিলেন না! 
এখন নির্বাচনের পোস্টার লাগালেই 
রাজনৈতিক কিম” তা সে যেমন চাঁরতের 
ছেলেই হোক না কেন। কোথাও হয়ত 
মস্তানি করতে গিয়ে মার খেয়েছে, কিন্তু ' 
যেহেতু সে অমুক রাজনৈতিক দলের 
ছিলে ছিল, ক অমুক রাজনৈতিক 
দলের পোস্টার লািয়েছে-অতএব থানায় 


যাও, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আজ দাও, 
মন্ত্রার কাছে 'মাহল নয়ে চল, কেন না 
রাজনোতিক কমর ওপর অত্যাচার 
হয়েছে। আমাদের আমলে এটা ছিল না। 

-কণ্টাকটার, 





কাউকে সা এখন ॥=: তাই হবেই, উপরষ্তু প্রার্শটিও খোয়া যাবার 


বলবেন বে এরা দরদী ও সমর্থক মাত্র, 
পার্টি কমণ* নয়, কিম্তু তাহলেও পাঁট'র 
ঘাঁয়ত্ব তার সমর্থকদের প্রাতও কিছুটা 
থাকা উচিত। কোন কোন কাঁমউীনিষ্ট 
তথা বামপল্ঘ নেতাকে অতুব্যববের, 
অপর [পিঠ বলেই মনে হয়, যাঁরা রাজনশীত 
ঘলতে ক্ষমতার রাজনশীতিই বোঝেন । 
আজকে প্রাত্‌ এলাকায় তরুণদের 
মধ্যে যে এই গ্রুপ 'ফাইটং-এর প্রভাব 
অত্যন্ত বেড়েছে, এবং তার ফলে আইন- 
শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে যে ফালতু সমস্যার সৃষ্টি : 
হয়েছে, রাজনৌতিক দলগৃলর আম্ত-. 


গ্রকতা ভন তা বন্ধ করা সম্ভব হবে - 


না। আর তাছাড়া পাড়াতুতো ব্যাপার - 


- মেটাবার জন্য জোতিবাব্‌ তাঁর মহামূল্য ' 


সময় নষ্ট করছেন, দৃশ্য হিসাবে এটাও 
সয়নালাভন নয়! 
কিন্ত এর চেয়ে অনেক মারাত্বক হচ্ছে 


ভারাও এম-এল-এ. মন্ত্র ইত্যাদির পক্ষ- 
পটে আশ্রয় এনয়ে অবাধে রাজত্ব 
চাঁলয়েছে। এই শাল্তটি দিনের পর দন 
প্রশ্রয় পেষে আজ এমন একটা স্তরে এসে 
উপনীত হয়েছে যে, এদের শায়েস্তা করাই 


দস্টান্টপ্বর্প বলা + যায কসবা. হাঁলতু 


প্রভৃতি অচল যেন এদেরই করতলগত, -াধশিক্ষণ নয়? 


অর্পারাচত-কোন মানুষ ওই সকল অগ্চলে 
. কোন কাজে গেলে তাঁর সর্বস্ব তো ছন- 


হয়েছে, এবং - 


-কাল্নতক দলের 


হওয়া দবকার+ 
- নেবার আঁধকার ফারুয়ই নেই এই সব. 


জীন সম্ভাবনা? দমদম, বিয়াষটি নব বারাকপনর, 


সবচেয়ে মজার ব্যাপর হলো 


+ খগসছে। বাাকপর [থাকে এক ভদ্রলোক 


বলখেছেন যে, তাঁকে ঈকছ: লোক প্রায়ই 
নিগ্তহ করছে যারা ধনভ্রেদের বামপল্ঘী 
শ্রকটি দলের কর্মীর ধলে পারচয় দেয়! 
ছেন যে. তাঁব প্রত ফাঁল্পত মানা আঁভ- 
যোগ এনে কিছু ব্যন্তি তাঁর ওপর যত 
হামলা করছে, শ্রবং অএবাও না ক একটি 
কমর বাল নিজেদের 
শপশরচিত কাব। ভদ্রলোক 'বিষষাঁট ধনাষ 
উপ-সখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি না ক ইতিমধোই 
ফল এগানা হয না ইৃতমাধ্যই এবা 


' তাঁর জশীবন দীর্বষহ করে আলছে। এই 
প্ুকম আরও অভিযোগ বা স্থান 


প্রগতালব ' প্রতিকার 


থেকে আসছে। 


ঘটনা ফুকক্ণ্ট সবশ্রের সনম বদ্ধ 
কসবে . না। বিন য়াজনৈঁতক' দল- 


ফাইলকে সংযত ফরা, এবং যাতে আজে- 
বাজে লোক কোন বামপন্থণ, ' 

ঘোহাই .দযে ফোন অপকর্ম করতে না 
পার সেই দিকে দাজ্ট বাখা। 
গদ্যে তলতেই সময় বৌশ লাগে, ভান্ডাত 
আশা কাব যঙ্থেপ্টের 
উড নত ত ছি যং 
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ররর বলে এসোঁহ 


ও-ঁস থেকে আরম্ভ 
পর্যন্ত, তাঁরা সেই অব্নের কাসেম? 
চ্বার্থম্ালির সঙ্গে 


বলম্বন করা হয়েছে। খত দুম্মসে - 
২২৮ জন রূধীকে 
মুলক আইলে গ্রেপ্তার করা হরেছে। 
অন্যন্য যে কোল সময়ের চাইতে এ সংখ্যা 
দাঁব করেন। ' 
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দিয়ে অগ্রসর হওয়াই - শ্রেয়। দু কলে 
যায় রেখে চলাই বাঁচার একমান পথ। 


ঘাস্থছলীয়ঃ তাতে এপক্ষ কাটী গেলেও অনা- 
পক্ষে বাতাস ঝাঁকিয়ে কছাদন হাওয়ার 
গতির সঙ্গে জড়াই করা যায় ৪ 


দু'কুল বজায় রাখা নীতি পদে পদে 


আর বোশকাল £টাকয়ে রাখা অসম্ভব । 


করেন যে, কংগ্রেসের ওপবমহলে নেতাদের 
মধ্যে মতভেদ আছে । আর এই মতভেদ 
নয়। স্বাধধনভাব আগেও শৃঙ্গ এখনও 
আছে। ভবে, এই মঅন্দেদ ক কগ্রেসকে 


. টুর, করেছে? ঈসা গান্ধীর, ধারণা, - 


দলের প্রাত আনুগত্যই বেড়েছে। 


সম্পন্ন অনেক নেতা ও সদসোর দলতাগ 
নীতির প্রশ্নে এ-ও নতুন নয়। এমন ক 


টী নেহরু-্যাপ্ডনের [রোধ তারও স্মৃর্ত 


খুব বোশ দিনের নর। আজকের মত- 


নেহরু অবয়বের আড়ালে { কিন্তু শ্রীমতী 
গান্ধী যাঁদ আজও সেই একই অবস্থার 
কঙ্পনায় সুখী থেকে থাকেন, তবে ভূল 


কারুণ হয়ে দাঁড়য়েছে। জনসঙ্ঘও এ দিয়ে 
বিশেষ উদ্বিন। সঙ্বের দুই প্রধান, 
অটলাবহারী বাজপেয়ী এবং বলরাজ 
মাধোক যেন পাতিল প্রমথ কংগ্ৰেস 


ঘোষণা করেছেন, দাক্ষিণী কোয়ালশন 
ছাড়া পথ নেই। 

বস্তুত দাঁক্ষণী স্বার্থের পাঁরপোষক- 
দের এখন সেই মুখোরোচক বলটি এক- 
মাত সম্বল করে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নামতে 
হবে। এ বলের ধার কমে গেলেও এ 
বুল 'সেস্টিমেন্টার্গ আর তাই: জনগণের 
একাংশের ওপর সহজ প্রভাব বিস্তারেও 
সক্ষম। বলটি, সংহতির ব্যাল। শুধু 
সেস্টিমেশ্টের বিদ্রমই নয়, আর একদিকে 
এ বলির পেছনে পরোক্ষে ল' এণ্ড 
অর্ভরের হুমকিও ওতপ্রোত আছে। 
কোথাও বাঁচার দাবি উঠলে এই বুকে 
ঢালের মতো ব্যবহার করে দে দাঁবর 
কণ্ঠরোধ করা ও মোকাবিলা করার প্রভূত 
সুযোগ । দাক্ষিণীদের হাতে অন্যান্য অস্ত 
কতদূর ভোঁতা হয়ে আসছে, অকারণে 
একা ও সংহাতির যো ধংস করার জন্য 





অভিনব পরিকল্পনায় প্রকাশিত হচ্ছে। 


| গলতে তার অশ্চর্য রকম প্রমাণ সিলবে। 


: বারে দা: ফায়দা! 


সাপ্তাহিক বমুম্টী 


ব্রবীক্র-সংখা। 


আাগামশ ২৫শে বৈশাখ ব্রবীন্দরনাথের জম্মাদবস উপলক্ষে সাস্তাহিক বস মতা | 
ব্বশদ্দ্নাধ সম্বন্ধে এ যাবৎ শত সহস্র 
ৃ আলোচনা হলেও এবারের আয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ও নতুন ধরণের । লাহত্য | 
| ছাড়াও জখবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্র প্রাতিভা কাঁ বিচিত্র, কী বিপুল, কী বিদ্সয়কর, 
; কাঁ অসাধারণ এবং আজো তা কতো অজানা--এবারের ম্‌ল্যবান ও আাকর্ষক, রোখা- | 


যেলে। যাই হোক, যাঁদ কেউ কেউ ভেবে 
বসে থাকেন যে আম নইলে, হারিয়ে যাবে 
দেশহিত আর সংহতি, তবে তান তাঁর 


ল’ এণ্ড অর্ডারের এঁক্য কায়েম করা। জন- 
সঙ্ঘ যেমন সভাত কংগ্রেসের অন্তভূ্তি 
এন অস্তিত্বে য়াজমাতাও 


- অ.মরা মনে কার, এ সংখ্যার প্রাভটি দেখাই পাঠকদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে | 
॥ এই রকমের সপরিকফ্পিত আলোচনা বাংলা ভাষায় ইতপর্বে প্রকাশিত হয় নি বলে 


$$ এ সংখ্যায় লিখছেন. 2৪ 
্রমিয়কুমার হাটি বুদ্ধদেব টাচাম 
অশোক গন " হল| দ্তৃগপ্ত 
চিত্তরঞ্জন দেব মনোরঞ্জন হাজরা 
নারন ভট্টাচার্য রজত রায়চৌধুরী | 
নির্ঘযণ বগ শৈলজারঞ্চন মজুএদার 
গ্রদ্যোত রায় শশী রায় 
গরমে? মিত্র হরগ্রগাদ মর 


প্রবং আরো অনেকেই, 


9 দাম বাড়ানো হয় নি ®@ 
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উৎসাহ নেই। তানি ছুটে গেছেন জনসজ্ঘ 
জ্বতন্ত্রকে দিয়ে বি-কে-ি'র একটা মিলিত 
মোর্চা গঠনের অনুকূলে হাওয়া তোর 
ফরতে। 

ওয়াই বি চ্টৰনের আশা 


রা 


“কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রীফৃত চ্যবন _ 


ঘোষণা করেনঃ ১৯৭২ সালের পর কেন্দে 
কংগ্রেস দূর্বল হবে। তিনি বলেন; সদস্যরা 


শ্রমদ্রের রাশীমন্ত্ী শ্রীভগৎ ঝা 
আজাদ অক্রমণ করেন মোরারজী দে 
'নাক্ষয়তাকে। . মোরারজার ব্যাক্ক ও 


দেশাইয়েব যান্তি খুব একটা রেখাপাত্ত 
কবতে পেরেছে বলে কোনো সংবাদ নেই 
শ্লীভগবৎ ঝা আজাদ বৈদোঁশক বাণিজ্যের 
জাতীয়করণের” জন্যও প্রস্তাব রাখেন। 
সর্বনাশ! অকংগ্রেসী বাজ্যগ্যালর প্রতি 
কেন্দ্র নরম 

কংগ্রেসের ফারদাবাদ আঁধবেশনে 
ধ্ববেচনার জন্য এ-আই-স-স'র প্রান্তন 
সাধারণ সম্পাদক শ্রী টি ম্যানয়েন এবং 
জনৈক কংগ্রেস নেতা শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের 
তরফ থেকে একটি নোট যাচ্ছে যাতে 


তাঁবা এই মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন 


স্ক্যান সমস লক আসি 
আন “ন 1] 
- "গোরিন্দ চরবত 
1 
'ফুটরে না ফা আজ-হাতের সংগে হাত, 
ডাকরে না পারি 5 মালার মত জড়াও.। 
আর কেউ সা আসে, আজ--পায়ের সংগে পা, 
মি ১ চাকার মত গড়া? 
আসরে কালবৈশাধী॥ WEE COE 
জবর "বিদযযুৎ, স্ড়বে ন্বান্র। “টেনে ননামাই 'চাঁদ ; 
টম ডে চালা কুচকাগুয়াজ-_ 
| আজ মে'ডে'। আজ, কথাই [হোক আগর 
বররন মৈ'ভে 
"আন স্থাতহাসের | আজ "মে ’ডে। 
| - অকেরারে "পাল্টা হাস? 
একটাই 'পত্রাকা-টকট্‌কে লাল৷। [রখ্যাত জই’মে সাস 
সী. একটাই গানঃ | হেই ভাঁজুক না তাস- t 
শ্মাগান আবার ম্লোগান.॥ রি Baylis ধরার 
শীমাছিলে্ছদলাপ)মিছিলেই রাজ মার নানা 
আনন চায় বরনট-আামুর চায় হাজ। একই দী্দদ, একই সাজ | 
নারি ঘমেডে- i 
০. "আজ"মে'ডে। আজনমে 'ডে। hl 
৮ নর 
"আনাম কম্যনিষ্ট প্রধান দুই রানের অনন্যোপার "হলে বুঝতে 'হবে াজনৌতক করে কেন্দ্রের মান বাঁচাতে গেলে তাস 
ঈম্পকে তাঁরা এ-আই-স-দ্িরে সারধান পট-পারবর্তনীই এর 'মলেঁভূত স্কারণ, শক ম্যানিয়েননদত্ত 'মহাশয়দের "পি 


ক্লরতে 'চেমেছেন বলে -প্রকাশ.। তাঁরা 


নরম ডাব প্রদর্শন ক্রুছেন, যা ইচ্ছে কর- 


'শেই বন্ধ কুরা যায, এ ধারণা ভুল। 


ক্াজো কংগ্রেস সুরকার “ বর্তমান 


প্রত - 


করে॥। মই. গ্াতাল্িক রর করেন 


৯৮১০৬ 


কংগ্রেস মন্ডপে আগৰ 

১১৪৯ এবং ১৯৫১-সনে থাকে 
মটীরাট ও 'দাল্লশ আঁধবেশনে আগুন লেগে- 
ছিল, ১৯৬১-এ ফাঁরদাবাদ 'আঁধবেশনে 
কংগ্রেস মন্ডপ ভস্মীভূত হয়ে গেল। ছয় 
লক্ষ টাকার ক্ষাতর 'হিদেব ,ভাৎক্ষণকভারে 
পাওয়া গেছে। হতের সংখ্যা-শনন্য “বটে 
কিন্তু আঘাত এড়াতে "অনেকেই "পারেন 
ধন) তামিলনাড়ুর 'প্রান্তন 'মৃখ্যসদ্তী 
শ্রীভন্তবংদলমের আঘাত বেশ গুর্তর। 
তাঁর হাত ভেঙেছে। তবে 'অন্যতর "কোনও 
আশঙ্কা নেই। “জাশ্চর্যের 'কথা মণ্ডপে 
নাক আঁপ্নিনির্বাপক ব্যরস্থায় মি 
নঁছল.। হঠাৎ শর্ট ষাঁক্টের ফলেই এই 
 আঁ্নিকাস্ড।এএই ্টঃবজনর পরিস্থিতিতে 
অনেকেই “ঁবচালত' াধরোধী নেতারা 
দডুখ প্রকাশ ‘করে সানা 'গাঠিয়েছেন। 
তবে এই -প্রকান্ড 'আঁপ্নকাম্ডের পরে 
আঁষবেশন "যথারীতি চলছে। 


(8519.1১৯)] 





পাসঅুনজন বৈঠকে মাকিন প্রাতানধি জেনারেল ন্যাপ €ওপরে- বাঁ দিকে) ও উত্তর 
কোরমার প্রতিনাধি জেনারেল চঃন পুন লঈকে (ওপরে--ডান দিকে) দেখা মাচ্ছে। 


উত্তর কোরিয়া” 


উত্তর কোঁরয়ার *মগ জেট বিমানের 
আঘাতে মাঁকন গোয়েন্দা বিমান ই সি- 
১২১ বিধ্বস্ত হয়েছে। 

- ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৫ই এাঁপ্রল। 
জাপান সাগরে উত্তর কোরিয়ার আণ্টালক 
দারয়ায় মাঁক্ন গোয়েন্দা বিমানটি 
গোয়েন্দাগিরি উদ্দেশা নিয়ে প্রবেশ করে- 
ছিল, এই আঁভিযোগে উত্তর কোরিয়ার নৌ- 
ধিবভাগের টহলদারশ বিমান থেকে বোমা- 
বর্ষণ করে এই মাঁক্ন গোয়েন্দা বিমান 
ধ্বংস করা হয়। ফলে ৩১ জন বৈমানিক 


কোরিয়ার আগ্ালক দাঁরয়ায় প্রবেশ করে 
নি- আন্তজাতিক সাগরের ওপর ছিল । 
এখানে অবস্থানকালে তাদের ওপয়ু 
আক্রমণের অধিকার কারও নেই। 
অপবপক্ষে উত্তর কোঁরয়া সরকার 
জোর দিয়েই বলেছেন, মাঁ্ক'ন গোয়েন্দা 
গুবমান তাদের এলাকার ভেতর প্রবেশ করে- 
{ছল শনজেদের স্বাধধনতা রক্ষার জন্যই 
তারা আক্রমণ চালাতে বাধ্য হয়েছে ॥ - 
মাকিনি গোয়েন্দা জাহাজ 'পয়েবলোর 
ব্যাপার নিয়েও ঠিক একই ব্যাপার হয়ে 
ছিল। মাকিনি সরকার স্বীকারই করতে 
চান নি যে, জাহাজটি উত্তর কোরিয়ার 
আগ্লিক দাঁরয়ায় প্রবেশ করেছিল । 
পর্যন্ত প্য়েবলো'র ক্াাপ্টেন সব ফাঁস 
ফরে দেওয়ার পর মাকিন সরকার ফুত- 
ফর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে “পুয়েবলো'র 


 মাবিকদের 'ফাঁরিয়ে নিয়েছেন ) 


এবার প্রমাণ করা শন্ত। কারণ, 


গোয়েন্দা বিমানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে 
২৮৩২ 


প্রবং তার সব কজন বৈমানিক মারা গিয়ে- | 


ছেন। তবে সব ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর । 
মার্কন সরকার যেভাবে চুপ কয়ে গেছেন 
তাতে সন্দেহ হয় অপরাধ মার্কন। 
পক্ষেরই | 

মুখে অবশ্য খুব জোর 'দয়েই মাকিনি 
কর্তারা বলছেন, তাঁরা কোন অন্যায় করেন . 
ন। “কদ্তু কার্যক্ষেত্ে মািকনি শীবমানের 
ওপর এত বড় হামলার বিরুদ্ধে তাঁরা 


পাপা 


দিছুই করলেন না। পানমুনজনে 
দুপক্ষের বৈঠকে উপস্থিত-মাঁকন প্রীত, 
নিধ জেনারেল ন্যাপ এই ঘটনার প্রাঁতযাদ 
করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বৈঠক ছেড়ে 
চলে এসেছেন। 

আর, রাম্ট্রপাতি 'বিচার্ড 'নকসন 
ঘোষণা করেছেন, জাপান সাগরে গোয়েন্দা” 
শগারির উদ্দেশ্যে বিমান ও জাহাজ চলাচলের 
ফা অব্যাহত থাকবে। এদের কাজে 
সাহায্য করার জন্য, এদের রক্ষা করাব জন “ 
এই অণ্লে মাঁকন সৈন্য এবং জাহাজ, 
বমান ও অস্ত্রশস্তের পাঁরমাণ আরও বদ্ধ 
রা হবে। নিকসন নির্দেশ শদযেছেন, 
আল্তক্রখীতক সাগরে এই গোয়েন্দাশিরতে 
ধাধা দেবার জন্য যাঁদ কোন শু জাহাজ 
হা বমান চেষ্টা করে, তবে তা ধংস করতে 


২২১২১ শবধ্স্ত হবার পর জাতীর 
ণনরাপত্তা পারদ ও জয়েন্ট চাঁফ অব... 
স্টাফের যুন্ত বৈঠকে বাজন ব্যবস্থার কথা 
উঠোছিল। নৌ-অবরোধ. শবমান থেকে 
বোমাবৰ্ষণ, দাক্ষণ কোরিয়া থেকে বোমা ০ 
বর্ষণ এবং সাধারণ যুদ্ধ, সব কটি সম্জাবা 
উপায় নিয়েই আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, এর কোনটিই 
ময়, কেবল এখানে মান সামারক শান্তি 
সাও বানা? 
শনকসন রাষ্ট্রপাত হবার পর এটাই 
মাঁকন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বড় সংকট! 
অনেকেই ভেবোঁছলেন, নিকসন পাল্টা 
প্রাতশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন 
ঁকল্ত তিনি বোধ হয ভিয়েতনামের থেকে 
দকছ-টা শিক্ষা গ্রহণ কবেছেন। তাই চট্ট 
করে আক্রমণের 'সম্ধাল্ত নেন নি। . 
ধনকসন প্রশাসনের পক্ষ থেকে আভি- 
যোগ কনা হয়েছে, উত্তর কোঁরয়ার প্রধানত 
শম্তণ দিম উল সুং ও তাঁর সরক্গাব নতুন 
করে এই অগ্চলে যুদ্ধ সুরু কবতে চান, ! 
এবং মার্কিন যাক্তরাষ্ট্কে এতে অভাতে 
চান! তাই ইচ্জাকৃতভাবে তাঁরা এট কাজ 
করেছেন। শকল্ত মাঁকন যুক্তরাণ্ী এই 
অশ্চলে নতুন করে উত্তেজনা বদ্ধ, করাতে 
চায় না। দুঃখ করে মাকিন মুখপহবা 
বলছেন, এ হ'ল ক্ষুদে শক্তির শক্তি! বহুৎ 
শাক্ত যুদ্ধের কাকি নেবে না জেনে আর 


টি 
Eh 


শো বি 


জুবিধা মত তাদের ওপর আরুমশ চালিয়ে 
ঘাচ্ছে। 
যাই , হোক, মাঁকিনি হু্তরাষ্নীকে 


জপমানটা হজম করতে হল। 


উত্তর আয়ারল্যান্ড 


উত্তর আয়ারল্যান্ড বা আলস্টারে 
গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সংখ্যা- 
গার প্রোটেস্টান্টদের সঞ্পো সংখ্যালঘু 
ফ্যাথালকদের জোর দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে। - 
| গোলমাল অনেক দিন ধরেই সুরু 
হয়েছে! 


করছে। এই আন্দোলনকে উপলক্ষ করেই . 


উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাচ্গা-হাজ্গামা স্বর 
হয়েছে । 

গত সপ্তাহে অবস্থা চরমে উঠেছে। 
সরকারের অনুরোধে বৃটিশ সৈন্য রাজধানী 
বেলফাস্ট ও অন্যান্য শহরের প্রধান প্রধান 


পন স্থানগ্যীল পাহারা দচ্ছে। ২৫০০ বৃটিশ 


সৈন্য উত্তর আঘারল্যান্ডে এসেছে। রয়্যাল 
আলস্টার কনস্টেবুলেটরি সম্পূর্ণ ব্র্থ 
হয়েছে। দাত্গাকারীরা পোস্ট অফিস 
জবালিয়ে দিয়েছে, জলের পাইপ ফাটিয়ে 
ফেলেছে! 

অবস্থার গতি দেখে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 
হ্যার্ড উইলসন তাঁর পল্লভবন থেকে 
লন্ডন ফিরে এসেহেন। বৃটিশ প্রতিরক্ষা- 
মন্ত্রী ডেনিস হলে বেলফাস্ট ছচুটেছেন। 
উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রধানমল্লণ ক্যাষ্টেন 
টেরেন্স ও'নশল লন্ডন গিয়েছেন উইলসনের 
সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য । উইল্সন নাকি 
ও'নীলকে ক্যাথালকদের দাঁব মেনে নেবার 
পরামর্শ দিয়েছেন । কিন্তু উগ্র ক্যাথালক- 
ধৃবদ্বেষী ফুনিয়নিস্ট পার্টি উইলসনের 
পরামর্শ মানবেন কিনা বলা শল্ত। উত্তর 
আয়ারল্যান্ড য্যক্তরুজ্যের . অংশ হলেও, 
আভ্যন্তরাঁণ ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা 
মোটামুটি স্বীকার করা হয়েছে! 

এদকে আইরিশ প্রজাতল্তের পক্ষ 
থেকে দাবি করা হয়েছে, উত্তর আয়ারল্যান্তে 
অবিলম্বে প্রাম্টীসঞ্ঘের সৈন্য পাঠানো 
হোক। আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এ 
বিষয়ে বাম্টসঞ্ঘ নেতাদের সঙ্গে কথা বলার 
জ্বনা তাঁর পররাম্টীমন্পপিকে নিউ ইয়র্ক 
পাঠিয়েছেন, নিচ্ছে লশ্ডন ঈক্গযেদ্ধেন ১ - 


সাপ্তাহিক বসুমতী 


_.. শকম্তু অবস্থা যা দাঁড়য়েছে, তাতে 


গরই অবস্থা শান্ত হবে বলে মনে 
হয় না। িড্‌-আলস্টার থেকে নব- 
ধনর্বাচিত এম-পি শ্রীমতী বার্নাডেটে 
ডেভালন বলেছেন, “এই তো গৃহযুদ্ধের 
মুর!" 

বার্নাডেটে ডেভালনের "নর্বাচ্নশ 


কুইন্স 
বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর বয়স 
মাৱ ২১ বংসর। 





শ্বাননাডেটে ডেডালন 


মেস্টের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম মাঁহলা 
সদস্য, এবং, বর্তমান সকল সদস্যের 
মধ্যেও বয়ঃকনিম্ত। 
প্রোটেস্টান্ট-প্রধান একাঁট কেন্দ্র থেকে 
ক্যাথলিক বার্নডেটে ডেভালনের জয় 
খুবই উল্লেখবোগ্য। তান কুনিয়ানিষ্ট 
পার্টির প্রার্থ শ্রীমতী আনা ফরেস্টকে 
চার হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত 
করেছেন। এই কেন্দ্রে এবারের উপ- 
নির্বাচনে মোট ভোটদাতাদের ৯১.৭৮% 
জন ভোট 'দিয়েছেন। ' 
ছাত-আন্দোলনের কম্রিপে বার্না- 
ডেটে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিছুদিন 
আগে যখন নাগরিক অধিকারের দাবিতে 
আন্দোলন গড়ে ভোলার উদ্দেশ্যে চপ 


৯৮৩৩ 


তানি বৃটিশ পাললা- 


"চান 


নেতারা শপপলদ ডেমোক্রৌস, নামে একা 
দল গঠন করেন, তখন বার্নাডেটেও এই 
দলে যোগ দেন। গত ফেব্রুয়াবীর 
{নর্ব।চনে তিনি কীবমল্লীর বিরুদ্ধে প্রাতি- 
ান্দিতা করে পরাজিত হন। এইবার 
জয়লাভ করে তন তার আগের পরাজয়ের 
শোধ তুললেন । 

বার্নাডেটে বামপল্থী মনোভবসম্পন্ন । 
নাগরিক আঁধকার আন্দোলনের [তান 
একজন নেত্রী । কমন্দসভায় বার্নাডেটের 
প্রবেশের ফলে উত্তর আয়ারল্যান্ডের 
ফ্যাথালকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম 
আরও জোরদার হবে। 


এই প্রবন্ধ যখন ছেপে বেরুবে, তখন 


ফ্রান্সে আর একাটি গ্রণভোট গ্রহণ শেষ 


হয়েছে, হয়তো- বা নির্বাচনের ফলও 


" প্রকাশিত হয়েছে৷ 


-রাম্ট্রপাত টানি জ দন 
সম্মুখে তাঁর সংস্কার-প্রস্তাব উত্থাপন 
করেছেন। দশটি বিষয় রয়েছে এই 
প্রদ্তাবে। প্রথম £ আগ্চালক স্বায়ত্ত- 
শাসন। বর্তমান ১৮টি “ডপার্ট“- 
মেণ্টকে ২১ট পরজিয়নে'র অন্তর্ভুন্ত 
করে প্রাত পরাঁজয়নের জন্য আরও 
বেশি শাসন ক্ষমতা তান দিতে 
এই প্রস্তাবে দেশবাসীর বিশেষ 
আপাত্ত নেই, বরং সমর্থনই আছে বলা 
যার। কিন্তু আপা্ত দেখা “দয়েছে দ্বিতীয় 
প্রস্তাব নিয়ে। দ্য গল জাতীয় আইন- 


সভায় উচ্চ কক্ষ সৈনেটের বিলো- 
পের প্রস্তাব করেছেন। বর্তমান 
সেনেটের জায়গায় একাঁট পরামর্শ- 


হবেন, আর 'কছ্‌ হবেন মনোনীত। এই 
আপান্ত। তাঁদের ধারণা, রাষ্ট্রপতি তাঁর 


দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখে দ্য গল বলেছেন, 
দৈশবাস” যাঁদ তাঁর এই প্রস্তাব সমর্থন 
না করে, তবে ডাসম্বরে তাঁর কার্ষকাল 
শেষ হবার আগেই "তান পদত্যাগ করবেন। 
এমনিতেই তান বলে বেখেছেন আগামী- 
বাব বাম্ট্রপতপদেব জ্না তান আর 
'নর্বাচনপ্রার্থ' হবেন না। 

গালপল্ঘীদেব আশা দা গলের এই 
কাব পর দেশবাসী সোনট-বিলোপ সমর্থন 
করবে। কিন্তু না হলে? 

ফরাসীদের ‘হা? বা ‘না’ বলে গণ- 
ভোটে তাদের মত জানাতে হবে। 
টু £২০-৪-৬১) 





হাত! কাদায় 
স্মারে। হাতার সেই দানের “কথা 


পড়লে শ্ব্যান্ডেও চাট 


ফঙ্পনা করতেও কন্ট হয়।  ভসই একই 
স্মবসধা হয়েছে রাজ্য কিংগ্রেদের। . নইলে 
ক্পেগেরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেদের 
“মনোনয়ন লাতভর জন্য কত 'তাড়া “পড়ে 
"যায়, কত -ছঃটোছুটি “পড়ে, কত ভিড় 
লেগে ‘যায়, আর সেখানে এবার কংগ্রেসের 
মনোনয়নের জন্য কেউ 1ফ্রেও "তাকাচ্ছে 
না। আসন কথা কি কল্পনা করা 
‘যায় যে, কংগ্রেস প্রেকশন্টা ওয়ার্ডে প্রার্থী 
শদতে পারলো না দা যাদের “দিল তারা 
“শেষ মুহ্‌র্ভেন্মনোনয়নপত দাখিল করলো 
না। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসো- 
+সয়েশনের -সর্কময়কর্তা “হলেন শ্রীঅতুল্য 
ঘোষ। এতাঁদন কংগ্রেসের’ কে £মনো- 
নয়ন পাবে, কে 'মেযর আর কৈ ডেপুটি 
ময়রস্হবে-সব কিছুরই শেষ “সন্ধানত 
করে এসেছেন শ্রীঅতুল্য’ঘোষ ৷ কিন্তু আজ 
সেই বামও 'হনই. সেই অযোষ্যাও নেই_- 
য্নামচন্দ্র আজ 'বিবাগণী বনবাসী। তাই 
_অযোধ্যাপরীও "অন্ধকার, 'সেখানে “শুধু 
শকছু রামভন্ত প্রচ্ছুর পদচিহ ধরে এগিয়ে 
চলেছেন। 
কথায় . কলে গোদের ওপর" বষ- 
ফোড়া ধা কাটা স্থায়ে নুনের -ছিটে। 
কংগ্রেসের এই দদর্্দনে আবার স্কংগ্রেসের 
মেয়ব প্রীগোধিন্দ'দে শবদ্দ্রোহ -করলেন। 
পৌর নির্বাচন যখন শিষরে, :সমনোনয়ন- 
“পল যখন "জমা দেবার শেষ তাঁরখ 
' শিয়রে,' ঠিক সেই :সময় শ্লীগো'বদ্দচন্দ্র.দে 
“পদত্যাগ কয়ে মধ্যাহ্ন অন্ধকার নামিয়ে 
1 স্প্রীগোবিল্দচন্দ্র "দে কংগ্রেসের 
"আকাশে নতুন তারকারূপে ন্উদিত হয়ে 
শছলেন। কয়েক ঘংসর় "বেশ “পসার 
জমিয়ে ছি লেন্ন ব্রাজযরাজনশীঁততে ৷ 
-সদস্যরুপেও নাম উঠেছিলো 
গতবার, 'রাজোরজ্ভাকী 2অপমিল্টী আমন 
শক আুখামন্মীরুপেও শ্রীদের নাম 


 চ্চারত হয়েছিল। শুধ তাই --নর্ 
দীপ" 1. এফ-কংয্রেস 'কোয়ালিশন সন 


হরাজ্যপালের ”কাছে ডেপুটেশনে গিরে 
এই জাতশর় "সরকার -গঠনের কথা বলে- 
“ছলেন, শ্রীদে ছিলেন তাঁদের অন্যতম 
'মখপা ও প্রবন্তা। এইখানে শেষ নয়_ 
কংগ্রেস পরিষদ দলের :সভায় -শ্রীখগেন্ত- 
‘নাথ দাশগন্গ্রকে নেতৃপদ থেকে অপসারণ 
কর্ম সম্পর্কেও শ্রীদের ভূমিকা ছিল 
‘সবচেয়ে বেশি। শ্রীদাশগুপ্তের বিরুদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাব আনবার তোড়জোড় 
'করতেও শ্রীদে প্রধান ভূমিকা নিয়ে- 
িলেন। কিন্তু সেইদিন কম্যুনিস্টদের 


বাদ 'দয়ে জাতীয় সরকার গঠন সম্ভব ' 
হয় নি,-বাম্ট্রপাতি শাসনের যৃপকান্ঠে 


সেই জাতীয় সরকার গঠনের পাঁর- 
কম্পনান্বলি হয়ে বায়। কল্তু খর 
জের চলোছল অনেক -দিন। রাজ্য 
কংগ্রেসের সভায় শ্রীদেব শ্রীআশু "ঘোষকে 
বনয়ে শ্রই 'দহরমহসহরম, ১রাজ্যপালের 
সঙ্গে দেখা করা প্রভৃতি ঘটনা নয়ে ব্বড় 
8 
শ্কংগ্েসী চেয়োছিলেন শ্রীদের - 

০8 
শকল্তু সেটা সম্ভব সয় নি শ্রীঅতুল্য 


“ঘোষেরই ইচ্ছায়ন। শ্রীঘোষ "স্তযোগ “দিতে ' 


চেয়েছিলেন শ্রীদেকে, তাঁই প্মামুলী 
একটা “পত্ৰ লিখে “নিজের কাজের সামান্য 
নকৈফিয়ৎ "দেওয়ার সসধ্য “দিয়ে “ঘটনার 
"সমাপ্ত হায়োছল। শ্পরে আবার ন্কড় 
উঠলোঃমেয়র নির্বাচনের দমন 


Roe 


" হকগপ্রেসী আবার 'প্যচি -কমলেন-না, 
প্রীগোঁবন্দ.দেকে “মেয়র "করা চলবে "না, 


হলেন ক্্রীহেমহ্তকুমর বসুর ক্রাচ্ছে। 


১. 


ফর্পেরেশন নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের 
আশায় এক কুলো ছাই ঢেলে 'দলেন। 
যুক্রণ্ট তার নিজের সংগঠন ও প্রচারের 
মাধ্যমে কর্পোরেশন নির্বাচনে কংগ্রেসকে 


ক্যহতু।। সক শিস । 


মনোনয়নপত দাখিল সুরু হল, তাতেই 


হওয়ার উপযুক্ত, যাঁলয়ে-কইয়ে, সর্বেো- 
পরি নিজেদের পয়সা-কঁড় আছে ও 


নির্বাচনে খরচ করে থাকেন--তাঁরা কেউ - 


দাঁড়ালেন না। কংগ্রেস প্রার্থ হলেন 
-সেই আদি অকৃরিম গণপাদা ওরফে 
গপপাতি সুর, শ্রীঅমূল্য. সরকার, 
শ্লীশক্কুলাল বিশ্বাস। কলকাতার ওপরে 
পৌর নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাথণঁতে 
ঘাটাঁত পড়লো এমন ঘটনা কম্পন করা 
যায় না। কিন্তু তাই হল-বেশ করেকাঁট 
ওয়ার্ডে ফুকতফ্রপ্ট প্রার্থীরা ওয়াক ওভার 
পেয়ে গেল। 

যাতা শুরুতে যাঁদ বুদ্তত্রপ্ট ওয়াক 
ওভার পায়, ভবে নির্বাচনে কি হবে 
সেটা অনুমান করা কষ্ট নয়। যাঁদের 
দদব্যজ্ঞান আছে, যাঁরা কিছ ভবিষ্যৎ 
দেখতে পান, তাঁরা বেশ দেখতে পাচ্ছেন 
কর্পোরেশন নির্বাচনে কংগ্রেসের কি 


হবে। “এই যাঁরা দেখছেন তাঁদের ম্যে . 


ল্লীগোবিদ্দ দে অন্যতম-তাই তান সরে 
দাঁড়িয়েছেন, কংগ্রেসের ভ রা ডু বির 
শারক হতে চাম গন! 

-২৫শে এপ্রল, ৬৯ 
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৯৯৬৭ সালে তান তাঁরশ বছরের জন্য 
বন্দশ হন, তাঁর অপরাধ তান একটি বই 
লিখেছেন যার নাম ‘Revolution in 
the Revolution-7?* বা “বপ্পবের 
ভিতরে বিপ্লব’! নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে; 
বইটি কোনো . সাহত্যকর্ম নয়। মূলে 
স্প্যানিশ ভাষায় রাঁচত এই টচিল্তাখর 
বইটির বিষয়বস্তু কিউবার {বিপ্লব ও তার 
শিক্ষা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে, 
সেই, শিক্ষা কতদূর কার্যকর্বা হতে পারে। 
ডেবরে দোখিয়েছেন যে স্থান ও কাল আচু- 
সারে বিপ্লবেব রীতিনীতি পাল্টায়, 
বিপ্লবের, মধ্যেই মাঝে মাঝে 'শগ্পবের 
প্রয়োজন হয়। এই পর্বেক্ষণি সাংঘাতিক 
বঙ্গে বিবেচিত হয়েছে, কারণ তা সশস্ন 
অভ্যুত্থানের একটি, মারাত্মক ঈল্লা অবশ্য, 
অনেকে এমলও মনে করছেন৷ যে ডেবরের 
গ্রেপ্তারের সঞ্গো তাঁর গোঁরলা কাষফিলাপের' 
সম্পর্ক আছে। 


“গচ বক হন 
ডে বট এ 


. ডেবরে একজনা মাক্সবাদধ, দার্শনিক 


খন তান ১৯৬৬ সালে প্রথম কিউবা 
যান, সেখানে তখন নিরক্ষরতা দূর করার 
মরণপণ তোড়জোড় চলেছে !- সম্পূর্ণভাবে 
নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপারে কিউবার 
সেই উদ্যোগ বার্থ হয় নি 1 অত্পব তানি 
দক্ষিণ আমোরিকার দিকভিন্ন জায়গায় দীর্ঘ 
সমগ্র কাটান, রাজনৈতিক দল ও আন্দো- 


হয়ে। এই সময়ে তান অনেক অপ্রকাশিত 
পান, *কউবা-বিপ্পবের অংশগ্রহণকারীদের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালান, এবং. 
[ডেল কাস্ট্রোর সঙ্গেও প্রভূত সময় অতি- 
বাঁহত করার সুযোগ পান। এই আলাপ- 
আলোচনা পড়াশুনোর ফল ‘Revolution 
ini the Revolution? এই বই. 
প্রকাশের মাত্র কয়েকমাস “পরেই একটি 


কাস্ট্রোর ডানহাত চে-গেভারার”ছ্বারা পাঁর- 
চালিত।: ফলত, পাঁথবীর নানা জায়গা 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আবেদন সত্বেও 
ডেবরের 'তাঁরশ ' বছরের দঁঘমেয়াদী 
কারাদণ্ড কমে নি। 

- শীবপ্রবের ' ভিতরে বিপ্রব মোটেই 
গল্পের বইয়ের মত সহজপাঠ্য নয়। এই- 
বই ভালোভাবে বুঝতে হলে দরকার 


২৮৩৬ 





রাশিয়ার কাঁষজীবীদের অনুসরণে । কল্তু - 
এটাও তিক, প্রা্বতাঁ বিপ্রবের জ্জবল্য 
নয়, তার পদ্ধতি ভালো করে বোকা 
দরকার, যাঁদ সেই বিপ্রবের শিক্ষাকে ঠিক- 
মতো কাঞ্জে লাগাতে হয়। ' | 
পূৰলশের চোখে ডেবরের। দোষ এই যে 
তান গেরিলাফুন্ধ বা সশদ্র গণসংগ্রামের . 
খুব ‘জোরালো ব্যাখ্যাকার এবং সমর্থক। _লশী 
তান নিজে যে এজন পদ্ধাতাঁবদ্‌ নান 
তাই নয়, বাস্তবক্ষেত্রেও তাঁর অভিজ্ঞতা 
গভাঁর। একজন .  মাক্সবাদঁ দাশনিক, 


| 
i 
| 


»-সৃত্যুবরণের। 


শঁতাঁন ভার পমস্ত মেধা প্রয়োগ করেছেন 
ছার তত্ব ও বৈপ্লাবক ফার্যকঞ্পের 
মধ্যে যে ফারাক আছে তা দ্র করার জন্য! 
এবং সেই শূন্যস্থান পূরণের একমাত্র 
উপায় গোলা আন্দোলন, ষে আন্দোলনের 
"ক্সাজনশীত ও সামরিক নীতি একীভূত। 
' শুধু তত্ব নয়, কাজও দরকার, দরকার 
তাঁর ভাষায়-«এই সমস্ত 
মানুষ হয়তো মৃত্যুবরণ করবে, 'ঁকন্তু 
অন্যেরা শীঘ্রই তাদের স্থলা'ভাঁষস্ত হবে। 
ঘকি নিতেই 'হবে। তত্ব ' এবং তত্ব- 
- প্রয়োগের একীকরণ একটি সংগ্রাম, এবং 
. কোনো সংগ্রামই-আগে থেকে জয় করা যায় 
মা। এই একাঁকরণ যাঁদ যুদ্ধক্ষেত্রে সম্ভব 
মাহয়, হলে তা অনার ভোদা লন 
ছবে না।” | 
িউকা-িপ্লবের সো ল্যাটিন আমে- 
বিকার মুক্তিসংগ্রামের সম্পর্ক বোকাতে গিয়ে 
লেখক বলতে ভোলেন নি যে, রাজনশীতর 
১ সম্পদকে এমন একটি সংগঠনের কাজে 
লাগাতে হবে যা একাধারে রাজনৈতিক 
এবং সামারক। সাধারণ আদর্শবাদশ রাজজ- 
মতি এবং, বৈপ্লবিক রাজনশীতর মধ্যে 
তফাৎ আছে। যে রাজনশীত শুধু তত্ব 
, আব আদর্শ নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, 
- ডৈবরের ভাষায়, তা ‘polities? নয়, 
olitiking’. বর্তমান ববম্বে politik- 
In অর্থহীন চিন্তার সল্পো কর্ম যাঁদ 
মা মেশে তবে রাজনৈতিক সংগঠন অকেজো 


নি নি 
ঘার ছতে ছত্রে, তা যে পুলিশ-রোষে পড়বে, 
* ভাতে আর সন্দেহ কাঁ? এমন দক পশ্চিম 
. বাংলার বর্তমান রাজনোতিক পটভূঁমকায় 
এই জোরালো বই যে অনেক অনাকাজ্ক্ষিত 
ঘটনার জন্ম দিতে পারে তা না মেনে 

নেই । কিন্তু লুঠ-পাট, ছুরি- 
চালানো, উদ্দেশ্যহীীন মারামারি আর 
ির্বাচনোত্তর. আক্কোশ এবং পিপ্রব 





যে মানে ধরা বাক -না ৫ 


যে এক ব্যাপার নয় তা বোঝবার জন্যে 


পবপ্লবের ভিতরে বিস্লবা-এর লেখকের - 


কাছে আমাদের যাওয়ার দরকার - নেই। 
আমরা যখন ক্রমশ পবপ্লব শব্দটির 
মল্যহাস ঘটাচ্ছি, প্রেসংগত “আলু-বিপ্রক 
শব্দটি স্মরণ কারি) তখন অন্তত এই বইটি 
পড়লে আমরা বুঝতে পারবো লেখক কত 
উচ্চ মূল্যে তাকে কিনতে চেয়েছেন। . 
ব্যান্তগতভাবে অনেকেই ডেবরের মতামতে 
সায় না দিতে পারেন, “দশস্ম বিপ্লব’ 


EZ 


অন্যান্য বৎসরের ন্যায় 


টেক 


প্রস্তাব। কিন্তু তাতে বইটির 


ডেবরে এমন একজন 


ভয়াবহ. প্রস্তাব 
মূজ্য.কমে না। 


... ব্যক্ত যাঁর কথাকে না মানলেও কোনো- 


ক্রমেই উীঁড়িয়ে দেওয়া যায় না। এবং 
অন্তত আমি তাঁর একটি সিদ্ধান্তে সায় 
্দতে ইচ্ছুক যে ‘সাম্যবাদ’ ব্যাপারটি কোন 
স্থাণু ধারণা নয়, সময় ও সমস্যার দ্বারা 
সে প্নত্যসচল। কিন্তু সিদ্ধান্তে সায় 
দিলেও, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য 
ডেবরে যে অনিবার্য গেরিলা-যুদ্ধ ও সশস্ত্র 
সংগ্রামের কথা বলেছেন, তা শেষ পর্যন্ত 
মানবসভ্যতর কাছে একটি প্রশ্নচিহ। 





এই উৎসবের মধ্যে এক পক্রকাজ 


& মে থেক ২০ মে 


সুলভ মুল্যে-শতকরা ১২ই টাকা যাদ দিয়ে-রবশন্দ্রনাথের সমংদয় 
গ্রন্থ ও রবীন্দুসাহত্য সম্বন্ধে িশ্বভারতট প্রকাঁশত ও প্রচারত অন্যান্য 
গ্রন্থ ব্যবস্থা হয়েছে। যেকোনো পঢস্তকাদয়ে সর্বসাধারণ 
- এই স্দাবধা পাবেন। 
-  পুজ্তকবিক্কেতাদের প্রাত নিবেদন 1 


দনার্দন্ট সময়ে পুস্তকবিক্লেতাগণ যাতে ক্লেতাসাধারণকে পুস্তক সরবরাহ 
করতে পারেন, দেন রত অভির কমিশনে ও মে থেকে তায এই কটি 


কেন্দ্রে পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন 


[িশ্রভারতা গ্রল্ধালয় 

২ কলেজ স্কোয়ার। কাঁলকাতা ১২ 
গিশ্বভারভগ গ্রন্থালয় 

২১০ 'বধান সরণী 

- ফাঁলকাতা ৬". < 
বিশ্বভারতী গ্রশ্থনাবভাগ 

৬1৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন 
কাঁলকাতা ৭ ' 


১৩৩এ রাসাঁষহারখ আভান্উ 
কলিকাতা ২৯ ও 





গৃষশ্বভারতশী শিল্পসদন 
শান্তানকেতন। যাঁর্ভূগ 


দামোদর পুষ্তকালয় 


. ২৪ বিজয়চাদ রোড। বর্ধখান 


পাকা দিশ্ডিকেট 

পাল মাকেট। লিউ দিলগ 
হইদার ভাঁ্রীবউটার্স 
১৫ এলগিন রোড। এলাহাবাদ - 


ভারতী ভৰন 
গোবিন্দ মিত্র রোড। পাটনা ৪ 


দাম্যাল রাদার্স* 
২৬ মেন. র্মেড। জামসেদপ্চর-১ 





ক্যা 


এবং পনের দফা 'বশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। কারণ এই দুই দফার বক্তব্যের 


ঘধ্যেই জড়িয়ে আছে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ - 


মানুষের 'আশা-আকাক্া। এগারো 
সম্বর দাবি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত, মানুষের 
'চাঁকংসার সযোগলাভের প্রার্থীমক আধ- 
কার সম্পাক্ত। আর চোদ্দ এবং পনের 


ভাবে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যনশীত সম্পকে 


এই দফায় বলা হয়েছে £ যুক্তফ্রন্ট সরকার , 


দিনের পর দিন। কোথাও কোথাও পাঁর- 
পাততে দেখা দিচ্ছে সংঘর্ষ। রাজ্য 
সরকারের বৃহত্তম দপ্তর হচ্ছে স্বাস্থ্য 
দপ্তর। সমস্ত রাজ্য ' সরকারী কর্ম 
চারার প্রায় শতকরা ৪০ ভাগই স্বাস্থ্য- 
দপ্তরের অধীন। শই দপ্তরে যতঙ্যাল 
গেজেটেড আঁফলার আছে অন্য সব দপ্তর 


সি 


- কাজে হাত দিয়ে 





কানুন গড়া, দনীণতর চকু ভাঙা প্রভাতি 
স্বাস্থ্যমল্লী 


ঘটতে পারে। প্রস্পামে আরো একটি 
ফথ্য বলা যেতে পারে চতুর্থ শ্রেপীর 
৯৬৩৮ 


৮55 
পেতে হলে স্বাস্থ্য 
ভাত নন 
এবার যুজ্ছপ্টের শ্রমনাতির প্রশ্নে 
আসা যাক। “ফ্রন্ট কর্মসূচির চোদ্দ দফার 
বলা হয়েছে “যুঝ্্রণ্ট সরকার .(ক? 
বাঁচার মত মজুরী, খে) বেকার ভাত 


(খে) কনট্ার শ্রম ও ' ক্যাজুয়াল শ্রম 
নিষিদ্ধকরণ ;. গে) [ট্রেড ইউনিয়নের 
স্বীকৃতি ধাধ্যতাম্লকা করা; যে-সব 


91 {(ছ) 


কাত পাতে ফান্ড হী মালিকদের 
ইতোমধ্যেই অনেক শত; তোর. করে জমা দেওয়ার ব্যাপারে | ফাঁকির ক্ষেত্রে 
শাঁস্তিবিধান 


প্রভৃতি নতুন নতুন 'আইনও 





ভাঁগা দিয়ে পারচালত! হবে তার মর্ম 
ফথা আছে ২৯. দফায়, ব্যাপি ্বাধানতা 


পুলিশ লাগানো হবে না, 'যুল্ঞ্শ্ট সরকার 
। বাতিল হবার পর পলিশ যা কিছু বাড়া- 


দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে। সরকার গঠনের পর 
-দুমাস প্রোপ্দীর আতিক্তান্ত হয়েছে। 


সভায় কোন 'নাণ্ট নত এখনো গ্রহণ 


- সংগ্রাম সুরু 


সময় আসে ছি? 


দা বনি 


কিন্তু সেইসব ক্ষেত্রে কাজ ফিরে পাওয়া 
ছাড়া শ্রামকগণ যে-সব দাবি-দাওয়া নিয়ে 
তার কতটা আদায় 
হয়েছে আজ তার 'িচারশরবেচনা করার 
শ্রামকদের ওপর 
মালিকের জুলুম ও শোষল বন্ধ রাখার 
দিকে জোর না দিয়ে শিল্পে শান্তিরক্ষার 
নীতির ওপর আঁধকতর গুরুত্ব দেওয়া 
কোন কোন দল অভিযোগ ' তুলতে জুন 
করেছেন। 
শামকদের কল্যাণের জন্য যে-দব আইন 
করার রুথা ফ্রপ্টের কর্মসূচীতে ঘোষণা 
করা হয়েছিল এখনও পর্যন্ত তার একটিও 


ফার্ষকরণী করা হয় ন। 


১৯৬৭ সালে যে “ঘেরাও” নীতি নিয়ে 


প্রসঙারমে ট্রেড ইউনিয়ন. আন্দো- 





ফলে 070 


পাত 


উপানষদ গ্রচ্থাবল £ 

১ম খণ্ড : এ্ৰতরেয়, কৈবলা, কাঠকে। 
মৃসিংহতাপনী। 

২য় খণ্ড : শেতাশুতর, পরমহংস, সন্ন্যাস 
'নীলরুদ্রচুলিক, আরুপেয়, কণ্ঠশুপতি, 
জাধাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভূ, 
শিক্ষা, 'ব্ঙ্ধবিদ, নারদ, পরিবাজক, 
পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, 
শৃত্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (২)। 

ওয় ঘওঁ : ঈশ, কেন, প্রশু, মুণ্ডক। 


সর্বসার ও অনৃতনাদ। কাপড় 
ও বোর্ডে বাঁধা । মূল্য : প্রতি 
থণ্--8:00 টাক ৷ 

প্ররশ্চরণ রসোজাস $ ' 


বঙ্গানুযাদ 1) মূল্য--৩’০০ টাক৷ ৷ 


প্রীবৃন্দাবন মাহাত্ব্যয | মূল সংস্কৃত ও 
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ । 


প্রথম খও+-৫100 টাকা । 
তৃতীয় খণ্--৪'0০ টাকা 


ক্কৃততিবাসদ রামায়ণ £  ' 


লনে এঁক্য রক্ষা ও প্রসারের প্রশ্নও একান্ত | (সমগ্র সপ্তকাণ্ড। কবির জীবনী-্সম্বালত) 
'জরুরী হরে দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে দি কবির মহাকা 

এ সম্পর্কে নীতি স্থির করা, নিচের তলা নিচ রি এ Yl 
থেকে এক্য পড়ার দিকে নজর না দিলে| বভরপ। সোমার যাংলার রি 


মা ভিজ করা সম্ভব | পড্রানুসারে | রাজসংস্করণ | সচিত্র । 


হবে না। তাই আজ আর একবার শ্রম-| 


রেকৃসিম ও বোর্ডে বাধা । যল্য--৮1০০ 


মন্ধণ, মাঁল্াসভা তথা ফ্ত্র্রষ্টকে , তাঁদের | টাকা । 


২৮৩৬ 


শ্রমক-সালিক' দেওয়া প্রাতশ্রুতি দ্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। -বস্মতই প্রাইভেট লিমিটেড 
টি | - ১৬৪ শিলা গাজ্যলী সীট, . 


মাইডেঁরিয়ার গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গে 


রাছুল বর্মণ 


দাইন্দেরিয়ার গৃহযুদ্ধ আগামী ৩০শে 
মে দু বছরে পা দেবে। ঠিক দু বছর' 
আগে এমনি দিনে 'িয়াফ্রা আর ফেডারেল .. 
সরকারের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল 
রন্তান্ত সংঘর্ষ। দীর্ঘ চঠ্বশ মাস পরেও 


দেখা যাচ্ছে যুদ্ধের অবস্থা, প্রায় অপরি- - 


বর্তনীয়। 'িয়াফ্রা চারদিক থেকে অবরুদ্ধ 
হয়ে পড়লেও নরয়ে পড়ে নি; তারা 
তাদের শেষ রক্কবিন্দু দিয়ে আপ্রাণ লড়ে 
- যাচ্ছে। ফেডারেল সরকার জার 'য়াফ্রার ' 
বিবাদের সমাধান সামরিক উপায়ে সম্ভব- 


১১৬০ সালে : ae io. থেকে. 
স্বাধীনতা লাভ. করার সময় ' নাইজেরিয়া _ 
বিভক্ত ৷ 1১4৮ 
হানসাফুলানী, জরুবাস এবং ইবো বলে 
পরিচিত । উত্তরাণ্টল আয়তনে এবং লোক- 
হলে বড় হবার ফলে বাদবাকী দুটি 
অণ্চযলর উপর চিরকাল কত্ব চালিয়ে 
আসছে। যদিও শিক্ষা আর অর্থনৈতিক - 


দিক থেকে সে অশ্যল ছিল অন্যদের চেয়ে / 


দাবিতে যে.' ইল মেনে - 


প্বশগ্চল ‘বয়কট’ করে। তাতে দেশব্যাপী. 


নদের কালো বিনে গট ভা j 


গেল সমগ্র দ্ঠ্রে। ফেডারেল সরকার তখন 
মৃত সৈনকের ভুমকার়। এরই মাঝে 
১৯৪৬ সালের ১৬ই মধ্যরাতে 

ঘোষণা 


কিন্তু বেশিদিন সে সুখ রইলো না। ' 
১৯৬৬ সাজে ঘটল আর.একাঁট বিদ্রোহ? ' 
শ্রবার বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিলেন কর্নেল ' 
ইয়াকুব গৌহান। সমস্ত দেশে আর এক- - 


বার বয়ে গেল রমা । সে বছর সেপ্টেম্বর 
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স্বতন্ আস্তত্ব মেনে নেওয়া হয় তবে তার 


ফল নাইজেরিয়ার পক্ষে কিরকম হবে তা 
একটি ' 





ও এ ও হত 


 জান্তাহক বসেন 
দাইজেরিয়ায় উপয় তাঁদের আঁধকার তাঁরা ফেভার়েল দরকারের পক্ষে বৃটেন নেমে পাহায্ের মধ্যে আছে মগ বিমান, টাত্ক 
চাপিয়ে দিতে চাইবে । ১৯৬৭ সালের পড়ে এবং লালন “আর্মার্ড কার, আর উভচর (4১00001151003) বাহিনীর 


আশস্ট মানে মধ্য-পাশ্চিম অঞ্চলের উপর - হাউটজার. কাম্মন আর_ মর্টার প্রভাতি মোটর পেটশ বোট। রুশ মিগ-ফাইটার 
বিযা্রার বার বার, আরুমণ তার বড় প্রমাণ । সময়াম্ম পাঠায়। ফৃটিশ সরকারের ইচ্ছা বিমান্গূল আবার চালনা করেন মিশরীয় 
ধসবশ্য বর্তমানে বিরাফ্রা রাশৌর অস্তিত্ব ছিল খিয়াফ্রাকে সাহায্য করা? কারণ, বৈমানিকরা। কারণ, নাইজোরিয়াতে সদন 
শুধদমার উমাহয়া, কালাবার' আর পো বৃটিশ মালিকানায় পাঁরচালত, তৈল বমানচালকের বড় অভাব। যশ নেতারা 
ছারকোটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ উৎপাদন কেন্দুগ্বুলি ছড়িয়ে রয়েছে বিয়াক্রা, দুরদর্শীঁ। ফলে তাঁরা বুঝতে -পেরোছিজেন 
2 বিয়াফ্রার, অবস্থা ইজরায়েল রাশ্টেরে ও তার পার্্ববতর্শ অণ্চলঙগলতে। “যে নাইজোিয়াতে প্রগৃতিশশল শান্তকে 

মতন। ইজরায়েল কস্ট যেমন চারাদকে জ্রাদ্স প্রথম থেকেই ফেডারেল সর- বাঁচতে হলে ফেডারেল সরকারের অস্তিত্ব 
শর; আরব রাষ্ট্রগুলির দ্বারা বোঁণ্টিত হয়ে কারের সঙ্গে হদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বলার যক্ষা করা একান্ত প্রয়োমন। নাইজেরিয়ার 
১ বচে থাকছে তেমন নাইজোঁরয়ার এক রাখে এবং অস্ম সাহায্য দেয়! কিন্তু অন্য- গৃহয্বন্ধে স্নাশিয়ার ভুমিকা অত্যন্ত সুস্পষ্ট 


তুষাৱে রোদ 


দাম £ তিন টাকা 
পরকালের বহল্র প্রসংগিত অনন্যস্বাদের (কটি 
রাসযর্থ কাব্যগ্রন্থ 
“এ শ্রন্ধের সমস্ত কাঁবতা প্চজ্যান্যপজ্ধ পাঠ করলে একাঁটি সহজ সুন্দর 
' স্বাভাবিক কাঁবসত্তা অন্দভব করা ঘায়”।_দেশ 


"বর্তমান যুগ ও জবনের হম্ছশা তাঁর কাঁবতাকে প্রধর অননভূতিসয়প্ষ্টম ও 
[বষয়বকরপ্রধান করে “ তুলেছে।...তাঁর ফবিভায় সমকালীন ঘটনাসঙ্ঘাতের 
অন্কেস্পন্‌ যেমন অবশ্যশ্যত, তেমনি শোনা বায় ব্যাতিত অন্তর পাচার? 
উচ্চারণ ।”-_অসৃত 

“আলোচ্য কাব্যপপ্বে দেখছি আত্মসতার উপলখ্বির পরশমাঁপর স্পর্শে বেদনা- 
গবধুর আনন্দ-উচ্ছন এক মছিম-রুপ ।...শব্দ-চয়নে বে সালিকা-হারা তরঙ্গের 
পর তরণা তুলেছে, তাও কত সহজ-দরল। যেন সহজাত কুশদন-শক্তির 
অধিকারী এই কাব্যের কাঁব। প্রত্যেকাট বা 08০ ও শ্দিক্রতায় 
ভরপ্নরর?” -ুখান্ভর রঃ 


ইণ্ডিয়ান এ্যাসোর্সায়টেড পারহ্জিশিং কোং প্রাঃ হিঃ 
-. ৯৩ মহাত্মা ৪53 রোড, কলিকাতা-৭ 


RS SCE পাওয়া বার 
২৮৪৯ : 











চি গভিমীল-পরস্কারগলাধীর » 
সায়, চ্যা বা! ব্যা বব! রারা?? এ 


\ পট 


ভাদেগেথোকাথুক \ 
h খুকু লাফায়,হাযে,থ্যোজ-.- 
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.. প্রথমেই একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শর “প্রস্তাব, ভূমিহানিদের ভূমি দান, রাজনৈতিক 
ফ্রবো। সেটা হলো এনর্বাচনের পরে? 
এই পর্যায়ের ধারাবাহিক লেখা যা মধ্য- 
ধতাঁ নির্বাচনের পরে শুরু করোছিলাম 
তা বর্তমান সংখ্যার সঙ্গে শেষ করে 'দূতে 


চাই। পাঠক এ বিজ্ঞপ্তি কিভাবে গ্রহণ 
করবেন জানি না। নির্বাচনের পরে বাভ 
সাম্প্রতিক সমস্যা সম্পর্কে বিধানসভার 
বিজি নবানববাচিত সদস্যদের ভাবনার 
সঞ্চেগ পাঠকের পরিচয় ঘটানোই ছিলো এই 
পর্যায়ের রচনার মূখ্য উদ্দেশ্য। সে 
উদ্দেশোর সফলতাঁ-বিফলতার বিচারের 
- ভার আমার ওপরে নয়। লক্ষণীর যে, এই 
পর্যায়ের লেখা থেকে আম রাজ্যের মল্ঘীদের 


ঘাদ রেখোঁছ। মল্মীরা সরকারী নীতির ' 


প্রবস্তা- প্রত্যেকেই নিব নিজ দপ্তর সম্পর্কে 


“Greatmen think alike কথা 
ঘখন সত্য তখন একি সরকারের সদস্যদের 
খাই ভাবনার মধ্যেও যে খুব একটা 
. disparity’ থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। 


তবে 


একটি পাঁরবারের ওপর। অর্থাৎ 


পারবারলির ক্ষার বক আছে? বশ 
বলত কি অন্তত বাঁহরঙ্গ দিক থেকে 
" তাদের সনাতন পাবিবাঁরক পদ্ধাতিতে 
ইউরোপীয় Single family ' system 


উদ্বৃত্ত ত’ হবেই না বরং ঘাটাতি দেখা 
যাবে ৭৫১৩-২২৫) ২৫ বিধার। অর্থাৎ 
আরও প্শচশ বিঘা জাম তাঁরা কিনতে 
পারবেন। এ ছাড়া বর্তমানে ষে 'পিতৃ- 
সম্পান্তর ওপর কন্যাসন্তানের আঁধকার 
৮ আর যদ 
যৌথ পাঁরবার 'ভান্ততে সম্পদ বণ্টন করা 
একাল্নবতাঁ 


নিধ্াারিত হওয়া আবশ্যক। আরো একটি 
প্রশ্ন থাকে যে, শহরের সম্পা্তর সর্বোচ্চ 
লামা নির্ধারণ করবার সময় গ্রামের সঙ্গে 
uniformity বলায় রাখা সম্ভব হবে ত'? 
মা ক কাজীর বিচারের নামান্তর হয়ে 
দাঁড়াবে? এ ব্যাপারে নতুন সরকারের 
গৃসম্ধাল্ত নিরপেক্ষ অথবা সাধারণ মানুষের 
প্রীত পক্ষপাতমূলক হোক- এটাই আমরা 
চাই। তেলা মাথায় তেল দেওয়ার সনাতন 


ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে সাধ্যমত কঠোর 


জর সাংদ্কীতিক সংঘ আঁধকাংশক্ষেঘ্রেহ 
কতকগদীল অসুস্থ চিন্তা আর উল্ন্ততার 
গাঁঠস্থান ছাড়া আর কিছু নয়? পোষাকে- 
আযাকে, চলনে-বলনে যারা মাকিনী 
চ্টাইলাক গ্রহণ করেছে মনে-প্রাণে, মুখে 
ধ্যদের হিন্দী গানের স্বর লেগে থাকে, 
প্রাণে যাদের বোম্বাই-তারকা-প্রেম কাণায় 


হ্বাসে। এমন 'ঁক, 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অক্রুহাতে বছরে বছরে শত 
শত রবীল্দজয়ল্তী অনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা 
আর রুচি-বকারের 'বস্মরকর ইমালশন 
পরিবেশিত হয়, তা সংস্থমাঁস্তচ্কে গ্রহণ 
করা চলে না। 

শ্রীমতী মখাজর্ঁ বিধানসভার মাহলা 
সদস্যাদের মধ্যে অন্যতমা। বাংলাদেশের 
রাজনীতি তথা কামভীনস্ট পার্টির হীতি- 
হাসে গীতা মুখাজণ আঁত পারাচিত নাম। 
বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখাজাঁর ভাতৃ- 
বধু এবং সেচমন্দ্র শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জীর 
সহধার্মপী। ১৯৩৮ সালে তান জরতের 


থেকে অবশেষে 7৪২ সালে সদস্যাপদ্‌. 
লাভ করেন। ৪৫৪৬ সালে দেশব্যাপী 
ছাত্-আল্দোলনের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ছেন।- 
1৪৫ সালের ২১ নবেম্বর ধর্মতলায় ছান্র- 
দের ওপর প্রথম যে পুলিশের গুলীবর্ষশ 
শুরু হলো-তখনো তিনি ছাত্রদের পাশে। 
শই ছাত্রদের মধ্যে থেকে সরে আসতে হয়ে- 
ছিলো আরো অনেক পরে। তখন দেশ 


জাপ্তাহক বসমতগ 
হ্বাধান হয়েছে। স্বাধীনতার পরে ফমিউ- 
নস্ট পার্ট নিষম্ঘ হয়েছে। ওঁরা তখন 
আত্মগোপন করে দিন কাটাচ্ছেন। এই 
সময় শ্রীরাল্যেম্বর রূও-এর পরামর্শে তাঁকে 
শহর ছেড়ে গ্রামে চলে আসতে হয়। তানি 
তমলুকে চলে এলেন। ঘটনাক্রমে এখানেই 
হলো তাঁর শ্বশুরবাড়ি! গ্রামের কৃষকদের 
নিয়ে আন্দোলনে নেমে চিত আভজ্ঞতা 
লাভ করলেনা তাঁর নিজের কথায় 
“কলকাতায় থাকলে হতো না।» 


সঙ্গে” 


যেতো! 
আছে। তখন গুরা মোদনীপুরের গ্রামাঞ্চলে 
কাজ করছেন। অব্পাশাক্ষত এবং 
আঁশাক্ষিত মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার 
জন্য তাঁরা 6০৪10, work শুরু করেছেন। 
সে ছিলো এক শুরুপক্ষের সন্ধ্যা। চাঁদের 
আলোয় চারাদক ঝলমল করছে। গাছের 
একফালি ছায়ার মধ্যে হঠাৎ কে যেন তাঁর 
হাতের মধ্যে একটি জিনিষ গজে দিলো। 
শৃতান দেখলেন, সপ্তম শ্রেণীর একটি মেয়ে। 
মেয়েটি বললো, ‘তোমাকে দিলাম, কিছু 
{কনে খেও। তোমরা কত কন্ট পাও 
আমাদের লেখাপড়া শেখাতে । মেয়োট 


পালিয়ে গেলো । শ্রীমতী মুখাজরঁ হাতের , 


মুঠাটি খুলে দেখলেন তাঁর হাতের মধ্যে 

একা দুরানি। ভালবাসার এই আঁকা 

কর পদুরদ্কারের দিকে তাকিয়ে চোখ জলে 
৮৪৪ 





be চা 


ভর এলো। এই আশাক্ষত সরল গ্রাম্য 
মেয়েদের চোখে মুখেও আবার ফসলের 
ময়শুমে জোতদারের প্রতি দেখেছেন কি 
তর ঘৃণা এবং বিদ্বেষ] ওই সহজ সরল 
তেজস্বী গ্রাম্য মেয়েরা আজো যেন তাঁকে 
হাতছানি ?দয়ে ভাকে। '1ঁকন্তু বৃহত্তর 
কাজের বোঝা আজ তাঁকে বন্দী করেছে, 
শহরে। কতবার দেশের গস্ড পেরিয়ে _ 
ছুটতে হয়েছে িদেশে। ১৯৫৪১ *৫৭ ও 
৬৪ সালে বাঁল‘নে বিশ্বগণতা্তিক নারী 
ফেডারেশনের তিনিই ছিলেন ভারতের 
প্রাতানায। একই উদ্দেশ্যে, এশিয়া ও 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তাঁকে যেতে 
হন্পেছে। খনর্ধাচনে অংশ গ্রহণ করেন প্রথম 
১৯৫৭ জালে শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্যের 
বিরুদ্ধে! এবারেও পাঁশকুড়া পূর্ব থেকে 
গান নর্বাচিতা সদস্যা। কিন্তু ব্যান্তগত- 
ভাবে শ্রীমতী মুখাজর্শর নির্বাচন লড়াই 
থেকে সংগঠন ও গণসংগ্রাম ভালো লাগে! 
[58151961-কার্যাবলীকে সেই সংগ্রামের 
অংশ হিসাবেই “তানি গ্রহণ করেছেন। 
বাংলাদেশের মহিলাদের শিক্ষা, চাকুরণ- 
খবানিয়োগ প্রভাতি সমস্যার প্রত প্রীমতণ 
মুখাজশর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে 
চেয়েছিলাম এ সম্পর্কে তাঁরা ক ভাবছেন? 
উত্তরে তিনি বললেন. Ml 
একটা কথা যা প্রথমেই বলা 
এবং বোঝা দরকার তা হলো, বর্তমান! 
অথ্নতিক. এবং রাজ্রনোৌতিক পাঁর- ' 
ধস্থাত এমন এক পর্যায়ে পেশীচেক্ছে১- 
যে. কোনো সমস্যারই সহজ্র সমাধান 
হতে পারে না। এই পাঁরস্থিতির 
উদ্ভব একাঁদনে হয় নি। একদিনে 
এর অবলোপও হবে না। ভাই সর্বৎ 
ভাবতখয় ভিত্তিতে যে সংগ্রাম কমিউ- 
নস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য, সেই 
সংগ্রামকে এীগয়ে নিয়ে যেতে হবে। 
নারী-পুরুষ নির্বশেষে সেই সংগ্রামে 
অংশগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তার 
মানে এই নয় যে রাজ্য সরকার হাত - 
পা গুটিয়ে বসে থাকবেন। বাংলাদেশ 
দু্ভক্ষের সঙ্গে লড়াই করেও স্তর” 
ক্রপ্টকে পুনার্নবাচিত করেছে। এর 
কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে 
সে আন্দোলন এক ধাপ এগুলেও 
এগিয়েছে । রাজ্য সরকারের সাঁমির্ত 
ক্ষমতার অপব্যবহার না হয় এটুকু 
অবশ্যই সরকারকে দেখতে হবে॥ 
রাজ্যের জনসাধারণ :জানেন বৈ, সরু" 
কারের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ । তবুও 
সেই সমত ক্ষমতার প্রয়োগ অবশ 
তাঁরা দেখতে চান। . একটা frame- 
আণযK-এর মধ্যে থেকেও maxi. 
mun করার প্রচেষ্টাই এক কথায় 
রাজ্য সরকারের লক্ষায॥ 
মহিলাদের শক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 


- যদি আপনি গুদামঘর ব্যবহার করেন. 


তবে আপনার ভীড়ারটি পরিফার--পরিচ্ছন্ 
. আছে কিনা দেখেনিন্‌ 
ছাদ ফুটে! হয়ে যেন জল চুইয়ে না পড়ে 


সেটাও পরখ করে নিন্‌ । ফসলের শত্র 


দেওয়াল থেকে ২ ফুট জায়গা! ছেড়ে থলেগুলো 
কোণাকুণি ভাবে সাজিয়ে রাখুন ৷ মেজেতে 
পলিথিনের চাদর বিছিয়ে দিন বা কাঠের 
যান্সটাক্স ফেলে তার ওপয়ে থলেগুলোকে 
| রাখুন } 
লাল ত ১৮২১% 
- ঢেকে দিন 'যাডে শালিক রা 
- না । 


মাঝে মাঝে গিয়ে ভ'ড়ারটিফে দেখেশুনে 
সি আসুন + 
ভ'ড়ারঘরে. যদি পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ 
কিছু চোখে পড়ে, তবে ধুনো দিন। ইছ্র-মারা 
ভযুধ বাবহার করে ইঁছুরদের বংশনাশ করুন। 
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। এতে 





আজকাল প্রিফ্যাব, টাইপের, নতুন ধরণের, 
দাড়ুতে তৈরী ঈদে খীণ) পাঙ বাকে 


নিজের হাতেই তৈরী করা নেওয়া 





৭০ সপ ০ প্র এ সি 


এবিষয়ে আরও ভালোভাবে দ্রানতে হলে 

ঠিকানায় যোগাযোগ করুম! 
ডাইপ্রেষ্টোরেট অব স্টোরেজ le ইসপেকুশাহ 
খাত দ্র, কৃষি ভবন, নয়া দিল্লী ॥ 





২৮৪ 


৭ 
~ 


is { 
চাকরাঁর প্রশ্নটা অবশ্যই জবতে হবে। 
গুকন্তু সেক্ষেত্রে একটা দিকে লক্ষ্য 
. ঝাখতে হবে। মাঁহলা যে চাকর 
করন্নে তা যেন তাঁর দেহ-মনের সম্পে 
সংগাঁতপূর্ণ হয়! বিগত কুঁড়ি বছরে 
শাসকসম্প্রদায় এইদক থেকে ব্যাপারটা 
কখনোই ভাবেন ন। আর একট 
স্পট করে বলি। যেমুন ধরুন, 


প্রাথামক শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁদ মাহলা- ' 


দের নিষুস্ত করা যায় তাহলে ধূত্তিটা 
- কোনো িষম সম্পর্ক সৃষ্টি করে না। 
ধকন্তু একজন মাঁহলাকে যাঁদ 
প2ীলশের চাকর করতে হয় তাহলে 


ক হয়? মেয়েদের মানাঁসক গঠনের _ 


সঙ্গে কর্মের সংঘাত সৃষ্টি হয় না 
ক? আমরা টেস্ট গরিজিফ স্কীমের 
মধ্যে ধাতে আঁধকসংখ্যক মেয়েদের 


শুধু দক্ষতার দিকে লক্ষ্য রাখলেই 
হবে না। যেমন, রেডিও এবং ইলেক- 
টিক্যাল মেকানিজঞমে ' মেয়েরা হযতো 
দক্ষতা দেখাতে পারে। 'কন্তু দেখতে 
হবে এর আদৌ ভাঁবষ্যং আছে ক না। 
আক্জ বাংলাদেশে যাঁদ মেয়েদের ইলেক- 
শিক্যাল কারগরশী শিক্ষাদান শুরু 
করা" যায় তাহলে তাদের সেটোরিয়াল 
লাভ কতদূর হবে? কাজেই এ 
* ব্যাপারে গভশর চিন্তার প্রয়োজন 
আছে। আমার মনে হয় ফুড 
প্রোডাইস, পোলা, এনিম্যাল হাস- 


ঘ্যানৃদ্র এবং স্বাস্থ্যদণ্তরে পোঁরবার - 


পাঁরকঞ্পনা 'িবভাগসহ) মেয়েদেরকে 
যতদূর সম্ভব নিয়োজিত করা চলে। 
মেয়েদের কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারে 
১ ভাই বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
রেখে দিক নির্ণয় করা উচিত। 


- সমপ্রতি বাংলাদেশের বিভন্ন বহৎ 


প্রাইভেট ?শজ্পসংদ্থা বেকার হীজনীয়ারদের 


নি জি ৭ 


যনে খবর পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা ইঞ্জিনীয়ার-- 


দের মাসিক দুশো টাকা কংবা তারও কম 
র্ধারিত বেতনে (Consolidated pay) 
আ্যাপ্রোন্টস হিসাবে নিয়োগ করে বছর- 
থানেক পরেই ছাঁটাই করে দেন। এর 
কোনা প্রতিকার নেই কা? 


এতকাল ব্যক্তিগতভাবে প'চাত্তর বিঘা 


থেকে যখন বেরুলাম তখন সাড়ে সাতটা 


বরানগর পৌরভবনে ফ্রণ্টের দুই শারক 

দলের মধ্যে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেছে। 

এ স্ব ঘটনা যক্তফ্রম্টের ইমেজ মলিন করে 
না ক? j 

--এ ব্যাপারে একটা সহজ সত্য 

মনে রাখলে জটিলতা কমবে। মনে 

. য্লাখতে. হবে যুল্তফ্রণ্ট (বিভিন্ন দলের 

মতাদর্শের সমন্বয়ে গঠিত হয় ননি। 

' গ্রঠিত হয়েছে কেবলমাত্র কর্মসূচীর 


৮ ২৮৪৬ 


2, ৯ ০২০ পি 

ভা্ততে। কাছেই বাঁ দলের 
- * * মধ্যে মতাঁবরোধ আঁত স্বাভাবক- 
ভাবেই দেখা দেবে। মতবিরোধ হয়েছে 
একথা যেমন সত্য, তেমনি এটাও ভর 
সত্য যে, তার নিরসনও প্রত ক্ষেত্র 
হযেছে! তবে কোন প্রকার আপোষ 
হীন মনোভাব শীকংবা একের অন্যের , 


এ এরি 0 


দেখা যায়, তবে অ ফ্রন্টের ইউানাটকে 


নেই, সেইহেতু 
কোনো পর সংযোগ, ঘটে ওঠে 
শন। আজ শুধু নোটবইয়ের পাতা 


উল্টিয়ে দেখতে পাচ্ছ ২৪শে মার্চ তারিখে 
সেই আঁতব্যস্ত মুহুৰ্তে কয়েকটি প্রশ্নের 
সংক্ষিপ্ত জবাব। আজ এক মাস 
পরে সেই সব প্রশ্নের বেশির ভাগ অতীতের 


- ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে । সেগুলি পাঠকের 


কানে সেকেলে লাগবে বলে আর উল্লেখ 
ফরতে চাই না। শুধু নকশালবাড় গ্রুপ 
সম্পর্কে তাঁর বন্তব্যটুকু তুলে ধরলুম £ 
-_নকশালবাঁড় গ্রুপকে আমরা ভয় পাই 
না। দেখেছি ত'-দিনের বেলা যারা বড় 


, বড় বিপ্লবের বুলি আউড়েছে, রাত্রে তারাই “ 


গাম্ধটুপর আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছে। 
ওদের দৌড় যে মসজিদ পযন্ত, সেতো 
ধনর্বাচনের পরে প্রমাণ হয়ে গেছে। ওবা 


মানুষ সে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে ক? 
খাস নকশালবাণড়িতেই তাদের কি হাল হলো 
সে তো আপনারা জানেন। . এভাবে গনজের 
নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ করবার প্রচেষ্টা 
আর কতাঁদন চলবে তাই ভাবি। 





এটি 


০২ 


&- সময় আম প্রদর্শনীর একটি 
উচ্চশ্রেণীর, রেল্টরাশ্টে, বাঁসয়া খররেরঃ 
কাগজের উপর চোখ বূলাইতেছিলায়্ৎ 
সকালে। কাগজ »পাঁড়রার। সময়, পাই, নাই। 
পাশের: এক, টোরিলে' ভদ্র চেহ্ররে এক. 
পাঁরকারের লোকের; কাঁময়াছেন |! বোধ. 
হইল"-ভাঁক্মারা পল্লই। অঞ্চলের, লোফ। এ, 
টেরল। হইতে: মাঝে? মাঝে। আড় চোখের 
দ্যাট: আমার। দিকে ক্ষিপ্ত: হইতোছিল॥। 
আআায়। ভাবায়, রুছযু, মজা করা, ষাউক্ল।। 
আয়ার। দিকে? সরাইং চ্যহিভেছে" এ বরযয়ে। 
সজাগি। হইলাম।, তাঁহনরাওঃ দবম্টি” অন্যাদকে 
গৃফর্ইলেনগ। আম: পাঁচ: মানট. ধারয়া, 
কাগজের।1দিকে: দস্টি়নর্দধ কারয়া। রাখি 
লাম), যাহাতে: উহ্মদের দাউ, সম্মুখ, 
প্লে১হইভেআমারিকে.ফেবে।.এরং আমি, 
ঘতহ; কাগজে মনোযোগ। দিতেছি, অতইর 
উহাদের চপল-দু্টিও:আমার।দিকে নিরংধ* 
হইল-।: মনে হইল; আমাক) ভাল৷ করিয়া, 
দেখিবার! পর আয়ার সম্পর্কে" উহাদের; 
ধার্গা আছে যতটা: খারাপ? হইয়াছিল! সে 
রকম। এরনং আর নাই" সম্ভবতঃ আমার; 
নরমাংসজ্োদনের। কে প্রতি ' রাহিয়াছে:- 
তাহ, বাঁহৱের- কোনও: লক্ষণ ।দোরয়া ব্রা 
। যায়৷ নাঃ, রিংরা। হয়ত: এ' প্রাক সম্প্রতি 
* আঁম‘দমন কাঁরয়া রাখিয়াছি, অপ্রবা' স্থান 
ও পাঁরুবেক্ষ এমন. নহে যাহাতে আমি 
উহাদের: ঘাড়র-উপব বাঁপাইয়া পাঁড়িতে, 
পারি; অথবা জন্য। যে. কারণেই, শুক, 
তাহারা (কাত সাহসব। হইয়া উঠিল এবং, 
চাপা গলায়’ এমন: আলাপ ৪ দিল 
আকুষ্ট- হয় শেষ ক্যাট অবশেষে ৩ 


দলের" প্রায়, সতের" বসব বয়স্কা সুন্দরী" 


মেয়োটরুম্উপর- ন্যস্ত" হইল; অবশ্য, আমাকে 
শুনাইবায় জন্য”নহে; বকিন্তুআমি, শ্দমিতে 
পাইলাম) সে" বাঁলডতছে। “এই, লেকেটিরু- 
সং্গে' কথা। কাঁলবার- আমার। ভীষণ ইচ্ছা 
হইতেছে” এমন: কথা' শুনিয়া, আমি “রু- 
ফাঁরয়া-চুকরিযা, থাকি, আম উঠিয়া; 
তাহাদদরং কাছে: গেলাস, এবং, মোফ়োটিক 


বাঁিলায়, “তুমি কি আমার উদ্দেো কিছ, 


»পে-প্রকাতিতের: পরশু 


বালতেছিলে?” সে ইহা শ্ঢুনিয়া-লচিজত 
হইল এরংমাথা, নিচু করিয়া রাহল। তাহার 
পিত আহার, হইয়া, বিলের, “আমার"এই, 
মেয়েটি; প্রদর্শনীতে, ভায়ত হইতে, আনা 
দুব্যাদিদোথিয়াঃচমৎকূত হইয়াছে কয়েকটি, 
প্লেটে. ও ঢালের: উপর: আপনাদের. ভাষায় 
কি সব লেখা রাহয়াছে;, দে উহার, অর্থ 
জানিতে, চায়।' কিন্তু: কাহাকে, জিজ্াসা' 
কার, ভরিয়া পাই, নাই;, আহার, পর, 
আপনাকে: এখানে দেখিয়া. আপনার, কাছ্ম:- 
কাছ স্থানে বাঁসয়ছিখ। আপন কু’ 


কারক্ন?আপানি রি, পছন্দ: করেন,?, এখানে: 


অথরা- আপানি শ্যামপেন কংরা আরও. 
কড়া; রুহ, পছন্দ করেন 2 আমি: ধন্য 
বাদের সাইজ পানায়া গ্রহ, কাঁৱতে: 
অস্বীরার কাঁরুলায়, এবং, একাঁটি- চেয়ারে. 


তাহাদিগকে অন্তর বাঁলতে পারে, যে, 
. সেঃএকজ্ন১আসল'্যারির- মঞ্চে আলাপ 


২৬৪৩৪ . 


সি 


et 
সে বাঁদল গত 
হইতে 


তাহার,সণ্গে আলাপ না.-কাঁরলে সে খাঁশ 
হইবে না, প্রদর্শনী- উপভোগও. কারতে 
পারবে না, এই অক্ভূত, আবদারে: 
ববরন্ত হইয়া আম বালাম: “ইহার কোনো ' 
মানে হয়' না, আমি তাহার সহিত আলাপ 
কাঁরতে: পারব, না. পরুম্তু লোকটি 
কাঁরতে: লাগল, এবং বারবার দরের এর 
টেবিলে বসা গ্লোমরামুখী স্তীর দিকে? 
তাকাইতে- লাগিল।, যাহা হউক তাহাৱ, 
তাহর স্তীর সঙ্গে কথা বাঁললাম। 
তাহার মখচোখ তৎক্ষণাৎ খুশিতে উজ্জল 
হইয়া উঠিল এবং. তাহার স্বামীকে" 


~ 


জোশ] সস অব সহ্‌দয় বন্দ আর ঁক 
জাশা করা যাইতে পারে? তাঁহারা এবং 
আমরা যেন এক দেশেরই মানুষ এই রকম 
একটা সহানুভূতর ভাব আমাদের মধ্যে 
{ছল। ভারতে চাকরির পদমর্যাদা আমা- 
দিগকে পৃথক রাখিয়াছিল, ইংল্যান্ডে 
আমরা সবাই আঁতাঁথ। সম্মানত আঁত- 
শির মর্যাদা তাঁহারা যাঁদ না ব্যাঁঝতেন, 
তবে তাঁহাদের প্রবাস বাস বৃথা হইত। 
মাঝে মাঝে অবশ্য আমরা অদ্ভুত. চারের 
দই-একজনের দেখা পাইতাম, যাহারা, 
বিশেষ করিয়া যাঁদ সাঁ্গনসহ থাকিতেন, 
তাহা হইলে তাঁহারা যে হিন্দ ভাষায় 


বড়ই মন্দা যাইতোঁহল। একবার আম, 


যাম দিকে, তাহা হইলে আপনি সেই 


“ যে 'ঁবদেশ! !* 


পাই নাই। ঈস্ট এন্ড, ওয়েস্ট এন্ড, এবং 
অন্যান্য স্থানে ঘ্ারয়াছ, এবং অনেকবার 
পথ হারাইয়াছ। ছেলেমেয়েরা আমাদের 
চাারাদকে- ভিড় করিয়াছে । কিল্তু আমা- 
দের উপর কোনও অত্যাচার করে নাই। 


এভখারী এবং অসৎ চারের স্রাঁলোকেরা 


আমাদের সঞ্গে ব্যবহারে একটু. বেশি 
সাহস দেখাইয়াছে, এই সাহস তাহারা 


বেপরোয়া ধরনের লোক এবং সবাই আমার 
অপাঁরাচিত। অন্য আর এক সময় কোনও 
একজন লোক চিৎকার করিয়া উঠিল, “এ 
সঙ্গে সপো বহু লোক 
বাঁলয়া উঠিল, “না উনি বিদেশী নহেন, 
জু আমার মতই 'িটিশ-প্রজা ৷” 
ধব্জেদের অনুগ্রহের প্রসঙ্গে আমি 
দল ঘটনাটি 
আমার বন্ধু মিস্টার গুপ্তের সম্পর্কে। 


তান এবং সার এডওয়ার্ড বাক্‌ একদিন * 


সকালে কডেণ্ট গার্ডেন মাকেটে গিয়াস 
ছিলেন এখানে পৃথিবীর সকল দেশের 


- টাটকা ফল প্রচুর পাঁরমাণে বিক্রয় হয়। 
' এই স্থানে সকল খতৃতে উৎকৃষ্ট ফুল ও 


উত্তম সুস্বাদ ফল পাওয়া যায়। সকাল 
"ছয়টার সমর সর্বাপেক্ষা, বেশি ভিড় হয় 
এই বাজারে, বিশেষ করিয়া মালবার 
» বৃহস্পতিবার এবং শাঁনবারগ্লিতে । 
সার এডওয়ার্ড আমার বন্ধুকে শজজ্ঞাসা 
কাঁরলেন তান কখনও র্যাস্পবোর 


৭48৮ 


আস্বাদন ফারয়াছেন কি না। বন্ধ 
তাহার উত্তরে “না” বলাতে, সার এডওয়ার্ড 
ক র্যাম্পবোর সংগ্রহের চেণ্টা কারতে 
লাগলেন, "কন্তু তখন দোঁর হইয়া 
গিয়াছে, সবই বরয় হইয়া গয়াছে। এক 
খুচরা বিক্লেতা কয়েক ঝাড় র্যাস্পবোরু 
সকালে কানয়া সেগ্দাল সহ রওনা হইবার 


উদ্যোগ কাঁরতোছল। সার. এডওয়া্পর 


একঝদুঁড় ফিনিতে চাঁহলেন, ৪৬ 
বলিল, সে বিক্রয় করিবে না। 

তাহাকে বু বলা হণ এই ভারতীয় 
বন্ধুর জন্য দরকার ছিল, তাহা শ্হানয়া- 
লোকটি তৎক্ষণাৎ একবাঁড় ফল তাঁহাকে 
দিল। কিন্তু দাম কিছুতেই লইল না। 


ধারণার কিছু পারবর্তন আবশ্যক। 
হট হাউসে যে সব ফল হয় তাহার একটি 
চমৎকার গন্ধ আছে, তাহা খোলা জায়গার 
ফলে পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট আম অবশ্যই 
ভাল, 'কন্তু ইহা শ্রেষ্ঠ ফলগঢ়লির অন্য- 


পারে। ইউরোপ হইতে যে'সব আতর 


,আমদানি করা হয়, তাহা 'আমর্ম যে ' 
কাবুল আঙুর আনাই, তাহার সমান 


কিন্তু এ গরম ঘরের আগর তাহা অপেক্ষা 
পাঁচগুণ বড় এবং দশগুণ বোৌশ রসাল 
এবং মধুর । ইংল্যান্ডের আপেল আমার 


শিলং বাহির হইতে আনা আঙুর এক 
পাউন্ড 6 পেনি, সর্বোৎকৃষ্ট হট হাউসের 
আঙুর এক পাউণ্ড ৫ লিং । ইংল্যান্ডে 
আম জন্মে না। কেহ কেহ ব্যাশ্রগতভাবে 
বম্যাই হইতে আম আমদানির চেষ্টা 


০ 


হর্ন 


Yea He! 

কলা 9 3 EE যত: 
সবুজ্ কলা বেন্বাই মাদ্াক্ত বর্সা প্রভাতি 
দেশে যেমন হয়) ওয়েস্ট ইশ্ডিজ হইতে 
আনা হইয়াছিল। বরফঘরে বেমন মাংস 
ঠান্ডা কাঁরয়া অনেক দিন পযন্ত টাটকা 
রাখা যায়, তেমাঁন ষাঁদ কেহ টাটকা ফল 
রক্ষা কারবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, 
তবে তান প্রচুর লাভবান হইতে পাঁর- 
বেন। . কমলালেবু ইটালি, মলটা এবং 
স্পেন হইতে ইংল্যান্ডে আমদানি করা হয়। 
হট হাউস অর্থাৎ উপবে ঢাকা, এবং চাঁর- 
ধদকে অল্পাঁবস্তর ঘেরা সবই কাঁচের। 
ইহার মধ্য গাছের বা ফলের বৃদ্ধিতে 
যে পারমাণ উত্তাপ প্রয়োজন তাহা সৃষ্টি 
করা হয় গরম জলপূর্ণ পাইপ অথবা 
কিছুদূর অবাস্থত বয়লার হইতে আনীত 
গরম বাম্প দ্বারা। এইভাবে প্রয়োজনীয় 


। 
4A. 
as 


. আলো এবং উত্তাপ নিয়ন্মিত করা চলে। 


পাঁথবাঁর যে অঞ্চলের গাছ, সেই অগ্চলের 
তাপমাৱা ইহাতে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা 
চলে, এবং দেশপ-বা শীরদেশশ সব রকম 
ফুল বা ফলের গাছেরই বাঁস্ধ বা বৃষ্ধি- 
রোধ দুই-ই ইচ্ছামত করা যায়। তাই 
মরশমের বাহিরে হউক বা মরুশুমে হউক 
সকল সময়েই সব রকম ফুল ও ফল 
উৎপাদন করা চলে। ইংল্যান্ডের প্রত্যেক 
বড় বাঁড়র সঙ্গেই একি করিয়া হট 
হাউস যুক্ত আছে। আমার মতে ভারতেও 
৫ এইভাবে ফলঘল বা সব এই রূপ 
লাভজনকভাবে উৎপাদন , করা যাইতে 


ইংল্যান্ডে ‘ক কি সবজী পাওয়া বায়। 


প্রথমেই নাম কাঁরুতে হয় আলুর। তাহার 
সঙ্গে মাংস ও রুটি ষুস্ত হইয়া ইংরেজদের 
প্রধান খাদ্য হইয়া থাকে। সকল শ্রেণীরই 
ইহাই প্রধান খাদ্য। -প্রাচীন জগৎ নৃতন 
জগতের কাছে অর্থাৎ আমোরকার কাছে, 
দুটি খাদ্য বিষয়ে কৃতজ্ঞ_আলু ও. 
মকাই। আযামোৌরকা আমাদের, দিয়াছে 
অনারস। এবং তামাককেও আমি অগ্রাহ্য 
ফরাছ না। প্রথম প্রথম আমরা যেমন 


ফারয়াছ ইংরেজরাও তেমনি প্রথমে আল? 


৮ . খাইতে রাজি হয় নাই। . উহারা বলিত, 
১২ আঙুর -কথা -বাইবেলে নাই। এর পরেই 
মাম কারিতে হয় বঁধাকাঁপর। 


শ্ডের এটি একটি মুল্যবান সবজশী। ফুল- 
| _ না। শোনা গেল ইহার সম্ধানের জন্য 


করে। ইহা ফ্রাম্স হইতেও আসে, ভারভ- 
বর্ষেও ইহা ভান্স হইতে আমদান করা 
হয়। ভারতবষেই কড়াইশুটি সংরুক্ষিত 
করা যায় {ক না আন জানি না, যথাকালে 
ইহা প্রচুর পাওয়া বায়! শ্যানলাম ইউ- 
রোপের উৎপন্ন কড়াইশঃটির স্বাদ ভারতের 
অপেক্ষা 'িন্টতর। আম কিন্তু তুলনা 
কাঁরয়া কোনও পার্থক্য বাঁঝতে পার 
নাই। লাউজার্তীয় একরকম ফল আছে, 
ইহাকে “ভোঁজটেবল ম্যারো” (cucurbita 
ovijera) বলা হইয়া থাকে, 
050 
জাতীয় মৃদু সুগন্ধ আছে। 

বেজ 
কাঁচাই খায়। খোসা বাদ দয়া অথবা 
খোসাস্হদ্ধ খাওয়া হইয়া থাকে। খাইবার 
সময় ইহার সাঁহত প্রচুর 'ভান্গার ও 
ঝাল £মশাইয়া লয়। বড় আকারের 
কুমড়ো (cucurbita Depo) ইংল্যান্ডে 
উৎপন্ন হয়, ইহা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 
হইতেও আসে। উহাদের মূলা আমাদের 
দেশের মত বড় আকারের নহে, কিন্তু 


ইহাদের ওলকাঁপ ও গাজর খুব উৎকৃষ্ট। - 
আমার মনে হয় ভারতবর্ষের বড় বড়, 


শহরের আশেপাশে একমাত্র ইউরোপীয় 
দের জন্য যে ইউরোপীয় গাজর বর্তমানে 
উৎপন্ন হয়, তাহার স্বাদ আমাদের দেশের 
অনেকেই পান নাই। আম তাহাদিগকে 
উহা একবার খাইয়া দোখতে বাঁল। কাঁচা 
অবস্থায় বেশ মিষ্ট এবং কচকচ করিয়া 
বাইয়া খাওয়া যায়, ঠিক আধ-পাকা 

পেপের মত! আমাদের দেশী গাজরে 
জলীয় অংশ বেশি, ইহার পারবর্তে 
১8৮০৮ 
ভয় হয় ফলন খুব বোঁশ না হইতে পারে, 
এবং ফলন না হইলে চাষারা ইহার 'দিকে 
ঝধাকবে না। স্পেনদেশীয় _ পেয়াজ 
আকারে প্রকাণ্ড, তাহা সিদ্ধ কাঁরয়া 
খাওয়া হয়। ছোটগ্দুল চাকাচাকা কাঁরয়া 
কাটিয়া ভাজা হয়। মাশ্কুম বা ছত্রাক 
ব্যোঙের ছাতা) ইহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। 


খুব যরের সঙ্গে উৎপন্ন করা হয়। কয়েক 
জাতীয় ছৱাক বিষান্ত, কিন্তু এইগুিকে 
পৃথক কাঁরয়া চেনা কঠিন। -ইংরেজরা, 
'্রাফল' জাতীয় ছত্রাকও খায়। এক" 
জাতীয় দ্রীফল কালো রঙের (Tuber 
cibarium) . মাটির এক ফুট নিচে 
জন্মে; বাহরে তাহার কোনও চিহ্ন থাকে 


ইংল্যা-- না, অতএব কোথায় খাঁড়লে ইহা 


পাওয়া . যাইবে তাহা বুঝা যায় 


কুকুরকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। 
পারস্নিপ 


- জেরঃসালেম-আার্টচোক এবং প 


২৮৪৯ 





(মুলা জাতীয়) কিছু কিছ চলে। 
স্পানজ- পাতা কুচকু(ড করিয়া কাঁটকা 
সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয়।  টমাটো ইহারা 
প্রচুর খায়, ইহাদের মতে ইহা যক্কতের 
পক্ষে-উপকারী। গ্রীন স্যালাড ইহাদের 
বড়ই "প্রন খাদ্য। কাঁচা পাত (সাধারণত 
লেটুস), খণ্ড খন্ড সিদ্ধ ডিম, বখট-শকড়, 
লবণ, 1ভানিগার, তেল ও অন্যান্য মশলা 


হয় তো জ্যাসপারাণাস্‌। 
অংশে আমি রূবার্বের চাষ দেখিয়াছি। 


১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য 

যেকোন একটি ফুলের নাম [লাঁখয়। 
আপনার ঠিকানাসহ একটি 
আমাদের কাছে পাঠান। 


প্রেস্টকাড 
আগাম? বাপ্রমাসে 


PT, DEV DUTT SHASTRI 
“RAJ TYOTISHI (BM W) 
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খমনহ - লি রি মাং 
তাডহবার; “ক্ষমতাও কমই 


এ “গদ্য নবাগত ই Bs 
সুখের «নহে, এএবং- গোজাতি যে “হন্মদর 
বিশ্বাসসতে অতি, পার এ-কথাও 
তাহারা বাঁঝবে না। তাহার “কাছে “এট 
বড়ই লক্ষ্বাকর .. বোধ. হইবে “য়ে, যে 
মানুষেরা .বিসমাকের রাক্ছনীীতির “হাট 
বা।হর করে, 'হারকার্ট . ০পোন্্সারের 
সমাণোচনা 'করেংলজন ছ্টয়াট ।মিলের 
শ্রম “সংশোধন «করে, এবং হারল, টিছ- 
ডাল এবং “ফ্যার্্ুজর গবেষণা ॥বয়রে 
ববতহফার গাব পোষণ কুরে, তাহ্যরা 1সধ্র 
সাঁফতৃচ্কে,৬এব্‌ং জাতি উৎসাহের নেন এই 
সব-দুদশ্যপ্রতত “পশুদের বফন্রণা বলাহাতে 
. দস্থিয়ী «হয় তসহরে অন্য অমান্ফোলল 
করিত পারব! সে-ফ্বভাবত্ই প্রেম্ন করবে 
'এইজ্জববন্হইতে ওতহাদের,মুক্তিকেওয়া 


কি এতাহাছের “পিচে 'ডুরামদ্ময়ক আহে", 
তাহার "বন্ধু বালিবে' চপ! “হাম পাগ- 


বাক্য উচচারণ- কাঁরতেছ ৷" আভারতের 


যে পশু আমাদের এএত ৬্টপক্মর করেঃ 
তাহার প্রত =এই অমানুষিক বর্বরোচিত 
স্যবহারু' কোনো 'শদয়াম্‌যাবকোধসম্পরন্ন 
সরকারের ধান চালতে দেওয়া এ্ীচত 
আইনের সাহায্যে হন্দবীদগকে*এই দক্ষ 
হইতে নর করা উঁচত। ইউরোপের 
বহগোশালা জমি. দেখিয়াছি। . সেগল 
বেশ প্রশস্ত এবং তাহাতে হাওয়া খোঁল- 
“যার শসবন্দোবল্ত "আছে, শ্বারান্দা স্আহছ, 
এবং (সে সব “এমন পারচ্ছন’যে তাহা 
‘মন্ময্যবাস হইতে প্রৃথক-ম্হে। মেকে 
ts দয়া-ঢাকা, কাহার উপর প্রচুর শ্রুহক 

ঘাস ও খড় ছড়ানো আছে। ইহার উপর 
[27% হাত দাঁঢাইয়া অথবা "লা 
"থাকতে পারে। এই “খড়ের “বিছানা: 
'প্রাতদিন বদল করা হয়, এএবং মেকের 
'ধুনীক্ষিপ্ত হয়। জঞ্জাল 'সরাইবার পরে 
: প্রতিদিন মেঝে বাটার-সাহায্যে পারিম্কার 
‘ফর হয় এবং গ্লীক্মকালে জলে, যোয়া হয় । 
'গোরুদের পশ্চাৎপদফে দেয়াল “বরাবর 
্রণা্সী কাটা আছে, যোয়া জল সেই পথে 
'টুনম্কাঁশত 'হইয়া যায়। সেই "প্রণালী- 
[ও “দনে দুইবার 'ধোয়াহয়। দুগ্ধ" 
'হনোযোগ-দেওর়া-হইয়া থাকে। তাহাদের 
ও ফসফেট দেওয়া হয়, ইহাতে দুধের 


পারমাপ বদ্ধ পায়। কিচ্ছু ভারতবর্ষের 


ন 





ৰ Ene at, af of 


যৈভাষেমেরি আঁ কেহো দোখতেনরতাহার 


এক-একর জিও ছাড়া হয়ধবালয়া "আমার 
্ানা-নাই। “উত্তর -ভারি5০78020 
Vulgare বা জোয়ারের 'কছু চাষ 
হয় এই ডন্দেশ্যে।_ হহউব্েণে . পানের 
“জন্য গোরুকে ;বিশদদধ গজল দিরার «জন্য 
{বিশেষ “যত্ন লওয়া হইয়া "থ্যকে। (ছোট- 
দেয় টাইফয়েড -ফিল্ার "অনেক সময 


জপুরিম্করেন্জল দাওয়া-গোরনর দক হইতে 
'হুইয়া'থাকে এএরুপএপ্রযাণ “পাওয়া। নীনয়াছে।. 


'মোংরা গগলই মিশ্রিত করা-হইয়া“ম্বাকে। 
বকুলে 5দদুধ নাইয়া কত।ধশশ্বর মৃত্যু ঘটে 
তাহ্নর হিসাব কেহ এত্রাখে “নম, 


প্রভ্কৃত হয়, তাহা দেখিবার -্ত। 'এএই 


আছে, তাহাদেরও-সব সময় সম্পর্ণ পর- 
ছন্ন অবস্থায় থাকিতে হয়। .ডেয়ারুর 
ভিতরের হাওয়া যাহাতে কোনও মতেই 


।দর্টষত হইতে-না পারে তাহার জন্য ষথা-- 


সাধ্য যরর-লওয়া-হয়। . ডেয়ারুর কাজে 


িষুন্ত..মেয়েরা প্রয়োজনের আতারন্ত এক 


মুহত্ততও সেখানে কাটাইতে পারে না।. 
ধন'রাও ডেয়ার .র্যাখয়া থাকেন। ই'হা- 
দের (ভেয়ারিতে প্ররিচালনা বন্দোবস্ত 
আরও ব্যাপক! শ্প্রয়োজনের জন্য . প্রচুর 
ব্যয় কারবার প্ররেও ডেয়ারাট যাহাতে 
দোঁধতে খুব "মনোহর হয় -তাহার জন্যও 
যত-ইচ্ছা .টাকা খরচ করা হয়। জানিতে. 
পারলাম একটি এগোরএর দাম, ৭৫০০০. 
উকা, ৫০০০ পাউন্ড), এবং এই দাম খুব 
বেশ মনে বরা হয় না, এত দাম দুধ, 
বৌশ “দিবার. জন্য নহে, "ইউরোপীয় 


81569 


ভাহযব্র. . 
“ পূরঃইউ্টরোলের-ডেরার্র: কথা এইখানে, 
“যেখানে "দুখের গ্াষ্ডার থাকে এবং গরম * 


দস্য“এই দ্ঘাম। “একট দ্দখ্তৈ "মত 
প্িঠাট সরল? মাথাটি ধাঁরে "ধরেন সরদ 


হইয়াছে, বড় বড় দশটি “চোখ উদ - 
. দ্েখাইতেছে, 'ঘাড় হুস্ব 'বাঁটগাীল উত্তম 


আকারের, এবং .দেহটি“অসূণ রেশমের 
মত লোমে ঢাকা_দ্ধবতী গাভীর 
অন্যান্য গণের মধ্যে এদাল: "অন্যতম৷ 
আয়ারাশয়র ও . 'অলভারান। (চ্যানেল 


ড় ১০ ১০০১ 
শু 
ঙ 
ক 


দ্বশপ্র) খোর পবরিট্েনের করেকাটি বিখ্যাত | 
পালিত গোরুর জাতি। “যোন্স্র ঘকের ' 


কথা উল্লেখ কারিলাম, ডা 
তা 
হইতে 1বিশেফ্রুপে 


বিবেচনা 
তীর পয 
t লচ | তাহাতে 


'বস্মিত হইবার কিছুই নাই। -গোরালা - 


নিজেই কমের মালিক হইলো “লংডনেও 
ভাল দুধ ল্গাওয়া আক « নি ক: সাধা- 
রণ ফের দেকোনের দুধ ওআীম- “যাইয়া 
দেখিয়াছি ॥(এক গ্লাস, “দাম এক :পোঁন) 


২ মেধ খবৰ, ওযস্বাদ খসহততপাক্ষে 


-ভারত্রস্রবেনট "পাধের অপেক্ষা. 


ভাল। লঙ্জনেরবকয়েকচি 'ভেয়ারিও আদম 
দেনিয়াছি। ০লশডনে-সায়ারণতঃগেো-হত্যা 


করা হয় লা, কল ব্যান এই দর 


শহরের ভেয়ারিতে নিজে ব্বাহা :দোঁখ- 


য়াছি এবং জানিতে 'পারয়াঁছ তাহাকে ' 


মনে =হয়,-যখন "দ্ধ দিবার “ক্ষমতা “থাকে 
না তখনই 'সেই , প্রোক্ুকে ৷ “কসাইয়ের 
কাছে ।বরুয় কাঁরয়া “দেওয়া হা 


কাঁলকাতার হিন্দ প্োয়ালারাও ইহাই ১ 


কাঁরয়াঞথাকে। আইন অনুযায়ী ইংল্যাজ্ডে 


পাওয়া যায় তাহা মোগ্লান:দিয়া 'তাহা- 
'দিগকে -বড় “হইবার সুযোগ ,দেওয়া হয়. 
যাহারা "বাকি থাকে তহোদিযকে . হত্যা 


মেশুর জাতীয়) । সবজী অপৰ্যাপ্ত, ফল. 
মল "তাই; ভালদ্দুধ মাখন এবং চিনি 
বত ইচ্ছা পাওয়া যায় * 
1 


A Visit টা ৃ 


রঃ 





[কিস] 


Europe” 


তার 'ঁছল। 


~ 


সপ 
পে 


ভালো করে জানে_এ দেশের ক ছিল, বক 
গেছে ।” 

বভখন কোনো কথা বলে না- নীরবে 
শুধু একটা দশর্ঘ নিশ্বাস ফেললে । 

শছল। 1 একটা গর্ব করার মতো 
শোষণ "ছল, শাসন ছিল, 
অভাব গছল-_আধকারও ছিল। তার জাম 
গৃছল-_-্ধালাঁড়র জাঁমতে নুন ছিল এবং 
সে নুনে তার রাজ ছিল-আশা ছিল? 
ভোজবাজর মতো একদিন তা শেষ হয়ে 
গেল। ইতিহাসের সে এক মর্মান্তিক 
অধ্যায়। একচেটিয়া বাণিজ্যে শতাধিক 
ধছরের শোষণের পর ইংরেজ বাকা 
একদিন বাজার ছেয়ে দিলে চেসায়ার 
গিদভারপুজের সস্তা নূনে। তবুও হটে 
ধন জল’ তমলুকের নুন। চরম আঘাত: 
এলো ১৮৬৩ খস্টাব্দে। শ্বেত বডুমুষ্টি 
গলা চেপে ধরলে কালা নূনের। সর্বনাশা 
আইনে রদ করে দেওয়া হলো সমস্ত 
খালাঁড়-গঞ্জ-গোলা। ভোর হতে না হতে 
চুলয়ার চুলোয় আগুন আর গনগনিয়ে 
উঠল না। মাটিতে গড়াগাঁড় গেল নুনের 
ঈরঞ্জামণ হাঁড়কুশড়। কামিয়ে এল কৃমোরের 

চাক। শুকনো ডাঙার কাৎ হযে পড়ে 


কইদ হাজার দাঁড়ি ম্যাবর চালান বোট 


[ প্্বান্যবাতি ] 


পানীস। স্তব্ব হয়ে গেল ওঞন হাঁক 
কয়ালের গলা । ছালা বওয়া, গাড়ি টানা 
ক্ষুধাত* বলদের পাল শুকে বেড়াল নির্জন 


বাক্ষসের দল ধাওয়া করলে রায়ত চাষার 
গ্রামে। 

সানো চৌধুরীর ঠাকুদাকে কান্ডালর 
মতো ঘরে ধরোছল সবাই 3 

“বাঁচাণ কতা আলম দাও, জাঁম দাও 
চাষ কীর)” 

কোন জানদার কোথায় পাবে ওই 
কমহারা লক্ষ মানুষের কাঁষিযোগ্য জাম! 
আছে ওই খালাঁড়র নুনে পোড়া অন্দর 
সাঁট। আর আছে জালপাই অন্গল_ 
যেখান থেকে নুন জাল দেওয়ার 
জালান সংগ্রহ করছে ওরা এতাঁদন। 

ঠাকুদ্ণ বলেছিল, “ওই আছে_আর 
নেই। পারলে জঙ্গল সাফ করো- ভ্রম 


“হাসিল করো, চাষ করো।” 


সেই অনুর্ধর জাজপাই জঙ্গল আর 
খালাড় সাফ করে করে পূরুষের পর 
পুরুষ ধরে মলপা হয়েছে রায়ত- চাষী। 
সে দীর্ঘ বেদনার ইতিহাস ভিন জানে 
জানে না একালের চরের মাধ্যমে। 





আছে 1ভখন, শিথিল পেশা, ঘোলাটে দুই 
চোখের ওপরে শাদা এক জোড়া ছুরু- 
মাথায় চুলের চিহ্ন পর্যচ্ত নেই। “গায়ের 
চামড়া কু‘কড়ে কুচকে হয়ে গেছে গছের 
ছালের মতো-ঠেলে উঠেছে ভেতরের হাড়- 
গোড়। মানুষ নয়- যেন মানুষের আদলের 
একটা বিদ্রুপ। কেউ জানে না তাকে। 

সানো চৌধুরী বলঙ্লে, “তাকে আব কে 
জানে ডান্তার। একটা লোক বে*চে আগতে 
প্রায় এক শ' বছর-_এখনও তার ভাত পা 
চলে, চরের মানুষ জানে শুধু এইটুকু ।” 

“ভাই তো তার আসল পরিচয়টা আজ 


জমতে নুন তোর করে খায়-চোরের 
মতো। ভয়ে ভয়ে। সেই ভয়কে ভঞ্চতে 
হবে তোমাদের ওই চোদ্দ পুরুষের শেষ 
আজ্ঞুরাকে সামনে রেখে । আমাদের “ভুলে- 
ষাওয়া-যন্ত্রণার__ভুলে-যাওয়া আঁধকারের 
শেষ সাক্ষী ভিখন।” 

{বমল আর হিমাংশু চেয়েছিল 
ভিখনের দিকে । ওদের 'বিস্মর়বস্ফারিত 
চোখের - সামনে-ওদের ' তারুণ্যের উদ্দী- 
পনায়, কম্পনায়-_সামনে কইকড়ে উবু 
হয়ে বসা একটা স্থবির, বেঢপ, কুদর্শন 
মানুষের আদল ডান্তার আর সানো 
চৌধুরীর কথার মধ্যে দিয়ে ভার জানা- 
অশ্রানা নানা আখ্যান আর ইতিহাস নিয়ে 
একটু একটু করে স্পম্ট হয়ে উঠছিল। 


ভূশশ্ডির কাকের মতো কম সেরে, বসে ওদের বিমূর্ত“ দেশপ্রেমের আবেগের মধে) 


২৮৫১. 


" ছয়ে ওঠে। 


জকটা নিমম.নিষ্ঠর হাতহাস' শতাব্দ : -: 
মাহত আবর্জনার মতো ওই দেহাপিশ্ডটা - - 


থকে বেরিয়ে এসে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষগরোচর 
ছুয়ে উঠল। 
হিমাংশুর বয়স অল্প! সহজে চণ্চল 


সকলের কাছে পেশছে দেবো ভান্তারবাবু। 
িমলদা বলো !* 

{বমল বলল, “হ্যাঁ, সে ভার আমাদের 
দিন ডান্তারবাবু 1” 


ডাক্তারের ভিসপেনসাি .থেকে বেরিয়ে . 
জেলা বোর্ডের সড়ক ধরে আস্তে আস্তে _. 


. ছাঁটাছিল ওরা চারজন। পায়ের ব্যথা নিয়ে 

ভিখনের হাঁটতে একট; অস্বাবষেই হচ্ছিল। 

পোঁছয়ে পড়েছিল । 

_. সানো চৌধুরী ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 

"হাঁটতে কন্ট হচ্ছে ভিন 2” ' 
ভিখন বললে, “সে ছু লর- সে 


{কিছু লয়। তোমরা আগাও বাবু” 7: 


বিমল আর হিমাংশু পৌঁছয় এল 
কাঁধ এগিয়ে দিলে দু পাশে দুজন। 


হর হার হনে 


দিয়ে চল ৷” EL 
তখন (স্তে দূ হাত তুলে বলে উঠল, 


"না না--ধরতে হবে নি, ধরতে হবে নি। ' 


আমি ঠিক চলে যাব ।” 

“না। তোমার চলতে অসুবিধা হচ্ছে।” 
ধিবমল বললে, “আসাদের কাঁধ ধরো।” 

দু' পাশ থেকে দু'জন ওর কোমরে, 
হাত দিয়ে কাঁধ এগিয়ে দিয়েছে। 
[ভিখনের সত্কোচের সীমা নেই! অসহায়- 
দিকে) 

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সানো চৌধুরী 
ধললে, “ও তোমাদের-কাঁধে হাত দত 
সাহস পাচ্ছে না বোধ হয়। না-কি 
গাম গল 

দভখন কাঁচুমাচ হায় বললে, “যতো 
হেল্দা শহরের ববিভায়া তো সানো কতা? 
গ্আাম চরের জংলশ মলঞ্গশ |” 
_. উদ্বশীপত তরুণ দুটির মুথ সহসা 
যেন চাবুক খেয়ে বিবর্ণ পাশ্ডুর হয়ে গেল । 


বললে, "ওর পাঁরচয় আমরা _. 


ee 


দান্াহিক দলমত - 
পরের. দিন. থেকে. নতুন প্রচ্থথাত.. 


য়ারের দল এ-হাট থেকে ও-হাটে। খবর . 
পেয়ে পুলিশ ছুটল আবার পেছনে 


পেছনে। ওরা গা টাকা দিয়ে সরে গেল। - 
- প্রকাশ্য সংঘর্ষ ঘটলো না। 


আর গোপন প্রস্তুতির অংশ সানো . 
চৌধুরীর--তার খবর জঙ্গৎ ডান্তার,.ভখন 


. রাউৎ ছাড়া আর কেউ রাখে না। : খালের 
ধারে ধারে নোনা মাটির চরে পাখির ঝাঁকের 


মতো বসে যায় গ্রাম আর চরের যতো বোঁ 


. বুড়ি কাচ্চাবাচ্চা-সারা দিন চে'ছে চেঁছে 
তোলে ন্ন-মাটির কাঁড় _স্তুপের পর 


স্তুপ । রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় 
সব। জালপাই জঙ্গল থেকে দিনের পর 


ঠক হয় ি।২ গ্রামের পর গ্রার্স চরের 
পর চর একটা নতুন ঝড়ের অপেক্ষায় থম 
পম করতে লাগল একাঁদন-দঃশদন করে 
কেটে গেল প্রায় পনেরো দিন 
শহমাংশ্ু চশ্টল। গবমলকে শোঁচাতে 


দাঃ” 


. বিমল বললে, “এর আবার আসল. 


ওর তাঙ্গা প্রাণের অস্থির চাপ্তলন গর 
'বিরান্তি ওর 'আগ্রহ দেখে বমন আবার 
৯৮৫২ 


লাল, “আসল ব্যাপারটা করে হচ্ছে বিমল- 


হাসল। আস্তে আস্তে, বগলে, “যে 
হারাস নে হিমাংশ্5। দেশের মান্য যে দার . 

জন্যে আমাদের অপেক্ষা 
" ধরতে হবে। নেতারা সৃবাই জেলে এখন 
“এরাই নেতা, এরাই ভরসা ।* - ৮ 
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এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সকালে জেলা _-.৬ 


ম্যাজিস্টেট এসে হাজির। গাঁট্টাগোট্টা খাস 
বিলেতী সাহেব।. বোধ কার উপদুতত 
এসেছে। ওদিকে উত্তরে -সৃতাহাটা মাঁহযা- 
দল থেকে জেলার দাঁক্ষণান্তে রামনগর , 


শৃপহ্থাবনি- সমগ্র মলঙ্গাঁ অণ্চল যেন টগবগ 
করে ফুটছে। এখানে জেলা বোর্ডের ডাক- 


উল নহল অব কারন কারে ছে 
"জনি কাহার ?” 


ছারেশা আরও বিপাকে পড়ে গেল? রর 


বললে, “এ কালভাের গার একটী 


"ত?" সা জান, ডালে 


পড়ল। গাড়ি গাঁড়াল না! 


দেহটা 


= দের চরে ওদের 


কালো রংয়ের গাড়িটা: যেন পোকার মতো 
উড়ে রোরয়ে' গেলা - 

জম্ম, হয়েছে গায়ের এক ছোকরা 
যর চোদ্দ. পনেরো" বয়স হবে।- আঘাত 
গুরুতর, ৮ ভত্যাশ্টিয়াররা' তার অচেতন 
কোলে করে-?নয়ে এল ডান্তারখানায় 
খরা পেয়ে ছুটে এল জগৎ ভান্তার। “দেখে 


লোকের, অভাক হলো . না 

পাওয়া গেলা, ছ্ভত্গ, মিছিলের মান্যুষ 
- আবার 'মীছল। করে ফেরিঘাট পষম্তি গেল 
পাহ্কীর পেছনে পেছনে ৷ নোকোক পাকশী 
উঠিয়ে: দিয়ে: ফিরে এলো; থমথমে. মুখে 


ভাঁ্ষযাগ্ন ছার ফলা সারাটা দিন আর 


“কাট কথাও কইলে না কারুর: অঙ্গে ॥ 


হময়৷ ও সুযোগ্য কুরে দুপুরের দিকে 
থেকে কাজ শুরু হোক সন্ষ্যেবেহায ভ্ান্তার 
খানায়, দেখ্য হবেঃ . 
কিন্তু সম্ধোর আগেই স্‌ পারকল্পনা: 
ভস্ডুল হয়ে গে; 
বেশ বন্ধু একদল: নেপাই: সান নিয়ে 
রো তর হন ২ 
পেস্কার আমার কায়ারয় মার্চ করতে করতে 
' তাকাতে এর গ্রামে গিয়ে ঢুকলা। গ্রামের 
ন বাঁশরোড়য়া- চারশ রাতের বাস' খুবই 
অপ আছে শুধু ধেনো: মা আর্য 
২ চৌধুরীদের আঁদ্যকেলে: বাঁশবাগান্যঃ 
আশপাশে দ:’-চার ঘর ডোমের বাস” বাঁশের, 
কান্ত করে চার কুনো বানায়? তারা 
ভয়ে ভয়ে চোখ “পট পিট করে দেখলে! 
সেপাই সান্গর দল এশিরে গিয়ে একটা 
বশিবাগানা ছিরে ফেললে 
বিশ বাঁশে ঠাসা- হরেক: রকম বাঁশ ৪ 
- সামনেটা কাঁটা বাঁশের ঝাড়ে দুভেদ্য।? 


তার মধ্যে কর্মবাস্ভ' কয়েকটি লোক ।' 
একটা সেপাই {ফিস ফিস করে বললে, 
"উহ দোখয়ে সাহাব” 
শুধু কি লোক, সেখানে হাঁড়ির ওপরে 
হাড় সাজানো সার-সার নুন-জলের 


নুন জলের হাঁড়ি। -কোনোটীর জল মরে 
নুন তোর হয়ে গেছে। বাশি কেটে সাফ 


করা পরিচ্ছন্ন একটী জায়গায় নুনের ধবধবে 
একটা কাঁড়া গোটা দুই বস্তা বোকাই 
নুন-কিছু খাল বল্তা। 


বাইরে কারা 









পু বৈতাদিকাপ্ৰীক্ষায়-পসাদিত হয়েছে থে 
ফতযেট তি রত জনেরাফাধা)9 হলের সুখে৷ 

ভর সঙ্গেসগেই দু. করে হেত এবাং কলগেট, 

প্রক্িগাইঙ্খা পরেই দীত হাশ করণে 


টসে চেকের নি 


ছানি Sie Vales কেমেমঃ. 


কবে কি-করে।-- 'ছাত্য়ার-নিয়ে ঢোকার 
গিবপদ আছে। দরকার পড়লে হাতিয়ার 
চলবে না। চট করে বৈরোনোও যাবে না।» 

একজন সাব ইন্সপেক্টর বসলে, “তার 


চেয়ে আগুন লাগয়ে দিন স্যার। সেপাই ' 


সান্দী নিয়ে আমরা চারাদক ঘরে 
থাকি। হয় ওরা বোরয়ে আসবে_না 
হয়া 

জহলে পুড়ে সেদ্ধ হয়ে ষাবে। গাছের 
তলায় বাঁশের করা-পাতা জমে আছে পুরু 
ছয়ে। মাটি দেখা যায় না কোথাও । 

বড় দারোগা চুপ করে একটু ভেবে 
নিয়ে বললে, “তা-ই বোধ হয়] করতে 
ছবে। আগে ডেকে দেখ ব্যাটাদের।” * 

সান্বীরা গোটা দুই ফাঁকা আওয়ার 
করলে। ভেতরের লোকগুলো হঠাৎ সচ- 
কিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। 
বড় দারোগা হাঁকজে, “বোঁরয়ে আয় 


আছে এক জায়গায়। বুড়ো মতো। দু 
চার পা এদিক-ওদিক গিয়ে থপ করে বসে 
পড়ল। জঙ্গলের বাইরে বেরোলো না 
কেউ। কাঁটা বাঁশের ঝাড় পোঁরিয়ে পুলিশও 
এগোতে সাহস পেল না। 








যোগ্য। আবেদন করুন $ 
Music & Sound (B.W.C.—10) 
Post Box 1576, Delhi—6. 








'দান্তাহিক 'বসমেতী - 

হটে বেরিয়ে আসতে চাইছে লোকগ্যুলো। 
জড়।জাড় করে পথ খুজছে আগুনের পাশ 
কাঁটয়ে কাটিয়ে । 

দাতে দাত চেপে বড় দারোগা বললে: 
*বানাও-্এখণ বানাও শালা চোরাই নুন।” 

সকলের শেষে ভালুকের মতো থপ. 
থপ করে আসছে সেই বুড়োটা। মাঝে 
মাঝে দম নিচ্ছে হাঁ করে-কোটর থেকে 


পারল না। লেলিহান শিখা ঝাঁপয়ে পড়তে 
চাইল যেন তার ওপরে। পোঁছয়ে গেল। ' 
ঘুরে গেল বাঁ দিকে অসহায়ভাবে। বাঁ 
দিকে একট; ফাঁক আছে। ওাঁদকের 
আগ্দনের বেষ্টনী এখনো দুরে-তবু ছুটে 
আসছে লকলক করে। দল-ছুট লোকটা 
সেই দিকে মুখ ফেরাল। কিন্তুসেতে৷ 
ছুটতে পারছে না। থপ থপ করেও যেতে 
পারছে না জোরে। বরং টলে পড়ছে_ 
বাঁশ ধরে ধরে এগোচ্ছে একটু একটু করে। 

আশ্নি-কেন্টনশর এপারে সেপাই' সান্্ণ 


ডোমেরা গিয়ে খবর দিয়েছিল। ছুটে এসে 
ওরা ভেতরে ঢুকে গেল। সেপাই 
সাল্ীকে ভ্ক্ষেপও করলে না। দত্বারং 
হাতে বাঁশের পাত সরিয়ে আঁশ্নবেষ্টনী 
বিচ্ছিন্ন করে দিলে। সেই ফাঁক দিয়ে 
কোনো রকমে ধরাধার করে বের করে 
আনলে আবদ্ধ মানুষগুলোকে । 
িশৃহখপ জনতা দলবদ্ধ হওয়ার 
আগেই বড় দারোগা হুশ্কার দিলে, 
পচা ।” 

সূর্য তখন অস্ত গেছে । ঘন বাঁশ- 
বনের আড়ালে দিনের আলো অন্ধকারে 


ভলাসটিয়াররাও দাঁড়াতে পারল না। পিছু 
হটলে। ওদের তাড়া করে নিয়ে এলো 


একেবারে ক্যাম্প্‌ পৰন্তি। ভার পর ক্যাম্পে 


চুকে আবার সেই শনার্বচার, লাঠি বৃষ্টি। 
ছেলেছোকরা ভুলাস্টিয়ারের দল মাথার 
ওপরে হাত ঢেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। 
কিন্তু কিসের ক, ক্ষ্যাপা সেপাই -সাল্দবীর 


২৮৫৪ 


[A 


দল যাকে সামনে পেলে একেবারে পাট, 
পেঢা করে শুইয়ে দিলে। তারপর ক্যাম্পের 
হোগলা, বাঁশ-বঝাখার টিনে ছাড়ে ছবুখান 
করে দয়ে গটগাঁচয়ে চলে গেল। ধরলে 
না কারুকে। জেলে বোধ. কার আর জায়গা 
নেই। Ls 

এখানেও ছাউনি নেই। মাথার ওপরে 
একচিন্তে খড় নেই। সামনে রাত। 
Ae a he pi Obra 
গোঙাতে লাগল। কেউ 
বন্নণায়। ২ 
নয়_ভিজে উঠল এ চরের নোনা মাটি। 

জগৎ ডাক্তার বললে, “সবাইকে 'ডান্তার- 
খানার নিয়ে এস।” 

মানব. আহত অচৈতন্য 

ভঙ্গাস্িয়ারদের ভাঙা ক্যাম্পের কাছ থেকে 
বয়ে বয়ে আনলে। অক্ষত আর কেউ 
নেই। দেখতে দেখতে ডান্তারর নঁডসপে- 
ন্নারির মেঝে ভরে গেল তখনও বাঁশ 
বোঁড়য়ার জখাঁম লোকগুলো আসে নি। 
এলো খানিক বাদে। চেয়ার টেবিল বো 
বাইরে বের করে দিয়ে তাদেরও জায়গা করে 
দেওয়া হলো । 

RE রাজ 
করে সন্তর্পণে বয়ে নিয়ে এল। শুইয়ে 
দিলে ডিসপেন্সারির দাওয়ায়। 

অন্ধকারে তার মুখ দেখা বায় না। 

“এ কো?” ডাক্তার বলে উঠল, “তাড়া, 


ভাঁড় আলোটা দাও ।” , ০ 
' লণ্ঠন ওই একটাই। দরের ভেতর 
থেকে সেটা এনে একজন; অচেতন লোকটার 
মুখের কাছে তুলে ধরল 


ডান্তার অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, 
“ৃতভখন রাউৎ ৷" । 

ভিখন রাউৎ। এ চবের শেষ মলঙ্গশ! 
তার সাতানব্বই বছরের বুড়ো দেহটা 
চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে িডসংপন্সারর 
দাওয়ায়। . চোখ দুটো , অধশনমীলিত। 
কপালে মুখে গালে রকের ধারা টি | 
ভেতর থেকে বের করে আনতে পেরোছিলা্ 
ডান্তার। কিন্তু লাঠির .মৃখ থেকে রক্ষা 
করা গেল না।” 

“তবু যতোটা পেরেছি_আড়াল করে 
রেখেছিলাম।” বিমল বললে, “হিমাংশু 
আর আঁম। পারলাম না” 

হিমাংশু একদণ্টে চেয়ে আছে ভিখনেন্ 
অচৈতন্য, অঁভব্যান্তঁন : মুখটার দিকে। 
মাথা তার আবার ফেটেছে। রন্তু চুইরে 
চুইয়ে পড়ছে তখনো। গায়ের সার্ট ছকে 
উঠেছে তাজা রক্তের ধারায়। 

ডান্তর মৃদু গলাষ ডাকল, “ভন !* 

{হমাংশ্‌ অস্ফুট কণ্ঠে শ্ধালো, 
"ও বি বে'চে আছে ডান্তারবাবৃ ?” 

[কসশ] 
i 





(ষোল 


নন্দকশোরের সঙ্গে দেখা” হল ' 


ব্যাট বলে উঠলেন। ৮ 


চেন রাস্তার পাইলা দি 


- লাইন-যান্গদেরা কথা শুনে ' ফেলছে এবং 
আঁচরাঃ. , উদ্গেদশে,, গোপাল 
, তুলে নে। 


গোপাল নিতান্তই” সুবোধ - বালক। 
। মাম-মাহাত্মা মূহূর্তেম্হূর্তে বোকা 


[শূর্ব-প্রকাশিতের পর! ' 


৬ আহ. 
টপদোয় ডুয়ার্সেও. একহাত- 


দা Fool 


কি খবর দাদা ?” রত, দেখা.হতে, 
স্বলপ-পাঁরচিত, একজনের প্রত অন্যজনের 
প্রশন। 

ভলোণতো দাদা? একটু, নিকট- 


'সম্পকেরি প্রশ্ন ।, 


{টিকিট দেখি. দাদা ৷, বুঠিং কাউশ্টার।! 
আনে... দাদা,, লদবা-লম্বা..বরুনি-না, 
ঝেড়ে এইটরলা.. কেটে পড়দনূ।, রশ 
দোকানে এক যুরুরু অন্য;,যুরকের.. 
কাটা, বাজে, দাদা? , ব্যাকুল উঠবপ্নকঠব, 
রাস্অয়;, বক্ষেরে হটে, ঘা, মাতেঃ 
জনারপেত্পইজ্কুলে+,সিনেমায়,.. রেসেসরাঁয্য 
ঘরেশবাইরে” সাঁত্যই.. দাদর-সঙ্গবাধনের যন্র- 


দ্রমাহলাচও নামবেন! একটি' ছোড় বাচ্চা, 


- মেয়ে. আছে সঙ্গে । 


ভিনি করপ্র" গলায়” মিনাতি- করছেন 
দরা 'করে” একট, নামতে দিন) 

চশ্ধকার, ও ঝংকার গলার, এই দি 
স্মর। ঝংকারে মানুয় মোঁহত হতে পারে. 
বটে। কিন্তু, মনে. মনে..ঠির জানি, 
চাঁংকার ছাড়া-কাজ হয় নাঃ ভগ্ুমহিল্ার, 
কণ্ঠ' ছি'ড়ে-বাচ্ছে। নাম্নন মশাই! এক 


ভদ্রলোক হাঁক" দিলেন। সেয়েছেলেকে 
নায়তে দিন মশাই, 
মশাই, * মহাশয় অর্থে মহত. 


আশয়সম্পম ব্যাপ্তি ফিল; তাহলে এর: 
পরে অন্তত সচেতন হওয়া- উচিত. কিন্তু 
এরা একমাত্র বিশ্বাস নিষ্কাম" কর্মে।। 
'ফল-যাই-হোকা. আমার সামনের ভদ্ুলোক্‌ 
কিন্তু, এই' ভিড়ের মধ্যেই অবলালাক্রমে, 


গাঁডতে ফিরক। ' 


তণ্,সদ্বযবহারদেখেবঅনাক হতত,হয়4,এক* বাসের ভিতরকার আয়নার সামনে; আঁমিত- 
হিস্বাব,সকলকে সমান,করে .দেখারার এরু* ধিরুমে দাঁড়িয়ে: গেছেন। দ্রুত পকেটে: 
[িসবজনীন, আবদন?এতে১ আহে বাপের হাত-চালিয্ে বার করে এনেছেন: একটি, 
বয় .ঠাকুনর্নর, বয়স ,কাকানজজঠা ও: পকেট-চিরূনি।, ঘস্ত্রস্‌. করে চুলে 
মামার বয়মী।চেরমহেপিক"পৃথিবীতে্আন্ছ চিরুনি টেনে নিচ্ছেন। ও"্র-লক্ষণ দেখে 
_ এবং সকলকে এক আঁভন্ব সম্বোধন মনে'হয়' তিনি বোধ কারি বাস থেকে 
আধায়ায়িত.কররারমএমন-স্মৃযোগ'আরকসে নেমেই কোন মাঁদরাক্ষায়ি নয়নে পড়বার, 
আছে? .তবে- পৃশ্চিনতার' কথা। এই যে চিন্তায় বিচলিত। তাঁকে পুরষ-সুল্লাত 
সত্যকারং দাদারা “না' এতে চটেযানৰ: ভরসা দেবার উদ্দেশে গলাটা-কেসে পাঁর- 
চকার করে 'নীচ্ছলাম। | 

. এমন সময়, হঠাৎ নন্দীকিশোর মুখো- 
মুখ । বাসের ভিতরে 'তেড়ে-আসা যারা 
দের মধ্যে সে-ও ছিল। আমাকে দেখেই 
তাড়াতাঁড়-তক্ষই্ণি, নিচে নেহম- দাঁড়াল” 


সেই" অবকাশে অতঃপর রধ-অঠর'থেকো” 


_ নামাঁছলাম।; ভযলাসরং একটি প্রশিদ্ধ 
বন্দর ৷৷! কাঠেরঃকাবসাররুদ্দর।বেলা"বায়োটা- 
একটা! আকাশে মধ্যাদ্দনের: সত্য 


যার" কাছেছ এসেছ্য. তাক পেলে .এক্ষুণ a টা 
শাইট গাঁড়িল্তও5 ফিরতে, পাঁরু। | রর রা রে ৮ 
নামায়! ব্যস্ততা ছিলা। আমারা রর 


নরোম টির 
কিন্তু আবেদন কে' শোনেন এছ“ হবি বলায়" 

বাঁচার! জোরে" লড়াই" কৰবে বাঁচার?” ধমক দর নন 

দিনস' ঘুষি পাকিয়েতেড়ে য্যন। ভিতরে করুণ শোনান দ্য আপনি এইট কথা 

জায়গা থাকক" নাম্থাকুক কাঁ" এসে যার! বলেন. 


bts 


লঞ্চে সঙ্গে আমার হাতটা ধরে ফেলল” 
সে। এবং বাকিটা তেমান গলায় বলল, 
আপান তো জানেন, দাদা ।, আপাঁন আমার 
ফুতটা শ্রদ্ধার পাত্র? 

কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। 
মন্দীকশোরকে দূর অতাঁতে তাকিয়ে আম 
ক্ষণকালের মধ্যে ভাবলাম। 
আমি তাকে ভুলে গোছ? 
ভুলে যাওয়া সম্ভব? 
সংসারের এই পথ গোলকধাঁধা। কত 
মানুষের .সঙ্গেই না পাঁথবীতে প্রাতাঁদন 
পথ হাটতে হয়। জেনে, না-জেনে। তাদের 
কারুর সঙ্গে পারচয়- হয়। হয়ত সে- 
পরিচয় ভাসা-ভাসা। আবার কারুর সঙ্গে 
সাধারণ পরিচয় থেকে গভশরতা। এই 
গভশীরতাটুকু সম্পূর্ণই হৃদয়ের উপলাব্ধি- 
গত ব্যাপার। এ নির্ভর করে কারুর সঙ্গে 


তাকে ক 


আনন্দ পাবার উপরে। যার স্গো পাঁরচয়ে - 


আনন্দ নেই, তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা 
করবার কণ প্রয়োজন ভেবে পাই না। নন্দ-. 
গকশোর ঠিকই বলেছে। তার সঙ্গে এক- 
কালে সম্পকে, গভপরতাই ছিল। আম 


সন্দীকশোরকে ভাবলাম । 
ধরে এতক্ষণ পরে ঝাঁকুনি দিয়ে ধলে উঠ- 


এ OR Ua ths al Ls Li 


হঠাৎ এলে এখানে? 


- বছরে। কিন্তু স্বভাবের পাঁরবর্তন হয়েছে 
যলে মনে হচ্ছে না। আমার প্রশ্নের উত্তর 
গ্দতে সে দু-এক সেকেন্ড দোঁর করাঁছল। 


আছে । 
সঙ্গে ধূলো ওড়ে। এখানকার রাস্তায় 
ফা-সময়ে এমন হাওয়া দেয়। দু'-তিনাদন 
ধরে ক্রমাগত হাওয়া চলতে থাকে । বাতাস 
শোঁ-শোঁ বেগে ফসতে থাকে । আমি নন্দ- 
শুকশোরকে সচেতন করে দিতে বললাম, 





্পণীকার ৩ ব্যান্ড, মরি 


ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরাজী যা 
শৃহন্দীতে যোগাযোগ করুন। 
Allied Trading Agencies 


LG. C) PB. 2125, 0৩017 | 


কে বলবে - 


কাঞ্ধাঁহক বস্তা 

তুমি তো আমাকে দেখেই নেমে পড়লে। 
আর - ওদিকে - দেখলে -তো-গাাড়খানার 
অবস্থা কি দাঁড়য়েছে। 
নন্দাকশোর তাঁকয়ে দেখল। 
এতে আর আশ্চর্ষের কি? | 
বললাম, তুমি জায়গা পাচ্ছ না। ইস্‌ 
এ-গ্াঁড়তে দাড়য়ে যাওয়াও তোমার পক্ষে 
অসম্ভব হবে। যাওঃ যাও একবার চেষ্টা 
করে দেখ। 

নন্দাকশোর - হেসে বলল» এ-জন্যেই 
তো গাঁড় থামতে-না-থামতে লোক এমাঁন 
কাঁপিয়ে পড়ে। 


বলল, 


পার? গাত শতাব্দী ধরে ভারতকে সে 


পারলেন ১ বলতে বলতে সে আম্মার হাত 


বটে, এবং এই এতগহাল বহয়ে রেসের 


ঘোড়ার গাঁততে পৃথিবীর উপর- দিয়ে .. .. 


সময় কত দ্রুত দৌড় মারল, সমাজ- 
ইতিহাস-রাম্ট্রে প্রাতাদনের . ভাঙাপড়ায় 
কত পাঁরবর্তন প্রত্যক্ষ করল, কিল্তু 
আমার পাঁরচিত এই প্রিয় পাঁরাঁধটুকুর_ 
কোন পাঁরবর্তন হয় নি। 
নন্দকিশোর বলল, দাদা, আজ কৃত, 
{দন পরে কলকাতা থেকে কতদুরে 
আপ্রনার সঞ্গে এই দেখা । আমার যত 


স্তাপটি কিন্তু বড়ই বেসরম লাগছে। 
এইবার নন্দীকশোরের হেসে ওঠবার 
পালা। ভার হাঁস একেবারেই. .বেআব্ু 


সময় পথ-চলাঁত মানুষ দাঁড়য়ে পড়েছে। 
দেখেছি নিজের চোখে একাঁদন এক তরুপী 
, গ্ঁড়িয়াহাট মাকেটের পাশ দিয়ে ওই হাঁসি 
শুনে চমকে ত্রামের হাতল ছেড়ে দিয়ে- 
ছিলেন। গাঁড়টা তখন স্পীড বাড়িয়েছে। 
আর ওটাকে ধরা সম্ভব ছিল না। 
তরুণীর চোখে-মুখে আমি যে-জাতীয় 
রক্তিম আভা প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাকে, 
যাই হোক সাম্ধ্যদশপের টিসি 
তুলনা না-করাই ভালো । 

লারা ভিন 


সা 


এ 


খানি, আসুন এইখানটায় দাঁড়াই িদ্তু 


আরোহশ-ধারণ ক্ষমতার একট প্লেট লিপি-- 
বন্ধই আঁছে।_ ভিতরের দরে 'আটকান 
শুকল্তু কেউ তা - দেখেও না।. শিক্ষিত 


- সান্ষেরাও-কোন প্রতিবাদ. করে না প্রাত-- |- 


বাদ করজেই বা কে-শুনছে।-কিন্তু-শোনান' 
উচিত। -শুনতে শুনতে কান" আসুক1- 


' -. অত সহজে লাল হবার নয়। বরণ মালিকের | 


ধৃদকেই কান একট; বোশ পরিমাণে সজাগ 
রাখতে হয়।- কথা- প্রসণ্যো মনে এল। 
ডুয়ার্সের একটি প্রাইভেট বাস-মালক ও 


ভাব কনডাক্টর কর্মচাবীর কথা শেনাই।' | 


মন এক আশ্চর্য ভিক্েফোন। তার লাগে 
না কোন ব্যাটারঃ যল্প-ঝামেল; . নেই। 


_ == টটপ-এব দরকার নেই। সে কখন যে কণ 


শোনে। ০০০০ 


: শাক্ষবাবুং 
- -গ্লুপতে বললেন, টাকা এত কম কেন? 





দিনান্তেয় হিসাব গুণতে 


আন্তে যোনী বেশি হয় ন। _ . 
করে_ একটি আওয়াজ হল। 


526 
: মেটাম দিচ্ছি। কাল থেকে যাঁদ অন্তত 


হন টাকা বেশি নাহার দলত 
চাকার থাকবে না? 
আজে! তাই হবে। 


1. -- হনভাতর দায় নিলে গ্রাহপশ বল- 
* লেন, উন তো মোটামুটি ভালোমান্য। 


এ'র বদলে কাকে নেবে? -অস্তত আশ্দেক 
টাকা তো- দিচ্ছিলেন ! র 
তোমার ভাই বসে আছে। ভাবছি. 


কনডান্তীরের কাজটা তাকেই দিয়ে দেবা ' 


গৃহপী একপাক এমন চক্কর দিয়ে 


এলেন যে, মত্যশাস্মের কোন্‌ এলাকায় 


ব্যাপারটা পড়বে বোকা কঠিন হল। হাতটা 


অপার্ঘব. এক মুদ্রার ভঙ্গিতে ঘিয়ে 


২৮6৭ 


শিয়াল 
০৪ 


বঙ্গলেম, তাহলে তোমার টাকার থাঁলটাসং্ধ 
যাবে, সেকথা কিচ্ছু আমি : আগেই 


তোমাকে বলে রাখাছ। যা তোমার গাঁড়র 


দশা। চড়তে গেলে তৃশড়টা পর্যন্ত দোলে! 

বলা বাহুল্য, তাঁর ভূশীড়টা সম্পর্কে 
[তান একটু বিশেষ RS 
এবং মমতাও কিছু আধিক 


কল্পনা করুন+- 
ধিবকট ভুঁড়ওয়ালা স্মাঁ, উভয়েই রয়। 
এদের শোষণের জন্য যাঁদ যাত্রীদের 
খানিকটা গলদঘর্ম দশা সইতেই হয়, তাতে 
অসাহফু হলে চলবে কেন? 
পরোপকার-ব্রতে ও সাঁহষ্ণু প্রেমে বত 


মেরেছ।' 
মেরেছ কলসশর কানা, তাই বলে কি 
প্রেম দেব না? 

[ কমশ ] 





ফসফোমিন__ফলেব্র গন্ধে ডা সবুজ রংয়ের ভিটামির টনিক 
বি কমপ্লেক্স "আর প্রচুর দিসারোফসফেটস দিয়ে তৈরি । - 

গু ই, আর. TOI URE বব 
‘SQUIBB 1] = বর ইসস লা প্রতিনিধি বন চার শেন চাদ | 


SARABHAI CEVA oN 


গাম sc 50তা Ben 





আগে কংগ্রেস “ওয়াকিং ফাঁমাটির 
স্কাঁমটির যে বৈঠক হয়ে গেল তার সামনে ' 
প্রধান প্রশ্ন ছিল কি কর্রে, কংগ্রেসের ধ্যবপধা ক রকম হবে তা এখন থেকেই 


কিহযাঁদন ; বিপোটে * বলা হয়েছে, . 
১৯৭২-১৭৭. সময়কালে: ভারতের শাসন- ' 
পুনজ্বন আনা যায়। এই প্রশনকে. ঠিক ব্করা দরকার 
প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং ্কামাটির সামনে --১৯৬৭-তে কংগ্রেস "যত আসন-পেয়োছিল, 
পেশ করা হযেছে। “যাঁও ওয়ার কমিটি ৭২-এ ডা না পাওয়ারই দন্ভাবনা বোশ। 
এই বৈঠকে দে সব প্রস্তর ঃসম্বন্ধেকোলা . "অৰ্থাৎ কেন্দ্রে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে 
সিদ্ধান্ত নেয়'ীন,পপরবত এ-আাই'স্:সির_ “যাংব। এআর, তা হেলে কি-হবে? এই 
বিবেচনার জন্যন্তা লেখে দিয়েছে, তবু এই ফ্ামাটর মতে তাহলে. স্যাঁরধানটাই, একে- 


প্রস্তাবঙ্গীল থেকেই" কংগ্রেস-নেতৃত্বের ধারেণ্ধসে পড়বে, প্রাল্পামেন্টেঅচল হঅবস্থা 
মনোভার "বোরা 'যায়!। সাংগঠনিক, রাজ- দেখা ?দেবে,।, | 
নৈতিক-অর্নৈৌতিক ও  তেকাষালশন সুরু্ষনিয্ষম একংগ্রেসক্ষমতা না, 


সংক্াম্ত--এইসাতল বিষয়ে পন্থা নির্ধারণের  প্রাকাকেই ।স্ধারধান ধসে "গড়া "ও -পার্লণ- 
জনা এই তিনটি কমিটির উপব ভার দেওয়া এমেশ্টে অচল অবস্থা হওয়া বলে মনে 
হয়েছিল। তিন কাঁমাঁটট অনেক ন্নতুন -রেছেন। কিন্তু কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে 
নতুন কথা বলেছে। কিন্তু কংগ্রেসের গেলে সংবিধানই বা দ্ধসে পড়ব "কেন? 
পনেজীবিন তার দ্বারা হবে কি না-টাই পপালযামেন্টই বা অচল -হাবে.কেন ? রাজ্য 
প্রশ্ন। 7 ' ন্িন্িতে যাঁদ কংগ্রেসের বদলে অ:কংগ্লেসণ 

রাজনোতক ক্ষমতার কথাটাই প্রথম দলগুলির মিলিত ফ্রণ্টেব গভর্নমেন্ট তোর 
নেওয়া কাক ১১৯৭-র সাধারণ 'ীনঘর্টচন “হতে পশারে,ততবে কেন্দ্েও তো কেন হতে 


থেকেশুবু. করে, এই: মধ 'দর্ব্চিন , 'পারে “না? - আর,» জাই টাসীলিত জে্টের- 


পর্যন্ত কংগ্রেইজ্-ক্ষমতা-হাদ দ্রুতগতিতে চার যেমন হবে, সেইভাবেই সংবিধান 
বেড়েই চেলেছে_ “পাঁকহুতু সেই গাঁত রোধ বাক্ষিত .বা পাঁরহা্তিত হবে, :সেইভাবেই 
করার ‘মেয়ে " কংগ্রেসনেকেক্ষের এখনকার  পার্লামেন্টন্চলঘে। স্বভাবতই বামপন্ধশ 
প্রধানদর্রশ্চক্তা? শক 'করে'উকম্তে ক্ষমতা 4০ গাণতান্ডিক "শান্তর বস্ধ 'যে পঠবমাণে 
রক্ষা রক্রা দযায়। অনেকদিন পর্যন্ত হবে, সেই পারমাণেই সংবিধানের “বিধান- 
কাংগ্রেস-নেতৃত্ব প্রকাশ্যেএদশিচন্তা জোনতে গ্ীলহক ন্জষিকহর “গতজ্সম্মত করার 
দেন দি। 'ঁকছুঁদন আগে 'কেন্দর-রাজা * চেষ্টা হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নরীতও 
সম্পর্কের বিষয়ে -স্আলোচনার 'সৃয়পারশ মই গ্পারমাণে *গলতল্মমচখণী “হবে। 
করতে গয়ে ভতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি ১৯৭২-এ কেন্দ্রে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু হয়ে 
কামরাজই সর্বপ্রথম এ কথাটা লেন? 
১৯৭২-এ কেন্দ্রে কংগ্রেস দ্সংখার্গরিষ্ঠ “সরকারের-চরিত কেরালা ও "পঃ বঙ্গের 
না-ও হহাতে পপারে, এই "আশঙ্কা শতীনই “মতো হওয়া কঠিন অনেকগুলি রাজ্যে 
খোলাখুলি “প্রকাশ "করেছেন! তারপর এই রামপল্থী-গণতান্যিক শক্ত 2সংধ্যার্গারিষ্ঠ 
ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক । এই বৈঠকে না হলে ক্ষেন্দ্রেভার :প্রতিদমন/হতে? পারে 
সবক্ষীনয়ম-কাঁসটি । চো জই পপ্রশ্নটাকেই না৷! “ঁকল্ত'দেরকমটা -না"হলেও:বহারের 
প্রধান জাতি করেছে -তার বজবোর। এই 


২৮৫৮ 


- ক 


এ কথাও স্পষ্টভাবে ' 
দামনে রেখেই তিনাট কাঁমাটর“রিচপোর্ট ও “লা হয়েছে-য়ে, £উকুরের-প্রাজাগযলি থেকে ' 


- জলের পবষয়টাকেও দেখতে 


যোওয়া "অবশাম্ভাবী মনে হলেও 'রিকজ্প 


অ-কংগ্রেসই স্ট্র.মাতো চাঁরত্র অর্জন করা 


কেন্দের বিকল্প সরকারের পক্ষে অসম্ভব 
মোটেই নয়। এই ধরণের বিকল্প সর* 
কারের পরিচালনাতেই চলবে পার্লামেন্ট, 
থাকবে -সংবধান। Hl 

আসল কথা, কেল্টে কংগ্রেস-ক্ষমতা ন 


থাকাটাই হচ্ছে কংগ্রেসের পক্ষে চূড়ান্ত 


সংকট -এবং 'সংবধানকে কংগ্রেস-নেতৃত্ব 
দেখছে, শুধু এই ক্ষমতার ল্য গৃহসাবেই। 
অনেক রাজ্যে কংগ্রেসী " অবসান 
হয়েও যাঁদ কেল্রে কংগ্রেস কৰ্তৃত্ব অক্ষ 
থাকে, তবে সংবিধানের বর্তমান.'বিধানের 
জোরে 'সারা-দেশের প্রাজনৈতিক-অথনোঁতক 
ক্ষমতার নিয়ল্যণ সম্ভব হয়। অ-কংগ্রেসী 


_- ক্াজ্াগতীলর শভশ্নধারা “অনুসরণ "অনেক 


পাঁরমাণে "বাধাপ্রাপ্ত "হয় 'এবং অর্বোপার 
অ-কংগ্রেসী ব্রাজ্যগির - সদাসর্বদা 
একটা রাজনৌতিক “চাপ  সিধাষ্টর সুযোগগ 
থাকে। এই সুযোগ "কত রকম+ 
ভাবে যে কেন্দ্র ব্যবহার করে তা 
গ্রতদিতন ঘছবে ভালভাবেই দেখা [গিয়েছে 
স্ৃতরাং; কেন্দে-কগ্রেসের ক্ষমতা না থাকা 
মানে কংগ্রেসের ' -বাঁচবারশৈষ ভরসাটাও 
লুপ্তহয়ে'যাওয়া ।' যে'সব'রাজ্যে কংগ্রেসের 
মতা থাকবে, কেন্দ্র -অ-কংগ্রেস "হয়ে 'গেলে 
সে সব রাঙ্জযেও “আঁ হাওয়া “পাল্টে 


, যাবে, কংগ্রেসের ভিতর” থেকেই "বহু লোক 


বোঁরয় 'আসবে। অর্থাৎ, মশ'সেই রাজ্য 
গ্ালও" অ-কংগ্রেসণ "হয়ে: যাবাব 'সম্ভাবনা। 
এইন্রকম আমূল পারিবর্তনের“হীন্গাত বহন 
করেই আসছে ১৯৭২। কাজেই ৯৯৭২-এর 
দকে চেয়ে কংগ্রেস-নেতৃত্ব যে ভয়ানকভাবে 


আর্তীত্কত হবে: বরা 


আছে? -কাগ্সেসের 'পুনর্ুক্জীবন তাই 
আজ একান্তভাবে ঈনর্ভর-করছে কেল্দে 
কংগ্রেসী ক্ষমতা রক্ষা, করার উপরণ 
“কংগ্রেসের নশীত নর্ধ- 
হবে এই “পার” 
প্লোক্ষিতেই। কোয়াজশন'নশীত “নিধন 
রসের জনা একটা দবশেষকমিটি শীনয়োগ 
করা"হয়োছিল "কেন? স্ছায়গ্লাবাদ "কংহেগ 
থেকে' রাজ্যগলর-ক্ষেত্রে সম্ভাব্য" কোর়ীলি- 
শনের "জনা মরা দেয়া হলেও কোয়া- 





বন সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ভ্রাদার্স 


? 


গুণের সমতা, রক্ষা করেন। $ N 


রি এলো ব্রাদাস' শ্জাঁমটেড, কাশীপুর, কর্িকাতা-২ 


শা 
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কাযা ছক হকসতা 

সম্ভাবনা এগিয়ে চলেছে, এতাঁদন কংগ্রেস 'ছলেন। জনতা পার্টির দুনশীতখ্যাত 
সে কোরালিশনকে নশীতবিগাহ্ঘত বলে রামগড়ের রাজাকেও নিতে তান বম্ধপরি- 
এসেছে এবং এখন হঠাৎ নশীত পাল্টে কর 'ছিলেন। এ থেকেই কংগ্রেস-নেতৃত্বের 
ফেললে কংগ্রেসের মধ্যেই দ্বচ্ব সুষ্টি হয়। মনোভাবটা বোঝা যায়। শুধু রাজ্যের 
আবার, নীতি রাখতে গেলে কংগ্রেসের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে কিছুটা অদল- 
ক্ষমতা রক্ষা অসম্ভর হায় "পড়ে .কোয়া- বদল খাঁদও রা চলতে পারে, পরকল্তু কেন্দ্র 
[শন সম্বন্ধে ববেচনা করবার জন্য ঘষে নিয়ে কংগ্রেসের আঁস্তত্ুই যেখানে বপন, 
কমিটি হয়েছে, সেই কাঁমাটি বলেছে যে, "সেখানে কংগ্রেস-নে্ুত্ব ইনশ্চয়ই কোনো 
স্বতন্ত্র পার্ট ও জনসংঘের সঙ্গে 'কোক়ালি- দুর্বলতা দেখাবে না বশেষত, অনেক 
শনের কথা ভাবা যায না, কেন না ভাতে খঁদন থেকে স্বতন্ত্র পাট ও জনসংঘ রাম- 
কংগ্রেসের নাীতিরই মৌলিক পাঁরবর্তন সন্থী শান্তর বিরুদ্ধে প্রত্যেকাঁট ব্যাপারে 
করতে হবে। কিন্তু অন্য যাদের সঙ্গে যেভাবে কংগ্রেস-নেতৃত্বরে সমর্থন করছে, 
কোয়ালিশনের কথা ভাবা খায়, অর্থাৎ দপ-. তাতে আঙ্গকে তারাই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে 
এসীপ, এস'এস-ি, বি-কোীড প্রজীত, কংগ্রেসের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। পঃ বাংলার 
তাদের সঙ্গে কোয়ালিশনের পাঁররেশ সৃষ্ট গভর্নরের কার্যকলাপে এংরা জোরালো- 
‘করতে হলেও কংগ্রেসের বর্তমান নেমে- ড্যাবেই যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ুয়ে কেন্দ্রীয় 
ঘাওযা অবস্থায় হবে লা, তার জনা আগো সরকারের পক্ষ সমর্থন করৌছিলেন। সম্প্রাত 
ফংগ্রেসকে পুনর্জ্জশীবত করতে হরে। __ বাংলা বন্ধের’ ব্যাপারে স্বতন্ত্র ও জনসংঘ 
সুতরাং, এই কাঁমাট শকায়া্িশন সূল্বন্ধে '্বরাষ্ট্মল্দ্রী 'চ্যবনের সবচেয়ে বড় সশ্শী। 
কোনো নাদণচ্ট রাস্তা দৌঁখয়ে না দয়ে স্বতন্ত্র নেতা রঙ্গ তো দার করেছেন যে, 
সম্ভাবনা ও সমস্যার মধ্যেই আলোচনা পঃ বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকাররে বরখাস্ত 
সাঁমাবদ্ধ বেখেছে তাদের বন্তর্য। সংবাদ- করা উঁচত। এন্ড 'সহম্যর্ম'তা যেখানে, 
পত্রের 'রিপেন্টে প্রকাশ ৫$৪-৬১), সেখানে কোরািশন আটকে থাকতে পার 
ূরপোর্টের এইরকম বন্তুবো কংগ্রেসএনেতক্কের কি? এই সঙ্গে ীপ-এস-পি ও িউকঠডর 
সবিধাই হয়েছে তাঁরা ঈবষযাট আরো ডাল কথাও উল্লেখ করতে হয়) ঘাঁদ্ড লব 
কবে চিন্তা হুৱার সময পাবেন, ঁবশেমত বিষয়ে তারা রুংগ্রেসকে সমর্থন করে না, 
যখন বাজ্রাভিল্তুরূ কেয়েউলশনের প্র্নাট বশেষত ব্রাজভাত্ততে এক্সনও তারা 
কোনো জরুর প্রশ্ন এখনআত্র নেই । অর্থ অনেকাংশে করগ্রেসাবরোধী শান্তর পক্ষে 
ফংগ্রেস-নেতৃত্ব প্রধানত কেন্দ্রের দিকে চেয়েই খাকহে, তবু তাদের দবর্ভারতীয় নেতৃত্বের 
কোয়ালিশন-সম্ভাবনা 'বচার করতে চান 

অবস্থার চাপে স্বতন্ত্র "পার্টি, জনসংঘ 
প্রভৃতির সঙ্গোই যে কোয়ািশন-সম্ভাধনা 
এগিয়ে চলেছে, এটা আন কোনো গোপন 
কথা নয়। এবং এই অবস্থার চাপটাও 
হচ্ছে দেশের মূল রাজনৈতিক সংঘাত, 
যাতে একাঁদকে রুংগ্রেস আর একদিকে 
গ্ণতান্তিক শন্তির মোকাবিলা ক্রমশই প্রচণ্ড 
হচ্ছে এর যা ক্রমশই কংগ্রেসকে কোণঠাসা 
করে দিচ্ছে। এই অরস্থার জনই কেন্দ্রকে 
হাতে রাখবার জন্য কংগ্রেস-ম্েক্কের মারষা 
চেম্টা। সুতরাং, মুখে কংশ্রেসনেতত্ব যাই 
বলুন -নাকন, কার্যত তাঁদের এ্রঁগিষে 
যেতেই ডুবে জ্বতশ্া,'জনসংঘের সঙ্গে জেটি- 
বন্ধনের ীদাকে। বাস্তষেও আমরা তাই 
দেখছ নাক? এস কে পাঁতল ও তাঁর 
গোষ্ঠী অনেকাঁদন থেকেই "ইঙ্গিত "দয়ে 
আসছেন যে স্বতন্ত্র ও জনসংদ্লে সঙ্গে 
কোয়ালিশন করতে হবে! সম্প্রীতি এক 
পল্লিকায় প্রবন্ধ লিখে তান বলেছেন 
কোয়ালিশনই হচ্ছে অবধারত গাঁত। এক, 
_ সময়ে এই গোষ্ঠীর মতটাকে আঁফাসয়ান্স 
মত বলে মনে করা হত না, এমন কি 
এখনও তা "মনে করা হয না। কিন্তু 
কান্দে দি হচ্ছে? বিহারের ক্ষেত্রে কংগ্রেস- 
নৈতৃত স্বতন্ত্র পার্টির সশো কোয়ালশনের 
হরে দিয়েছে । কংগ্রেস সভাপাত দিজ্ঞ- 
লিল্গাপ্পা তো আরো এক ধাপ এগিয়ে- 


ব্ঠুকছে। মোটের "উপর, “পঃ বাংলা বনাম 
কেন্দ্র, এই যে সংঘাত আজ শুরু হয়েছে 
এবং একের গর এক নতুন নতুন প্রশ্ন এর 
মধ্যে যেভাবে এসে পড়ছে, তাতে এই 
সংঘাতকে উপলক্ষ করেই পোলারিজেশনটা 
বাড়বে কংগ্রেস বনাম 'গণতান্লিক মোর্চার 
মধ্যে, এবং এর ঁভতর দিয়েই হয়ত কংগ্রেস 
তার কোয়াশলশনের শক্তি ঠিক করে 
ফৈলবে। সে শীক্কর মধ্যে স্বতল্ম ও জ্রন- 
সংঘের ভুমিকা যে বড় হবে তাও ক্রমশ 
স্পস্ট হয়ে উঠছে। ১৩ই এ্রাপ্রলের খবরে 
প্রকাশ যে জনসংঘ. স্বতল্ ও গব-কে-ডি 
নেতাবা কংগ্রেসে অনুরোধ করেছে 
'জ্জাতীয়ত্যবাদধ' দলগ্চুলির এক -সম্মেলন 
ডাকতেন এটাও ভবিষ্যৎ কংগ্রেস কোয়ালি- 
দানের ধিকছুটা ইালাত বহন রুরেন 
কিম্তু এই ধরনের কোয়াঁলশনের পথে 
চলে কি কংগ্রেসের প্ঃনব্জ্জীবন হবে, না 
কংগ্রেস আরো ভাঙনের দিকে এগিয়ে 
ফাবে? 
বণ সংঘাত বদ্ধি পাবে তো বটেই, আঁধ- 
কন্তু পুনুজ্জীবনের্‌ অন্যানা প্রস্তাব নিয়েও 
সংঘাত বেডে উঠবে। কোয়ালিশন সংক্ান্ত 
কমিটি বলেছে যে, কোনোরকম কোয়া'লশন- 
ঠিক করাব আগে কংগ্রেসকে প নরজ্জর্ধীবত 
করতে হবে প্রগাতশাঁল সামাঁজিক-অর্থ- 
২৮৬০ 


অনোস্ভাব ব্রদমই কংগ্রেস-নেতৃত্বের দিকে - 


এ ধরনের কোযালিশনের যারা - 


bad bd 


নৈঁতক কৰ্মস্‌চাঁ অনুসরণ দ্বারা, যাতে 
কংগ্রেসাবরোধশ জনসাধারণের মনেভাব 


নজর ধঁদতে হবে। কথাটা ভূতের মুখে 
প্লাম নামের অতোই. শোনায়, কেন না এই. 
জনসাধারশ্রে জ্বার্থীবরোধী পথে চলার / 
জন্যই ২০ বছরে ধীরে ধরে কংগ্রেস জন- 
সাধারণের শু হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আর্জ 
কষপ্রেষ জনসাধারঙ্গার দত হয়ে যেতে পাবে 
না তাই তাঁদের এই প্রগাতিশণল 
সামজিক, অর্থনীতির কর্মসূচীটি কি 
ব্যবদ্থা যে ভাল করুম থাকবে না, সে 
দূরশ্বাস কেউ করতে পারে না। অথণৎ, 
হুম্জর মুখে হারিনামের -মতো এটাও 
একটা বাঁচার 'শেষ চেষ্টা বললেই মনে হয়। 
তবু তকরি শাঁতরে যদি ধরেই নেওয়া যায় 
যে কংগ্রেস-নেতৃত্বের একাংশ সাঁত্যই শকছটা 
প্রগতিশীল হতে চেষ্টা করছে, তাহলে সে 
পথও কংশ্রেস-নেতৃত্বের মূল অংশ বন্ধ করে 
শদয়েছে ক্ষমতা রক্ষাব প্রযোজনে যাঁদ 
দ্াক্ষণী প্রীতক্রিয়ার শান্তর সঙ্গে কংগ্রেসকে 


দক থেকে আরো প্রাতারিাশ*ল সামাজিক- 


এরকম হত যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং দুর্বল 
এক গোম্ঠী কংগ্রেসকে আরো প্রাতীকুষা- 
আর শাক্তশাল' আঁধক ংশ পুনরুক্জ বনের 
প্রকৃত পল্ধা অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর, 
তা হলেও বলতে পারা যেত যে একটা 
পাঁরবর্তন হতেও পারে। 'কল্তু অবস্থাটা 
তার ঠিক উল্টো। পাতিল, , মোরাবজশীঃ 
চ্যবন প্রড়াতির ‘লাইন’ কংগ্রেসের ‘আঁফ- 
সয়াল' লাইন না হলেও, প্রায়-'আঁফিসিয়ার্ল 
লাইনই হয়ে দাঁড়াচ্ছে রুমশ এবং ইান্দরা 
গান্ধী প্রভাত যাঁদের সঞ্চে এদের 'কিছহ--" 
বরোধ আছে বলে শোনা যায়. তাঁরাও 
একট.-আধটু লোক দেখানো পারিবর্তন 
করে শেষ পর্যন্ত এই লাইনেই এসে পড়েন 


কংগ্রেস-দু5য়তিচশ 





. অবশ্য পরে ও-আই-স-সি. অফিস থেকে 
ঘোষণা করা হয় যে, এই অংশ সুপাঁরশ 
থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
সুপারিশটা' যে ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়ে 
পড়েছে সেটার নিশ্চয় একটা অর্থ আছে। 


_ ৯ এমন হতে পারে যে আবার পাঁতিজের চাপে 


১. : এটা গ্রাহ্য হয়ে যাবে। আরও- নতুন 
'. সৃপারশ যা করা হয়েছে তার মধ্যে আছে 


(১) কংগ্রেস সাদর দ্বারা গভর্নমেন্ট বা - ২ 


ফংগ্রোসের প্রকাশ্য সমালোচনা চলবে না! 


ব্যবসায়? প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেস-সভ্য করার 


প্রস্তাবটা অতাম্ত বেশি নির্লজ্জ মনে . 
, হওয়াতেই হয়ত আপাতত বাদ দেওয়া 


হয়েছে! কিন্তু দশ হাজার টাকার 
ঘাংসরিক এচানেশন' তো সাধারণ মানুষের 
কাছ থেকে পাওয়া ধার না, পাওয়া যায় 


হবে না। 


কোয়ালিশনও করতে হবে, (৩) এই সবেবই 
উপযোগী করে চরম  কতত্বপরায়ণ 
(authoritarian) সংগঠন হিসাবে দাঁড় 


কংগ্রেসের ইমেজ’ ফিরবে ধক? জনসাধা- 
রণের কাছে তো দূরের কথা, কংগ্রেসীদের 
নিজেদের কাছেই কংগ্রেস-ইমে্জ এতে ক- 


চ, রকম দাঁড়াবে, সে প্রশ্ন কপাসটিতয নির্জন 


দেরুই করে দেখুন। 


স্টেশনে নামে পরমেশ |$"ছোট স্টেশন. | | 
দু-চারজন ওঠা-নামা করে। কিছু কলরব, " | 


কছু ব্যস্ততা ।। ট্রেন হুইসেল দেয়। 
গার্ড সবুজ নিশান নাড়ে। লোহা-লরুড়ে 

























ঘাঁ বগলের নিচে চেপে ধরে। পাকা দশ 
মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে।, তাদের গাঁয়ে 
যাবার কোন গাঁড় নেই। পা-ই সম্বল। 
গাঁয়ের লোকেরা এই সামান্য রাস্তা হাঁটাকে 
আমল দেয় না। তারও হাঁটা অভ্যেস 
আছে। তবে একটানা পাঁচছ’ বছর শহরে 
খাকার পরু হাঁটতে যেন একটু কষ্ট হয়। '- 
- বাঁধে নেমে পড়ে। দু'ধারে .বট-অশ্শ্ব- ' 
খেজুর-বাবলাগাচ্ছের সাঁরি। শীতে বট-অশব্খ : 
পন্রহীন। রাস্তার, ওপর শুকনো পা ৫ ৩ 
জমে রয়েছে। হাওয়ায় ওড়ে - এ্রদিক- 2:২7, 
ওদিকে । বাঁধের দৃ'ধারে নয়ানজীল জলে ই 
টইটম্বুর। ছোট ছোট চিকন মীছ ফুট ১ 
কেটেই ডুবে যায়। রুপোর পাতের মত £ 
. চলকে ওঠে দুপুরের রোদে? ক'টা গরু রঃ 
3 শটে খুটে ঘাস খায়। এক-একবার - 





এ গন্ধ নেই; এ আকাশ নেই;-এ মাটির 
রাস্তা নেই। মোলায়েম ধুলোর মধ্যে চাঁট- 
সুম্ধ্ পা ডুবে যায়। কেমননরম লাগে। 
একটা কোমলতার স্পর্শ। গা কেমন শর” 
শির করে। মনে পড়ে মায়ের কথা ॥ 





টি cid 


শহরে যাওয়ার আগের রাতে মা জিজ্ঞেস 
. ফ্রৌছল- খোকা, আবার কবে আসব? 


।যৃষ্ট-ধোয়া আকাশে ফ্যাকাশে চাঁদ উঠে- 
'খছিল। পট্দের নারকেলগাছেরিরোল - 


ঙ্গাপ্তাহক বসত 


ঢোলা জামা কাঁপতে থকে। চাষার ছেলেরা 
শচললো-চিললো” করে চিল ছোড়ে ধান- 


পড়তে থাকে। বাগদী-তেওরের মেয়েরা 
শামুক কুড়োয়। -.নয়ানজুলশতে চাটানি- 


এঁচরোল পাতায় পিছলে পড়ছিল চাঁদের জাল-দিয়ে কু'চো-মাছ ধরে। কোমরে দাঁড় 


|আলো। {িশঁক' ডাকছিল - একস:য়ে 
দুরে ডাকছিল ব্যাঙের দল। 
৷ মাটির” দাওয়ার. ওপরে মা; বসেছিল ।. 
পিরমেশ তার পাশে।- সে মায়ের । মুখের ' 
দিকে -তাকিয়েছিল। মাকে মাঝে মাঝে 
কান্ত দেখায়, মা.হেসে -বলে-বয়েস হচ্ছে. 
মা! তব্য:সে. রাতে. মায়ের কালো মুখের. 
?ওপর শংকার ছায়া ছিল। _ 
সে. বলেছিল--আর- কামাস: বদ" একে" 
ঘারে' ফিরে" আসক! 

"আর: যাবি।না ? 

শনা।। 

কেন 2 

»পরাক্ষা শেষ হয়ে 'যাযে।, আর 
আমাকে' শহরে"থাকতে । হবে সা ।-“ জানো,” ১ 
লামিন রিল 
i বন জাম হয়ে! থোক সে ভাল, 


০৮ 


১-ভাগচাষী-রাখবেনা। 

- শাকুরদার আমন থেকে আমবা! চাষ 
করে আসছি, আরনআজ,না। বললে] শুনবে 
কে? জাম্র ওপর ' আমাদের? স্বস্থ জম্ম 
কাছে না! কে বললে এ কথা, 

»-ও” বাড়ির: কাক বলছিলেন" 

- লক্ষএণ-কা? ২ টি 

-হ্যাঁ।। বাবাচাষ দেবারন্ফখটাবলচত, 
বাড়ির কাকা৷ও:কথ্া”বললেন।।: - 

''' সবাক কিষদলেন 2: 
ফাল মাঠেন লাশুলা' দিতে বাবেন। 

উদি'কারোকর ধাধা মানবেন" লা; ' 
বাধা কেন মানবেন? 

সবুমপাণ -চাট্‌জ্জে মাক লেঠেল 

| 

-রাজোকষান। 

পরমেশ তাকায়ণ আকাশের দিকো 

২. আকাশণ। দুপুরের: পোড়া 
8 ধরি 
ঘান-খহীররান বাঁকৈত বাঁকে মাঠে নেমে 

জাসে। 'কিচির-মাচর, করেঃ; ছৈষট ছোট 
ভালা - মেলো উড়েয ফেন্ারিনা একপায়ে 

| পাঁডিয়ে থাকে কাক-তাভন॥। কতাফেতর, 


দিয়ে-বাধা ছ:তো-হাঁড়িটা পেছনে ভেসে 
যায়। 

-কোথা যাওয়া হবে? 

পরমেশ সামনে তাকায়। একটা বুড়ো 
লোক.। হাতে তকাঁল। মাহ-বরা জালের 
জ্ুতোন্ঠতার, করে। টু 


_ হা 


-“ চাঁপার'. চিঠিতে পরমেশ। খবর পেয়ে-- 


তার কেমন" ঘোর লেগোঁছল। 
'চাঁপার চিঠিটা-বার বার-পড়েছিল ।।জঙ্গবোথ 


'মার;খেয়োছিল? চাষ দিতে গয়ে:। মাথা 


ধচিঠি 7৮৮৭ পরমেশ গাঁয়ে 


‘জশামাথের- মাথায়" 'বিরাট 
রোদে-পোড়া মজবুত কালো 
দেহে: লাঠির-দাগা। ডোরাডোরা-কালাসিটে। 
" মখে-চোখেন্উন্তেজনা।; একটা বুনো মোষ 
ফূলছে, ফঃসছে, দৃষমনকে বাঁকা" [শে 
ফে'ড়ে: ফেলবার জন্যে দ্রুত: ক্রোধে খুর 
দিয়ে মাটি ক্ষতবিক্ষত করছে। 
জগলাথের এরূপ পরমেশ-দেখে ন। 
চিরকাল সে {্নার্ববোধ মানুষ । 
ফাজ করে।: বিরামহঠীন- খাটুনি।- 


১ থাকতে ১ল্রানে:লা।। BIE Ee 


একটু কিশজিরুত্ ইচ্ছে করেন না ৫: 
-টাবার- আবার রানা) 
একট কা ঘরেদোরে থিতৃ- হতে 
নৈই০০ 
বড় বো, চাষার বাতি জন্মে ?শখেনছ, 
জিব পেছমেন লে  থাকতে?হরু। বেট 
ধডঞসোভাগশীন। লেখো.না থাকলে. অভিমান 
করে মু ঘরারয়ে, নেক ' 

নিপাট জ্ঞাল্য মান সংসারে শক” 
হয়়না-তয়বতা 'নিল্লেখকোন'দিন" মাথা ঘমাযর 

মহ. টাকা-পরসাব ভিতসবংমা। তাখেন 'তার 

শুধু একটা বেলা ছিল তাঁডিও খাওয়া! 

মা? বহাত৬-ও ছাই-পাঁশা” গেলেন কেন? 

+ মাঠিরনকাজেগপা-পতরণআউডেচযাতরও 


" ভীড় নয। খেকে” টাটানি' মরে নাচ: 


প্রহেকের বিয়ের পর” মা. একদিন 
২৮৪৩ 


ae | 


EE Be 


বাড়তে ফোঁ 


ধলল-আর ওসব খেও না, 
এসেছে, ক মনে করবে? 

-খাব না, বলছ? বোঁমা কি মনে 
করবে? বেশ, খাব না। 


জশামাথ তার কথা রেখেছে) নেশা, 
ভাণ: আর কোনাদন করে নি। বর্ষ্যকালে 
জলে ভিজে বাড়ি ফিরেছে। পেখে্ী 


- মাথা থেকে নামিয়ে চাঁপাকে বলত- বোম 


একট চা কর; জাড় ধরেছে 


শ্রই” তার" বাবা । সারা জীবন জা 
নয়ে পড়ে আছে।' সৃখবী, শান্ত), সহজ 
সর চাষী?" শহরের" কথা'সে- জানে না! 
গ্লায়ের যাইরে যে" আরো, একটা বড়: দগধ 


মা! আমার কিছ হয় নি, ভাল আছি 
তুই, এখানে-থাঁকিস নি, চলে যা। 
চাঁপা। বলল, লাঠিক্র.চোট.খেয়ে জগলাথ 


মাঠে পড়ে 'গেসল। রক্তে মাঠের কাদাজল 


লাল হয়ে উঠোছল। হাতে. তশ্ননও. ধানের 
চারার গুছি ধরা ছিল। লক্ষমরণ-কা ও 
অন্যান্য চাষীরা তার সংজ্ঞাহীন দেহ: বরে 
এনোঁছল৷ আগড়ের-ওপর 'শ:ইয়ে। মানুষটা 
জ্যান্ত ক" মরা মালুম-হ'চ্ছিল'না। মাথা 
দিয়ে. তখনও কাঁকযে রক্ত পড়ছিল! 
লক্ষযরণ-কা মায়ের 
দুধ খেয়েছে। পিঠে-পাছায় লাঠির ঘা 
মারছে শালার, পো-রা কিন্তু, জগাদা'র 
হআোলদোল: নেই; চাবা লাগবে যাচ্ছে. 


টি ররর রা 
-গেছল। গোলোক উকিল জামান 
খালাস, ল্গরে এনেছে 
দারদক চুপ 1. গ্রাম ঘাঁময়ে আছে 
গাছপালার. ছায়ায়? শহরের কোনাল 
শগ্রথানে নেই, একানকার, লানষে লাভে 


দুনিয়ার মজদুর, এক হও! লা 
রা দ্যাখো, প্যাভেলেরা হে+টে যায় EY আগে।. 


পিছনে আসেন মা-- | 
আর না, কিছুতে না! 'দিনরাত্ির উপোস সইবো 
"দুনিয়ার মজদুর 'এক হও! দ্নিয়ার মজদুর.....? 





অত্যাচার ওদের নিত্য - পাওনা, অনশন 
ওদের চির সংগী। দেনাদার হয়ে ওরা 


ঘন্মায়,-দেনাদার হয়ে বেচে থাকে, দেনাদার কেপে ওঠে। 


হয়ে মারা যায় 

- রা - কোনদিন" গণদন-শখাড়া করে 
নার গা হলনা হর পারদ? 
এরা জানে না, ওদের রক্কে কোনাদিন আগুন 
ঘুলতে পারে। ওদের [িস্তরঙ্গ জীবনে 
“যে কোনদিন সাগরের কঁল্লাল ধ্বনিত হবে, ; 
ওরা ভাবতে পারে না। 

চাঁপার {চাটতে পরমেশ জানতে 
" পেরেছে, জগন্নাথ ধান কাটার জন্যে বন্ধ- 
পরিকর গ্রামের সব চাষীরা না ক তোর 
হচ্ছে। ‘ওদিকে রমণী : চাটুজ্জে হাত 
গুটিয়ে বসে নেই। ধান-কাটার মোকাবিলা 
করবার জন্যে সে তার সব শান্তি প্রয়োগ 
করবে। 3 | 
, আকাশের রোদ কমে আসে। দূর 
গ্রামের গাছের কোলে কোলে কুয়াশার ধূসর 
স্তর জমে ওঠে। ধানখইরির দল উড়ে 
চলে। শূন্য আকাশে বকের দল ডাকতে 
ডাকতে ফিরে চলে। 
ঘাঠে মাঠে প্রতিধ্দীনিত হয়। 


ফাঁডিতে পৌঁছতে মা বলে আগে . ' 
ধার মনে হতে, থাকে. সে যেন -তার-একাদ্ত 
চেনা পারবেশকে হারিয়ে ফেলেছে । লোচন- 


খবর দিলি না কেন, ইস্টিশানে লোক যেত। 
_কিই-বা জনয ৷ 

__ মা কেমন শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায় 
ভাব জুখে হাসি নেই। পরমেশ চিন্তা 

করেছে, চস. বাঁড়_ফিরলে মা. বেজায়. খুর্শ -. 

ছবে: কত না আনন্দ করবে। কিন্তু কোথা 

সৈ আনন্দ! এন্টা চিন্তার কালো ছায়া 

মা'র মখের ওপর ছঁড়িষে পড়েছে। 


গরুর হাম্বা রব ৮ 


চাঁপা কে'দে ফেলে। হ্যারকেন-জবলে। 
ঘরের দেয়ালে চাঁপার কালো ছায়া কে'পে 
রান্নাঘর -থেকে টুকটাক 
: খ্রো শব্দ ভেসে আসে।_ পরমেশ কিছু 
বলতে পারেননা। 4 
{  সন্ধ্ের পর? গ্রামের" রাস্তা আঁধারে 
ছাওয়া ৷. িশব+ডাকে। জোনাকি অবলে। 
দকাপে-কাড়ে। ' Cpr 
।ভাসা-ভাসা_ কথা -শোনা---যার ৷: 
দেখে একটা কুকুর ডেকে ওঠে॥ : ই 


-কে যায়? - 

আমি পরমেশ। 

আঁধার ফংড়ে বোরয়ে আসে লক্ষমুণ- 
স্গা। সঞ্গে-আরো ক'জন। অন্ধকারেও 


সে সবাইকে চিনতে পারে_লোচন, লেটো, ' 


বদন, বাঁসর,. রমজন। সকলের হাতে 


প্কা- বাঁশের লাঠি । চাপা উত্তেজনায় 
ওরা চণ্যল। মাঝেমাঝে লাঠি ঠোকে 
টিতে নী 
রি সত এদন করে সমতায় দিস নি 
ধাঁড় যা) 
7 চল 
পরে বলব? টি 


তার রাতে ভাল' ঘুম হয় না! বার 


বাঁসর ওরা যেন অনেক দুরের মানুষ 


ওদের 'চেনা যায়, বোকা যায় না; ধরা যায় " 


হ্ছারা_ ব্যয়. না।_.-ওরা _ আলাদা জগতের - 
লোক।” "> 

আর বোঝা যায়-না জগন্নাথকে! ভাত 
খাবার সময় পাশাপাশি বসেছিল। একমনে 


চাঁপা আসে। পরমেশ বাল-কেমন আছ? ভাত খেয়ে যাঁচ্ছিল। কোন কথা নেই, 


ভুমি আজ কেন এলে 2. 
-কৈন কি হয়েছে ? 

_. বাবা শাল ধান কাটতে যাবে। 
ভীষণ না কি গোলমাল হবে) গাঁয়ের 


চাষীরা সব এককাট্রা. হয়েছে। জান, ' 


“আমার ভীষণ ভয় করছে। - 
ভয়ের কি আছে ৯ 
সরা যাঁদ আবার বাবাকে মারে? 


নু 


নেই কোন (জিজ্ঞাসাবাদ) 
ডি 
ধাবা জগন্নাথ সাঁপুই নয়? 

গাজনের মেলার সং অঙগ্ষাথ নয়। 
'ঘহাদেব সাজত । সারা গায়ে ছাই; মাথায় ' 
হ্ছটা: কোমরে বাঘছাল-ছাপা ফাপড়। কামে. 
ধ্তেরে ফুল। বাড়ির দরলায়- এসে 


] ২৮৮5 


ভাকে। কাঁচা রোদ 


বাঁদকের ' 


"একটা কঠিন শপথ - -আঁকা (রয়েছে সারা 

এসুখে। চোখে ধ্বংসের আগুন ধিকি 

ধিক করে জইলছে 1: 71 

সকাল হয়। পানা সাখি 
ছড়িয়ে 





"চলতে শুরু করে। 7" 1. 
পরমেশ এশিয়ে আসে; চাঁপা বলে 





যেন বাস্তবে রুপ ধরে-এগিয়ে যায় ধানের, 
ক্ষতের দিকে।: বাতাসে '; ভেসে আসে; 


-প্রোরা ধানের গন্ধ) 
টিকার লহ হয ন 
গোলার ধান? 


মার ধের আন শলা আমার 
প্রাণেব ঘাপ। 

মিছিলের চলার ' ভাঙ্গে তালে. মাটি 
কেপে ওঠে থরথর করে। - পরমেশের 


মনে হয়, ঘুমল্ত' আশ্নেয়াগীর জাগছে ।--,. 


প্রচণ্ড আশ্নিজহালা বিক্ষত, করে তুলেছে 


"তার অন্তরকে । অসম: উত্তেজনায় যেন 

সৈ ফাঁপছে। ', " - 
মাথার ওপর প্রথম স্মর্ষের লাল আলো - 

ছাড়য়ে-পড়ে। : - 


| Ed 


ওরা [সাঠের. দিকে 
I 


প্রমেশের মনে, পড়ে: Ee 


Le) 








জরে আপ জন 
নের নেতুতে-রাশক্ষায়'বলাশোভিজমের 
রিটা ক পা এ যে 
রেশিয়ান স্টাইলে। কথক: ঞা 
নাটকের একজন চাঁরিব্র যেমন 
স্টোর-টেলার রয়েছেন ককেশিয়ান 
চক_সা্লেল: সমস. খটন্াইই প্রায় 
এঁতহযাসীকং-জায়গায় জায়গায় ঘটনা- 
গুলোকেভালজাবে  বোখাবারশ্জজড, 
সিনেম্যাটোগ্রাফণী।এরং* জ্লাইন্ডদ্ষের 


হত 


সাজেশটিভত হলেই ভাল। অভিনয়ে? 


যথেষ্ট এলিয়েনেশনের ভাব রাখতে 
হবে নটস্নটীদৈরল। কারণগ কিজবে 
মহানায়ক লোনিনরা নেতৃত্বে 
ANC nid অভ্‌ ধদ 
উদ্দেশ্য । অর্থাৎ অভিনয় এমনভাবে 
হবে যাতে দর্শক সম্পূর্ণ সচেতন 
মন নিয়ে নাটকের ঘটনাবলী 
ধুবশ্লেষণের সাহায্যে বুঝতে 
পারেন। এইবার নাটকের প্রথম 
দৃশ্যে চলে আসা যাক $ 
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মাঝামাঝি" জায়গায়" একটা: টোৌবল পাতা 
রয়েছে_ তার" দুপাশে কয়েকটি চেয়ার? 
কিহুক্ষণ স্টেজ খাজি-থাকবে-অজ্প'পরে: 
একজন কথক চয়কবে-সে দশকিদের, 
সামন্ষেঞাগিয়ে এসে বলতে থাকবে] 
কথক-27- ১৮৭৯৬. সালেই শে 
এাপ্রজাল-ভল্গানদীর- ধারে. সিমবাসর্কিৎ 
শহরে” একটি শশা জন্মগ্রহণ করলো?। 
ভবিষ্যতে: এই. শিশাটই তাররমারৃড়ামিতে? 
টানি 2 বিরাট পারিরভর্লিন। 
















বাভুক্ষ সেই? শ্রমিক এবধ: কৃষকদের সেদ 
শেখালে বক ফুলিয়ে সাজি করে; 














যাচ্ছে মুনাফাখোরদের সংখানদ্রা। এই মিলছে না, কিন্তু মালিকদের লাভের 
শশুর নামকরণ হয়েছিল ভ্য্যাডিসার অঙ্ক ক্রমাগত ফেপে উঠছে, এ তো হল 





গতুন কল-কারখানা মালিকদের কীত*- 
কাহিনী। এ ছাড়াও আগে থেকেই 
ক্কষকদের ওপর চলে আসছিল বহুকাল 
থেকে জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচার । 
বালকাঁট যখন স্কুলে পড়ে তখন থেকেই 
এসব সমস্যার চিন্তা তার মনকে 


পীঁড়ত করতো। 


১৯১৭ সালের সাম- 


মক বুজোয়া সরকারের প্রধান এ 


রর যেভাবে কথোপকথন হয়ে- 


ছিল সে দৃশ্যটি এবার দেখানো হবে £ 


[কথক চলে যাবেন। বই হাতে 


কৈরেনাস্কি এসে টোবিলের মাঝের 
দিকের চেয়ারটিতে বসবেন। বই 
দেখতে থাকবেন-কিছুক্ষণ বাদে 
ভ্্যাডিমার এসে ঢুকবে_সে চুপ করে 


দাঁড়িয়ে থাকবে। 


কেরেনস্কি চোখ 


তুলে তাকাবেন এবং তাকে বসতে 
ইঙ্গিত করবেন-তারপর ডরয়ার খুলে 
একটা খাতা বের করে বলতে 
থাকবেন £ ] 

ক্রেনাস্ক--ভ্য্যাডিমার! তুমি আমাকে 


হতাশ করেছ! (বালক লেনিন ক 
ধলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে) 
মা, না, আগে আমাকে বলতে দাও! 
‘ক পাগলের মত সব কথা পরাক্ষার 
খাতায় লিখেছ? “বশ্টিতের দল”, 
“শোঁষতের শ্রেণী”, “মেহনত 





মানুষকে যারা ঠাঁকয়ে খাচ্ছে”_কি উলিয়ানভ পাঁরিবার। মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা ও ইলিয়া নিকোলায়েভিচ এবং তাঁদের 


গব পাগলের প্রলাপ বকেছ? 
তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ৯ 
প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়েছিল 
সারাজীবন কিভাবে সাধনা করতে 





্ল্তানসম্ততি। 


হয়।” তোমাদের ক্লাসের সব. 
থেকে খারাপ ছেলেটিও দ'-চারটে 
সঠিক জবাব দিতে পেরেছে_ 


ফেটোঃ ১৮৭১) 


লিখেছে যে, “ছেলেবয়স থেকে 
শ্রমশীল হওয়া দরকার, অধ্যবসায় 
না থাকলে মন্বষ্যত্বের বিকাশ হয় 
না, সংযম অভ্যাস করা উচিত”. 
আর তুমি কি না ক্লাসের সব- 
সৈরা ছাত্র হয়ে উল্মাদের প্রলাপ 
উদ্গার করে গেছ তোমার উত্তরপঞ্জে' 
তুম িখেছ_“মানূষের জান! 
দরকার সব মানুষই সমান-কেউ 
কারোর থেকে বড় বা ছোট নয়-- 
প্রত্যেক মানুষেরই উঁচত 'নঙ্গের 
অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে 
নিজের সবরকম দাঁব আদায় 
করে নেওয়া_মন থেকে দাসত্বের 
ভব ঝেড়ে ফেলে 'দিয়ে স্বাধীনভাবে 
{নিজেকে গল্ড তোলা”_আর কত 
বলবো ১ এসব কথার মানে ক বলতে 
পার ? 


ধালক লেনিন_কিন্ত এই তো সত্য 


কথা স্যার। সামান্য কয়েকজন শেহ 
খাঁদ দেশের বেশির ভাগ মানষকে 
বশ্টিত করে বাখযারা দদিন- 






















লোকসান হতে পারে না। জার 
লাভের বেলায় শ্রমিকদের লভ্যাংশ 
ভাগ করে না দিলে সেটা ঘোরতর, 
অন্যায়_কারণ লাভের ব্যাপারে 
মেহনতের অবদানও কম নয়। সেই 
মেহনতের দাম তাদের দিতেই হবে। 
কেরেনাস্ক--কি চমৎকার তোমার বিচার- 
শক্তি! আবার হো হো করে হেসে 
অংশীদার লোকসানের রেলায় কিন্তু 





খল উপহার। প্রাক রক উদ লাইট 


কেস জাম, ৬ (৩ বই গ্যাঃ) 
| পাইবেন। ডাক মাশুল আঁতারিন্ত। 
:- ইচ্টা্ন ওয়াচ কোং (B.W-.) 
পোঃ ক ১২২২২, Else IB 


হ্‌ ইত মুল্যবান রিষ্টয়াচ ও ৪টি বহু 


দককেও ওই সাঁডশাস বইয়ের লেখক 
জলীবনবাপদ; করতে হচ্ছে নাঃ 
যাকগে সে সব কথাঠ তোমাকে 
আঁম স্নেহ কার। প্রাতবছর তুমি 
বাত্ত পেয়ে পাশ করছ। ভাঁবয্যতে 
জ্জহল করবে, আম এই আশা রাখি 
বলেই তোমাকে আলাদা আমার ঘরে: 
সাবধান করে দিলাম। এখন তোমার 
ক্লাসে যেতে পার। 

[মুখ নিচু করে বালক লেনিন চলে 
যাকে। ] 
কেরেনস্কি- আবার হো হো করে হেসে 
উঠে) যত সর বাজে বই পড়ে ছেলে- 
মার ছেলের থেকে এ বিষয়ে অভি- 
বাবাও তো শিক্ষক। ছেলে যে এই 
বরস থেকেই কতকগুলো পাজী 
লোকের লেখা বাজে বই bes 
ওর বাগ নজর দে নাছ 








মাকসের কাছে প্রথম প্রস্তাব আসে 
রাশিয়া: থেকে। মার্কস নিজেই বলেছেন ৮4 
ফে তাঁর লেখা The Poverty of 
Philosophy এবং A contribution 
to the critique of Peoliticaf 
[০9719777৮-র জনাপ্রয়তা অন্যান্য দেশের 
তুলনায় রাশিক়্াতে অনেক বোশ । মার্কস 
রাশিয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহী এবং 
_উত্সৃক ছলেন। রাশিয়ার অর্থনসীতি, 
কাষ্ট; সাহিত্য এবং জার ও জাঁমদার- 
বিরোধী জনঙ্গণের সংগ্রামের সম্পর্কে 
লিন ১৮৬৯ সাল তিনি 
রাশিয়ান ভাষা: শিখতে শুরু করেল এব 





Tines of Political Economy 


According to Mill" বইতে দক্ষতার" রর 
অন্তঃদারশ ন্যতার কথা প্রমাণ করেছেন। 
লোঁননের জন্মের বছর, অর্থাৎ ১৯৭০ 
স্কির এবং চারানিশেভাঁস্কর রচনা সত্যিই 
তা গল বিখ্যাত 














এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, সর... 
২৮৬৮ . 





{ কমশ 1 


Cl 











রম্যাঁণ বাঁক্ষ্য জেম্্ পর্ব) £ শ্রীস্মবোধ- 
ক্লুঘার চরুকতর্ট £ এ মুখাজ+ আন্ড 
কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটাজ 
স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্যঃ নয় টাকা। 

উপনাস রসসিন্ত এই ভ্রমণকাহনশর 
লেখক শ্রীসুবোধ চরুবতাঁ বাংলার পাঠক- 


. ্রম্যাপি বাক্ষোর যে-কোন টি 





প্রমণের অবকাশে স্বাতি এবং গোপাল 
কেমন করে দু'জনের কাছাকাছি এল। 
_. শুয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, ববজয়ওয়াডা 
- অঙ্গলগি'রিতে, অমরাবতী নাগ্ার্জুন 
 অধ্যে যে সখ্যতা গড়ে উঠোঁছল সে কাহিনী 
ডি হব বারের 
ফাঁর। 


0... শাম্ভীরা লোকসঙগণত ও উৎসৰ একাল 

.. স্ও সেকাল ও প্রদ্যোৎ ঘোষ $ চকু এণ্ড কোং, 
৪বি, প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা-২৬ 

আলা ৫ টাকা। 

মহাদেক গ্রামের নেতা এবং পান ঠক 


ভিউ ০০ 







“এই উপন্যাস রচিত। গান্ধীজশ স্বাধীনতা 





করার প্রয়াস বহাাদন ধরে প্রচালত। প্রতি 
বছর নতুন নতুন গান রচনা করে তারই 
মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে যে সব উন্নতি বা 
দুনীতমূলক কাজ ঘটে সেগুলির কথা 
সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। লেখক 
বলেছেন_এখন গম্ভীরা উৎসব নয়, 
গ্রম্ভীরা গানই আদরণীয়-তার সার্ব- 
জনীন মুল্যে; তার আবেদনে; রস- 









“আদ্র গম্ভবরা' নামে একটি গ্রল্থ রচনা 


হাউস, 
স্কোয়ার, কলকাতা-১২। 
চাকা । 

্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের জাতীয় 
জীবন ছাড়া সাহিত্যেও যে প্রেরণা দিয়ে- 
দিল তার প্রচুর নিদর্শন আছে! ভারা 
দাশের "সেদিন পলাশপুর' এই শ্রেণীর উপ- 
মুক্ত করতে পল্লী বাংলার যে সব নরনারী 
অকাতরে অশেষ দুঃখ, কষ্ট ও নিপীড়ন 


দামঃ ৪৬০ 


সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন অসহযোগ 
আন্দোলনের মাধ্যমে। এই অসহযোগ 
আন্দোলনে সমগ্র ভারতের জনসমদ্রে 
উদ্বেল হয়ে উঠল। সেই উত্তাপ শুধু- 
মাত শহরের মধ্যেই  সশমাবদ্ধ ছিল না 
সদর গ্রামের জনসাধারণের মধ্যেও 
সন্ভারত হল। এছিয়ে এল পুরুষের 
সাথে নারীরাও এই অসহযোগ আন্দো- 
লনে। পৃথিবীর বৃহত্তম হাক্তির বিরুদ্ধে 


৯৮৬১ 








মনে হয়েছে। ন্যায্য দাবি আদায়ে গণ- 
তান্ত্রিক পন্থা আজ স্বীকৃত; কিন্তু 
তাই বলে জনগণের বিপদ সংস্টি করে 
তা করতে দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত নয়। 

কপুরের যে ঘটনার কথা কৃতিবাস 
ওঝা উল্লেখ করেছেন, . তা সকলেরই 
স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করা উচিত- কারণ 
কোন অন্যায় কাজের জন্য ধৃত ব্যাস্ত 
দি বাস্ততে মেথর হন, তবে মেথরের 
হবে; যাঁদ ট্যাক্সিচালক হন, তবে 
টাক ধর্মঘট; অথবা অন্য কোন বত্তি- 





অর অপারি- 
রানে নিহত ব্যক্তিদের ঘাঁটানো 
অন্যাঁচত; অন্যায় করলেও না। ব্যাপারটা 








































আমি কিছ; বন্তব্য রাখতে চাই-যদিও 
এটা তাঁর নিবন্ধের সঙ্গে সংযোগহ'ন, 
বাংলাদেশের ভাষার ইতিহাসে তিনি 


কোথায় ‘বাহে ভাষার সন্ধান পেয়েছেন 


জানি না। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বাংলা 
ভাষার যে উপভাষাগীল আছে, তা হলো 
-রাঢী, বারেন্দ্রী, বঙ্গাল, কামরুপী 
এবং ঝাড়খণ্ডী। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের 

ংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি 
প্রচলিত ভাষা আছে, যা 'রাজবংশণ ভাষা? 
নামে সব্জনবাদিত। কতিপয় অতিশয় 


ভাষাল্কণ ‘বাহে ভাষা’ নামে অন্ত . 
একটি বিরাট জনসমাজের প্রত যে 


মুরশিদ মহাশয়ও কি তাঁদের 


তান কি জানেন না. বাংলাদেশের 
বহ: আভিজাত পন-পাপ্পকায় এই 'বাহে? 
শব্দটি বহ বিতাক্তি এবং বহুভাবে 
আলোচিত? গতান কি জানেন না 
দশম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা থেকে প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বাজিকর' 
গল্পটি কেন বাদ দেওয়া হয়েছে বাহে 
শব্দাট কোন জাতি কিংবা ভাষার প্রতীক 
নয়, এটি রাজবংশী ভাষার সম্বোধন- 
সুচক শব্দ মাত তা কি তাঁর 
মোটেই জানা ছিল না? আমার প্রাতি- 
বাদমূলক আলোচনাকে উপেক্ষা করার 


আদর্শবাদী তরুণ ও যুবকদের এগয়ে 


পরিয়ে দিল? বাংলার ইতিহাসে খা 
কোন দিন ঘটে 'ি-সেই ইতিহাস এই 





গৈল?" কেন শাড়ির টুকরো, ব্লাউজের 
টুকরো, অন্তর্বাস ও বক্ষাবরণ ববিক্ষিপ্ব -»+ 
ছিল? রি 

খুব গভীরভাবে চিন্তা করলে এই 
অশালীন আচরণের কারণ পেতে বেশি 
বিলম্ব হবে না! 

এক শ্রেণীর খ্যাতনামা সাহাত্যক 
এবং সাহিত্যিক নামধারী পান্রিকা যেভাবে 
যৌন আবেদনমূলক উপন্যাস বা গল্পে, 
নারীশরীরের বিভন্ন অংশের ব্যাখ্যা, 
সাঁহত্য সৃষ্টির নামে ছড়িয়ে কিশোর 
তরুণ ও যুবকদের মনকে বিকৃত করে 
তুলছেন, তাতে কিশোর ও তরুণরা 
প্রাত আকৃষ্ট হচ্ছে। তাদের সেই অবদ* 
মিত কৌতূহল দমন করার- উদ্দেশ্যেই 
যন-তৰ রেড চাঁলয়ে নগ্ন সৌন্দর্য 
উপভোগ করেছে। | 

এ বিষয়ে মস্তানদের... কৌতুহলী 
করে তুলেছে কয়েকটি রাজ্যের চলচ্চিত্র 
বটে। এই অশ্লীল সাহিত্য এবং চলাচ্চিন্র 
কিশোর, তরুণ ও যুবকদের ওপর বিকৃত 
প্রভাব কতটা বস্তার করেছে তার 
ঘটনায় জানতে পেরেছি। প্রখ্যাতনামা 
সাহত্যিকরা যেভাবে নারীর অঙ্গ 
{বিশেষের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে আদি- 
রসের অবতারণা করেছেন তাতে উঠতি 
এই  মস্তানরা কেবলমাত্র কুমারী ও 
যুবতীদের নিগ্রহ করেই ছেড়ে দিয়েছে 
দেখে বিস্মিত হয়েছি। পাশব প্রবৃত্তির 
দ্বারা তাড়িত হয়ে যদ চাঁরতার্থ-করতে 
এত নুন হার যর কঃ 
ছিল না। | 

যাই হোক প্রবৃত্তির তাড়নায় ভাঁড়ত 
হয়ে মস্তানরা অন্যনও এইভাবে মা- 
বোনদের আক্ৰমণ করতে পারে। সেদিকে 
অশ্লীল সাহিত্যের লেখক ও পাঁত্রকা- 
গোষ্ঠীর লেখনীকেও স্তব্ধ করে দিতে 











আসা দরকার । 
»রতাকর, ভানাপটেদের 
আসর, জলপাইগুড়ি 





- জন্যে টিকেটিং করতে হবে এবং তার সঙ্গে ইত্যাদি ঘটতে 





এ তো বড়ো বঙ্গ 


"এ তো বড়ো রঙ্গ যাদ;, এ তো বড়ো রঙ্গ. 
চার মিথ্যা দেখাতে পার যাৰ তোমার সঞ্গ। 
মিথ্যা ভেলাকি, ভুতের হাঁচি, মিথ্যা কাঁচের পাঙ 
তাহার অধিক মিথ্যা তোমার নাকি সুরের কান্না &” 
-€রবান্দ্নাথ) 
সণ জব বর বস পড়তে হঠাৎ পংক্তি কয়টি মনে 
গেল। 
টালিগঞ্জ থেকে একটা মিছিল এসোঁছল ডালহোঁসতে লালদশীঘির জাজ 
Vাড়তে। খর রোদের মধ্যে রূপালী পদণর “তারকারা, আর তাঁদের সঙ্গে 


কারিগর থেকে হ;কুমবরদারের বংহিনী। তবে মেয়েরা এসেছেন লরাঁতে, আর 


মায়করা জীপে। পদাতিকরা চিরদিনের পদাতিক! তাতে রক্ষা, নতুবা এই রোদে ছু 


তাদের মাখন-মস্‌ণ শরীরের কি হত কে জানে। ডলহোসর মেয়ে করশিকদের . 


একটা অংশ সেই ভাবনায় টেবিল ছেড়ে রাফ্তায় এসে ছটফট করছিল। আর প্যরূষ 
ফরাপিকরা যাঁরা ঝাণ্ডা হাতে ‘লড়কে লেচ্ে" হষ্কারে [মিছিল করে রাস্তা বন্ধ করেন, 
ষডন্তফ্রণ্ট সরকার গঠন করে সর্বাগ্রে যাঁদের মাইনে বাড়িয়েছে, তাঁরা লাল নিশানের 
পাঁরবর্তে খর রোদে প্রেমের নিশান ধরে ছেন। সংগঠনের নেতাদের অনঃরোধ ও 
নিদেশি তাঁরা গায়ে মাখেন নি? প্রেমের রঙে মন রায়ে আপাতত সব ভূলে শষ্য 
ভুমি আর আমি আছি প্রেমের ভূবনে_বলে উত্তমপল্থনী হয়ে উঠোছিলেন। 

এই ‘তারকা মিছিল কেন? কি এমন ঘটেছে যে, যার জন্য তারকা জগৎ চঞ্চল 
হয়ে উঠেছেন? টালিগঞ্জ থেকে মিছিল করে আসতে হয়? তারকা প্রতীনধিরা উপ- 
ম্খামন্তীর কাছে যা বলেছেন তাতে মূল কথাটা বোঝা গেছে মিনার, হিজল”, ছবিঘর 
দংরক্ষণ সাঁমিতির স্গে চ্যান্তি ভঙ্গ করেছে, স্যতরাং তার বিরদ্ধে একটা ব্যবস্থা 
চাই ; অর্থাৎ সত্যাজৎ রায়ের “গৰপ গাইন বাঘা বাইন'-কে ম্ঢন্তি পেতে দেবেন না। আর 


কয়েকজন 
উৎসাহে যঢক্তফ্রণ্ট্রে “এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে 


তারকা মিছিলের আগমন যাঁদও 


উপ-মুখাজন্্শীর এই জবাব হ্যান্তপূর্ণ। 
প্রাভানাধিরা খুশী নাও হতে পারেন। আসলে বিরোধটা চলা'চ্চত্র-শিল্পের প্রযোজক, 
পরিবেশক ও প্রদর্শকের। উভয় পক্ষের কাগজপত্র পড়ে এবং সংশ্লিষ্ট অহালের 


a 


সঙ্গে আলোচনা করে যা ব্ঝেছি তাতে শিজ্পীদের চালিত হবার মত কিছ 
দর্শকদের কোন দিকেই ফিছ্‌ করার নেই। নিজেদের ঘরোয়া বিরোধের 
টাকে নিয়ে এত ঘটা করে 'মাঁছিল করে রাইটার্স 


ৃ 
18 


ব্যাারেও রাইটার্স বিল্ডিংস্‌--এ আসছে। সংরক্ষণের তারকাদেরও ক সেই রোগে 
পেয়েছে? একটা স্মারকপত্র 1নয়ে কয়েকজন প্রাতনিধি এসে যে ব্যাপারটা সহজে 
আলোচনা করে যেতে পারতেন, সেক্ষেত্রে এত ঘটা করে ট্রাফিক বন্ধ করে, অফিসের 


ৃ 
| 


ফাজ-কর্গ অচল করে দেবার প্রয়োজন ধক ছিল? 


রাইটার্স বিন্ডিংসের সংগ্রামী কর্মচারীদের মত এই রষ্গপ্রবাহে ভাসতে 
পারলাম না. বরণ মিথ্যে ভেলাকর রঙ্গ দেখতে পেলাম । রী 


রবীন্জন।থের নৃত্যন।টা 


নবীন 


গত ১৩ই এপ্রিল রাঁববার ররবান্দ্র 


3318 - 
101 
ৃ HHH 
11111, 
11111611111? 










CTE ts Dati Sh ০ cna tlh hates ahd di ৯. 





7 


নবীন ও শাপমোচনের মাধ্যমেই রবীন্দ্র- 
নাথ প্রথম নৃত্যনাট্য রচনা নিয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় 
এই দুটি নৃত্যনাট্য ছাড়া আর কোন নূত্য- 
নাট্য সমগ্র ভরতে ও সংহলের বিভিন্ন 
স্থানে পাঁরবৌশত হয় ি। রবীন্দ্রনাথের 
পরবর্তী তাসের দেশ এবং আরও 1ৃতনাট 
নৃত্যনাট্য রচনার পর নবীন আর শাপ- 
মোচনেব নাম বোঁশ শোনা যায় নি। 


নবীনের অধিকাংশ নত্য-পাঁরকল্পনা 
রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রাতমা দেবীর। 
নাচের ছাদ ও আজ্গিক-এর 'বাভন্ন দিক 
নৃত্য-পারকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছে। 
তা ছাড়া ব্হ্গদেশের পোয়ে নাচ, জাভার 
ভ্যাণ্ডি নৃত্য এবং সিংহল নাচও এতে 
গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সৃপার- 
দেওয়া হয়েছে আঙ্গিকের দিকে ততটা 
সম্পাতে প্রত্যেকটি নৃত্য, প্রাতাটি নত্য- 
শিল্পীর নৃত্য অপূর্ব হয়েছে। নাচে 
বিশেষ করে পার্ণমা ঘোষ, 
শুরা পসল্গুণত, অরুন্ধতী চাকলা- 
প্রমুখের নাম উল্লেখষোগ্য। একক ও সমবেত 
গ্রতোকটি সঙ্গীতও সুগশত হয়েছে। 
পণ্তসজজা, রূপসজ্জা, যন্ত্রসঙ্গীত, আলোক- 
চুপারকল্পিত। নাচে যেমন নানা দেশের 


নাচের সমন্বয় তেমনি গানেও দক্ষিণ 
ভারতের কয়েকটি গানেরই সদর রবীন্দ্রনাথ 
এতে নিয়েছেন। শ্রীনীলমা সেন ও 
বুলবুল - ভট্টাচার্যের কন্ঠে সেই সকল 
গানের করুণ রেশ অপূর্ব আবহ ও 
বাতাবরণ সৃষ্ট করোছল। 


রবীন্ছ গীততীর্থ 


গত ১৬ই এপ্রিল মহাজাতি সদনে 
রবীন্দ্র গাীঁততীর্ঘের - বার্ধক পুরস্কার 
গেবতরণ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে 
সভাপাঁতত্ব করেন রবীন্দ্রভারতীর উপা- 
চার্য ডঃ রমা চৌধুরী এবং প্রধান আঁতিখি- 
রূপে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত 
বিশেষজ্ঞ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার । সমবেত 
বেদগানের পর বিদ্যালয়ের সম্পাদকের 
বাৰ্ষিক বিবরণী পাঠান্তে পারিতোষিক 
[বিতরণ করা হয়। 

এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রঙ্গীতে রাষ্ট্র- 
পাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। 
অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পাঁরবেশন করেন £ প্রসাদ 
সৈন, বিভাস ঘোষ. মায়া সেন ও এণাক্ষী 
মুখোপাধ্যায়। অনৃষ্ঠানাটি পাঁরচালনা 
করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীকান:প্রিয়া 
যস্‌। ‘বসন্ত গণীতিনাট্যে সঙ্গীতাংশে 
অংশগ্রহণ করেন ইন্দ্রাণী বসু. একা বস 
রীণা মুখাজ, রত্না মুখাজীঁ, অদ্রাজৎ 
দাস। গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় নৃত্য পাঁর- 


কল্পনা করেন। 





‘ইউ আর বিগ বয় নাউ’ ছবিতে 
এলিজাবেথ হটম্যান। 


“শাকুভ্তল।* নৃত্যনাট্য 

১৯শে এপ্রিল বাটা ক্লাবে বোটানগর) 
নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয়। নৃত্যে_কানাই 
মজুমদার, মৃদুলা চ্যাটাজীঁ,- মঞ্জুলা 





জ্রত্ণমার নৃত্যনাট্য 'ন্বীনা-এ পৃর্ণমম থে ও শুক্লা সেনগুঞ্জ 


4৬) 


Tat 





চ্যাটাজঁঁ সৃতপা দত্ত, 
নান্দতা চক্রবতণঁ, অনুপ শঙ্কর, নির্মল 
শঙ্কর, কমল ভট্টাচার্য“, দেবল রায়, নীরেন্দ্ 


_ নাথ দর্শকবন্দের প্রশংসা অর্জন করেন। 


অরুণা দে, ইন্দ্রাণী সেনগণৃপ্তা, মায়া ভট্টা- 
চার্য, তন্দ্রা রায়ের বিশ্বপ্রণাম (কথাকলি) 
নৃত্য উপস্থিত দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ 


প্রশংসাধন্য হয়ে ওঠে। 
পাঁরচালনায় ধর্মীজৎ 


গে।ক্ির “আ।» 
গত ১৩ই এঁপ্রল, রাববার সন্ধ্যায় 


পশাল মজুমদার পারচালিত "শ্যকসারণ' ছবির একটি দৃশ্যে অঞ্জনা ভোঁমিক ও উত্তমকুমার 
পাপাঁড় বোস, রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে গোর্কর “মা'র চিন্রার্ঘয বাংলার আ'দিকব রামাণ- 


আঁভনয় হয়ে গেল। প্রযোজনা. করলেন 
ন্নাডো” নাট্যগোম্ঠী। নাট্যরুপ দিয়েছেন 
শ্রীসূহ্দ চট্টোপাধ্যায়। সাম্প্রতিককালে 


প্রযোজনার ক্ষেত্রে এরূপ একাঁট বলিষ্ঠ 
নাটক নিঃসন্দেহে দশ কদের যথেষ্ট আনন্দ 
দিয়েছে । সংলাপের বলিষ্ঠতা, নাট্যসংঘাত 
এবং নট্যপারস্থিতর সৃজনকৌশলে 
শ্রীচটোপাধ্যায় প্রশংসা পাবেন। চরি্রানুগ 
মানানসই আকৃতির চাঁরন্র নর্বাচন। 1টম- 
ওয়ার্ক ভালো। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গীত প্রশংসা পাবার 


মহাকবি কাতিবান 
নবগঠিত “রামায়ণ চিত্রম্‌”-এর প্রথম 
২৮৭৩ - 





রচাঁয়তা কৃত্তবাসের জীবনী অবলম্বনে 
রাঁচত “মহাকাব কৃত্রিবাস”। “লবকৃশ” 
খ্যাত পাঁরচালক অশোক চট্টোপাধ্যায় 
ছাঁবাট পরিচালনা করছেন। ছবিটির 
প্রাথামক কাজ সমাপ্ত এবং ইতিমধ্য 
শ্রীমতী বিন ঘোষদাঁস্তদারের সরে 
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে 
কয়েকখাঁন গান রেকর্ড করা হয়েছে। 
নত্যাঁবদ: গোপীকিষণের - নিদেশনায় 
কিছু, নূতআাংশও ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে। 

ছবিটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন 
অর্ধেন্দু চট্রোপাধ্যায়। পাঁরচালক শ্রীচট্রো- 
পাধ্যায় বাঁহদৃশ্য গ্রহণের স্থান নির্বাচন 
করতে- ফুলিয়া, গৌড় প্রভৃতি স্থানের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। 

শ্রীরীঞ্জং 'পিকচার্স ছাঁবাটর পাঁর- 
বেশক। 


ফটো বিউটি স্টডিও__ 
সুন্দৰ ছাত্র তোলাতে হল 


ফটে| বিউাটতে আস্মন 
৪৩, নেতাজ? সুভাষ রোড 
কালা বাবুর বাজার (হু।ওড়া ) 


ফোন £ ৬৭-৪৫২৬ 
( ইণ্ডিয়ান ওভারদীজ ব্যান্কের নীচে) 
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যুগে যুগে কালে কালে জাতির ভাঁবয্যং 
তোর করার মহান ব্রত উদ্যাপন করেন, 


সলনা দেবী, অনুভা গ্রৃপ্তা, কালীপদ 
চক্রবত্', রুমা শুহঠাকুরতা, প্রণীত 
শাঁতল বনাজর+, পণ্ঠানন 


সত্যজিৎ রায়ের গ্রপ গইন বাঘা বাহন’ ছাঁবর একাঁট দৃশ্য 


ধুন স্বপ্ন' ছাঁৰর মহরৎ 


গত ১লা বৈশাখ শুভ নববর্ষে ক্যাল- 
কাটা ম্ভটোন স্টুডিওতে নবগঠিত 
শ্রীশভ্কর প্রোডাকসন্স-এর পতাকাতলে 
শঙ্কর রায়চৌধুরীর প্রযোজনায় “নতুন 
স্বঙ্ন” ছবির শৃভমহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
মহরত "শিল্পী ছিলেন জ্যোৎস্না বিশ্বাস। 
মহরতে ক্ল্যাপাস্টক দেন শিল্পী কালা 
ব্যানাজী। 

“নতুন স্বঙন”-র কাহিনী রচনা 
করেছেন শ্রীমতী প্রিয়া ভদ্র। পাঁরচালনার 
দাঁয়ত্ব নিয়েছেন-_-্রীশান্তনু। কালীপদ 


নাট্য সাহিত্য সম্মেলন 


গাঁরষদের একাদশ বাার্ষক বঙ্গ নাট 
ম্যাহত্য সম্মেলন শুরু হচ্ছে বিশ্ব! 
থিয়েটারের সম্মুখঞ্থ প্রাঙ্গণে ১লা মে 


সন্ধ্ম সাড়ে ছ'টার। চারদিন ধরে €১ _ ২. 


২, ৩ ও ঠা মে প্রত্যহ সাড়ে ছাটায়) 
চারাঁটি অধিবেশন বসবে, সম্মেলনের প্রাতন্ি 
অধিবেশনে সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশাঁধ 
কার থাকবে। 


সনে ক্লাব অব ক্যালকাট। 


{সনে ক্লাব অব ক্যালকাটা মে মাসের 
& ও ৬ তাঁরখে "না লাফিং ম্যাটার 
(চেকোস্লোভাকয়) এবং ‘নো আইডোেপ্টি- 
{ফকেশন মার্ক (পোলিশ) ছবি দি 
ফাইন আর্টদ একাডোম হলে দেখাচ্ছে। 


মর্থ ক্যালকাটা ফল্ম সোসাইটি 


মর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি 
ধৃতনাট ফরাসী ছাঁব দেখাবে প্রতাপ মেমো- 
রিয়াল হলে। ছাঁব িনাটি যথাক্রমে 
শলফট' টু স্কাফোল্ড’ “দ স্কারলেট এণ্ড 
1দ ব্ল্যাক’, শদ কাঁজনস’। ছায়া সিনেমায় 
মে মাসের ৪, ১১, ১৮ তাঁরখ সকালে 
ৃতনাঁটি বুলগোঁরয়ান ছাঁব দেখান হবে। 
ছাঁব তনাঁট ‘পাস থিফা, “দ রেস্টলেস 


{বশ্ৰরূগা নাট্য উন্নয়ন পাঁরকল্পন্য হোম’, পদ হোয়াইট রুম'। 


২৮৭৪. 










'হার্ষ 


দেখা গে তা বিকাশের এক 
নতুন জিজ্ঞাসা। নতুন নতুন বিষয়- 
ব্তুতে প্রাতফালত হল বিপ্লবের ফলে 
দেশে যে বিরাট পাঁরবর্তন ঘটেছে তার 
রুপ। প্রথমে বনর্মাতারা ক্যামেরা 
ধরলেন ১৯০৫ সনের বিপ্লব, প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৭ সালের অক্টোবর এবং 
গৃহযুদ্ধের দিকে। ব্যাটলাঁশপ পটেমাঁকন, 
মাদার অক্টোবর, দি এণ্ড অব সেন্ট 
পটাসবার্গ, আর্সেনাল এবং টুয়োশ্ট- 
সিক্স কাঁমশার প্রভাতি ছবিতে অদূর 
অতীতকে দেখা গেল। এসব ছাঁবতে 
বিপ্রবী চার ও ইতিহাসের ঘটনাবলী 
রূপ পেল, এই সঙ্গে সমসামায়ক দদনের 


হল নতুন 


আঁধকার, নতুন 


জন্মোৎসব অন্দুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে জন্য সংগ্রাম; এই- সংগ্রাম এক নাটকীয় 


"রবীন্দ্রসংগীতে আনন্দতত্ব" শীর্ষক 


এলগিন রোড, কলকাতা-২০ ও 'বুক- 
ল্যাণ্ড--১নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা 
৬, এই দুই ঠিকানায় যোগাযোগ করা 
যেতে পারে। 
মহাজাতি সদনে “হটলার' 

_. আগামী ৯ই মে শুরুবার সন্ধ্যা 
মাড়ে ছয়টায় মহাজাত সদনে তরুণ 
অপেরা কতৃক “‘হটলার’ আঁভনীত 
হবে। এই নাটক যাত্রাজগতে আলো- 
ডুন সৃন্টি করেছে। 


ই!তহাসের গাতা (থকে 
নতুন নতুন িষগবস্ত 


থেকে' প্নর্বার প্রকাশিত হচ্ছে] 


অবস্থা সৃষ্টি করল। এসব বিষয়- 


এঁগয়ে এল ছাঁব করতে 
অন্তর্বতাঁকালের সংঘাত মন- 


তাঁর 'কাত্যা-দি এপলউম্যানন (১৯২৬) 
এক কৃষকের মেয়ের কাহিনী যে আপেল 
বিরুয় করত এবং এক যুবক দস্যুর 
রাক্ষতায় পাঁরণত হয়োছল। এক 
বাদ্ধিজীবী নিজের এবং সমাজের 
ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ভবঘুরে হয়ে 
গিয়েছিল। সময়ের যথাযথভাবে 
বর্ণনা করে, কোনরূপ  ভাবপ্রবণতার 
প্রশ্রয় না দিয়ে, বরণ্ট কঠোর বাস্তবকে 


| | বিনীত নিবেদন চি 
গত ৪ঠা এপ্রিল *৬৯ মহাজাঁতি সদনে আমাদের ১৫০তম আঁভনয় বাসরে বহু | 


সুধী দর্শক আসন না পাওয়াতে 1বফলমনোরথ হন। 


লিনীত নিবেদন 


মানুষ {হসাবে। 


মর্যাদাবোধ, আত্মসম্মান এবং 


জীবনে ডুবে যাওয়ার যন্ত্রণায় কাতর। 


নিজেকে সে অপদার্থ মনে করে, কিন্তু 


হঠাৎ এক সময় আবি্কার করে যে, 


তার মধ্যেও কিছু ভাল উপাদান এখনো 


(১৯২১) ছবিতেও প্রধান ভূমিকায় 
রূপদান করেছেন 'নাকৃতিন। চাঁরন্রটি 
প্রথম মহাযুদ্ধে এক সৌনকের, যুদ্ধের 
ভয়াবহতায় সে স্মাঁতশীস্ত হারায়, দশ 
বছর পরে স্মাতিশান্ত ফিরে পায়। দেশে 
যে বিপ্লবী রূপান্তর চলছিল, সমা- 


আত্মগোপন করে ।আছে। 


তাঁদের কাছে আমার 


হিটনার-এর 


পুনরাভনয় 


মহাজাতি সদনে 


৯ই মে শদুরুবার সন্ধ্যা ৬॥টায় 
অফিস ৯১৩, আপার চিৎপুর রোড, ৫৫-৭১২১এ খোঁজ কঃ্ুন। 





রী মাত্রা জগৎ পড়ুন 


ডি 7৬০৭ কত লি 


২৮৭৬ 





মাট্য ‘এ ফ্রাগমেন্ট অব দি এম্পায়ার 


৬ 










তাদের বন্ধ্্ব প্রেমে 
পারণত হল এবং প্রেম তাদের দিল 
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ছবিতে এ বছরের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের দেখা খাচ্ছে 





খেলাধুলার জগতে এখন একটা 
'বশ্রী রকমের অর্মজকতা চলেছে। সব 
ঈায়গাতেই বিশ্রী পারবেশ। খেলাধূলার 
আসল আদর্শের কথা আজ আর কারো 
মনে নেই। জয়লাভের নেশায় আজ 
সকলেই পাগল। যে কোরে হোক 
জিততেই হবে-তার জন্যে যাঁদ অন্যায় 
কিছু করতে হয় তাতেও পিছপা নন 
কেউ। ফুটবল, ক্রিকেট, হাঁক_খেলা- 
ধূলার সর্বসতরেই আজ এ কথা প্রযোজ্য। 
ফাঁকতালে হাততালি কুড়োবার জন্যেই 
আজ সকলে থাকেন উন্মুখ হয়ে। এই 
প্রান্তে পারিলক্ষিত হচ্ছে। বাঙ্গালোরের 
জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার এ বছর 
যে সব কাণ্ড-কারখানা হয়েছে, সাত্য 
কথা বলতে ক, তার তুলনা মেলা ভার। 
প্রাতপক্ষ দলের খেলোয়াডগণ আর 
দর্শকরা যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন 
ভাকে আর যাই হোক, কিছুতেই 
'খেলোয়াড়সুলভ বলা চলে না। বাংলা 
দলের খেলোয়াড়দের জীবন নিয়ে ঢানা- 
টানি পর্যন্ত হরোছিল সেখানে। অথচ 
ভার জন্যে এখনো পর্যন্ত কোন রকম 
শাস্তিমূলক বাবস্থা গ্রহণ করা হয় ন, 
এমন ক মৌখিক তিরস্কারও করা হলো 


(A 


না আজো । এর থেকে “রখ আর পাঁর- 
তাপের বিষয় কি হতে পারে ! 
সম্প্রাত কলকাতা ময়দানেও খেলো- 
য়, রলাব পাঁরচালকবর্গ ও আল্পায়ার- 
দের কাছ থেকে এই ধরনের অখেলোয়াড়ী 
মনোভাবের পারচয় পাওয়া গেলো। 
প্রথম বিভাগাঁয় হকি লীগে মোহন- 
বাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের খেলায় 
খেলোয়াড়রা মাঠের মধ্যে মারামার 
করলেন, আর দহুশট ক্লাবের পাঁরচালক- 
বগের কেউ কেউ করলেন হাজার হাজার 
দর্শকের সামনে খেলার মাঠের সীমানার 
ঠিক বাইরে। সে এক অভাবনীয় পাঁর- 
স্থিত, অকল্পনীয় দূশ্য। খেলোয়াড়দের 
আর দর্শকদের মারামারি দেখতে আমরা 
ছি, ছি এর থেকে লজ্জার বিষয় আর 
ঠি হতে পারে! যাক সে কথা। সৌঁদন 
মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের হাঁক খেলা 
দেখতে দেখতে শুধু একটা কথাই মনে 
হয়েছে। এ আমরা কোথায় চলোছ। 
খেলার মান যাঁদ দিনের পর দিন এই- 
ভাবে নেমে যায় তাহলে আগামী কয়েক 
ভারত একেবারে কোণঠাসা হয়ে যাবে॥ 


২৮৭৬ 


পুরোন আর সব চেয়ে মারাত্মক এবং 
সুন্দর পদ্ধতি স্টক ওয়াকেরে ওপর 
নিভরশীল খেলার ধারা ছেড়ে দিয়ে 
এখন দিতে চাইছেন গায়ের জোরের 
ওপর বোশ নজর। ফলে হাঁকর স্টিক 
ওয়াকোর সুক্ষ কলা-কৌশল ধারে ধারে 
আয়তের বাইরে চলে যাচ্ছে, আর 
পড়ছেন আরো বেশি অসহায়। সব শেষে 
আর একটা বিষয়ের কথা বলার প্রয়ো- 
জন। মোহনবাগান বনাম পোর্ট কমি- 
শনার্সের মধ্যে সি এ বব নক আউট 
ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আম্পায়ার 
সুনীল ব্যানাজ যে কাণ্ডটি করলেন 
তার জন্যে সি এ 'বি তাঁর ওপর কারণ 
দর্শাবার নির্দেশ দিয়েছেন ক না জানি 
না। তবে একটা কিছু করা যে উচিত 
সে বিষয়ে আজ আর কারো কোন 
সন্দেহই নেই। খেলার শেষ দিন মাঠ 
হবে বলে স্ননীলবাবু আসাঁছ বঙ্গে 
সেই যে চলে গিয়েছিলেন আর রে 
আসেন নি। এমন ক কোন খবরও দেন 






সমাধান হলো ॥ সোব।সকে কেন্দ্র করে 























ফকাজেখ লাগলো না। তাই সোবাসেো'র 
অতো গোঁসা। অবশ্য গোঁসা হবে নাই বা 
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খেলোয়াড় জীবনের ওপর 


HOS wT] ই 
০ ০84 





ম্যানেজার শ্রীগোলাম আমেদ। it 
{রপোর্টে শ্রীআমেদ ভারতের ছ'্ধন 
খেলোয়াড়-বোরদে, সারদেশাই চন্দ্র- 
শোখর, সূত্ৰহ্মানয়ম, সাকসেনা ও 
দেশাই-এর সম্বন্ধে বলেছেন যে, এ'রা 
নিয়মমাফিক চলেন 'ি। 

এদের মধ্যে বোরদের বিরুদ্ধেই 
গোলাম আমেদের আঁভযোগ সব থেকে 
বোঁশ। দলের সহ-আঁধনায়ক হওয়া 
সত্তেও বোরদে সর সময় নিম মেনে 
চলেন নি। তা ছাড়া গোলাম আমেদের 


আল সোরদের দচ্টশান্ত কমে গেছে। 





॥ বোরদে ॥ 


তাই তিনি ভালো খেলতে পারেন নি। 
মনে হয় গোলাম আমেদের এই 
শুরপোর্টের ভিত্তিতে বোরদের টেস্ট 
এবার 
হয়তো পড়বে ইতর দাঁড়। 

যাই হোক গোলাম আমেদের এই 
ধীরপোর্টের ওপর খীনর্ভর করে খাঁদ 
অস্ট্রোলয়ার ভারত সফরের সময় 
ভারতায় দল গঠন করা হয় তা'হলে 
কাজের কাজ হবে। আর সারদেশাই 
প্রভৃতি খেলোয়াড়দের ফিজ্ডিং-এর ওপর 
জোর দেবার ও ফাস্ট বোলিং-এর 
ধিরুদ্ধে অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে 
পারলে হয়তো বা ভারত এই মরশুমে 
চালাতে পারবে......! 


কা উহ নম = 
~~ EE BS = 5 2 




















১৯৫৩ সালে রাশিয়াতে যে বিশ্ব- 

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, 
তাতে ভারতাঁয় মহিলা দল অংশগ্রহণ 
 ফরোছিল। সেবার বাংলা দেশের তিন- 
জন মাঁহলা খেলোয়াড় ভারতীয় দলে 
স্থান পেয়েছিলেন! এর পরও এক 
যুগ কেটে গেলো, তবুও বাংলা দেশে 
মেয়েদের ভাবল খেলার . প্রচলন খুব 
একটা হলো না। তবে চেষ্টা চলছিল, 
আর তারই ফলশ্রুুতি হিসেবে শেষ 
পর্যন্ত ১৯৬৭-৬৮ সালে কলকাতায় 
জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার আসর 
বসে। এই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশ থেকে মাহলা ভলিবল দল এই 
প্রাতযোগিতায় যোগদান করে। এই 
বৎসর বাংলা মহিলা দল কোনরকমে 
দলগঠন করে জাতীয় ভালবল প্রাত- 
যোগিতায় প্রথম অংশগ্রহণ করে। তবে, 
প্রথম বছর যোগদান করে তারা মোটা- 


ছুটি ভালোই খেলেছে 


আমাদের দপ্তরে মেয়েরা প্রায়ই চিঠি লেখেন, তাঁদের 
" অনেকেই দুঃখ জানিয়ে লেখেন যে; বাংলা দেশে মেয়েদের 
খেলায় যোগ দিতে পারেন না-নানা রকম অসুবিধের জন্যে। কিন্তু ভলিবল খেলায় 
থাকছেন না। তাঁরা এয়ে আনছেন। আলোচা প্রবন্ধাটতে ভাবল খেলার বাংলার মেয়েদের কথাই লেখা হয়েছে। 


পাশ্চমবঙ্গ ভাঁলবল ফেডারেশন 
বিভন্ন দেশের মাহলাদের ভাঁলবল 
খেলার পারদার্শতা লক্ষ্য করে ১৯৬৮ 


নিয়োগ করে। ফলে সুফল দেখা দেয়। 
এই বছর অর্থণং ১৯৬৯ সালে মোট 


।পাতাটি দল লাঁগের খেলায় যোগদান 


করে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য যে, এই সাতাঁটি দলের মধ্যে 
[তিনাটি কলেজ, স্কটিশ চার্চ, ভিক্টোরিয়া 
ও িহারীলাল কলেজ আছে। এটা 
নিশ্চয়ই ভালবলের ক্ষেত্রে শুভ সূচনা । 

এক সাক্ষাৎকারে পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল 





দের দেখা যাচ্ছে ছবিতে। 
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খেলাধূলার বিষয় নিয়ে কিছ; লেখা প্রকাশ করার জন্যে। তাঁদের: 
খেলার সুযোগ খুবই ষাঁমি ত। 


ইচ্ছে থাকলেও তাঁরা বিশেষ কোন 


ফেডারেশনের একজন মুখপাত্র বলেন থে, 
বাংলা দেশের মেয়েদের লঙ্জাই ভলিবল' 
খেলায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়য়েছে। তারা 
স্কাট পরে খেলতে লচ্জা পায়। 
মত রপ্ত করতে পারে না। 

মেয়েদের ভাঁলবল খেলার আগ্রহের 
জন্য চাই, স্কুল থেকে খেলা আরম্ভ 
করা। নতুবা বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
শরীর ভারী হয়ে যাওয়ায় মেয়েরা f 
ভলিবল খেলতে অসুবিধা বোধ করে॥ 
এই কারণে, পশ্চিমবঞ্গ ভাঁলবল ফেডা- 
করেন যাতে মেয়েদের স্কুলে বাধ্যতা* 
হয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের কাছ থেকে 
এখনো পর্যন্ত আশানুরূপ সাড়া 
পাওয়া যায় নি। 

রবিবার ২০শে এ্রাপ্রল পশ্চিমবঙ্গ 
ভালবল মাঠে আয়োজিত কলকাতা 
মাঁহলা ভলিবল লাগ চ্যাম্পিয়ানশিপ্‌ৎ 
নির্ণায়ফ শেষ খেলায় গতবারের লীগ 
চ্যাম্পিয়ান টালীগ্জ সুভাষ সঞ্ৰ 
১৫-২, ১৫-৮, ১৫-৪, ৫১৫ পয়েন্টে 
নৈহাটি এ, দিকে পরাজিত করে 
চ্যাম্পিয়নাশপ লাভ করেছে। বিজয়ী 
দলের অধিনায়ক শুভ্রা বস্‌ ও মাত 
বসু প্রশংসনীয় ক্লীড়ানৈপৃণ্যের 
পরিচয় দিতে সমর্থ হন। 

আমরা আন্তাঁরকভাবে আশা করি 
বে, বাংলা দেশে মেয়েদের ভলিবল খেলা 
জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে পশ্চিমবঞ্গ 7. 
ভলিবল ফেডারেশন, রাজ্য সরকার ও 
ক্কুল-কলেজগুলি এগিয়ে আসবে এবং 
সর্বভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে বাংলা দেশের 
মেয়েরাও দেবেন দক্ষতার পাঁরচন্ন। 





















[এবারের 'কীস্তিত অন্রা 


চুন মধ্যে একজন 'ক্িত্ুকউ “খেলোয়াড় 
। খোলাই যেগন্যনের শাভিজ্ঞতা আর আছে। 
কা 


জমার ভ্রিকেট 





প্রদীপ ব্যানাজ {ক বৰণে 


পপ্রখ্যচত য্ফনটবল খেলোয়াড় এগ্রদীপ 
ধ্ধ্যানাজীকে এইডেনে কশেপ্মঠজট -স্টোডি- 
রামমপণারিকল্নাতপ্রসঙ্গে তর অভিমত 
জানত নাইলে 'সাঞ্জে “সঙ্গে ববলে 
উঠলেন, 'ক্রিকেট-ফুটবল এক "দগ্গেণ 
িকছ্য্ততেই। চলতে “পারে -না। আর “তা 
ইইডেনে তা একেবারেই “সম্ভ্রবণনয়। 
তান -জ্ানালেন, অনেকে. মেলবোর্ন, 
ব্বারবাটির “কথা ব্রলেন। :মলারোর্ন 
“স্টেডিয়ামে ক্রিকেট -ওএরাগাঁব' খেলা “হয়। 
রাগীব খেলায় *ম্যন্ডের 'দবশেষ -ক্ষত -হয় 


খুব এঅলধসংখ্যক“খেলা “হয়। সেখানে 
তো টেস্ট 'ক্রিকেট-হুয়-না। 

ইউজেনের বডি এসকে 'িগ:কে'র 

অসুর খুরই. নৱম । -বল 
 গগার্ডননাব্করেত্ধরা ন্ুশাকল। -মাঠ এত 
ফাস্ট যে সেখানে ফুউবল এচলে না। 
'আরবব্বষ্ট-হলে:তা কথ্যাই নেই ।-টভজে 
মাঠ আঠালো “হয়ে “যায়, বটে কাদা 
ঃজাডিয়ে-য়ায়, “মাঠে দাঁড়ানো দঞ্সাধ্য 


লেন। তবু তাঁর আঁভমত ভেবে 
দেখার মত £ জন্য “সম্পূর্ণ 
আলাদা মাঠ প্রয়োজন। তবে -ইডেনে 


প্রকাশ করাঁছ দু'জন আন্তজ 


যক খ্যাতিসম্পন্ন ব।ডাল! বউবল আ্ৱল্োয়াডরের সমতামত। 


বহসেবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ইডেনে ক্রিকেট এএৰং ফুটবল 'দযীট 


চলতে পারে না... 
পারে, একসঙ্গে “দুটো হাঁক “মাঠ 





একজনের দে আঁভজ্তা না “থাকলেও, 
= ক্লীড়াসম্পাদক ] 


দদড'ছনেই নৱলেৱ্ছন যে, “ইডেনে 
গোস্বামীর আঁভমত জানতে “মইলাম। 
চনীই একমাত্র খেলোয়াড় ফান *ইডেনে 
{কেট এবং ফুটবল .খেলেছেন। তান 


ফুটবলেঁককেট এক ষঞ্গো চলতে পারে। 
{কহতু ইডেনে তা লম্ভব নয়।-অফ্বীকার 
করবো না যে শুকনো ইডেনে "খেলতে 
অসুবিধে হয় না। তবে ভজে মাটিতে 
সেখানে দাঁড়ানো মোটেই সম্ভব হয় না। 
‘বট’ স্পরে “দাঁড়ান্দেই “দদজ্কর, ছুট 
খেলার প্রশ্নই ওঠে.না। এ আঁভজ্ঞতা 
আমার আছে। বাংলা দেশে ্ষুটবল- 


এঞ্দেলন! 
এর করণ সম্পর্কে তাঁর আভমত $ 


{ শেজ্ঠাংশে ২৮৮০ পৃষ্ঠায় দ্রণ্টব্য ] 


জর > 


LN 
indy 


| 


al 


তর £ ও কথা ডিউক বলেছিলেন প্রচণ্ড 
ভিড়ের মধ্যে ব্যন্তিগত কারণে । 
িনাকীকে আপনার শুভেচ্ছা 
জানানো হলো। 


: -সুভ'ষরঞ্জন দত্ত (দ্রাঙ্গুলার কলোনী, 
পাণ্ডু, গৌহাটী-১২) 
উত্তর £ সন্তোষ ট্রফির খেলায় উৎকোচ 
. গ্রহণের কোন সংবাদ আমর্ম পাই নি। 
তবে 
যে পক্ষপাতগ্রস্ত হয়ে পড়োছিলেন সে 
খবর আমরা পেয়েছি। 
আপানও নববর্ষে আমাদের আল্ত- 


রক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন। 


সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁচমুড়া 
ফালেজ, বাঁকুড়া) 
প্রশ্ন £ বাংলার এমন ক কোন ফুটবল 
খেলোয়াড় আছেন যানি কখনো দল 
বদল করেন নি? 
উত্তর £ চুনী গোস্বামীর কথা তুলে 
গেলেন নাকি? 


[ ২৮৭৯ পণ্ঠার পর] 


"এখন টারানিং উইকেট’ ইডেনের চাঁরর 
পাল্টে দিয়েছে। এই উইকেটে বোলারের 
“প্রাধান্য থাকে ব্যাটে বলে’ ক্রিকেটের 
“লড়াই জমে না। ফুটবল খেলা শেষ 
হয় সেপ্টেম্বরে তার পর মাঠকে 'রেস্ট’ 
না ভেরি ও 
স্বায় তা যথেষ্ট নয়। সেজন্য মাট দানা 
বাঁধতে পারে না। মাট দানা না 
 ধাঁধলে ভালো পিচ তৈরি হতে পারে নাঃ 
এবং সে শপচ'এর চীরন্ত যা হওয়া উচিত 
 ইডেনেও তাই হয়েছে। 


পাঁরচালকবন্দ ও রেফারীরা 


ৰ 
3০১5 


অনিলচন্দ্র দাস মোন্নাপাড়া, হালি- 
সহর, ২৪ পরগনা) 

প্রশ্ন £ বোলার বল করার পর ব্যাটসম্যান 
হিট করলো। যে কোন কারণেই 
হোক হট করার পর বলটা ব্যাটস- 
ম্যানের দিকে সোজা অর্থাৎ উইকেট 
লক্ষ্য করে আসাহল। ব্যাটসম্যান 
তখন বলটা পা দিয়ে না ঠোঁকয়ে 
বলটা সজোরে কিক করলো । দেখা 
গেলো বলটা বাউণ্ডারী সমান৷ 
আতিক্রম করে গেছে। 
ব্যাটসম্যান ক আউট হবে? 

উত্তর £ না, এক্ষেত্রে বাউণ্ডারীও হবে না 
আউটও হবে না। 


অসাম ব্যানজঁ দোরাং, আসাম) 

উত্তর £ঃ এখনো সব দলের অধিনায়ক ঠিক 
হয় নি। আপাঁন লেখা পাঠাতে 
পারেন। 


 হীরেন্্রমোহন ভদ্র সেঃভাষপল্লী, 


শিলিগুড়ি) 


অন £ ১৯৯৫১ সাল থেকে এ পর্যন্ত 
কলকাতার হাঁক লাগ হিজয়শদের 
নাম জানতে চাই। 

উত্তর £ ১৯৫১ মোহনবাগান 
১৯৫২- মোহনবাগান 
১৯৫৩--তবানীপর 
১৯৫৪-- ভবানীপুর 
১৯৫৫- মোহনবাগান 
১৯৫৬- মোহনবাগান 
১৯৫৭- মোহনবাগান 
১৯৫৮- মোহনবাগান 
১৯৫৯-_মহামেডান স্পোর্টিং 
৯৯৬০- ইস্টবেঙ্গল 
১৯৬১- ইস্টবেল 
১৯৬২ মোহনবাগান 
৯৯৬৩- ইস্টবেঙ্গল 
৯৯৬৪- ইস্টবেঙ্গল 
৯৯৬৫৬-বি এন আর 
১৯৬৬-বি এন আর 
১৯৬৭-বি এন আর 
১৯৬৮- ইস্টবে্গল 
১৯৬৯-মোহনবাগান। 


সম্পাদিকা- জন্প্ত? সেন 


এক্ষেত্রে 


 গর্লহলগুসন্তি 


বেশি দিনের কথা নয়! 

কুয়ালালামপুরে সেবার মারডেকা 
ফুটবল প্রতিযোৌগতা হচ্ছে। এই প্রাতি- 
যোঁগতায় এঁশয়ার প্রায় সমস্ত দেশই 
রি গ্রহণ কল্র। ভারতবষ ও বাদ যায় : 
al 

কিন্তু সেখানে তারা ভোরতাঁররা) 
সেব।র প্রাতাচ বপক্ষদলের খেলোরাড়, 
এমন কি কুয়ালালামপুরের দশকদের কাহ 
থেকে লাঞ্ছনা পেতে থাকে। প্রাঁতিটি খেলায় 
ভারতীয় খেলোয়াড়রা অশুভ আচরণ, 
[বপক্ষদল ও সমর্থকের কাছ থেকে লাভ 
করে।..... এননি একাদনে, খেলা হতে 
হতে হঠাৎ দেখা গেল, একদল দশক 
দৌড়ে চলেছে, যেখানে সমস্ত দেশের 
পতাকাগ্ল রয়েছে। তাদের মনোভাব, | 
ভারতীয় পতাকা তারা পড়িয়ে দেবে। : 
কিন্তু তারা পতাকা ধরতে যাবে, এমন 
সময় দেখা গেলো একজন ভারতীয় খেলো- 
য়াড়, খেলার মাঠ ছেড়ে এক দৌড়ে 
পতাকার কাছে এসে, সমস্ত দশ 
দাঁড়ালো । 

আশ্চর্য-যারা পতাকা পোড়াতে 
এসেছিল, তারা অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ালো । 
বাদ জানাবার সাহস হলো না। . 

এই দীর্ঘদেহণ খেলোয়াড়টি হলেন, 
পটার থঙ্গরাজ। সেদিন থঙ্গরাজ প্রাত- 
বিপন্ন করে সবার মাঝখান থেকে পতাকা 
বুকে তুলে নিয়েছিলেন! 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলা হলো এইটি, কারণ 


জুমত (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারণী গাঙ্গুলশ স্্রীটস্থ কাঁলকাতা-১২ 
'ল্বমতী প্রেস হইতে শ্ৰীসংকুমার গ্হমজমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


২৮৮০ 








জৰ ও 
নন উপনিষদ, 6 Bess 


বাধু জয়ই যে-গর শ্রেঃ সাধনা । অলৌকিক দতা 


নির্দেশক যোগক্রিয়ার গ্রস্থ। নূলা--৩-০ টাকা। 
বিরচিত। সুপণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কতষণ ৃ 
| চারি ষল্য- প্রতি হিন্দুধৰ্ম পরিচয় £ 
ধর্শগাস্্বিশারদ শ্রীসনৎক্মার রায়চৌধরী ধণাত 
দ্বিতীয় সংস্করণ | মল্য--৩-০০ টাকা। 


দশাপ্য সাতখানি যো 
ও. বোর্ডে বাঁধা । 
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চিন্তরঞ্জন দেব 
শৈলজারঞ্জন মজুমদার 
অশোক সেন 
প্রচ্ছদ-চিত্র £ শান্তিনিকেতন আশ্রমিক 'সম্য ও আক্ষেমেন্দ্রনাথ সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 
অপ্রকাশিত চিত্রটি লক্ষেটতে তোলা । 


| নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক | 


ধন্তকাল পরে আবার পাংয়। যাচ্ছে। 


মহা কৰি 


(ঝাযর রচনাবশ্ী 


ংসদেব ও স্যাম 


স্্যায়সা কা ত্যায়সা ; জন৷: দোললসল৷ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪/। মূল্য দশ টাকা৷ 




























ডক্টর জাঁকর হোসেন প্রথম যৌদন 
রাষ্ট্রপাতরূপে আঁভীষন্ত হন, সোঁদন পাঠ 
করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের এই কাঁবতার 
সম্পূর্ণ অংশ । মাত্র দু বছর আগেকার 
কথা। সেদিনাট বড় স্পষ্ট, বড় উজ্জল» 
এখনো ভাসছে সেই দন চোখের সামনে । 

আর ১৯৬৯-র ৩রা মে এগারোটা 
কুড়ি মানটেই একটি মহৎ জীবনের শেষ। 
ডক্টর জাঁকর. হোসেন আকস্মিকভাবে 
আমাদের কাছ থেকে চির বিদায় নিলেন। 
ভারতের কোটি কোটি মানুষ শোকাশ্রু 
নিয়ে তাঁকে 'বদায় দিলেও তারা যেন 
সমস্বরে বলে উঠলো__ 

‘কথা কও, কথা কও।” 

উনবিংশ শতাব্দীর অঙ্গুলিমেয় যে 
ক'জন ব্যাস্ত আজো রয়েছেন, ডক্টর জাদকর 
হোসেন তাঁদেরই একজন। তাঁর জাবন 
কমময়। তদানীল্তন পরাধীন ভারতে 
বৃটিশ রাজশান্তর সহযোঁগতা না করে 
ডক্টর হোসেনের মতো জ্ঞানী ও গুণী ব্যান্ত 
দেশের ও দশের কাজেই আত্মোৎসর্গ করে- 
ছিলেন। তান তাঁর সৃবিপূল মেধা নিয়ে 


“কথা কও, কথা কও।॥ 
অনাঁদ অতাঁত, অনন্ত রাতে 
কেন চেয়ে বসে রও? 
কথা কও কথা কও!’ 


শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগ-পাঁরবর্তন করতে চেয়ে- 
ছিলেন। আবার তাঁর যাবতীয় লেখায় 
ভারত সংস্কৃতিই উজ্জএ্লভাবে প্রকাশমান॥ 
কাঁবতা, গোলাপ তান ভালোবাসতেন, 
বহু জাতের পাথর সংগ্রহে তাঁর বিরাম 
ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে তাঁর বড় ছল 
কর্মেষণা। আর এই এষণার মূলে ছল 
ভারতের কোটি কোট মানুষের সার্ক 
কল্যাণ কামনা। এই কল্যাণ কামনার 
জন্যই ছিল তাঁর বৃনিয়াদী শিক্ষার 
পাঁরকল্পনা। 

বর্তমান সময়ে আমরা সবচেয়ে বোঁশ 
যা আশা কাঁর_তা প্রেরণা । এই গববদমান 
কালে প্রেরণা দেবার মতো, সং বুদ্ধি দেবার 
মতো দরদী ও 


রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আঁধাম্ঠত থেকেও 
জীবনের শেষ প্রান্তে যে কথা বলে গেছেন 
আমরা যেন তা না ভাঁল। কচ্ছপ ও 
শশকের দৌড়ের কথায় কে জিতলো তা 
আমাদের অজানা নয়, 'কন্তু এককভাবে 
না দৌড়ে এক সঙ্গে দৌড়লে সম্মালত 


২৮৮৩ 








লিন্দক খোলার যেমন, এক-একজন 
লেখকের প্রাতিভার রহসঞালে পেশছোবার 
এক-একটি চাবিকাঠি থাকে না কি? 
.. জনান্দ্রনাথের বেলায় মে ব্লুম চাঁবি- 
প্রথমেই আমার অন্তত একাটি লেখার কথা 
7 মনে গাড়ে। 
লেখাটি অবশ্য কাঁৰত এবং লেখা 
তাঁর বেশ পরিণত বয়লে, পরমাঘুর আর্থ 
তখন অস্তদিগন্তের দিকে হেলতে শুর, 
- করলেও শ্রীন্তভার দীপ্ত ফৌবনের চেয়ে 
অনেক বাঁশ প্রথজ ॥ 

রবীন্দ্রনাথ জীবনে 'আশ্চঘ* কিতা 
অনেক লখেজ্ছন। যে কবিতাটির কথা 
শ্রেতঠ কাবতার মধ্যে এটির সবোচ্চ স্থান 
না হওয়াই সম্ভব? 
- শকন্তু ববীন্দুনাত্থর আিত্য-সভা এই 

























... কীবভাঁটি রবাল্দনথের বলাকা, কাব্য- 
: গ্রন্থের অল্তভুর্তি। সে বইটিতে কবিতাটির 
আলাদা কোনো আম দেওয়া ছিল না। 
শুধু সংখ. দেওয়া ছিল--আট। . 
কা জটির প্রথম লাইন হল, "হে বিরাট 
শদ 1. 

'বলাকা” বইটি এই করিতআটির জন্যে 


কাঁবতাটির মধ্যে যেন সবচেয়ে ইপ্সিতময়- 


খুজে বার করে নিজের হাতে লেখা সই - 


আর তারিখ দেখেই বুঝলাম, ১৯২১ 

সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বার হবার 

সময়ই কনোঁছ। আমার কেনাকাটার 

বাহাদুর শিন্তে নয় ক'টি কবিতায় রচনার 

জাবখের তাংপর্য ভালো করে দেখাতে এ 
ডাব উসেখ করলাম ॥ 

৯৯২৯৯, অধ্যে অলাকার দুটি 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে গেছে আর হে 
বিরাট নদা করিভাটি লেখা হয়েচ্ছে তান 
জাত বছর আগে ১৯৯৪ সালের শেষের 

৯৯১৪ সাল পাঁঘবীর ইভিহাদের 
অন্ন স্মরণীয় এ্রকটা বছর প্রথম 
বিদ্বধূদ্ধ তখন আরম্ভ হয়েজ্ছে। যে 
{বিশ্বযুদ্ধ রবীন্দুনাথের মনকে প্রচন্ডভাবে 
নাড়া দিয়ে সহামু্সমল্থনের যে অলামান্য 
কাঁবতা রচনার প্রেরণা "দয়েছিল সোঁটর 
ক্যা বাংজা সাহিত্যে ভোলবার নয়্। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর আর এক মহাযুদ্ধ সমস্ত 
পৃথিবীকে আলো গ্রচণ্ডভাবে মাঁথত করে 
অনির্বাণ এক বিশ্বব্যাপী আঁখ্নপরীক্ষার 
ভেতর দিয়ে নিশাত হতে চলেছে । এই 
কবীন্দ্রনা্খের মহাযগমল্থনের সে কবিতার 
ওপর সময়ের পাল কিন্তু পড়ে নি। তার 


ভারতের আকাশ পর্যন্ত 


শুরু হয়েছে। এ কাবিউার রচনার আরখ 
যা পাচ্ছ তা ইংরাজ তারিখ হিসাবে 
১৯১৪ সালের [ডিসেম্বরের শৈষাশে 
প্রথম ষহাযুদ্ধ তখন আর 
সুদূর একটা কোলাহল মাত নর, আদা 
বি মাসে জার্মান সেনাপতি হণ্ডেন+, 
রাগের কাছে রুশরাহিনীর পরাজয়ের পর 
সমস্ত পুথিবীর দুঃসংবাদ হয়ে উঠেছে 
বলাকা’ কাব্যন্ান্থাটর আধকাংশা রিতা 
এই সময়টিতেই লেখা হলেও ১৯১৫ 
সালের অক্টোরর পর্যন্ত এভিহাজিক রশ্র 
প্ারচয় তাঁর কাঁরভায় পাই 


kis. OES রারুদের ধোঁয়া 
পোঁছোহোও 


রবীন্দ্রনাথ তখনো নিজস্ব ধ্যানেই জলময় 
হয়ে আছেন। সে ব্যান স্থাতের নয় চির 






আদ্থির গতির আর হে বিরাট নদীতে 


তা সবচেয়ে গাঢ় গ্রভীরভাবে 'বাম্বত। 
সৃষ্টি ও জীবনের গ্রাতিময়ভাই যে 

প্রাগধর্ম এ উপলদ্ধি রবীন্দ্রনাথের সারা- 

জীবনের রচনা বোচিন্রোর মধ্যে বলাকা 


তেই লার্খকতম কাব্যরূপ পেরে! 
স্বলাকা- করাকে. প্রধানতই হেন 


বেগে নিহিত, তারই 


উপ্লাস্মনা । 


অদৃশ্য নিঃশব্দ যার জল অবিচ্ছিন্ন 





রে পে বাবলা ললে, মন ক বিশ্বযুদ্ধের মহামরণযজ্ঞ নিয়ে 
rh আলোকের তৱচ্ছটা ববিচ্ছারয়া উঠে লেখা কবিতাও এই অশেষ আঁব্রাম গাঁত- 
বৰ্ণ স্রোতে বেগের দার্শননকতাতেই ভাসা. 


ঘাবমান অন্ধকার হতে; 


হে + ওগো গ রস্থির। - 
চলেছ যে িরাদ্দশ সেই চলা ১০০ 
“তোমার রা -__ ধরার ধুলায় থাকি 
শব্দহীন সুর। স্মরণের আবরণে মরণেক্সে 
অল্তহশন দূর যত্রে রাখে ঢাকি। 


%০৪৩৯৯৯৯০৪০০১০৩৭৪০৯৯৪৬৪জর ৪৪ উকজভখততততহগত ৮ 






ডে  শ্দীনতোছ আম এই নিঃশব্দের বলে 
হার /৫স্মন্যে জলে স্থলে 
দোলা বাদ রুট আঃ ৰজ: অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চণ্ল। 
রশি ধলো, মনে হর সে চলায় কবির “উতলা রা 
হওয়া, সম্বন্ধে, আমাদের কোন: অবকাশ: . 
নেব ..এবুং' খুনখিলবহস্যের দাশপনিক ধ্যানয়া উঠিছে শুন্য নাখিলের 
কা ব্যা্ার দুই শুধু নয় সাধারণ ব্যান --. পাখার এ গানে, 
গত প্রবণতার: [দক "দিয়েও রবঁন্দুমাথ-. -:.' হেথা_নয় হেথা নয় অন্য কোনথানে ? 
চিবদিন যে মর্নে “সনে অবারণ এরং টু: . রঃ 
সঙ্গে অকারণ ‘চলার নেশায় মন্ত "ভা =... 
বলাকার কাঁবতাগুচ্ছে, ত' বটেই তাঁর 
আদকালের কাব্যসূষ্টি থেকেই স্স্পচ্ট। 
বলাকার বোঁশর ভাগ কবিতাতেই 
অবশ্য গতিবেগের দোলা। নবীন কাঁচাদের 
ভাক দেওয়া প্রথম কাঁবতাতেই,_- 
আনরে টেনে বাঁধা-পথের শেষে। 
বিবাশ্শী কর্‌ অবাধপানে, 
ই শে 
টা 3 ধারণ 
গা আত্মোংসর্গ কাঁরষাছেনু। 'সেই সকল অমর 
ওরে যারা, লেখনসর প্রাতভ-নির্করে ভারতবর্ষের 
মহাকাব্য পাঁথবীর স্যহত্যে ন্বায় বোশিস্ট্ে 
সর পায়ের ধুলা সেই তোর ধারা; | সম্‌জ্জ্ল। ভ্তকাব গোস্বামী তুলস'দাস 
৯০ জার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে তন্মধ্যে অন্যতম-ষান সহজ সরল ভাষায় 


হসুমতণ প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, 


- 2৮৮৫ 


খীরামটরিছ-্মান্য 


অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কতৃকি 


মূল্য-১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড 'তিন টাকা 


মতন সংাষ্টর উপকূলে 

নূতন 'বজ্রয়-যহজা তুলে! 

প্রায় সব মন্মষের অল্তরেই ির- 
পুদুরসন্ধানী একটা ভবঘুরে বোধহয় 
লুকিয়ে থাকে। স্াচ্ট-প্রাতভায় যাঁরা 
দীপ্ত তাঁদের মধ্যে এ অস্থিরতার বেগ 
বুঝ আরো প্রবল। 


“তাঁর কাঁবসত্তার রহস্য বোঝবাব যা 


কুণ্টিকা, সেই গাঁত-চেতনার সঙ্গে সাধাবণ 
ভ্রমণ-পিপাসার সম্পর্ক আঁতি সুদূর । এ 
গাত-চেতনার 'ভীত্ত তাঁর জাবন-দর্শন 
আর শারশীরক পাদমেকম্‌ না নড়ে বসেও 
এ চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব । 





করিয়াছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে। 
তুলসশদাসের জীবনসবর্ব মহামানব শ্রীবাম- 
চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুলালিত বাংলা 
অনুবাদ এই প্রথম--বসুমতী সাহত্য 
মান্দরের অপুর্ব কাতর নূতন এক পরিচয় 
এই শ্রীরামচরিত-মানস॥। বহু রঙান টিতে 
সুশ্যোভত। 









ইবাঁপনাবহারী গাঙ্গুজ? স্ট্ট, কলি-১২ 


বয়সের গদ্য-িবদ্ধগলিতে তো বটেই._তা ছাড়া গল্প- 
উপন্যাসের মধ্যেও এরকম উল্লেখ 'বিদ্যমান। তবু, বিশেষ-' 
ছাবে, তাঁর আমুদ্কালের শেষ দশকটিতে রচিত তরি 
ফাঁরতাগুলির বিচিত্র ভাবপ্রবাহে সাহত্যতত্বের এই সব 
[দক বার-বার ব্যক্ত হয়েছে। এই সব প্রসপোর শ্রেণীবিভাগ 
করা যেতে পারে এইভাবে--গল্প, কাঁবতা, নাটক, গদ্য- 
পদ্যের রীত,-রোমাস্টিক ও বাস্তব দৃষ্টি সাহিত্যের 
ফাল-পাঁরবর্তন,_ব্যল্পনা, অলঙ্কার ইত্যাদ। এইভাবে 
শ্রেণীনর্ণয়ের চেষ্টা কতকটা মাম্দীল মনে হতে পারে বটে, 


আলোচ্য দশকের প্রবাহে সাঁহত্য-সম্পাক্ত এই যে প্রসঙ্গ 
গুল পাওয়া যায়, তাঁর কাব্যধারায় পূর্ববর্তী বিজ্ঞ 
পর্বেও এরকম উল্লেখ বিরল 'নয়। 


নহে সন্ত কন্যার কর 


. -. ভাবে বলা যায় বে, জশবনের. দারধকতাসম্ধানের তক 





তাঁর নানা _ 


১২ কিন্তু তাতে তাঁর এই পর্বের মননের বা তাঁর চিন্তা ও ” 
এর অননুহাতির এই বিশেষ 'দিকটির প্রাত পাঠকের মনোযোগ , 
_ -আকষ্ট হতে বাধা নেই। »পঃনশ্চ' থেকে শুরু করে, 


_. ফাঁবতায় - এই প্রবণতার আপোঁক্ষক প্রাধান্য অবশ্যই 


দ্বাকার্য। জগত্রে দিক থেকে তাঁর মন যে সরে এসেছি, ' 


তা নয়। কিল্তু তান তাঁর ?শম্পরশীতর নানা চিন্তায় 
নিঃসন্দেহে ব্যাপৃত ছিলেন। - | | 
পুনশ্চ’ [১৯৩২] থেকে শুরু করে শেষ লেখা" 
[ ১৯৪১] পর্যন্ত এই দশ বছরের বিস্তারে তান অনেক- 
গল কাহিনী-কাবতা লিখে গেছেন। এই. শ্রেণীর 
রচনাও এই পর্বের নতুন ফসল বলা ঠিক হবে না, কারণ 


- এর আগেও এরকম রচনার অভাব ছল না। তবে শেষ _ 
দিকে এই ধরনের ক্যাহনী-কাবিতার মধ্যেও সাহিত্যের নানা , 
" ভত্ব সম্বন্ধে ইশারা দেখা 'দয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। 


অন্যান, 
ব্লচনার মধ্যে বশিরাণতে [১৯৩৩ ] বা ‘শেষের কাঁবতা'র 


[১৯২৯] যেমন, এই শেষ দিকের কাহিনী-কবিতাগুলির' 


মধ্যেও তেমান সাঁহত্যের প্রকারগত অথবা আদর্শগত নানা 
[চিন্তার অভিবান্তি'এক বিশেষ আবেদনের বিষয় ॥ ব্যপক 


০২৮৮৪ 


_ ঘছল। 


"বিতর্ক তাঁর অনেক কাঁহিনী-কবিতাতেই দেখা দিয়েছে, 


এবং সে-ব্যাপারটি শুধু শেষপর্বের কবিতাতেই নয়, 
'প্‌লশ্চ-র' আগেকার লেখাতেও তার ' উদাহরপ".আছে। 
পলাতকা'-র ‘মালা'-কাঁবতায় শবজয়মালা' আর 'বরপমালা'-র 
প্রতেদ বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কবিমনের সার্থকতা-সদ্ধানের 


-"ভাবনা সম্বন্ধেও এই কবিতার ভাবগত সিন্ধান্ত অবান্তর 


নয়। তাছাড়া সাহিত্যের সমালোচনা সম্বন্ধেও - তাঁর 


-. খ্যনতিগত অভিজ্ঞতার কথা ছিল সেই 'পলাতকা'রই ‘আসল 
. নামে একটি কবিতার এক জায়শায়। 


এরকম ব্যাপারও 
আগেকার কবিতায় আরো দেখা গেছে_ যেমন, ক্ষপিকা'্র 
প্রসিদ্ধ কোনো কোনো উন্তিতে। সে: যাই হোক, 
পলাতকা'র ওঁ ‘আসল’ কাঁবতাটিতে তান লেখেন যে তাঁর 
ডে Los AT ME 
হয়েছে_ | 
বত খা কাব) ৃ 
ততোই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য। - 


শলপিকা'র [ ১৯২২ ] পরে ‘প্রনশ্চ'-তেই তান গদ্য 
ফবিতার রত সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার পাঁরচর় : রেখে 
গেছেন। '“প্রনশ্চ' বইখানির ভূমিকায়, . (২, আশ্বিন, 
১৩৩৯) তানি জানিয়ে গেছেন যে, গীতাজাল'র ইংরেজি 
শন্বাদ রচনার সময় থেকেই পদ্যহন্দেরু সুস্পষ্ট ঝংকার 
না রেখে' বাংলা গদ্যে ইংরেজির মতোই কবিতার রস 
দেওয়া যায় কি না, সে-বিষয়ে তাঁর মনে আগ্রহ দেখা 'দিয়ে- 
শলীপকাস্ম তাঁর সেই চেষ্টার ফল দেখা দেয়।. 
সত্যেন্দ্রনাথ দ্তকে তানি এই রীতি চন করবার অনুরোধ 
জানান। সত্যেন্দ্রনাথ তা স্বীকার করোছলেন, কিদ্তু চেষ্টা_ 
ফরেন নি। অবনীন্দ্রনাথকেও তিনি অনুরোধ করেন। 
অবনীন্দ্রনাথের চেষ্টা সম্বন্ধে এই ভুমিকাতেই রবশন্দ্রনাথ 
লেখেন_“তাঁর 'লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসোছিল, 


(কেবল ভাষাবাহনল্যের জন্যে তাতে পাঁরমাণ রক্ষা হয় নি।” 


অতঃপর তানি নিজেই পলশ্ঠ-তে: পরায় সেই প্রয়াসে 
অগ্রসর হন।" 

- গদ্যকবিতার রীতি বা গদ্যকাব্য ও পদ্যকাব্যের ব্যবধান 
সম্বন্ধে, পুনশ্চ বইখানির এই ভূমিকাতে এবং অন্যরও 
হাঁর আলোচনা অন্সাঞ্ধিৎসু পাঠকমান্রেরই সমপাঁরচিত। 
হবে, সে-সব কথা এই প্রবন্ধের মূল বিষয় নয়। এখানে 


“বশেষভাবে কাঁবতার ধারাতেই- তাঁর আনযযাঁঙ্খক শিল্প- 
. চিন্তার কিছু কিছু উদাহরণ দেখা যাক। কথায়-কথায় - 


এক-একটি কাঁবতার মধ্যেই কোথাও গদ্য ও পদ্য. সম্বন্ধে, 
কোথাও বা ভাষারাঁত সম্ব্ধে, কোথাও আবার সাহতোর 
অন্য কোনো রশীত বা আদর্শ সম্বন্ধে দান কিছু কিছ, 


- মন্তব্য শুনিয়ে গেছেন। ‘পুনশ্চ থেকে “কোপাই'-কারিতারু 


কয়েকটি হন স্মরণ করা যায়। কোপাই নদীর সোতের 
প্রক্সি বোঝাতে গিয়ে, তান লেখেন- } 
গর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা SE 

| তাকে সাধুভাষা বলে না। 

জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে, 


] 


। 


“কাপাই আজ ক ঘ্কে সন, সক দেখে 
সেই ছন্দের আপোষ হস্তে গেল৷ ভাষার স্থলে জঙ্গে, 
| 79555588558 


গদ্য এবং গদ্যের, অথন্যু অন্যভ্যরে৷ বল্য ফর ভাষাত 


/-7্থ্ল অর্থ প্রকাশের দর, আ্র/তারা সমগ্র গভাঁর বাজনার 


'দিক_এই দুটি আদর্শের সমন্বত্র শজোঁছলেন তিনি) 
বলা বাহ;ল্য, এ শষ বইব্রেখেকে একটা পথ পেয়ে 
নয়। এ ভাঁর শেষ, বছরে জথন্দৃল্টির। সঙ্গে জনিত 
ভার ধরণী ক্ষমতার 'মায্ব বাড়তে দেবার, প্রেরুগা। 
এই আঁভিপ্রারের মূলে ॥ এ তাঁর বব'বানুভূতির প্রা? 
সম্পাকিতি চিন্তা? 
'নাটক' নামে আর একটি কবিতায় রচনার 
সম্বন্ধে কথা আছে এবং. স্বেই: সঙ্গো। আবার গদ্য 
স্মর্থক্যের কথাও দেখ্য৷ দিয্লেছে। নি জিদেছেন 
পদ্য হল সমর, | 
সাতোর আদি সি 
শর বৌচজ্' ছন্দভরগ্দে, 
ফল্কাল্লালে ! 











এব 
গদ্য এল৷ অনেক পরে 
ধাঁধা ছন্দের বাইরে' জমলো। আলর! 
দুশ্রী-কু্রী ভালোমন্দ তার, আঙিনায়, এল 
| ঠেজাঠোঁল, কর, 


সর এই কাঁবঅর শেষ দুই ছত্রের ইঞ্সিততি এই-_. 


পি 


সেই গদ্যে লিখেছি, আমারা নাটক, 
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে 
আর চলিত ব্মলের। চাপ্টল। 

সম্বন্ধে এটি তাঁর আব্দসমালোচন্য -নয়:॥৷ বিশেষভাবে, 
‘পুনশ্চ'-র ও ‘নাটক’ নামে কাঁবআটই এর, উদ্দিষ্ট ক্ষেত 
এবং ব্যাপকভাবে ঝ্রেধ হয়, তাঁবু, শেষ পিকের কাদহনা 
কাঁবতাঙ্চালর এই প্রকাতগত 'ইঞ্গিতটিও, গ্রাহ্য। চির” 
কালের স্তব্ধতা এবং চলাত, কালের চান্চল্য ইনযে। দেবার 


" শরাগ্রহ সক্রিয় ছিল এই শ্রেণীর: বুচনায়॥। পুনশ্চ, বাশি 


এই সামর্থে রুই উদাহরণ আকবর বাদশার সো হরিপদ 
কেরানীর মল ধরা পড়ে এই উপনবহ্ধিতে+ তাঁর শ্রেষা 
পর্বের কবিতার ভাষা-রীতি সক্িধ। ভারতে ভগলে এই 
জন্বয়ের দিকে ঝোঁক বিশেষভাবে দেখতে হব, | 


এই ‘নাটক কবিতাটিতে (তানি যেমন লিখেহলোন-- 
দ্র কালের: ভালোটা/হরতে হারে না অন্য কাবের ভালো 
০২ ভেমানি নিতেন বুল -করতাতেও। রুচি বদলে যাওয়াহ। 
কথা৷ আছে, কিন্তু এই কবিত্যার, “তুম! সম্বন্ধে ব্যাধ্র। 
সন্ধানে এগিয়ে গেলে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে আঁমাংসা। - 
সহজ নয়$ ভিন নিজে তুমার! এই কু মাত পরিচন্প 
দিয়েছেন 


তুমি, দিলো গ্রন্থ বোধে তোমার কালে * 
& আমার কালে হৃদয় দয়ে,। 
সেই ‘তুমি-রু জন্যেই তাঁরো দিনের: শেষেনতুন পা 
শুরু করতে) হয় - 
আমার বাদীকে িলেম সার পারত 
- তোমাদের, বাণীর অলংরারে '- 
ঠাকে রেখে দিয়ে'গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়, 
পথিক’ বন্ধু তোমারি কথা মনো করে। ! 
॥_ এই প্যদ্তি' এসে' মনে হয় “তমা” বোধ হয়। পাঠকের 
।ইনচি-বা তৃষ্কারই সংকেত-যা; সেকালেও' ছিল, একালেও 
“আছে; এই; “তুমি যেন; কবির: প্রাতি। পাঠকপক্ষের নিষ্ঠা, 
বিশ্বাস, প্রতি, 'তিটনা এ-ব্যাধ্যা সমার্ধিত.হতে দিয়েছেন 
শেষ দিকের, এই ছত্গ্যীনা লিখে | 
' শব্মনের খ্যাতির দিকে হাত:বাড়াবারদিন্যনেই আমার ৷ 
"_ ববঁক্তু তুমি আমাকে বিক্বাস্‌ করেছিলে প্রাণের টানে। 
' সেই বিশ্বাসকে কিছু পাথেয়: দিয়ে. যার 
এই' ইচ্ছান। 
(কিন্তু এই উত্তির পরের ছরগুদিতে পেছে হঠাং 
ক্জ-ব্যাখ্যা দিবিষাগ্রস্ত হয়ে: পড়ো 
যেনা খর্ব করো বলতে, পারা 
আমি তোমাদেরও' বে, 
খই বেদনা'মলে নিয়ে নেমোছি এই কাল-_ 
এমন: সময়' পিছন. ফিরে" দেখি তুমি, নেই, 
১.7. তুমি গেলে সেইখানেই 
যেখানে আমার, প্রনো কাল: অবগত. ম্খে চলে গেল, 
বেখানে পুরাতনের। গান। রয়েছে চিরন্তন হয়ে। 
এ কি নিজের কাল আতক্রাম্ত হয়েছে, বলে কাঁবর 
চূড়ান্ত উপলব্ধির নৈরাশ্যঃ তা যাঁদ হয়, তাহলে 'তুমি' 
ছারা বর্তমান মানে? শিল্পীর সমজদার-হাঁন পরিবেশে 
সৈই পরিবেশের শোচনশয়, নিঃসজ্গতা? শেষ দুটি পংক্িতে 
পার, একলা আস আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই" 
ধাক্কা খেয়ে, 
বেখানে: আজ. আছে: কাল নেই। 


হদ্য এবং পদ্যের: শাম্ভিভ্দ৷ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার আর" একি 
ফার্যক নমুনা এই দশকের' শেষ: প্রাদ্তের- একটি: রচনা 
ঘেকে এন্ানেই: স্মরগ। করা যেতে, পারে? “প্রহাসিনা'র, 
গুমলের কাব্য’ লেখা হয় শান্তানকেতনে,_রচনাকাল ১৯, 
আলুর, ১৯৪১ । এই; কাঁরতায় তান লেখেন 
",_ ক্ৰুদ: ভাষ্য বাস্তব নয়) মিল যনে অবান্তর 
নাই তাহাতে হাট-বাজারের, গদ্য, কলরব.।, 
- প্রুর গদ্য লারাপ্হরয়ের, মিলনেই দেখা দের 
পদ্য ; এই ইীগাতট, এই, মলের; কাব্যা-তে প্রকাশিত। 
একাঁদিকে ভাবের এই বাহনভেদের ভাবনা দেখা দেয়, 
পদকে শ্রব্য ও পাঠ্য, কবিতার, আরেদ্রনভেদ ও. ভূমিকা- 
হুদের, প্রমান তন ভেরেছেন।, পুলশ্চার পিতা 


ফলত হত 


খাটি এদিক থেকে রণ বহ্ুসাদত্যের দড়ায় 


: ফাঁবরা যখন ফাঁবতা-শোনাতেন, আর আধ্দনিককানে ছাপা. 
বই থেকে পাঠককে' ধন কবিতা পড়তে হয়, এই দই 
রঃ ভূমিকার পার্থক্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে 


এই কথা-স্‌ত্েই আবার একটি 'তুমি-র. প্রয়োগ ঘষে 
অব, এই 'তুমি' নিঃসন্দেহে পাঠকপক্ষই-- 
মন বলছে নিশ্বাস ফেলে, _ 
আমি-বাঁদ জদ্ম নিতেম কালিদাসের কালে। 
_... তুমি-যাঁদ হতে বিরুমাদিত্য_ 
আর আম যাঁদ হতেম-_কণ হবে বলে। 
' জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে। 


' সে যাই হোক্‌, ১৯৩৯-এর ১০ই ভাদ্রের এই ' 


ফাঁবতার সঙ্গে ,১৪ই আযাছের রচনা 'পরলেখা'র.কিন্টিং 


সাদৃশ্য দেখা যায়। বিরহিণণ সোনামোড়া ফাউণ্টেন পেন - 


দনয়ে চিঠি লিখতে বসেছেন” কিন্তু তাঁর দুঃখ এই যে 
তিনি কাব ননচভাষার ভিতরে আমি কণ্ঠস্বর পার নে 
তো দিতে । ৮ 

এইসব কবিতায় ভাষার- তরে ক্গ্বর সাত 


ফরবার- নানা কৌশল ধরা +দয়েছে।  সেকাঙ্গ-এরালের . 


তুলনাও চলে”_সেই সঙ্গে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত তাঁর 


অজন্র চলাতি মুহুতের -স্মৃতিধারাও দেখা দেয়। সেই 


চ্মতর আযালবাম থেকে এক-একটি দূশ্য তোলা হয়েছে 


জাশ্চ্য সব সাদশ্যের গুণে, যেমন_ 


প্রাটিনমের আগ্ুটির মাঝখানে যেন হণরে) 
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ, 
০৮০98 
j [ ‘সুন্দর’ ] - 


| ব্যাঁতর বোনা যে অলৌকিক হয়ে ক, নে 
হয় এই উপলধ্ধিরই ইশারা দেখা দিয়েছে জুপে ক্ষণে, 
যেমন “বচ্ছেদ'-কবিতাক়_ 
মেঘদ্‌ত উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ, 
দুঃখের ভার পড়ল না তার পরে, 
সেই ব্যথার উপর ম্ঢান্ত হয়েছে জয়ী॥ 
এই ম্ঢাক্ততত্বের ?দকটিই পুনরায় পাওয়া যায় ‘গানের 


ঘাসা' কাবতাটিতে ; আবার ‘শেষ সপ্তক'-এর আট সংখ্যক 


ফাঁবতার শেষ, ছগলিতে এই ম্ঢাক্তর আর এক ব্যাস 

ধ্বানত।. -- 

| দশ বছরের দুরন্ত ছেলের জগৎ যে তাঁর. নিজের 

কবিতায় ধরা দেয় নি, এই স্বাকাত শোনা যায় "ছেলেটা 

ফ্াবতার শেষ কয়েক ছত্রে_ 

| কোনোদিন ব্যান্তের খাটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে 
ও আর সেই নোঁড কুকুরের ট্রাজ্জেভি। 


এসব কথা শুনতে হয়তো কতকটা কৌতুকের মতো, 


দিল্তু এর গভীরে ছিল শিল্প রচনায় মন সম্বন্ধে তাঁর: 
আ্যত্থানসন্ধান। “বশ্বশোক' কাঁবতাটিতে এই কথাই আর _ 


OEE 2, স্ব আক কল্ড এ 
গাতাইক ধনত | + 


একভাবে বলা হয়। ব্যক্তিগত দুধ যতক্ষণ বিশ্বের গ্রাহ্য নম 
ছয়, ততক্ষণ তা সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে। অতএব 
: -আঙ্গকে আমি ডেকে বাল লেখনাকে 
- জজ্জা দিয়ো না। 
' ফল ছাপিয়ে উঠুক তোমার দান! 
. দাক্ষিপ্যে তোমার “ 
ঢাকা পড়ুক অস্তরালে ' 
আমায় আপন ব্যথা? . " রি 
--ল্ছন তান হাজার তানে ্মালয়ে দিট : 
-- বিশাল বিশ্বসদরে। - 


নি এই বেদনারই আর এক আঁভব্যান্ত“প্নশ্চরু 'কাঁটের 


দিংসার। 'প*পড়ে, মাকড়সা ইত্যাদি কাঁটপতচ্দের জং 
দেখতে ছোটো, তবু ছোটো তো নয় তান বলেন. 
৯০ 
| আমার কাছে 31 
নি | 
-, পড়ে রইল চিরাঁদন, আমার সামনে, 
আমার সুখে দুখে কু i 
সংসারের ধারেই।- 
এই দৃষ্টি বিস্তারের তাঁগবে বা সমবেদনার গুণেই 
'শাঁলিখ-কাবিতায় .ভনি দলছাড়া. সঙ্গীহার শালখের 
নর্বাসন-যন্মণার হেতু সম্বন্ধে ৬ৎসদক্য প্রকাশ করেন। 
একজন লোকও এই অনুভুতির ফসল ১৭ই ভাদ্র ' 
১৩৩১, এই কাবতার রচনাকাল আধবকুড়ো 'হন্দ্‌স্থানি 
সেই লোকাঁটকে-ছিটের মের্জাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি, 


, যাঁকাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি--পায়ে না্গরা_ 
- ভাদ্রের সকালে শহরের দিকে হাঁটতে দেখে-ানিজের মনের 


6 সুর রাতে Re 


, জেগেছিল।-- 7 রর 


ওকে শুধু জানলুস, একজন লোর। 
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বৈদন্য নেই, -. 

{কছুতে নেই কোনো দরকার, ' . 

কেবল হাটে-চলার পথে 

ভাদ. মাসের সকালবেলায় 

একজন লোক। : f 

পঁবপুলা এ পৃথিবীর কতোটুকু জানি এই অজ্ঞান- 

চেতনার হাহাকার তাঁর িশ্ববোধের .পপাসার সঙ্গেই: 
জাঁড়ত। এই পিপাসা তাঁর সারা জীবনের সত্য বটে, 


| “কক শেষ পর্বে এর তাঁরতা বিস্ময়কর । ক 


“পাশাপাশি অবস্থানের - ক্ষেত্রেও যথার্থ - আন্তরিক 


_ নৈকট্যের জাতিগত বাধা অনুভবের উদাহরণ পাওয়া যায় 


“পুনশ্চ'র 'অস্থানে কীবতাটিতে। চামোল আর মধুমঞ্জরাঁ 


. একই লতাবিতানে পাশাপাশি কাটিয়েছে দশ বছর। কিন্তু ' 


চামোললতা পাশের বিজ্রাীলিবাতির লোহার' তারে তারে 

ছড়িয়ে পড়ল যখন, তধন শবজালবাতির অননচরের “দল _; 

4 

সেই লতা। ' 

রি এত দিলে বর হঠাৎ অবোধ চাষ 
মৃত্যু আঘাত বক্ষে নিয়ে, i 

০ বদপিবাতিয আরা ও জাত আলাদা! : 


221 কি 
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ৰ্ কণ 





আও এগিয়ে আন্নও উঠতে 


টিচু থেকে আরও উ£্‌তে । গত বছরে স্টেট ব্যাঙ্কের আমানত ওই ভাবেই চলে আসছে { আজ তা 

* ৯,১০৭ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। মার শাখার সংখ্যা বেড়ে উঠেছে ১৫৫০-এর ওপর। তার মানে, 
[মাধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার স্থযোগন্থবিধা আরও হাজার হাজার লোক পাবে, বিশেষ ক'রে দূর-দূর 
াঞ্চলে। ওর মানে আপনার জন্যে সেবাও আরও ভাল হয়ে উঠবে। আপনি ত! পাবেন, যখন 
আপনার প্রয়োজন হবে-*'যেখানে আপনার প্রয়োজন হবে। 


রেন্ স্যেবাহ্য হট ব্যাক 









০ Eat ০ লু. কারার. 
১ যা সাম্পাঁতক, তা নম্ধর। "কিন্তু পারদ্‌শ্যমান চলতি - কি (ভু বলার বাঁধ হতে চলন মার তা. 
মুহূর্তের দৃশ্যমুলার মধ্যেই চিররুপ বিদামান। এই be পেশছল না যা বাণীতে... 
. ১ শঁচরন্তনকে ন্ভাবার ধরবার সাধনাই শশজ্পের সাধনা। শকল্তু এ পর্পেতা, এ-বাণী ক. শিল্পের লক্ষ হয 
'পুলশ্চ-র ণচররূপের বাণীতে এই ভাবাট দেখা দিয়ে- . করেঃ তান ধনজেই জবাব দিয়েছেন 
ছিল। আবার শীবাচারিতা-র প্রানি হ্যা যায় অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী ॥ 
নিরালা মাঠের মাঝে বাঁস ফুল থাকে কুীড়র অবগনঠনে, 


স্মমপ্রতের আবরণ মন হতে গেল দুত খসি 


শুঙ্কার-ধান! এ ধ্রনি-তরঙ্গ অপুতে অপ্তে জশগংসতোর 
শোভা-সৌন্দর্যের বাচক। এর শ্রব্য আবেদন ওক্কার-ধ্ন্দি 
এর দৃশ্যরপ শ্যামল। তাঁর এই শেষ পরের অজ 
শ্ুচনায় অন্যান্য বর্ণ শোভার,. িরলতা নেই, বি এই 
শ্যামলেরই প্রাচুর্য । পু 

বনি রর oft 
ও দোষ কবিতায় যেমন, তেমাঁন আবার পর্বাচারতা*র 
[১৯৩৩ ] শ্যামলা’ কবিতাটিতেও এই ব্যাপারের নজীর 
আছে। 
ঘাসে 'ষে প্রাণমার্ত* ব্যস্ত হচ্ছে-তারই প্রশান্ত পূর্ণতার 
তান অনুরাগণ। এই প্রশান্তির মানে কি? প্রত্নাট4 
জবাব আছে ‘শেষ সপ্তক-এর [১৯৩৫] চার সংখ্যক 
হবিতান্নয়েখানে তিনি চক্ডল বসন্তের অবসানে আকষ্ঠ 
ছিব [দিতে চেয়েছেন সহজ “নরাঁক্ষার সত্যে বলেছেন 

ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার (চেতল 
শচন্তাহখন ডকর্হণীন শাস্হীন " 
মৃত্যু মহাসাগরসংগমে। 

সার, শ্যামল রঙের প্রাত কাঁৱর ' 'আগনিবেদনের 
প্নরুলেখ আছে “শের 'সম্তকা-এর “ত্রিশ এবং. চুরালিশ 
সংখ্যর রচনায় । 

ভা 
কতার বশিন্ট একি দক ‘শেষ সপ্তকা'-এর পাঁচ-সংখ্যক্‌ 
কবিতায় এ-দর্কাটর উদাহরণ পাওয়া খায় এবং এই উদা- 


হরপে সত্য ও অপ্রত্যাশিত ছেদ স়;-পরকাশেরই অন . 


ট্টপাদন ‘মাহ । তিনি লিখেছেন 
স্কবে প্রকাশ সবে পূর্ণ, 
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে 
ধু যেমন সত্য করে জানে আপনাকে, 
সভা করলে 
“গন প্রাণে জাগো প্রেম... | 
জন মুতে ঘটে লা SELON 
এই পূর্ণ প্রকাশের ভাষারেই শেয় পর্বের. ক্য়েরটি 
চাঁবতায় তিনি বলেছেন 'বাপী। পদনশ্চ-র পচররুপেহ 
হাণণ-র আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ‘শেষ সপ্তক-এর 
নয় সংখ্যক কবিতায় সেই অর্থেই ' আবার তান "বাণী, 
শব্দটি ব্যবহার করেছেন_ 
". এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি 
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে? 
ধা নিয়ে এল কত সূচনা, কত, ব্যল্না, 


এই শ্যামলা-তে তান লেখেন--ভরুলতিকার 


'শনষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে 
আবার, সতেক্সে-সংখ্যক কাঁবতায় ধূ্জটপ্রসাদ় মুখো 
কাছে গান সম্বন্ধে নিজের কথা জানাতে গ্রে 
ই বাণী? শব্দটিই ব্যবহার করেন রি ; 
' মান্দষের বোধের বেগ যখন বাঁ মানে নাঃ ১). 
বাহন করতে চায় কথাকে ' - 

এখন তার কথা হয়ে বায় বোবা, 

| সই কথাটা খোঁজে ভাঁঙ্গ, খোঁজে ইশারা... 
মানুষ কাব্যে রচে বোকার বাপী। , 
ধাপ? শব্দটির প্রয়োগ ‘শেষ সপ্ভক'-এর আরো কোনো 
কোনো রচনায় দেখা যায়,_যেমন পরকুশ-সংখ্যক রচনার, 
দৃকল্তু সেখানে পূ্বো অর্থে নয়। “আকাশবাণাঁ’ কথাটি 
পাওয়া যায় বাইশ-সংখ্যক কবিতায়” এআবাঁধা বেপার বাপ 
চব্ব্শ-সংখ্যক কবিভায়। ‘সৃণ্টির শাশ্বত বাণ 
আদম বাণী" দুই-ই দেখা যায় ছাত্বিশ-সংখ্যকরচনায়। 






মনে পড়ে যে শেষ দিকে ভাষা, বাশ”, চর 
.কিৎ্কার ইত্যাদি শব্দ রবাল্দনাথের চেতনা: আঁকার করে” 
{বহল । বৃতনি শাল্ত শাশ্বতকেই উপয্যক্ত; বাণীতে ব্যক্ত 
করতে চিরোছিলন? বলোঁহলেন-রর্ভ'মান চায় তারে 
গ্যাকতে ৮ Ps রর 
আদ দর 
যুগ্ম হতে য্যগান্তরে 
নব নব চারপক্ষেরে। 
_€৩১৯-সংখ্যক তব 
আহিভোর ক্ষেয়ে, নিজের "জীবনের শেষপর্বের অতি 
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ঘস্তব্য করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে" 
ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞানের চা প্রায় হয় 
দন বললেই চলে। কারণ ধর্ম এবং ধমশর 
. দ্লীতিনশীতি এদেশে সমাজ সম্বন্ধে বন্তু- 
₹ নিষ্ঠ বাবেষণায় “যা সমাজবিজ্ঞানের একান্ত. 


ম্যাকরে বলেছেন £ 

“He (Adam তিনি 
could not employ, of course, 
the vocabulary of special 
WOrds and usages which ৪০৫10- 
Jogy and anthropology have 
now developed, but read with 


attention he is not merely -in- . Bl 


structive and helpful, he can - 


Surprise with novel sugges- 
tions, insights and ideas that 
deserve consideration 
research. We should not per- 


mit a change of terms to veil ছি 


him from us.” 


একটি আভাস দেওয়া হল মাৱ। এ কাজ, - 
দ্ঘিদনের, গবেষণার অপেক্ষা রাখে। 


ক্নবীল্দনাথ ও “সমাজবিজ্ঞান” প্রায় নাথের ১৮৬১ খস্টব্দে 


and . 


সহজাত | 


৮৯১ 


রে টা দক নু নি রি রি ক 
১৮৩০-এ জঙ্ম হলেও আনুম্ঠাঁনকভাবে 


রঃ . - "সমাজ বিজ্ঞান”-এর অধ্যয়ন - ও. অনুশ্ঠীলন 


"' শুরু হয় ১৮৫৭ সন থৈকে। ওর বৎসর 


"| _হংলণ্ডে : “ন্যাশনাল আআসোসিয়েশন ফর 





“সমাজ বিজান”এর. হল 
১৮৫০" খস্টাব্দে ইওরোপে, আর রবীল্দু- 


“ভারতবর্ষে। 


|. 1দ প্রোমোশন অব" সোস্যাল সায়েল্সেস” 


নামে একটি সংস্থা প্রাতাগ্ঠত হয়। এই 


- সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসণ্ো লর্ড বুহাম 


বলেনঃ 
+... was ‘distinctly 
stated that its object was to 
elicit truth, not to profound 
dogmas, and that in every 
department any argument 
coming within the limits of 
the subjects for discussion 
And temperately and fairly 
urged, would be listened to 
with. respect. In short the 
aim of the Association is 6০৭ 
collect facts, to diffuse know. 
ledge, to stimulate enquiry...” 
ন্যাশনাল আসোসয়েশন-এর মাধ্যমে 
অনেক “সমাজহিতকর কাজও হয় ইংলণ্ড 


- এবং -ইওরোপের বাজন দেশে অনুরূপ 
. সভা স্থাপনার উদ্যোগ চলে। ১৮৬২ সনে 


“ইণ্টারন্যাশনাল আ্যাসোসয়েশন ফর দি 
প্রোমোাশন অব সোস্যাল সায়েন্সেস” বামে 
একাঁটি, আন্তর্জাতিক সভার প্রতিষ্ঠা হয়। 
এ-িবষয়ে জার রাশিয়া একটি অগ্রণী ভূমিকা 


১ গ্রহণ করেছিল। রেভারেণ্ড জেমস লং 


বৃদেশের. এই ধরণের. অধ্যয়ন ও গবেষণার 
কথা জানতেন। ১৮৬৬ সনে বড়বাজার 


গাহ“স্থ্য সাঁমাততে (Burrabazar 
Family Literary Club) “Social 


. Science for India” এ {বিষয়ে একাট 


বন্তুতা দেন। সমাজাবজ্ঞানের গুবুত্ধ 
বোঝাতে তানি বন্তৃতা য়েই ক্ষান্ত হন 
দন, কৃষ্ণনগর, সউড়ৰ, উত্তরপাড়া, ধহরম 
সমিতি স্থাপন করেন। সৌভাগ্যরুমে, এ 


| সময় ইংলশ্ডের খ্যাভনামা সমাজসেবা 


{মস কার্পেন্টার ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন। 
রেভাবেন্ড লং শ্রীঘতী কাপেস্টারকে তাঁর 
সমাজবিজ্ঞান চর্চা ও অনুশশলনের কথ 


রা. জানান এবং ন্যাশনাল আযসোসিয়েশন-এর 
. ধরণে কোনো সংস্থা. ভারতবর্ষে প্রাতষ্ঠা 


করা যায় কনা এ সম্বন্ধে শ্রীঘতী 
কপেস্টারএর মতামত জিজ্ঞেস করেন। 
শ্রীমতী কাপেন্টার অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে 
লং সাহেবকে উত্সাহ দেন। ১৮৬৭ সনে 
কলকাতায় বঙ্জাশয় সমাজবিজ্ঞান সভা 
(Bengal Social Science Asso- 
ciation) প্রাতাম্ঠত হয়। এই সভার 


* উদ্দেশ্য ছিল ‘$০ collect, arrange 


and classify series of facts 
bearing upon the social, moral 
‘and intellectual condition of 
the people of Bensal, and by 


Sucn means’ to assist In The 
promotion of measures fox 
the good of the country.” 
অবশ্য, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা প্রাতিষ্ঠ 
হবার আগেই বেথুন সোসাইটি (১৮৫১), 
পদ আসোসিয়েশন অব ফ্রেপ্ডস্‌ ফর দি 
প্রোমোশন অব সোস্যাল ইমপ্রুভমেন্ট" 
(১৮৫৮) এবং বেনারেদ ইনাস্টটিউঃ 
১১৮৬১) প্রস্তুতি সভায় ও সমিতিতে 

চচণ ও আলোচনা হত। 
বেথুন সোসাইটিতে বজ্ঞান শাখা 
{(Sociology Section) বলে একটি 
চ্বতল্্র বিভাগ ছিল। বেথুন সোসাইটি-র 
এই সমাজবিজ্ঞান শাখা বাংলাদেশের 
তথা ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞান সচেতন- 
তার একটি জবলন্ত স্বাক্ষর! 
. প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই, আমরা 


নিঃসন্দেহে দাঁব করতে পার যে আমাদের - 


দেশের সমাজবিজ্জরান ধর্মের ধৌয়াচ্ছ নয় 
ধরং অকপট বস্তুনিষ্ঠ, ছিল। বলায় 
্মাজ্ঞবিজ্ঞান সভা এই বস্তুনিষ্ঠ’ মনন' ও 
গ্রবেযণায় নতুনৃতর উৎসাহ স্টার করে। 
রেভারেন্ড লং তাঁর “বাংলাদেশের সমাজ 
সম্বন্ধে পচিশত প্রশ্ন” রচনা করেন। প্রায় 
চল্সিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই" প্র্নাবলগ 
বাংলাদেশের সমাজের বভিত্ব, স্তর ও দিক 
ঈম্বন্ধে গবেষণার, সূত্র নির্দেশ করেছে। 
১৮৬৮ সনে লেখা এই. "পাঁচশত প্রশ্ন” 
ভু 


ও আলোচিত হত। ১৮৭০ সনে; জ্রীমতণ 


. ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল “ভারতবর্ষের স্বাস্ধা-১ 


ধ্যবস্ধা” এবং ১৮৭৫ সনে শ্রীমতী মেরণি' 
কাপেন্টার “কারাগারে শূঙ্খলা ও সংশো- 
ধনী বিদ্যালয়” (Prison Discipline 
and Reformatory Schools) 
“জ্তীজ্জাঁতির 


এই 


১৮৬১ সুতরাং একথা বলা হয়ত 
অসপাত হবে মা যে যবান্দ্রনাথ এদেশে 
“সমাজাবজ্ঞান"-এর কোলেই ছাল্মেছেন। 
৯৮৭০ সনে কেশবচন্দু সেন তাঁর ভারত- 
সংচ্কার. সভা (The Indian Reform 
Association) স্থাপন ফরেন! সভার 
উদ্দেশ্য" খুবই ব্যাপক ছল “০ prত- 
mote the social and moral 
reformation of India’ অঘং এই 
ব্যাপক উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করবার 
জন্য সভার নি tie He ওপর 
ম্স্ত করা হয়; যথাক্রমে 
কে) স্মী জাতির উন্নীত খে) শ্রমজীবী- 


‘informing and' reforming 


দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, সমাজসংস্কার ও. সমজ- 


যাড়র বেঠকথানা তো একাই একশ এদিক 
ধ্দয়ে। রবী্দ্নাথের “আীবনস্মৃতিগতে 
এই আশ্চর্য অবন্মর পরিবেশের ছোট 


অতি অল্প বয়সেই [তিনি ইওয়োপে যাবার” | 


সুযোগ পান। স্বদেশের সমাজ তাঁর জানা 
ছিল এবার সবযোগ এল বিদেশীসমাজকে 


*...এই রচনায় পদে পদে আমার এক 
পদ’ আর" পদকে প্রাতবাদ করে চলেছে: 
আমার এক: পদ' যখন গতি' আশ্রয় করে 


মূল্যবোধ বা value judgement-a 
চাহন্ত করেছে। “ভারতবর্ষ”, স্বদেশ”, 
“সমাজ” প্রভৃতি বহু রচনায় এই মুল্য" 
বোধের স্বীকীত দেখতে পাই । সমাক্স- 


ধৃধজ্ঞানে মূল্যবোধ বা value 08884 _. 


ment একদা নান্দিত হলেও বর্তমানের 


শা 


টক 


জল পোদ সাদ পল বস 


বিজ্ঞানে এই -মল্যবোধকে পুনরায় 
প্রাতষ্ঠিত। করতে; চাইছেন. “Anti- 
Minotaur 2 The Myth of a; 
valuerfree: sociolagy’’ িশরোনামায়: 
এ ভি: গুজ্জলার:য়ে। প্ররুধ লিখেছেন: তাতে, 
সমাক্দীবন্তান, সম্বন্ধে: নৈরযাকক নিরাসন্তির 
প্রীত তাঁর কটাক্ষ, করা৷ হয়েছেঃ 

“Tf would: sean that. social 


~~ feence:s: affinity fon modelling 


“tmctivxe potentialities, if, does. " 


a 


36521 after physical science: 
might lead to instruction in: 
matters othen than research: 
Alone. Before Hiroshima, phy 
Sicists. also, talked: of. ৪৮ value- 
free science: :. they too; vowed. 
to, make: no value judgements.. 
Today manis ০1. them, are not 
Bo, Sure. If today we concer, 
ounselves, exclusively. with: the 
technical, proficiency. of our 
students, and reject, alh 1:৪9 
ponsibility, fon their moral 
89099, or. 1801 af. 16). then we 
may someday be compelled to 
Bccept responsibility for hav- 
ing. trained: m generation 
willing to, senve in a: future 
Auschwitz. Gnanted "that. 
science always, has inherent in 
it: both, constnuetive: 2100. des. 


‘not. follow that, we- should, en- 
Courage our strdents. to be 
oblivious, to. the difference. 
Non does: this, in, any; degree- 
detract 20000, the indispensable- 
Dorms. of- scientific. objectivity. ১ 
it merely. insists, that, differ. 
radicallx from moral indiffer- 
“ence.” Value.free সমাজাবিজ্রানের” 
চর্্চাকে “nartaw technicians. who, 
reject responsibility for the. 
cnltural. and’ moral  consequ-- 
ences, 02 their worl’. পেষ্ট, 
ধলে আভাঁহাত করেছেন, সম্প্রতি, প্রকাশিত, 
গুলার, মিবডালেবক “এশিয়ান: দ্রামাতে, 
অন্ুবুপ' মনোভাব. লক্ষ্য করা. যাক্লাঁ 7 

Eftorts, to, rum Away from 
the valuations, are misdivected. 
Bnd foredoamed. to. be fruitless. 
8nd damaging.” (rol I. 83), 


চারি রবীন্দুনাথ, যো অনেক, আগো. সমাজ 
* সীপুককে আলোচনায়, 


গবেষণায় ae 
বোধকে স্বাঁকুত্য দিয়েছিলেন, এতে, 

বৈজ্ঞানিক. মনেরই; পরিচয় পাওয়া। fi b- 
সমাজাবজ্ঞানে। আজ- এরুথা, বহুল, স্বীকৃত, 
এরং বহুল প্রচারিত সে; “all social 


Science is action. research. no 
matter how etheregalized.” 


মানুষে, কি. সম্পর্ক? এবং সমাজে শান্তর 
উসই বা ?ক? মানুষে মানুষে ফুক্ত 
হয়েই: যে, সমাজ, সমাজটবজ্ঞানের এই 
প্রাথমিক ও. মৌল: সত্য ররীন্দরন্মাথের মননে 
ও. ল্খেনে অত্যন্ত স্পম্ট। তন যখন 

লেখেন 
“প্রস্পরে মলয়া যে মানুষ সেই. 
মানননই: পরা, মানুষ, একলা. মানুষ, টুকরা, 
মার” (“সমরাযনাীত”), তখন, ক আধুনিক 
সমাজাবিজ্ঞানশদের কণ্মই তাঁর, কৃণ্ঠে ধ্বনিত 

হয় নল 
J “It is not natural for a man. 
to be alone, and that some 
fonm: of social uniiy is impli- 
Cd, In his essential structure” 
'(Mackenji—Outlines of Social 

Philosophy)” ? অথবা 

“দল বে'ধে থাকা, দল বেধে কাজ করা, 
মানুষের -ধর্ম বলেই, সেই ধর্ম সম্পূর্ণ- 
ভারে পালন: করাতেই: মানুষের কল্যাপ, 
জর উন্নত ৷ স্বধর্মের। আকর্ষণে, মানুষ 
এই: যে অনেকে, এক হয়ে: বাস; করে ভুরই 
গুণে, প্রত্যেক মানুষ বহু, মানুষের শান্তর 
ফল৷ লাভ করে” (সমবায়নাটাজ)। এরই, 
সারধ। আমরা বিদেশনী, সমাজবিজ্ঞান, 
উন্ধিরা “that, essence of man. 
which: is, special to. him ean be 
directly known. only; in a. living 
relation....the I exists only in 
relation to, the Thou? (Martin 
Buber—Between Man. and 
২৮১৩ এ 





আপনিই গ্রামের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে! 
দেশের প্রান যে নগরে বোঁশ বিকাশ পায় 
তা নয়;'দেশের শান্ত নগরে বোঁশ সংহত 
হয়ে ওঠে, এই তার গোঁরব।* 
“সামাজকতা হল লোকালয়ের প্রাণ। 
এই সামাঁঞজকতা কখনই নগরে জমাট 


বাঁধতে পারে, না। তার একটা কারণ এই 


যে; নগর আয়তনে বড়ো হওয়াতে মানুষের 
সামাঁজক সম্বন্ধ সেখানে, 
আলগা হযে থাকে। আর একটা কারণ 
এই; যে, নগরে, ব্যবসায় ও অন্যান্য বিশেষ 
প্ৰয়োজন৷ ও. সংযোগের অ: রোধে জনসংখ্যা 
অত্যন্ত মস্ত, সেখানে মানুষ, মুখ্যতঃ 
নিজের, আবশ্যককে চাষ পরস্পরকে চায় 
না; এই জন্য শহরে এক পাড়াতেও যারা 
থাকে' তাদের মধ্যে চেনাশুনা না থাকলেও 
লজ্জা, নেই। জীবনযাল্লার জাটলতার সঙ্গে 
সল্গো এই: বিচ্ছেদ ক্রমেই বেড়ে, উঠছে।” 
"এই সামাজিক আত্মবিচ্ছেদের বাঁজ 
ভেসে, পৃথিবীর, সর্ব, হাঁড়য়ে পডছে॥ 
একে যে কেবল, মনবন্ধাঁতির সুখ ও 
শ্যান্ত নষ্ট, করে তা নস, এটা” ভিতরে 


«Our acquaintances. tend 


to stand in a relationship of 
utility to us in the sense that 
the role which each one plays 
In our life is overwhelmingly 
regarded as a means for the 


achievement of our own ends. 


Whereas the individual gains, 
on the one hand, a certain 
degree of emancipation . or 
freedom from the personal and 
92010619091 controls of intimate 
groups, he loses, on the other 
hand, the spontaneous self- 
expression, the morale and the 
Sense of participation that 
comes with living in an inte. 
grated society.” (Community 
Life and Social Policy—by 
Louis Wirth) | 


চারয়ে গেছে এবং কি যৌথ, ক ব্যান্ত- 
জীবনকে 'নরর্থক প্রমাণ করছে সে সম্বন্ধে 
সঙ্জাগ ও 


ন অত্যন্ত 
সচেতন। তাই তাঁরা “Save Society” - 


গারণত হবে। সমাজের 


করব না? নগরায়ন, 
এলয়েনেশন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা 
কোনক্রমেই আধুনিক 


নগরায়ন ও অআএলয়েনেশন এর 


অত্যাচার" প্রবন্ধে রবান্দুনাথ লিখছেন, 
“ইংরেজিতে একটা কথা আছে, পেন 
ওয়াইজ পাউন্ড ফুঁলশ--কংলায় তরজমা 


‘তান দুখ বোধ করেছেন, শঙ্কিত হয়ে 
ছেন, কখন বা হতাশার-সণ্টার হয়েছে মনে! 


শ-. প্রবেশ করিতে পারেনা । 


ও স্থায়ী করতে চেষ্টা করে। এরাঁদকে, 
তার পবিত্রতার যাহ্যাড়ম্বয, অন্যদিকে 


মানুষে বিচ্ছেদ আনে, নিজের মধ্যেও আত্ম” 
বিচ্ছেদ গ্রেলিয়েনেশন) ঘটায়। ঠাকুদ্ণ 
আর বাঁদার চাপে অমল হয় গৃহবদ্ধ,, 
িচ্ছি্। “আমি যাঁদ কাঠবেড়ালশ হাতুম* 
অমলের এই ছোট্ট ভীন্র তো তার এঁলয়ে- 
দেশন-মুস্ত হবার আকাত। এবং এলিয়ে 
নেশন থেকে মুন্তই যে মানুষের কাম্য 
সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে “ডাকঘর”-এর শেষ 


পূর্বেই উক্ত পারবারের সাঁহত লিপ্ত হওয়া 
চাই, নতুবা সেই নূতন লোক অচার্বত 
কঠিন খাদ্যের ন্যায পারবারেব পাক- 
জ্ঘলঈতে প্রবেশ কাঁরয়া বিষম বশঙ্খলা 
উপাস্থত করে।” (সমলোচনা)। Func-- 
11072] পদ্ধতি তান হয়ত সচেতনভাবে 
তবে তাঁর সমাজ, 


শঅনেকে হন্দুবিবাহের, পাবর একা 
করণ প্রসঙ্গে ইংরোঁজ [ডিভোর্স প্রথার . 
উল্লেখ কাঁরয়া থাকেন। ডিভোর্স প্রথার, 


ক্সন্তাহিকি ব্ষযমর্তঁ 
সঞ্দে সভ্যজ্জাতদের সমবেদনার ভাব 


ধবকিত, হইতেছে ও সেই সঙ্গে তাহাদের 
মধ্যে সমবেদনার ভাষাও বাঁডুয়া উঠি- 


ভাল মন্দ বিচার করিতে, চাহিনা।. কিন্তু, তেছে।” সেংগীত), শ্রমাবভাগ,, সভ্যতার" 


সত্যের অনুরোধে ইহা ম্বাঁকার, কাঁরতে 
হইবে যে,, আমাদের দেশে ভিজেস* প্রথা 
নাই বাঁলক়া যে, আমাদের, বিবাহের" একনী- 


বিকাশ, সহযোগীবৃত্তর প্রকাশ ইত্যাদি 
সম্বন্ধে রবীন্দুনাথের.বন্তব্য বর্তমান সমাজ- 
বিজ্ঞানীদের তারই. সগোন্র। ফরাসী 


*নঞ্চরণতা বিশেষ প্রমাণ হইতেছে তাহা, সমাজাবিজ্ঞানী এল দুর্খইম তাঁর 


বলিতে পাঁরিনা॥ যে দেশে শাস্ত, ও- 
রাজনিয়মে একাধিক. বিবাহ: হইতেই পারে- 
না সেখানে ডিভোর্স প্রথা" দষণশয়, বলা. 


The Division of Latour in 
Society বইটিতে শ্রমবিভাগের সঙ্গে 
সমাজের, সংহাত, ও সহযোগীবৃত্তির 


যায়না। স্তর অসতী'হইলে' আমরা ইচ্ছা - বিকাশের, প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এ 
মত তাহাকে ত্যাগ কারিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ: প্রসঙ্গে. তাঁর যাল্বিক সমস্বার্ঘতা, ও 
টি গাৰ: সা আর প্রন আগ্গক সমস্বার্থতা, এই প্রত্যয় দুটি 


পাদুরা-সমেত দুই চরণ উত্থাপন করেন, 'ভাত্ত আঙ্গিক সমস্বার্থতা। 

তখন অরণো রোদন: ছাড়া'স্্ীর আর কোন: আধুনিক সমাজবিজ্ঞানশরা যে সব 
অধিকার" দেওয়া হয় নাই।- যদি, জানা কথা এধন অত্যন্ত দ্‌ঢ়তার সঙ্গে বলছেন 
যাই অন্যদেশের: তুলনায় আমাদের দেশে, এবং আমরাও ভাবাছ, যে অনেক, নতুন, 
'বিরাহিত পঢরুয়েব অধিকাংশই: বারস্শসন্ত' কথা আমাদের শোনান হচ্ছে, সে সব কথা 
নহে; তবে হিন্দুবিবাহের. পরি প্রভার, যে আমাদের একান্ত আপন সমাজবিজ্ঞান 
মত সন্দেহমেচন হইত রবীন্দ্রনাথ বহু আগে" বলে গেছেন, সে- 


“...বর্তমান' সমাজের সুবিধা, কথা আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত ছিলাম কারণ' 


৮৮২১৯ রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই-_“দেশের 


লোচনা' কাবাব, আঁধকার: আছে: যাঁদ ইতিহাস ইংরেজ। রচনা. করে,. আমরা তর্জমা' 


দেখা" যায় হিম্দববাহে আমাদের. বর্তমান কার; ভাষাতত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, 


"মাজে রেগ'শোক দারিদ্র বাড়িতেছে; তবে, আমরা মুখস্থ করিয়া” লই; ঘরের" পাশে 


«ক 


যত ক্যা” পেরিশপ্রকৃতি)' ' কারণ 


বলা; যাইতে পারে: মনু, সমাজের কল্যাণ {ক আছে জানিতে হইলেও হান্টার, বই 
লক্ষ্য কাঁবয়া বিবাহেক নিয়ম্। নিদেশা গাঁত নাই।” সুতরাং Eric. Fromm- 
করিয়াছেন; অতএব সেইংসমাজের-কল্যাগের. কে তাঁর Save' Society বইএর জন্য 


প্রাত, দৃষ্টি- রাখিয়া বিবাহের গনয়ম, পাঁর- 
ধর্তন' করা অন্যায় নহে? 


এবং তদল্তগত প্রজননের: জন্য সাধুবাদ" 


জানাই দন্তু সেই একই প্রতায় রচনার 


“সভ্যজর, প্রধান ভীত্তভামি শ্রম- জন্য (এবং” এবিখ' ফ্রমের লেখার বহু 
বিভাগ” (সমালোচনা) এই প্রত্যয়ের সত্র আগে) ক রবশন্দ্ুনাথের সমাঙ্রবজ্ঞানী 
ধরে: ববান্দুনাথ: লেখেন" “মানুষের মধ্যে মনকে অন্দরূপ স্বাগত কাঁর? ১৩১১ 
দিত্যপ্রসার্ধমান সম্পূর্ণতার' যে. আকাঙ্ক্ষা, সালে “ভারতবষশয় সমাজ” প্রবন্ধে রবশন্দ্র- 
নাথ মেলা প্রসঙ্গে 1লখছেন--“মেলাই 
আমাদের দেশে বাঁহরকে: ঘরের মধ্যে 
মীনা BE আহবান এই উৎসবে' পল্লী আপনার 
মান্য যেখানে ব্যান্ধগতভাবে শবাচ্ছি্, সমস্ত সংকশধর্ণতা ধৃবস্মৃত হয়__তাহার" 
পরস্পরেব সহযোগিতা যেখানে নিরিড়.নয়”. হৃদয খুলিয়া দান: করিবার, ও. গ্রহণ কাঁর- 
সেইখানেই বর্বরতা !:..বহুজ্বনের' চিত্ত- বার এই প্রধান উপলঙ্ষা।, যেমন-আকাশের 
বাত্তর উৎকর্ষ সহযোগে জের চিত্তের জঙ্গে জলাশয় পূর্ণ কাঁরবাব সময় বর্ষাগম, 
উৎকর্ষ । বহুজনের' শীল্তকে সংযুক্ত করে তেমান বিশ্বের ভাবে পল্লীর হূদয়কে 
নিজের শান্তা! বহুজনের: সম্পদকে ভাঁরযা।ঁদবার উপযুক্ত অবসর মেলা ।” 
সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ. মেলা যে শুধ্‌ মানুষে মানুষে মিলনক্ষেত্ 
সুপ্রাতত্ঠিত করাই হল: সভ্যমানবেরা রচনা করবে তা নয়, মেলার মাধ্যমে সামা- 
টি জক ও রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও. 

“সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে৷ সঙ্গে, আমাদের সম্প্রসারিত, করা যায। অর্থনোতকুজবে 
হ্‌দয়েব দ্বন্থপরায়ণ ভাব সকল 'অন্তাঁহ্তা ও 'শিক্ষাঙ্গতভাবে অনুন্নত দেশে রাজ- 
হইয়া সামাঁজক ভাবের'প্রাদরর্ভাব, হইতেছে, নৈতিক অথবা জামান্জীকরণের উপায় 
কৈবলমার স্বার্থপর" তাবসকল: দুর. হইয়া, হিসেবে মেলা, গ্রামীণ সমাবেশ ইত্যাদির, 
পবমার্থসাধক ভাবের" চচর্ণ: হইতেছে ।- এই যে প্রড়ত মূলা আছে বর্তমানের রাজ- 
হপ সামাজিক ভাবের উন্রীতির সঙ্গে নাতিক সমাজরিজ্ঞানপরা এ-কথা দঢেভাবে 


৯৮৯৫ 


প্রচার করছেন! কোলম্যান, লাসয়েন 
পাই, সিডনপ ভেরবা, ইীঘয়েল দ' সোলা- 
পুল" প্রভৃতি সমাজাবিত্ঞানীরা এই যোগাং 
যোগ সমাজাবজ্ঞান-এর ওপর" অত্যন্ত 


তোলার ভর সিসির 


“সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার'বিষয় এমন 
কত আছে, তাহার সীমা নাই! আমাদের 
ভরত পর্বেনগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, 
অন্য: অংশে সেরূপ নহে। স্থান ভেদে 
সামাজিক প্রথার অনেক 'বাঁভল্রতা আছে। 
এ ছাড়া গ্রাম্যছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, 
বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর 
পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে? 
এই কথা মনে বারাই যথার্থ শিক্ষাক এফাঁট 
প্রধান অঙ্গা ।” 

«. আমরা নৃতত্ব অর্থাৎ ethn০l]০৪y 
বইয়ে পাঁড়না তাহা নহে। যখন দোখতে 


বড়ো মনে কাঁর এবং পথ যাহার প্রাঁতবি্ণ 
তাহাকে কতই তচ্ছ বাঁলয়া ক্যান 


*..জরতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম 
চড়ার উপরে িলাসনে বাঁসয়া কেবলই 
করদপসুছর বাঁণা বাজাইতেছে এ কথা ধ্যান 
করা নেশামাত, কিল্তু ভারতমাতা যে 


আছেন ইহা দেখাই যথার্থ দেখা ।” 
শুধু উপদেশ নয়, রবশন্দ্রনাথ নিজেও 
যে এই সংগ্রহের একজন শারক ছিলেন 
তার প্রমাণ পাই কবি মোহতলাল মজুম- 
দারের রব প্রদক্ষিশ-এ। কাব মোহিত- 
লাল একবার 'শলাইদহে রবীন্দ্ুনথের 
সংগে দেখা করতে যান। কাব তখন পদ্মার 
ওপর নৌকায় বোটে) বাস করতেন। 
নোঁকায় তাঁর ঘরে অনেক ধরণের জিনিস- 
পত্র দেখে মোহিতভলাল খুবই অবাক হন 
এবং এ সব জানস সংগ্রহের কারণ জানতে 


আপতিত 





সাপ্তাহিক বসগেতত 
চান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমি 
িছাঁদিন যাবৎ একটা বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন 
বোধ কাঁরতোঁছ; বাংলার নজস্ব আট” 
আইডিয়া ক্রমে বিদেশশয় প্রভাবে নষ্ট 


‘হইয়া যাইতেছে, আর কিছ্ীদন পরে 


আমাদের খাঁটি দেশীয় শিল্পের খনদর্শন- 
গুল লোপ পাইবে। তাই আঁম এই 
সকল নমুনা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ড হইয়া 
পাঁড়য়াছি।” 

খনজে তো লোকসাহিত্য ও লোক- 
শিজ্পের নমুনা সংগ্রহ করতেনই। অন্য- 
দেরও উৎসাহ দিতেন। তাঁরই একান্ত 
উৎসাহে সাহিতা পাঁরষদ পত্রিকায় দেশজ 
ও গ্রাম্য শব্দের সংকলন প্রকাশিত হতে 
থাকে ধারাবাহিক তাবে। তাঁরই উৎসাহে 
প্রাণিত হয়ে চন্দকাল্ত দে, দশনেশচল্্র সেন 


সংক্রমণ থেকে 
1 নিরাপদ ৰাখে 
বেঙ্গল কেমিক্যালের 


" ২৮১৯৩ 





মাধুর্য দেশের সামানা ছাঁড়য়ে বিদেশেও 
সণ্টারত হয়োছল। ভাই রম্যাঁ রল্যার ও 
ডুসান জ্‌ভাবতেলের অনুরাগ ও প্রশস্তি* 
ধন্য হয়েছে এই পববিশ্গোর গ'ণীতকা 
লোকযানের প্রাত আকৃষ্ট হয়ে ১৩০০ 
সালে অধোরনাথ চট্রোপাধ্যার় দেস়েঠলন্রতধ 
প্রকাশ করেন। দেই গ্রন্থের ভামকা 
রবীন্দ্রনাথেরই আশীরবাদ। দাক্ষণারঞ্জন_ 


ধমন্রমজুমদারের “ঠাকুরমার ঝীল”ও এই.” 


লোকমানসের অন্তরে যাতার একটি 
নিদর্শন। দাঁক্ষিণারঞ্রনের বইতে রবীন্দ্ু" 
নাথ যে ভূমিকা লখে দেন তা অত্ন্ত 
এবং সে তথ্য সকলেরহ জানা 


{কিছু প্রচলিত আছে সংগ্রহ করে দিতে 
পারবেন ? ওরা লক্ষমীপূজা, বিবাহ প্রভূত 
উপলক্ষ্যে যে সমস্ত আলপনা একে থাকে ' 
সেইগীল কোন 'শিল্পপটন মেয়েকে 'দয়ে 
কাগজের উপর আলতার রঙে আকয়ে ' 
পাঠাতে পারেন? « 
হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রত্ীত গৃহ" 
দ্থালীর 'শল্পদুব্য সংগ্রহ করতে চাহ) 
আর একাঁট গজনিষ চাই-চাটগাঁ অশলে! 
যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়েঘর আছে তার 


ফোটো বা অন্য কোনো রকমের প্রতিকৃতি |-- 


ওখানে জনসাধারণের মধ্যে মাটির কাঁড়র 
বাঁশের বা বেতের 'শঙ্পকাজ কিরকম! 
চলিত আছে ভালো করে খোঁজ নেবেন 
আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে . এই, 
সমস্ত গণাঁশল্প সংগ্রহ করতে ভরত । 
আপনার নিজের জেলার প্রতিও দৃষ্টি 


এমপিরিক্যাল বা বস্তুনিষ্ঠতার এর 
চেয়ে আর 'বড় কি নিদর্শন হতে পারে 81 
দিদেশী লেখায় যেইমান্ন আমরা পাড় ঘে। 
ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞানের অনুকূলে আবৰ' 
হাওয়া ও 'চত্তবাত্তর অভাব আছে আমরা! 
তখনই সায় দিযে বাঁস। আক্গোরকান 
জ্ন৷ল অব সোসিওলাজ, আমোরিকান 
লোসিওলাজল্ট বৃটিশ জর্নাল ভব 
দোঁসদওলক প্রভৃতি পাঁতকায় ভারতবর্ষের, 
সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞানসম্পাধ 
প্রবন্ধ দেখা যায়। এ সব প্রবন্ধের উত্তরে: 
আমাদের দেশের হালের সম্গাজা বিজ্ঞানীদের 
ধৃঘদেশশ মন্তব্য খন্ডনের কোন চেণ্টা তো, 


জনই বরং কেমন যেন অপরাধের সূর ফুটে = 
ওঠে তাঁদের লেখায়। 


অজ্ঞতা উভয়ত। 
িদেশশদের অজ্ঞতা যাঁদ যা মাজনা কক 


‘মায়, দেশের লোকের নৈব নৈব চ। (প্রবন্ধের 


ফঙ্গেবর স্কণীতর আশক্কায় এখানেই শেষ 


- করতে বাধ্য হচ্ছি।) 


থাঁট সেকেলে জানস '_" 


শঁশমধ্যে জানায় চেহারাটা যতই সম্পূ্ণবিকৃত :- 


বগা টাল 


রবাঁন্্নাথকে নিয়ে আমাদের বিজ্ময়ের * 


অন্ত নেই। যত দন যাচ্ছে, আর যত ধন 
যাবে এ বিস্ময়ের ক্ষেত্র যে ততই বিস্তৃত 
হবে, সে কথা না বললেও চলবে। কারণ 
রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর সৃষ্টির 
যাঁরা সাল্লিধ্লাভ কবেছিলেন তাঁদের চেয়ে 
“পরবর্তী জেনারেশনের পরিধি অনেক বোঁশ 
এবং সে বোশ শুধু এদেশেই নয়, সমগ্র 

পৃথিবীতেই । কাছেই বিলি 


হোক, একটা অতিকায় 'রপুল সম্টির 
বহস্যকে, বাভিন্ন দূষ্টভাঁঙাতে দেখবার 


চেষ্টা বহু মানুষের মধ্যে হবেই এবং . 


তাহলে আরও নব-নব দিগন্ত যে দৃশ্যমান 
হয়ে উঠবে তা বলা বাহুল্য। তাই 
একথা কে অস্বশকার করবে যে সেই নব- 
মব দিগন্তের উদয়াচলে আধিকতর বিস্ময়ের 
আ'বিভ্শব ঘটবে নাঃ এত পর্ব প্রমাণ 
নাথ হয়েছেন যে তার সকল দিকে এক- 
সঙ্গে দৃষ্ট দেয়া কোন মানুষের পক্ষেই 
সম্ভব নয় এবং কোন কারণেও যাঁদ বা তা 
সম্ভব হয়, তবে সকল দিকে সে মানুষের 
দৃষ্টি সমানভাবে বদ্ধ হওয়া রণীতমত 
কঠিন। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
সামগ্রক ভাব-মুতিণটকে ফুটিয়ে তোলার 
ধ্যর্থ প্রয়াস না করে আম শুধু তাঁর 
সহান্‌ সাম্টরহস্যের একটি দদিককেই 
উল্লেখ করবার চেষ্টা করব। 

ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড দারুণ 
মম্পীডায় আহত তখন। এ মম্পপডা 
সম্ভবত জ্ালয়ানওয়ালাবাগের বর্বর 
হত্যালাঁলার জন্য নয়। মর্মপীড়া বোধ 
কার এই জন্য যে তাঁর সায়াজ্যবাদশ শাসক 
ছূদয়কে অনাবৃত করে দিয়েছিলেন 





এ $ ক ৰ 
££ পি শর্তে টি 


পৃথিবীর কাছে স্বয়ং রবীন্দ্নাথ। যে 
দেশের মানুষের অসহায় অবস্থায় কাঁট- 
পতংগের মত 'নার্বচারে হত্যা করা হয় 
সৈ দেশে ‘সম্মানের উচ্ছিষ্ট পাতা পাঁর- 
ত্যাগ করাই ভালো এবং এক এ্রীতহাঁসিক 
পত্র খে রবীন্দ্রনাথ সোঁদন সেই 'নাইট 


পারচ্ছ একটি জাতণয়তাবাদী মনের 


পাঁরপূর্ণ রূপও পরিস্ফ হয়ে উঠোঁছল। 


িকল্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে: কি জাতীয়তা- 
বাদের এই প্রসন্ন চেতনাময় মুর্তি ভারত- 
বাসীর কাছে প্রথম মূর্ত হয়ে উঠল? না 
তাতো নয়। রবীন্দ্রনাথকে এরও আগে 
এই ম্যার্ততে ভাস্বর হয়ে উঠতে দেখা 
শেছে। ঠাকুরবাঁড়র তাঁত ও স্বদেশী 
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বস্তের প্রচলন থেকে যে শিশু রবীন্দুনাত্র 
পরবর্তী জীবনে ঘাতা শুরু, সেই রবীন্দু- 
মাথকে আমরা দেখেছি ম্বদেশীয়ালার 
অন্যতম নায়ক 'হসাবে। সেদিনকার 
স্বদেশ সমাজ’ ও শশবাজণী উৎসব পাঠের 
কাহনশ' সবর্জনাবাদত। তাঁকে আমরা 


. দেখেছি এ সময়ে স্বদেশ আন্দোলনের 


অংশশদার ঁহসাবে রাখশবন্ধনের 'মছিলে 
নগ্ন পদে রাজপথ পাঁবরুমা করতে। এই 
নবজাগরণকে তিনি আঁভনাদ্দিতও করে- 
ছিলেন এই বলে--লেগেছে অমল ধবল 
পালে, মন্দ মধুর হাওয়া তাছাড়া 
পরবর্তীকালে উদান্তকণ্ঠে তান স্বদেশ- 
বাসীকে আহবান জানিয়ে বলেছিলেন 
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উল্তমস্তক উচ্মে 
তুলি/যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখ! 
দাসত্বের ধুলি আঁকে নাই কলংক তিলক ॥ 
জাঁলয়ানওয়ালাবাগে যে রবীন্দ্রনাথকে 
আমরা দেখেছি অসহ্য মনোবেদনাষ জাতির 
ধ্দতে_ সেই রবীন্দ্রনাথের জশবনপ্রভাতেই 


- সূত্রপাত হয়োছিল এসবের। এই প্রসঙ্গে 


তাঁর জাতীয় কংগ্রেসে “আমরা মলোছি 
আঙ্জ মায়ের ডাকে” সঞ্গণীতাঁট পরিবেশন 
করার কথা রশীতমত উল্লেখযোগ্য 
১৯০৮ সালে পাবনায় প্রাদেশিক ! 
সভাপাঁতর আসন থেকে গ্রামোনয়নের ষে 
জব কথা ভান বলেছিলেন তাতেও রবান্দ্র- 
নাথের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে একাট সুস্থ 
জাতীষতাবাদশ মনেব রুচাস্নগ্য প্রকাশ 
তাঁর জণবনে কারারদ্ধে 
উৎকণ্ঠা, 


|| 


হওয়া প্রভাত ঘটনার মধ্যে তাঁর এই মনেরই 
পাঁরচয় মেলে। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে 
তান লিখোঁছলেন “এনেছিলে সাথে করে 
মৃত্যুহ্ধন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে 
গেলে দান” কিন্তু একথা তো তাঁর সারা 
দেশের সর্বকালের বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে 


বিরিত: বলা ষেতে 'পারে। স্বদেশের এই 
মহাপ্াণ মনুষদের” জন্য রবীন্দ্রনাথের মন 
সর্বদাই; ব্যথায় বেদনায় উদ্বেল হয়ে 
উঠেছে।। ১৯৪১৯.সালে ৪ঠা জুন তারিখে 
লেডা র্যাথবোনের উদ্দেশ্যে লেখা খোলা 
ধিঠিখ।নি তাঁর এই মন থেকেই যে স্বতঃ- 
উৎসাবিত: হয়ে বেরিয়ে এসেছিল সেকথা 
{ক অস্বীকাব করা, যাষ 2 র্যাথবোন চিঠি" 
লিখোঁছলেন, পণ্ডিত নৈহরুকে কিন্তু 
নেহরু সে- সময়ে, কার়ারদ্ধ-_সুতরাং সে 
ধচঠিব উদ্তর আর কে-দেতব; তাই ররীন্দ্ু- 
মাথ নিঙ্ছে ধরোছিলেন তাঁর লেখনী । এই 
চিঠিতে" ভারতে: কৃউিহাশাসনের ষে-বাস্তর 
চিন্ত" তিন তল" ধরেছিলেন উত্তরকলাহোরু.. 
কোন: এতিহাসিক, ফান এই. বুহকে 
টির এই- চিঠিপানিব. 
নিতেই, হবে। এখন, একথা, 
75 উর 
জীবনে এ সবই হচ্ছে একটি খাঁটি- 
জাতীয়তাবাদ মানুষের নিখাদ চেতলার.. 
আঁভব্যন্তিৎ এরং এ” আঁভব্যান্ত- হয়েছে. এক. 
অসাম্মন্য রুচিকর'রূগরেখার মধ্যে দিয়ে 
কদ্তু” জাতীয়তাবাদ চেতনাই কি, 
ববীন্দ্রলাথের জদীবনে পর্ণচ্ছেদ টেনে দিযে” 
ছিল? না, তচ' কখনই না।। যেখ কবি, 
কি কখনো স্বদেশেরব চৌকাঠের এপারে, 
দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের“দিকে-পিঠ্‌ ফিবিয়ে 
থাকতে পারেন নাগ থাকা" তাঁর পক্ষের 
সদভবও নয়) সুস্থ জাতীয়তাবাদ কখনো" 
আন্তঙ্রশিকভাবাদের-পথে অন্তরায়: হতেন 
পারে না। কোনও ব্যাক্তির 'বাঁড়র চৌইদ্দীরঃ 





মদ্কায়'একটি নিউজিয়াম: দেখে বোনে" আসতে) আব ম্দ্রপ/, 


তলায় গিয়েও সামিল হওয়া। ভাতে” 
ফারোরই কোন ক্ষতি- হয় না।' 'কিল্তু" 
বাঁড়র। চৌকাঠর মধ্যে. থেকে. নিজের 
স্বতল্মতায়: ফাঁদ" কেউদ উগ্রপনার, পাঁরচয়ণ 
প্রকাশ” পায়' বটেট কিন্তু: প্রতিবেশীদের, 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। রবান্দ্- 





১৯২৪ সালে চাঁন ভরমণকালে রবল্মালডরাগণী এলমহাপ্ট, শিল্পী নন্দলাল নস, ভর্তর 
কালিদাস নাগ ও ক্ষাতমোহন সেনের দঞ্নে কবি” 
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নাথ. তাই: যে’ জ্ঞাতাঁযরতাবাদের: অনুসরণ 
করতেন' তা ' কোনক্রমেই ০২০ 
ছিল না এবং সেজন্য; তান দেশের? 
ভৌগোলিক সাঁমানা:: পার হয়ে যে" বরা 
বাহা্বদ্বং তাকে তান" দেখতে পেয়ে 
িলেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের জীবশেরগ 
পবমণরুশ্পদট” সার্থক” হয়ে: উঠেছেংএবং৫ 
সম্পৃণাী কৃত" হয়েছে: বলা ফেতে পারে 
সোভিয্নেট রাঁশয়ার। জন্মলখ্নেন ছিল" 
যুদ্ধজনোচিত ক্ষয়ক্ষাত এবং অনহংপাদনের 
আর্ত প্রভাব এবং এর ফলে তাকে 


শেষ হয়ে'যাকৃ। কিন্তু সেদিন এরুটি: 
মানুষ এদেশ: থেকে আশা ও আশ্বাস 
সহানভূঁত ও সাহাম্যেব হস্ত প্রসারিত 
করে 'দিয়োছিলেন এবং তান হচ্ছেন-স্বষং 
রবীন্দ্রনাথ। ববীন্দুনাথের সংস্থ জাতী 
চেতনাব সংষ্ঠু প্রকাশ এই: আন্ত 
জর্শীতকতাবোধে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ 
‘সাঁমার মাঝে অসীম । এটা ১১২২ 
সালের কথা। এ সময় দেশের অনেককেই 
বলতে শোনা যেত, আগে' আমার দেশ 
তারপর শবশ্বপ্রেমিকতা। কিন্তু আশ্চর্য“ 
রবীন্দ্রনাথ কখনও এমনিতরো সংকীর্ণ 
মতবাদের..শিকাৰ হন নি। একই সঙ্গে 
তান দুয়েরই প্রকাশ 'মধুর' করে 
তুলেছেন। 


শাসিত 


" খাই আন্তজতিক দৃপ্টিভালা নিয়েই 
শ্রকদা তিনি জাপানের উগ্রজাতায়তাবাদের 
নিন্দা করেছিলের্ন। এ ঘটনা নোখুচিকে 
পর লেখার প্রায় কুঁড়ি যছর আগেকায় 
ঘটনা। পোর্ট আর্থার, ম্চুরিয়া আর 
কোরিয়ার ঘটনার পর পরবতঁ* অধ্যায়ে 
জাপান নিজের জাতায়তবাদকে যে 


"উদ্দেশ্যে উগ্রপনায় ভাঁরয়ে তুলছিল, সে 


উদ্দেশ্য “রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগে নি। 
যেমন ভাল লাগে নি তৎকালধন উদশয়মান 
সমাজতাম্পিক নেতৃবৃন্দের। দেশের বাইকে 
কোন শান্ত কিভাবে গোটা পৃথিবাঁটাকে 
ঘসাতলে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, 
টদটা তখন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে 
যেত না এবং তান সেটা নির্ঘাতভাবেই 
ধরে ফেলসতেন। তাই তিৎকালশন জাপানের 
ঘ্যাপারে তিনি রীতিমত ক্ষাত্য হয়ে- 
1ছলেন। 

এই আন্তর্জাতিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ 
স্নবীন্দ্রনাথ যে কতখানি আগ্ৰহান্বিত ও 
নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন তার একটি 
জাজবলামান ঘটনা আছে তাঁর জশীবনে। 
মানুষের সভ্যতা ষতাঁদন থাকবে ততাঁদন 
মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতঙ্গতার সশ্গে তা 
গ্মরণে রাখবে। সে কী সমাজতন্ত্র 
মুসোিনী  সমাজতল্দের মৃখোস খুলে 
ফেলে তখন ইতালশতে ফ্যাসিবাদের প্রবর্তন 
রেছেন। চতুর মুসোিনশ দেখলেন যদি 
ধূভান পাঁথবীর বিভিন্ন দেশের মনশষা- 


৮7 ৮--* দের আমল্ণ করে এনে তাঁদের দিয়ে কোন- 


bE 


রকমে একবার ফ্যাঁসবাদের গুণগান করিয়ে 
নিতে পারেন তাহলে আর যাই হোক যে 


- স্মাজতল্বাদের কথা বলে তান ইতালধর 


সর্বময় কতাবূপে নিজেকে প্রাতম্ঠিত 
সমাজভল্ই যে দেশ গঠনের পক্ষে একান্ত 
স্ঠু পথ তা বিজ্ঞাপিত কবতে পারবেন? 
ভাতে চাই কি পরবতর্ঁ যুগে “বিপ্লবের 


- হাত থেকে বাঁচবাব ছটা সুযোগ করতে 


ঘন্টাকেও দূরে সবিয়ে রাখা যাবে। এই 
উদ্দেশ্য নিয়েই একদা মুসোলনধী ববাল্দর- 
নাথকে আমল্মণ জানালেন ইতালখতে ৷ 
ববীন্দুনাথ ইতিপূর্বে ইতালশতে 
গিয়েছিলেন ইভালশী সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও 
যে ছিল না তা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 


-অবারে যেতে মূসোলিনশ তাঁকে রাজার 


মত সম্বর্ধনা জানালেন। কিন্তু কবি 
তখনও মুসোলনীর মতবাদ সম্পর্কে 
__ ততখান সচেতন "ছিলেন না। সেজন্য 
২. আমন্মণ, সম্বৰ্ধনা ও আদতিথেয়তার পার- 
বেশে তিনি স্বভাবসিদ্ধভাবেই কৃতজ্ঞতা- 
পূর্ণ ব্যবহার করে গেলেন মৃসোলিনণর 
ইতালীর সঙ্গ । কিন্তু রবীন্দুনাথের এই 
'অসচেতনতায় জগতের আরেকজন মন'*ষণী 
রীতিমত বিচলিত হয়ে পডেন। ইনি হলেন 


০০ - 
জান্তাঁহক বসত রর 
সেই ধিষ্বাবখ্যাত ফরাসী লেখক মনীষী 
রোম্যা এরালা। রোল রবীন্দ্রনাথকে- 
আমন্ত্রণ জানিয়ে সুইজারল্যান্ডে নিয়ে 
আসেন এবং ফ্যাঁসবাদ সম্পর্কে অবাহত 
ফ্রান। 
এইখানে রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব 
চাঁরর মাধূর্যের প্রকাশ। তাঁর হিমালয় 
সদৃশ ব্যান্তত্, যান আপন অপাঁরমেয় 
সৃষ্টির মধ্যে আপনিই সূর্যের মত ভাস্বর, 
জপিবনের মন্মপাঠ তান কি করে নিতে 
গ্াারেন অন্যের কাছ থেকে? ধকন্তু এত 
ড় ঘটনা পৃথিবীতে কে না জানে। 
ধবীল্দুনাথের যাত্রাপথে দেই ১৯২৬ সালে 
যাঁদ রোলার সঙ্গে তিনি মিলিত না 
হতেন, তবে তাঁর জখবনের একটি দিক 


~ 





ঘাৱ কুছ কষ. 


~ 


৯ 


শ্রসোছি আরম একদিন? সেন্ট পল 
প্লাথিস্যালে বোমা বার্ধত হলে যে 
অবীন্ত্রনাথ 'মানুষজন্তুর হুহুতকার' শুনতে 
পেতেন সেই রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের সেই 
ভয়াল রুদ্রমর্ততে আপন অজ্ঞানতাকে 
ফি ধিকার না দিয়ে পারতেন? সোঁদন 


ইউরোপের সিংহদরজায় মানব-সভ্যতার 


অতন্দ্র প্রহরী রোম্যা রোলার সপ্পো 
প্রতণচ্যের সহযোদ্ধা রবপন্দ্রনাথের ভাবের 
মিলন বিশ্ববাসীকে দদিয়ে গেছে চিম্তা- 
রাজ্যে এক এ*্বর্যমশ্ডিত বিপুল সম্পদ-- 


আর কে আঁভনাম্দিত করতে পেয়েছে? 
লক্ষ্য করে তাঁন বলেছিলেন, খড়ষে 


৯১১৬ সালে জাপানে কবির অনুরন্ত পিয়ার্সনের সঙ্গে বপন্দুনাথ 
২৮৯৯ 


রা নক-জাগ্রত ৪১৬ সঙ্গে: সমান- 


পতনে ০৪৮ ta Poet লোধাখানিতে ॥ 
পত্রধ্যান তান৷ লিখেছিলেন। ১৯৩ সালে, 
জাপানের জাতায়। কবি রোযা চিকে।।; পর 
রাজ্যলোজী. জ্রাপান, ত্থন, তার৷ অঁভজ্ঘান। 
চালাচ্ছল৷ মহাচানে।। মাছিমারা কাযাচ্গে: 
ম্নেমন। কবে। কাতান, কাতারে মাছি 
মরে। ঠিক, তেমান: করে, মহাচীনের' 
শহবে-প্রান্তরে জাপানের উগ্ন: জাতাঁয়তা- 
বাদী শান্ত অর্থাৎ সাম্বাজযবাদীরা তন 
মানুষ মেরে বেড়াঁচ্ছিল। নোগহুচি, চেয়ে 
ছিলেন রবান্দ্রনাথের কাছে তারই 
সমর্থন। দদভগ্য নোগুচিব আর দুভগ্য 
জাপানের শাসকমন্ডলণর যে তাঁরা রবীন্দ্ু- 


গুলিব কথা-ষখন নাক হিটলার ও 


জর bd 


টি... 
সাপ্তাহিক বসমতশ 


সাংঘাঁতক তা সৌঁদনকার পৃথিবী কত- 


খানি উপবানধ করেছিল তা আমাদের জানা দস্টিভ্‌ 


সর্বহ্যরা। 


গণতাল্লিক শান্তর, বিকাশকে. 


করবেন। না। তাই. এ ক্ষেত্রেও হটলার, ও, 
মুছে, এনীর। হাতের, পুতুল হয়ে গ্রজ্কো, 
স্পেনের, বুকে! হামলা, করুক সেও বরদাস্ত! 


প্রসষ্গে সে কথা, আমরা পেয়োঁছ।। তাই 
এ স্ময়ে দেখতে পাওয়া যায় বাজ 


জাীগয়ে তোলার বাণী আর ক হতে পারে| 


দিত আছে। সেদিক মানুষেব দিক, তার 


একাদিন অপবাজিত মানুষ নিজের জয়- 
যারা আঁভসানে সকল বাধা আতিক্রম করে 
অগ্রসর হবে তার মহৎ, মর্যাদা ফিরে পাবার 
পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রাতিকারহণন, 
পরাভরকে চরম. বলে, নিবাস করাকে. আমি: 
অপরাধ, মনে: কাঁর।” 


¥ ন্যাড়া এ ০০০০০০০০০৪০ রী 


স্ব 


_ তাঁদের এভাবে খণ্ডবিখন্ড করে দেখা 
সঙ্গত কি-না । আমার মনে হয় ববীন্্- 
মাথের মত মানুষদের মুজ্যায়ন সামগ্রিক" 
ভাবেই করা উঁচিত। বিশেষ করে যেগুলি 
তাঁদের প্রতিভার অপ্রধান দিক সেঙগুলি 
প্লায়োদজন থাকতে পারে বনে মনে হয় না। 
' . ব্রবীন্দ্রনাথ 


ছড়িয়ে আছে এবং সেগুলিকে একক 
ফরারও প্রচেষ্টা হয়েছে! কাঁবগুরুর জন্ম" 





সমূহের মধ্যে কিছুটা - অসঙ্গাত থাকতে 
বাধ্য, কিন্তু তা সৃত্বেও মোটের ওপর তিনি 
ইতিহাসের নমেশটভ ' দিকটি সম্পকে 
একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম 
হয়োছিলেন। 
[অপ্রাসালাক হলেও এখানে একটি 
বলার প্রয়োজন বোধ করাছ। 


রা ভি 
না 


হওয়া সত্বেও প্রাচ্যাবদ্যায় যথেষ্ট আগ্রহ 
ছিলেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁর অবদানও বড় 


“ তাঁর 


হালাল - সপত 


এক দলের কাছে প্রাচীন ভারতের যা কছৃ 
দবই কুসংস্কারাচ্ছত্র ও অচল এবং অপর 
পের কাছে প্রাচীন ভারতের যা কিছু 
সবই আদর্শ, জুগভীর তাৎপর্যবাচক 
টাক রাখারও নাকি বৈজ্ঞাঁনক কারণ 
ছিল। উভয়. তরফের. এই বাড়াবাড়ি 
রবান্দ্রনাথের মত হ্বীস্তবাদী মানুষের 
সহোর সীমা অতিক্রম করেছিল এবং 


দুষ্টিভাঙ্গিগুলিকে কখনো ২খোলাখুজি 
কখনো বা. ব্যৎ্গমূলক রচনায় তাঁৱ সমা- 
লোচনা করেছেন।  ব্যস্গকৌতুক গ্রন্থের 
একটি রচনায় প্রাচীন ভারতে বৈদ্যুতিক 
শাল্তব ব্যবহার ছিল ?ক-না তার ওপর 
একটি শৈদষাত্বক আলোচনা করেছিলেন 
দুজন কম্পিত এতিহাসকের কল্পিত 
বচনা দিয়ে । অপব একটি রচনায় রবন্দ্র- 
নাথ তৎকালণন শিক্ষিত ব্যান্তদের তথা- 
কাঁথত আর্ধবাতিক নিয়ে সবস আলোচনা” 
করেছেন। এগুলি অবশ্য তাঁর কুসংস্কার- 
মুন্ত যুক্তিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পারিচাষক, 
যথার্থ ইতিহাস-অননবাগণীর যে গুণগ্াল 

প্রযোজন। 

ইীতহাস বলতে শুধুমাত্র যুদ্ধাবগ্রহ 
ও বাজাবাদশার কাহিনী বোঝায় না এই 
সত্যাট রবীন্দন্যঘ বহৃপূবেই বুঝে- 
ছিলেন৷ ভাবতবর্ষের বাজনৈতিক ইতিং 
হাসের ক্ষেত্রে উপকরণের সত্মই যে অভাব 
আছে এবং শুধুমাত্র বাজনৈতিক দুম্টি- 
কোণেই ভারতবর্ষের ইতিহাস রাঁচিত হওয়া 
যে উচিত নয়, তা তানি সহজেই উপলব্ধি 
করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, 


“ইতিহাস সকল দেশের সমান হইবেই এ 
কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি 
রথচাইফ্ডের জীবন পাঁডলাছে সে খস্টের 
জশবনপর বেলায় তাঁহার, হিসাবের খাতা- 
পত্র ও অফিসের ভাষার তলব কাঁরতে 
পারে; যাঁদ সংগ্রহ কাঁরতে না পারে, তবে 





নতুন ধরণের উপন্যাস এক্যস্থাপন কবা। “বিধাতা ভারতবর্ষের 
ll : ik মধো বিচিন্ন জাতিকে টানিয়া আনয়াছেন! 
আবাদ? একমূলক যে সভ্যতা মানবজাতিব চবম 
৪৩ সভাতা, ভারতবর্ষ চিরাদন ধাঁরযা 'বিচিন্ন 
দাম $ বারো টাকা উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাপ কাযা ৯ 
- পরিবেশক আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও 


ন্যাশনাল বুক এজে,ল্স 
১২, বাক্ষিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কালিকাতা-১২ 


জা/ঃতহুল।ত বরস্টুল-এক্ 
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তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বাঁলবে, যেখানে পালাটব্স নাই, সেখানে শাবার 
যাহার এক পয়সার সঙ্গত ছিল না, হিস্টি কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে 
তাহার আবার জীবন কিসের? তেমনি গুন 25577 
বাজবংশমালা ও জযপরাজয়ের ফাগজপয 
না পাইলে ধাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস 
সম্বন্ধে হতাম্বাস হইষা পড়েন এবং বলেন, 


করেন না। সকল ক্ষেত্রের আবাদ এক নহে, 












্ ৯০২ 


মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য 


আনা 


by tf 


® 
চে 


সমস্ত গ্রহণ কাঁরয়াছে সমস্তই স্বাঁকার 
ফারয়াছে। এত গ্রহণ কাঁরয়াও আত্মরক্ষা 


মধ্যে স্থান কারিয়া দেওয়া, এই দুই রকম 
হইতে পারে। 


দাপ্যাহক বম 


হাসের মধ্যে পিন রি 
সম্পদকে খুজে পেতে চেয়েছিলেন। 


হাস ' রচনা করতে গেলে দেশ, সমাজ 


প্রতক্ষেভাবে পারচিত হওয়া প্রয়োজন 


শা 


পরাক্ষায় ডচ্চদ্থান আধকার কাঁর, কন্দ 


সংগ্কতিবিষয়ক গ্রল্বমছালা 


শ্রীসতী্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রাঁচিত পাশ্চমীদের প্রাচ্য-আঁভিষানের 


আসলে ঘকাডিডেসর “নিজেরই কথা, বলক | 
j থেকে পলাশ 1 কাহনশ। ১০ মূল্যবান মানাচন্র। [৬:৫০] 


et aad ভি ভে ঠাকুরবাড়ীীর | শ্রীহিরশ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও 
ইতিহাসকে কোনাদনই ঘটনাপরম্পরা কথা উত্তরপ্রুষের সুষ্ঠ আলোচনা। [১২-০০] 
হিসাবে দেখেন নি, উপারুউন্ত উদ্ধত |  রবান্দ্রনাথ | জঃ সবা্াবমল বড়ুয়ার গবেষণামলেক সরল আলোচ্না। 
ঈ্লুঁটিই একথার ' প্রমাণ । ইতিহাস ঠিক ও বৌম্য সংস্কাত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভাঁমকা। [১০-০০] 


শ্রীহিরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁচিত রবীন্দ্রনাথের জ্রীবন-বেদের সরল 
ব্যাখ্যা। [২৪০] 
শহর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপানবদ-সমযহের প্রাজল বযাথঃ। 


দর্শন 


টানিয়া রাখা যায়, দকচ্তু তাহাকে ননজের 


জনা তাহা ব্যন্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, 


15-০০] 


ভারতের 
শাশ্ত-সাঘনা ও 
সাহিত্য 


আকাদমী পুরস্কারে ভূষিতা 


শ্রীআঁময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাচ্ত বাঁকুড়ার তথা 
মান্দরগ্লির সচিত্র পাঁরচয় ও ইতিহাস। ওটি আট রেট 
[6৫-০০ }- | 


সাহত্যরত্র শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সম্কালত প্রায় 
চার হাজার পদের আকর গ্রল্থ। [ ২৫:০০] 


ডঃ *শাশভৃষণ দাশশৃপ্তের এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি সাহিভ 


[ ১৫:০০? 


সাহত্যরত্র শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জম্পাঁদত যুগোপযোগী 
প্রকাশনায় সৌম্ঠবমাশ্ডিত। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা। 
সূর্য বায় আঁঙ্কিত-বহু রঙখন ছবি! [১:০০] 


ডোঁটানউ 


[৩-001 


‘অমলেন্দ দাশগ্মু্ত রিতা 


শ্রীভূপেন্দ্কুমাকু দত্তের চূঁমিকা ৷ 


সাহিত্য সংসদ 
৩২এ, আচার্য প্রফক্সচন্দর রোড £ কালিকাতা-৯ 


২৯০৩ 








সং হয় সাহিতা রস-অপারচিত জগৎ 
থেকে তা সংগ্রহ করা যায না, করলেও 


. ররর ভোর 
চ্পচ্টতই লক্ষ্য বরা ধাম--এফ 
আর এক 'সমস্যাপ্রপ'। 

'দুরাশা' গল্পের বন্াওনের নবান্ 
পরীর বামণ কেশরলালের প্রত প্রেমেক 
খল্পাটতে  হিন্দধর্মের নির্দদি 
ঘাহ্মণাচার যে কোনো নিত্য সত্যে! 
মূল্যে মূল্যবান নয় তা এক করুণ 
প্যাজোডর মধ্যে স্ফুটিত। মৃত্যশব্যায় 
মুসলমান*র হাতের জল তৃকার্ত কেশর৭ 


লাল যখন প্রত্যাখ্যান ফরতানবাবপদ্ধী--এ. 


ভাবলেন, “হে রাহ্মণ তুমি হণনের দেবা, 
পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, 
হমণাীর প্রেম কিছুই গ্রহণ কব না। তুঁম 
দবতল্য, তুমি একাকী, তুমি নাঁলপ্ট, 
তুমি সুদূর তোমার নিকট আত্মসমর্পণ 
ফাঁরবার আঁধকারও আমার নাই 1”. 
৮১১৮৯ করলেন বে, 
কেশর্লালের সঙ্গে গিলনেয় পূর্বে তাঁকে 
শ্লাস্মণ হতে হবে। '্রিশ বছর ধরে সেই 
সাধনা চলল । তান অন্তরে বাহরে 





বো সংক্ষেপে প এস্‌-এম-এফ-পিটি 
বিনাকা ফ্লোরাইড়কে দেয় ভার দ্রদম শি 


গ্রমাণত £ ক্লোরাইড দীীতের এনামেলকে বিনা ই যো তর এনাদেপের 
তাকে কবে ও ক্ষয় 
পি lh i SEAS 
| হিম-নীল, স্বাদে নিন্ট-বাল | বিনাকা ফ্লোরাইডু 
= ক হা রে বে মাৰ থেকে একটা টুথপেষ্ট নন, এ ভার নেয় দাতের 
ফলপ্রন্থ ফ্লোরাইডু মিশ্র রি 


ফ্লোরো-কদ্‌ফেউ (এস্‌-এম্‌-এফ-পি)- হুল পাবেন রি 





তেমনভাবে সম্পূর্ণ করা হয় 'ন। এই 
কাহনীতে ডাকাত কর্তৃক অপন্ৃতা নারী- 
দের হিন্দুসমাজে লাঙ্ছনার চিত্র আছে। 
মুসলমান ডাকাতের কথাও আছে আর 
পাঁরৱাতা হাবিব খাঁর চাঁরও মহিমা- 
সয়_“মধু মোল্লার ছিল বিখ্যাত ডাকাত 
তার হাতে পড়লে রক্ষা নেই। কমলা 
ভয়ে চতুে্পা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে 

২১০৬ | 





খাঁকে-“বাবা আমার ধর্ম নেই। আম 
যাকে ভালোবাস সেই ভাগ্যবানই আমার, 
ধর্ম । যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের 


সব ভালোবাসা থেকে বপ্টিত করেছে। ০" 


অবজ্কার আঁস্তাকুডের পাশে আমাকে 
ফেলে রেখে দিয়েছে সে ধর্মের মধ্যে 
আম তো দেবতার প্রসম্মতা কোনোদিন 
দেখতে পেলুম না।.. যে দেবতা আমাকে 


আশ্রয় ' [দয়েছেন সেই 
দম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পূজা 
ফার, [তিনিই আমার দেবতা তান 
হিন্দুও নন ম্সলমানও নন। তোমার 
মেজো ছেলে, ক্রিম তাকে আমি মনের 


মধ্যে গ্রহণ করেছি, আমার ধর্মকর্ম ওর - 


সঙ্গে বাধা পড়েছে।”.. 
ও “এই গল্পর প্লট কবির মনে এসে- 


| মানদষের জন্যই উন্মৃক্ত।” 
টি গোরা যখন পল্লাদ্রমণে বেরুল তখন 


টঠিতে লাগিল, 
মুসলমান এক, স্বেঙ্গ আচারের দ্রা 
নহো।” 


ভালোবাসার - 


হল - আক - স্ব 


০7 আপি পেচাত ক উপ ত 


লাগাহক ' দসজত 


অবশেষে ভারততা্থ কাঁবতার যা 


বন্ধব্য_-জনগণসন স্শ্ণীতের যা বাণী 
রবীন্দ্র দমার্ছ-চিন্তার যা ফল তা গোরা 
এক মুহুর্তে বুঝতে পারল ‘যখন - সে 
জানল যে প্রাহ্মণ্যগর্বে সে এতাঁদন পূর্ণ - 
ছিল তা কত অলশক। সে -আইরিশ- 


- ম্যানের বংশধর। সে তখন সেই অমোঘ - 
| বাণগীট অসগ্কোচে ঘোষণা করল-_- 


“আমি বা-দিনরানি হতে চাচ্ছলুম 
অথচ হতে পারছিলূম না আজ আম 


তাই হয়োছ।_ আজ আম ভারতবধায়। 


আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান” খৃস্টান 


পু কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই।... 
" আজ আমি এমন শনি হয়ে উঠেছি বে; 
- চশ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার 

' ভয় রুইল না।» | 


ঘরে বাইরে উপন্যাসেও হিন্দু 
মুসলমান সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে. 
তখন পোলোঁটক্যাল দ্বন্দৰ সুরু হয়ে- 


একজায়গায় গরু জবাই দেখা দিল! ' 


“আম আমার মুসলমান প্রজার কাছে তার 


প্রথম খবর পাই এবং প্রাতবাদও . শ্যান। 
এবারে বুঝল্দম ঠেকান শন্ত হবে। 
ব্যাপারটার মুলে একটা কৃত্রিম জেদ 
আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে 


আনি বলন্ুম, শাসনে গোহংসা 
২৯০৭ 


Ls 


EA 24 0444 34 2 6 4 6 A444 4 


ববে ডু টল ছে 


'তো- থামবেই না/তার উপরে মানুষের 
প্রতীহিংসা রেড়ে উঠতে থাকবে।.... 

এদের মধ্যে একজন হল" ‘ইংরেজি 
পড়া, সে এখনকার বুদি আওড়াতে 

। সে বললে দেখ্দন, এটা তে 
কেবল সংস্কারের কথা নয় আমাদের দেশ 
কৃষিপ্রধান, এ দেশে গোরু ষে- 

আমি বললুম, এ দেশে মাহষও দুধ ' 
দেয়, মাহযও চাষ করে কিন্তু তার কাটা 
মুস্ড মাথায় নিয়ে সর্বান্গে রন্ধ মেখে 
যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন 
ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে 
_ ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন 
কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল 
গোর্ুই যাঁদ অবধ্যা হয় মোষ ষাঁদ অবধ্য 
না হয় তবে ওটা ধর্ম নর ওটা অন্ধ 


প্রবন্ধেও মুসলমান সম্পর্কে নানা আলো- 
চনা শান প্রসঙ্গে করেছেন কিন্তু 


দুঃখের বিষয় না হিন্দ; না মুসল- 
মান আমরা কেউই সে শিক্ষা গ্রহণ কাঁর 
নাই। এবং যোগ্য জিনিস যে মুড় গ্রহ! 
করতে পারে না, তার যে গাঁত হয় 
- আমাদেরও তাই হয়েছ" 


লো" 
শশা 


DEE 4 34 4-34-3434 36 34 2 OE 4 4 35 
তরুণ অ্গেরার- 

-.. অবিস্মরণীয় সাষ্ট _ 
তিউলাল্ত 





রা ওই মে সন্ধ্যা 11 ঘটিকায় 
সদনে 


* যাত্রা জগৎ পড়ুন * 
টিপি 


[একস 4 FH HK HHH সিসিক উকি 


দ্য! 


£কম 'সরিয়স। তাঁদের হয়তো ধারণা 
এই যে, একটু হাঁস-ান্টা লেখার মধ্যে 
এসে গেলেই কেবল লেখািই হালকা হয়ে 
গেল_ এমন নয়, লেখক স্বয়ং-ই হয়তো 
দ্নীতমত হালকা হয়ে ষাবেন। 
{কন্তু কৌতুকাঁপ্রয়তা এমনই জিনিস 
যে, এর অভাব কারো মধ্যে থাকলে 
ভাকে রাতমত কাঠখোটু বলে মনে হয়। 
ছশবনে ঝাল-নন-লঞ্কা যেমন দরকার, 
ঢাটানও দরকার সেই রকমই, আবার 
গকট; মিন্ট হলেও মন্দ হয় না। 
মাইকেল মধুস্দন গুরুগম্ভার 
কমের মহাকাব্য রচনা করেছেন, তখন 
তান বেশ 'সরিয়স। আবার - তাঁর 
চাহ থেকেই আমরা পেয়েছি দুশট প্রহ- 
শন _একেই ক বলে সভ্যতা, এবং 
বুড়ো শাকের ঘাড়ে রোঁ'। হালকা 
মজাজেই তান এ-দুট রচনা করেছেন, 
কিন্তু তবুও এ-দুশটকে আমরা কাঁবর 
কৌতুকাপ্রয়তা বলে মনে করতে পাঁরি 
নে; সমাজের . বিশেষবিশেষ ধরণের 
আচরণের প্রত কটাক্ষ ' করার জন্যেই 
তান রচনা করেন এ প্রহসন। কিন্তু 
বাণ্কমচন্দ্র যে িশেষরকম কৌতৃকাপ্রয় 
ধছলেন তার প্রমাণ তান দয়েছেন। 
তাঁর বাবধ গদ্য রচনার মধ্যে তো 
আছেই, কিন্তু অধিক পাঁরমাণে আছে 
কমলাকান্ত ছদ্মনামের রচনার মধ্যে। 
একজন মানুষকে সমগ্রভাবে মানুষ 
হয়ে-ওঠার জন্যে তাঁর মেজাজের মধ্যে 


প্রকার ধ্রাষত্ব তাঁর উপর আরোপ করলেও, 
এ কথাও ভুলতে পারা যায় না যে, তান 
আমাদের একজন প্রাতিবেশীও। প্রতি- 
বেশীর সঙ্গে কখনো-কখনো ততৃকথা 
নিয়েও যেমন আলাপ-আলোচনা হয়, 
আবার কাল্পানক বা বাস্তাবক কোনো 
রহস্যজনক কথা 'নয়েও রহস্য করা হয়ে, 
থাকে। এই রস ও্‌ রহস্য যাঁরা পছন্দ 
করেন না তাঁদের কেমন-যেন রহস্যজনক 
মানুষ বলে মনে হয়ে থাকে। 
রবীন্দ্রনাথ সেরকম রহস্যজনক 
জীবনযাপন ফরেন নি। যখন যে কথা 
রহস্য করে বঙ্গার ইচ্ছে হয়েছে, তখন 
তান ভারী যবাঁনকা উত্তোলন করে 
হালকা ওড়নায় নিজেকে আবৃত করে 








হন, তখন বিশেষ-একাট শান্ত এসে " 
তাঁকে ভর করে। কাঁব তথন যেন 
নিজের মধ্যে নিজে থাকেন না. তিনি 
অন্যজন হয়ে যান। এই-যে শান্ত 
একেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তর 
'অন্তর্যামশ। এই অন্তর্যামীটি এসে 
ফাঁকে দিয়ে কাব্যরচনা কাঁরয়ে নেন। 
বারণার গভারেও থাকে এইরকম একটা 
শান্ত, সেই শান্তর প্রভাবে ও প্রেরণায় 
বরণার 'িভুতের জলধারা তার মুখ 
দিয়ে ফোয়ারা হয়ে বের হয়। যেখানে- 
সেখানে যেমন খরণা থাকে না, যে-হকউই 
তেমাঁন কাব নয়। প্রসঙ্গত বলা যায় 


যে, নকল ঝরনা আমরা যেমন তৈরি ..। 


বান্দ্রনাথ ও গান্যপজনু' 
Aa, 7 ন 


HEE 


boa 


॥ 
করে নিতে পার, নকল কবি তেমনি 
আমর আখছার দেখতে পাই। কল্তু 


রাস করার 


এগুিলকে তাঁর কৌতুকাপ্রয়তার নিদর্শন 
বলে মেনে নিতে বাধে। এগ্যঁল ঠিক 


৮ 


ঙ ন 
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wv টী 
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ৰ তন 


যেন স্বজস্ফর্ত নয়। মনে, হয়, চেঙ্সার 


টেনে য়ে জমাট হয়ে বসে কবি "ঠিক . পরছন্দমই 


করলেন-এবার একটু কৌতুক করা 


" বাক! 


যাঁরা তেমন কৌতুকাঁপ্রয় নন, তাঁরাও 
এরুকম উদ্দেশ্য নিয়ে বসলে 'সম্ভবত 
কিছুটা কৌতুক পাঁরবেশন করতে পার- 
বেন। কিম্তু একে "ঠিক কৌতুকাঁপ্রয়তার 
ধুনদর্শন বলে মেনে নেওয়া বোধহয় যাবে 


বি 


তাঁরখ ১৯ অক্টোবর ১৯৩৫, 
নাথের মৃত্যুর বছর ছয় আগের 


ফল্যাপীয়াস্, 
ধূদ্ধা, তোর চেয়েও আমার বয়স 
বোঁশ হয়েছে এই কথাটার প্রমাণ 
প্রতিদিন পাচ্ছি। কাজকর্মে মন 


নেই, কলমও চলতে চায় না। চিঁঠি- 
প্র প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। কেদারাটা 


মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ’ 


] গ্রন্থখন নেতাজী সম্পর্কে ইদানীংকালদে রচিত 


প্ুস্তকগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের 


ভারতের স্বাধশনতা সংগ্রামে নেতাজশর অনবদ্য 
ভুমিকা ও তাঁর রাষ্ট্রদ্শন, "চিন্তাধারা, এবং 
তৈজোদ্দশপ্ত জাঁবন-ইাতিহাদ অত্যন্ত বিশদভাবে 
ও প্রেরণাস্ারী ভাষার 'লাপবদ্ধ। গ্রল্থখাঁন 
প্রীতগ্হে ও গ্রম্থাগারে সংগৃহীত হবার যোগ্য। 


প্রথম শ'্ভ-অল্য £ ১২:৫০ পয়সা 


-"প্রাপ্তিদ্খান_ 


{১). এস, আর, দাশ 


গং আশ্রতোষ সমাজ রোড, কাঁল-২৫ . 
বিশিষ্ট 


(২) শ্রীসবোধ ঘোষ (গোবর্ধন প্রেস) 
২০৯বি, বিধান সরণি, কলি-ও 





পুদ্তকালয়সমূহেও পাওয়া যায়। 


৯০১৪ 


+ পরধারার মধ্যেই .. রবীল্দ্নাথের 
[্লাতুকাপ্র্তার নিদর্শন অনেক আছে। 
চিঠিপত্র প্রায় ছেড়ে দিয়োছি' বলে তান 


স্মব'ন্দ-গবেষকেরা আজ পর্যন্ত সে সংখ্যা 


নির্ণয় করতে পারেন ন। এই চিঠির, 


সমুদ্র মন্থন করলে. অনেক হলাহল 
যেমন পাওয়া যাবে অনেক দুঃখের. কথা, 
অনেক বেদনার কথা, নকল বন্ধুদের 
শব্তর বিরোধিতার কথা; তেমান 
অনেক সুধার সন্ধানও পাওয়া যাবে। 
আমরা তার দু-একটি কণা মান্ন এখানে 
পাঁরবেশন করছি। 

"১৯৩০ সালের ১৮ অগস্ট, রবীন্দু- 
নাথ, তখন জার্মানীতে । সেখানে তাঁর 


আমি 
বর্ষার কাঁব। শ্রাবণ মাসে বর্ধা- 
মঙ্গল আমার 'িছান-পিছনে সমুদ্র 
পার হযে এসে হাঁজর।.. 

বাইরের কে চেয়ে মনে পড়চে 


আছি বার্লিনে বড়োলোক সেজে-_ 
বড়ো কথা বলতে হবে-বড়ো 


খ্যাতির বোবা বয়ে চলতে হবে 


দিনের পর দিন--জগৎজোড়া সব 
সমস্যা রয়েছে তজন্ী তুলে, তার 
জবাব চাই। 


তার পর রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা 


দেবীর পাঁলতা. কন্যা নাঁদ্দনী, প্রসঙ্গা । 


ননয়ে প্রতিমা দেবীকে লেখা একটি 
চিঠি থেকে কিছুটা উদ্ধার করা যায়। 
মদ্দিনীব ডাকনাম প্পে। এই আদরিপন 
দ্াতনশাটর কথা রবীন্দ্রনাথ “-জনেক 
চিঠিতেই অনেক রকম রহস্য করে 
'িখেছেন। তার একটি থেকে এইটুকু 
তুলে দা 


পুপেরু কথা লিখে আমাকে লোভ 
দেখাও কেন, বোমা? তুমি মনে- 
মনে জান এ কন্যাট আমাকে মোহ- 


৯ 


ban ot. 
এবার তাঁর কন্যা মারা দেবাকে ' 
লেখা একটি চিঠি দেখা যাক। এই পত্রে 
ভৃত্য উমাচরণের প্রসঙ্গে কাব 
লিখেছেন i 


যোগ্য একটি পারী জুটিয়েছিল-- 


গৃকল্তু উপযুক্ত পণ জোটাতে পারে 
নি। পাত্রশর বয়স_তিন বংসর। 
সুতরাং তিন শো টাকার কমে তাকে 
পাওয়া সম্ভব নয়। - আরো দু-এক . 
বছর কম বয়স হলে বোধ কার সেই 
পরিমাণে দামও কম হতে পারত। 
ধিল্ভূ  উমাচরণ অনেক ' দিন শ্রাহ্ম- 
বাঁড়তে কান্দ করচে বলে বাল্য* 
বিবাহের প্রাত তার আন্তারক 
- শীবদ্বেষ। এই জন্যে সে অঁত্ত 


77 কঠোর পপ করেছে যে, তন বছরের 


কম বয়সের মেয়েকে সে কোনোন 
:_ মতেই বিয়ে-করবে না- মরে গেলেও 


. ,"না। তার এই ' সাধ্য -সংকষ্পের 


চর 


<. আশ্চর্য হয়ে গেছি। কত দু'মাস 


গিন-মাসের মেয়ে তাদের মার 
কোলে শুয়ে চীৎকার শব্দে কাঁদচে, 
কিচ্ছু সে কান্নায় দে 'ঁকছুতে 
কর্ণপাত করচে -না_এমান গির 
হৃদয় পাষাণের মত অটল। কত 


সদ্যোজাত নবনীতকোমলা কুমারী ----$৯' 


দুই চক্ষু ম্‌দ্রত করে অহোরাি 
তপদ্যার প্রভাবও উমাচরণের হৃদয়কে 
না। ওর এই চরিত্রবল দেখে সকলে 
্তাঁম্ভত হয়ে গেছে। তার এই 
সাধুতার দির কারস্বরপ তোরা 
যাঁদ আপনা-আপাঁনর মধ্যে তন 
শো টাকা কোনোমতে চাঁদা করে 
“তুলতে পারিস তাহলে এই একাঁট 
িন-বৎসরের মেয়ের 'আইবড়-দশা 
ঘুচে যায়। বৌমাকে বাঁলদ তাঁদের 
উঁচত_ গয়না বাতি করেও এই 
সৎকার্ধাট করা। | 


নারিকেলের উপারভাগের যে কাঠিন্য 


করার জন্যই । কবির জীবনেরও দার্শ- - 


নিক গাম্ভীর্য সম্ভবত তাঁর অজ্তরস্ধ 
বসধারা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই। পাহাড়- 


> 


পা 


‘ 








চ্বাক্ষর_ রেখেছেন। 


এবং রোগীর সুন্দর যথাযথ বর্ণনা দয়ে- 
ছেন। সেবসপণীয়ানের ২1১ 
ছুলে ধরাছঃ £ 


‘What rhubarb, senna or. 
| what purgative drug, 
১০ Scour these English 
hence.’ 
: (Macbeth V, 8, 55-56) 
FA small grey coated gnat 
Not half so big as a 
round little worm, 
- Prick’d from lazy fingers - 


of & maid! . 
(Romeo 4 & Juliet 1, 4, 6460) 


Lee ded 


পল 


লিখতেন 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিজ্ঞান সচেতন। . 


নিজে তান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কর- 


-- তেন। পল্পস্বাস্ধ্য সংগঠনে আগ্রহের সঙ্গে - 
নতুন দৃষ্টিভাষ্গ নিয়ে কাজ সুরু করে- - 


শছলেন। সে যুগের বিখ্যাত চিকিৎসক- 


_ দের ' সঞ্চে তাঁর হাদর্ট সম্পর্ক ছিল । 


আধুনক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নাতর 
জন্যে তাঁর চেষ্টা ও উদামের অন্ত ছল না! 


সেই কালেই পাঁরবার পাঁরকল্পনা সম্পর্কে 


তাঁর সুস্পম্ট মত ব্যন্ত করেছেন। মহামারী, 


ভূঁমকা গ্রহণ করোঁছলেন মানবদরদী এই 
কাঁব। 'নানা রবীন্দুনাথের একখানি মালা 


মালার অঙ্গীঁভূত হবেন॥ 
| ॥ দুই £ 

প PETE EEG 
“রত " গ্রন্থের ভূমিকায় লখে- 


২৯১২ 


শস্য কা্চ”  প্চক ৃক” 
শু ্ স্ট - k 


হেঙ্গ হে, কাঁব সাঁওতালদের চিকংসা 


ফরতেন। তিনি একজন প্রতাক্ষদশাী। -.- 


এক সময় পান শেখবার জন্যে শান্তি 


, ধিক্তেনে তিনি মাস দুই ছিলেন। কবির 


মৃতুর পর তান লেখেন, “তাঁর ঘরে 
দেখলাম, হোমিওপ্যাথির করেকটা মোঢা 
মোটা বই আছে। প্রত্যহ সকালে দেখতে 


-, = পেতাম অনেক রোগ্শ তাঁর দরজ্জায় এসে 
- জড়ো হয় ওষুধ [তে । একদিন দেখলাম, 


একটি 


নেই, জারা যখন কেদে এসে পায়ে, ধরে 


পড়ে, তাদের তাড়া করে ফিরিয়ে দিতে 
পার এতবড় নিষ্ঠুর শান্ত আমার নেই।, 
এদের সম্বন্ধে পণ করে বসতে পারি নে যে 


পক 
EA 


"চমৎকার ওষুধ দিতে পারেন, . তাতেই 


পা 


নিরমলিকুমরীকে। 
১৯৪০ সনে নির্মলকুমারীকে একাট 
পত্রে ওষুধের 'নর্দেশ দিচ্ছেন--“তাঁম 
জানিয়েছ ০910.50107 তোমার পক্ষে 
॥ এটা অশাস্তীয়। Sli: 
৫৪-র সঙ্গে পর্যায়ক্রমে খেয়ে দেখতে 
পারো! 


হারাসান বলে একটি জাপানী মেয়ে . 
১৯১৯ সালে এসেছিলেন. আশ্রমে । ইনি .. 


‘ প্রায়ই ভুগতেন। যখন .ভৃতশয়বার অরে 
পড়োছিলেন, কবি তখন এ'র হোমিওপ্যাথি 
- চিকিৎসা করেছিলেন। ওষুধ দেন ফেরাম 
“ফস ও কেলি সালফ আধবস্টা অন্তর! 
বলছেন, ‘জান কেলি সালফ ঘাম 'দয়ে 
জবর সারায়।”, জবর সাত্য-সাত্যই কমতে 
ফমতে ১৯ ডগ্রশ্তে এসেছিল। পথ্যেরও 
{দেশ দিয়েছেন এই সঙ্গে ঃ-বাঁলর রস 


পল্রণস্বাস্থ্য সংরক্ষণে কবি রবীন্দ্রনাথ 


£ ১_ চিকিৎসা, ২_ 


ক্ষেত্রে-পাঁতসর, কামতা ও রাতোয়াল-এ! 
ঁতনাঁট /হাসপাভাল ও উঁষধালয় স্থাপন 
করে ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা হয়, হাস- 


দিতেন এক আনা। এছাড়া. সমাজ শাসনে 
আঁভযুুস্ত ব্যান্ত গ্রামে যে জরিমানা দত, 


সে-টাকা আসত সাধারণ তহবিল্সে। তার 
চাকৎসার জন্যে-টাকা পাওয়া - 


থেকেও 
যৈত। এসব ৯১১৫ সঙ্গের কথা। . 

জাঁমদারাঁর কোন- কোন জায়গার 
কলেরার প্রকোপ দেখা দিত। এক জায়গায় 
রবঈন্দুনাথ বলেছেন, গ্রামে ওলাওঠা ব্যাস্ত 


লাহসের সম্গে সংগঠনমূলক ভূমিকা শনয়ে 


+"  ১ঙ্্াহছিক টেল 
চামওপ্যাঁথ ডান্তার পাঠাইতে পার চেষ্টা 
দোখিব। 


দের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সঙ্জাগ 


দৃষ্টি রাখতেন। প্রত্যেককে হাসপাতাল 
যেতে হস্ত প্রত ব্র্ধবার-ওজন নেওয়া 
হত দহহস্তা পরে ওজন ক্রদলে তখান 


উদাত্ত আহবান--রোগপ'ীড়িত এই বংসরে 
এই সভায় আজ্ত আমরা বশেষ করে এই 
ঘোষণা করাছ যে, গ্রামে - গ্রামে দ্বাস্থ্য 
ফারিয়ে আনতে হবেঃ অবিরোধে অকৱত 
সাধনার.দ্বারা। রোগজ'র্ণ শরীর কর্তব্য 


‘পালন করতে পারে না। এই ব্যাধি যেমন 


॥ ১৯০১ সাল । কলকাতায় তখন প্লেগের 
প্রাদুর্ভাব। 


তখন প্রায় নিজ্বীব করে ফেলোছিল। 


কেড়ে নিয়েছে” 
" এটা বড় সমস্যা নয়-বড় কথা এই দেশের 
লোকের মনে জড়তা আছে। 
প্রবন্ধে বলছেন, “ম্যালোঁরয়া অন্য ব্যাঁধর 
আকর। ম্যালেরিয়া থেকে” যক্ষন্না, অজীর্ণ 
প্রভৃতি নানারকম ব্যামো সৃষ্টি হয়।” 
বলছেন মশা জন্মানো ডোবার সংস্কারের 
কথা, নিজেদের শান্তর উপর, পরস্পরের 
সহযোগিতার উপর জোর '্দচ্ছেন। উতর 
প্রবন্ধে রয়েছে -গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


নামে এক গহতন্রতণ ডান্তার-এর উল্লেখ - 


শনি গ্রামে গ্রামে গয়ে ম্যালেরিয়া ব্যাধি 
সম্বন্ধে লোককে সচেতন করে তোলবার ব্রত 
নিয়োছিলেন। 


"পার, তাহলে কৃতার্থ হব, কেবল সফল- 
তার দিক থেকে নয়, এর মত লোকের 


_ সঙ্গো যোগ দেওয়া একটা গোঁরবের বিষয়” 
ওহছের বার শা পাঠইতেছি এবং বাদ দ্বিতীয় প্রবন্ধে এক সেবিকা আমোঁরকান (ডিউক .. 


২৯১৯৩ 


অসুস্থ অবস্থায় ' 


-অস্মোপচার হয়। 
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এ'র সঙ্গে আমাদের কাজ জাঁড়ত করতে - 





মারে ভুগেছেন, কিন্তু মনে কোনরকম 
দুর্বলতা আসে 'ন। ১৯০১ সালে 
শিলাইদহে একবার অসুস্থ হয়েছিলেন! 
' ১৯০৩ সালে হাজাধ্রবাগে একবার জর 


ভোগ করেন। ১৯০৮ সালে অশের 


-ঝন্তপাতে অত্যন্ত ক্রিষ্ট হয়োঁছলেন। 


১৯১২ সালে যখন 'বিলেভে, তখন ভাবছেন, 
অর্শের ব্যাপারে আমোরিকার ডাঃ ন্যাসকে 
দিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাবেন। 
আমোরকার এ হোমিওপ্যাথি ঁচাকৎসাতে 


কোন সুফল হয় নি। ইংলশ্ডে ১১৯৩ 


সালে রোদেনস্টাইন-এর চেষ্টায় নামমাত্র 

পঁফন’-এ  অশেরি অস্রোপচার করান। 
Duchess Nursing Homes এই 
হাসপাত্যলে থাকতে 
হয় এক মাস। ১৯১৪ সালে সুরূলের 
বাড়তে থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ ম্যালোরিয়াতে 
আক্রান্ত হয়োছলেন। ১৯১৭ সালে তাঁর 
কানের অসুখের স্রপাত। এই সময়. 
বার্ধক্যের ‘ভয়ানক একটা সঙ্গশহদনতা* 
অনুভব করাছলেন। ১৯১৯ সালে 
মাদুরায় Message of the Forest 
(১৪ই ফেব্রুয়ারী) পাঠ করার পরই রান 
জবর আসে, বিশ্রাম নেন ৭ 'দিন। এ সময় 


তাঁর খুবই শরীর খারাপ হয়োছল। এ 


অসুস্থ শরীর নিয়েও সারা দক্ষিণ ভারভ 
ঘুরেছেন। তাঁর শ্রমশান্তর এটি নিদর্শন । 
১৯২২ সালে সিংহল যাবার পথে অত্যন্ত 


এসে বোরিয়েছিলমম।” ১৯২৫-এ জান;য়োর! 
মাসে. ইতালিতে নি অসুস্থ হন। 
নিত বৈখ্যাত 





১৯২৬ শরার,খারাপ নিয়েই: বিদেশ 
ঘুরছিলেন। [বিকল হল /৫কেবারে। 


হাজ্পেরীর : বিখ্যাত স্বাস্ধ্যনিবাসে.বালাতন . 


ছদের'তাঁরে.কাঁর আশ্রয়: নিজেন। ১৯২৮- 
ওএ-শরীর- খারাপ হওয়ায় মান্রাজে এসেও 
১ বি বিদেশ-গেলেন' না । ইতোমধ্যে হাটের 
ফন্ট; পা ফোলা এরং অন্যান্য উপসর্গ দেখা 
দিয়েছে।- ১৯২৯-এ জাপানে থাকাকাসখন 
ফাঁব অসুস্থ হয়েছিলেন। ৯৯৩০-এ 
স্থাশিয়ায় মস্কোতে ডাক্তাররা, শরগরের 
‘অবস্থা দেখে সাবধান করে দদিয়ে- 
ছিলেন। ১৯৩০-এ 


দথারাপ- হলেও এমন কি খারাপ ?'১৯৩৪ 
বার্ধক্য ও জরা ধীরে ধরে-কবির দেহে 
ছাপ ফেলছে। চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে 
আসছে, শ্রবণশর্তও কমে আসছে। 
লিঃসশ্গতায় মন সময় সময় ক্লান্ত হুয়। 
১৯৩৭-এ শান্তিনিকেতনে, হঠাৎ কবির 
অচৈতন্য হয়ে বাবার কথা আগেই বলেছি। 
নীলরতনবাবুর 'চাকৎসায়, স্ব্পকালেই 
8 ০ 


নি SEG 
একবার শরীর খারাপ, হয়। 


ধুচিকিৎসাবিদ্যার মান রক্ষার জন্যে যা তা. 


শ্বমন একটা হেতু খাড়া করলে যাঁর স্বপক্ষে 
গবপক্ষে কোন প্রমাণই নেই একমান্ প্রমাণ 
মামজাদা ভান্তারদের - নাম...কিল্তু মুঢ়ের 
ঘতো বিশ্বাস করতে পারি নি। মোট কথা, 
কলকাতায় বাব না বলা বাহুল্য, 

শেষ পৰ্তি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে 
শেষ: পর্যল্ত তাঁর প্রাতিজ্ঞারক্ষা করতে 
উপাস্থত fছলেন। ১৯৪০--শরণর রশতি- 
মত. ভেঙেছে, মুত ভাঙছে। দুম্টিশান্ত 
অত্যন্ত ক্ষীণ, শ্রবণশাক্ত তার. চেয়েও 
পি" হাঁটতে চলতে অসম্ভব কৃণ্ট। 
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আদর-ও সম্দর্মের সো । স্যাকান্ত লিখে- ৃ 


ছেন ‘রোগের নিদারুণ বন্তপায়" রোগ? 
কাতরতা প্রকাশ করে, এইটাই স্বাভাবিক 


- নিয়ম, কিন্তু......রোগকাতর রবান্দুনাথের 


ক্ষেত্রে আমরা যা লক্ষ্য করলুম;,তা সাধারণ 
নিয়মের বাহভূর্ত ব্যপার। যন্মণাকে 
আঁবচলভাবে সহ্য: করার অসাধারপত্ব 
দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যাঁরা তাঁর সেবা- 
শূশ্রযায় নিষূত্ত থাকেন, তাঁদের চিত্ত- 
[বিনোদন করেন, তিনি নানারকম হাস্য- 


. পারহাস দিয়ে, .নিজ্জের ষন্তুপাকে উপেক্ষা 


করবারও; উপায় হয়তো তাই ।। 'বমর্যতার 
চর্তা করা রবীন্দ্রনাথের প্রকতিবিরুদ্ধ। 
১৯৪১--২৫শে বৈশাখ-শরীর ক্রমশ মন্দ, 
চিঠিপূঘ এলে, ভাল বই পেলে, ঠিকমতো 


জবাব 'পাঠান এখনো।, আযাঢ়, মাসে ' 


ডান্তারদের মত “নয়ে কাঁবরাজ্রী চাকৎসাও 

হয়েছে। ফললাভ হয় নি।. অবশেষে 

আস 
ললিতমোহন 


‘(Enlarged Prostate)” অস্য্োপচার 
দূরকায়। ২১শে জুলাই কবিকে শাল্তি- . 
জোড়াসাঁকোর . 


দনকেতন থেকে. জে বাড়িতে 
আনা হয়। রোশশয্যায. জশবন-মৃত্যুর 
জমানায় দাঁড়িয়ে ২৭শে জুজাই-এর 
কাঁবিতা ৪: 
প্রথম দিনের সূর্ধ প্রশ্ন করেছিল 
সত্তার নূতন আবির্ভাবে-কে তুমি...” 


২১শে জুলাইয়ের কাঁবতাঃ 


'ছকখেয আঁধার রাতি বারে বারে . 


২৯১৪ 





অস্মোপচারে কাব, অন্ত থেকে সম্মাত 
দেন নি। বলছেন, ‘আমি কাঁব।। আমার 
ইচ্ছে, কবির মতনই. যেতে সহজে, এই! 
পাথবী থেকে. ঝরে" পড়তে: চাই শুকনো 
পাতার মতো ।:যাবার: আগে আমাকে নিয়ে 
এই ঢানা-হ্যাঁচড়া কেন: | 
: লোক্যাল্স ওযানাস্থেসিয়া দিয়ে'অস্রোপ- 
চার করা: হয় তিনি: বেশ' ব্যথা ৷ পোল, 


টিপে চোখ, বুজে পড়ে রইলুম- পাছে 
আমার মা য়ে: কোনরকম আবাদ 
বোরয়ে বাসর? t 
_ অস্বোপচারের পর অবস্থার নে 
উন্নীত হল না। ১লা আগস্ট দুপুর 
থেকে বন্ধা আরম্ভ হল। ৩রা-কখনও 
ঘুমের মত ,অসাড়, কখনও কথা বলছেন! 
ওষুধ খাবার অনিচ্ছা_এক ব্যাল- “আর 
লিও না জের 3 দলও আছর 
অবস্থা কাটল ফেল করেছে? 


এই আঙগস্ট। ১৯৪১, দুপুর ১২টা ১০ 
নিউ জোড়াসাঁকোর, বাড়িতে কবির, 
জীবনদীপ নিভে গেল। : | 

প্র আ-পাঁচ ৪ 


তাঁর একফোটা. জলও' বেরোয় দন শোক 
শোপিতের, মধ্যে নিলে গাছে- জন্ম দিয়েছে 
জীবন প্রদায়ক শ্লোকসমহের। রবাল্দুমাথ, 


শোকে শ্লোক রচনা) করেছেন, শ্লেকে 


শোকগাথা গোয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে 


, ট্স্টয়ের সেই কথাটা মনে পড়ে 4 


Pure and complete sorrow; 


19 as impossible 59. pure _an 


complete joy. 

মা সারদা দেব অসুস্থ ছিলেন তাঁর 
শৈষ জঁবনে। রবান্দ্রনাথেরে বয়স .বখন 
১৪, তখন, তিনি মারা;যান। মায়ের কথা, 


ভা 


[০ 


বু ক স্ব 
82 
খু. 


ad 


“বীন্নাধ খুব বে কাই খলেছেন। 'নীবদ- 
" ঈমৃতির. মত্যুশোক-এ মারের মৃত্যুর 
-ম্লাতিটির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর 
মাহত্য জগতের অনুপ্রেরণাদাতে জ্যোতি 


" শল্দ পরী কাদক্বরী দেব আত্মহত্যা 


করলেন ১৮৮৪ সালে?" তাঁর কাছে এ 


, ঘটনা অত্যন্ত শোকাবহ । কাদম্বরী দেবীর, 


৯ টিমত্যুর পর শৈশব সঙ্গত ও ‘ভানযাসংহ 


ঠাকুরের -পদারলণ' তাঁকেই উৎসর্গ করেন। 
এ ছাড়া ভগ্নহৃদয়, প্রকৃতির, পরিশোধ, 
ছবি ও গান তাঁর নামেই উৎসগণকৃত হয়। 
কাদম্বরী দেবী দুর্ঘটনার দু'মাসের মধ্যেই 
সেক্জদাদা হেমেদ্দ্রনাথ মারা গেলেন। এরপর 
মৃত্যু" হল হেমেন্দ্রনাথ-কন্যা আঁভিজ্ঞার। 
ইনি কাঁবর 'প্রয়পাত্রী ছিলেন। তাঁর 
ঈমৃতিতে 'ৈতালশ-তে কয়েকটি" কাঁবতা 
আছে। ভ্রাতৃষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ১৩০৬ 
সালে যক্ষযারোগে মারা গেলেন কলকাতায়। 
১৯০২ সালের আষাঢ় মাসে '-কাঁবপত্নী 
মণালনী দেবী খুবই অসুস্থ হয়ে 
পড়লেন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসা করাতে লাগলেন। কিল্ভু শরীর 
যখন খুবই খারাপ হয়ে পড়ল, তখন 
' তাঁকে কলকাজয় 'িয়ে আসা হল। 


-িশএিরপুকা অস্স্ধা। হাজারিবাগ, আল- 


সালে কলকাতায় পোছানোর কয়েকাঁদন 


১৯০৫-এর ১৯শে জানুল্লারী। ১৯০৭-এ 
হানম্ঠপূত্র শমীন্দ্রনাথ মাত্র ১৩ বছর 
ধয়সে মুলোরে কলেরায় ভূগ্গে মারা গেলেন। 
১৯০৮-এ শিলাইদহে খবর পেলেন, মধ্যম 
জামাতা ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ফয়েক- 
দিনের জরে ভুগে মারা গেছেন। এর 
একটু ইতিহাস আছে। কন্যা রেপুকার 


»পশিতথিকে ফিরিয়ে আনেন এবং রেপুকার ফুল- 


শয্যা উৎসব সম্পন্ন করেনা ১৩১৫ সনে 
দুমকার বচ্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের হৃদ 


রোগে মৃত্যু হল। ১৯১৮-তে জ্যেম্ঠাকন্যা 4 


বেলা মারা ঘান। প্রায়ই দেখতে যেতেন 
রূগ্না কন্যাকে। ১৬ই মে দুপুরে গিয়ে 


- শুনলেন, বেলার সত্যুসংবাদ। 


ঙান্তাহক বসসতা 
অভিভূত 
{বম পিত মতো কন্যাকে না দেখেই- 


{ফিরে এলেন। বিকালে . বিচিত্রা ভবনে 
গিয়ে তিনি অন্যদিনের মতো স্বাভাবিক 


ভাবেই সকলের সঙ্গে গজ্পগ্জব করলেন। ' 


এত বড় শোকের কোন বাহঃপ্রকাশ দেখা 
যায় নি। তাঁর স্নায়ু যে কী ধাতুতে. 
তোর হিল, কে বলবে! ১৯২৩-এর 
সেপ্টেম্বরে সংবাদ এলো স্মহদ পিয়ার্সন 
ইতালিতে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে- 
ছেন। -১৯২৫-এ দার্জিলং-এ জননায়ক 
চিত্তরঞ্জন দাশের মত্যু। ১৯২৬-এ সহোদর 
দ্বজেন্্নাথ মারা গেলেন। হরপ্রসাদ - 


শাস্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনলেন ১৯৩১-এ। ' 


১৯৩৭-এ ডিসেম্বর মাসে শিরিভিতে 


জশাদশশচল্দ্রের  জশীবনদপ 
নভে গগেল। ১৯৩৮-এ অত্যন্ত প্রয়পার 
গাগনেন্দনাথ ঠাকুর মারা গেলেন। ১৯৪০-এ 


মৃত্যু একাটি অস্বট্রিতকর অথচ অমোঘ 


পারণাঁত-তার রুপ এবং স্বরুপ দুম. 


কাব মৃত্যুকে তাঁর জীবনে এবং কাব্যে 
নানাভাবে, নানার্‌পে দেখেছেন। কখনো 
মনে হয়েছে, এ ধরণী মরণের পথ, এ 
জঙ্গং মৃত্যুর জগং, আবার পরক্ষলেই বল- 
ছেন ‘মরণ বাড়বে যত, জীবন বাড়বে 
‘তত’ (অনন্ত মরণ) মরণ তাঁর বন্ধু, প্রাত 
বেশী--বন্ধুভাবে কন্ঠে সে-মোর জাড়য়ে 


চাঁপ চুপ কেন কথা কও/ওগো মরণ 
হে মোর মরপ/আঁতি ধীরে এসে কেন চেয়ে 
রও/ওগোঃ একি প্রণয়েরি ধরণ । ডেৎ্সগণ) 
মরণ তাঁর দোসর-_মররকে মোর দোসর 


আম সৃচ্দর ভুবনে? প্রোপ) কোন- 
| ২৯১৫ 


মুহুর্তে তাঁর কাছে স্মরণ দানব।” মৃতু) 
যে ধ্রুবসত্য জেনেছেন “ওরে মৃত্যু জানি 


সুকুমার ক্ষীণ তন্দলত বলে, ‘মৃত্যু তুমি 
ঠা (যেতে নাহ দিব) মৃত্যু উত্তীর্ণ 
হতে চেস্েছেন_এএ মৃত্যু ছোঁদতে হবে এই 
ভয়জাল। (নৈবেদ্য) কখনো তাঁর কাছে 
‘মরণ' খেলা নিশীথ বেলা" বেলন), মরণ 
বড় শীতল কোমল, সেখানেই সব শান্তি 
‘যদি মরণ লাভতে চাও এসে তবে ঝাপ 
দাও সাঁলল মাঝে’ হেয় যমুনা) বা বধ্য 
কবিতায় ‘কবে যে পড়িবে বেলা, ফূরাবে 
সব খেলা, নিবাবে সব জালা শদতল 
জল ।’ একই ভাব--“স্নিদ্ধ মরণ আছে কি 
হোথায়/ঁক আছে শান্তি, কি আছে সুপ্তি/ 
[তিমির তলে ?' নিরুদ্দেশ যারা) দণীঘর 


পারে কি? “হয়ত মৃত্যুর পারে ঢাকা সব 
অন্ধকারে দ্লেহস্মূৃতি) আবার “মত্যু- 
মাধ্রা”ও। জাবনমৃত্যু তুল্যমুল্য তাঁর 
কাছে জন্সমৃত্য দৌহে মিলে জাবৃনের 
খেলা/যেমন চলার অঙ্গ পা ভোলা পা 
ফেঙ্স’ জোৌবন) বলছেন, “আমার আকুল , 
জাঁবনমরণ টুটিয়ালুটিয়া ' নিয়োগো - 
জেমার অতুল গৌরবে যোচনা) ভেবেছেন, 
যাঁদ এমন অবস্থা হত--“চিন্তা 'দিতেম 
জলাঞ্জলি, থাকতো নাকো জরা/মদৃপদে 
যেতেম বেন নাইকো মৃত্যু জরা (সেকাল) 
আবার, তাঁর কাঙ্ছে অসমের স্বরূপ না 
জানাইভো মরণ-মৃত্যু যে ধরে মৃত্যুর 
রপ/দনখ যে হয় দুঃখের কূপ/তোমা 
হতে যবে স্বতন্ঘ হয়ে/আপনার পানে ধাই 
(নৈবেদ্য)। 
--মিত্যুও অজ্ঞাত মোর। 
তরে/ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপতোঁছ 


ভরে আপনার লোকাচ্তারত প্রিয়ার 


স্মরণ মননে মৃত্যুর অনুধ্যান_ততুমি মোব 
জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুর* 
(স্মরণ) কখনো অনন্ত প্রাণ-প্রবাহের কথা 
ভাবছেন, “তুমি মরণ ভুলে কোন অনন্ত 
প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস। গেতাজাল) 
মরণকে নিজের বলে ডেকে কথা কওয়াতে 
চাইছেন কানে ফানে-“মরণ আমার মরণ, 
তুমি/কও আমারে কথা” এ) কখনো 
বাঁধবা হার স্বীকার করছেন/“মরণে 


তাই 
ঘা্সায়ে খগ্রন্/নাচিয়া গাহিছে? 
€জীবনমরণ) জন্মমূত্যুর, তো, 


একাসনে দোঁছে বাসয়াছে' ধজন্মাঁদন) এই- 
ররুম, 'জন্মাদনে মৃত্যাদনে দাঁহে চন 
করে মুখোমনখ জেহ্সাঁদন)॥ তাই জ্ন্স-. 
দোলে ছন্দ দেয় হাঁস ক্ন্দনের' (প্রতিচ্ছার) ৷ 


দূর্লভ নসর । কাঁবঅ-লাটক-্টপন্যান্সে 
বার্থত এই জাক্মরলের কেট আল, কউ 
খারাপ কেউ বা 'রোফেছুশে অশ্মনো ভাতের 


চ্ঁকৎসকক্লে খারাপ করে গ্কত কক্ষ 
ৱি মাৱ একটি খারাপ, বুদ চিকিৎসকের 
বর্ণনা গাই মেছ 4596৫-এ। চিকিৎদ্ুক- 


চরিত্র স্কারা প্রভাযবত্ত হয্নেছেন। তরি 
'কমোঁভ অব অব্ররসথ দিদট বশে 
একজন হাতুড়েরও বর্ণনা [দিয়েছেন ॥ “দই- 
বোন' উপন্যাসে হাতুড়ের থা আহে” 


লান্তাহক অসক্ষেতই 


মহেন্দ্র ছান্তার/এই ব্যাম্মেতে হার অত কর্লেউ 
ওস্তাদ নেই আর’ 

গাজার নিয়ে. ছড়া-€১)- জার্দিকে 
সোজাস্মাজ সার্দ বলেই বদর মেডিক্যাল 
বিজ্ঞান 'লা শিখে/হাজরে ‘দেয় বশস আকা 
পাটি উরিভ বল রাজের 
(ধ্পছাড়া) , 

- (২) উড এছ ক EES 
ভান্কার/প্রুর খেকে তাখা- যায় আঁত উশ্ম 
নার তার/নাম হেরে "ওষুধের/এ্রদেশের 
প্রশুদের/সাধ্য কি গড়ে আহা এই বড় 
জাঁক আর/যেথা নায় বাড়ি বাদঁড়/দেখে যে 
ছেড়েছে - নাড়াী/পাভনাটা আদায়ের মেলে: 

না যে কাক তার/খেছে নির্বাকপ্দুরে ভক্ষের 
ঝাঁক ভার (এট 

{5 "্ডান্তাব্র (তিননকাঁড় সাশ্ডেল॥ বদলী 


" করপেচ্ছে ব্যাসা বাংব্ডল’ ছড়া) 


(৪১ ভাত্তাপ্রেরা নুটেল কড়ি/খাওয়ায় 


- জোজ্মাপ খাওয়ায় “বড়/অবশেষে বাঁচল নাং 
- সৰে বয়স বন আকাশ ৫খাপ্রছাড়া) / 


'বামকানাই-এর ১ '“শাস্ত, 
আপদ প্রন্থাতি গলো ভাবের উল্লেখ 
- আছে৷ ‘কঙ্কাল’ গল্পে একট মেয়ের 


: যশ্বব্তী হয়ে দ্ঘদার বন্ধু ডাম্তার 'শশ- 


শোখর, য়ে তার শ্রম ভুলে বশ হান্জরে টাকার 


সযকঘর-এর কাবরাজ 'অমলকে খুব 
সাবধানে প্রাতে ৮৮ বাধরিজ্ষর অধ্যে? 
অরপর রাজ কারান এসে' নলেএএক 
চাঁরাদক্ষে সমস্তই মে বন্ধন, খুলে পাও 
খুলে দাও--যত, দ্বার জানলা আছে সব 

রি এ অবশ্য রূপক 
রুরবান [চাকৎস্ক বলছে, 'রাজ্ধা 


রি Ta 


এ রোগ বাইরের নর,মনের- হস অন্য 


উৎপাত বাধিয়ে তোলা : 
শাহপ্রবেশ-এ আান্জারের সংসারের 

রিচি সনের অভিজ্ঞতা ' 

মাশ্ডত করে এই চাঁরন্র্টি স:ষ্ট করেছেন। 


মরপ্াপম কষদয়াল শ্বোরার জাঁবন ইতিহাস 


বলছেন যখন, তখন “পরিবারের বাঙালী 


।উহারা নিখুতভাবে স্পৌসাফকেশন অনু- 
:যায়ণ প্রস্তৃত.হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই 





. “সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এজেলো ব্রাদার্স 
গুণের সমতা রক্ষা করেন। 





গজ .. -...-. 
,. প্বীন্্-স/হিত্যে , চিকিৎস্যাকজ্ঞান- -« 
ঈংক্রান্ত এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 
শব্দ বা পাঁরভাষা ছাড়িয়ে রয়েছে। 
ক্বগন, ঘুম, রক্ত, চোখ, 
কেশ, নানা ধরণের অসুখ, ক্ষতচিহ, বিষ, 
সাপ, পোকামাকড় ইত্যাঁদর বর্ণনা আছে। 
এই সব ব্যাপার ।নয়ে কাব এবং চাঁকংসক 
উভয়কেই চিন্তা করতে হয়। 
ধারণ অবশ্য আলাদা । রবান্দরনাথ সুন্দরের 
কবি. 
তান কখনও ,লগ্ৰন- করেন নি। 


রস. কোথাও নেই তাঁর কাঁবতায়। সেক্স- 


তৱ ধরণ- - 


শোভনতা ও শালশন্তার সামা - 
ভয়ানক 


— 


 রস্তাহক বসহ্ৰত - ' 


৮ ভরসা কুরে, ' খুনের 


: ওপর, পরাঁক্ষাও -করেছেন-আবার. বান্দে 


নি হওয়াতে 'ফেলেও “দিয়েছেন। : 


হদয়। 
নাক-কান-পলা, . 


. সুচিন্তিত, মতামত বান্ধ করেছেন। 
, প্রসঙ্গে তাঁর দুটি প্রবন্ধ £ভারতব্যার 


3 সি 


ইশ ন fe . 

ttn oR TG বদ ও oa 
পাঁরকল্পনা "সম্পর্কে তানি . বিজ্ঞানসম্মত 
এই 


বিবাহ” ও “হিন্দ; বাহ 


(Science - - 


- Association. Hall a 'পঠিত) ‘এবং ' 


পাঁয়ামের মতো ক্ষতের চুলচেরা বর্ণনা. - 
রবাঁন্দনাথে ন্ল'ভ। প্রজ্থানপ্ঢজ্থ রেল 
. বর্ণনা বা তার লক্ষণ বর্ণ নাও রবীন্দ্র- -. 


সাহত্যে বিরল। -সেইরকম 'চাঁকংসা- 


বজ্জানের পারভাষাও -্নার্দক্ট অর্থে তেমন .- 


ব্যবহূভ হয় নি আঁধকাংশক্ষেত্রেই- 
শিল্তু তাঁর - বিজ্ঞাননিষ্ট মনের পাঁরচয় 
নিহিত রয়েছে । এই- বিষয়াট- স্বতন্ত্র. 
. আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 

সহ 


তার স্বাস্থ ও বাস্যারকষাবাধির 
সঙ্গে জাড়ত কতকগুলি কৌতুককর .ঘটনা 
1ববৃত করা আশা কারি অপ্রাসাাক হবে 


~ 


না। 

কাঁথত আছে, ‘যদ জানতেম আমার - 
কিসের ব্যথা, তোমায় জানাত।ঘ' গানটি 
রচিত হয়োছল এমন একটি সময়ে, যখন 
অএকাঁট স্ফোটকের বন্রণার কবি কদ্ট 
পাচ্ছিলেন । - 

শেষ জীবন কা কানে বম শনেতেন। 


বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জই শান্তি - 


- নিকেতনে এলেন পড়তে ।কাবর সেক্রেটারী 


আঁনল চন্দ সতর্ক করে দিয়ে জোরে কথা - 


বলতে শিখিয়ে, দিলেন। কবি অিজ্রেস 


কানাই নাকি?’ ভ্রাতাটি, খুব জোরে . 


চেশচয়ে বললেন, ‘ন, আমি অরবিন্দ ? 
হাসতে, হাসতে কাঁব উত্তর দিলেন, .'না, - 


কানাই নয়, এ দেখাছ একেবারে সানাই ।” - - 


অধ্যাপক -ক্ষিতিমোহন সেন এসেছেন 
সকালে উত্তরায়ণে। কবি কি চুমুক দিয়ে, 
খাচ্ছেন, প্লাসে অনেকশানি। সেন মহাশয় ' 
চেয়ে দেখাছলেন। হয়তো তাঁর খাবার ইচ্ছে 
ছয়েছে, এই মনে করে রবশন্দ্ুনাথ ভত্যকে 
. আদেশ দিলেন_ তাঁকেও এ জানস পাঁর- 

বেশন করা হল. পরিমাণে কিন্তু অজ্প। 
অধ্যাপক. মহাশয় হয়ত বা অল্পপ্রাপ্তির 
জুই অসৌজন্যে অসন্তুন্টও |, কল্তু চুমুক 


দিয়ে অস্বস্তি ! এ যে মহা তেতো 
{ঁনমপাতার রস! রবশন্দ্রনাথ “নার্বচারে 


গলাধঃকরণ করতেন এঁ পাঁচন প্রত্যহ । 


মিসেস স্যাংঙগারকে লিখিত - . একটি প্র. 


কৌতুক করে বলেছেন, '২৪শে এবং ৮. 
বিবাহ হইলে হাড়েহাড়ে কিন এবং - 
গুরুতর “মিশ্রণ হইতেও পারে, নকন্তু সে - 
মিশ্রণ সন্বর বিশ্লিষ্ট. হইতেও - আটক 


দেন। এর পরের ঘটনা আগেই বিবৃত 


এ - হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল ১২ 


75 ওষুধ আনানো বছর বয়সে! পা ভবতারণণ দেবীর 


৯১৪ 


“Indian 


ঠোকুরবাঁড়তে নামকরণ--মপাংলনাী দেবখ) 
বয়স ছিল তখন ১০১১: বংসগ্র ॥- j 
" ন্বাচ্দ্নাথ _বৈজ্ঞানক  1ভাপ্ততে 
পাঁরবার পাঁরকঃপনার , পক্ষে স্বধায় 
_ মতামত প্রকাশ. করেছেন। ' অবশ্য. পার+ 
কল্পিত পাঁরবার হলে; আমরা রবান্দু- 
নাথকে পেতাম না। তিনি ছিলেন দেবেন্দ্র” । 
নাথের অষ্টম পু এবং চতুর্দশ সন্তান॥ 
রবান্ুনাধের তিন কন্যা এবং দুই প্র 
ভাঁদের কেউই আজ আর! জাঁবিত নেই। | 
কাঁবর বংশধারাও লুপ্ত ।': 
জল্সনিয়ল্ত 


পে. রুবীন্দ্ুনাথ '. এবং 


: গ্বাক্ধণীজশর দ্টভাঙ্গির পার্থক্যের মধ্যে 
- - দিয়েই রবশন্দ্রনাথের বিজ্ঞাননিষ্ত বাস্তব 
জ্ঞানের পাঁরচয় পাই।: 


১৯৩৫ সনে 
দিসেস মার্গারেট স্যাংগার। কাঁবর হলো 


' দেখা করতে এসেছিলেন। এই আমেরিকান 


মাঁহলা জন্মনিয়ন্প আন্দোলনের অন্যতম 
নেী। এর দশ বছর: আগে কথা। 
গান্ধীজী তর প্রীতবাদপূরণ বিবৃতি 
প্রকাশ করেছিলেন ।-" গান্ধীজগও জন্ম”. 
নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। . তবে তাঁর পথ 
হচ্ছে কঠোর ্রহ্ষর্য ও | সংবমের পথ। 


নাথকে লেখেন £ 
(1925, 19 Aug.) The 
Papers just receiv. 


ed © report ‘that, Mahatma 


‘ Gandhi has been visiting you 


at Santiniketan. Perhaps you 


. have seen. his recent statement 
. in opposition to Birth Control. 


You have travelled all _ oven - 
the earth, ‘and you have 
observed’ the joys and sorrow 
& miseries of the world, and 
we take it for granted that 
with your international out. 
look on life and human society, 
you cannot but feel friendly, 


‘fowards Birth Control’ 


কাঁব তাঁকে যে উত্তর: দিয়েছিলেন, 


| Birth Control Reviews - তা 


প্রকাশিত হয়েছিল: 
I am of opinion that 
Birth Control ‘movement 


is a great movement, not: 
only because~ it will save 
women from' enforced and 
undesirable maternity, but 
because it.will help the cause 
ক | 


1 


ও 


মল স্‌ জাস” বম 
«ff peace by lessenmg: tHe 
DUiinven ol? Sur ius: bupusatun: 


ofia ৩০0৫৮ scrauivliig* for 


ttodiand’ space outsides ow 
rightful! linits; Ma hurger 
striken country? like” ludier it 
1858১ cruel’ ersme: 01001100855 
to» bring: more: children iirto 
existence’ that could ‘properly 
i be taken’ care of; causing end- 
less" suflerring- to: them: amd’ 
linposing a5 degrading-condition 
“upon: tite: wholée- family: “It is 
evident" that! tlie’ utter” help- 
Jessness- of’ a" growing povérty 
very rarely acti: ৪5 a- check 
controlliug the-Bburden- of" over: 
population. 116 proves" that! i ib 
th s° case’ nature’s" urging: gets 
better of 1119. severe warning 
tliat comes: from: the provi- 
dénce' of civil.zetl 90018] 1116. 
Therefore, TI: Believe that to 
waib till tie moral sense of 
man. becomes a. great” deal 
mure powerful’ than 1৮13 now 
Bnd till'tlien to allow‘countless 
generations of childreu to 
Suffer privations and’ ulti- 
mately ‘death. for no fault of 
tlieli own iS a- great 9০০87 


—J—hjustice which. 81100110 not. be. 


tolerated. TI 05] grateful for 
the course you lave 1112.08-9 
own and’ for whieh you. have 
suffered. 


ফাঁরচন্ত, বর ১ বড়, বড়, বিজ্ঞান যা 
পারেন.'নি, বা. করেন, নি--রব'ন্দ্নাপ্ন সেই, 
অসাধ্যসাধন করেছেব,. বাংলা. ভাষয়ে 


কাব, লেখেনঃ, 'জন্মার. বই-এর- ভূয়া, 


নি পক্ষরিকু চেয়ে করিরাজ্কে-.মানায়- ভালা? এ 


ফাজে আমর. যাঁদ সাঁত্কারের, কোন, 
তাগিদ থা, দেং তবে রোগার- ভয় 
পেকে: কুছকেল, থেকে - গ্রামের, কান্ডে. 
নিযুক্ত আছি, দেখেছি, এদেশে। সরুচলরব 


বির 


য়া পুত অঃ আলা বিনয়ধ 
* উপারে গ্রাত প্রান ঘরে। ঘরে” এ ফেজের, 
লোককে: ব্বাঝ্ঃ দেওয়া উচিত হলঃ কাট 
করে রোগ'ঠেকানোঃযার। রা।শয়াজের এইই 
প্রচাৰকার্য: কিরুরুম* সম্যকভাবে ব্যাপুক- 
ভাবে; সমস্ত্র দেল. জুড়ে? চলছ্ছে তা দেখে 
এসোছি। অ।মাদের দেশে এর প্রয়োজন 
দেখ্মনো! তার, চেয়ে অনেক বোঁশ, অথচ, 
আযোজন নেই বললেই হয়।...গ্রামের যাঁদ 
কোথাও এক আধজন হিতৈষী শিক্ষিত 
লোক থাকেন, তাঁরাও, এইরকম বই-এর 
স.হায্যে অনেক" উপকার, করতে. পারবেন, 
আমার মতো সাহত্য: ভান্তার, যাকে, দায়ে, 
পড়ে ভিষক্‌ ডান্তার, হতে হয়, তার তো 
কথাই*নেই...ডাক্তার পশুপরতিকে, আঙ্সাীর্ব 
করে আমি মাঝে মাকে বইধারি পড় 
এর২ সেই-পড়া নিশ্চয়ই কাজে. লাগবে । 
বৈজ্ঞানিক. চিন্তাধারা- প্রসার এবং 
প্রচায়ের এই" - আগ্রহ" ছিল তাঁর' প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ডাই, ভট্টাচার্যের আর একখানি 
বই” ‘আহার.ও আহার্ষ’ পড়েও খুুশ হয়ে 
লিখলেন, পশুপতি. পরিভাষা, বার্জ্ত 
সরল প্রণালশত রচিত. পথ্যরিচার. সম্বন্ধে 
তোমার লেক়াঁটি আয়নার ভাল লেগেছে, বলে. 
আমাদের লোকাশিক্ষা গ্রল্থাবল্লীয় মধ্যে 
তকে, গ্রহণ. করবাব্র. জন্যে. আয আনন্দের 
সঞ্চে সংগতি. দিয়োছি। আমাদের, দেশের 


Xx 


- কুপথ্যজ'র্ণি“ পাকস্থলার_ পক্ষে এই. গ্রল্থ 


রিশেষ, উপযোগী, হয়েছে. বলে. আমার 
বিশ্বাস ।। আশা কারি, তোয়ার, এই. লেখা. 
রুচির, সংস্কার, সাধনে. শ্রদ্ধার, সঙ্গে, 
ব্যবহ্মর কররো: প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা 
যেতে, পারে,. ‘আহার. সম্বন্ধে. চদ্রনাথব 


জন্যেও. তিনি, চিল করেছেন. ॥চিরিতা- 


বিজ্ঞানের, অন্যতম, গবেযণাগার. 'ই!সিয়ান , 


ইনস্টাটউট অব মোঁডক্যাল 'রিসার্৮-এর 
উদ্বোধন: হয়োছিল, ১৯৩৫-এরঃ লা 
জানুয়ারধ।, এই. সংস্থা গার 
যাঁরি,'অর্পের'জন্যে, আবেদন. জানবে 
ছিল্লেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 


কবি রবীন্দ্রনাথ €২রা জুলাই, ১৯৩৩) 

শচারিংসা। শানে, গরেয়ণারং উদ্দেশ্যে 

একনট প্রাত্দ্মন' স্থাপনের ষে পার 

অং আমাদের, গভীরতম, , িরেহনা, ও 
২৯১৯ 
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প্রসোদপাত্য়ারু যোগ্য ' আমাদের” অন্য- 
ভ্রম জাতীয়! সসপদ:৷ জাতার় স্বাস্থ্যের 


সাঁতয়ে উপাক: প্রদার্শত হয়, অ’ 


অয়াবহঃ] . নিরময়য়োগ্য। রোগেও মত্যুর 
সংখ্যা. রিরাট-- শ্যুমানর রোগ নিরাময়ে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের পদ্ধাতি প্রয়োগে 
ভারতের ন্যায় গ্রীঁম্সপ্রধান্ন দেশের স্বাঈথ্য 
না। ভারতের স্বাথ্য সমস্যার বিপৃলতার 
জন্যই প্রয়োজন সাধারণভাবে জনগণ ও 
{বশেষভাবে চিিৎসকবৃন্দের পক্ষ থেকে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, অন্যথায় রোগ, ভঙ্ন- 


, ইবাস্থ্য ও মহামারী থেকে" উদ্ভুত 


'আর্থক' ক্ষয়ক্ষতি বেড়েই' চলবে। 
এই প্রাতিচ্চানের; অন্যতম উদ্দেশ্য 
হচ্ছে জৈব" বৈজ্ঞানিক ও. উধধাঁদ উৎ- 
পাদনের মানদশ্ড নিধারণক্ষম একট 
কেন্দ্র স্থাগান। যে দেশ' ভেজাল: দুব্যের 
আড়তে পরিণত হয়েছে, সে দেশে এরূপ 
প্রচেষ্টা জাতির. পক্ষে আশু 
মহৎকাজ .বলে আমার মনে হয়েছে... 
জনসাধারপ্রের থেকে' পাওয়া প্রয়োজনান্নু 
যায়" চাঁদা ও দানের. ওপরেই চিিৎসা- 
{বিজ্ঞানে গবেষপার জন্য, স্াঁচিন্তিত 
এরুপ" একটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ভার 
করে।..আঁম আমার" স্বদেশরাসী' জন: 
সাধারণের: কাছে এই” প্রতিষ্ঠানের জন্য 
দেবার, অনুরোধ জানাতে" চাই, যাতে 
তাঁদের, সমর্থনের মধ্য, দিয়ে এই প্রচেষ্টা 
সার্থকরনপে সফল হয়ে উঠতে পারে? 
মর বার, ॥. 


'কজন। চিকিৎসরা কতজ্রনেরই বা 
আর: চিঁফিংসা করতে: পারেনঃ ব্যাপক, 
অধ দেখতে: প্লেলে। িনি। কাব, 'তাঁনিই? 
তো সবথেকে: বড়,চিকিৎসক ! মানুষের 
মনের অশ্লান্তিই বড়: অন্দুখ।, /মনের: 
সমস্ত ব্েদ-্লানিন্দথ-যল্লপা-হতশা- 
আঁস্থরতাঃঅস্-স্ধতা' কাব ছাড়া আর;কে' 
দর করতে, পারেন? বিশ্বকবি রবী 
নাথ অআইং-নিত্যকালের, মানবসভ্যতার; 
শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসক). 








..ইবর্ এরর এথা সংখ্যা 


বের হলো। রা 
সেনগুপ্ত, বগলাচরণ" গুহ; সেন 
রবীন সুর্য মলয় ঘোষ্ত অরু্ধত* রায়" 
প্রমথ? 


৬... 
একক . সরছেয়েন বান্টি পত্রিকা, 
বৈশাখে বছর!স্ুর। গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক 


পচি টীকা ৷৷ ঠিকানা ২৯১ কালী” টেম্পল 
রোড কাঁদ-২৬. ফোন ৪৭১৮৯০৮ 
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বিষয়ের ওপর উল্লেখযোগ্য পুথিপত্র 
সংগৃহীত হতে থাকে। ১৯১২৭ ও 
১৯২৯ সালে মিশর ও নিজাম সরকার 
এবং ওসমানিয়া [বিশ্ববিদ্যালয় বহু মূল্য- 
খান আরবী পারসী ও উর্দু গ্রন্থ বশ্ব- + 
ভারত গ্রন্থাগারে দান করেন। ১৯৩৫ 
সালে চশনা ভবন প্রাতিষ্ঠিত হয়। এই 
সময় চীনা বন্ধুদের নিকট থেকে বহু 
মূল্যবান পতাথপত্ গ্রল্থাগারাট লাভ করে। 
৯৯২৯ সালে রবান্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের 
জানিয়েছেন £ আপনাদের এই সংবাদ 
৮ 
ল্যান্ড, আস্টিয়া, বোহেমিয়া 

ফুরোপাীয় তি 
ধই দানরপে শান্তিনকেতন লাভ 


ধরেছে | . 
পরবতাঁকালে গ্রল্থাগ্গারাটির সম্মুখে- 
নানা সমস্যা দেখা 'দল। বইপত্র রাখার 


মত স্থানের অভাব দেখা দেওয়ায় পুরাতন 
গৃহের ওপরে খড়ের যে ছায়াবাস ছিল 





না 


করে হরেক রকম বই সক্জ্িত রাখা হয়। 
{কিন্তু তার সদ্ব্যবহার হয় না। এ তো 
একাঁটি বাস্তব ঘটনা-_যা আমরা মোটা- 


ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য 


চার আনা ৰইকে এই আভিস্ফীত গ্রন্থ- 


মানুষ বলে; অর্থাৎ মন্ষ্যত্বের আদর্শ 
বিষয় নিয়ে, আশয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই 
একই কারণে বড়ো লাইরোরির গর্ব অনেক, 
খাঁনিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। দেই 


প্ধাধ্যজ মানুষের একটা প্রধান 
রপু। একবার যখন দে সংগ্রহ করতে 
আরম্ভ করে তখন সংগ্রহের লক্ষ্য সে 
ভূলে যায়- সংখ্যার নেশায় পেয়ে বসে। 
5 
করে, সে অংশে তার 
বি নে অংশে লে নিত্য ও বিচির 


ন পাকলে পতল দা স্ল্ারার 
অনেক টাকা আমাদের দেশে তাকে বড়ো 


সেলফের -উপরে গুছিয়ে বই সাজিয়ে | 
অর্থাৎ সংখ্যা নিয়ে বিভাগ নিয়ে হেটুকু :* 


তার 
জানিয়ে দেবার উপায় করেছেন। ** ৯ 
প্রত্যেক লাইব্রেরির অল্তরগ্গ সভ্য রূপে 
একটি [বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। 
“সেই মণ্ডলাঁই লাইব্রেরিকে প্রাণ 'দেয়। 


করে তুলে একে আকৃষ্ট, করে রাখতে 
পারেন_-তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই 
মণ্ডলীর সম্গে তাঁর লাইব্রোঁরর মর্মগত 
সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মাধ্যম। অর্থাৎ, 


- লাইব্রোরয়ান যাঁদ এই মশ্ডলীকে' তোর . 


সপ কক Ll সম 


ব্রবীন্দ্রন্থ বিজ্ঞানী ছিলেন 
বললে বিজ্ঞণকে যেমন, রবান্দুনাথকেও Sf ENE 
অপমান করা হয়৷ কিন্তু যদি 4 
বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানক-ভাবাপন্ন HAZE ঢু টা 
ছিলেন, তবে অপমানের বোবা বার ধথানি 1২ <! 


ওপরেই চাপিয়ে দেবার ভয় থাকে না; ২ 


পলা'র সমর্থন মেলে। স্বীকৃতি আছে ৫ 1/ 
+--+ খিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকায়। ওখানে কবি ছু = ই নি 
বলছেন, | © ! s 
“জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান EN € 


শিক্ষা বলে না. অথাৎ তাতে ম্বখ দেখল। 


সাহাতাকের পাঁথবা বা জগৎ হুবহু একেবারে কোট কোটি বছরের 
বাস্তবের অনুকৃতি হয় না ব্ল। সর্ব পুরাতন, মমতাময়ী তান। তাই 
কালের শ্রেষ্ঠ কবি. কথাশিল্পী বা নাট্য- সমুদ্রের গর্জন প্রাগেতহাসিক 'দন- 
কাবদের নিজস্ব এক একটা জগৎ থাকে গুলোর ওপার থেকে কাঁবর কাছে নতুন 


ভূমিকাটী মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এ. মনে হয়, অন্তরের মাবখানে 
বরং নিজ্ঞানবদ্ধির দোঁলিতেই অপরুপ নাড়াতে ষে বৃদ্ধ বহে সেও যেন 

হয়ে উঠেছে ; প্রকৃতি ও মানবপ্রোমক ভাষা জানে_ 
কবিকে নিয়ে গেছে সষ্টিরহস্যের একে- আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, 


পশ্আগুন-ঝরা পাঁথবীব। ওই তব আঁবশ্রাম কলতান 
সাঁত্য নাক অনেক ঝরল আগুন । অন্তরে অন্তরে 
কোটি কোটি বহর ধবে সর্ষ প্রণাম মুদিত হইয়া গেছে 
জানাতে গায় পথিবী লাক অনেক তাপ সেই জল্মপর্বের স্মরণ 


"সামনে । 





কিন্তু-করি তো-এক স্যুরে শাম 
করেন নি কপ্নওণ' একরকম ফুলে 
মালা 'গাঁথেন "নি তাই বির 
ক্রঙ্ঁবদল করে দেখা পাদয়েছে তাঁর 
দেখা দিয়েছে কখনও; কখনও আবার 
“বেশে। 

কাঁবর মনও শ্বাউল য় উঠেছে 
তখন: সভোগঘুে *পারপ্রর্ণ দৈনান্দন 


স্ন 


বলতে দায়ে বৈজ্ঞানিক সত্যের উল্লেখ 
কেন 'রুরবেন কাব! কেনই বা "অল্প 
কব“বলবেন, সব কিছু ভগবানে ধনবেদন 
করলে হারাবার ভয়ে 'অনুক্ষণ উতলা 
হাতে হয় না। কারণ, অণু 
গড়া, লক্ষ ক্ষ চ্ত্্যে ভরা এরই 
হারায় না কোনো কছুই-- ' 
‘তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, 
‘কহু না হারায় অণ্র'পরমাণ্য 
পঠকন্কথা; হারায় না। চন্দ্র-সূর্ষ 
থেকে "সুরু করে আমাদের দেহ এবং 
এমন শক তৃণ অবধি সর্বত্রই চলেছে এই 
না-হারাবার খেলা । “বিধাতার গড়া এই 
বিশ্বভুবনে অনন্তকাল ধরে একই অণ্ড 
পরমাণ্্র লীলা চলেছে। তাই হেমন্তের 


1 


নু 
১১১৬ 


ফু 


? 


~ 


রর 
111 


এবং সেই সঙ্গে-শ্বান বজ্ঞানএসচেতন 
ফাঁবকণ্ঠকেও।-গণীতিমাল্যের ‘এই যে এরা 
আঁত্নাতে' "দেখ, : কাঁবকল্পনার 
আঁঙনাতে জ্যোতিবিজ্ঞানের - ভকত 
আঁবির্ভাব। 'দোৌখ,-ফবি গাইছেন, 
-জবলে নেভে কত'সূর্ষ 
খিল ভুবনে । 
ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ 
রাজার ভবনে। 
গশীতমাল্যের প্রর্ব্ত কারা 
‘বলাকা'য় বিজ্ঞান তার রহস্যের ঝাঁপ 
নিয়ে আমাদের একেরারে দূরের সামনে 


দকিন্তু ওখানে নৈবেদ্য সাজিয়েছেন কোন ক্ীরনধর্ম ও উন্নাতলক্ষণ বলেছেন, তা 
কবি? উপানযরদের রস সনাতন রিজ্ঞানীদের ভাবনার সঙ্গে একস্ত্রে 
ডভাৱতবৰেপ্প "কেউ? না "ক বিজ্ঞানের গাঁথা. বিজ্ঞানীর মতেও গাঁতই জীবন, 
সত্লব্ধ আজকের পহঘিরীর একেউ.? চাশ্ল্যই প্রাণধর্ম। ুংসবলাকাকে কেন্দু_ ০০ 
এখানে এনে মিলেমিশে এক গড়ল, কৃবি-প্রদত্ত রিজ্ঞান-সত্য-নিভরি 


হয়ে গেছে। আর .এক যাঁদ রর্ণনা থেকেই তা'্জানা যায়_- 
'নাখহবে তে নৈবেদ্যের ‘সৃষ্টি স্থিত *সোঁদন সন্ম্যায় আকাশপথে যার 


১ ২৯২৬২ | | 


হংহযলাকা আমার 
. জাগিয়ে দিল_এই 


এক জায়গায় চলেছে; তাদের সানাই’-এর ‘জ্যোতির্বাচ্পে’ - 
কোথা থেকে সুরু, কোথায় শেষ, সপ্তক'এর "তুমি প্রভাতের - 
তা' জানি নে। আকাশে তারার 
প্রবাহের মতো, সৌর জগতের জুদূরের রহস্যময় শুকতারার সঙ্গে 
গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো এই 


{বিশ্ব কোন্‌ নক্ষত্রকে- 
প্রাত মূহুর্তে কত 
ছুটে চলেছে। ফেন 


ছুটাছুটি তা" জান 





_ ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের এফ- আছে লক্ষকোটি নক্ষত্রের আঁবর্ভাব- 
মাঘ এই যাণাঁ-এখানে নয়’ পাঁণ্ডিত তোমাকে বলে শরুগ্রহঃ শৃতরোভাবের কথা, 'বিশ্বসৃষ্টর মহা- 
খামে নয়া বলে, আপন কক্ষে প্রাঙ্গণে নক্ষত্রের জল্মমৃত্যুর লীলাখেলান্থ 

{বলাকা $ প'রাশিষ্ট ] তুমি বৃহৎ, ভুমি বেগবান, কথা 
ভূমি মাহমাদ্বিত; এ নমল নিঃশব্দ আকাশে 
প্রন উঠবে, এখানে নর তো প্রদাক্ষণপথে - অসংখ্য ক্প-কজ্পান্তরের 
সকাথায় ? তুমি পৃথিবীর সহযাত্রণ হয়েছে আবর্তন। 
১) NN রন ? িবাহ, জন্য্টিব, মববর্ধ, ছার্পোৎসধ। দেওয়ালি, বড়দিলক 
. * স্দ__উপলক্ষা যাই হোক, দেওয়া চলাব । দেখা 
পছন্দ হবে আপনার শুক্র চেক? খুকু ফোম্ডার ৪ 
আর লাই থাকল আাকাউ্ট, আপনিই চেক সষ্ট 
করবেন ূ 
ব্যান্ডের যে-কোন শাধা অফিসেই কিনতে 
পারেনঃ 
(চেক ইউবিজাই গিফট চেক, ইউবিআই শিফট চেক ইউবিআই পিফট চেক ইউবিআইট 
গিফট চেক ইউবিআই দিছ হট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিক্সাই গিফট চেক 
ইউবিআই গিফট চেক ইউচি $আই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট 
চেক ইউবিআই গিফট চেক. ইউবিআই.গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই্ 
শিফট চেক ইউবিআই পি কট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক 
ইউবিআই গিফট চেক ইউ? . হআই শিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট 
ইউবিআই গিফট চেক ইউ” কি. মাই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফ্ট 
চেক ইউবিআই গিফট চেক |: বন ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই 
গিফট চেক  ইউবিআই গর জট চেক _ইউবিআই গিফট চেক ইউবিজাই গিফট চেক 
ইউবিআই গিফট চেক| ৭... |ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই 
গিফট চেক ইউবিআই সিং ৯... স্কট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেকা 
শা বধ | 7 ধআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিদ্মাই-গিফট্ 
ইউবিআই পিফট চেক ইউফি গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট 
চক ইউবিআই গিফট চেক দেখুন 1. 1ইউবিজঞাই শিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই 
[লিফট চেক ইউবিআই সি &ট চেক, ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই শিফট চেক 
ছইউবিআই গিফট চেক ইউ? Te আই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট 
ডিক ইউবিআই সিফট চেক ্‌ ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
রেজিঠার্ড অফিস £ 8, ক্লাইভ ঘাট গ্রীট, কল্সিকাতা৯ 


মনে এই ভাব 





এই নর, যন, কোথায়। তাই 'বনবাশীর.। বক্ষ. : দুলছে তোমার কণ্ঠে। 
পৃথিবী, বস্্ষরার মানুষ, সকলে বন্দনা, 'গারশেষ-এর ও 


কেন্দ্র করে করেন। কিন্তু শুরুগ্রহ gy a তুমি অবগঢণ্ঠিত 


মাইল বেগে চ্কত তৃত্ব নয়। অনাবিচ্কৃত 2 
তাদের এই ফির কাছে বড়। তাই বড় মুখ করেই সঈব কল্পনার পাঁরচয় ‘শেষ সপ্তকা-এর 
নে, 'িন্তু শাঁশ্ডতদের তিনি চ্যালেজ: কয়েন 








_ পশ্চিমবঙ্গে ১৯০টিরও অনিক শাখা আছে 


২৯২৫ 


# 


ূ 
ৃ 
ৃ 
র 
| 





a একই কথা 





দকঈম চান্দু করা হইল। পছন্দ না হইলে 
ফেরত। 
SWISS WATCH 
TRADING CO. 
P. B. 87, (WBC) Jullundur 
‘City. 








মাঘ ১৩৪৪; পঃ ৯৬] 


“শেষ সুপ্তক' ও পবশ্বপরিচয়' প্রকা- 


* কিন্তু আগে তা' এ পর্বের মতো রঙে- 
“রসে প্রাপ্ত হয়ে ওঠে ি। তা" অভ্যুদয় 


হয়ে ওঠে নি ঠিক। 
এ-পর্বে লক্ষ্য কার, কাঁব যেন 


পাচ্ছেন। “এবং দেখতে দেখতে দেখাবারও 
উদ্যোগ করছেন সেই” রহস্যময়কে। 

সৃষ্ট নিয়ে কত তাঁর জিজ্ঞাসা! 
সূর্জ সম্বন্ধেও কত প্রশ্ন তাঁর! সূর্যের 
আলোর্‌ সামান্য একটা” _ অংশ -এসে,' 
পাঁথবীতে - পড়ে। নক্ষত্রের বেলায়ও 
তাই। ওদেরও আলোর সামান্যই আসে 
পৃথিবশতে। অর্থাৎ বিশ্বভুবন জুড়ে, 
আলোর চলে বিরাট এক অপচয় 

এই অপচয় সম্বন্ধে 'নবজাতক'-এর 
‘কেন’ কাঁবতায় কাঁবর জিজ্ঞাসা” 


4 জ্যোতিষীরা বলে, ' 
সবিতার আগমনের, হা 
টনি বহতা ॥ 
এ বিশ্বের মান্দর মন্ডপে 
২৯২৪ 


bl 





ঠা গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র 
আদিজ্যোতিতে সরু, আদিজ্যোতর 


মধ্যেই আবার শেষ। এই শেষের-প্রাঙ্গাং 


অমৃতের প্রতিক, অমরত্বের আধার । ফার্ম 

তাই দেখতে পান যেন, এ / 
এই ঘন-আবরণ উঠে গেলে 
আঁবচ্ছেদে দেখা বে 
' দশহখন কালহশন আ'দহ্য্যোঁত 
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার, 
স্যংযেখা করে স্ধ্যাস্নান 
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্দদে 


মজে 
উঠিতেছে ফুটিতেছে, 0১: 
সেথায় নিশান্তে যায আম, 


"৯. চ্চতন্যসাগর-তাঁর্থপথে। * 


ন রোগশয্যায় ৪ ২০ সংখ্যক কাবিতা | 
আমরাও বাঁল, হ্যাঁ ঠিক তাই 


| : চতন্যসাগরেরই তাঁথপথে যায় কাব ২ 


বিশ্বভুবন সম্পর্কে .। বিজ্ঞাননভ 
ধারণা তাঁকে সেই জীপ : চিন 
দিতে অনেকখানি সাহায্য করল। 


| 


| 


- রেখেই গঠন করা দরকার! ' 


. গ্রামেরই” পরিচিত দশ্যা চেয়' লোক তায় আবন্ধ হনে পড়ল। 





৪ জশীবনযান্তাই কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত! 
অতএক কৃষির সঙ্গে অগ্গার্শীভাবে ও কর্ম, যা গ্রমেসীমার বাইরের সঙ্গে 


টা চিত বিদ্যা বুদ্ধ বিশ্বাস 


জাঁড়ত কহৎ ভারতের বৃহত্তর মানব- ] . যুগের যে প্রকৃত 
গোষ্ঠীর উন্নয়ন কৃষির - দিকে লক্ষ্য তার সঙ্গে যা কেবলমার পক নয়, যা 
[বরুদ্ধ। 


গৈছেন? সমবারের প্রয়োজনত কৃষির ' ছিল, স্ুরোপীক আদর্শে নগরশগাঁল 
ক্ষেত্রে যে একান্তই দরকার, ভা' বাস্তব দেশের মর্মস্ধান হওয়ায় তারই আঘাতে 
পর্যবেক্ষণ শান্ত ও অনুভব শত্তি দিয়ে এই: সামাজিক স্নায়জাল : ছিম-বাচ্ছ 
তিনি পর্যালোচনা, কারেছেন। মাইলের হয়ে গেলা কারণ নগরাভীত্বক সভ্যতায় 
পর মাইল ক্ষেত: বাংলার বে কোনো তর 0 ss dc a SIO 
অথচ 

চাষ করে' সে সব ক্ষত, কিন্তু জমির এীম্বষেরি ধারাই 'বাভিন্মমুখী খালের 
ভাগ' কারো-বা দ:” বিষে: কারো-বা দশ জলযারার মৃত গ্রামে গ্রামে সর্বজনচিত্ত 
ধিবঘে। তার সঁমানা আঁকা-বাঁকা, তার ' ধর্ম-কর্ম-ভোগে -প্ররাহত হত। তাতে 
ওপর ফসল কাটা হলে' সেই' কাটা ফসল সমাজ হয়তো বেচোঁছলা। “কিন্তু সেই 


তাছাড়া, চ্বতন্ম তারা অনুভক করে নি ষে, গ্রামের অস্ন 
গোলাঘর পু স্বতন্মভাবে _বৈচবার ' ও জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ধর্ম ও. আনন্দ 


অথচ যন্ম ব্যবহারের জন্য যেমন বেশি 


রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানের, 'শক্ষার, ধর্মের, 
'প্রতাপের, অর্থের সব কিছুর মুলেই 
তান এক প্রকার মানুষের সমবায় লক্ষ্য 
করেছেন। এবং কাবসুলভ .দ্াষ্টভাঁঙ্গর 
আশ্চর্য ব্যতিক্রমধর্মী 


কান খাটালে তবেই আমরা দারিদ্য থেকে 


পাস্তাহিক বসমভ 


[তান মনে করতেন বাইরের আক্রমণে 
ভাঙা যায় যেমন, তেমন জোড়া যার না। 


রবীন্দুনাথ।: তারপর এই পথের একমাত্র 
কালীমোহনকে নিয়ে তানি এই 
ঘতে .বাঁপিয়ে পড়েছিলেন। 


অশ্চলের - উত্বতিণ 
১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতনে 


দিও ১১০৪ ঘটতে এদেশে পাকা 
“সমবায় খণদান সমিতি আইন’ প্রণীত 
হয়, প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী চাল্লশ বছরে 


- ভাব অগ্রগতি আকিশ্টিংকর। এর কারণ 
রেবীল্দু - 


রবীন্দ্রনাথের, একটি চিঠিতে 
"২৯২৬ 


El 


- ৯. ৮. তা ₹ 


রচনাবলী, ১৩শ, খন্ড, পৃঙ্ঠটা 6৫৮০৯, . 
শতবার্ধক সংস্করণ) অত্যন্ত স্পন্টভাবে . 
ধ্যন্ত হয়েছে। *আক্ষেপের বিষয় এই যে, 
আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী 
কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান 
হয়ে আছে, মহাজনশ গ্রাম্যতাকে কিপিং 


- শোধিত আকারে বহন করছে। সম্মিলিত 


টিতে জলদ ও ভোগের কারে 


নাথের অভিমত হচ্ছে কয়েকটি পল্লী নিয়ে - 


এক একাঁট মণ্ডল গঠন করা। এই; 
মণ্ডলীর প্রধানগণই গ্রামের যাবতীক্স কর্ম . 
নির্বাণ করবেন এবং প্রত্যেক মপ্ডলণকে 
- স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তলবেন। - পাঠশালা, 
িল্পশিক্ষালয়, ধর্ম গোলা, সমবেত পণ্য- , 


' ভান্ডার ও ব্যাঙ্ষ-স্থাপনের জনা পল্লী 
:- বাসার নিজ নাহারা ও উৎসাহ: রান 


" করতে হরে।-- 


ক্যান 


রানার ব্ল্যাক ₹ ০. ১... . 
২৯ 2 লি ১ 5১ পাটি _, সান্বাহিক সতী - পাস টা ০3 -- ৩ 

“৪ -পড়িব্যয়াঘ ভাহা তেমনই থাকিবে; স্বচেষ্টায় তাহার এখনও প্রার্থীমক স্তরেই সামাবদ্ধ। সান 

আশ্চর্য সফলতা -ঘটিয়াছে।- তাই আমা- উত্বতি-কাঁরতে - পারি এ শ্রদ্ধা নিজের ও বাজ বন্টন বা কৃষি-বণ দেওয়ার 

দের দেশের কৃষির পশু -ও কঁষিলের উপর: নাই_-তাই- জীর্ণ সাবেক ফালকে ব্যাপারে কোন সুষম প্রণালী অবলম্বিত্ত 


গুয়াশেবল ২ রয়াল যর, এমারেন্ড 


J Ke pail 
১২২ এ 














ক্লবীম্্নাথের সংগৃহীত গতির 
অধিকাংশ বিভিন্ন সামায়কপত্রে ও গ্রন্থে 
মুদ্রিত আছে।১ কিছু গান ইংরেজিভে 
" অননদত" হয়ে -তাঁর - কন্কৃতা ও গগ্রল্ধের 
অন্তর্গত হয়েছে ।২। অন্দরুপ একটি 
এখানে উদ্ধৃত করি £ টু 


"প্রেম আমার পরশমণি 
তাঁরে ছংইতে যে কাম 
হয়রে সেবা! 
&ঁ প্রেমের লাগ সর্বত্যাগী গো, 
"_ গোলোক চায় যে ভূলোক হৈতে 
মানুষ হৈতে চায় যে.দেবা।” 


অবস্থায় এ-গানটি আমরা দেখোছ।৩ 
. ষাউলগানের অন্যতম সংগ্রাহক .পাঁণ্ডত 
ie one Sd 





১ লাধলা, ১৩০১ আশ্বিন-কাৰ্তক। " 


সেয়েলি ছড়া: লাহিত্য পারষং পাকা, ও 
১৩০১ মাঘ। ছেলে ভুলানো ছড়া; লোক- 
াছভ্য।- ছেলে ভুলানো * ছড়া, ছেলে 
ভুলানো ছড়া ২; কাঁবসংগ্রীত, গ্রামা-' 


সাহত্য। ্ ্ 
. 2 The Religion of Mon: 


The Man of My Heart ; Crea. . - প্রাশ্ডিত - 
সৈন-সংগুহশীত, রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে 


tive Unity :-.An Indian Folk 
Religion ; The Philosophy of 
our-People—published in The: 
Modern Revier, 1996 J ৪0027, 
The Furitive ঠি এ 
৩ শারদীয়া বসুঘততী ১৩৫৩; পঃ 
শ২-এর পরবর্তী সংযোজ্জিত এক স্বতন্ত্র 
পাতার ২য় পৃষ্ঠায় মদত " - 
গশরোনাম £ “ছড়া--বিশ্বক্কি ষ্ৰহল্ত 
লিখিত গ্রাম্য ছড়ার সংকলন” কমর 
প্রকৃতপক্ষে এগুলি 'বাউলগান') . 


নলখিত গানাটও . 


রবীদ্রনাথ স্বহস্তে 
গিলথে রেখেছিলেন দেখতে পাই, 


“তোমার পথ ঢাইকাছে মা্দরে. : 
iy নত 


তোমার ডাক শুইনা সাই চলতে না 
পাই 


575 
মস্জেদে ৪ 


নার, পণ্ডিত ক্ষাত- 


, মোহনের . মুখে আমরা শুনেছি 
' ম্‌ুরসেদে') রবান্দ্র-সংগ্রহে ছড়া - এবং ' 
এক সময়ে 


বাউলগানের প্রাধান্য! 
তিনি কিছু সাঁওতালী - গানও জংগ্রহ 
করে বাংলায় অনুবাদ করোছলেন বলে 
জানা বায়। একখান, পত্রে লিখেছেন, 


মাঝে, মাঝে লেখার প্রয়োজনে - 


সাঁওতাল ছড়ার খোঁজ করোঁছল্দম। 


" ভুলে গিয়োছিলুম সাহত্য পরিষদে 


তাদের কবর হয়েছে। ওগুলো পাঠিয়ো। 
মূলগুলি সাঁওভালি। . 


দলিত? The Religion of Man~— 
মল্থের ১১১-পড্ঠায় এ- -গানটিরও অনবাদ 


' প্রকাশিত। 


বূবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে মা্রত এই গান- 


শোভনলাল -গল্গোপাধ্যায়। , তাঁর, কাস্তে 


" কজজ্ঞতা_স্বাকাব কাঁর। 


& কশোরখমোহন সাঁতরাকে, ৮-১-৩৯ 
তারিখে লিখিত পত্রের অংশ। 


* ২৯২৮ 


৯ হল আসলে 


কিন্তু কাংলাটা 


বাল...” - 
গার প্রত লেখকের দৃষ্টি আকরষপ্র- ভাটিয়ালি । 
শুরেছেন রবাল্দর-সদনের অবেক্ষক শ্রীযুক্ত. হাওয়া... 


 হড়া 


কস্কৃষ্যরকক্য 


উদ্ধৃত তাঁর, লেখায় খুজে পাওয়া 
| কঠিন। ET Tl pS 





কমর ০১ 
কথকতা । 5 হু 
তোমার | : খোলা 


রামপ্রসাদণি।, “আমরা লো আজ 
মায়ের ডাকে” 


৪৯৩ লোকসাহিত্য। ছন ভলান্যে ... 


| 


থেকে প্রমাণ করার জন্য তিনি হুনপ্রয় 
কয়েকাটি ছড়ার উদধাঁতি দিয়েছেন তারই 
ধফাঁটি হল. 


চার 7 নিত 

চাঁদের কপালে চাঁদ টা দিয়ে যা॥ 
মাছ কুটলে মুড়ো দের, : 
ধান ভানলে কংড়ো দেব, | 
কালো গরুর দুধ দেব, - 
দুধ খাবার বাঁটি দেব 

চাঁদের কপালে চাঁদ টা দিয়ে যাং১০ 


মিনা পা 


প্রথম? 


স্মার 
পান্যাত্রি বসমেত) 


-এগ্রলির মধ্যে “ঘুমপাড়ানি মাস 
'পাঁসি- হুড়াটির মোট চারটি পাঠ 
রবীল্মনাথ সংকলন করেছেন। তিনি 
ছড়াকে 'জাতীয় সম্পত্তি রূপে ঘোষণা 
করে »সচ্ছেনঃ 


“এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ i 
“করিয়া রাখা কর্তব্য ।”১৩ - 


বালক রবান্দ্রনাঘ পাঁচালির গান 


কিশোরী চান্দের ফাছে। স্মৃতির ' 


'সগগ্রহালয় থেকে তান তন পাঁগাল 
উদ্ধার করে এনেছেন আমাদের জন্য। 


অরই একটি 


কাতরে রেখো রাঙা পায় মা 


অভয়ে দানহাঁন ক্ষণণঅনে যা করো, | 


মা, নিজগুণে 


: - ভারিতে হবে অধীনে, আমি আত 


 নিরুপার! 


পাঁচালি যে ডানে বাঙালার 
ভাবপ্রবণ হৃদয়ে সৃষ্টি হয় সে-কথায় 
জোর দিতে গিয়ে রব্নাথ বলেছেন, 


“বাঙালীর হৃদয় অত্যন্ত তৃষিত : 
সাহিত্যে গান যখন তখন যেখানে সেখানে 


বক চট্টোপাধ্যায়ের ॥ 


॥ 8:৫2 4 


4৯২৯ 


॥ শশ্ভি্পদব্লাজগুলুঃ ॥ 
] " সুভাষ সমাজদাব্র 
॥ কশানু বন্দ্যাপাধ্যায় ॥ 


et কপ উর ই পাট উরি রত ও উড আজব 


॥ অধাংগৱঞ্জন ঘোষ 
একই আকাশ তলে ॥ শাত্তিময় ঘোষাল ॥ 


অপৱাধ দেশে দেশে 
বিস্ময়কৰ বভুরপী ॥ ৫০০ ॥ 
(সই মেয়র্টি ও কাগুজাব্রদেত্র 
॥ ৩৫০ ॥- আযানা পিট্ান্রসন ও আয ॥ ৩৫০ 


সাহিত্য প্রকাশ || ১, রমানাথ মজুমদার স্রীট, কলকাতা 


অনাহৃত অনধিকার প্রবেশ করছে 
কুশ্ঠিত হয় না।”১৪ 


দলে পাওয়া যেত1”১৫ 
-ববীন্দ্রনাথ পাঁচালর গানে উৎসুক 

তাঁর সেই শৈশবের চেহারাটিকে আরও 

স্পষ্ট করবার জন্যই যেন লিখেছেন, 

_ “বালক দাদাজিরও মনে চণ্ডল হয়ে 


উঠত পাঁদালর দলে খ্যাতি অর্জন 
করবার অসম্ভব দরাশায়।”১৬ 

_,' আগমনী গানগুলিও ছিল রবাল্দ- 
নাথের আদরের সামগ্রী । প্রায় দেড় শত 
পঙ্ভ্তিতে নানা ছন্দে সম্পূর্ণ একটি 


: দীর্ঘ ‘আগমন''র সংগ্রহ দেখা যায় তাঁর 





১৪--৯৬ সংগীতাঁচ্তা। শিক্ষা ও 


সংস্কৃতিতে সংগশতের স্থান | 








৬০০ 
7৬৫০ 
8 ৫০ 


জল 


৩৫০ 
8°00 


























কাহিনী 









টি এ ছু 


: ” _প্বান্দনাথের দৃম্ট "আকৃষ্ট হয়েছে। 
-।হই স্বল্প হইতে কথা আরম্ভ! র্‌ 
প্রম্ত আগমনী গানের এ ভূমিকা ৷” রূবীন্দ্ুনাথ উল্ব গতর প্রায় সোয়া - শ 
এই পদ সংগ্রহ. করে একটি-প্রবন্ধে ২০ ব্যব- : 
ম্বান্দনাথ বলেছেন, হার করেছেন। তারই চারটি__ 


স্থানে দ্ধানে ফেরেন রাখাল 
সঙ্গে, কেহ নাই। 

কাঁচা সোনার রা ₹ ভাশ্ডাবনে ধেন; চরান সবল : 
উন পির সহ অক তাহার . | কানাই & 


রর মি 0 স্লাখালের রাজ্য বাঙালি ছড়া-রচারতা ও 
ত ছেন এই আগমনী শ্রোডাদের মানস-রাজ্য।” 


শারদণয় গর্প্জোয় ' হর-গোঁরীর হবে'না। একন্তু এই প্রবন্ধে কৃফলীলার 
আমনের মধ্যে সেই তাপ ছে: সদ গীত উদ্যত বা 
গাওয়চ-যায়। | স্বানের -অভাব। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নাদ “প্রবন্ধটি ২১ পাঠ -করে দেখতে 
WE he পারেন? ‘ 
লা 2 হরগোরী ও রাধাকৃফপাশীত ছাড়া 


' নিজেদের সংসারের টনা দিয়ে বিশুদ্ধ ।.“রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও 





১৭-২২ লোকসাহিত্য গাদা স্বতন্হ প্রবন্ধ রচনা কর্লে্ছন। 
2২৯৩০ 


কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বাঁলয়া - 





না৷ * 





শন 


খুজে না পেলেও কিছু কিছু i 


- পাওয়া যায়, এ সকল ঘটনার ভিতর দিয়ে 


লা 


rh 


ভাঁর জশবন্নকে দেখবার চেণ্টা করলে। - 


রেখা দেখা যায না।...শুধ অল - ছলছল 
কারভেছে। - ইহার মধ্যে যখন সূর্য অস্ত 
যাইবে এমন সময়ে দেখা গেল প্রায় দশ- 
আসিতেছে__তাহারা সকলে, মলয়া উচ্চ- 


কণ্ঠে এক গান .ধবিষাছে এবং, দাঁড়ের . 


পাঁরবর্তে এক একখানি বাঁখার দই হাতে 
ধাঁরয়া সিডর তে ক 





২৭ এ। সঞগঁতচিন্তা। ॥ শিক্ষা ও 
সংগীতের স্থান 
২৮-২। ২। আক পলা 
১৮১১ অক্সোবর “৬ 
২৯ এঁ। 'ছিলপ্র। ১৩৬৭ শ্রাবণ সং। 
পাঁতসর ১৮৯৩ আগস্ট ১১ 


0 এঁ। লোকসাহিত্য গরমাসাহত্য। 


- গই ৮৮ 


ae 


L ৩১ দঃ ৬ সো গানের সুরের গান) 


মধ্যে সহজে মিশে গেছে।”৩৪ 
এ উত্তর যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে 
রবীন্দ্রনাথের বাউল নামক গানের বই 
প্রকাশে ১১০৫)। 
১ উপন্যাসের প্রথম 


608 ্ রন: দ্যান 

এই. ধরণের সারিগান আরও 

শুনেছেন বলে আমরা অনুমান কাঁর। তা ০০০০2 

আত নল খন 

সঙ্গা তি৩৯ হল কোন্‌ প্রেরণায় ! ~ 
রবান্দ্নাথের বয়স তখন বাইশ বৎসর। শদতেম তাহার পায়। 


রবীন্দ্রনাথ তখন বাউলগান সংগ্রহের 


গানগ্ীল তাঁর ভাল লাগল। একটি খাঁন চিঠি পাওযা শিয়োছ।  কনেন্টা 
‘ গানের প্রশংসা করে তান সেই গানের কন্যা মীরা দেবীকে লিখছেন. তান 


ভি বন দেতো নানি 
হৃদয়ের কথা” আর কোথায় শোনা যায়। 








কোথায় - শাণ। আশীরবাদ। পঃ 1১০০ 
রর 9 56৫ রবীল্জনাথ। চিঠিপন ৪, সংখ্যা 
৪1 তাব্থি ১৩১৭ চৈয় 






৩২ ভারত ১২১০ পোঁষ। 
৩ রবীন্দ্নাথ-শ্রুত প্রথম বাউল  হিন্দীতে যোগাযোগ করুন। 
গ্রান। সম্পূর্ণ গানটির জন্য দঃ প্রন্মসণ Allied Trading Agencies 
১৩২২ বৈশাখ-হ্যৈষ্ঠ-হারামণি'--বিভাগ |" (B. C.) PB. 2128, Delhi? 


৯৯১৩৮ 


Lf 


তি. ১0 


সক 


এস 


bcd 


জা 


সঙ্গে আমার সর্বদাই . দেখাসাক্ষাং ও 
আলাপ-আলোচনা হত 1৩৬ 

সম্ভবত এঁ সময়েই কোনো বাউল ক্স 
তাঁর চেলাকে রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করে- 


ছিলেন কয়েকটি বাউল গান লিখে দেবার ' 


জন্য (কারণ, যাউলরা সাধারত গান "নখে 


ll “J 2 How troubl- 
ed they were, when I asked 


some of them to wirte down - 
রি for me a collection of . 661, 


80085, When they -did venture 
“ to attempt it, I found it 

- almost impossible to decipher 

their writing—the spelling and 

lettering were so outrageously 
রর 000০0500109], ৮৩৫ 


বাউলগান লেখা দুখানি সাধারণ 


খাতা৩৮ অবশ্য. রবধন্দ্নাথ পেয়েছিলেন। 
কোন সালের কোন তারিখে পেয়েছিলেন- 
তার লিখিত কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে 
নেই। বাউলগানগদাঁল রবীন্দ্রনাথ উক্ত 
খাতা থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা যে 
করেছেন-সে কথা বোঝা যায় কোনো 
কোনো পাতায় তাঁর হঞ্তাক্ষরে লেখা দ7- 
একটি শব্দ বা দু-একটি অক্ষর দেখে। 
এই খাতাগহীল দেখেই রবীন্দ্রনাথ উপরোস্ত 
মন্তব্য করেছিলেন কি না-সে কথা বলা 
ফঠিন। 

উদগিখিত দুই (খাতার মোট ২৯৮টি 
পান লেখা 'আছে। 'গানের ভাঁতায়.লালন 
ফাঁকরের নাম পাওয়া" যায়। এ' থেকে মনে 


হয় গানগূলি সবই লালন ফাঁকরের রচনা, , 


= 'শলাইদহের বাউল সম্প্রদায়ের কোনো 
, একজন এই গানগাীল লিখে দিয়েছেন বলে 
অনুমান হয়। খাতাগ্ণীল উদর“ বা আরবী 


বইয়ের মতো করে বাঁধা।, বাংলা ইংরোজি ' 


বইয়ের-ঠিক বিপরীত. শেষ দক থেকে 
আরম্ভ। খাতায় লেখা অক্ষর ও বানান 
কোনো কোনো?ট প্রাচীন পদ্ধাতর। খাতা 





পৃ 0০4০৮ - 

4 ৩৭ Rabindranath: ‘The 
Philosophy of our People, প্‌ 
১৫ ৰ 


[ 


* নোবেল পূরস্কারই (১৯১৩) 


গোরা উপন্যাস ও গণতাজালর প্রকাশে 
. ৫১৯৯০) রবীন্দরজীবনের এক নূতন 
অধ্যায় উন্মোচিত হয়। ইংরেজি গাঁতাঙ্কাল 
(১৯১২) রবীন্দুনাথকে কেবল সাহতোর 


দেয় শন 
বিশ্বের সঞ্গো বাংলার বোগস্ধন করেছে। 


ওয়ালা, জ্বারওয়ালা, বাউল, দরবেশ ফাকির 
প্রীতি অনেকে এই দলের। প্রবাসীর 
পাঠকপাঠিকারা ই'হাদের যথার্থ কাঁবত্ব- 





ই - 
৩৯ প্রবাসী ১৩২২ বৈশাখ পয 
১৫৪ * 

' ২৯৩২ 





গাাহয়া ঘরে ঘরে চিঠি বিল করিত। এই 
গানটি ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা সংগহদত।» 

হারাম বিভাগে | প্রকাশিত প্রথম 
প্রতিটির বৈশিক্ট রানা দিক আক 
ফুটিয়ে ভোলবার চেস্টা করা হয়েছে।, 
গানের স্বরাল্পীপ প্রস্তুত করেছেন দিনেল্্ু-প্ি 
মাথ ঠাকুর এবং গানের ভাব দিয়ে গগন 
হররকরার ছবি এ*কেছেন গ্রগনেন্দনাথ 
ঠাকর। এ-সমস্তই য়বশম্দ্রনাথের আগ্রহে 
হয়েছে এবং প্রবাসীতে মদত হয়েছে বলে 
তথুমাদের অনুমান হয়। | 

যে-গানটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা 
অতান্ত উচ্চ সেই গানের রচাঁয়তা গগন 
- হরকরা সম্বন্ধে রুবীন্দুনাথ, নশর্ব থাকতে 
/ পারলেন না। তান এই গানের প্রশংসা 
রর মগ 
লিপিবস্ধ করলেন, ' 

The name of the poet চীন 
wrote this song was Gagan. 
He was almost illiterate ; and 
the ideas he recelved from his 


- baul teacher found no distrac. 


tion from the self-conscious 
ness of the .modern age. He 
was a village postman, earning 
about ten shillings a month. ২২ 
And he died before he had 
completed bis teens.”80 

প্রবাসীর হারামপি বিভাগে অতঃপর 
রবাল্দ্নাথ আরও কুঁড়িটি শান তাঁর সংগ্রহ: 
থেকে প্রকাশ করেন। এই সব ক'টি গানই 
বাউল সাধক লালন ফাঁকরের রচিত বলে 
উাল্লাখত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তম 
যে-বাউল গানের সংগ্রহ শা্তীনকেতনে 
আছে সেই ২১৮টি গানও লালন ফাঁকরের 
রচনা বলে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ লালন 


- ফকির সম্বন্ধে নীরব কিন্তু একাঁট প্রবন্ধে 


"প্রাকৃত বাংলার দুয়োরাপীকে যারা 
.সুয়োরাপণর অপ্রাতহত প্রভাবে সাহিত্যের 
গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান 
দিয়েছে সেই ‘অশিক্ষিত’ লাঙ্ছনাধারীর দল 
' যথার্থ" বাংলাভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ | 
(করতে বাধা পায় না। | তাদের প্রাণের 


পা 





8০ Rabindranath: : 
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হানার 
উধৃত করে দিইঃ 


আছে যার মনের মানুষ আপন মনে 
সে কি আর জপে মালা -. 
ধুন্জনে দে বসে বসে দেখছে খেলা) 


'আসন রচনার চেষ্টা করেছে এই বাউলগানে 
স্কাই পরিচয় পাওয়া যায়।”৪২ 


- এ-প্রসঞ্গে মনে পড়ে, (দঃ লালন গণীতকা, 
পঃ ৩৮) ৪ i S 


এ ৪৯ রবান্দ্নাঘ। ছন্দ (১৯৬২ সং) 
হল্দের প্রকীতি, গও ১২৯-৩০। 


43" প্রকাশিত হয়। 
মোট ২০টি লালন্-গণীতির মধ্যে মা ৮টি 
পাওয়া যায় ববীন্দ্রসদনে বাক্ষিত সংগ্রহে! 
'_ ৪২ মুহম্মদ মনস্দরউদ্দীন। হারা- 

মাণ। আশীর্বাদ-পর্ ৩০. 7 


লালন ফকিরের বিখ্যাত সেই গানটি 


খ্বজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের 


মাথ প্রশংসায় - পঞ্চমুখ দেই লালনের প্রয়োজনের মধ্যে নয়; পরন্তু মানুষের 
জগবনাবত্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নীরবতা . অন্তরতর গৃভাঁর সত্যের মধ্যে মিলনের 
অনেকের কাছে কস্ময়কর ।_স্আরও একটি বাউল- 
ধৃবস্ময় জাগে আমাদের মনে এই কথা ভেবে 


প্রতিষ্ঠা হয় নি, এই মিলনে গান জেগেছে) 
সেই গানের ভাষা ও স্যর অরক্ষিত 
মাধুর্য সরস। এই গানের ভাষায় ও 
সুরে 'হিম্দুমুসলমানের কণ্ঠ িলেছে, 
কোরাণে পুরাণে ঝগড়া বাধে নি ।”৪৩ 


সন্ধান এবং গবেষঘাসাপেক্ষ সেদিকে 


745 


{নিঠুর গরজ্জী তুই. সাবধানবাণস। 

মম আঁখ হইতে পয়দা. “আধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের 

রূপ দেখিলাম রে... 'অমৃল্যতা চলে গেছে। ভা চলাতি হাটের 

ফুলের বনে কে ঢুকেছে, সস্তা দামের জানস হয়ে পথে পথে 
শককোচ্চে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলেব 


ভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগীদলে টান, 
বার প্রচারকার্গীব ৷ এর উপায় নেই, খাঁটি 
ভিিনিসের পারমাথ বেশি হওয়া অসম্লব 
খাঁটির জন্যে অপেক্ষা করতে হয় ও তাকে 
গতভশীর করে চনতে যে ধৈর্ষের প্রয়োজন 
তা সংসারে দিবরল। এই জন্যে কৃত্রিম 
নকলের প্রচুরতা চলতে থাকে । সাধারণতঃ 
> যে সব বাউল গান যেখানে সেখানে পাওয়া 
মন যচা যে জন তারে আনিস, না ঘরে... বায় ক সাধনার কি সাঁততোর দিক থেকে 


মাড়াও কয়েকটি গান আছে, যে- তার দাম বেশি ল্প'”৭৫ 
গল কোথায় প্রকাশিত হয়েছে এখনও .- শে 
জানা যায় নিঃ ki ৪৩ জঁ ডু ক্র পঃ 
ওগো দরদী পরাণ আমার | 88 রবান্দ্রনাথ ৷ সংগণতাঁচন্তা। 

দি উদ্মসধ হৈতে চায়.= জাত্মকথা। জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা - 
ঘরে জলে আজব বাত... ৪৫ মুহম্মদ মনসৃরউদ্দীন। হারা- 
রসের সাগর ডুব “দিতে যে মাঁণ। আশীরবাদত-পঠ 14০. 











আবেদন করন 





হাসক চ্কুলে তাঁদের শিক্ষা? কিন্ত 
আমাদের দেশের. ইীতিহাস। আজ পর্যন্ত |. 


-. ২৯৩৩ , 


Post Box 1576, Delhi ৪. 


করে দিতে। কাজটা দুরূহ, এই দাসত্ব 


লাম তাঁর শেষ বয়সে। 
গানের কণ্ঠ ক্ষশণ ও এনস্তেজ্জ। যৌবনের 
সরলতা, মাধুর্য ও যাদুস্পর্শ অন্তহি্ভ। 
আক্ষেপ করে বলতেন, বিধাতা দত্তাপহরণ 


কাছে বসে দিনের পর দিন, বছরের পর 
বছর ধরে কত বিচ সুরের কত গান 
তাঁকে গাইতে শোনার সোঁভাগ্য লাভ করে- 
ছিলাম কখনও শান্তিনিকেতনে মন্দিরে 
. উপাসনায় শেয়ে উঠলেন--“বাঁণা বাজাও 
হে মম অন্তরে” আবার কখনও আঁতিনয়ে, 


যাব । তাঁরই শেখানো আয় ছোভোঁ রজ্কশ 

বাসর গানখানা তাঁকে দিয়ে না গাওযালে 

তাঁব তপ্রি হত না. “ওই গানটি আমার 

মুখে সত্দক্কে শোনাইবার জন্য তিনি 
৯১৩৪ 


+ 


দ্বার 





মোনিয়ামে জ্যোতদাদাকে বসাইয়া আমাকে, 

[তান নতেন গান সব কাটি একে 'একে 

গাঁহতে বলিলেন। কোন কোন গান, 
গ্গাহতে হইল॥ 


Ed 





জর তে dpi oh 
রানার দিক হইতে যখন তাহার কোন 






তরুণ বয়সে রবান্দ্রনাথের ক্রণ্ঠ সম্পর্কে 
একটি উল্লেখ পাওয়া যায়-ইন্দিরা দেবর 


ধররীন্দরস্মত” নামক গ্রন্থে । রবীন্দ্রনাথ 
তখন িলেজ্তে। সেখানে বিলিভ 


সংগীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং 
শুনেছি তাঁর সুরেলা জোরালো তার- 
সপ্রক্কর চড়া গলা যাকে ওদেশে বলে 
টেলর, শুনে ওরা এআন্ধ হতো. -রবন্্র- 
“tr মের গলার এই আশ্চর্য গুণের কথার 
 অন্যত্রও উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর প্রথম 
রয়সে গলা ছিল আঁত সুমধুর। অন্ত 
সুুকেণ্ঠের অধিকারী 1ছলেন.। তাঁর গলায় 
সুরের আসা-যাওয়া হত “বিনা আয়াসে। 
রুতকটা, 'জলধারার মত। সর কঠিন 
আোচড়গ্লি এমন অনায়াসে লঘু পদক্ষেপে 
পোঁরয়ে যেছ্তন-তা আশ্চর্য ণ। 
আরেকজনের উক্তি এখানে উদ্ধত রুবি, 
তিনি সরলা দেবী। রবীন্দ্রনাথের কাছে 













: গ্রান শেখার আভিজ্ঞতা সম্পরকে তানি 
বি 
“ছেলেবেলা থেকেই গ্রান গু আছে, 


্লান কুড়িয়ে “নিই যেখান থেকেই পাই 
তু গানের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে “প্রথম 
নানি পসংনোর মথন 


নিট যে po কিছু 

E তের বকের ভিতর -যে একট 
Ken সির লে 
একটা আরছায়া -আক্ছায়া স্পর্শ পেতে 






আম সস + সস ৯ ২+ + 4 ০০০ 









তা ফিন আন শািতানঃ 
পূরবী জাগিণী জহি তম আজ : অঃ 
যখন বেহাগে গগয়া লী! 

পাশ্চমতটের আকাল সোনার খেলনার 
কারখানা পিলার ৯ 
আসিত ৷” 
করে গার অত পার কো ঝর 
কাবর এই-গান রচনার প্রেরণা যেন প্রকাতির : 




























আই বিশাল দেশ’ সোভিয়েত বলার মহান্‌ জনগণ ক 
একননভুন সপ সপ 8৮৯০: সাগরের + 


গড়ন ও গ্রাহক হোন 


(বাংলা, "অসনীয়া, ওঁড়িরা , ইংরাজী »ও 
অন্যান্য ৯টি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়1) 
'ছাঁদার- সলভ হার ৩১-৫ ৬৯ তারর পযন্ত বাজানা হলো,। 


















১ বছর ৩ “বছর 

| ২৪ ল্পংঙ্যা ২ আংঙ্যা 
বাঙলা ও "অন্যান্য ভারতীয় =ভাষ। : টা; ৬-6০. - টা: - ১২০০ 
ইইংরাভী সংস্কর স্টা 4১০90 জা ১৪প্ঢ0ে 


মণি অর্ডারযোগে এক বা তিন বছরের জন্য চাদা পাঠান ও ১৯৬৯ 
সনের বহু বর্ণরপ্তিত ১৩ পৃষ্ঠার একখাসি ক্যালেণ্ডার বেঁভি্টার্ড ডাকযোগে 
লাভ করুন বা ভি, পি, পি, যোগে ক্যালেশার চেয়ে এক বা তিন-বছরের 
জন্য চাঁদা গ্হণন্করারণ্জন্য চিঠি লিখন 1 অনুগ্রহ করে মি অর্ডার কূপন 
বাতি পি 'অর্ডারবাহী চিঠিতে কান ভাষায় ক ভাল্রবজন তাত্বিক 
হন্তে চান লেশ করুন । 


পসান্ভিয়েত দ্েপ, ১।১ উড়ু ষাট, কলিকাত৷-১৬ 
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প্লচিত হওয়ার কালে। প্রায় এক যুগ ধরে 
:8৯৯৩২-৪১) তাঁর শেষের 


শুনতে ও শিখতে পেরেছিলাম । 
তাঁরই সংগীতলোকে প্রবেশ করতে পেরে- 


নর ময়ো শদনেন্দুনাথ €সকল গানের 


আমার কাছে এসো গান শিখতে ।” তার- 
পর থেকে প্রতিদিন বিকেল 'তনটাতে 
'গীতবিতান' বইটি নিয়ে তাঁর কাছে গান 
শেখার পালা শুর: হল। এখনো সেই 
যখন দেখি, তখন সেই গান শেখার ছাব 
স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে। 

প্রথমে তান “মায়ার খেলা’ আঁভনয়ের 
“পথহারা তুমি পাঁথক যেন গো”এই 
গানটি দিয়ে রাস শুরু করেন। তারপর 
ওঁ নাটকেরই পর পর গানগৃি শিখিয়ে 
চলেন। .আঁভনয়ের গান শিখতে গয়ে 


৯১৩% 





পুরনো গান ; 
আনি হিল দয (সাম 
মার আমার বাঁশতে ডেকেছে কে, 
€২) বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হা. 
(৩) আমার পরাণ লয়ে কী খোললে 
(৪) বধু ফিরে এসো» (৫) কা রাঁগণশী 








'হাজালে (৬) আজ যে রজনী যে গায় 


(৭) তবু মনে রেখো (৮) জগতে তুম 
রগ, (৯) সার্থক জনম আমার, ১০), 
বড়ো বিস্ময় লাগে ইত্যাঁদ গানও মাঝে 
মাঝে তিন নিজেই নির্বাচন করে 
[শিখিয়ে চলাছলেন। এরই মধ্যে হঠা( 
একদিন ক্লাসে যেতেই বলে উঠলেন, “আজ 
তামার জন্য খুব ভালো একটা গান ঠিক 
করে রেখোঁছ, এসো, শিখে নাও।” আমি 
বল উৎসাহে এবং আগ্রহে সেই গানটির 
ধম্বন্ধে জানতে চাইলে বললেন, 'ওলো 
বই, ওলো সই’ এই গানটির কথা । আশ 
বঙ্গে সঙ্গে ফের আপত্তি জানিয়ে বললার্থ 
এ গান আপনি "্ময়েদের শেখাবেন, এঁ 
গান ওদের মানায় তখন তিনি খু 
কলাসিকতা করে বললেন “একবার শুনেই 
দেখ না, কেমন লাগে?” এই বলে আই 
পাপেক্ষা না করে নিজেই গেয়ে উঠলেম | 
শোনামান্ত আমার আমূল ভাবাল্তর 

গেল। আমার এত ভালো লাগলো যে 
তাঁত আগাহের সঙ্গে গানটি তৎক্ষণাৎ 
কণ্ঠে তুলে নিলাম । মনে পড়ে এই গানা" 
পরবর্তীকালে “চোখের বাল” ছায়াচিরের 
পূবনোদিনীর কণ্ঠের জন্য এবং তারও পরে 





বোধ হয় তাঁর মণ্টে শেষ অঁভনয়। গাই 
ধার পর জানতে চাইলেন, তোমাকে তে! 
স্টেজে গানের দলে দেখ দন. কোথায় 
ছলে 2 মেহ্দাজ যেন বেশ একট: কড়া $ 
উত্তর, তেমনি জোরে জানালাম, আমি 
ঠিক জায়গাতেই ছিলাম । - সঙ্গে সঞ্যো 


















তিনি গেয়ে উঠতেন এবং বার বার একই 
রে গাইতেন। আমরাও বার বার শুনে 
ঠক করে নিতাম 'মালয়ে। একবার একটি 
লঙ্গাতানূষ্ঠানে বিশেষকণ্ঠে তিনি নিজে 
এই গানটি [শিখিয়ে যখন গাওয়াচ্ছিলেন 
তখন শিল্পীকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই 
গাইতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অন্য 
এক প্রসঙ্গে একবার শাসিয়ে বলেছিলেন, 
“বলে দিয়ো, এ গন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া 
ধাংলাদেশে আর কেউ শেখাতে পারে না।” 
এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করি। 
ফবি গান বে'ধোঁছলেন সারাজীবন ধরেই। 
তাঁর সেই জীবনের উষযকাল থেকে 
সায়াহু অবাধ রচিত গানের দুটি 


আর একটি 
আধুনিক । যদিও এই দুইকালের গানের 
র কোন মৌলিক দিক পরিবর্তন 
চিত হয় নি কিন্তু কথায়, সুরে ও 
লি 




















আঁত পুরনো গানগ্ুলি যেমন, তাঁর প্রিয় 
গান ছিল--€১) বড়ো বেদনার মত 
(২) জগতে তুম রাজা (৩) বধু ফিরে 
এসো (৪) আমার পরান লয়ে, (৫) আকুল 
কেশে, (৬) মরিলো মার ইত্যাদি। 
বিশেষ করে লক্ষ্য করতাম কয়েকটি গান 
কবির : আঁত "প্রয়। সেগুলি গাইবার 
রান ফেন অনা একটি জগতে চল 
1 . আনম্দ-হর্যাবষাদের সক্ষন্র 
টক গানগুলি গাইবার সময় 
গমন এক আঁনবাঁচনীয়তা ফুটে উঠত যে 











তান শল তোর অন বড 'তাড়া- 
তাঁড়, ভুলতেনও. তত তাড়াতাড়। তাই 
অন্যদের কাজ. ছিল তাঁর গ্রানগৃলি সচ্গে 
সঙ্গে কুড়িয়ে নিয়ে স্বরলিপি করে 
সংগ্রহশালার জমা করা। নানা পর্যায় 
নানান্সনে সে কাজ করেছেন। আদিফ্গ্গে 
জ্যোতারন্দরনাথ ঠাকুর, কাঙালাচরপ সেন, 
ইন্দিরা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
পরবতাগে দিনেন্তনাথ ও অনাদিক্মার 


দা শন লক ০ 
গানের হুবহু 
অন্ীলপি হলেও তাদের মধ্যে কোথা তব তানি 
যেন একট; মাত্রাভেদ দেখা যায়। যেমন মাধ 
প্রাচীন স্বরলিপিগ্লিতে সুরের কারু- 
কার্য একটু ব্যাপক বা একট; ক্লাসিক্যাল 
ভঙ্গী বেশি। এখানে অনুমান করা 
সঙ্গত যে যাঁরা স্বরলিপি করতেন তাঁদের 
আপন আপন শিক্ষা ও রুচির একট; 
প্রভাব এসে পড়ত স্বরুলাপতে। 
প্রত্যেক 




















পর আমার ওপরেও ভার পড়ে গুরুদেবের 
গানগুলি শেখার ও অন্যদের শেখানোর 
এবং স্বরালীপ করারও । এই সময় তাঁর 
জনপ্রিয় বিখ্যাত তিনটি নৃত্যনাট্যও 
রচনা করেন কবি। তার জন্য নতুন 
নতুন গান ও নৃত্য পরিকল্পনার ধৃম 
চলে। সে এক গভশর উত্তেজনাপূর্ণ 
কাল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে রূসপান্তি- 
'রিত করতে চাইলেন নাটকের প্রয়োজনে । 
শুধ্‌ তাই নয়, তাকে নৃত্যের আঁভনয়ের 
সমৃপযূস্ত করতে হবে। তাই এই নূত্য- 
নাট্যের অল্তভূন্ত  গানগুঁল যেন এক 
নতুনতর সত্তা নিয়ে প্রকাশ হতে 
লাগলো। এ সময় রিহাসেলগৃলি 
গুরুদেব স্বয়ং তত্তাবধান করতেন। 
গানও শেখাতেন। নাচের পাঁরকষ্পনা 
যেগুলি প্রধানত প্রতিমা দেবীর তত্তা- 


বিশ্ববিখ্যাত 

জাপান মডেল-আ।কষকু শক্তিশ! 
উপ লা যাক ভয়েমভবাগ 
প্রত্যেক গ্রামেও [ 






কখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। প্রান 
গশীতিনাট্য ‘মায়ার খেলা “বাল্মীকি 
সঙ্গে তুলনা করলে শেষের -এই 
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নাটাচার্য শিশিরকুমার. তাঁর 'রঙ্গমণ্জ: ও. এমন 'কি বাধক্যে পদার্পণ করবার. পরও. 
রবীন্দ্রনাথ, প্ররন্ধে-লিখোছিলেন ৪- “বাংলার তাঁর. অত্যাশ্চর্ প্রয়োগনৈপুণ্যের বিবিধ 
রবীন্দ্রনাথের মত নাট্যকারের। ররীন্দ্রনাথ হয়েছে । আমাদের দেশে নাট্যকারদের* 
ছিলেন একাধারে. কবি. নট, ও. প্রয়োগ- মধ্যে, তিনি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন 
কর্তন।. যৌবনের, প্রারদ্ভ, হতে; যঁছিঞ যে». দর্শক, রচারকের. আসনে বসে: থাক” 
ব্যরসাদার. হিসাবে. নয়,, তান: নট. ও. বেন. এবং. অভিনেতা মঞ্চের কাঠগড়ায়, 
প্রয়োগকত্ণরুপে। তাঁর. গুপম্ধদের. আবদ্ধ আসামীর. মত: আভিনয় করবে 
সম্মুখে অনেকরার. আরি্ভুত, হয়েছেন।, এই: ব্যব্গার. মধ্যে এ "দারতত, 


হয়েছেন: মণ্ডের. সঙ্গে যোগাযোগের 









পাঁয়ারের খিয়েটারে ছিল না, যে বেড়া 
তুলে দেবার জন্য বত'মান যুগের সব" 






এবং রাইনহার্ট) চেস্টা করে আংশকভাবে 
ক্তক'য হয়েছেন, সেই বেড়া তুলে দেবা 
চেষ্টা রবান্দ্রনথও নিজস্ব দল নিয়ে দৃ- 
একবার করেছেন ।” 
.. এড্ওয়ার্ড টমসন তাঁর রবীন্দ্রনাথ 
 টগোর' বইতে এক জায়গায় লিখেছেনঃ 
৮2886 he should turn to 
“drama: was inevitable. Among 
“his many gifts, he was a great 
actor, Bengal knew that he 
09814 act. 
১ অন্যত্ৰ ‘ডাকঘর’ নাটকের প্যারিস, লণ্ডন 
এবং বার্লিনের জনাপ্রয়তা সম্পকে 
আলোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় টমসন 
সাহেব বলেছেনঃ 
“I think its great vague 
‘@nioug' his Indian followers, 
Bt any rate, was partly due to 
accidents, not least to the fact 
that the poet himself took 
the part of Thakurdada 
‘Superbly and unforgettably— 
When Rabindranath acted, he 
laid a spell upon his audience, 
‘Which lasted while memory 
Jived.”. 







শ্রেত দুইজন প্রয়েগাচার্য মোয়ারহোল্ড 


একেবারে তাঁহা তাঁহা লেগে যাতে। তাঁহা 
তাঁহা মানে কাঁ তা তো জানি নে, কিন্তু 
ভারি মজা লাগতো শুনতে । আরো কত 
সব এমনিতরো কথা ছিল ।” 


দবানিশি 


ও ভাবে মাঁজলে মন থঁজিতে চাবে না 


আর।” 


নাট্যকার এবং প্রযোজক হিসাবে 
রবীন্দ্রনাথ কত বড় ছিলেন স্পন্ট বোকা 


যয যখন দোঁখ নাটিক উৎকষে'র 


খাতিরে এবং মণ্টরূপের সা্থ‘কতার 
তাগদে তিনি ‘রাজা ও রানা’ নাট্য- 
কাব্যকে গদ্যনাট্য 'তপতাঁ'তে রুপাল্তারত 
করলেন এবং গোড়ায় গলদ'কে ঢেলে 
সাজালেন 'শেষরক্ষা'়। নাট্িক প্রয়ো- 
জনে জ্যোতারন্দ্রনাথের 

তিনি অদল-বদল করতে দ্বিধা করেন নি। 
এাঁবষয়ে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ লিখে- 
ছেনঃ 
“একবার স্রামাটিক ক্লাবে “অলীকবাক্‌? 
অভিনয় হয়। অলাকবাবু জ্যোতিকাকা- 
মশায়ের লেখা, ফরাসী গল্প, মোলেয়ারের 
একটা নাটক থেকে নেওয়া । সেই ফরাসশ 
গল্প উনি বাংলায় রূপ দিজেন। অত তো 
পাকা লিখিয়ে ছিলেন, কিন্তু ফরাসণ 
ছায়া থেকে মৃস্ত হতে পারেন নি। নয়তো 
হমাঞ্গিনী কি আমাদের দেশের মেয়ে! 
এখনকার কালে হলেও সম্ভব ছিল, 
















শ্রীইন্দ্র মির তাঁর সাজঘরের এক জায়- 


গায় লিখেছেন £ “আরও একবার রঘু- 


পতির্পে অভিনয়কালে ববাদ্ননাথ স্থান- 


২৯৩৯ 





বৰৰ 


উইংসের ভিতর ছণড়ে ফেলে দেব। উত্তে- 








নয় করাছল, অবস্থা বুঝে কে একজন 
অড়াতআঁড় তকে সরিয়ে নলে। l 
হলে রবান্দুনাথের তন্মরতার ফলে সোদন 
একটা দারুপ দুঘ্টনা নিতান্ত 


















নু 


Ed 


বনু 


৮৯4৬৮ 


ছ'ড়তে গিয়ে দেখি ওপাশে বিবি না কে 
মূৰ্ত চাপা পড়লে তবে আর রক্ষে নেই-- 
হঠাং সামলে তো নিলুম, কিন্তু কোমর 
ধরে গেল ।” 


= উপরের ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, 
উত্তোজত হলেও কবি সচেতন মনেই 


গলায় অন্যমনস্কতাবশত লিখেছেনঃ “রবীন্দর- 


অংশগ্রহণ কারতেন। হাস্যরসাত্মক 1কম্বা 
লঘুবিষয়ক কোন ভূমিকায় তান কোন- 
দন অবতীর্ণ হন নাই। অতএব তিনি 
যে অংশে অবতীর্ণ হইতেন, তাঁহার 1দক 
হইতে তাহা 'নখ্‌তভাবেই অভিনীত 
হইত।” এ কথাটা ঠিক নয়। ইন্দিরা 
দেবী তাঁর রবীন্দরস্মীততে 'নাট্যস্মৃত' 
পাঁরচ্ছেদে যেসব কথা {লখেছেন তার থেকে 
আমরা জানতে পার জ্ঞানদানান্দনী 
দেবীর প্ররোচনায় মানময়ী নাটক (প্রথম 
প্রকাশ ১৮৮০) জোড়াসাঁকোর বাঁড়তে 
মাপনা আপনির মধ্যে রচিত হয়_এট 


" লাপ্তাহক বনমত 


ৰ মা” 'অলাঁকবাবতে রবটনাথ আরা. 


বাবু চীরত্রে তরল হাস্যরসের চাঁরত্রেরই 
আভনয় করতেন। 

এই বইতেই হীন্দরা দেবা এক জায়- 
গায় লিখেছেনঃ “সকলেই জানেন, রাঁব- 
কাকা, গগনদাদা আর দন ঠকুরবাঁড়র 
শ্রেষ্ঠ আঁভনেতা 1ছলেন॥। অবনদাদারও 
হাস্যরসের আঁভনয়ে বিশেষ ক্ষমতা ছল’ 
১৯১২ সালের গোড়ার দিকে ইডীন- 


‘বৈকুণ্ঠের খাতা'র এমন স্যানপুণ আভ- 
নয় এক আমাদের বাঁড়তে গগন, অবনদের 
ছাড়া আর কারুরই পক্ষে সম্ভব ছল না। 
কেদার আমার ঈর্ষার পান্র। 
পার্টে আমার যশ ছল 

উপরোন্ত আঁভনয়ে কেদার সেজো ছলেন 


একদা এ 


নামেন। এরপর এ বা।ড়র মণ্চেই ৯৮৮২ 
সালের 1ডসেম্বর মাসে 'কাজ-মূগয়া'-তে 
তান অন্ধমুনর ভু।মকা নেন। 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঁড় ৪৯ পার্ক, 
স্ট্রীটে ১৮৮৯ সালে 'রাজা ও রানী”-র 
আভনয়ে রবীন্দ্রনাথ বক্রম দেবের ভূঁমকা 
গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী 
তাঁর রবান্দ্স্মতি বইতে গলখেছেন & 
রাজা ও রানী প্রেথম প্রকাশ ১৮৮৯) 
নাটক বহুবার আঁভনীত হয়েছে, তার 
মধ্যে প্রথম আভনয়ের একটু বৌঁশষ্ট্য 
আছে। কলকাতার সেন্ট পল্‌স্‌ ক্যাথি- 
ড্রেলের লাগাও জমিতে তখন একটি {বিরাট 
পূকুর িল। তাকে লোকে বলত 'বাঁজ- 
তলাও। তারই সামনে বর্তমান গ্রোস- 
ডেন্সী হাসপাতালের জাঁমতে [িজীন_ 
রাজার একটি পুরনো বাঁড় আমরা ভাড়া 
ননয়ে বহাীদন ছিলুম। বাঁড়াট জীর্ণ 
হলেও তার সঙ্গে আমাদের সেকালের 
অনেক স্খস্মূতি জাঁড়ত। তারই এক- 
তলায় চওড়া বারান্দায় স্টেজ বেধে প্রথম 
রাজা ও রানীর আভিনয় হয়। তার পান্র- 
পাত্রী ছল এই রকম 

ীবরূম__রাঁবকাকা, সৃমিত্রা-মা, দেব- 
দত্ত বাবা, নারায়ণী-_কা?কমা; মৃণ্মীলনী 
দেবী। 

মা খুব ভালো আঁভনয় করোছলেন 
শুনতে পাই। পরাদন বঙ্গবাসী কাগজে 
ঠাকুরবাড়ীর নতুন ঠাট' বলে একটি 
শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ বেরল। তাতে উক্ত পাত্র- 
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১৮৯৭ সালে জোড়াসাঁকোতে বৈকুণ্ঠের 
খাতার আঁতনয়ে কাঁব সাজেন কেদার এবং 
_ গগনেন্দ্রনাথ বৈকৃণ্ঠ। ১৯০৪ সালের 


এবং ঠাকু্দা। ১৯১৪ সালের 
এপ্রিল মাসে এপ্ড্ুজ সাহেবের অভ্যর্থনার 
জন্য 'অচলায়তন' স্টেজ করা হয়েছিল_ 
[ব হন আচার্য অদীনপণ্য। 

১৯১৫ সালের ঈস্টারে শান্তিনিকেতন 
আশ্রমে ফাল্গুনী মঞ্চস্থ হল--কাঁব অন্ধ 
বাউল এবং সূচনায় কাবশেখররূপে মঞ্চে 


এবং বৈরাগ্যসাধন॥ কবির সৈতড়ামিকা 
প্রথমে কৃবশেখর এবং পরে অন্ধ বাউল। 
১৯৯৭-র জুলাইতে আশ্রমে ‘ডাকঘর’ 


নে এইটো পরে 
- ১৯২৩ সালের ২৫শে অগাস্ট ওল্ড 
শ্রম্পায়ার মণ্ডে বসি"  আঁভনীত হয় 
গে কথা আগেই বলা হযেছে। 

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাস 
জোড়াসাঁকোর বাঁড়তে চারদিনের জন্য 
(২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১শে জানুয়ারী 'নটীর 


ফুরোপায় নাট্যমণ্টের প্রসাধনে দশ পট 
একটা উপদ্ুবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা 
ছেলেমান্াষ।- লোকের চোখ ভোলাবার 
চেম্টা। সাহিত্য ও নাটাকলার মাঝখানে 
ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। 

নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে 
দাব রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, 
তাতে ক্ষাত হয় দর্শকেরই। আঁভনয় 
ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গাঁতশশল। 
দশ্যপটটা তার (বিপরীত £ অনাঁধকার 
প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মৃক* 
মূ, স্থাণ:; দর্শকের চিন্তদষ্টিকে নিশ্চল 
বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ. করে রাখে। 
মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে 
সেখানে একটা পটকে বাঁসয়ে মনকে 'বদায় 
দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত 
হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে 
িরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লেকের 
ভড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, গকন্তু 
পটের উদ্ধত্যে মন সংকার্ণ হয় না। এই 
কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো 
হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট 
ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি 


প্রশ্রয় দিই নে। কারণ, বাস্তব সত্যকেও 
এ ধিবদূপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা 
দেয়।” 


- শবচিত্র প্রবন্ধ বইতে 'রঙ্গমণ্ 
সম্পর্কে আলোচনায় কাব আঁভিনয়শিজ্প 
সম্বন্ধে কয়েকটি সার কথা বলেছেন। 
যথাঃ | 

{১) অঁভনয়কে নাটকের পথ চেয়ে 
বসে থাকতে হয়--নাটকের গৌরব অবলম্বন 
করে আঁভনেতা আপন গৌরব দেখাতে 
পারে। এর দ্বারা কাব এই কথাই 
বোঝাতে চেয়েছেন যে, অভিনয়ের উদ্দেশ্য 
নাটকে দর্শকদের কাছে পাঁরস্ফুট কবে 
তোলা । যে আঁভনয় নাটককে ছাপিয়ে 


‘২৯৪২ 





প্রকট করে তোলা হয়। 
(৩) দর্শকদের  কংপনাশাঁক্ত আছে-- 
তার দ্বারাই তারা দশ্যসজ্জার অভাবটা 
পূরণ করে নেয়। এই কল্পনাশাস্তির প্রতি ' 
পুরাকালের প্রযোজকদের শ্রদ্ধা ছিল বলেই 


ভরতের নাট্যশাস্তে নাট,মণ্টের : বর্ণনা 


আছে--কিন্তু দৃশ্যসজ্জার উল্লেখ দেখতে 
পাওয়া যায় না। 

কয়েকদিন আগে কগকরদার (শান্তি- 
{নকেতনের শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন) 
বাড়তে বসে তাঁর সঙ্গে আলোচনা 
করছিলাম রবীন্দ্রনাথের আঁভনয়, প্রযোজনা 
এই সব ব্যাপার নিয়ে। কঙ্করদা বললেন 
আভিনয়. করবার সময় রবীন্দ্রনাথ 
বইয়ের সংলাপ ছাড়াও অনেক নতুন 
সংলাপ যোগ করতেন মুখে মুখে 
তবে বিপরীতে যাঁরা অভিনয় করতেন 
তাঁদের কোনই অস্াবধা হোত না, কারণ 
সংলাপের িউটা তাদের ঠিক মতই ধারয়ে 
দিতেন নিজের সংলাপ শেষ করতে গয়ে । 
এই সব বাড়তি সংলাপ যাঁদ লিখে বাখা 
সম্ভব হোত তাহলে অনেক অমূলা জানস 
পাওয়া যেত। 

একব.র শবসজন'-এর মহলার সময় 
মব্‌ দিনে সন্তোষ মির মশায় নাকি দুটি 
বাড়তি শব্দ ব্যবহার করোঁছিলেন। কাঁব এই. 
মহলাতে উপস্থিত ছিলেন। পরে সন্তোষ- 


বাবু কাঁবকে এই বাড়াত শব্দ দুটির 


বাবহারের কথা বলায় কাব বলেন, তান 
ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন এবং আসল 
আঁভনয়ের সময়েও এ দুটি শব্দ ব্যবহারের 
অন্ত দিলেন সন্তোষ মিত্কে 





আঁভনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে কঞ্করদা 
বললেন যে, কাঁবগুরু “তপতা'তে : যখন 
করতে নরেশকে সুমিত্রা সম্বন্ধে বলছেন-- ' 
“ঢলে শেছেন?  'ঁবদ্রোহী প্রজাদের 
উত্তোজত করতে? 'ফাঁরয়ে নিয়ে এসো, 


ধরে নিয়ে এসো, বেধে নিয়ে এসো, ধরে 


ধুনয়ে এসো, শৃঙ্খল দিয়ে-স্বোরিণী 1” 

“স্বৈরিণী !” শব্দটি একবারে উচ্চারণ 
করতে যেন 'ঁবরুমের মুখে বাধতো-কথান 
টাকে ভেঙে বলতেন? এই বলবার ভেতর 


দিয়েই বিক্রম চারনের সক্ষম অন্তর্্বন্যের 
{দিকটা ফুটে উঠতো । 















_ ক্ষীঁড়ারাঁসক রবান্দ্রনাথ! 
জীবনানুসম্ধানে এ কথা বিশেষভাবে 
প্রমাণিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ একজন 
খাঁটি ক্লীড়ারীসক ছিলেন। ক্লীড়াষ্গনের 
আনাচে-কানাচে তাঁর দিন না কাটলেও, 
তাঁর মধ্যে যতোটা পাওয়া গেছে, ততটা 
বোধহয় পাওয়া বাবে না নামা খেলোয়াড়- 
দের মধ্যেও । 

সেদিক. দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্র- 
নাথ মনে-প্রাণে ছিলেন সাত্যিকারের 
খেলোয়াড়। খেলাধূলার আদশই 





গছলো তাঁর কাছে আসল। 





ড় হওয়া যায় না_তাঁদের বিচারে 
অবশ্যই পিছিয়ে পড়তে 






: ফনটবলের ইতিহাসকে আশ্রয় করে লেখা এই বইট বাংলা কাঁড় সাহিত্যের একটি 


: বইটির আর একটি আকর্ষণ হলো দক্প্রাপ্য সব আলোকচিত। ফুটবল ইতিহাসের 


ছোট বড় সকলের ভালো লাগার মতো সাত্যকারের একটি ভালো বই। 






ভয়ঙ্করা। বর্ষার উচ্ছ্বাসে উচ্ছহীসিত 
জলধার্ আপন বেগে চলেছে বয়ে।। 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আপন মনে চললেন 
সাঁতার কেটে? 

হৈ-হৈ: কাণ্ড! নায়েব-গ্োমস্তা- থেকে 
হৈ-হটগোল! সে. এক সাঞ্বাতিক 
অবস্থা। তাড়াতাঁড় নৌকো নামানো 
হলো জলে আর জলের নৌকো আগেই 
ছ্‌টেছে। কিন্তু নৌকোয় উঠলেন না 
কাঁব। মাঝপদ্মা থেকে আবার সাঁতার 
কেটেই ফিরে এলেন: তাঁরে। 
হতে পারবেন না সে কথা তিনি নিজেও 
জানতেন। আর এই না পারাটাই. তাঁর 
















প্রকাশিত হয়েছে । | 
খ্যাতলা ম। ক্রীড়।-সাত্বাঁদক 
শান্তিপ্রিয় বক্ডে।প।ধ5/য়ের 


খেলার রাজ 


€দাম--পাঁচ টাকা) 


খেলার রাজা ক্রিকেটই। কিন্তু বাংলাদেশের খেলার রাজা যে ফুটবল-_এ কথা কেউই 
অস্বীকার করবেন না। উপন্যাসের, ঢ-এ কলকাতা, তথা বাংলাদেশ তথা ভারতাঁয় 


৯১ 









অনন্য সংযোজন। শুধু তাই নয়-বর্তমান ফুটবল জগতের খ্ট-নাটি বৃভান্ত 
বইটিতে আছে ভারতীয় ফুটবলের অমূল্য রেকড“স। এক কথায় বলা যায় যে, বইটি 
হাতে পেলে সমস্ত ফুটবল জগতটাই এসে যাবে হাতের-মুঠোর মধ্যে। 











প্রথম ফগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় আটটদিশ পাতা ছবিতে ভরা. বইটি 








কোন রাঃ বাদ 
নায় নি। = শুধু তাই নয়, কবিগুরু নিজে 
ছাদের খেলাধ্‌লার ক্ষেত্রে জৃগিয়ে- 
অপারসীম উৎনাহ। 

ভাবতে খুবই অবাক লাগে যে, 
শ্রনাথের উৎসাহে এক সময় 


ন্তাঁনকেতনের 08১৬৬ 
এ মস দিউ, 


বস্ধমতঁ (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, 
টি টির 


৯৯ 


ক্লীড়ারাঁসক রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে প্রমথ 
চৌধুরী বলেছিলেন, “একমাত্র আনন্দের 
লক্ষ্যে দেহমনের ক্রিয়া, তাই ছিল রবীন্দর- 
নাথ প্রবার্তত খেলাধূলার স্বরূপ। অথচ 
বাংলার নানা অপ্চল থেকে, এমন কি 
কলকাতা, বহ: দল বহুবার আমমান্তিত 
করতে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও উপস্থিত 
থাকতেন আঁধকাংশ সময়ে। শীবশেষ অনু- 
ভ্ঠানের উদ্বোধন তান করেছেন। প্রথম 
জীবনে নিজে অংশ গ্রহণ করেছেন এমন 
সাক্ষ্যও আমি পেয়েছি... 1” 


নন খেলাধূলার মহান আদর্শের কথা। 
একমাত্র আনন্দের লক্ষ্যে দেহমনের ক্রিয়ার 
কথা মনে রেখে অনেক টাকা খরচ করে 
জাপান থেকে শিক্ষক নিয়ে এলেন শান্তি. 
{নিকেতনের ছেলেমেয়েদের ষ্যুৎস্দ শেখা" 
বার জন্যে। আর লাঠি খেলা শেখাবার 
ভার দিলেন পুন দাসের এক শষ্োর 
হাতে। 
রবীন্দ্রজীবনের কথা ছেড়ে যাঁদ আমরা 
প্রবেশ কার রবান্দ্রসাহত্যের মধ 
তাহলেও আমরা দেখতে পাবো রবীন্দ্র- 
নাথের প্রতিভার যাদুবলে খেলাধুলাও 
তাঁর সাঁহত্যের একটা বিশেষ স্থান দখল 
করে আছে। 
ক্যামোলিয়ার সেই ফুটবল খেলোয়াড়কে 
আজ কে না চেনে। ফুটবল খেলোয়াড়ের 
জনাপ্রয়তার চিত্রটি বড় সুন্দরভাবে, বড় 


সম্পাদিকা- জয়ন্তী সেন 


88 




































এক লাফে নেমে গেল। 
বোধ হয় আমাকে চেনে । 
আমার নাম আছে ফুটবল খেলায় 
বেশ একটু চওড়াগোছের নাম। 


1কিম্বা- 


ফিরব মনে করছ এমন সময়ে আমার 








্লীড়ারীসক িহদেবে রবীন্দ্রনাথের 
ক্িচয় বোধ হয় আর দেবার দরকার নেই। 
তবে এ কথা ঠিক যে আজকের খেলা” 


ধ্‌লার জগতের এই চরম অরাজকতার 


যুগে ক্লীড়ারসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 
আদর্শকে যাঁদ আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ 
করতে পার তাহলে আর যাই হোক বাংলা 
দেশের ক্রীড়াঙ্খানের িকছুটা পরিবর্তন 
হবেই। 


গবাঁপনাবহারী গাঙ্গুলন স্ট্র'টস্থ কাঁলকাতা-৯২ 


ও প্রকাশিত। 















পপ 


বন্দ্যোপাধ্যায় র্থাবলী-- 


দীনেন্্ রায় গ্রস্থাবলী--- হয় 
প্রভাবতী দেবী গ্রশ্থাবলী-- 


বিভূতিভূষণ মোঃ গ্রস্থাবলী--- 
 বাষনাথ বিশ্বাস গ্রস্থাবলী-- 
- শৈলজা গ্রস্থাবলী-- ১ম 


শৈলজা! গ্রস্থাবলী-- ২য় 
মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রন্থা ১ম 
যণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রশ্থা:---২য় 
অসমঞ্জ গ্রশ্থাবলী--- 

সৎসাঁহিত্য গ্রঙ্থাবলা" ১ম 
সৎসাহিত্য গ্রস্থাবলী-- ৩য় 
সতৎসাহিতা গ্রস্থাবলী-- ৪ 
রামপদ মুখার্জী গ্রগ্থাবলী-- 

33 5১ 59 শ্স্স্থ্য় 
হেমেন্ডর রায় গ্রন্থাধলী--- 
মতিনাল দাঁশের গ্রন্থাবলী--- 
জগদীশ গুপের গ্রস্থাবলী-- 
বিভূতিভূষণ ভটের গ্রস্থাবলী--- 
শচীশ চট্টোঃ গ্রস্থা:--২য় ভাগ 


সৌরীন্রমোহন মুখোঃ গ্রন্থাঃ---৩য় 
সৌরীন্রমোহন মুখোঃ গ্রস্থাঃ--৫ম 


বিদ্যাসুন্দর গ্রস্থাবলী--- 
কথাসবিৎপাঁগর--১ম ভাগ 
কথাসরিৎসাগর---২য় ভাগ 


- অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী--- 


জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলী--- 


১ম, হয়, ৩য়--প্রতি খণ্ড 


৮ম খওঁ-প্রতি খণ্ড 
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী---২য় 


B-00 


ক্ষীরোদ গ্রশ্থাবলী ২য় ও ৪র্ঘ হইতে 


৩৮৫০ 


৪-09 


চাকু বন্দ্োপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী--- ৪-০০ 


বিলাতী গুপ্তকথা--"২রভাগ 

অতুল যিত্র গ্রন্থাবলী--২্য় 
১,» গ্রশ্থাবলী--৩য় 

বস-গ্রন্থাবলী-- 


৫৮0০0 

৩০০ 

৩-০০ 
৩-০0 


কবিকঙ্কণ চণ্ডী--- 
জ্যোতিষ রতাঁকর- 
পরলোক--- 

পরলোক রহসা=-- 
পরলোক ও প্রেত -- 
দৃশাকাঁবা পরিচয়-- 
নাঁডীন্ঞান প্রদীপিকা- 
ভাবত প্রতিভা--- 
প্ররতাপাদিতা-* 

সাধক কমলাকান্ত 
মহারাজ নন্দকৃষার--- 
নানার মা” 

জালিয়াৎ কাইভ--- 


অহারাট জীবন-প্রভাতি-- 
মাধবী কষ্কণ--- 


আশবাপূর্ণা দেবীর গরস্থাবলী--. 3 
_ আঁশাপৃরা দেবীর গ্রন্থাবলী-- ২য় ৫ 


হেসচন্্র বন্দেযা গ্রন্থাবলী--- 


(ীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অঃ 


DAVID HARE 


_ মিটেড ॥ S৬৬, শ্রিপিনািহাৱণ গাল 











রর মন্বধণ। 


শীগোগান হালদ 
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বহুকাল পরে পুনম: 


নবীনবাবু বর্ণনা' এবং গীত্তিত্তেএকপ্রকান্ মন্ত্র শিক্ধ | এং পকল বিষয়ে তাহার লিপিপ্রণালার সঙ্গে বায়রনের পিপি- 
প্রণালী বিশেক সাদক্।দেখা যায় ॥:---* বায়রনের হায় নববীনবাবু বলায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী 1..১-- নবীদবারক যখন স্বদেশ- 
বাৎসল্য লোতঃ উচ্ষাসিত হয, তখন তিনিও বাহীথয়া শি জানেনংনা 1”--বান্কিমচন্জ্র চট্টোপাধ্যায়, |] 


নবাঁনচ নদ সেনের গ্রস্াবলী 
বৈবতক ব্বাব্য Al 5 ভার 





চা 


০. 
৭৩ বর্ষ £ ৪৭শ সংখ্যা-মূদ্গ্য ৪ ৩০ পয়সা 
বৃহস্পাতিবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বশান্দ 


বাংলা ভাষায় দ্বতায় গর্বাধক প্রচারত 
| দাপ্তাহিক- পাকা 


Thursday, 15th May, 1969 





. নানা ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে বাংলা দেশের 
' গৌরব আজো শ্রস্ধায় স্বীকৃত হয় তার 
সংস্কীতর জন্য। রাংলা দেশের সংস্কৃতির, 
ধারাটক আরো পুষ্ট ও প্রবল করোহলেন 
রবাদ্দ্রনাথ! বর্তমান সময়ে বাংলা দেশের 
প্রবহমাণ সংস্কৃতির ধারাটির অন্য রূপ লক্ষ্য 
ফরে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। 
যুগের পটপরিবর্তনৈ মানুষের রুচি বদলায়, 
সুপ নেবে এমন কেউ আশা করেন না। 
গোটা বাংলা দেশেব রুচি বিকৃতি ঘটেছে, 
একথা বলা বায় না। পূর্ববঙ্গের মানুষ তাঁদের 
সংস্কৃত রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে- 
ছেন। নানা রকম পাঁরবর্তনের ক্ষেত্রেও তাঁরা 
ঘীতিহ্যকে ত্যাগ করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষ যে এঁতিহ্যকে ত্যাগ কবেছে-একথাও 
' শঠক নয়। বরং সংস্কাত রক্ষার কথা কেউ 
কেউ সাড়ম্বরে ঘোষণা ,করছেন। রবান্্- 
ভূমিতে সংস্কৃতির ভিন্ররূপ দেখে আতাঙ্কিত 
হচ্ছেন। এতদ্‌সত্বেও বলা প্রয়োজন, আমাদের 
নংস্কৃতির বদলে কেন অপসংস্কৃতি নিজ 
আর্ত প্রকাশ করছে, সোঁদকে নগণ্য সংখ্যক 
ধ্যতি দৃষ্টিপাত করছেন! 
". পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্যা আদৌ 
খনাশাব্য্রক নয়, যুবকদের মধ্যে নিদারুদদ 
হতাশা, বেকারত্বের ভয় ; এমন কি গৃহেও 
ঈথানাভাব। এই অবস্থায় অবসাদ "ও নৈরাশ্য 
থেকে ক্ষাঁপক মানত লাভের আশার চটুল 
ব্যবস্থার মধ্যমে শহুরে শিক্ষিত যু্বকদলও 
, আকৃষ্ট হতে চলেছে। বাংলার যে সংস্কৃতি 
পল্লাঁর নিরক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যেও অক্ষঞ্র 
ছল, সেখানে তাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই 
চলেছে, শহর থেকে তারাও 'শিক্ষা-দীক্ষার এক 
ভাগ না পেলেও অপসংস্কৃতির মতো চটুল 
ঘস্তুর শতকরা পুরো ভাগ বহন করে নিতে 
তারা আক সুখবোধ করছে। তাই শহরের 
শুধু কণন্টা তথাকাঁথত সংস্ফাতির অনুষ্ঠানের 
বিচার করে জাতিকে অপসংস্কৃতির কবল 
থেকে মুন্ত করা বাবে না। আজ প্রয়োজন 
গপসংদ্কীতর মুল শিকড় উৎপাটন করা। 
শুই মুল শিকড়াটকে উৎপটন করা 


রবীঞ্নাধের গর 


সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ফারণ এটিকে লালন 
ও পালন বারা করছে তারা সাধারণের ধরা- 
ছোঁরার বাইরে। তবু জানা দরকার লালন 
পালনের ভার কারা গ্রহন করেছে? 

সং্কেতির নামে অপসংস্কাতি প্রচারের 
মূলে আছে, লারেলাপ্পার মতো সিনেমার 
গান, অরুচিকর চলচ্চির, টুইস্ট নাচ, 
'হিশ্নোটাইজ করার অন্য হিপিদের মাদক 
জাতীয় উপকরণ, রোডওতে প্রচারিত বিবিধ 
ভারতশয় মতে অনুষ্ঠনি, সর্বোপার 
বাবসামিক মনোবুত্তিসম্পন্ন একশ্রেণীর অর্থ 
নামান্তর । 

শহরের নানা অনুঙ্ধানে ছাতর-ছাযী 
থেকে সুর্য করে বয়স্ক-বয়স্কারা পর্যচ্ত 
বিজাতাঁয় সংস্কৃতির প্রাত অধুনা আকৃষ্ট 
হচ্ছে। রোডও ও সিনেমা তাতে কড়া 
ইন্ধন যোগাচ্ছে। কিন্তু বাউল ভাটিয়ালশর 
দেশকে সর্বাপেক্ষা ক্ষীতগ্রস্ত করছে আকাশ- 
বাণীর 'বাবধ ভারতীর . মতো অন্ষ্ঠান। 
আমাদের বেদনার কারণ সবচেয়ে 


. বেশি হয় তখনই, যখন 
দেখি নামকরা শিল্পীরা অর্থমোহে অপ- 
সংস্কৃতির বাহক হয়ে ওঠেন। 


শহুরে শিক্ষিত ব্যান্তদের হাতে তুলে দেবার 
জন্য একশ্রেণীর লেখকও যা লিখছেন--তা কি 
দেশের রুচি ও সংস্কীতি বিল্দুমান্ত বহন 
করে? ব্নবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে 
সংস্কৃতি রক্ষার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করা 
হয়, কিন্ডু রবান্দ্রনাথেরই ভাষায় অধুনা 
যে সব বিকৃত রুচির রচনা প্রক্যশিত হচ্ছে__ 
তার বিরুদ্ধে দূঢ় মনোভাব পোষণ করা 
সম্ভব হচ্ছে না কেন] সংস্কৃতির জন্যে ধারা 
হন্যে হচ্ছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা বন্য, 


“আইনের বিরদ্ধে দুচার কথা বলুন অন্তত 


দেশের ভবিষ্যতের দিকে ঃ 
সাহিত্যের রস গ্রহণে 
গাঁরচয়ে আল 






ও অক্ষর 
৮৭ মধ্য 


থেকেও সংস্কৃতি ধরে ধীরে বিল্প্ত হতে 
চলেছে কেন? রবা্দ্রনাথ একমাত্র শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেশের সংস্কৃতিকে খুজে 
বেড়ান নি। লালন ফকিরের বাউল গানের 
" সঙো তান আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে- 
ছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামীণ মান্য- 
গুিকে আর্থিক দৈন্য থেকে মুক্তিদানের 
জন্য গড়ে তুলেছিলেন বি্বষ্জন পাঁরবোণ্টত 
শাচ্তিনকেতনের পাশাপাশি শ্রীনকেতন। 

শহরে বসে গান, আবাৃণ্তি 
ধা আলোচনা করতে পারাটাই 
সংস্কৃভির একমাত্র পারচয় নয়। গ্রামের নির- 
ক্ষর তব শিক্ষিত মানুষগ্গীলকে ৩৬৪ দিন 
'বাদ দিয়েও মাত্র একাঁদন অর্থাৎ ২৫শে 
বৈশাখ আমরা কি বুঝতে চেষ্টা করেছি? যে 
দেশে সাক্ষর ব্যান্তর শতকরা হার ২৩, 
সে দেশে রবান্দ্রনাধের নাম সুদূর পল্লী 
অগ্চজে মুখে মুখে ফিরবে একথা কল্পনা 
করা যায় না, কিন্তু সেই দিনই কি ব্যবস্থা 
করা যায় না রবন্দুজল্মাদবস উপলক্ষে দেশের 
বাব অন্টলে তাদের মাধ্যমে সংদ্কৃতির 
পাঁরচয় গ্রহণ এবং তাদের 'নদেদের হাতে 
তোর বা দ্রব্যের প্রদর্শনীর আয়োজন 
করার। 

কিন্তু এসব ব্যবস্থা করবে কেট দেশের 
একদল উচ্চশিক্ষিত মানুষ আজ পাশ্ডত- 
ম্মন্য। আর দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
_ মনোল্নয়নের ভার বাঁদেব হাতে, বছরের একটি 
{দন অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ ছাড়া সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁরা নীবব। সুতরাং 
তাঁদের কাছ থেকে নতুন কি আলা করা যায 
হয়তো বে যুবকদুল আজ দ্বার্ণভ্রোতে 
- বিদ্রাল্ত_একদিন প্রায়াশ্চন্ত করতে গিয়ে 
-তাদেরই কেউ দেখাবে পথ । হয়তো সোদনই 
সংস্কাঁতর পুনরুক্জীবন ঘটবে! সেদিন খুব 
দুরে নয়। 


শানীদকীযী__ 


ই 














ছেন এলেন পোহার। তাঁর পদের মেয়াদ 
মাত ৩৫ দিন। নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বা- 
চনের আয়োজন করবার ভার পড়েছে তাঁর 
ওপর। দ্য গলের উত্তরাধিকারশর নির্বাচন 
সম্পন্ন হয়ে গেলেই তাঁকে এঁলাসি প্যালেস 


ছেড়ে আসতে হবে। এই ৩৫ দিন তান. 


প্রধানমন্ত্রী মরিস কুভ দ্য মারাভলের 
গভন“মেন্টকে নিয়েই রাজ্যপাট চালাবেন। 
এলেন পোহার গত এপ্রিল মাসে 
৬০ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন। করিং- 
কর্ম এক ইঞ্জিনীয়ারের পুর পোহার 
ই্জিনীয়ারিংং আইন এবং রাজনীতি 
কিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট । গত ২৫ বছর তিনি 
ভল্দের রাজনগীতিতে নানা ভূমিকায় অংশ 
গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এর আগে ফখনও 


* প্রথম সারির নেতৃত্বে স্থান পান 'ন। রবাট* 


_ সুম্যানের চেলা হিসাবে তান রাজনোতিক 
মণ্চে আবিভূততি হন এবং ফ্রান্সের চতুর্থ 
প্রজাতন্ে উপ-মাঁল্িসভার বিজন ছোট- 
থাট পম. অলঙ্কুত করবার পর সিনেটে 
প্রবেশ করেন। স্দম্যান তাঁকে ইউরোপীয়ান 
ইউনিয়নিস্ট হিসাবে দণক্ষা প্রদান করেন। 
পোহার গোড়ায় ইউরোপশয় কয়লা এবং 
ইস্পাত সমন্বয়ে কাজ করেন। পরে স্ট্রাস- 
বৃুর্গে ইউরোপীয় পাল“মেন্টের সদস্য হয়ে 
ষান। গত অক্টোবর মাসে দ্য গলের গণ- 
ভোটের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর আন্দোলনে 
সামিল হবার জনা সনেটের দশর্ঘকালের 
প্রেসিডেন্ট গ্যাসটন মোনারভিল যখন 


পদত্যাগ করেন, তখন তাঁর  স্থলাভষি্ত 


ছন এলেন পোহার। অনতিবিলম্বে তিনি 
বরোধাঁ দলেও যোগদান করেন এবং বিগত 
ভন্মাদন (১০ই এাপ্রল) জাতীয় টোল- 
ভিশন প্রোগ্রামে ঘোষণা করেন যে, তান 
হয গজের সংস্কার প্রদ্তাবের ববরোধী। 


জরগর্ই ডান ফ্রান্সের শহরে শহরে 


দঃ গলের বিরুদ্ধে প্রচার আঁভযানে নেমে 
পড়েন, 

দ;) প্ললের পতনের সপ্দো সঙ্গে 
চান্স, সহনাবপর্যয়ের সম্মথীন হবে বলে 


যে ধ্রা্নণ্যপ সৃষ্টি হয়েছিল, ব্যাপক প্রচার 
কাষের দ্বারা সেটা তান দূর করতে 
সমর্থ হন। তানি ঘোষণা করেন, “একাঁট 
মানুষ পদত্যাগ করলেই ফ্রান্স জাহান্নমে 
যাবে_এ ধারণা একেবারেই ভ্রাল্ত।” 
অন্তর্বতর্ প্রেসিডেন্ট হবার সঞ্গে সঙ্গো 
পোহার রাষ্ট্র নিয়াদ্ঘিত বেতার ও ঠৌঁল- 
ভিশনের কর্মকর্তাকে ডেকে গাঠান এবং 
কড়া নির্দেশ দিয়ে বলেন, আসম প্রোস- 
ডেন্ট নির্বাচন বেতার এবং টোঁলাঁভশনকে 





হলেন পোহারঁ 


কোনক্রমেই দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা 
চলবে না। যাঁদ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার 
করা হয়ঃ তাহলে তান 'বষয়টা ফরাসী 
জনগণের সামনে তিলে ধরতে বাধ্য হবেন। 
দ্য গল প্রায়ই বলতেন, তাঁর বিদায় গ্রহণের 
সঞ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে অরাজকতা দেখা দেবে। 
তাই তাঁর পদতাগের সঙ্গে সঙ্গে দাল্গা 
প্রীতরোধের জন্য দেশের সর্বত্র বিরাট 
পদীলশবাহিনশী মোতায়েন করা হয়। 
পোহার অবিলম্বে এই প্লশবাহিনশর 
সংখ্যা হাস দেশি দিয়েছেন। 
দ্য গুনের যে 'ভীত্তহীন, 
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লৈাই তাম প্রমাণ করতে চান। অউংগল্ন 
লোহার সেরেটারণী' জেনারেল ফর আফ্রি 


কোকার্টকে বরখাস্ত কেন) চকাকাট* 
মাকি আগলে দ্য গলের গোয়েন্বাবাহনশর 
ধর্মকর্ত" 'ছিজেন। এই গোয়েল্দাবাহনন- 
টিকে ফ্রান্সের নাগাঁরকরা নাক মোটেই 
পছন্দ করেন না। পোহারের সঙ্গে দ্য 
গলপল্থী মন্রিসভার প্রথম বৈঠক খুব 
প্রীতিপ্চর্প পাঁরবেশের মধ্যে সম্পন্ন হয় 
নি। বৈঠকের কয়েকঘণ্টা বাদেই পবরাষ্টু- 
মলম মাইকেল ডেবরে মন্তব্য করেন, "গত 





ফান আ্যাফেয়ার্স দ্য খলিপন্ধী জ্যাকুস 


সথা 


রবিবার ফ্রান্স মস্ত পরাজয় বরণ করেছে।” = 


এই মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশ হবার সঙ্গে 
সঙ্গে পোহারের দপ্তর তার প্রাতবাদ করে 
জানিয়েছেন যে, মাল্মসভার গোপন 


“কার্যাবলী প্রকাশ করার কোন আঁধকার 


মন্দের নেই। পোহারের এই তৎপরতায় 
খুশি হয়ে কোন কোন মহল প্রস্তাব 
করছেন যে, প্রোসডেন্ট পদের জন্য 
পোহারকে মধ্যপন্থী প্রার্থী হিসাবে দাঁড় 


করানো হোক। শুনে পোহার বলেছেন যে, 


তান খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষণী নন, তবে উপযুক্ত 
সমর্থন পেলে তান প্রোঁসডেন্ট পদপ্রার্থ 
হতে পারেন। কিন্তু মধ্যপল্থী দলগুলোর 
মধ্যে যে রকম খেয়োখেয়ি শুরু হয়ে গেছে, 
তাতে আশানুরূপ সমর্থনলাভ করা তাঁর 
পক্ষে সম্ভব হবৈ বলে মনে হয় না। যদি 
তান প্রোসিডেন্টৎ পদপ্রার্থী না হন অথবা 
পদপ্রার্থী হয়েও পরাজিত হন, তাহলে 
৩৫ পিন বাদেই তাঁকে এলাস প্রাসাদ 
ত্যাগ করতে হবে। 

শাল্তশিষ্ট আত্মবিশ্বাসী মানুষ 
পোহার ফ্রান্সের স্থায়ী প্রেসিডেন্ট, 
পদে ব্রতী হোন বা না হোন দ্য 
গলের বিদায় মুহূর্তে তিনি যে ফ্রাচ্সে 
প্রলয়কা্ড ঘটতে দেন নি, সেটাই তাঁর 
মস্ত কৃতিত্ব বলে গণ্য হবে। পোহার 
ধূরত্ধর রাজনশীতিক্জ নন, মৌলিক 'িন্তা- 
বিদও নন। কাজেই প্রোসডেন্ট হবার 
যোগ্যতা তাঁর কতটুত্ত আছে, সৈ সম্পকে 


ডা 


তাঁর সমর্থকেরাও সুনাশ্চিত নন। কিন্তু ১২ 


ফরাসী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ 


. অন্যায়ে তিনি যে সামান্য কয়েকাঁদনের 


জন্যও ক্রাল্সের কর্ণধার হতে পেরেছেন, 
সেটাই অনায়াসে তাঁর বাকী জীবনের 
পাথেয় হয়ে খাকবে। 





কংগ্রেছের; ইতিহাসের সবচেয়ে: বণমিয় অধিরেলনঃ 
মমাপ্ত; হল): এ রকম সাফল্যময় আঁধবেশন" কম; দেখা 
যায়। শদধ্ ব্যবস্থাপনার সাফল্য নয়, কংগ্রেসের প্রাতিন্ডিজ 
নেতৃত্বের নীতি-ও" কর্মধারার"সাফল্যওবটেশ। ব্যরম্থাপনার 
কেন্দ্রে মিনি ছিলেন) 'কংগ্রেযের পাঁরচালনাতেও। তিন মধ্য 
শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল"। কংগ্রেস, হাইকম্যাল্ডের' মাহমা। 
খারমে-নরমে- যপ্রেজ্ট, রেড়েছে। দহটি? মাল্মিমভার: নাটকীয় 
পদত্মাত্রোর: দ্বার কংগ্রেস! জন সংগ্রায়ী। সংঘ) এবং, সংকট 
ঘান্ঘতে; আনচ্ছার: দ্বারা! রিরেচর; প্রাতিস্ঠান/।। কংগ্রেম, 
গার ফলে:উগ্র/বায়পল্থত এরহশশতলা দাঁক্িণপন্থী সকলেরই 
ধাতীভূমি।! মাঁদ্মত্বকে: যারা: বিষদূষ্টিতে' দেখে৷ তারা! 
আম্বাস পেল; যে; মুহুর্তের নোটিশে। কংগ্রেস মান্দত্রর 
হৈরাগ্য গ্রহণ করতে পারে; আবার, মাল্দত্বসুখে- যারা: রা" 
দো আমার নয়।। সোস্যািস্টরা চড় খেয়েছিল: প্যাটেছোরঃ 
হাতে, সেইসচ্গে: প্যাটেলেরা হাভ-বাড়ানো। মালা: বুলোছিলঃ 
ঘামপন্থী সুভাষ বোসের গলায়। কত কি: গোনা; গিয়েই 


ছিল-কত' বাধা বপাত্তি আসরে কিছুই এল না, বরংংএল - 


প্রশপ্তির: স্তো্ন; এবং. অব্যাহত আধিপত্যের: সম্ভারনা।।: 

সুভাষচল্দ: আনন্দগম্ভীরকত্ডে বললেন; হারপরা? 
আঁধবেশনের: আগে: খুব নার্ভাস" বোধ করোছিজনুম,. কেন। 
মা. ৬ বছরের উপর জনজীবন থেকে, আমি: বিচ্ছিন্ন ;:আল্প, 
আমার মন: কৃতজ্ঞতায়-পূর্ণ; সবই সাবল্গীলভাবেণঘটে। গেছেন 
অথচ সংক্ষটের; বথেষ্ট্ট কারা ছিলা। ২৩ 


ফংগ্েস-কতর্ণদের :কাছ্চ ঘেকে"সুভায়চল্দুঃকম। আঁভনন্দন 
র্‌ {হিন্দুস্থান স্ট্যাপ্ডার্ড হই ফেব্রুয়ারী 


-_ (প্যর্ক-প্রকাশিতের পর] 
হরিগুরায় শ।তিত ীপ--(8% : 





পেলেনংনাণ' একটট-আধটু পুরনো বেয়াড়াপনা দেখান নি 
তা নয়, লে-কল্তুপুরনো চেহারার” ছায়া মাত্র. । স;ভাষ- 
চন্দ্র একমমবলম্বা'ওয়াকি কমিটি-পর্যঞ্তগঠনে সম্মাত 
দিলেন; এমন'কি এহেন বিপরাঁতি আচরণের ব্যাখ্যা পর্যন্ত 
করলেন" যত়েরা সঙ্গেণ;  "্দলসংহাতিঃ রাখার: জন্য এবং 
পুরনো'নাীতি অব্যাহত রাখার জন্যই ওয়ার্কিং কমিটিকে 
প্রায় প্ববিৎ রাখা" হয়েছেন জানিয়েছিলেন । ২প্র: 

সুভাষচন্দ্র সুস্থ আছেন: তো, তাঁর পুরনো সহকমণী 
*% ভক্কেরা। ভারতে, পারেন, এডাঁদনে, ছোকরা, সত্যই সুস্থ 
হয়েছে বৃত্ধ নেআরা ভেরোছলেন।, -কংগ্লেস-কতাদের 
মুখে। অতঃপর সুড়ার়ণপ্রগস্তির, বান. ডেকে গেল । মুখে 
মুঞ্জে গদ্যরবিতা। রচনায়, পারদর্শিনী. শ্রীমতী- সরোজিনী 
মাইডু, স্ভায়চন্দ্ররে, অভিনন্দন. জানিয়ে পর্বে কী 
যাদি পাঠিলেছিলেন), তার, উল্লেখ, আগ্নেইই করেছি, 'তাঁন 
আরও কিছু, বরূলেন-, বললেন. য়ে,. সন্গাপাঁতর আসনে 
পাঁতডিজ নেহরুর; উত্বরায়রারা হওয়া। যে-কোনো মানুষের 
পক্ষেই কঠিন। ব্যাপারাট যে সত্যই কাঁঠন.তা যে-কোনো 
আন.ষের তুলনায় বোঁশ উপলাত্ধ করেন নতুন সভাপতি_ 
এইটেই আশার কথা৷ যুদ্ধ বা' শান্তি, ভাঁবষ্যতে যাই 
আসুক, না:কেন; হীন নিজ' দাঁরত্ব উপয্ন্তভাবে সমাধা 
ফরবেন। 

“কংগ্রেসের তরুগূতম সভাপতি”-এই আখ্যায় সুভাষ* 
চন্দ্রকে ভূষিত করে, 'তান' বলেছিলেন-“তারণ্যের কাছে 
আমরা আমাদের আনহযত্য নিবেদন করছি। 'নিয়মশাসত 
এবং স্বাধীনতার, জন্য. উৎ্সঙগ্শকৃত এই তারুণ্য। শ্রীষুস্ত 
কার।”২৫ 


অধিবেশনের- সমাপ্তাদনেও. সরোজিনীর মধুকান্ঠ 





২৪৯ হাঁরূপুরা, কংগ্রেসে. গঠিত, ওয়াকিং, কাঁমাটতে সুভাষচন্দ্র ছাড়া [ছিলেন-_জহরলাল, বঙ্পভভাই, গফুর খান, 
কিনা রা ভুলাভাই দেশাই, . মৌলনা আজাদ, যমনলাল বাজাজ, 


হরেকৃষ্ক মহতাব, শরৎ বস, রাজেন্দপ্রসাদ। 


২৫ অমৃতবাজার, ১৭ 


২৩ ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্রেই এক-মতাবলম্বা ও 


খা 


চু bed 


সুভাষচন্দ্র জানিয়োছলেন্; ম্যোনালিস্ট। দলের। নরেন্দ্র, দেব ও অচ্যুত 
পটবর্ধন ওয়া্কং কাঁমাটতে থাকতে রাজা হন 'নি। 


৫২৩, ফেব্রুয়ারী, 'হন্দুজ্থান স্ট্যান্ডার্ড) 


গঠনেরা পক্ষে সুভায়ন্দ্রের ব্যাব্যা, প্রকাশিত হয়। 











| পর 8 _ j 
শোনা গয়োছল। সংভাষচন্দ্রকে আঁভনন্দন জানাতে তাঁর 
ঈলম্জ সংকোচ, “রক্তে আম বাঙাল, সভাপাতিও বাঙালী ।* 


% ভবে কুণ্ঠা তিনি জয় করেছিলেন, কারণ সমভাবচদ্দ তাঁর 
গায়ের প্রাদেশিক ছাপ মুছে ফেলেছেন। 


“আজ তান 
ভারতীয় জাতির নেতা। সেইসঙ্গে নেতৃত্বের মধ্যে 
ঘাঙালশর নিজস্ব গুণ যোগ করে 'দিয়েছেন- সেই সাহস যায 
ইতিহাস রচনা করে, এবং করেছে,_ারতবর্ষে এনেছে, 
প্রাপ্রবাহ বীর ও বারাঙ্গনীদের সংগ্রামের দ্বারা।* ' 
লরো্জিনী শেষ করেছিলেন এই 'নীশ্চত বিশ্বাসে 
*সুভাচন্দ্র তাঁর নেতৃত্বের মধ্যে বিরাট সেনানায়কের গুণা 
মলা প্রকাশ করবেন।” ২৬ 


কবিরা ভ্রান্তদর্শশ হন, সুতরাং. দৈববাপীত সরোজি- 


{ শর স্বাভাবিক অধিকার। গোবিন্দবল্পভ্‌ পম্থকে কাঁবর 
দুর্নাম কেউ কখনো দেয় নি (ঁকংবা দিয়েছে ক না জান 
না) 'কন্তু তান যেসব কথা বলেছিলেন তার মধ্যে ভাঁব- 
য্যতের ছায়াপাত. ছিল, অন্তত “তান ফে্রার্থনা 
করেছিলেন ঈশ্বর তা শুনোহলেন; শুনে ভাল 
ফরোছলেন ক না সে বিষয়ে অবশ্য অচিরে কংগ্রেসের 
কর্তামহলে মতভেদ দেখা দেবে। পন্থ বলেছিলেন 


“আমাদের সভাপতি শ্রীযুক্ত স্দভাষচন্দ্র বুকেও আমা- 
দের ধন্যবাদ জানানো উচিত। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল নয়, 
অনেকাঁদন ভারতের বাইরে 'ছিলেন। প্রত্যারর্তনের 
পর থেকেই কংগ্রোস অধিবেশন উপলক্ষে তান দিন- 
রানি পারশ্রম করছেন। শ্ত মানুষ বলে এই ধকল, 
তান অদ্ভুত ভালভাবে সহ্য করতে পেরেছেন। মহা 

. দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। আসুন আমরা ঈশ্বরের 
কাছে প্রার্থনা কারি, এই বোঝা বইবার শান্ত {তানি যেন 
এঁকে দেন।”২৭ 


ভাবাবেগের ভাষা কদাঁপ কল্পভভাই প্যাটেলের নিজের 


ভাষা নয়। .সুভাবচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে গয়ে তানি 


অগত্যা কিছ; আকর্ষণীয় তথ্য দিয়ে ফেললেন। তাঁর কাছ 
বেশনের ব্যাপারে সৃভাষচন্দ্রের বাংলা এবং বল্পভভাইয়ের 


_ চুজরাট গাঁটছড়ায় বাঁধা। তান বলেছেন_ 


“বাংলা ও গুজরাটের সম্পর্কের জন্য আম গাঁবত। 
সকলের কাছে আকর্ষণীয় সংবাদ মনে হবে_ গুজরাটে 
এ-পর্যন্ত যে-চারাটি কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছে তার 


সব কয়াটতেই সভাপাতৃত্ব করেছেন বাঙাল'রা। যথা, - 





২৬ অমৃতবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ারী 
২৭ অমৃতবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ার 
২৮ অমৃতবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ার" 
২৯ অধৃতবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ারী 


সি 


_ বাগ শাঁধবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ এবং হাঁরপ্বায় 
সুভাষচন্দ্ৰ বস্থ। সুভাষচন্দ্র বসুকে গভসরু ধন্যবাদ, 
আঁধবেশনের সাফল্যের জন্য তিনি কঠোর পাঁরশ্রম 


করেছেন। 
[ছল না।২৮ 


আসা অবাধ তাঁর কোন্বো বিশ্রাম 

সুরাট যে গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত একথা মুহূর্তে 
সুভাষচন্দ্রের মনে পড়োছল ক না জানি না। যাঁদ মনে 
ছিলেন। স্মরাট কংগ্রেসের প্দনরাবাত্ত এবার ঘটে নি, 
ঘটবেও না ভবিষ্যতে । সুতরাং. 'আশার ছলনে ভুলি' তিনি 
সোচ্ছৰাসে সর্দার প্যাটেল সম্বন্ধে স্তুঁতিবাদ করেছিলেন, 
দ্যাঁর যাদুদশ্ডের স্পর্শে এই অপূর্ব নগরী নির্মিত 
হয়েছে।”  প্যাটেলের এবং সকলের পিছনে নীরবে 


বত'মান ছিলেন “মহাত্মা গান্ধী, এইসব অলৌকিক কাহে f 
মলে যান।”২৯ ন্ 


প্যাটেলের বৃথা প্রশংসা সুভাষচন্দু করেন ন। কোনো 
সময়েই বৃথা বাক্যব্যরে তাঁর মন সায় দেয় না। - প্যাটেলের 
নেতৃত্বে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দলের শৃঙ্খলা তাঁকে মোহিত 
করোছিল। স্বেচ্ছাসেবক দলই কংগ্রেসের ‘লোহার কাঠামো” 


₹ুভাষচন্দ্র প্রায় তন হাজার স্বেচ্ছাসেবক-সোবকার - 


ফুচকাওয়াজ্ পাঁরদর্শন করে নিতান্ত আনান্দত হয়ে বলে- 


' , ধছলেন, “হাঁরপুরার বাণ নিপুণ সংগঠন এবং লৌহকঠিন 


শৃঙ্খলা দেশের জন্য যার প্রয়োজন সর্বাধক। এই বাপী 
ভারতের প্রাতাঁট গ্রামে বহন করে ময়ে যেতে হবে। 
শিবেশন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাজ শেষ হয়ে গেল না। 


ভারতের প্রয়োজন এঁক্য ও সংহতি ৷” তান সেইসঞ্গে যোগ 


করেছিলেন_“এই সবাক্ছুর পিছনে আছেন মহান আঁধ- 


নায়ক সর্দার প্যাটেল, কল্পনাতীত কাণ্ড বনি করেছেন। 


বংগ দ্বারা কখন অর্জন করা বার তা হি দেখিয়ে 
ধৃদয়েছেন।”৩০ 

হরপুরা আঁধবেশনের সমাপ্রভাষণেও ' স্মভাষচন্দু 
সংগঠনের কথাই আবার বললেন, “হাঁরপুরার বারী 
সংগঠন । গতশরতম সংকটের মুখে আমরা যে লোঁহকঠিন 


শৃঙ্খলা ও সংহত দেখাতে পার, তা বায়ে দিয়োছ।* 


এর জন্য কাকে ধন্যবাদ দেবেন তা স্থির করতে অসমর্থ রাষ্ট- 
পাঁত শতুপক্ষকেই ধন্যবাদ দিলেন, “আমাদের সেরা ধন্যবাদ 
বৃটিশ সরকারকে । দর্খট প্রদেশে সংকট বাধিয়ে তারা 
আমাদের উপলব্ধি কারয়ে [দিয়েছে-_-আমরা সবাই কংগ্রেস, 
সবাই ভারতীয়, আমাদের মতভেদের পাঁরমাণ অল্প এবং 
মতৈক্যের ক্ষেত্র বৃহ।* ভাঁবষ্যতে এই রকমই এঁক্যবদ্ধতা 


শি 2 





ই 








‘ =. আসা করে? 


চাই যাঁদ ফেডারেশনের সঙ্চো সংগ্রামী করতে হয়। যোশ_থাই হোক না কেন আমরা এক্যব্ঠহ রক্ষা করতে 

"আমাদের অন্তাগ্ারে যতকিছ; অস্ব আছে সবই ব্যবহার দড়প্রতিষ্ঞ " এক্যের পক্ষে আবেগমাথতকন্টঠে শেষ বাক্য- 

করব।” রাষ্ট্রপতি অবশ্য এইরকম শৃহংসাস্বক যুদ্ধের ভাষা গুল উচ্চারণ করলেন__ 

, তখনি সামলে নয়োঁছলেন--“আমাদের লড়াই, আহংস “আমাদের প্রাণ এক, লক্ষ্য এক, দৃষ্টও এক। 

অসহযোগের সীমার মধ্যে থেকেই।”  এক্য_এঁক্য চাই-- আমরা আত্মায় এক, আশায় এক, স্বপ্নে এক_সকল 
{+47 রাষ্ট্রপতি আবার বললেন--“আজ্জ হয়ত শাসনতান্তিক প্ররাসেও এক! এই পাব তাপ্ত নদশর তারে, 

সংকট, কাল হয়ত 'বক্ষোভ-আন্দোলন, পরশু হয়ত অসহ- আকাশের চন্্রাতপের নীচে দাঁড়িয়ে, আসুন আমরা 





হিমালয়ান গোল্ডেন ডাঁস্ট গত চী যে খেয়েছে 
সেই মজেছে। যেমনি রংদার গাঢ় লিকার, তেমনি 
খ্বাদে গন্ধে ভরপুর '॥ চা হবে কাপের পর কাপ । খেয়ে 
ৃপ্তি, খাইয়ে তৃপ্তি । র 
অন্য সব গুড় টাকে টেকা! দেয় ছিম্ুয়ান গোল্ডের 
ড়াস্ট। 





৭. ১২৯৫২ আঠা, 





এই প্রাতজ্ঞা কার, সকল ভেদ-বভেদ ভুলে, কাঁধে কাঁধ 


ঠোঁকয়ে অগ্রসর হয়ে যাব বিজয়ের পথে, স্বরাজের 
পথে। ভারত স্বাধীন হতে যাচ্ছে, ভারতকে স্বাধীন 
করবার কাজে আমরা উপ্যনস্ত ভূমিকা নেব। সেই 
" ঈ্বাধীনতাকে আম স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ, কোনো 


সন্দেহই সে বিষয়ে আমার নেই। আমরা হল ভারতের | 


ভবিষ্যতে আস্থা রাখি ।৩১ 
oN ORE: SNES EEE RE 
ং সহ, যাঁড়ির আর পাঁচজনেও পিঠ চাপড়ায়। পাভ সীঁতা- 


হঁতিমধ্যেই পুণ্পিত যুচনাদির জন্য যান পাঁরচিত, তান . 


হারপুরা কংগ্রেস শেষ হবার পরেই “বেণী” প্িকার যে 
প্রক্ধ লিখলেন, তার বহুবচনের কিছু ভাগ সুভাষচন্দু 


পেয়োছলেন।৩২ হাঁরপঢরায় যে কী অপার্থিব শাদ্তি-- 


িরাজিত ছল তার মুগ্ধ নিবেদন এই রচনায় দেখেছ 
যাংলার বিপ্রবণরা হিংসা তন - করায়- প্রেমঘন আনন্দ,৩৩ 


উন্ত তরুূপদের সম্বন্ধে কংগ্লোস-কর্তাদের সস্নেহ ' আঁহংসার এই নব তন্মমন্মধর...” 
দাহফ্তা,৩৪ এবং মন্তশান্ত ভিরোধিগণ ৩৫ রত সাতাামিযার কবিতার অলক্কার বলমন করে | 
এই পাঁরাস্থাততে সুভাষচন্দ্র স্বভাবতই কিন মাং 


শাফুবাদ লাভ... করেছিলেন। এরপ্রবীদের হিংসা ত্যান্ম 
ফরানোয় তাঁর ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছিল,৩৬ এবং “বহু বছর 


ধরে যে সরকার তাঁর লাছনা করছে, তার বিরুদ্ধে সভাপতি-- 


ঈর্বাচনের দ্বারা কার্যকর উত্তর দেওয়া হয়োছিল।”৩৭ 


পর্রভি সাঁতারামিয়া যখন এইসব কথা *লখাঁছলেন, 


তখন তাঁর সারা মমে যে ধুয়াঁটি সারাক্ষণ ফিরে 1ফরে 
আসাছিল, স্বভাবতই তা গান্ধীর_য় হে জয় হে জয় হে 
| “ভাইসরয় পিছু হটলেন।...হারপনরা কাত 
দলকে পর্যদস্ত করল। পশ্চাতে শান্তর উৎস 
কোথায়? সেই একই অর্য-ন'ন ফাঁকর, চার্চিল যা 
বলেছেন? ফন্মপৃজ্জকের, তাচ্ছিল্যবচন অনুযায়ী সেই 
একই 'চরকাওয়ালা'; 'স্টিয়ারংধরা মোটরাঁবহারীর 
দৃষ্টতে সেই একই "গরুর গাড়ির মনোভাবসম্পন্ন 





মান্য 1...তাঁর একটি...দৃস্টিপাত, তার অর্থ মন্মিসভা" - ' 


গুঁলর পদত্যাশ্শ এবং প্রাদোশক দ্বায়ত্তশাসনের উদ্যত 
বিপর্যয়; আর একা দৃণ্টিপাত...তর মানে ‘যথাস্থানে 


য়ে যাও এই অখণ্ড আদেশ, এই অনবদ্য শাক্ত, _ 


হা সকলের প্রেরণার উৎস...এই অদৃশ্য কিন্তু সর্ব- 
২ য্যাপক প্রভাব, যা মহাসায্রাজ্ঞ্ের সঙ্গে সংগ্রামে প্রস্তুত, 
ঘা রাজনৌতক ক্টনোতক সকলকে যুদ্ধক্ষেত্রে ধরা” 
শায়ী করে দেয় যথেচ্ছ; সত্যের এই মহাযাদুন্তর» 


গেল।- ভি ৪ 


-- দল নেই, সম: আঁকা আছে নব পাহাড়, শসার 


টির রাতি উনার? ১ 


[রুসশ] 


ETN CLUE RONEN IE TE TEE EES ME SEE EE 


৩১ অমৃতবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ারী 


৩২ ২৯ মার্চের শহন্দ্থান স্টান্র্ভে উদ্ধূং ' 


৩0.“The great accession’of strength which the CRETE 58 through the 
disavowal by the detenues of their faith in violence..This new ‘harmony arising from 
. the univarsal endorsement of non-violence as & creed..this wide acceptance of the old 
- philosophy which’ has realigned the Congreas march during the past eighteen years.” 
৩8 “Its (Haripura’s) deliberations were characterised by allround ‘forbearance 
showing itself through the ready willingness on the part of the Congress High Command 


to listen to and to study the stand-points” of their opponents,—not that they are oppo- 


sents band but ৮০ they are younger Congressmen, more enthusiastic, even if less 


Wise. es 


| ৩৫ “The Socialists were less obstreper ous tak éver সিরা the State's people be 
- 88079 friends with the Congress and the terrorists disavowed their faith in violence.” 


€ 
~~ £ 


৩৬. “There is. no doubt that. 78001899- Babu হয়িন ৪0)8]]. লা in, 
" tnfluencing opinion in this behalt.” 


৩৭ কংআস-ইতিহাসে পরী দাঁতাামিযা হারপুরোয় সি ভার বাংলদেশ সবর 


_ মুন্ত গুপগান করেছিলেন ৪ 


7 “After long and strenuous work President Jawaharlal ‘handed ovef aie to one ~~ 
1ot only considerably younger than himself but one that was undoubtedly the youngest 
President of the Congress, Subhas Babu was still recovering from a long illness. He 
mes from 8 province whose younfgmen and patriots had suffered most in the annals of 
India ; had striven most in promoting nations culture and suffered most in effecting 
India’s emancipation." : 


f গা 
at J R262 2. 





দণ যুন্ত্রন্টের গলায় সাপের ছোবল 


উচ্ছেদ করা খুব কঠিন ব্যাপার হয় ন, ফংগ্রেস নেতারাই নন, ফ্বতন্দ্র পার্টির - দেখা যাচ্ছে এই “সাচ্চা বিপ্রবীদেরঞ্। 
“কিন্তু দলত্যাগের রাজন'তকে উৎসাহ দাণ্ডেকায় তো প্রকাশ্যেই দাবি করেছেন গ্রুপটি যে সব রাজ্যে বামপল্থা প্রভাবিত . 
দেওয়া এবার আর সম্ভব হবে না, কেন - যে,.পশ্চিমবপোর য্ন্তররষ্ট সরকারকে এই ' যুক্তফ্রন্ট রয়েছে, সেখানেই: আখের গুছিয়ে 
না এবার যুঞ্জ্ণ্টের-ভিঁত্তি কোন অংশেই : মহ তেই, বাঁতল করা হোক, ই 
ছ্বল নয়। কাজেই এবারে ' আঘাত": শপ্র-এস-পি'র হেম বড়রা তো নাকের... অস্তিত্ব নেই. এবং পশ্চিমবন্গোও 


তাদেরই মুখপাত্র হিসাবে তিনি বলছেন হইয়াছে তাহা হীতপূর্বে আয় কখনো - শক্তির” অধিকার” আপাতত জ্যোতি- 


আন্দোল্ন চলছে, অতএব এই মহতেই- আক্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই করা যায় যে কলকাতা শহরে বিশেষ করে 


মুখামল্যী শ্রীঅজব -মখোপাধ্যায়র একটা শীল নেতারা। আসল কথা, বিশ বছর - একদিকে প্রাতীক্রিয়াশখল প্রান্ত অপর 
7সীজ্জনামলক সাক্ষাৎকার হয়োছল, তা ধাঁরয়া বাংলা দেশে যে লুঠের রাজত্ব দিকে এই. রাজার বিবার এরই 
cl নিয়ে দিল্লী তোলপাড়! সি. ডং পাণ্ডে: কংগ্রেস কায়েম করিয়াছিল তাহা হাতছাড়া সঙ্গে দু দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের য কৃষপ্ট 
- ও রাজেন বড়ুয়া বঙল্গোছন, যে, পশ্চিম-. হওয়ায়. কংগ্রেস এবং . তার - বেনামদার সরকারকে আক্রমণ করতে চলেছে, অন্সলে 
বঙ্গ নাক পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে প্রগাঁতশলেরা' মাছের শোকে বকের কামা - এটি একই শক্তির দুই দিক। এ ছাজ 


ক, নং 


- অর্থমল্ত্শর-- মনোভাব নতুন ফরে “বলার 
অপেক্ষা রাখে না, জর পরিকল্পনার 


আর 


ঘুঘুর' বাসায় বজাত 
বা়িতল৷ করার শঁসদ্ধান্ত নিয়েছেন,।। এই: 
কেন না কংগ্রেস আ্যমলে। জেলা স্কুল 
বাডগনুলি দল'ঁয় দুবরশীতর আখড়ায় 
পাঁরপুত হয়েছিল এবং এই দুনপতর' 
ঘাঁটগানঁল' মারফৎ কত সরকারী টাকার. 
যো নয়ছয়। হয়েছে তার, ইয়ত্তা লেই। 
শিক্ষক, নিয়োগের ব্যাপারে? শিক্ষকদের' 
"টাকা দেওয়ার ব্যাপারে; প্রার্থীমক স্কুল- 
গহুির' বই কেনার ব্যাপারে, সব কিছুতেই, 


জেলা বোভপাি দুনশতর.রেকর্ডদ্থাপন . 


করেছে, এবং সর্বোপারিজেলা প্কুল বোর্ড- 
গুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে বাজনশীতির' 


দায় প্রয়োজনে । এ গরষয়ে তথ্যাবলী: পেশ. 


করে তথ্য ও জনসংযোগমন্তরী শ্রীজ্যোত' 
ভট্টাচার্য বলেছেন যে, ১৯৬৭ সালের: যঢন্ত- 


করে দেন। - তা ছাড়া ওই আমলে বারভূম 
ও চব্বিশ পরগনা জেলা স্কুল বোর্ড 
সম্পর্কে তদস্ত শুরু হয়োছিল। প্রসঙ্গ- 
ক্রমে তথামন্্ জানিয়েছেন বে; স্বগত. 
ধবধানচন্দ্র রায়ের আমলে, চব্বিশ পরগনা 
স্কুল, কোর্ড সম্পরকে একবার তদন্ত হয়ে 
বঁছল, গরল্তু ওই তদন্তের রিপোর্ট তখন. 
প্রকাশ জর হয় ন।. ৯৯৬৭, সামে যাক 


শীষ্াহিক যেত 


কষ্টের আমলে তিনি ওই পো খুজতে টান 


য়ে জানতে পারেন-লেটিংনা.কি উধাও: += 


হয়ে গেছে. পরে অনেক . করে 


তা পাওয়া যায়.এঁবং তাতে অনেক মারাতুক " 


দুনাশিতর - আভিয়োগ গলপিবদ্ধ ছিল? 


৩২৫টি আশ্যলৈক পরিষদের সকল ক্ষমতা 


উঠছল। বান পলা আইনে 


কথায় কথায়" 


J ওপর হামলা. করছে .কেন? - 'শুধ শুধ 
= কেউ কাউকে. প্রহার করে “না; অকারণে 
প্রীবিছর্তি-' কেউ' কাউকে লাঙ্থনা- করে না। ডান্তার- 


বার: আপনি" ি.।, আশা করেন ফে,. 


- খুন: করবেন, আর আমি আপনাকে 
ছেড়ে দেব? অতাঁতে-আমার হাত-পা 


ধাঁধা হিল, আপনার অন্যায়ের: প্রাতিরাদ' 
করতে গেলে আমাকেই, জেলে পচতে. 
হত কিস্হ এখন, যে. দন বদলেছে: 
এটা' কি আপনারা ভূলে' গেছেন? 
সমাজের পাঁলিশকরা ব্যান্তরা' নাক, 
চকে বলবেন এ. বড় অন্যায়, আইন 
তুমি নিজের 
' প্রসঙ্গ; বিশেষ করে 
1বলাতের প্রসঙগা তোলা হয়, কিন্তু সেখানে 
আইন মানুষকে আশ্রয়' দেয়।. ডাক্তারের 
ভান্তারকে রেহাই দেওয়া হয় না। ' 
ভা্তারবাবুরা. কি . হাসপাতালে. 


_ ধৃনজেদদের ফর্ত'ক্. পালন ররেন.? এই, 


দুল প্রশনাটর' জবাবে''তাঁরা যদি হ্যাঁ 
বল্লেন? তাহলে ভাহা- মিথ্যা বলা হবে?) 
তাঁরা" বলেন ভান্তার কম, রোগী বোশ; 


{ জন্য বোঁশ দূর যাবার দরকায় পড়ে না। 


অবশ্য দ:-চারজন যে সৎ ও ফর্তক্যাঁনষ্ঠ 
চাকংসক নেই ভা নয়, কিন্তু তাঁরা, 
ঘ্যঁতরম, নিয়ম নন। হাসপাতালে যভ- 
আনি 

, অধিকাংশের কাছেই জে. 


তে প্রাকাউশের একটি. 


ছাতিয়ার। যার) আয় ঘণ্টা: একি এক! 


[হাতে নিতে পারো না? 








থেচ্ছাচারের সকল সশমা এরা লংঘন 
করেছেন। কিন্তু মানুষ আজকে সহজে 


ছেড়ে দেবে না। ভান্তাবেরা স্বভাব না 
বন্তুতা বা উপদেশেন জনসাধাবপ চুপ 
ফরে থাকবে না! দিন বদলাচ্ছে, চেতনা 
ও জ্বাধিকারবোধ সম্পর্কে জনতা যান্ত- 
ফণ্ট সরকারের চেষও কয়েক ধাপ 
এঁগিবে গোছে। 
উপলব্ধি করা উচিত। 

আন্দোলন করে বা অনশন ক'ব 
কিছু হবে না। ডাস্তারবা দায়িত্বশীল 
তাতেই সব হবে। যাবা সাধারণ 
মানুষকে জানোয়াব ছাড়া অন্য কিছু 
ভাবেন না, নিজেদের আচরণের দ্বারা 


এটুকু ডান্তারদেরও . 





প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৮ 
সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার কাঁবর মাসোহারা 
একশত টাকা বাঁড়য়ে দিয়েছিল (বর্তমানে 
কাব মাসে সাড়ে সাত শ' টাকা ভাতা 
পান); এবং একটি নজরুল ভবন 
নির্মাণ করার সংকর্প ঘোষণা করোছিল। 
বলা হয়েছিল, পরিকল্পিত এই ভবনে 
কাব বাস করবেন, তাঁর অবতমানে 

২৯৫৫ 
& ১ বর 





বাড়িটি নজরুল ভবনে 
পরিণত হবে এবং একটি ্রাস্ট বোর্ড" 
দ্বারা” পাঁরচালত হবে। কিচ্তু ফ্ৰণ্ট 
সরকার অকস্মাৎ বাতিল হয়ে যাওয়ার 


পক্ষে কোনো 
দেখা যায় না! আড়ম্বর সহকারে কুখ্যাত 
ধরমবীর মাত্র ১৫ বছরের মেয়াদী জাম 
দান করেন, আর ভাঁর রক্তান্ত হাত থেকে 
তাঁরা গ্রহণ করেন। সেই 


বর্তাবার 
প্রকাশ, মনে হয় তা ঠিক সংবাদ নয়। 
ধরমবীরেব দানপত্রটা গ্রহণ কবলেন ক 
করে? এই সঙ্গে আমার প্রস্তাব £ 
নজরুল ভবন’ হবে সরকারী সম্পান্ত 
এবং একট ট্রাস্টিবোর্ডের দ্বারা পাঁর- 
চালত হওষা উঁচত, আর সেই বাড়তে 
নজব্ল বাস করবেন এবং নজরল 
মিউজিযামবাপ কাজ হাবো এক্ষেত্রে 
আইনসঞ্গতভাতুব উন্তরাধিকারেব প্রশ্ন 
তাস না। এ ছাড়া নজবুলের ক্ষনে 
বড অপেষ্গ তাঁর সাহিত্য-কশীর্তকে 
বচ্ছা কবা প্রধান কাজ 1” 


টুকরো খরর 


ভাঁবষাতে যত্তক্ন্টের মধ্যে বিভিন্ন 
শারক পার্টি নিজেদের মতপার্থক্য 'িঠে 
প্রকাশ্যে আলোচনায় অংশ নেবেন না, এই 











খত 


ম্যনতম ‘কোড অফ 'কণ্ড্তি হুক গ্রহণ 
ফরেছেন। বিজি পাটিকস 
প্রার্থক্য হলে তা প্রকাশ্যে ‘না জানিয়ে 
দিনজেদের মধ্যেই 'মটিয ফেলা হরে) সেই 
প্রচেম্টা ব্যর্থ হলে তখন ফ্রন্টের নিকট তা 
খোশ করা হবে এরং 'সেই চেষ্টাও সার্থক 
না হে ীহাদর্টমূক পরিবেশের 'য্যে 
ভা প্রকাশ করা যেতে পারে । সকল "দলের 
ঝতিনাধিই এরুরাক্লযে “বলেছেন যে চোদ্দাট 
শ্বার্টকে নিয়ে ফ্রুট গঠম করে খে পরীক্ষা 


জআনান্দিত রা 


দিতে হবে জঞ্জাল সাফাই-এর"ওপর, 'শধৃ- 


দের কলকাতার উর্ধাত সাধনে 'যাঁদ আগ্রহ 
থাকে, তাহলে জঞ্জাল "সাফাই, "জল সর- 
বরাহ, -পয়ঃপ্রণাল প্রভতির দিকেও শিল্প- 
পাঁতদের দৃষ্টি দিতে 'হবে। শ্রীলাহড়শ 
শিজ্পপাঁতদের শ্রামকদের জন্য গৃহনির্মাণ 
করতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, 
কোম্পানীগীল বলতে গেলে কোন পয়সা 
না দিয়েই শ্রমিকদের জন্য বাঁড় তোর 


কারকে বেকায়দায় .ফেলেছেন। আমরা 
আগেই বলেছিলাম যে, ওই ব্যাপারে যখন 
পাঁশিমবঙ্গ সররার কয়েকজন ব্যান্তর 
তখন তদন্ত কাঁমশন বসানোর কোন অর্থ 
হয় না, কেন না এখন আদালতে অপরাধ 
প্রমাণের দায়িত্ব পুলিশের, পালিশ তা 
প্রমাণ রুরতে পারঙ্গে আঁভষ্ভ্ত ব্যাক্রদের 
সাজা হবে, না পারলে তারা খালাস প্নরে। 
পক্ষান্তরে তদন্ত কাঁমশন বসালে উল্ত 


সুপারিশ 
রুয়ার নেই, -কাঁমশন উপার উত্ত সুপারিশ 
ক্ররবেন একি না তাও 'রল্গা 'শল্ত। নরহত্যার 


চি চে পনি চে 


ওখানে সমাজাঁবরোধাঁদের দৌরাত্ম্য = 





লাংশে হাস পেয়েছে এই রকম প 1. 


আমরা 


টি সম্ভবপর হয়। 
পুর্বে বহুবার বলেছ যে, 5৬ 
'স্যানীয় " একটা আন- 


হোল জ্যালায়েন্স প্রায়শই গড়ে ওঠে, 
যার 'ফলে সমাজবিরোধশদের দমন করা 
যায় না। এ প্রসঙ্গে চধ্বিশ পরগনা 
জ্রেলার বারাসত থানার কথা উল্লেখ কর 
যেতে পারে। এখানে সাধারণ কনস্টেবল 
থেকে সুর করে আফসার (অবশ্য বর্ত- 
‘নতুন এসেছেন এবং দক্ষ আফসার 'হাসেবে 
'তাঁর-সুনামও নাকি আছে) _-প্রায সকলেই 
-সমাজবিরোধীদের সঙ্গে আনহ্যোল জ্যালা- 
য়েল্ল করে নাকি প্রচুর রোজগার করে 
থাকেন বলে “নানা অভিযোগ প্রাওয়া 
যাচ্ছে। মধ্যমগ্রাম আণলের কয়েকটি দূঃব্্র- 
শ্রেণীর বক (এর মধ্যে একজন নারি, 
কর্মচারী, একজন: 





নাট্যকার-অমৃতলাল বসু 
হংরেজের আইনে নসিল্ধ অংশগুলি নাট্ায- 
হারের মল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহপত। 
উদ্ধাতি-- 


শৈবাজনী- ইংরেজ ধরে নে শেল 

গুরগণ-- ইংরেজ. একবার পেলে হয়-- 
আশররাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে 
জালা হতে ইংরেজ নাম লোপ করুব 

মীরকাশেম-পাপাত্াা এই রাজ্য 
ইংরেজদের ক্রয় করবে! 

Bes A বাংলা থেকে 


তি সা দৃই টাকা 


১৬৬, শবাঁপনাষহারণ 'গা্গালৌ সীট, 
কাঁলকাতা- 


ব্বস "দা জানিয়েছেন এবং এই "দাবি 


'অনরুভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে? স্বরাষ্ট- 
চান্স দলমত দীনার্বশেয়ে যে সমাজ্র- 
িররোধণদের 'দমন করতে আদেশ দিয়েছেন, 
তাক্রার্যকর রূরার জন্য পুলিশগ প্রচেষ্টার 
সূত্রপাত সটেছে। কসবা 'অণ্যল্রে পলিশ 


BGS 
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ক্ম্বণ বাধা উচিত যে, আইন ও শৃংখলার 
'ধূয়ো তুলে তাঁদের অপদস্থ “করবার প্রচেষ্টা 
প্রীতমূহূর্তেই হবে এবং "সরকারের "সামান্য 
“অসতর্কতার সুযোগ প্রতিপক্ষ "সর্বদাই 
গ্রহণ করার চেত্টা-করবে। বান্দর সরো- 


> 


বরের ঘটনারে কেন্দ্র করে যে 'নরককাশ্ড - 


রাধানো হচ্ছে তা দেখেই আশা কার ফয্ত- 
ক্ষ সরকার যথেষ্ট 'শিক্ষালাভ করবেন॥ 







সি অলঙকারবিশেষ হতে পেরে- 
শঁছলেন। সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণে 
বেগ পেতে হয় ন তাঁকে। তিনিই প্রথম 
ভারতের রাষ্টপাঁত যাঁকে গণভাল্লিক 
পদ্ধাঁতিতে অধিকাংশের সমর্থন নিয়ে ও 
উঃ হোসেনের বিরদ্ধে প্রাতদ্বল্বণ ছিলেন । 
কিন্তু সে প্রাতদ্দ্ণ তাঁর ব্যক্তিগত প্রতি- 
ছ্বদ্ধী নন। সে লড়াই ছিল কংগ্রেস এবং 
ধৃবযোধীদের লড়াই! ডঃ হোসেনের 
ধন্বচনের পর তাই খুবই সহজে তাঁকে 











"সৰ্বপল্লী রাধাকৃফণকে। 





কে, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উপরাস্টরপাতই 
{ক পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপাতর শূন্য আসন 
পূর্ণ করবেন। যু সে নিয়ম আছে, 
নেই কিন্তু ভারতের সংবিধানে। তাই 
ভি, ভি, গার পদাধিকার বলে স্বাভাবিক 
উত্তরাঁধকার লাভ করতে পারছেন না। 
সংবিধানের ৩৫ নং ধারায় তেমন নিদেশ 
নেই। নতুন রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচন ও তাঁর 
কার্ধভার গ্রহণকাল পরন্তই উপরাষ্ট্রপাতি 
উত্তরাধিকার বলে রাষ্টরপাতির কাজ চালিয়ে 
যাবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনপর্ব সম্পন্ন 
করে নিতে হারে ছয়মাসের মধোই। এ 
পর্যন্ত এ হেন ঝামেলা পোহাতে হয় নি। 
কারণ পর্বোপর সমস্ত বাবস্থাই করে 
গেছলেন জওহরলাল নেহর। রাষ্ট্রপাঁত 
বেছে নিয়েছিলেন তিনি অবণজনগ্রদ্ধেয 
শুধু যে এই 
দুজনে শ্রশ্থের ব্যাক্তি ছিলেন তাই নয়, 
উত্তর ভারত থেকে যেমন নেহরু গ্রহণ 
থেকে ত্রেমানিই তান বেছে নেন ডঃ রাধা- 
কফাণকে। আর এতন্দারা উভয় ভূখণ্ডের 
_মমল্তুলী সম্ভব হায়োছিল। ডঃ ৱাধা- 


উপরাম্ট্রপাতির আসনে, তিনি আনলেন 
২৯৫% 


































দায়িত্বপূর্ণ ক্যািলেট মন্ত আছেন 
পাশ্চমবঙ্গ থেকে আইন ও অর্থ দপ্তরে 
মান্রিত স্থায়ী হয় লি। হাষ্টপাতর পদ 


পশ্চিযবঙ্গ একাধিক পরিমাণে যোগান 
দিতে সক্ষম হলেও তা গ্রাহা হবে না 
তাই পূর্ব ভারতের দাঁব গোল্লায় গেছে 


এই মুহূর্তে তেমন কোনও য্যত্তিকে স্মরণ 
হচ্ছে না। পাঁশ্চম ভারতে মোরারজনী 
পাঁতলের জয়-জয়ক্গার । কিন্তু রাষ্টপাতকর 
তি SEE LEI A : 
কেউই নিচ্কলঘে নন--অথণৎ বিরুদ্ধে 
কেন্দ্রীয় খাদা ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগ্গ-. 
বায়ান কংগ্রেস সদস্য শেঠ গোলিন্দ গা 
বলেছেন ৪ আমরা যে জাতিভেদে বিশ্বাসী: 
নই এতদ্বারা ভাই প্রমাণিত হারে? . 
এস এস পি দলের পক্ষ খেকে 


২ 


“ক 


করেছেন। 





একটি অবিদ্মরণীয় ম্যহ্ত 


শ্রীইন্দ্রকুমারও একজন হরিজন 
সম্প্রদায়ভূত্ত ব্যান্তকে রাম্ট্রপাতরূপে 
বরণ করার অনুকূলে আঁভমত ব্যন্ত 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস অবশ্য এ- 
ীবষয়ে এখনও চুপচাপ। আবার এস এস 
খ্পর অন্যতম নেতা শ্রীভোলাপ্রসাদ সিং 
খনর্দলীয় সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ 
মারায়ণকেই উপযুক্ত প্রার্থরুপে গণনা 
করেন। স্বতন্ত্র দলের ঝোঁক সুব্বা 
রাওয়ের প্রীত। 
শ্রীঞগজীবন রামের অনুকূলে যাঁদও 
আবহাওয়া বেশ নরম, কেন না একে তো 
অস্পৃশ্যতা সমস্যা নিয়ে এই মুহূর্তে 
দেশজোড়া আলোড়ন. তার ওপর এটা হল 
গান্ধী-শতবাণর্যকী বর্ষ । গান্ধীজীর হাঁর- 
জনপ্রণীত সর্বজনাবাঁদত। এই মুহুর্তে 
অনেকের ধারণা 'বনা প্রাতিদ্বন্দিতায় 
খুনার্বঘে ধনর্বাচন সমাধা হতে পারে। 
১৯৭১৯ সালের "নর্বাচনে কেন্দ্রে 
কোন দলই সংখ্যার্গারষ্ঠতা লাভ করতে 
পারবে না বলে রাজনোতিক মহলে যে 
আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেই আশঙ্কার আঁচ 
বাধ্য। যান রাষ্ট্রপাঁতর আসন অলঙুকুত 
করবেন তিনি ১৯৭২-এর পরেও ওঁ পদে 
বহাল থাকছেন, এই প্রশ্নটা গভীর 
তাৎপর্যপূর্ণ । তাই রাজনীতিক- 
দের আজ প্রধান বিবেচ্য, ১৯৭২- 
এর “পর রাষ্ট্রতরণীর হাল দড়- 
গাণ্টতৈ ধরতে সক্ষম এমন একজনকে 
প্রার্থরূপে বাছাই করা । 'যাঁন থাকবেন 
দলাদলির উধের্ব। কেন্দ্-রাজ্যের 'তন্ত 


সম্পর্ক, সাংাবধানিক সঙ্কটাঁদ থেকে 
{যান পারবেন দেশকে সঠিক পথে পাঁর- 
চালত হওয়ার নির্দেশ দান করতে ৷ এই 
সম্ভাব্$* কেউ কেউ জয়প্রকাশ নারায়ণের 
মধ্যে 6৮ খুতি পাচ্ছেন। ধন্তু বাস্তাঁবক- 
পক্ষে ত গ-প্রাত ক দলমতাঁনার্বশেষের 
২ তাঁর পূর্বতন রাজনৌতক 
ভূমিকা ক এ প্রসঙ্গে ববোঁচত হবে না? 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে শ্রেষ্ঠা মদত 


অবশেষে সেই বহু 1বতার্কত বলটি 
নিয়ে নতুন করে বিতর ঝড় উঠেছে। 
রাজনৌতিক দলগ্বীলকে মদত দেওয়ার 
জন্য বাভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দান 
শনাষদ্ধ করার উদ্দেশ্য {নিয়ে এই বল 
প্রথম উহ্বাঁপত হয় ১৯৬৮ সালের তেসরা 
মে তারিখ। কিন্তু কাঁতিপয় বিশিষ্ট 
কংগ্রেসী নেতার বিরুদ্ধাচরণের ফলে 
অভনম্ট পথে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব 
হয় নি। পুনরায় বাট উপস্থাপিত 
করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্র শ্রীফকরুদ্দীন আলি 
আহমেদ। একই বিলে ম্যানেজিং এজেন্সী 
প্রথা বলোপের প্রস্তাব আছে। 
কোম্পানী দানসংক্ান্ত অংশাঁট লোক- 
সভায় দলানার্বশেষে আঁভনান্দিত হয়েছে। 
স্বতন্ত্র সদস্য শ্রীমাসানী দাঁব করেছেন যে, 
যাঁদও তাঁর দল এই বাবদ মোটা আরর্থক 
সাহায্য থেকে বাণ্চত হবেন তবু তাঁনই 
প্রথম কোম্পানী দান বিলোপের দা 
তুলোছলেন ১৯৬০ সালে, আর তা নস্যাৎ 
করে দেন কংগ্রেসী পক্ষ। 

কংগ্রেসের শ্রী’ "সি ভার্মা বলেছেন, 








৯০০৯৭ এই হণ 
করে ব্যবসায়ী মদত 'নাষন্ধ করা উচিত 

জনসঙ্বের শ্রী কে এল গণপ্ত স্মরণ 
করেছেন উত্ত বিলের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ 
ধরেছিলেন যে সমুদয় কংগ্রেসী নেতা, 
তাঁদের। তিনি এ বিষয়ে 1বশেষ করে 
শ্রী এস কে পাতিল, শ্রীনিজালগ্গাপ্পা ৬-২ 


শ্রীঅতুল্য ঘোষের উল্লেখও করেন আর 


বলেন, মধ্যবতাঁ নির্বাচনে কোম্পানী মদত 
পাওয়ার লোভেই কংগ্রেস এই বল উথ্থা- 


লক্ষণীয় এই যে, পাতিল সাহেবের 
সমমনোভাবাপন্ন দলন্রয় একত্রে বিলটি নিয়ে 
অজ যেরকম বন্তবা সব হাঁজর করছেন 
তাতে এই আশা রাখা যেতে পারে যে, 
কোম্পানী ম্ানেজমেণ্টে একচেটিয়া আঁধ- 
কার সংরক্ষণের 'বিপক্ষেও তাঁরা এগিয়ে 
আসবেন। 'কিন্ত্‌ সে গুড়ে বাল। 
স্বতন্বের মাসানী মহোদয় মানোজং 
এজেন্সী প্রথা 'ঁবলোপের ঘোরতর 
ধবরোধী। িনি পুরো বলটাই একটা 
গিসলেক্ট কমিটিতে প্রেরণে উৎসাহী, কারণ 
তাঁর মতে বলটি গবতর্কমূলক । কোম্পানী 
অনুদানের ক্ষেত্রে মাসানী মহোদয় যখন 
বলছেন, অনুদান প্রদানে শেয়ারহোজ্ডার- 


দের হাত থাকে না তাই এই প্রথা তাঁদের) 


স্বার্থেই 'িবল-প্ত হওয়া প্রয়োজন, ঠিক 
সেই সময়ই তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 
ম্যানোজং এজেন্সী প্রথা রাঁক্ষত হওয়া 
ধরণের ম্যানেজমেন্ট বরণ করে নেব্নে তা 
তাঁদের - বববেচা। তাঁদের স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। 

মাসানী সাহেবদের স্বাতন্তাবোধ ও 
বটকস্বাধশীনতার বন্তবণ্টাই যে মূলত 
স্বাঁবরোধী অর্থনশীতর সাধারণ ছারও তা 
অবগত আছেন। স্বতন্ত্র দল বাবসায়ে 
“চূড়ান্ত প্রাতযোগিতা ও সর্বানম্ন সর- 
কারী হস্তক্ষেপের প্রবনতা । বলা বাহুল্য 
ওঁ চডান্ত প্রাতযোঁগিতার বঢালটাই একটা 
মস্তবড ধনতান্তিক ভাঁওতা ৷ বাবসাল ক্ষেত্রে 
বহৎ পঃঁজপাতর সঙ্গে প্রাতদযাঁগতার 
ক্ষেত্রে সাধারণ বাবসাঙ্গী সমাজ নসাং 
হয়ে যাবেই আর একচেটিয়া মালকালার 
মোচ্চব শর হবে. যা মানযের বান্ত- 
স্বাধীনতাকেই সর্বতোভাবে গ্রাস করবে। 
বাবসায়ে স্বাধীনতা ভোগ করবেন মাশিট- 
মেয় দু-একাটি বৃহৎ পঃজিপাঁতি। জাতীয় 
সম্পদ তাঁদেরই কুক্ষিগত হবে এবং 
িচ্কলুষ রাজনীতির ভাঁওতাপূর্ণ বলিতে 
জ্রানিত সাম্ট করে দেশের সম্পূর্ণ 
রাজনোতিক ক্ষমতাকেও সেই মূণ্টিমেয় 
পীজপাঁতই মুঠোর মধ্যে ধরে রাখবেন। 


কংগ্রেসের চেয়ে বোঁশ 'দান’ ইতিহাসের এই বদ্তাপচা চাতরী নিয়ে 
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 মচেং এই ভাঁওতা আজ রর্বরই জলের 

_মতো পাঁরচ্কার। 

হঠাৎ কোম্পানী অনুদান বন্ধের Ve pacha bulge eg 
ব্যাপারে এদের সাড়ন্বর উৎসাহেও তাই ভাগাভাগিতে টান পড়লে সচেতনা জ্ঞাগে। 
সন্দেহের অবকাশ থাকে। অকস্মাৎ এই কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারাতে বসেছে দেখে 
তর কারণ ক? পাজপাতিশ্রেণীর মধোও বজ্রাপ্তি দেখা 
| ফারংটীর বিটা আঁচ বোধ হয় গেছে। ১৯৬৭-র সাকিল: ৭ কংগ্রেসের 
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সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার ক'রে ওঠে। অলপ একটু ঘষলেই অজস্র ফেনা হবে, আর 

দেখুন-**ফী চমৎকার ঝলমলে হয় কাগড়চোপড়। সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার 

দেখবেন, প্রতিবার কাচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঝলমলে ক'রে দেবে) বাড়ীতে সব ক[পড়চোপড়ই 
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জামাকাপড় কেমন আবে! টা উজ্জল হ'য়ে 








রর টি ১ 
থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। 


ইসরাইল-_-পারমাণাঁৰক বোমার আঁধকারণী 


১৯৬৭ সালের জুন মাসে 'আরব- 
ইসরাইল যুদ্ধের পর থেকে পাঁশ্চম 
এশিয়ায় কোনাদনই পাঁরপূর্ণ শাল্তি 
ধরে আসে নি। দুই পক্ষের মধ্যে বড় 
রকমের কোন সংঘর্ষ না হলেও ছোটখাট 
সংঘর্ষ লেগেই আছে। কিন্তু তাতে ক্ষয়- 
ক্ষাতর পাঁরমাণ মোটেই কম নয়। এই 
অশান্তির মধ্যে সম্প্রাত প্রকাশ পেয়েছে 
যে. ইসরাইল নাক পাঁখবীর ষষ্ঠ পার- 
মাণ্ণাবক শান্ততে পাঁরণত হয়েছে। পাঁশ্চম 
জার্মানীর “ডার স্পগেল” পত্রিকা এবং 
আপ্মারকাল “মাণ্টল গেজেট” পাত্রকা 
প্রতাক্ষ সত্রে জানতে পেরেছেন যে, 
নেগেভেব মরুভূমিতে ইসরাইলীরা একটা 
পারমাণাবক বোমার কারখানা খুলেছে এবং 
সেই কারখানায় ইতিমধ্যে ৬টি ৫ থেকে 
২০ গকলোটনশী পারমাণাঁবক বোমা তোর 
হয়েছে। গৃহরোশমা এবং নাগাসাকতে 


এই রকম ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি পারমাণাঁবক 
বোমাই বর্ষণ করা হয়োছল এবং তার 
ফলে জাপানের ওঁ দুটি বাঁধফ্ণু শহর 
কার্যত মানাঁচত্র থেকে বিলৃপ্ত হয়ে যায়। 
এখনও তার 'বিষাক্িয়ায় বহু লোক বছরের 
পর বছর অকালমৃত্যু বরণ করতে বাধা 
হচ্ডেন। ইসরাইলের এই পারমাণাঁবক 
মেণ্টের সাহায্য এবং সহায়তায় । এই 
বাদ প্রকাশিত হবার পর ইসরাইলশ 
সরকার কোন প্রাতিবাদ করেন 'ন। 
মিশরের গোয়েন্দা বিভাগ গত ফেব্রুয়ারী 
জানতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংবাদটা 
মস্কো এ-ব্যাপারে আর কোন উচ্চবাচ্য না 
করে তার ভূমধ্যসাগরে অবাঁস্থত নৌবহরে 
পারমাণাঁবক অক্ত্রবাহী কহু জাহাজ 
পাঠিয়ে দেন। ইসরাইল পারমাণাঁবক অস্ত্রের 
আঁধকারণ হওয়ায় পাঁশ্চম এশিয়ার শান্ত- 
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মাণাঁবক 
এঁশয়ার সমস্যা সমাধান করা বেশ কাঁঠন' 
হয়ে পড়বে । এর পর আরব রাজ্যগ্রুলোকে 
পারমাণাবক সাহায্যের প্রীতশ্রুৃতি না য়ে 
সোঁভয়েটের উপায় থাকবে বলে মনে হয় 
না! পারমাণাবক অস্ত্রের প্রসার নিরোধক 
চুন্তির কার্যকাঁরতা প্রমাণের জন্য বৃহৎ 
শান্তগুলো নিরাপত্তা পাঁরষদে অনুর্প 
প্রাতশ্রবত প্রদান করোঁছলেন। কাজেই 
ইসরাইলের পারমাণাবক শশন্ততে পাঁরণত 
হওয়ার সংবাদে আমোঁরকাও কম 
দুশ্চিন্তায় পড়ে নি। পারমাণাবক অস্ত্র 
দরোধক চুক্তির ভবিষ্যং যে. খুবই 
অন্ধকারাচ্ছন্ন, এটা তারই লক্ষণ। রাষ্টর- 
সঙ্ঘে ইসরাইল সেই চ্যীক্তর পক্ষে ভোট 
দিয়েছিল কিন্তু তা সত্বেও গোপনে 
গোপনে সে পারমাণাঁবক অস্ত তোর করে 
যাঁচ্ছল। ভারত সেই চুক্তির পক্ষে ভোর্ট 
দেয় নি। এখন দেখা যাচ্ছে ভারতের সেই 
শসদ্ধান্ত মোটেই অযৌক্তিক হয় নি। ইস- 
য্নাইলের এই পারমাণাঁবক বোমা তোর 
শুরু হয় ১৯৫৬ সালের সুয়েজ যুদ্ধের 
পর। প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন এবং প্রেসি- 
ডেন্ট দ্য গলের মধ্যে এক চ্যান্ত অনুযায়শ 
ফ্রান্স এ-বাপারে তাদের সাহায্য করে॥ 
পরে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আজেণণ্টনার 
কাছ থেকেও তারা যথেষ্ট সাহাযা পায়। 


দ্য গলের পর 


আঁবশ্বাস্য হলেও সত্য। প্রেসিডেন্ট 
চার্লস দ্য গল তাঁর জাঁবিতকালেই ফ্রান্সের 
রাজনৌতিক মণ্ট থেকে 'িদায় গ্রহণ করে- 
ছেন। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
মার্শাল পেশ্তা যখন িটলারণী সেনা 
বাহনশর কাছে আত্মসমর্পণ করে ফ্রান্সকে 
নরকের দ্বারে পেশছে দেন, সেই সময় 
তরুণ জেনারেল দ্য গল ফ্রান্স থেকে 
ননয়ে একটি গভর্ননমেণ্ট এবং মুক্তিফোঁজ 
গঠন করেন। শৃতনি চলেন পেশাদার 
সৈনিক এবং যদ্ধের আগে কখনও রাজ- 
নশীত করেছেন বলে শোনা যায় বন ৷ যুদ্ধে 


ক্ষমতায় প্রাতম্ঠত থাকার সযোগ পান 
“ন। রাজনৈতিক দলাদল এবং বান্তগত 


কলহের ফলে য্‌দ্ধপরবতর্শকালে বছরের 
পর বছর ফ্রান্সে “স্থাঁতশীল গভর্নমেন্ট 
গঠন করা এক দ:ঃসাধা কাজ হযে দাঁড়ায়। 
ফলে ফান্সের রাজনোতিক মর্যাদা এবং 
অর্থনৈতিক অবস্থা দত শনম্নগামী হতে 
থাকে । ইাঁতমধো ফরাসী উপানবেশ 
ধারণ করে এবং সেখানে বসবাসকারী 


অংশকে হাত করে তারা ফ্রান্সে ক্ষমতা 
ঞশ্ডুখলের ষড়যন্ত্র করতেও পিছপা হয় না। 
সেই সঙ্কট মুহুর্তে ফ্রান্সের রাজনোতিক 
মণ্ডে দ্য গলের পনরাঁবভভাব ঘটে। কিন্তু 
তান একগংয়ে এবং ব্যক্তি-স্বাতল্ত্যবাদশ 
ছলেও 'ডিক্টেটর হতে চান 'ি। তাই ক্ষমতা 
লাভের পরই তিনি গণভোটের মাধ্যমে 
ধনজের প্রত জনগণের আস্থা আদায় করে 
নেন। তারপর যতবার তাঁর কোন 'সদ্ধান্ত 
ঘথবা কার্যকম দেশে গুরুতর মতভেদের 
লষ্ট করেছে, ততবারই তান গণভোটের 
মাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়ে 
নয়েছেন। গত এক যুগ তান এইভাবে 
ফ্রান্সের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য ‘বিস্তার 
করে সেই দেশ শাসন করেছেন। তাঁর 
স্থিতিশীল শাসনের ছরচ্ছায়ায় ফ্রান্স 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে- 
ছল এবং দ্য গল হয়ে উঠেছিলেন পাঁশচম 
যুরোপের মৃখ্য রাজনৈঁতক নায়ক। 
তাঁরই একগায়েমীতে বছরের পর বছর 
চেম্টা করেও বৃটেন ইউরোপীয় সাধারণ 
বাজারের অংশীদার হতে পারে 'ি। মাত্র 
ঘয়েক মাস আগে দেশব্যাপী শ্রামক ও 
ছান্র-ীবক্ষোভ এবং লাগাতার ধর্মঘটের ফলে 
ফ্রান্সে যখন রাষ্ট্রীবপ্রব অবশ্যম্ভাবী বলে 
মনে হয়েছিল, তখন দ্য গল নাটকীয়ভাবে 
শ্রমিক ও ছাত্রদের কিছ7 সুযোগ-সুবিধা 
দিয়ে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা 


ফরেন এবং সেই 'িব্ধাচনে তাঁর দল . 


ছয়। কয়েকমাস বাদে ফ্রান্সের মুদ্রা 


সঙ্কট যখন পশ্চিমী দুনিয়ার ধনদারুণ 


সঙ্কট ডেকে এনেছিল তখন তার হাত 
থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ফ্রার- মূল্য 
হাস করা ছাড়া অন্য কোন উপায় আছে 
বলে কারও মনে হয় নি। দ্য গল কিন্তু 
মুদ্রামূল্য হাস না করেই সেই সঙ্কটের 
হাত থেকে সামায়কভাবে রেহাই পেয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু এসব সত্বেও দ্য গল টিকে 
থাকতে পারলেন না। তান প্রশাসনিক 
ধ্যবস্থায় কিছু মৌলিক পাঁরবর্তন সাধন 
করতে চেয়োছলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব 
নিয়ে দারুণ মতভেদের সাণ্ট হয়--এমন 
ধক তাঁর জের সমর্থকদের মধ্যেও । তখন 
দ্য গল তাঁর নিজস্ব কায়দায় আবার গণ- 
ভোটের সম্মুখীন হন। কিন্তু এবার তাঁকে 
হার মানতে হল। তিনি প্রাতশ্রদীত দিয়ে- 
ধছলেন যে, এবার জয়লাভ করলে তান 
১৯৭২ সালে চিরকালের মত ক্ষমতা থেকে 
বিদায় গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাতেও কোন 
ফাজ হল না। গণভোটের ফলাফল প্রকাশ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে উত্তরাধিকারের 
লড়াই শুরু হয়ে-গেছে। - পশ্পিদু, শিস- 


- কার্ড দ্য এস্টিং এবং দ্য মারভিল সংখ্যা- 


পম্পিদ্‌ 


-পেনসন পাবেন। দ্য গলের “দায় গ্রহণেক্গ 


সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে মহাপ্রলয় ঘটবে বলে 
যে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হয়োছল, সেটা 
একেবারেই অমূলক বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। ফ্রান্স প্রশান্ত গাম্ভীর্ষের সঙ্গেই 
এই নতুন পাঁরস্থাত গ্রহণ করেছে এবং 
কোথাও কোন অশান্তির লক্ষণ দেখা যায় . 
নি। ইতিহাস আঁত নির্মম এবং নিম্করুণ॥ 
{নিজের প্রয়োজনেই সে পাঁথবীতে নতুন 
নতুন নায়ক সৃষ্টি করে এবং প্রয়োজন 


 ফ্যারয়ে গেলেই তাকে সজোরে দরে 


তা তাঁর 'বিদায় গ্রহণের সঞ্গে সঙ্গে ভেঙে . 
পড়েছে। দক্ষিণ ও মধ্যপল্থীরা বরাবরই 
দ্য গলকে সমর্থন করতেন। বামপন্থীরা 
অন্য কোন ব্যাপারে এঁকাবদ্ধ না থাকলেও 
দ্য গলের বিরোধিতায় সব সময় এঁকাবদ্ধ 
‘ছলেন। বর্তমানে ফ্রান্সে 'বাঁভল্ন দক্ষিণ 
বাম ও মধ্যপল্থ দলগুলোর মধ্যে যে 
রেষারোঁষ দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে 
বিভিন্ন দলের মধ্যে সম্পর্কের যে পঢ়ন- 


সন্দেহ নেই। 
মধ্যে ফ্রান্সে যে আবার মুদ্রা-সঙ্কট দেখা 


নয়। নতুন প্রোসডেন্ট ক্ষমতায় আসবার 
আগেই এই {দারুণ মুদ্রা-সঙ্কট ফ্রান্সকে 
কোথায় ‘য়ে যায়, সেটা লক্ষ্য করলেই 
ফ্রান্সের অনাগত ভাঁবষ্যৎ আঁচ করা সহজ 
হয়ে উঠবে। দ্য গলের বয়স বর্তমানে ৭৮ 
বছর। অবসরপ্রাপ্ত-প্রোসডেন্ট হিসাবে 
তন আজীবন ৩৫ হান্বার ডলার করে 


২৯৬১ 


[~ 


ননক্ষেপ করে। দ্য গলের কাছ থেকে যত- * 
টুকু আদায় করার ছিল, তা ইতিহাস 
আদায় করে নিয়েছে। এখন আর কিছ 
পাবার নেই জেনে তাঁকে সে ঁবনা দ্বিধায় 
বিদায় করে দিল। "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর বিজয় বীর চার্টলকেও ইতিহাস 
এমনি নির্মমভাবেই বৃটেনের রাজনৈতিক 
মণ্ট থেকে 'বদায় 'দয়োছল। হইাতহাস 
নায়ক সৃষ্টি করে কিন্তু নায়ক যদি 
ইতিহাসকে আয়ত্ত করতে না পারেন, 
তাহলে ইতিহাস তাঁকে ক্ষমা করে না। দ্য 
গল পশ্চিমী দুনিয়ায় ফ্রান্সের স্বাতন্্য 
বজায় রাখবার জন্য চিরকাল চেষ্টা করে. 
গেছেন। সেজন্য বৃটেন, আমোরকা এবং 
পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রনায়করা তাঁর ওপর 
খুব খুশি ছিলেন না। তাই দ্য গল 
অপসৃত হওয়ায় তাঁদের মনে খাঁশ দেখা 
দেওয়াই স্বাভাবক। কিন্তু ফ্রান্সের নতুন 
নায়করা ফ্রান্সের সেই ব্যান্তত্বসম্পন্ন 
স্বাতন্ত্য ক্ষন করতে রাজা হবেন বলে 
মনে হয় না। কারণ জাতীয় মর্যাদার 
পাঁরপল্থী কোন কাজে অগ্রণী হলে 
ইতিহাস সেটা বেশাদন বরদাস্ত করবে 


না। 








এক 'বাঁচর এই দেশা 

সাইন বোর্ডে মাক্সবাদা, কাজে কংগ্রেস। 
স্যবন জ্যোতি এক হ্যায় 
ভুলো মং--ভুলো মৎ। 


গত্য সেল কাস ! 


টারাদিকে পরিপূর্ণ “যুদ্ধের আর- 
বান্ত আহত হচ্ছে, ধরে তুলে নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছে হাসপাতালে, কপাল ফেটে রন্তু 
ঝরছে, রুমাল বেধে সেই রন্তু বন্ধ করতে 
গিয়ে শাদা রুমাল রক্তাক্ত হয়ে উঠছে? 
মনক্ষির পত্রারা সারা বিশ্ব। মে দিরস 
পাঁরত হয়ে উঠেছিল শ্রমিক শ্রেণীর ম্যান্তর 
. দম হিসারে। দিন পারবর্তন হয়েছে 
সারা শীবশ্বে না হোক ভারতে” ভারতে 
না হলেও পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই। তাই 
গত পয়লা মে কলকাতার ময়দানে নতুন- 
ভাবে মে “দিবস “পালনের মহড়া দেখা 
গেল। বিপ্রব নয়, শোষক শ্রেণীর শবর:দ্ধে 
পার্রিচয় দেন এবং একে অপরের চেয়ে 
নিজেরে সাচ্চা এলে মনে করেন, সেই 
সাচ্চা প্রমাণের প্রতিযোগিতায় এই রক্তাক্ত 
_ পাঁরিরেশ সৃষ্টি হল। যাঁরা একে অপরের 
মাথা ফাটালেন, একে অপরের বুক লক্ষ্য 
করে অস্ব শনক্ষেপ করলেন-_তাঁদের উভয়ের 
বুঝেই ছল মে বসের "প্রতীক বন্ত- 
পতাকা । মঞ্চে বস্তাদের আওয়াজ ছিল 


একাদকে  শীত্রগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে 
শ্রীজ্যোত বসু বলছেনঃ ওরা লমাজ- 
বিরোধশী। সমাজ-বিরোধীদের ঠাণ্ডা করতে 
কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে । আর একাঁদকে 
ময়দান থেকে শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য“, শ্রীকানডু 
সান্যাল বলছেন ঃ “চ্যবন-জ্যোতি এক হ্যায় 
ভুলো মৎ।” এই ভাবেই, এই পাঁরবেশে 
জন্ম ঘোঁষত 'হল। বড় চমৎকার মল 
অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তফাৎ শুধু 
খগ্রীর। সদ্য-গাঠিত কম্ীনিস্ট. পাঁ্টকে 


যাঁদ তৃতীয় কমযীনস্ট পার্ট বলা হয়, 


তবে সে যেমন শদ্বতীয় কম্ানিস্ট পার্টির 
গর্ভ থেকে বোঁরয়ে এল-__যেমন “দ্বিতীয় 
কম্যানস্ট পার্টি বোরয়ে এসৌছল প্রথম 


কম্যুনিস্ট পার্ট থেকে। কিন্তু তৃতীয়ই . 


কি শেষ? অবস্থা দেখে ‘কিন্তু 'সেটা 
মনে হবার কোন কারণ নেই, কারণ তৃতীয় 
কম্যানস্ট পাঁ্টর জল্মলগ্নে ধীরে ধীরে 
একইভাবে হয়ত দশ মাস দশ ধনের 
অপেক্ষা করছেন চতুর্থ কম্যানস্ট পার্ট 
পাঁ্ট গঠন করলেন_-নাম দিলেন কম্যু- 
নিষ্ট পাট, ব্রাকেটে পপঢুরলেন মার্সবাদকে, 
আর "দ্বতীয় থেকে বোঁরয়ে এসে তৃতীয় 
লোননবাদকে। সোনার পাথরবাটি কাঁঠালের 


লোনিনবাদী শব্দগুলিকে ব্রারেটে পুরে 
{খরার কি মস্ত থাকতে পারে? 
মার্সবাদ-লোননবাদ আর কম্যনিস্ট 
পাঁট্ট আলাদা 'কভারে হয়__কোন ব্যাখ্যায় 
তা পাওয়া যাবে না। যে কম্যানস্ট, সে 
মার্সবাদী-লাননবাদশ। 
বা লিখে প্রমাণের 'অপেক্ষা রাখে না 
কম্যানিস্ট পাও আমার্কবাদ বা লোঁনন- 
বাদ থেকে আলাদা হতে "পারে না, অথচ 
নতুন তন কম্যানিস্ট -পাঁট জন্মগ্রহণ 
করছে "আর নামের পাশে 'মাক্রবাদ-লেনিন- 


এঞ্গেলসবাদণী, মার্স, লোনিন, স্টাঁলন, ' 
টটাস্ক, মাও সে-তুং, লও-শাও-চি-বাদের ' 
নামের ভারেই চাপা পাড় যাবে। শ্রেণী 
সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক বিপ্লব, জনগণতাল্লিক 
বিপ্লব__সব শেষ হবে এক কম্যুনিস্ট পাট 
বিরুদ্ধে আর এক কম্যুনিষ্ট পার্টর 
লড়াইয়ে। এই কম্ত্যানিস্ট পাঁ্টর যোদ্ধা 
গণ নিজেদের মধ্যে ভয়ানক জোর লড়াই 
করবেন, তীর ও প্রাণপণ লড়াই করবেন, 
শুধু অবসর পাবেন না জনগণের জন্য 
লড়াই করতে__জনগণকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই 
করতে । গত ১লা মে কলকাতায় কম্যুনিস্) 


এটা মূখে বলে যা 


>» 


বনাম কম্যনস্ট দলের 'দ্রেচ্ছাসেবকদের যে ' 












আদ আপনার ধারণা হয়... 








আপনার দি নিজেই আপনাকে বলুক না কেন 
ভার হাসির! খুশি মনের শ্াণসাভানে ভাষার 
যে বিলাকা বেবী পাউডারের একান্ড নিজস্থ বিশে 
উগাদান ্রাডোমল মায়ের সাতার সঞ্জেহে শিশুই 
তকের য় আন্তি কর ২. 
আর ভাড়োসল হকের নানারকম আলামনুগা, হালা 
উঠে যাওয়া ও জাজিয়ার ধৰব! লেখে চুলকানি 
থেকে শিশুর তক আগলে রাখে 
বিনাকা বেবী পাউডারের বিশেষ আরামদায়ক 
থক্‌ লিছিকারী নানারকম ডেল রেশমের মক 
মোলান স্পর্শে আপনার ছোট্র শিখর 
ত্বকের হয় নেয় । 
সিদ্ধ বিনাকা বেবী পাউডার পঢুর পরিখা 
মার) প্রায়ে ছড়িয়ে দিলে সাপনার নিজক 
ধু দয়কার মত দিনের পর দিন ধর 
লালে রাখে ॥ 
আপনার বাচ্চাকে নিভে দিবার বিনাকা 
বেনী পাউডারের হাতে পে ছিল 


৮৫ 


, ৩:৪৪. স্থানীয় কর অতিরিক্ত॥, ANTERPUBJCBP/4t BEN 





লাঃ কাছ হে চর হয়তো 
মধ্যে শিক্ষারও কিছু আছে। ১৯৬২ 
চীনের ভারত আক্রমণের পর ভারতের 


চা] 

দখা দেয়, সেই অক্তার্বরোধই পারিণতি 
নাভ করে ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৪ সালের 
ঘটনাগুলির শুরু হয় 

























তেনালতে, মণ্ডে মাও সে-তুং-এর ছবি 
ঠাঙিয়ে। তারপর কলকাতায় ত্যাগরাজ 
হলে পাঁ্টকংগ্রেস করে গঠিত হল কমঘর- 


শীরামচন্দেয় 
বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া 
আত্মোৎসর্গা করিয়াছেন সেই সকল অমর 

















বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ 


:: মাক্সবাদা-লোঁননবাদণী কমা-নিষ্টরা 


টরি-মামগ 


ভাধ্যাপজ  িবপ্রসাদ, গঞ্খোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ 


বক্দনান্ধানে: ভারতবার্ষর কাঁরয়াছেন্জ সুমধুর সঙ্গীতের মাধামে। | 


টকা 51 ইয় খণ্ড তন টাকা 
৯৬৬. ধিপিনাবিহারী গাঞ্গুলন স্ট্রীট, কাল-১২ 


ওরা কংগ্রেস। 


শেষ এখানে হন দবপ্লব- 


দের কো-আর্ডনেশন কমিটি গড়ার কাজে 


যাঁরা অগ্রণী ও পুরোধা ছিলেন, তার মধো 
শ্রীপারমল দাশগ:প্ত ছিলেন অনাতম। 
শ্রীপারমল দাশগুপ্ত তাঁর সহগামীদের 
নিয়ে তৃতীয় কমাুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে 
সম্পর্ক না রেখে ঘোষণা করলেন--ওদের 
দলে তিনি বা তাঁরা নেই, তাঁরা নতুন 
পাটি গড়ার পথে এগিয়ে চলেছেন। কারণ 


যাদশ-লেনিনবাদশ হতে পারে, কিন্তু ওরা 
মাওবাদী নয়। আর ওরা মাও-এর পথে 
মধ, চলেছে চে গুয়েভারার পথে। তার- 
পর ভ্রীপারমল দাশগুপ্ত প্রায় একই আত- 
ধোগ' দায়ের ধরেছেন নবগঠিত পার্টির 


- ধবরদ্ধো। ভাবী কম্যিস্ট পাটির মুখ” 


পরে প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে-“অসাধ্‌ 


. শবদ্ধাঁত বিপ্রবাঁ রাজনশীতি নয়।” “পরো” 


সময় প্রমোদ দাশগুপ্ত, সুধাংশত দাশগুপ্ত 
আমাদের সম্পর্কে নানা মিথ্যা, অর্ধসত্তা, 


বলে বৃহৎ দুইটি িক্ধ। একদা 'দেশ- 


তুলসশদাসের জঈবনসবন্ব মহামানব শ্রীরাম 


এই  প্রথম--বসমেতী . সাহত | 
বহু রঙীন টিতে 


অনুবাদ 


এই দীরামচারত-মানস! 
সশোভিত। 


পরেজাররররোররারোরররররররররপরারাহর্সসঞ্ঞহরররাররারারারারাররররারারারারররররারাররররতরারারারাতাররে 
” ২৯৬৪ 





মাহা 













| অনেকগুলি হলেও দোষ নেই। বহু দেশ 





যাবুরা তাঁদের লেখা ও তাঁদের কো-আঁডনধ, 
নেশন কামিটির মাধ্যম যে রাজনশীতি 
প্রচার করলেন, তা বিপ্লবীদের পক্ষে সব” 
চেয়ে ক্ষতিকর রাজনীতি। এতকাল যে 
সংশোধনবাদ" পথে চলতে অভ্যস্ত ছিলাম, 
সেই পথে গা এলিয়ে দেবার পক্ষে বিপ্লব 
আচরণে যুক্তি দেবার চেষ্টা হচ্ছে” অর্থ 
শ্রীপারঘল দাশগুপ্ত সংশোধনবাদশী। 

এই হল খুব কমকথায় মার্ক্স বাদীন 
লেনিনবাদশ সব কট দলের সর্বশেষ 
চি্। সকলে সকলকে গালি দিচ্ছেন, 
নিজেকে সাচ্চা কম্যুনিস্ট প্রমাণের চেষ্টা 
কযছেন। এইসব বাণী ও কথা শুনে 
আমার শুধু মহান লেনিনের কাট কথা 
মনে পড়ছে। সেই কথা হলঃ 


“বরাজকর রোগ চুলকাঁন। আর 
যখন বগ্রবী-বুলর চুলকানি 
লোককে পেয়ে বসে তখন সেটা শুধু ৮৩ 
তা 
আলোচ্য ধরণের চুলকাঁনতে যে 
ভোগে সে, পারিজ্কার বোধগম্য স্বতঃ* 
কিক জনগণের যে- 





সি খন্ড ৩৫$ পৃজ্ঠা ৩৬১) 
কমাযীনস্ট পাটি কণ্টা হবে জান না, 
আছে যেখানে এক ডজন কম্যনস্ট পাটি, পি 
নকন্তু বিপদ হল বিপ্লবী বুলি নিয়ে। 
ধবপ্রবী বুল যাঁদ আবার চুলকানি সৃষ্ট 
করে, তবে আরো বিপদ ॥ 












নজর কথা তো অনেকদিন বলোঁহ স্তাহলে সেই কাঁলিপড়া জপ্টনের 
আজ আমি অন্য একজনের কথা বলব। ৃ 









গার এ 
একই জবাব বারে বারে-সামান্য একটা 
ইলেকট্রিক আলো আসতে পারছে না। এই 
ক্ষাস ছাড়িয়ে রাইটার্স 'িল্ডিংশে আসতে 
মাসাধক কাল কাটিয়ে দিচ্ছে। পাটি- 
গণিতে পৌনঃপুনিক অঙ্কের মত বার 
*বার:একই উত্তর একই ভাষায় এক ধরণের 
- কাগজে ফিরে ফিরে আসছে। িল্তু 
প্রতিদিন রোগণ ও তাদের আত্মসয়ঙ্বজনের 
কাছে বহুবার করে ডাক্তারবাবূকে কৈফিয়ং 
দিতে হয়__কেন ইলেকট্রিক আসছে না, 
কেন ডান্তার আর নার্সের কোয়াটারগুলি 
খালি পড়ে আছে? 
ল্যাশ্পের আলো দেখা যায়। অদ্ভুত এই ডান্তার এবং শতনাটি নাস" দিয়ে চাল্পানর ; 
বাত GS ইচ্ছা থাকে। তাহলে-শ্রাত পয়সা খরচ কুরে - 

: কনট্রাকটরক্রে চুরির এত ঢালাও সংযোগ 
শ্দয়ে এতগুল ঘর-বাঁড় বানান হল:কেন? 
উসনটারায় অন্তত আরও কয়েকটা যেড জাপান মডেল.আ।কধকু শক্তিশীল | : 
হতে পারত, অন্তত আরও রেশি করে লাইটল/স্পমহ ওয়াল্ড ভর়েসভবাত 
ওয়ে দেওয়া যেত। এই িলালিতার এই : ৃঁ ৃ 
অর্থহীন অপচয়ের কি অর্থ? গ্রা্গের : 
মানুষের এই ন্যায়সাত 'জিজ্ঞাঙ্গার উত্তর 
ডান্তারবাবু কি করে দেবেন? দঁ্তান তো 









































পরদিন সকাণ সাড়ে আটটায় আবার 


ৃ বারন? লিখতে। ঘাঁদ _ আক্কমণের 


হাত থেকে ডান্তারকে বাঁচান না যায়, তাহলে 
সেই রাতেই : ডান্তারবাব,কেও রোগী হয়ে 
 চাসপাতালে : ভারত হতে হয়। ময়রা 
কখনো সন্দেশ খায় না বটে, কিন্তু আজ- 
কাল ভান্তারকেও, হাসপাতালে ভাঁর্ত হতে 
ছয়... 
গ্রামের রাজনৈতিক দলের স্থানীয় 

ক্ষুব্ধ মানুষের দল 'নয়ে প্রায়ই 




























- নেতার 


হানা জন হাসপাতালে। “আপনার 
হাসপাতাল এত নোংরা কেন? দেঝেতে 
তিন ইণ্ডি পরিঘাণ ধুলো তারই মধ্যে 


রোগীদের শুইয়ে রেখেছেন, ময়লা ফেলার 
পাগলি উপছে পড়ছে মেঝেতে, রোগীরা 
এক গ্লাস জল চাইলে আধঘন্টায় তা 
পায় না, প্রেসরিপশন লিখে দায় সারছেন 
অথচ ওষুধ দিতে পারছেন না কেন?” 
এই খ্রত্যেকটি কেনই সাত্য-অত্যন্ত 
“শনষ্ঠুর সাত্যি। কিন্তু সেই প্রতেকটি 
কেনর জন্য ডান্তারেরও কৈফয়ং আছে। 
সে কৈফিয়ত একমাত্র স্লোগান তুলে চ্যাঁচা- 
মেচি করে উডয়ে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু 
যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 
হাসপাতালের জন্য | নিধ্নারত মাত 
৮৬টি বেড, কিন্তু হাসপাতালে রোগী 


মেঝেতে যাঁদ ৪ শুয়ে থাকে 
তাহলে সে মেঝে ভাল করে পাঁরুকার করা 
যায় না। ছিয়াশশীটি ময়লা ফেলার পানে 


"যদি একশো 1বশজন রেগণী ময়লা ফেলে 


তাহলে তা উপছে পড়বেই। হাসপাতালে 
জমাদার মাত্র একজন। 'দিন কয়েক সে 
মুখ বুজে ছিয়াশীজনের জায়গায় একশো 
বিশজনের ময়লা পরিষ্কার করে, মেঝেও 
ঝাঁট দেয় বটে কল্তু তারপর থেকে সেও 
বে'কে বসে-“বাড়ীত কাজের জন্য বাড়ীত 
পয়সা চাই 1” 

দাবটা জমাদারের অন্যাধ্য না হলেও 
পয়সা দেবার মালিক তো ডান্তারবাবু নয়, 
যারা মালিক তারা এ সমস্যা নিয়ে মাথা 
ঘামায় না। দু-পাঁচদন ': ডান্তারবাবু 
বাবা বাছা করে. এমন কি ডান্তার-শিল্ল 
পর্যন্ত জমাদারকে আলো মূলোটা দিয়ে, 
ওর বাচ্চা ছেলেটার জন্য বাধর্ল আর 
দুয়েকটা ছেড়া জামাকাপড় দিয়ে হয়তো 
জমাদারকে ঠান্ডা করে রাখে, কিন্তু সে 
আর কতাঁদন 2 অনতিবিলম্বে ডান্তার- 
বাবুও জমাদারের শালা হয়ে ওঠেন। নার্সের 
সঙ্গে ডান্তারবাবুর ফণ্টি-নাষ্ট করার 
ক্পিত কাঁহনী, হাসপাতালের ওষুধ 
চুর করে শহরের ফার্মাসীতে বার করার 







ডান্তারবাবু হাসপাতালে ঘেরাও হন 
স্লোগানে সমস্ত হাসপাতাল উচ্চাকত হয়ে 
ওঠে। বীঝর ডাকে মান্দ্রত শালবনের 
সেই হাসপাতালের শয্যায় স্লোগান শুনে. 
মুমূর্ষু রোগী পরিষ্কার চোখের সামনে 
পরলোকের পথ দেখতে পায়। রোগী 
যাঁদ বুঝবান হয়, তাহলে সে হয়জে 
ডাক্কারের কাজ হালকা করে দিয়ে পর- 
লোকেই কেটে পড়ে। | 


১ ফট * * 


সবশেষে এ কথাও বলে রাখা ভাল 
যে, এ শুধু একাদিকের ছাঁব। এর অনা... 
একটা দিক আছে। যেমন শিক্ষক মাত্রেই 
নীতিজ্ঞানন হয় না, সরকারী কর্মচারী 
মানেই সং হয় নাঃ অধ্যাপক মাত্রেই পাঁণ্ডত 
হয় না, মন্মী মান্রেই কর্মক্ষম হয় না তেমানি 

ডান্তার মাত্রেই যে 'নর্দোষ হয় তাও নয়। 
৮০০০ আছে যাদের হূদয় 
হখনতার ও গাঁফিলীতরও অনুসন্ধান 
প্রয়োজন। তবু আজ আম শুধু সমস্যার 
কথাই বললাম- ভবিষ্যতে এর সমাধানের. 
প্রসঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা রইল। লা 











কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না। 
ইাঁদনে সাপ্তাহিক বসমতার পক্ষ থেকে 
একটি অনুজ্ঞান, যে অনুষ্ঠানটির পত্তন 
করা হয়েছে৷ গত বছর থেকে সংবাদ- 
৷" শাহতাকে উপলক্ষ করে-সেই অনু- 
" জ্ঠানটি এবারেও হল। গত বছরে এই 
ডা 

ছিলেন বাংলা দেশের অন্যতম 





শ্ধি) 


চিনির নত টিন 
সংবর্ধনা জানিয়ে বললেন; 

“এই উপমহাদেশের মানুষ এখনো 
নৈরাশ্যপণীড়িত এবং এক শ্রেণীর 


বসুমতীর . কতৃপিক্ষ বিশেষ এক জাতের 
প্রতিভাধর 'শিল্পণী শ্রীগোপাল হাদদারকে 
সংবর্ধনা জানাতে গেলেন কেন এই প্রনষ্গে 
এক জ্যামিতিক প্রতিপাদ্য উদ্ধৃত করে [তি] 
বললেন--দডই সমাক্তয়াল রেখা একটি 


বিন্দুতে গিয়ে মিলে যায়। প্রধান 
অতিথির এই ভাষণ এত সরস হয়েছিল 
যে সমগ্র সভাটিকে রীতিমত ঘরোয়া পাঁর- 
বেশের মধ্যে একাল্ত আপনজনেরা মেন 
কথা বলাবজি করছে: বলে মনে হচ্ছ্িলঃ 

এর পর: উত্ঠঙ্গেন আচার্য সুনশীতি- 


বার টিম চলেছেন কাজও সব 
কাহিনীর মধ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনা, কোথাও 
প্রচুর হাসির খোরাক এবং কোথাও, বা 
একটি বিদগ্ধ পশ্ডিভ মনের অনন্যসাধারণ 
একটি: কথা আচার্য বল্লেন, 















প্রকাশ। 





৬ 
কথা উল্লেখ করলেন 
Wap csc sig gt আট 
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হালদারের যে সৃষ্ট, তা আমাদের অনু- 
প্রাঁণত করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। 
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 
গাপালদার রুশ সাহত্য বাংলা সাঁহত্যের 
শুধু একটি অনন্যসাধরণ সৃষ্টি 
ময়, পৃখবীর সাহত্যভান্ডারে বোধ কার 
একমাত্র সৃাচ্ট। এই ধরণের বই এতাবৎ- 
ফাল আর একাঁটও 'লাখত হয় ন 
সুসাহত্যিক প্রবীণ কথাশিল্পী 
মনোজ বসু শ্রীহালদারকে আঁভনন্দন 
জানয়ে বলেন, গোপালবাবুর মত লেখককে 
আঁভনন্দন জানয়ে আমরা 1নজেরা 
গোরবা'ন্বত হচ্ছি। এরপর শ্রীমতী লীলা 
মজুমদার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একাঁট ভাষণে 
শ্রীহালদারর চাঁরত্রের একাঁট দিক এমন 





হাধর।ণনী দেবী 


সরস মন্তব্যে ও নির্মল উন্তির দ্বারা 
সা 
বিস্ফোরণ ঘটে যায়। 


পাড়নমূলক 


তানি সম্পাদকীয় লেখেন তখন। 


যে বয়সে পৌছেচ সে বয়সে মানুষ 
নিজেকে যে চনতে না পারে তা নয়_তাই 
আমি জানি আমি কতটুকু কি করতে 
পেরেছি। তবু বলব আপনাদের প্রণীত 
ও ভালবাসাই আমার একমাত্র কামনা! 


ঠক করতে এবং অ নিয়ে যখন নেত্‌- 
ব্‌ন্দের সঙ্গে শেষ আলোচনা হয়ে গেল, 


দরণে ইংরেজ সরকার প্রায় প্রাতাদিন একটি 
করে ওয়ার্নিং 1দাঁচ্ছলেন। 

একথা লিখলে ( নিশ্চিত 

কিছ এসে পড়বে 
শ্রীনাগের ওপর, এটাও গিনি 
অনুমান করোছলেন। সে জন্য [তান একটা 
গবকজ্প কথাও ভেবে রেখোঁছলেন এবং 
সোট হচ্ছে “গুড-বাই স্যার স্ট্যাফোর্ড।” 
শ্রীনাগ প্রথমটি অনুমোদন করতে পারেন 
নন। ব্যাপারটি সুরেশ মজুমদার মশায়ের 
কাছেও যায়। সুরেশবাব্ শ্রীহালদারকে 
প্রথমটাই রাখার জন্য বলেন। কিন্তু 
শ্রীনাগ এটাকে ঠিক মেনে নিতে না পারায়, 
পাছে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে আবার জেলে 


যেতে হয়, সে জন্য শ্রীহালদার এ কথাটির 


জন্য আর পাঁড়াপীড় করেন না। “গুড- 
বাই স্যার স্ট্যাফোর্ড” এই 
রাখেন। 


সাংবাদিক জীবনের আরও একটি 


- ঘটনা 'তাঁনি সভায় বললেন, সৌট সুভাষ- 


বাবু সম্পর্কে । ‘ফরোয়ার্ড ব্লক’ সাপ্তাঁহকে 
তখনও 
প্রেস আইনের সেই কঠিন বেড়াজাল। 
প্রায়ই হুমাঁক 'দয়ে চিঠি আসত। একটি 
জম্পাদকীয়কে কেন্দ্র করে প্রধান সম্পাদক 
গসাবে সৃভাষবাবুর ওপর “সাঁডশনের' 
মামলা হয়।  সুভাষবাব্দ, শ্রীহালদারকে 
বলেন, কেন লিখবেন না এ সব, আপন 
$ 


২৯৬৯, 
০০০ নর 


: মানুষের প্রেরণার: উৎস। 


legos Ge lh জা দলা 
মি নস 


ঠিকই লিখেছেন, ?সাঁডশন হয়েছে তো ক 
হবে? শ্রীহালদার আবেগপূর্ণ কণ্ঠে যখন 
এই সব তথ্যবহুল ঘটনাবলী পাঁরবেশন 
করছিলেন, সভাস্থ সকলে তখন 'বস্ময়- 
নিস্তব্ধ হয়ে কথাগুলি শুনছিলেন। 
শ্রীহালদার অতঃপর বললেন, “সেই 
[সাঁডশন মামলার আর বিচার হয় নি 
সুভাষবাবুর_আরপরই তিনি অন্তর্ধান 
হন।” 
সভাপাঁতর ভাষণে প্রখ্যাত সাংবাঁদিঝ 
ও দৈনিক বসমতীর সম্পাদক শ্রীবিবেকা- 
নন্দ মুখোপাধ্যায় এক হূদয়গ্রাহী ভষণে 
বলেন-_শ্রীগোপাল হালদার যে রাজনৈতিক 
মতের মানুষ, সে রাজনীতি হচ্ছে কাঁমউ- 
নস্ট রাজনীতি। সমাজের সর্বস্তরে ষে 
বণ্টনা, যে শোষণ, যে লাঞ্ছনা বর্তমান 
তাকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে 





সাঁবতাব্রত দত্ত 


হুবে। সোঁভয়েট দেশ একাঁদন এই কাজ 
সুসম্পন করে। তাই সোভিয়েট আজ 
দিপদীড়িত, কোটি কোটি লাঞ্ছিত সবহারা 
গেপালবাবূর 


জীবনসাধনা এই পথে । আম তাঁকে 


‘আঁভনন্দন জানাই, তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে 
"আমাদের অন্প্রাণত করুন।” 


এই সভায় প্রখ্যাত শিল্পণ শ্রীঅর বন্দ 


শ্বাস, শ্রীমতী সুপ্ৰভা সরকার, 


শ্লীঅশোকতর্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতাঁ 
নান্দতা বস; প্রমূখ সঙ্গীতে ও শ্রীসীবতা' 
ব্রত দত্ত আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন। 
মাঁদক বসৃমতী সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ 


ঘটক সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এই সংবর্ধন| 


সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কিন্তু 
সভার রেশটা যেন তখনও রয়ে গেল। 
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Marzist Analysis  দেবীপ্রপাদ 


সমলো? ১৫:০০ 


ভারতায় দান (১ম - '্ক্ড) প্রভূত গ্রে 
ডালের অভ পৃষ্টাঙলকে নতুন- 
[ভাৱে দেখার প্রাচেন্টা হয়েছে জা শবদগ্ধ 





ব্যাপার, ঈশ্বরকে জানা, নিজের মধ্যে 
ঈষ্বরত্বের উপলব্ধি ঘটানোই হচ্ছে ভারতীয় 
দর্শনের জক্ষ্য, 
দেবা দাদ এই উল “খণ্ডন করে- 


এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের আসরের তগক্ষ[তাও 
রড় কম নয়। রাধাকৃষ্ণণ প্রম্দখরা যেভাবে 
ভারতাঁয় দর্শনের মধ্যে আঁস্তক্যকে খুজে 
করেন ধীন। নিজস্ব ভাষ্যের দ্বারা মূল 
কুরে তোলার চেষ্টা করেন নন প্রাচীন 
দার্শনিক ও টশকারারেরা রা বলে গেছেন 
ইদইগুিকেই তান বিশ্বস্তভাবে অনু- 
বরণ করেছেন এবং তাঁদের কথাগৃিই 
হুরহ: তুলে 'দিয়েছেন। 

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন দশ্যতই 
ধনরশ*বরবাদণী এবং স্বভারবাদশ লোকায়ত 
দর্শনও তাই. সাংখ্যদর্শনে প্রমাগাভারে 
ঈশ্বরকে আঁসদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছেন 
সাংখ্য পঁিণামরাদ অনুসারে এ জড়জগং 
কাঁদি কার্য হয় অতাহালে ব্তার কারণ জড় 
প্রকৃতি, ক্ষন লা অরুমাত অদ্তু খেই 
বন্তুয় উৎপত্তি সম্ভব, 'অবসতূ কে নয় 
সাংখ্য অনুযায়ী শর্নীমত্ত কারণ গীঁহসাবে 
্বংকরের মত বিশুম্ধ অদ্বৈতবাদশর পক্ষেও 
ক্ষস্তুর নিত্রমগ ঘটালো সম্ভবপর হয় শন, 
ফলে অবস্তুর সত্যতা বজায় রাখতে নগলে 
ভাঁকে জগৎকে “মিথ্যা প্রাতি্গল করতে 
শ্হয়েছে। শবদেহশ যস্তুনিরপেক্ষ, চৈভল্য- 
ক্বরশ্পে ব্রহ্ম থেকে ঠক বিপরীত গুশ- 
‘না, এবং এইজন্য সই নির্বিশেষ নির্গুণ 
প্লারিপত করা হয়েছে, কিন্তু ্জ্ছের তুলনায় 
জাত গা বলধ নল লা 
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$ 
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লেখকেরা সেখানে জোর করে ইশ 
ন্ুকিক্সে দিয়েছেন, এবং এই ঈশ্বরের ভিত্তি 


স্যার জঙ্গে পাশ্চাতোর ' 


যে, আঁদ ন্যায়-বৈশোঁষক iS উদ্বরের 
কোন স্থানই ছল না, পরবতী প্কালের | 


এয কত দুর্বল ভা প্রমাণ করার জন্য এই 
প্রসঙ্গে মাঁমাংসক 'কুমারিল ও প্রভাকরের 
বাগ কুলে লিজ -প্যর্ব- 
রা রা এক কথায় ন্যায়- 


অপরাপর দশনিগয়ালও তাঁদের প্রচখ্যা 
ব্আক্রমর হাত থেকে রেহাই পায় মি 
মীমাংসকদের মতে সামাগ্রকভাবে বিশ্ব- 
ব্ৰহ্মাণ্ডের কোন সূষ্টি বা গ্রলয়ের কথা 
ফল্পনামাত,। অতএব জগতের সল্ট ক 
বস্তুত এই ধরণের একটি গ্রন্থের 
প্রয়োজন দীর্ঘকাল ধরেই বর্তমান ছল। 
াাঁদ্তকোর  উতিহ্য ভারতীয় দর্শনের 
‘সবচেয়ে বড় বৌশিষ্টা। ভারতীয় দর্শনের : 
বা দিক যে যাঁরা ইতিপূর্বে আলো- ' 
ওতে ধৰ 





সালের করেছেন। মি প্রসঙ্গে ধা 
করোছি। 
বমালোচনা বর্তমান আনবে জাম্ভরপপর হায় বর, 
আবং জা হওয়া সম্ভরপর নয়। লক 
ভমিকাতেই জানিয়েছেন যে বর্তমান খন্ড 
আশা করব এম. স্পরধতর খন্ডগ ও 
খতঃপর প্রকাশিত হবে । একট; অপ্রানঞ্গিক 
হত লা লরাজন হযে, তাঁর “ভারতটীয় 
জর্শন” স্রল্থটির পদ্বতীয় খণ্ড আজও 
জকাশিত হয় বম, প্রহং যে নিষ্ঠা ও আহা 
সার নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন দ:দ্টিভাঙ্গিতত 
সূত্রপাত করেছিলেন পৃরমীমাংসা দশন 
স্পর্মল্ত ‘আলোচনার পর তা যুদ্ধ হয়ে 
শো » 


















ভারতীয় 


রায়ান ঘটেছে শুধু দর্শন ও ভারতীয় 
সংস্কৃতির গবেষক ও ছাত্রদের নিকটই নয়, 


সাধারণ পাঠকের নিকটও গ্রন্থটির যথেস্ট. 
আবেদন থাকবে বহলে আমাদের বিশ্বাস। 


গ্রন্থটির আগরা বহাল প্রচার কামনা কাঁর। 


সংস্কৃত সাহত্যে হাস্যরস--প্রীদিলীপ- 
কুমার কাঁঞ্জলাল। প্রকাশক--সংস্কত 


কলেজ; ১ বাঁতকম চ্যাটাজী স্টীট, কাঁল- 






3 nskrit literature” 


গ্রন্থে 
“Wit, Humour and Satire in 


‘Sanskrit Literature” নামে একটি 
প্রবন্ধ আছে। আর আছে 'বিদ্‌যক চারব্র 
ধুনয়ে অধ্যাপক জে টি পারেখ ও ডঃ ভট্‌- 


সম্যক পরিচয়-প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট নয়; 
এবং নয় বলেই বিনা দ্বিধায় বলতে পারি 
আমরা, দিলাীপকুমার কা্জলাল ‘সংস্কৃত 
মাধ্যমে দীর্ঘকালের একটি অভাব দুর 
















দেখানো হয়েছ গর ও: রী অধ্যায়ে 
তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে হাস্যরস 
ও রূসাভান এক নয়, কিন্তু রসাভাস থেকে 
হাস্যের সৃষ্টি হয়। এছাড়া পরবতী 
অধ্যায়গুলিতে রসাবরোধের স্বরূপ 
হাসোর প্রকার-ভেদ এবং 'বিদষক ইত্যাদি 
প্রসঙ্গও যথেষ্ট মৌলিকতার দাবি রাখে। 
নবম অধ্যায়ে বোদক যুগ থেকে সুর্‌ করে 
আধুনিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে 
হাস্যরসের যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, 


করা হয়েছে এখানে। জায়গায় জায়গায় 
ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে এদের সাদশ্যও 
প্রতিপন্ন করা হয়েছে। 

আমাদের মনে হয়, লেখকের এই 
অভিনব প্রচেষ্টাকে বিদ্বংসমাজ একবাক্যে 
সাধ্‌বাদ জানাবেন এবং "সংস্কৃত সাহিত্যে 
হাস্যরস’ এ-যুগের একটি বিশিষ্ট গবেষণা- 
কীর্ত বলে বিবেচিত হবে। 


[কিশোর ভারতা--সম্পাদক £ দীনেশ- 


চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৮/৩ চিন্তামাণ দাস 


লেন, কলিকাতা৯। মূল্য £ ২:৫০। 

এটি নববর্ষ সংখ্যা। এর আগে 
সাতটি সংখ্যা বের হয়েছে। কিশোর 
ভারতীর আগেকার প্রাতিটি সংখ্যাই 
আমাদের খুশি করেছে, বলা বাহুল্য 
ফিশোরদেরও মন জয় করেছে। বাংলা 
ভাষায় এই ধরণের পত্রিকা কল্পনা করা 
যায় নি। কারণ ব্যবসায়ে মুনাফা করা- 
টাই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে 
গিশোরদের সংখ্যায় সংখ্যায় অবাক করার 
মতো পত্রিকা বের করতে হলে ব্যয়ের 
ধাক্কা সামলানো কঠিন। কিল্তু কিশোর 
ভারতাীর ছাপা, মলাট ও কাগজ তো খুব 
ভালো বটেই, উপরন্তু আছে পাতায় 
পাতায় ছব। রেখার সঙ্গে লেখার এবং 
লেখার সঙ্গে রেখার এমন অপূর্ব সমন্বয় 
কদাচিৎ দেখা যায়। নববর্ষ সংখ্যাটির 
দাম আড়াই টাকা হলেও পান্রকার 
উৎ্কর্ষের কাছে তা নগণ্য বলে মনে হয়! 

এরপর আছে কতোরকমের ফিচার 
আর বড় লেখকের প্রিয় লেখা । যেমন 
প্রেসেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প নববর্ষ 
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সংখ্যায় রয়েছে। 
সামাজিক গল্প, হাসির গল্প, বিজ্ঞান- 


- রায়। 


এ ছাড়া আছে 


ধরণের গল্প । যেমন হষ'বধ নের গ 





ভিত্তিক রহস্য গলপ, ম্যাঁজকের গল্প, 
মিস্টি গ্প। কাহনীর সংখ্যাও প্রচুর । 
গোয়েন্দা কাহিনী থেকে সুরু করে 
বিজ্ঞানের সরস কাহিনী । কাব্যনাটিকা, 
জীবজগতের কথা, ছড়া ও কবিতা, 
বিজ্ঞানীর দপ্তর, গ্রাহক-গ্রীহকার লেখার 
আসর, খেলাধূলা ও ব্যায়াম, ভালো 
বইয়ের আলোচনা, ছবিতে গল্প, সওয়াল 
জবাব, টুকরো হাসি, জাদুবিদ্যা, ধাঁধা- 
হেয়াল ও কবিগুরুর স্মরণে তে! 
আছেই এবং আছে আরো অনেক ঁকছু-- 
যা গ্রীজ্মাবকাশের ছুটতে ছেলেরা খুব 
মজা করে পড়তে পারবে। ৭" 

লেখকের সংখ্যাও অনেক। তাঁদের 
মধ্যে শিবরাম চক্রবতণণ, আশাপূর্ণা দেবী, 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্লাল ধর, 




































১5 
ছেলেরা আরো খুশি হতো বৌক। 


হবে। 





উপানষদ গ্রম্থাবলন £ 

১ম খণ্ড : এতরেয়, কৈবল্য, কাটক :. 
নৃসিংহতাপনী । 
২য় খণ্ড : শেতাশ তর, পরমহংস, মন্যাস 
জাবাল, পি, আনম, হটচক, ভৃগু, 
শিক্ষা, বন্মবিদ, নারদ, পরিবাজক, 
পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, 
শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)। 

ওয় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশু, নুওক। 
মাগুক্য, তৈত্তিরীয়, পাপ্তপত-বন্ধ, 
প্রাণাগ্হোত্র, ভাবন, গকুড়,: 
শ্ররামপূর্বতাপনীয়,  শ্রীরামোত্তর- 
তাপনীয়, পঞ্চবন্ধ, কালাগ্রিঞ্জ, 
যান্তবল্ক্য, বাঁমরহস্য, গোপাল" 
পূৰতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় 
কোষীতকা, অমৃতবিন্ণু, কালিক! 
র্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় 

ও বোর্ডে বাঁধা । মূলা : প্রতি 
ব--8:0০ টাক)। ৰ 
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড 


১৬৬, 'বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী ষ্টীট, 
কালকাতা-১২ 













জানানোর জন্য পণটিশে বৈশাখ বস্তা 
প্রাইভেট লিমিটেডে: যে প্রীতি-অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা, হয়, এবারের. সে মনোজ্ঞ: 






































সরিষার, দ্োলাধায়, নরেন্দ্র দেব, 
ঝাধারাণন দেরাঁ, লীলা, মজার, নারায়ণ, 
গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ ।. 
সে ৃশ্যটি বড় আনন্দের! 'কেশে 
যাঁদের পার ধরেছে' তাঁদের, মধুর বিগত 
স্ম(তর, দ্বার, উদ্লমাচনে, পরস্পরের স্মরণ- 
= শততির দ্বন্ধযুদ্ধে সেই ছোট্র: সভাগৃছে 
একটি বিশেষ, পরিবেশের. সৃষ্টি হয়ে" 
fছিল। নরীন. শ্রোতার: এবং অংশগ্রহণ- 
কারী গুণাঁরাও দর্শকের. আসনে বসে তা. 
বিশেষভাবে উপভোগ করেন। শ্রীয়াধা- 
স্থাণী দেব; শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বয়ং 
গোপাল, হালদার এদের ভাষণ সবাই 
বিশেষভাবে উপভোগ করেছেন। লাঁলা 
- মজটমদার হঠাৎ এসে. তাঁর চঞ্চল. মধুর 
ভাষণে দক্ষিণ হাওয়ার বাভায়নটি খুলে 
দিয়ে কোথায়: সরে, পড়লেনন: ইাতিসধ্যে 
কখন শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়: এসে 
“নীরবে : শ্রোতানদর্শকমন্ডলীর মধ্যে 
আসন করে নিয়ে বসেছেন স্মিতহাস্যে 
- অনেকেরই: অলক্গেন।' মনে হল প্রবীণদের 


মুকুটমাঁণি ১০০১৯ 
সার্থক হল। এই সঙ্গীতি-সমুদ্রের প্রবল 
তরঙ্গে প্রাণতোষ ঘটকের ভাষণটি কিল্তু 
(বহু ভাষণেই ইতিমধ্যে" হয়ে গেছে) 


মন্দে হল, এই বাক্পট: গেভায় 3) 
এদের মলা বাক্ষযুধ' লেলহ ছিল"), 
সধিবন্দ, প্ৰামিঞ না: তোমার গান” 


এনএ 
আঁতাখি নয়া বিশেষ করে Esai: 
গল্গোপাধ্যায়। মহাশয়-যাঁরু সম্পাতের' 

দিক আয়হা জে: একট বৌপই মলে হল? 
অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম' শ্বনেই 
টি টক বাযালপকানেকলানচ বরে 


নব-রচনায় প্রবৃক্ত হতে উৎসাহ করার 
জন্যে রসগ্রাহিতায় তাঁর ওৎসুক্যের 
এই আসরে তাঁকে চেনবার স্মযো হল = 


আমাদের: তা দেখবার সুযোগ: দিয়েছেন, 


সম্প্রাতি tie বস্টমতী: ক 
অন্যান্য: পর্র-পাত্িকার  কমাঁশার়াল 
ট্যাক্স (সেলস ট্যাক্স) অফিসারদের মধ্যে 
শবক্গেভ দেখা দিয়েছে: এবং অর জন্যে 
খৃবকুয়কর আদায়ের পরিমাণ কমছে: বলে 
সংবাদ: প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা: সংবাদাঁউি 
সংরফ করেন, তারি সম্ভবত কপি 


টু ‘২৯৭৯ i 
. 


তলের পক্ষে ক আসল, আয়, 
১৩ই এপ্রিল তাঁরখে বিভিন্ন সংবাদপন্রে' 
প্রকাশিত হোল" এই সব আঁফসারদের এক" 
দল 'কমিশনারের' ঘরের সামনে বঙ্গে 
আছেন। সেলস ট্যাক্স জফিগে পানা 


ক? জরে দান: না, দলিল 
বিরৃদ্ধে। তান হাসি থামিয়ে বললেন; 
দ্:একজন হলে নিশ্চয় ধাঁরয়ে দিভাম।, 
দিল্তু তাতে ৮ তো কাজ হবে না। উল্টে 
এই আঁফসে ্র্যাকটিশ কথ হয়ে যাবে 
চিরদিনের জন্যে।  দুনীশত. দুর 
করতে গিয়ে শেষে পৰে পথে জে 





নাজেহাল” আপান' হবেন, আঁফসার নয় 
তখন প্রশ্ন" করলাম, সরকারী মাইনেটী 
যদি উপাঁর হয় তবে তাঁরা, আন্দোলন, 
৪৫০9 


Loopholes: in im ihe Sales Tam 
laws: cost 15119 তাত বোখানা 





নৈপৃ্য লাভ করছে: যে, দেশের স্বার্থে 
এদের মুখোস খুলে দেওয়া প্রয়োজন বলে 
মনে করাছি। এবং একাজে উৎসাহ: ক. 
প্রেরণা লাভ করেছি বর্তমান যুক্্রল্ট' 
সরকারের ৩২ দফা কর্মসূচীর প্রথম দফা, 
পড়ে যাতে সরকার প্রতিশ্রুজি দিয়েছেন 
তাঁরা প্রশাসন, দুনীরপীতমূক্ত করবেনা 








_ যাঁরা কষ শিল্পের 










মত নেন। তাছাড়া চা-জলখাবার দরুণ 
শীকছ; খরচ ধরে রাখতে হয়। এসব টাকা 
: যাঁদ আপাঁন না দেন আপনাকে বছর- 
খানেক ধরে হয়রান করে ছাড়বেন 
স্রনারা। আপনার কাগজপত্র কিছুতেই 
পছন্দ হবে না। আড়াই হাজার টাকা 
শ্বডপোজিউ দাবি করা হবে। আপনার 
মন অবস্থা করে দৈওয়া হবে যে, শৃবরুয়ের 
“ওপর ট্যাক্স জমা 'ঁদতে হবে কিন্তু 
আসান আদায় করতে পারবেন না অর্থাৎ 
এইটেই চরম প্াঁচ। এই প্যাচ ফেলে 





এশজ্পপাতি ও নতুন ব্যবসায়ীরা 
শি উপকৃত হবেন বাদ এই 

হয়। এবং নম্বর দেওয়াটা 
নু গোড়াপত্তন থেকে সহজলভ্য 


সি টিন ক 
করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে হ্যাঁ 


লেলস ট্যাক্সের উশীলের ঠিকানা 


ও টঢৌঁলফোন নম্ধর-তশ্রর খোঁজ এরা 
বাখেন। আপনাকে শর্ষ কষ্ট করে 
বলতে হরে কোন এলাকা থেকে আপনি 
আসছেন। ততক্ষণ ডায়েরী খনে বলে 


অত্যধিক। এটা আর এক দুঃসাধ্য 
ব্যাপার। এবং প্রাতবার ফর্ম আনতে 
যাওয়া মনে কিছু খরচ সংগে নিয়ে 
ঝাওয়া। কর্ম পাওয়ার হয়রান বন্ধ হলে 
অরকারের় রাজস্ব আদায় বাড়বে? 
খহয়াদিত বাকে ভবে জীবনের 
আরেকটি “শিক্ষা আপনার হবে। অনেক 
ইত্যাঁদ পেশাদার লোক আছেন যাঁদের 
চেম্বারে বলে আথে উকাটা বার করে 
দিতে হয়+ বিশ্বাস করুন আর নাই 
ই শ্রেণীর অচ্তভুূত্ত। অই টাকাটা 
দেওয়া ব্যবসায়ীদের অভ্যেস করতে হয়, 
পরিবর্তে তাঁরা ছু সুযোগ-সুবিধা 
আদায় করে নেন। 

সেলস ট্যাক্স দ্বনশশীতর কথা বলতে 
গেলে শেষ হবে না। তবু জিজ্ঞেস 
ক্ষরতে ইচ্ছে করে, প্াটিকি গাঁড়তে বা 
ক্যাজিতে চড়ে বাড়ি ফেরা বা আাকেটে 
হাওয়া ক সার্ভিস রুল সম্মত ? সকাল 
সাড়ে এগারটা-বারটার সময় অফিসে 
আসা? অন্য আঁফসারের থরে '*গয়ে 
গল্প-গুজব জমানো ? 

সংবাদপরে বার বার প্রকাশ. করা 
হচ্ছে মে, আঁফসারদৈর দাবি মেনে না 
কারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এই 
হুকীজনক অপপ্রচার চালান হচ্ছে। 
কারণ সরকারের খাঁদ দক প্রাপ্য হয়ে 


থাকে তা পাঁচ বছরের মধ্যে সরকার , : 





বর খন ক্ষয়েক ৃ্বতীয় তীর 


অফিসার ভা অযৌন্তিক দাবি-দাওয়া. 

























ফাইল পাওয়া যাবে কল্তু তাতে কয়েকটি 


জরুরী কাগজ থাকবে না। তখন, 
অফিসার আপনাকে অনুরোধ করবেন, 


প্রকৃত নকল পাঠাতে। দায় আখনার্‌। 
বরা জপনাৰ জার? 
কমার্শিয়াল ট্যাক্স সা 
স্রথমেই হত্তয়া উঁচিত। ভাজ 
পর্যায়ের যোগসাজসে রাজস্বের ক্ষতি 
হবে না। ছোট পার্টিরাও চোখ, 
রাঙানোর হয়রানি থেকে বাঁচবেন। 
স্জরনৈক ভূ্ডভোগাঁ 



















প্ররিষদায় মন্ত্রী গ্রীষঢান চক্রবর্তী 


প্রঃ। আপনার বিভাগের কাজ কি? 
উঃ। আমাকে প্রধানত চাঁফ হুইপ হিসাবে 
আমাদের দল ঠিক রাখতে হবে। 
িরোধীপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ 
করা এবং আইনসভার যা কিছ? কাজ 
-তা কো-আর্ডনেট করা এবং বাভিন্ন 
মন্ত্রীদের সঙ্গে এসব বিষয়ে আলাপ- 
' আলোচনা করা ইত্যাঁদ। 
পশ্চিমবঙ্গে এবারই প্রথম পাঁর- 
ষদায় মল্লী হিসেবে একজন মন্ত্রী 
[নিয়োগ করা হল। ১৯৬৭ সালে 
[িসমলাতে নিখিল ভারত হুইপ 
সম্মেলনে এ-কথা বলা হয়েছিল যে, 
প্রীত রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় শাসনাধীন 
এলাকায় পাঁরষদের কাজ দেখা- 
শোনার জন্য একজন করে পাঁরষদীয় 
অল্মী রাখা উঁচত। তা হলে, 
wThis will make for effec. 
tive planning and co-ordi- 
nation of all kinds of 
Govt. business in the Legi- 
slature and. liaison with 
Opposition 
their leaders. * ** This 
9০010, however, be done 
better if a regularly consti- 
tuted Dept. of Parliamen- 


Groups and 


tary Affairs starts fuue- 
tioning in the States.” 


‘সেক্রেটারয়েট’ নেই। চেষ্টা হচ্ছে, 
যাতে তাড়াতাড় এ-কাজটি সম্পন্ন 
করা যায়। 


হয়ে যাবে। 
বঙ্গে বিধানসভার সদস্য না হয়েও 
যাঁরা মন্ত্রী আছেন-_তাঁদের নিয়ে 
একটু অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। 
তবে তা খুব একটা বড় সমস্যা নয়। 

প্রঃ। স্বাস্থ্যমন্ত্রার অনুপাঁস্থাততে সাত 
ধদন আপাঁন তো স্বাস্থাদপ্তরের কাজ- 
কর্ম দেখেছেন? এ দপ্তর সম্পর্কে 
আপনার ধারণা কি? 

উঃ। বতণ্মানে দ্ৰাস্থ্যদপ্ডরের যে অবস্থা 
-তার আমূল নংজ্কার করা না হলে 
মুত্তত্রণ্ট সরকার এ ক্ষেত্রে কছ্‌ 
করতে পারবেন না-এ আমার বদ্ধ- 
মূল ধারণা । শন্ত হাতে কোনও রকঞ্জ 
ভয় না করে যাঁদ এই [ভাগ পাঁর- 
চালনা করা যায়--তবেই [1িকছ; হতে 
পারে। গত বাইশ বছর ধরে এই 
বিভাগের ঘ;ঘ্‌র বাসা গড়ে উঠেছে। 
আমলারাই প্ররুতপক্ষে শাসন করছে। 
তবে আমার বন্ধু শ্রীভট্রাচার্যকে আমি 
সব কথা জানয়োছ। আপনাদের 
পান্রকায় 'বাভিল্ন সময়ে চ্বাস্থ্যদপ্তর 
সম্পর্কে যে সব খবর বোরয়েছে, 
আমি সেগুলি তাঁকে দিয়োছ। 1ক্ছ 
কিছ; তদন্ত হচ্ছে। 

প্রঃ। কাশীপরে শ্রামক হত্যার প্রাতবাদে 
রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমাতর যুগ্ম 
আহ্বায়ক হিসাবে সারা বাংল্দয় 
ধর্মঘট পাঁলত হবার আহবান আপাঁন 
ধ্দয়েছেন। এদিকে আপাঁন তো 
একজন মন্তঁ। এতে সাংবধাঁনক 
কোনও সমস্যার সৃষ্ট হবে না তো? 

উঃ। আম তা মনে কার না। প্রধান” 
মন্ত্রী সরকারী গাঁড় চড়ে আসছেন, 
যাচ্ছেন, কংগ্রেসের 'মাঁটং-ও করছেন। 

‘২৯৭৪ * 
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সমাষ্টি টন্নয়নমন্ত্র 
শীচারুমিহির সরকার 


প্রঃ। আপনার বিভাগের কাজ কি ক? 
উঃ। গ্রামগাল যাতে কৃষ, স্বাস্থ্য, শিল্প 
শিক্ষা ইত্যাদ সমস্ত দিক থেকে 
উন্নত হয়_সেই চেষ্টা করাই এই 
বিভাগের প্রধান কাজ। ১৯৫২ সালের 
রা অক্টোবর ন্রকের' জন্ম হয়। 
পাশ্চমবঙ্গে ৩৬৫টি রক আছে॥ 
একটি 'নার্দষ্ট স্থান নিয়ে একেকটি 
ব্লক তোর হয়েছে। 1ব-ড-ও ও তাঁর 


প্রাতাট ব্লকের দুটি পর্যায় অতি 
কলম করতে হয়। প্রথম পর্যায়ে ব্লকের 
কাজের জন্য ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা 
হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের খরচ পাঁচ 





সা 


লক্ষ টাকা । না 


১৯৭৪ সালের মধ্যে পাশ্চমবঙ্গের 
সমস্ত ব্লকগনীলরই দ্বিতীয় পর্যায় 
শেষ হয়ে যাবে। সমগ্র খরচের শতকরা 
৭৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার 'দিয়ে 
থাকেন . 













পায় যেত অর্থে অভাবে গ্রামের 
উন্নতি ব্যাহত, হয়েছে। 


৮ এস্প্ন্তি গ্রামের উন্নয়নের কাল 


- কেমন: হয়েছে বলে মনে হয়? 
মন মেয়েদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ এবং 
7 মধ্যে অধাংশ সমান্টি 

বিভাগের নাম শোনে লি 









"পঞ্চায়েতের পাঁরচালন ব্যবস্থা ভাল না; 
. হস্তয়ায় উদ্দেশ্য, ফলবতশী: হয় ন 
5. পঞ্চায়েতের! কাজকর্ম রাজনীতির 
- জ্বারা। প্রভাদিত হত। কাজেহ জন- 
গণের স্বার্থ রক্ষিত হয় নি 
প্রঃ। পঞ্চায়েতের সঙ্গে ব্লকের সম্পর্ক কি ? 
উঃ 1ব-ড-ওকে আগ্জালক পাঁরয়দের. 
সভাপতি ও সভ্যদের মত, নিয়ে কাজ, 
করতে হয়। আগু।জক পাঁরিষদ্ধে 
 দুনঁতি থাকায় সমা. উন্নয়ন, একট, 
হাস্যকর, অবস্থায়, পর্যবসিত, হয়েছে। 
আগ্ালর পারয়দের সভ্মপাতর: বেতন, 
. মাসিক দেড়গত, টাকা। সহ-সভপাঁতির, 
বেতন মাদক এক শত. টাকা), এ. ছাড়া 
টা | রাহয: খরচ তো, আছেহ॥ 
_ এমানআবেই: অর্থের. অপচয়: ঘটেছে।. 
প্রচ ৷৷ শোনা বাচ্ছে বিডি-ও, এখন থেকে 
কাঁষ বিভাগের কাজকর্মের দিকেই 
ব্যেশ নজর দেবেন! ব্লকের অন্যান। 
হা, চলবে কেমন কং 
উ:। কাষকে প্রাধান্য দেওয়ায় ৮২টি বুকের 
বিডিও প্রধানত কুঁষ বিভাগের কাজ- 
কর্ম দ্েখরেন? 'জয়েন্ট, বি এ 
সব পুর, অন্যান্য কাজকর্ম দেশ্খবেন 
সরকারের, (ভন, বভআগ, ব্রকেরু 
. আধামেই গ্রামে, কাজ করে থাকে। 


প্রা আপনার দপ্তরে আঁফসারের সংখ্যা 





























করেছেন রি 


নন কাজ নিয়েই বি-ডি-ও এতকাল 


হবে। উপ ্প 
সচেতন হওয়া দক্বকার। আমার 
দগুরের আফসারগণ যুক্তফ্রন্ট কমীদের 
অঙ্গে যুন্ত হয়ে কাজ করলে ভাল 
হাবে। মন্ত্রী থেকে শুরু করে এ 
. খুবভাগের সকলকেই: মনে রাখতে হবে 
বে সকলেই সেবক । সেবার মাধ্যমেই 
টশ' গড়ে তোলা যাবে বলে আম 
ধুস্বাদ কার। একাজ করতে গিয়ে 
কোনও অবস্থাতেই যেন কোনও বৈষম্য 
না থাকে i 
গ্রামসেবকদের গ্রামে কাজ করার 
জন) অনুকূল পরিবেশ সং করে 
জনীয় উপকরণ্ও দিতে হবে। টাকার 
অভাব বড় বৌশ। কাজেই কতটা ক 
করে ওঠা যাবে বলা কঠিন তবে 
চেষ্টার ত্রুটি হবে না। 
এরপর, মন্বরীমহাশয়কে বগলা শ্রীকৃষ্ণ 
কলেজ" সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা. হয়। 
৮ প্রসঙ্গত উল্লেখ কর যেতে পারে যে, 
শ্মারামীহর সরকার, এ কলেজের পাঁর- 
চ্লরমন্ডলীর, সভাপাঁতি এবং এ কলেজটি, 
নিয়ে, বেশ, কছু দিন যাবৎ নানারকম কথা, 
শোনা, যাচ্ছে। চারুবারড এ কলেজের 
মনে. হল. যাঁদও. এই. অধ্যক্ষের, কাজকম' 
সম্পর্কে নানারকম, গজব শোনা যায়] 


মংগ্যম্পী জীঞ্লভাদ রায় 


গর কলকাতায় মাছের৷ চাহিদা ও সরবরাহ 
কেমন? ঘাটত কত এবং তা পরেশ 
করা হয়৷ কেমন: করে £ 

স্ট কলকাতার দৌঁনিক মাছের চাঁহদা 
ছয় হাজার মগ। শীতকালে প্রায় 
চার হাজার মণের মত মাছ বাজারে 


হাজার মগ মাছ আমদানী, হয় জুন- 
সরচেয়ে: কম--দুই হাজার মণের মৃতঃ 
ঘাটাত পৃরণ করা হয় না। আমদানী 
মাছের, শতকরা ২৫ ভাগ পাঁশ্চমবজ্মের 


মাছ বাকাীটা, বাংলার, বাইরে. থেকে 
আসে। 'িহার-উাঁড়ম্যা, অল্প, গুজ- 


হয়৮ এই; সর: মাছ সায়াব্রদত পুকুর 
বা জলাশয়, থেকে: ধরা হয়ে থাকে ॥ 
চিজ্কা হুদ. থেরেও কিছু মাছ: পাওয়া 
মায়া, 





উল 


উঃ কেরালার মাহ সঙ্তা। 
মাছ৷ প্রাত কিলো 


(সিসিক ৃ 
বারবার আবার 
তকণ তি ৫৫-৭১২১ 





মহাজযাত সদনে গর] জুল 
A ৬ ইটা 


রন. 
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ক্ষেতসজ্‌রদের নিয়মিত 
ছবীকাতির জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার কার্যকরী 






তন্ত্রের অন্যপ্রবেশ ঘটছে ততই এই 
₹ সমস্যার আকার ও তীরতা বাড়ছে। দেশে 
_ প্ণজবাদী অঞ্চটনতিক-সামাজিক ব্যবস্থার 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতমজুরদৈর 
অরস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে 
রান কৃষকের সংখ্যা ব্যাদ্ধ হচ্ছে। 





















প্রাতাদন ক্ষেতমজুরে পাঁরণত 


মজ:রাদের নিন্লতম জরা লাভ করার 
বেতন স্থির করার একটা লোক-দেখানো 
গকল্ত এ বাবস্থা কোথাও কার্ষ- 
সড়েও গ্রামের লক্ষ লক্ষ শোষিত ও বঞ্চিত 


ক্ষেতমজ:র তাতাল্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ 
করছে, গত দই মাসের মধ্যে রাজা সরকার 


বিভাগ কি ধরণের কাজ করে থাকেন? 
উজ পুকুর সংস্কার করা, মংসাজীবীদের 


মাছের পোনা "দয়ে সাহায্য করা, 


কোন্‌ কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে অ 
ফ্রন্ট কাঁমাঁট ফ্রন্ট মন্মিস্ভা এখনো স্থির 
করেন নি। মধ্যবতর্শ নির্বাচনকালে সারা 
পশ্চমবাংলার গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ ক্ষেত- 


গিজেদের পাঁরাচত করতে পারেন। সে 
পথে তাঁরা এখনো পা দেন নি। রাজ্যের 
আধর্থক শোচনীয় অবস্থার কথা সকলেরই 
জানা। তব্‌ তো এই দুই মাসেই 
সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা 
বৃদ্ধির ঝাকি তো সরকার নিয়েছেন ! 
অবিলম্বে ষাঁদ পনের দফার প্রতিশ্রুতি 
রক্ষায় সরকার অগ্রসর না হন তাহলে 
তাঁরা শুধু প্রীতশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে 


আর্থিক সাহায্য করা প্রভাতি ছাড়াও 
আমার দপ্তর মংসাজশীবীদের মাছ চাষ 


পারকজ্পনা আছে ক? 

উঃ কেন্দ্রীয় সরকারের একটা *্কাঁম’ 

আছে। পল্লী গিয়েছিলাম। এ 
কথাবার্তা হল। এই 


একাঁদকে সরকারী আইন প্রণয়ন আর 









6 নিজস্ব সংগঠন 


- বৈপ্লবিক পাঁরবর্তনের যে পথ ফন্টের 


সেই পথ আবার অবর্‌দ্ধ হয়ে বাধে! 

ফ্রণ্ট-কর্মসূচীর ১৩৬ দফায় বলা 
হয়েছেঃ “শহর ও গ্রাম উভয় অণ্টলে 
কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য যুক্ত- 
ফ্রন্ট সরকার যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করবে । বেকার-ভাতা প্রচলনের জন্য যুক্ত- 
ফ্রন্ট সচেষ্ট হবে। 

“য্ক্তফপ্ট সরকার বদ্ধদের জন্য 
ভাতাদান্বের নীতির প্রসার ঘটাবে এবং 
ভাতা বৃদ্ধি করবে। 

“দেশের স্বাধানতার জন্য যাঁরা 
সংগ্রাম করেছিলেন এবং দুঃখবরণ করে 
ছিলেন, তাঁদের বার্ধক্যে কিংবা পঞ্গহ 
অবস্থায় সরকার উপযুক্ত নজর দেবে" 

গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন কৃষক এবং অল্প 
জমির মাঁলক কৃষক বৎসরে সাত-আট 
মাস কর্মহীন অবস্থায় থাকে। 





রাজ্য সরকারের পক্ষে বেকার-ভাতা দেওয়া 
সম্ভব নয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ 
ব্যাপারে চাপ দেওয়ার জন্য ফ্রণ্ট সরকারের 
উদ্যোগ নিতে হবে। 

বার্ধক্য পেনসন-ব্যবস্থা চালু করা . 
হয়েছে। আঁত মুত্টিমেয় সংখ্যক লোক 


জায়গা র 
প্রস্তাবও আছে। রাজ্য সরকার ৫০1 
ষাল্লিক নৌকার সাহায্যে মাছ ধরার 
3৯2৫ এই নৌকাগ্ালর 
৮৮৮৮৪ 
বিশ হাজার একর জায়গা ছেড়ে দিতে ৯ 
চেয়েছেন । ১৯০ 
করবেন। 

এই সমগ্র পাঁরকল্পনাটি রুপাযিত 
লক্ষ টাকা ॥ 





= ক্রপ্ট-কম্সিচীতে স্বাধণতা সংগ্রামী, 
দের সাহায্য করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে! 
এটি একটি জরুরী কর্ভব্য। 
অত্যন্ত বেদনার হলেও একথা সাত্য 
স্বাধানতা সংগ্রামীদের অনেকের অবস্থাই 
২. এখন শোচনীয়। বৃটিশ সায়াজাবাদের 
- ধবরদ্ধে লড়াই করার সময় ববর অত্যাচারে 
অনেকেই পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন। আবার 
আমন অনেকে আছেন যাঁদের ভারবহন 
ধরার কেউ নেই। আজ বাক্যে পোছে 
তাঁরা পরের করুণার উপর নির্ভার করেন। 
গত বিশ বৎসর ধরে এদের উপযুন্ত 
=" এধ্যবস্থা করার প্রাথামক কর্তব্য আমরা 
পালন করতে পারি নি। বড় বড় কথার 
চাল বুনে এইসব সংগ্রামীদের জন্য 
ধকুতামণ্ট থেকে বৎসরে একবার করে শ্রদ্ধা 
৮552 
. প্রকৃতপক্ষে আমরা ডে নল 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেককেই শেষ 









বয়সে অত্যন্ত দৃদশার মধ্যে দিনাতিপাত _ 


করতে হয়েছে ।: 
গত ২০ বৎসরে অতি স্বজ্পসংখ্যক 
স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সামান্য পারমাণ 
“ভাতা দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারেও দলীয় 
মৎ্কার্ণতার. পাঁরচর পাওয়া গিয়েছে। 
ঘুৰ্তফ্রণ্ট সরকার এই ব্যাপারে যে প্রাত- 
শ্রুতি দিয়েছেন তা তাঁরা কার্ষকরা করতে 
1. এজন্য নিশ্চয়ই কেন্দ্রের উপর 
রর করতে হয় না। 
স্টর ২২ দফায় মেয়েদের বিশেষ 
প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আশ্বাস 
দেওয়া হয়েছে। এই দফায় বলা হয়েছেঃ 
“মেয়েদের বিশেষ সমস্যাগুলির প্রতি 
যুক্তফ্রন্ট সরকার উপযৃস্ত দৃষ্টি দেবে। 
: মেয়েদের শিক্ষা ও তাদের নানা ট্রেনং-এর 
সুযোগ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হবে এবং 
মেয়েদের উপযুক্ত বিবিধ কম'সংস্থানের 
উপায় স্াম্টর জন্য চেষ্টা করা হবে।” 
সম্প্রীতি নিখিল বঙ্গা মাহলা সঙ্বের 
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মাহলাদের এক সম্মে- 
জন থেকে যো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব 












7 মাহলাদের সমস্যার 
প্রাত দুষ্ট আদো দেওয়া হয় 1ন। 
আজকের আর্থিক সঙ্কট যেসব সামমাজক 
সমস্যা সৃষ্ট করছে তা থেকে পারত্রাণণ 
পেতে হলেও এদকে ফ্রন্ট সরকারকে দুষ্ট 
দিতে হবে। . 

য্্তকরপ্টের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে 
সংখ্যালঘুদের অধিকার ও চ্বাথ-রক্ষা, 
তপাঁশলাঁ সম্প্রদায় ও আদিবাসী সমাজের 


ফ্রণ্টের কর্মসূচীর ৩১ দফায় বিধান 
পারদ লোপ করার জন্য ফ্রন্ট সরকার 
উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলা হয়েছে। এই 
একটি দফা সম্পকে ফ্রন্ট সরকার যা 
করণীয় তা তাঁরা করেছেন। 

ফ্রন্টের সর্বশেষ দফাটি বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য। এই দফায় বলা হয়েছেঃ 
“৩২কে) মান্তদ্রশ্টের নিম্নতঙ্গ কর্ম 


" সূচী রুপা়ণের পক্ষে প্রতিবন্ধক ভারতীয় 


সংবিধানের যে ধারাগুলো রয়েছে, যুক্- 
ফ্ৰণ্ট সরকার হেগযালিকে সংশোধনের জনা 
আন্দোলন করবে। সংবিধানের যেসব 
ধারায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পকেরি বিষয়গ্যাল 
রয়েছে, রাজাসমূহের স্বায়ভশাসন ও 
ক্ষগতাবৃদ্ধির উদ্দেশ্য লিয়ে এসব ধারার 
সংশোধনের জন্য বিশেষভাবে আন্দোলন 
করা হবে।” 

ফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই 
উপরোন্ত প্রতিশ্রুতি পালনে তৎপর 
হয়েছে। বস্তুত রাজ্যের কোন মালিক 
সমস্যা সমাধান দূরের কথা, ছিটেফোটা 
সংস্কার করতে হলেও রাজোর হাতে 
আঁধকতর ক্ষমতা এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে 
আঁধিকতর অর্থ পাওয়ার বাবদ্ধা করতে 
হবে। 

যুক্তফ্রন্ট সরকার এই দাবি নিয়ে 


সোচ্চার। এমন ক কংগ্রেস রাজাগিলও 


এই দাঁব আজ উত্থাপন না করে পারছে. 


না। কারণ রাজ্যের হাতে ক্ষমতা এত 
সীমিত, তাদের অর্থসঙ্গাত এত কম যে 


বর্তমান সমাজবাবস্থার মধ্যে থেকেই যেসব | 


সংস্কার করা প্রয়োজন এত সীমিত 
সঙ্গতি নিয়ে তা করা সম্ভব নয় 

য্স্তফ্রণ্ট সরকার সমগ্র রাজ্যের জন- 
প্রণের মধ্যে এই সম্পর্কে সচেতনতা 
সৃষ্টিতে প্রথম দিন থেকেই উদ্যোগী হয়ে- 
ছেন। পাঁশ্মবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে 
করা হচ্ছে তাতে পশ্চিমবশের 

* ২৯৭৭ 





শকিন্তিতে ট্রানাজস্টৱ 
স্যাশল্যাল | লুক” 

১০, মাসিক কাস্তিতে 

৩ ব্যান্ড অল ওয়াল্ড 

পোর্টেবল ট্রানজিস্টর 

লাভ করুন। প্রাত গ্রাম 


ও শহরে প্রেরণের 
যোগ্য। আবেদন, করুন $ 5 
Music & Sound লা 





ছু 

চিঠির এই পারিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। 
 পলেথকেরা জামার হন্তব্যকে মোটামট 
মদর্থন করেছেন; কিন্তু এই সঙ্গে তাঁরা 


আভায মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু তিক 
| প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের 


পলো gon 
(তি সমাজের খাতার নাম লীখিয়েছেন। 
যা গোষ্ঠীর মুখপন্র নয় এবং এই পত্রিকার 
সংপাদকের কাছ থেকে আমরা কখলো 


দৃষ্টি রাখবেন এই প্রত্যাশা আরো 
অর্থহীন হতো এই. কারণেই যে অরুণ 


38875 
প্রতিবার এগিয়ে আসতে ইচ্ছুক । তানি 
শুধ স্বাধীন, সাহিতাসমাজের টির ধ- 
তাই করেন ঠন; প্রফল্ল সেনের, রাজত্বকালে 





ডিক 


যখন ভূখামিছিলের ওপর প্ঢার্জঙের 
গুলী বার্ধত হয় এবং যে সময় পাঁশ্চিম- 
বঙ্গের কাঁবকণ্ঠ প্রায় নীরব থেকে গিয়ে- 
ছিল, অরুণবাধ্য “দৈনিক বসুমতাঁ-তে 
কিতা দিয়ে তার প্রতিবাদ করোঁছলেন। 


তাঁর উত্তরসূরী” পাঁতক্যতেও এ-সময়ে 


যেমন প্রকাশিত হয়েছে প্রফুলচন্দ্র ঘোষের 
চণ্ডননীতির বিরুদ্ধে কাবিকশ্ঠের ধরার । 

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ক অনুপমবাব: 
্াতীক্িয়াশীলদের গোলাম বলেছেন। এই 
উাঁক্ত যেমন ভ্রান্ত, তেমনি পাঁড়াদায়ক। 
দশর্ঘকাল ধরে সুভাষ তাঁর রাজনৈতিক 


-সংগ্রমৌো এীতিহ্যকে লালন করে এসেছেন, 


কাঁব হিসেবে সেখান থেকে [তানি অনেক 


“দরে চলে গিয়েছেন, এমন কোনো ঘটনাই 
এখন পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নি। _ 


এখন পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে 
প্রকট হয়ে ওষ্ঠ নি; তবে প্রতিক্রিয়াশীল 
শাবরের প্রতি তাঁর এককালশন 'ধক্কার 
এখন যে সহিষ্ণু মমতার রূপ নিচ্ছে, তার 
জন্য তাঁকে আমরা আত্মীয় হিসেবেই 
কিছুটা তিরস্কার করবো বই কি! তাঁর 
কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক; যেমন 
অতীতটা মুছে যায় না এবং তাঁর হত 
কবির বর্তমান নিশ্চয় এই কারণেই 


আমাদের কাছে অস্পৃশ্য, দূষিত মনে হতে 


পারে না। কিছুদিন আগেও, প্রফক 
উর তই বা 
হ৯৭৮ * 

hy kl 


LS টি 


অনেকদিন ধরেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে ॥ 
এই আস্থা খুন্তজণ্টের শাঁরকদের মধ্যে 


গোপন রাখেন 'নি।। 


পার্টি রা যুত্তফণ্টকেই প্রাতাক্রয়াশীল- 


দের গোলাম বলতে চান, তাহলে সুভাষ 
"সম্পর্কেও তিনি যা খুশি বলতে পারেন। 


আমার বন্তব্য একরকম নয়। ভারতের 


আমার কাছে কবনোই একই চার বা 
ধেমন নয় বাজারের কেনা গোলাম আর | 


আমাদের. বদল সংগ্রামী জ্যেষ্ঠ, 





লো "পলো, আনেটাই বপ্ড। ইয়ে 


পড়েছেন। সুভাষ 'ঁকদ্তু এখনো, 
অনেক সময় এই জড়তা ভেঙে, 


সমালোচনা করার সময় একথা মনে রাখলে 
সম্ভবত আমরা সাঁতাকারের ন্যারবিচার ও 
শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবো । অনুপম মন 
আমাকে 'কাব-যোদ্ধ বলে অত্যন্ত লঙ্জা 
দিয়েছেন। আমি তা নই। আমাদের মধ্যে 


নি এই নামের সাত্যকারের আঁধকারণী। 
ছিলেন, তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়॥ : 


জ্গবনের জুদশর্ঘকাল রাজনগীতির কারণে; 
[তানি কারাবাস করেছেন; এবং আরো 
দীর্ঘ সময় বাংলার গ্রামে গ্রামে, 


খবরে ছন, না রণ মান ৰ র সুখ+। 


লসর. কে টি 























































অনুরোধ করেছেন। এ কাজ তো আমাদের 
-. সকলকেই করতে হয়। এখনো সাহিতেরর 


জেশন' হয় নি, যা সম্প্রতি রাজনীতির 
ক্ষেত্ৰে হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন) 
এর ফলে সকল সং সাহাভ্যিককেই 
সুযোগসন্ধানীদের সঙ্গে এই পত্রিকায়, 
ওই পন্রিক্য়, একত্রে পাতা পেতে বসে 
এমন ক, যেসব শলটল 


_ সেখানেও দেখা যায় বহু ছল্মবেশী সুযোগ- 
সন্ধানর ভিড়। এদের চিনে রাখতে 
পারলে হয়তো আমাদের উপকার হতো; 
কিন্তু সর্ষের মধ্যে এত বোঁশ ভূত যে এই 
দ্বরণের প্রচেষ্টায় অন্যত্র আমাদের হতাশাই 
বেড়ে যাবে। হয়তো অনুরূপ হজখা 
থেকেই এক সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 
গাঁরচিত প্রগাতিশশলদের গ্রণ্ডা থেকে 
বাইরে চলে যেতে চান। কেননা অন্ত 
“যত পাপ বা ভাঁড়ামীর দোষই আমাদের 
_পর্শ' করুক, প্রগতিশীলের মুখোস পরা 
ভন্ডদের নষ্টামী সেখানে নেই। 

তবু আম বলবো, সং সাহিত্যিক 
ছেল এবং সযোগসম্ধানীদের সঙ্গে 
ভাঁরা একত্রে মিলেমিশেই আছেন যা 
ঝ্ীমাদের পশ্চিমবাংলার সাহিত্য বা 
ঈস্কৃতির এখন পর্যন্ত নিয়াতি। হিরণ- 
শঙ্কর সেনগুপ্ত, গশ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, 





২০, মলযবান িস্টওয়াচ ও ভি বহু 
তা উপহার। পরতো গ্রাহক ট্ণ লাইট 


ব্যাটার সহ, ফাউন্টেন পেন, নাতো 
লাইটার ও ১টি সুদৃশ্য মজবুত নিকেল 
কেস ডামি রিস্টওয়াচ (৩ বঃ গ্যাঃ) 
পাইবেন। ডাক মাশুল আতিরিস্ত। 
ইস্টার্ন, ওয়াচ কোং (B.W.) 
পোঃ বঃ ১২২২২, কলিকাতা--€&। 





ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় কোনরূপ 'পোলারাই- 









| কিছ আশা পোষণ কারি। 


পত্র-পত্রিকায় এদের জন্য নিমন্ত্রণ নেই; 
কেউ কেউ সেই নিমন্ত্রণ পেয়েও প্রত্যাখ্যান 
কফরেছেন। কিন্তু তা সত্বেও, আর সকলের 
মতই, এ'দেরও অসৎ সংসর্গ করতেই হয়। 


' যতাঁদন পর্যন্ত সত্যিকারের সংগ্রামী প্র- 


সেই সব পত্র-পত্রিকায় স্ষ্টিধমণ কবি ও 
সাহিত্যিকদের মোটামুটি বজন করে চলা 
সাত্যকারের সং ও একনিষ্ঠ বৃশজ্পীদের 
{কিছুতেই একত্রে জমায়েত করতে পারবেন 
না। অথচ এ ধরণের পত্র-পতিকার সংখ্যা 
যাঁদ উল্লেখযোগ্য হাতে, আমরা উপরোদ্ত 
বৃদ্ধিজশবীদেরই শুধু নয়, আরো কিছু 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সৎ কাঁব স্মাহত্যিক- 
দেরও একত্র মেলাতে পারতাম, যাঁরা বাধ্য 
হয়ে, আঁস্তত্ব রক্ষার জন্যই, শেষ পর্যন্ত 
বাজারের আশ্রয় খোঁজেন। 

দের সম্পর্কেও আমার কাছ থেকে ছু 
শুনতে চেয়েছেন। তরুণ বলতে, যদি 
সবে লিখছেন. এমন লেখকদের নামের 
তালিকা 1দতে হয়, তাহলে নানা অসুবিধার 
কারণ রয়েছে। আঁম বিভিন্ন শুলটল 
ম্যাগাজীন'-এ এবং বামপন্থী পত্র-পাত্রকায় 
“শন কিছু তরুণ কাঁব ও কথাসাহিত্যিক- 
দের কবিতা ও অন্যান্য রচনা পড়োছ, 
যাঁদের ভাঁবষাৎ সম্পর্কে মনের মধ্যে অনেক 


কবিতা, গল্প, নাটক বা প্রবন্ধে এখনই 
পশ্চিমবাংলার ব্যাম্ধজীবীদের হতাশ্য বা 


| বিচ্ছিন্নতাকে অতিরুম করার নেতৃত্ব এসেছে, 


এমন কথা স্পর্ধার সঙ্গে বলতে পারি না। 
‘ভিয়েতনাম’ সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমি 
চারটি কাঁবতার্‌, - সংকলন দেখেছি, যার 
দুটির সম্পাদনা করেছেন একেবারেই তরুণ 
কাবরা এবং কাঁবতা লিখেছেন তাঁরাই। 
তাঁরা কবিতা লিখতে iat করছেন এই 


ইাতিপূর্বে আনিও রেখেছিলাম। 
আমাদের উভয়ের ধঁজজ্ঞাসাই প্রায় এক 


_জানাই। কোনো কোনো প্রগ্ঁতশাল বন্ধ 


উড স্পরধার সণ্যে 
উচ্চারণ করতে চাই যে, এইসব তরুণ 
লেখকদের মধ্যে থেকেই একদা 
সমালোচনায় সাঁত্যকারের- ধৃদনবদলের 


সূচনা দেখা দেবে। তার প্রস্তুতি এদের 


সাহত্যে এখন পর্যন্ত গ্লণ্ট নয়; কিন্তু 
ভারতের রাজনৈতিক আকাশে আজ দশ. 
দিক থেকে ষে পুঞ্জীভূত মেঘ ক্রমেই বড় 
থেকে আরো বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে, সোঁদকে 
জাঁবনটাই যে দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, এবং এক 
প্রচন্ড ঝড়ের মুখোম্াথ পশ্চিমবাংলার 
কবিতা, সাহিত, সাহিতোর সমালোচনাও 
যে অন্য দিকে বাঁক নিতে বাধা, সেই 
থাকে না। আমরা চাই বা না চাই 
দঁনজেদের . আস্তিত্ব রক্ষার জন্যও, 
তরুণদের শন্ত হাতে হাত রেখেই 
বাংলাদেশের যাবতীয় কাব সাঁহাত্যককে 


যাঁর দীর্ঘকালের অনভ্যাসবশত সোঁদনও 
খণাঁড়য়ে হাঁটতে চেষ্টা করবেন, সেদিন 
তাঁদের নামও আর কেউ কাঁব বা সাহিত্যিক 
হিসেবে উচ্চারণ করবে না। তাঁরা অতগতে 
কে ক ভাল কথা লিখেছিলেন, শুধু 
সেই হীতিহাসচুকু 

জবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। Ll 
শ্রীচোমং লামা তাঁর চিঠিতে ফ্যাসি- 
বিক্োধী ও প্রতিশশল লেখকদের আন্দো- 
লন সম্পর্কে কছু প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন প্রশ্ন 
যেহেতু: 





রকম» এর উত্তর অপর কোনো যোগ্য 
পাঠক দেবেন। চোমং লামা আমার সমগ্র 
প্রবদন্ধটিকেই ,আত্মসমালোচনা বলে মনে 
করেছেন; এজন্য তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ 


দেখতে পান ন, যতটা পরনিন্দা দেখেছেন। 
আমিও যে তাঁদেরই একজন, একথা কি 
প্রবন্ধের নিচে ফুটনোট দিয়ে বুঝিয়ে 
দিতে হবে? 





হবে তাঁদের সেদিনকার 





















মতের ওপরে, শূন্যে? : 
পৃথিবীকে ঘিরে যে গ্যাটমসফিয়ার রয়েছে 
তার মধ্যে, না এ্যাটমসফিয়ারের সীমানা 
+ পেরিয়ে বাইরের স্পেসের মধ্যে, পুরাপকার- 
গণ তা. বলেন নি। নাগ্গরাজের রাজ্য. 


উনি Be করা হল সেদিন» ভেনাস ও মাসের. আরও মাইক্রোস্ফোপ আবিষ্কারের ফলে চক্ষুর 
আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবাঁ মর্ত। খবর নেবার চেষ্টা হচ্ছে! 'অগোচরে যে প্রাগীজগৎ মিশে রয়েছে 


ভূবন কথাটির এই শৌরাপিক সংজ্ঞা আমাদের আসল. বন্ধব্যে ফেরা যাক। ইন্দিয়গোচর জগতের মধ্যে যাক 
আধুনিক যুগে অচল: হয়েছে, স্বগ গু পখিবাঁর মধ্যে তিনটি আলাদা জগৎ আছে প্রোটোজোয়া, বেসিলি, ভিরাস প্র 
প্যতাজের. অস্তিত্বে এ যুগের অনেক এই আমাদের বন্তব্য। এই তিনটি আলাদা অদৃশ্য বাঁজাগুর সঙ্গে জগতের পা? 


আভধানের শঞ্দভান্ডারে রক্ষিত একটি জগত সাব-মাইক্লোস্কোপিক জঙ্মং। * পর্যন্ত মাইক্রোস্কোপ কাজে লাগানো হয 
_. মূল্যবান সেকেলে অলঙ্কারের মত। ম্যাক্কোস্কোপক জগৎ মানে কষে নি। তারপর পাস্তুর ও কোকের (5907) 
দ্র সন দঁকছু জগতের সঙ্গে পাঁরচয়ের জন্য মাইক্রো- হাতে এই মন্বের ব্যবহার আরম্ভ হল। 
ৃ স্কোপ, দরকার হয়. না অর্থাৎ ইন্দ্রিয়- ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী রসায়ন- 
গোচর. জগং বা sensory world. 

















ন) ভবন আমনের চোখের অগোচরে 


ক্নয়েছে। বস্তুজগৎ থেকে আমরা তা সংগ্রহ কার। 
প্রথমে মত্যের বা পৃথিবীর কথা, বলা: আসাদের জন্ম, বদ্ধ কাজকর্ম, ভোগ- 
যাক। . বিলাস, সুখ-দরখ, ব্যাধি, মৃত্যু ইন্দ্রিয় 


পৃথিবীর বয়সের হিসাব করলে গ্োচর জগতের এলাকায় পড়ে। এ ধরণীর 
যে বাঁচি রুপ, রস, গন্ধে আমাদের মন 





ফাডপাকেগের সণ বা এরা ছড়িয়ে 
রয়েছে। এমন কথাও শোনা যার যে 






পপ «DS. তত ট 
১৬শ শতন্দীতে আবিষ্কৃত হয়োছিল। চ্কোপক জগৎ। এই জগতের আবিষ্কার 


২৯৮৯ 



























শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। কঠিন, তরল 
ও বায়বীয়। অপু এই তিনটি শ্রেণীর 
ভাতার একটি শ্রেণীর বস্তু। অপুকে 
এলিমেণ্টারী পার্টিকূল্‌ বলা হয় কারণ 
এর পিভাজন হয় না। 
ধিরাণব্বইটি মৌলিক ধাতুর সংমিশ্রণ 
সম্বদ্ধে গবেষণার ফলে নিবি 
অপবাদে পেশীছেছে। পদার্থীবজ্ঞানী পর- 


মাণ্‌বাদে পেশছেছেন। তাঁর বিজ্ঞান 
গবেষণার ফলে। রসায়নাবিজ্ঞানী বলেন 
বিরানব্বইটি, মৌলিক, ধাতু দুইটি 


লিক উপাদান প্রোটন ও ইলেকট্রনে 
গঠিত! পদার্থীবজ্ঞানী বলেন সকল 
পদাথ কতকগুলি পরমাণুর (atom) 
সমাঁ্ট এবং এই পরমাণু প্রোটন, ইলেক- 
রন ও নিউটনে গঠিত। 

-. যে সকল মৌলিক অপু নিয়ে এযাটম, 
মোঁলাকউল এবং তা থেকে পৃথিবী এবং 
পৃথিবীর সকল পদার্থ গঠিত তাদের 


ব্যবহার। 


মুগন, পি মেশন, লাম্বাদা, সিগমা, এক্স- 
আই, এ্যাণ্টি-প্রোটন, পোঁজিন, নিউট্রিনো 
ইত্যাদ। ভর অনুসারে এদের বোঁরয়ন, 
মেশন ও লেপটন এই তন শ্রেণীতে ভাগ 
করা হয়েছে। এ্যাটম বা পরমাণু গঠনে 
যাদের প্রয়োজন হয় না, যাদের কাজ ক 
জানা যায় নি এমন অণুও আঁবত্কৃত 
হয়েছে এবং হচ্ছে । 

পদার্থের, হীন্দ্িয়গোচর  ম্যাক্কোস্কোঁপিক 
জগতের এবং ইাশ্দিয়ের অগোচর মাহক্ো- 


স্কোঁপক জগতের সব কিছ অপু দিয়ে 


গঠিত পরমাণুর সমান্ট। 

এই অপ এবং পরমাণুদের খালি 
চোখে দেখা বায় না, অণুবীক্ষণ যন্দ্ের 
সাহায্যেও 
অসীম শুন্য, সৌরজগৎ, সমগ্র প্‌থিবাঁর 
জল, স্থল, অন্তরীক্ষ ও ভূগর্ভ সর্বত্র 
ছড়িয়ে রয়েছে। এদের জগৎ, নিয়মকানুন, 
কাজকারবার সব আলাদা । চোখে যাদের 
দেখা ধায় না সেই ইলেকট্রন ও প্রোটন 
নিয়ে গঠিত পরমাণুর শান্ত যে কি 
খৃবস্ময়কর পরমাণু ভাঙবার ফলে তা জানা 
শিয়েছে। এই বিস্ময়কর শাক্ত পরমাণুর 
কেন্দ্রতে (0001609) ধীনীহত থাকে। 

অণুগদুলিকে খালি চোখে দেখা যার 
না, মাইক্রোস্কোপেও দেখা যায় না বলা 
হয়েছে। একটা অণুর আয়তন ১০৯৩ 
অর্থাৎ ৯৩,০০০,০০০,০০০১০০০০ 
সোণ্টামটার। প্রতি সেকেন্ডে ১০৩ 
সোশ্টমিটার গাঁততে ছোটে। এর জাবন- 
কাল ১০১৬ সেকেন্ড। 

যা বিশ্বব্যাপী, যার সংখ্যার সীমা 
নেই, যা মাইক্রোস্কোপে ধরা পড়ে না, যা 
আঁবশ্বাস্য ক্ষুদ্র আয়তনের, সেই অপুর 
আস্ত ধরা পড়ল কি করে? 

অণ্দর আস্তিত্ব জানবার কতকগুলি 
উপায় বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন। 

একটি উপায় নিউক্লিয়ার ইমালশনের, 
জিলোঁটনে সিলভার ব্রোমাইড 
মিশিয়ে তোর এই বিশেষ ইমালশন 
ফটোগ্রাফের ফিল্মে লাগিয়ে দেওয়া হয়? 


দেখা যায় না, যাঁদও এরা ' 






অসংখ্য জ্যাক যে asi 


চোখে দেখা যায় না, যারা খালি চোখে শা 


পড়ে না, টেলিস্কোপের সাহাযো যাদের 
দেখতে হয়। সব এক উপাদানে গঠিত, 
মাত্র উপাদানের অবস্থাভেদে আলাদা বলে 
মনে হয়, অণু-পরমাণ্। জগতের যেসব 
খবর 'বজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন তা থেকে 
জানা যায়। 

অণুগলির অবিরাম রূপান্তর ঘটছে 
এবং এক শ্রেণীর অণু অন্য শ্রেণীতে 
পারবাতিত হচ্ছে। আপনা থেকে তাদের 
যে পাঁরবর্তন ঘটে তা ছাড়া মানুষ এ 
লেটর বা তাপসপ্ারণ যন্ত্রের সাহায্যে এই 
পাঁরবর্তন ঘটাতে এবং নতুন নতুন অণু 
সৃষ্ট করতে পারে। 

ফোটন (Photon) নাম দেওয়া 
হয়েছে এক শ্রেণীর অপুর । এটা তপ 
বা আলোকবাহশী। সর্ষের তাপ পাঁথকীর 
মত এই আলোকবাহশী ফোটনের ক্বারা। 
এই তান শাদৌো-সন্থোসস প্রকিরায় 


রাসায়ানক শক্তিতে পাঁরণত হয়ে উদ্ভিদেক্স-- টা 


মধ্যে সশ্টিত হয়। ফোটন শুধু সূর্যের 
তাপ বা শান্ত বহন করে পৃঁথবীতে আনে 
না, অন্যান্য তারা, ছায়াপথ বা তারকা* 
মন্ডলীর খবর বহন করে। ফোটন না 
থাকলে আমরা দেখতে পেতাম না এবং 
আমাদের আঁস্তত্বও থাকত না, কারণ, 
সূর্যের শান্ত ফোটন দ্বারা বাহত হয়ে 
পাঁথবীতে পেশছয়। পাঁথবী প্লাবিত 
করে মৌলিক অণুরা ছোটাছুটি করছে। 
তাছাড়া সূর্য থেকে, নীহারিকা থেকেঃ 
অন্য নক্ষত্ররাঁশ থেকে কোটি কোট 
কজাঁমক অণু ভূপত্ঠে থেকে শুন্যে সাত 
হাজার গকলোমটার পর্যন্ত বিস্তৃত 
পাঁথবীর ম্যাগনেটিক বেষ্টনীর মধ্যে 
ধরা পড়ছে। 

তাহলে দেখা যচ্ছে যে ভূবন 
কথাটির পৌরাণিক সংজ্ঞার বদলে চমং* ক 


কার নতুন সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে। [তনটি 


আলাদা নয়, দৃশ্যমান হীন্দরিয়গ্রাহ্য মত্যের 
মধ্যে অদৃশ্য বাঁজাণুর জগং এবং অদৃশ্য 
অণু-পরমাণ্র জগৎ মিশে রয়েছে। 














_ ঈতরাং একটা সাংঘাতিক ঘটনা 
লেবার অফিসার থেকে শুর করে 
অনুগত কুলী-সর্দারও ক্রুদ্ধ ম্যানে- 
জারের সাথে চাঁচাতে লাগল, "কে 
ধরেছে 2. কার বদ্ধ 2...কার 2... কারি?” 
ঘমস্ত ঘরখানা গমগম করে উঠল। 


দেয়ালে লটকানো পেন্ডুলামটীর শীতল 
আওয়াজ ' এবং ম্যানেজারের ভারী 


বুটের আস্থর পার়চারতে মনে হচ্ছিল 
কয়েকটা ভয়ঙ্কর মুহতেরি পর এদের 
মাথায় বুলেট চালান হবে। তা ছাড়া এ 
ভীষণ অপরাধের কোন সাজা নেই। 

এবং চিরে ছি অপরাধী) পাথরের 







শএভাবে হবে না"-শেষে দাঁতে দাঁত ঘষে 
ধলল, “আই ওয়াণ্ট...আমি চব্বিশ ঘণ্টার 


মধ্যে জবাব চাই। কে?...কে এ কাজ 
করিয়েছে ?...এ. লেখা কার?” শেষে 
আঙুল উচিয়ে ধমকে উঠল, “গেট 


: আউট।” জবাবে ছ'জন কয়েকটা ভারী 
. আলোচনা তুলো উঠেছে। 


সকাল 
" সেকসনে এ একই কথা। হ্যা সাহস 


খানিক কথা নয়।” কিন্ত শেষটায় কি 
হরে--ও ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে 
পারছে না। এমন দোদ্ডি মালিক, 
ঠিক দোদণ্ড  ম্যানেজার-_ভাদের 
শিক্ষা দেয়ায় গদ্শান নেবে, না 
খারে, না জেলে পাঠাবে বো: 











র মুখে একটিও কথা নেই। 





সনের দিকে হে'টে আসছিল অপেক্ষমাণ 
মজুরয়া বার বার তাকাচ্ছিল ওর 'দকে। 


একাকী সে পথ হোঁটে য 









আন্তে বেরিয়ে সে হন্নে সেক- কিন্তু সেদিকে তার নজর নেই। যেন আসতেই সে থমকে 


দাঁড়াল। গতকালের 






































মোক্ষম বনে না এসোঁছল! 
ধৃ্কুতু...। গম্ভীর মেজাজে ফিরে চলল 
ভার সেকসনে। পণচশ মিনিট লেট। 
প্রক্ষপি মেশিনে যোগ দেয়া দরকার। 

সেকসনে আসতেই আর একটু 
হৈচৈ । মেশিন ছেড়ে কয়েকজন মজুর 










উৎকণ্ঠা আর কৌতূহলের ছাপ। 
শক বাত-চিত্‌ হল রে?..বাবুরা 
1ক বলছে?” 

দূর থেকে কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল, 
(2... বেচন, ভাই ?” 


গেছে, ধরা পড়ে গেছে মজুর খ্যাপানোর 
গোপন মভ়যন্ত তাই সদণররা কট- 


জালা তুষের আগুনের মত তার মনের 
আধ্ে ধিক খিক্‌ করছে। সে আগুনে 
ভার হাঁস-গদ্করা+  সাধ-আহণাদ যেন 
্দনকে দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। 
কথা বলে কম। 





ভায়ের দোকান থেকে ডাক আসে । জনা 
ঈভনে সমস্বরে কাছে আসতে অনুরোধ 


প্রায় কাছে ছুটে এল। চোখমুখে কেমন 


চেঁচিয়ে চলেছে একনাগাড়ে। 


একগাল খোঁচা | 
বলত এবং সেই বিকেল থেকে কি. একটা- বিশ্রী 


যে ব্যাপারটা ঘটল, সে এখনও ভেবে 

কৃল-কিনারা করতে পারে না। মাথাটার 
জে যো পানে দালান করেকাদিন 
ধরে। তে আর সহ্য করতে পারছিল ন্য। 


ছ'জনের লুকিয়ে থাকা, কোম্পানীর 
ছোট গাঁড়টা চড়াও, দুধের পিপেগুলো 
নামিয়ে সরিয়ে ফেলা, তারপর কত দুত 
যে ওগুলোতে জল ভরে এ লেখাটা 
লখে দয়োছিল-ভাবতেই সে মনে মনে 
হেসে উঠল তার সর্বক্ষণের গুমরানো 
অশান্তিটা ষেন একট; স্বস্তি পেয়েছে। 
সে হাঁটতে হাঁটতে নিজের ঘরে এসে 
গুঠে। 

বারান্দার কোণে ওর বউ লক্ষ্মী 
রুটি সে'কাঁছল। কোলে রুগ্ন বাচ্চাটা 
একেবারে 
কান ফাটান চিৎকার । ঘরময় ছায়া ছারা 
অন্ধকার একটা অসহ্য ভাপসা গরম 


গন্ধে সমস্ত বাতাস থমথম করছে। 
বেচন ঘরে ঢুকে ভূতের মত খাটিয়াটার 
পর বসে রইল। যেন গুহার মধ্যে একটা 
জন্তু ফসছে। চোখ দু'টো জএলছে, 
নাকটা কাঁপছে থরথর, এবং চিৎকার 
শুনতে শুনতে এককালে ভয়ানক খেপে 
উঠল সে। 

“খানা, আমা শালার ট্যকটাকানি-. 
মরণ নাই 


২৯৮৪ 





হাঁটু গুঁজে বসে থাকে অন্ধকার ঘরটায়। 
ভাবে আহাম্মকের মত নিরাঁহ বউটাকে 
চড়চাপড় ধদয়ে কি লাভ? নিজের 
পরই তার রাগ জন্মায়। "কিন্তু কি 
করবে বেচন? কারখানায় এ ঘটনার পর 
মেজাজ 'তারাক্ষ। শালার ম্যানেজার 
নির্ঘাৎ কাল চাকার খাবে। লেবারবাব? 
বলেছে শুয়োরের বাচ্চা সে সহ্য করতে 
1. বেচনের কেবলই মনে হয় 


থেকে প্রায়ই বেচন ঘরে এসে অমন রাগে 
উতলে ওঠে। সারাদিনের তুষের আগুনের 
চাপা অশান্তিটা আর সে কোনরুষে ধরে ' 
রাখতে পারে না। 

মাসখ।নেক আগে তার সেকপনের 

সামনেই যখন পাকা একটা ব্যারাক 
উঠাঁছল, মজুরদের মধ্যে. তখন নানান 
আলোচনা। কেউ বলে আপস ঘর, 
কেউ বলে শ্রামকদের জন্য পাকা পায়খানা, 
আবার কেউ কেউ বলে নতুন মোশন 
বসবে। রীতিমত আলোচনার বিষর 
হয়ে দাঁড়াল এ ব্যাপারটা। আবার কেউ 
রুসিকতা করে বলল 'বাবুরা মেয়েছেলে 
নিয়ে নাচবে ওখানে । নাচনেওয়ালীর 
ঘর ওটা ।' 

{কিন্তু পরে দেখা গেল কারও কোন... 
সিদ্ধান্ত খাটল না। মেঝে পাকা, ঝক- 
বকে তকতকে ব্যারাকটার কাজ শেষ হল। 
প্রচুর আলো-বাতাসের জন্য বড় বড় 
কাঁচের জানালা বসান হল, ঘরের কোণে 


আলো-বেন এক মস্ত সমারোহ । 
ওখানে গরু থাকবে। অর্থাৎ কোম্পা- 
নার খাটাল। নধর গর, তাদের সেবা- 
শশ্রুধার জন্য লোক, ভাল ভাল খাবার 
এবং নানান উপচার। বেচন তাজ্জব 


পাপ, 















1 তারপর রোজ সকাল-বিকেলে 
লফেন টাটকা দুধ যখন পপে ভাত 
যেত মালিকের বাড় কলকাতার, তার 
ভেতরের চাপা জবালাটা গুমরে গমরে 
ফসলে উঠত। সারাদিন সে থাকত মনমরা 
শকন্তু ছুটির পর বাস্তিতে অন্ধকার 
প্ভাপসা নিজের গৃহাটার মধ্যে ঢুকলেই 
সে যেন ফেটে পড়ত! শালা আমরা 
মানুষ না জানোয়ার! তার পরই চলত 
বউয়ের সাথে ঝগড়া, হাতাহাত-মারা- 
মারি, শেষে পাথরটার মত নর্মার সামনে 
ধারান্দাটায় বসে থাকা । বেচনের হাস- 
তেও যেন আর ভাল লাগে না। 
পরদিন ডাক-বাঁশশ বাজবার অনেক 
আগেই তার ঘুম ভেঙে গেল। বাঁস্তর 
জব মানূষ তখন ওঠে নি, কেবল ক 
ঁকছু ছায়া দূত এধার-ওধার চলাফেরা 
বেচন বাইরে "স্দ আকাশটার দিকে 
তাকাল । 











শএখানে-সেখানে। জড় প্‌থিবীটা খানিক- 
- ধাদেই সজাগ হবে। দরে 
মান্দরের বটগাছটায় সবে কিছু পাথর 


শকচিরুমিচির শোনা গেল এবং সারা রাত . 







মোশন প্ধাকার বন্দ চামে ক্ষণ হয়ে 
আসছে। | 
বেচন একটা হাই তুলে মুখের 


সামনে তুঁড় দিল। মনটা আবার তার 
সেই অশান্ত, চাপা জরালায় ভরে উঠল। 





শালা মমানেজার ভতানক 


ক্ষেপে 


দুধ লুটের ব্যাপারটা ভাবতে 


গেছে। দু 
একটু হাঁসও পেল তার। কিন্ত গত- 
ফাল কারখানার আবহাওয়ায় যা বুঝতে 
পেরেছে, তাতে দুধ লুটের চাইতেও 


নেয়ার ব্যাপারটা নিছকই মাথা ঠিক 
রাখতে না পারা, খ্যাপামি ভেবে 


গালাগাল বা কিছটা শাঁসিয়েই ম্যানেজার _ 


খ্যাপানোর আশংকায় শংাঁকত করে 





কোমল নীলচে রঙে ঢাকা, 
ওটা, কয়েক টুকরো মেঘ থমকে আছে. 


হন ংমান- . 





যেতো দল শে বেছে, ১ 
ছেলেটার জন্য একট; দুধ! রোগা বউটার 
জন্য একটু শ্বেত অমৃত! তাছাড়া এ 


















দুধে তাদেরও অধিকার আছে। কিন্তু চুমুক দিচ্ছিল। 
দি যে হল তখন বেচনের মাথাটার! শ্রামক এবং  কম্যুনিস্ট 
হঠাৎ একটা ইটের টুকরো এনে পিপের তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ছাপ 


গায়ে বড় বড় অক্ষরে ীলখে দিল এ 
কথা ক্শট। এগুলো দুধ নয়, শ্রামকের 
খুন। অনেকদিন আপনারা তা" 
চুষেছেন, আজ একটু জল খান। খুব 
নাকি সাংঘাতিক কথা, ভয়ানক অন্যায় 
কথা। তাই ম্যানেজার বার বার জানতে 
চাইছে কে লিখেছে? কার বুদ্ধিতে 
লেখা হয়েছে। 
কারখানায় ঢোকবার আগে গেটের 


দক রে?” 
বেচন ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে চলে. 
বল, ট্যাকরষ্যাকর করিস না।” | 


সামনের দোকানটায় এক ভাঁড় চা চেয়ে মঠাইলাল রাগে না। আস্তে বলে, 
নিল বেচন। এটা তার অভ্যাস। প্রাতি- “হুক বলবি বল! খৰ ত ত লব 


দাত, উজ্জ্বল, সুন্দর, সুদৃঢ় এবং 
মাঢ়ী সুস্থ নীরোগ ৱাখতে 


বীজানুনাশকঃ দুর্গন্ধ-নিবারক কার্বলিক sti খাকার দরুণ এই টুথ 
পাউডার ব্যবহার করাল আপনার দাত হবে উজ্জ্বল, সুদৃড় এবং মাটা 
সুস্থ নীরাগ থাকবে । প্রতিবার দাত মাজার পর আপনার ঘুধ আরা 
বেশি তাজা, পরিজ্ধারঃ ঝরঝার মনে হাব । 

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা. বোথাই“কানপুর”দিলী-মাাজ। 
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মনে পড়ল তার জের ঘরখানার কথা। 






পরম শান্তি। বেচনের মনে হল তার 
ধউ লক্ষ্মীর শ্রান্ত চোখ। অভাবে, 
অনটনে, শোকেতাপে, বেচনের কাছে মার 


তার যেন কিচ্ছু নেই। বেচন আপন* 
মনে ফংসে উঠল “শালা ! নিকু্চি করেছে” 
হঠাৎ এ সময়ে মালিকের বাঁড় দুধ 
পেশছে নদয়ে খালি গাড়িটা ফিরে এল। 
শব্দ উঠছে তার ঝর্‌ ঝর্‌। বেচনের 
মনে হল তার রুগ্ন শিশুর পাঁজরের 
হাড়গুলো মূড় মুড় করে গাঁড়রে 
যাচ্ছে। কি ভয়ানক মূর্ত সে বাচ্চাটার! 
চোখ দুটো বসা, গালের হাড় ভাঙা, 
কান দু'টো কুলোর মত। বাঁচবার জন্য 
সে কেবলই টা টাঁ করে বস্তির এ 
স্ঘরখানা মাতিয়ে তুলেছে। তান একট; 
দুধ চাই, পুষ্টির দরকার--নইলে অকাল- 
মৃত্যুকে জয় করা যাবে না। - 

বেচন আর থাকতে পারঙ্গ না। 
সে যেন পাগল হয়ে গেছে। বক চায় 


খাওয়াদাওয়ার পর এ এক 


"তাদের আলো-বাতাস, দামী খাদ... 


আপনারা । এই তো!” 

রাগে ম্যানেজারের কথা বন্ধ হয়ে 
গেল। বেচন চুপ করল না। সে বলে 
গেল -- . ই 
“গরুর দাম আমাদের চাইতে বৌশ.. 
আমরা শালা জানোয়ার !” 
পকন্ত আমাদের রক্তেই সব...ঘাঁ, 
আমার বাদ্ধিতে লুট হয়েছে...আমার 1” 1 


রা গেল। 


দৃত সাঁড বেয়ে নেমে সে টিষেপ্ট 


“্ৰামোখা ঝটমটে..এটা শক? লগত 
হয় ঠিক পর্থ লড়...ত না লটফট- শক 


'করে বসাঁল! 


বেচন ক্রেন জবাব দেয় 


মা? সামনে রোদ্দরটার দিকে তাঁকরে 


থাকে। 
“ওর কি তল? ..ঁক ফয়দাএল ? el 


পমঠাইলাল বলেই যায। 


রে ত হয়ে এ নর 
লাভ হল? কলত 
মনের সেট পা নানি কখন দ্য 


কথাগুলো শললত শুনতে একলা 


অসহা আরে সে ডকরে ওঠে, “বাব, 
দকল্ত পার লা!.. শালাদের একদম সাত 
পা পে জাগি), 


ব্দমকা বাতাস ধুলোর নাচন তুল্ল। | 





চে 
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॥ সতেরো ॥ 


যাজবল্পভ সাহা লেনে। বহ পুরনো 
আমলের বাঁড়। তার বাবা ছিলেন 
ভান্তার। বর্ধমানের দিকে কোথায় 
থাকতেন। মাঝে মাঝে আসতেন। দন” 
একদিনের জন্য ওষধপন্র কিনতে আসতেন । 
ভাঁর নিজস্ব একি ফার্মেসীও ছিল। 
আম দেখি ননি। শুনেছি। তবে অবস্থা 
যে খুব ভালো ছিল, তা বলা চলে না। 
মস্তবড়, পুরনো আমলের বাড়িটা তাঁদের 
ধৃতন-চার ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে 'গিয়ে- 
ধছল। কারুর সঙ্গেই কারুর যোগাযোগ 
len না। অন্তত আমার তো চোখে 






গানে আছে। তাঁর ছিল ভাষণ সঙ্গাঁতে 
সখ । বাল্যকাল দাঁরদ্বোর জন। গান শেখা 
হয় নি। চাকীরতে চুকে টস্তক তিনি এই 
সখটাকে পুরোপার অভ্যাসে মলিয়ে 
নিতে কি যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন 
তা শুধ কাছে থেকে , দেখোঁছ 
বলেই জানি। গবিকেলে আঁফস থেকে 
ফিরেই তিনি একটা চা-র দোকানে বসে 
একগ্লাস দুধ খেতেন। তারপর পোষাক 
নর পড়তেন ওস্তাদের _ 


লেখা-পড়া করা। 


ছিল মোটাকতক ৷ নিকট 


আয়ের বাঁধা ছকে আমাকে চলতে হোভ। 
বাড়াত উপায় ছিল না। কিন্তু ছিল না 
বলে মনে কোন অসন্তোষও ছিল না। 
নিজের অবস্থাকে আয়ের মধ্যে বেধে 
ফেলতে আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। 
সেই. সময় পাঁরচয় নন্দাকশোরের 


সঙ্গে। নন্দীকশোর ছিল খুবই ভালো 
ছেলে। পড়াশুনোয় তার সুনাম ছিল 
চিরকাল। ইস্কুলের শেষ ক্লাশ পর্যন্ত 


সে দুহাতে প্রাইজ কুঁড়য়েছে। সহপাঠী- 
দের কাছে ছিল সে ঈর্ধার পান্ত। সে-সব 
বই তার বাঁড়তে' একটা পুরনো কাঠের 
বাক্সে থরে-থরে সাঁজ্জত থাকতে দেখোঁছ। 
প্রাইজগুলোর প্রাত তার মমতা ছল 
ভশষণ। শুধু একা মাঝে মাঝে সে 
আমাকে সেগুলো পড়তে 'দিত। 

আমি বলতাম, মন দিয়ে পড়াশুনো। 
করে যাও নন্দ। তোমার খুব উন্নীত 
হবে। প্রথম-প্রথম দেখতাম আমার কথায় 
তার মূখ উজ্জবল-হয়ে উঠত। একটা 
লজ্জার আভা মৃহূর্তে মুখে ছড়িয়ে 
দিয়েই মিলিয়ে যেত। নন্দকিশোর বলত, 
যাঁদ কোনদিন যেতে পাই 

বাকিটা সে ছেড়েই দিত ! কথাটা শেষ 
আর করত না। 

আম বলতাম, ইচ্ছে থাকলেই জীবনে 
সবাকছু হয়। 

হয়ত সে নিজেও মনে মনে বিশ্বাস 
করত। পাড়ার লাইরেরীতে যেত। দুরে 
তেমন যেতে দেখি নি। মাঝে মাঝে বলত, 

দল এ-লাইব্রেরশীতে তেমন বই নেই। 

শামি তোমাকে দেখ দ-টো-একটা 
ভালো = দিতে পারি কি না। 

আপান আমাকে দেবেন কোথা থেকে? 
আপনারও যাঁদ অনেক টাকা থাকল । 

একটু থেমে বলত, তবে হাঁ এক 
কাজ করতে পারেন অবশ তর্পান। 
আপনার লাইরেরঁ থেকে মাঝে মাঝে 
দাটো-একটা বই এনে দিতে পারেন। 
আম ভাবছ, ভাল করে ইতরাক্জিটা 
শিখব । 
. যখনকার কথা বলছি, - তখন. দেশ 
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স্বাধীন হবার পর প্রায় দশ বছর চলে 
গেছে। ভারতবর্ষের ক্ষমতায় আর ইংরাজের 
ঠাঁই নেই পাঁরবর্তে ইংরাজ-শাসন তখন 
দেশের সর্বত্র ঘোরতরভাবে ধিকৃত। পু 
ঘাটে সর্বত্রই ইংরাজ শাদকদের সম্পকে 
নানা অশ্রদ্ধেয় উীন্ত। 
দেশের বারোটা বাজিয়ে গেছে ব্যাটারা। 
দেশকে রসাতলে দিয়ে গেছে । ২. 
যাবার আগে আবার বাংলাকে দু 
ভাগ করে দিয়ে গেল। 
কবে যে ধরা থেকে দৃশমনদের 


শুনতেও পেতেন না। 
সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে নষ্ট হয় 


বুঝবে কেন? আন্তজাতিক ব্যাপার 
নিয়ে একটা কথা আছে তো। 

তখনও আমাদের, দেশ থেকে বিদেশে 
যাচ্ছে ছেলেরা। আর 'রিদেশ বল 
আমরা বুঝেছি ইংরাজের দেশ। বিল্তে॥ 
গলেত সম্পর্কে আমাদের মনোভাব চির” 
কালই উদার ও দরাজ। তাই বাংলার 
কাঁবকে বলতে হয়োছিল বিলেত দেশটা, 
মাটির। কিন্তু কাঁব যাই বলুন, শাসক- 
ইংরাজের আছে নানা সদ্‌গ:ণ। নানা জ্ঞান. 
শিজ্ঞান ও সাহিত্যের সে সতষ্টা। আধানকন্ত 





চিরকেলে গপনিবোশিক ধ্যান-ধারণা, 
বিদেশ না গেলে বড়ো হওয়া যায় না। 
ই আগ্রহ ও নিষ্ঠাকে আঁম প্রশংসা না করে 


রী দার জন 


সে ঘুরে বো মুন 
নেতাদের কাছে। সরকারী আমলাদের 
কাছে। খুরেছে হাইকাঁমশনগলিতে। 
সে-গীলতেও খুব ভিড় দিল্লীতে লিখেছে 
চাঁঠ ৷ সে "চির জবাব আসে নি পৰ্যন্ত 
আমলা ঠাটা করে তাকে বালাছিলেন, যাও, 
দেখে এসো গয়ে । দিল্লীর রাজপুরুষেরা 
তোমার ধচঠি সোনার জলে লেখা বাঁধান 


বাজপুরুষ সরকারী বড় আমলাঁটিও। 
[তান শুধু ঠাট্টা করেন 'নি। এই কথাটা 
বাঁঝয়ে দিতে তাঁর বেয়ারা-চাপরাশি- 
দারোয়ান একরাশ ছুটে ঘরে চুকে ধাক্কা 
দিয়ে তাকে বার করে 'দিয়োছিল। চড়- 
চাপড় গকল-ঘুষও যে দ7-একটা পড়োছিল 
তাতে কোন সান্দেহই নেই। 

সে-সব কতাঁদনের কথা? 


নন্দাকশোর বাসের কাছ থেকে 1ফরে 
এসে আমাকে ডাকল হাসিমুখে । বললঃ 
কী ভাগ্য যে আজ আপনাকে পেলাম? 
ভাগ্য না বলো দুর্ভাগ্য 

সে যাই বলুন দাদা। 

তোমার বদেশে যাওয়া তাহলে 
হল নাঃ 

আবার হো-হো করে হেসে উঠে নন্দ- 
{কিশোর বলল, আপনার সবই মনে আছে 
তাহলে? কিছুই ভোজেন নি দেখছি। 
চলুন দাদা, আজ একবার আমার সঙ্গে 
যেতে হবেঃ | 
কোথায় 


আমার বাসায়! রাতের 

তুমি ক বাসাও করেছ ন্যাকি এখানে ? 

থাকতে গেলে না করে উপায় কাঁ। 
জানবেন। | 

শৃনয়ে গেজ? 

সব শুনে আমি হতবাক। 

ন্দকশোরের বক্দেয়াটারে বসে 


২৯৮৮ 


. টাকা । 


মানে এক পাহাড় টার ব্যবস্থা! 
সে-উপায় হবে কি করে? 

মা বললেন, নন্দ, আর না বাবা। যা 
হবার হয়েছে। সংসারের চেহারাটা এক- 
বার দেখ। খূুরুর লেখা-্পড়া বন্ধ হয়ে 
গেল। গবয়েও আর দিতে পারলাম না। 
চেষ্টাই বা কে করে! 
থেকে। পরে জানা গেল সে বন্ধে খিয়ে- 
বিদ্যায় কাই বা হওয়া অম্ভব। কুলির 
কাজই কলকাতায়- পাওয়া ভার হয়ে 
উঠেছে আজকাল ॥ 

অথচ ছোটখাট কাজে ভার মন 
নেই। সেই যাবার সময় মা-র যা সর্বশেষ 
সম্বল বাক্স-প্যাটরা ভেঙে সঙ্যে কর 
নিয়ে বগয়েছিল॥ $ | 

একাঁটর পর একটি. সাজানো দরে 

ভেঙে পড়ছিল তার সামনে । চোখের 
রা 
শুনোর কোঠায় গিয়ে ঠেকছিল। ভব, 
পাগলের মত সে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে 
চলোছল। মাকে বলোঁছল, আর কটা 
দন সময় দাও, মা। একট: চেস্টা করে 


যেকোন জাত যে-কোন : 
না কেন, তাকে বিয়ে করতে প্রস্তৃত সে। 
ধবানময়ে তার টাকা চাই! আর অনেক 
সেই স্যার ওপর তার কোন 
অধিকার ধাকবে না। রন্তু তার 
হে-কোন দ্বাদশ মানতে নে থাকবে 
প্রদ্তত। বিনিময়ে সে শষ টাকা নিয়ে 
[িরদেশে যোত চায় কয়েক বছরের জন্য? 
খীনচে নাম দিল না। 


থাকল । 
কেউ যে আদরে না যে জানত। (কলত 


দেশেই” যাকে টা ধীবয়ে দেওয়া | 


গোপনৰ শুধু একটি গোপন ঠিকানা, 





















চোখে-মুখে রোষবহি স্কুলিজ্গ সমান 
রৃক্তরাগে এ মাটিতে রাঙা ফুল ফোটে। 


তপস্যার অনাগত প্রাতে 
প্রাণে প্রাণে জেগে ওঠে রূ্ু-মহাকাল 

সাক্ষী তার হব কবল আরও গাঁ র তা রর 
ঘরে ঘরে গড়া হয় অপসহ গ্রীল! 









বিয়ে করে ফেলেছি। বলে সে জোরে ন মাঝে ম 








শুনে বিস্মিত হয়ে থাঁক। এই বাঁ়িটাও গেল বছরে করোঁছ 
আর বলতে নেই, দাদা। এখানে নন্দ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বলল। 
এসে দু-এক বছরেই কপাল আমার র্বা বলল, তুমি যে খালি গল্পই 












ফিরে গেছে। এখানে আমি কাঠের করছ। দাদাকে আজ কিন্তু আমি কিছ 
বেন নিজের ভাগাটাকেই দেখতে ব্যবসা কারা একট; পাঁরশ্রম-সাপেক্ষ তেই যেতে দিচ্ছি নে। একবার বাজান 
পেল নম্দা সে তদ্রমাহলার নিজের অবশ্য। যেমন ধরুন প্রায় দিনরাত্িই ঘুরে এসো। রি 
গাড়ি আছে। টাকা-পয়সা ধনসম্পা্ত এর পেছনে ছুটোছুটি করা নিয়ে কেটে একা ঘুরতে যাব না, দাদাকে 
শৃবদ্তর। ভয়ে কিন্তু পিছিয়ে গেল নন্দ। যায়! বিশ্রাম করার সময় আর পাই-ই নিয়ে যাব। 
আর সে কথা বলতেই পারুল না৷ না। তবু মনে কোনই দ:ঃখ নেই। রজার ঠোঁটে হাসি। বলছে, এমন 
রর কাঁপতে লাল ঠকঠকিয়ে। বোনটার বিয়ে দিয়ে ফেলেছি। মাকে সেলাফস্‌ যাঁদ আর একটিও হয়, দাদা। 




















[আলো জুল্‌লে দেখা যাবে কথক 
ধসে দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়েছেন $1 
- ধ্ুথক £ যৌবনে লেনিনের চরিত্রের উপর 
{বিরাট প্রভাব পড়েছিল তাঁর বাবা- 
গণ-সাহতোর--দরিদ্রদের দৈনন্দিন 
জীব্ন-ইতিহাসের। বড় ভাই 
তাঁকেই সব বিষয়ে গুরু বলে মান- 
তেন ভযাডিমার শৈশবকাল থেকে। 
এই আলেকজান্ডার্ই প্রথম ছোট 
মাকণসস্ট সাহিত্যের এউশ্বষেরি 
ভান্ডার, তাঁরই হাতে ভাদডিমার 
প্রথম দেখেন মার্কসের ক্যাপিটেল। 
১৮৮৭'র ১লা মার্চ জার হত্যার 
জান্ডারকে, সেইন্ট 'পিটার্সবার্গে 
গ্রেপ্তার করা হয়। এঁ বছরেরই মে 
মাসে ভয্যাডিমার মা এবং বোনেদের 
সঙ্গে বসে আলেকজান্ডার সম্বন্ধে 
আলোচনা করছিলেন £ 
[ব্যাক আউট--কথক চলে ষাবেন। 
আলো জহললে দেখা যাবে লেনিনের মা 
বং বোনেরা কথাবার্তা বলছেন] 


[ শ্র্ব-প্রকাশিতের পর 1 





আনা-আমার এবং আলেকজান্ডারের 
গ্রেপ্তারের খবর তোমরা বেশ তাড়া- 
তাড়ি পেয়েছিলে? 

মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা_দূুশদন বাদেই 
সেইন্ট 'পিটাসবার্গ থেকে তোমাদের 
সেই পিসী নাটাশা অলগার স্কুল- 
টিচার কাস্‌কাডামোভাকে চিঠি লিখে 
জানান কাস্কাডামোভা ভ্যাডি- 
মারকে ডেকে সেই চিঠি দেখান। 

আনা--তারূপর ? 

লোনিন-তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন 
মাকে ভাবে খবরটা দেওয়া যায়। 
আমি তাঁকে বলেছিলাম এটা একটা 
খুবই বড় দুঃসংবাদ-তবে আমার 
দাদা একটা মহৎ উদ্দেশ্যসাধন করতে 
গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন-এ খবরে মা 
বিচাঁলত হবেন বটে, তবে গৌরবও 
বোধ করবেন। চিঠিটা আমিই এনে 
মাকে দেখাই । 

আনা-_ আমাদের দুজনকেই একই 'দনে 
গ্রেপ্তার করেছিল-তবে ঘরে কিছ 
পায় নি বলে আমাকে ছেড়ে 'দিল। 
আলেকজাম্ডারের এক বন্ধুর ঘরে 
ওরু লেখা একটা চিঠি পায় প্দাীলশের 

৯১৯০ 





লোক_তাতে জারকে হত্যা করবার 
একটা পরিকল্পনা দেওয়া ছিল। সে! 
ভেৈবেছিল-তারপর ঠিক করলো 
আর একবার পড়ে সেটাকে নষ্ট করে 
ফেলবে চিঠিটা অবশ্য সেদিন 
সকালেই ওর কাছে এসেছিল । কিন্তু 
আমাদের দুর্ভাগ্যবশত এর মধ্যেই 
পুলিশ এসে ওকে চিঠি সহ গ্রেপ্তার 
করলো-- 
শা-আম খবর পেয়েই সেইন্ট পটার 
ঝার্গ চলে গেলাম। ওর বিচারের 
সময় আদালতেও কিছুক্ষণ ছিলাম 
আলেকজান্ডার যে এত সুন্দরভাবে 
সওয়াল করতে পারে এ ধারণা আমাক 
ছল না। আত্মপক্ষ সমর্থনে ও-যে 
শি সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বন্ধুতা 


ফ্যাকাশে হয়ে যাবে--] 











মে আমাদের প্রিয় ভাই--পাঁর্ৰারের 
সব সেরা সন্তান- আলেকজাণ্ডার 
উনিনয়ানভকে ফাঁসী দিয়ে মারলো 
অত্যাচারী জারের জহযাদের দল-_ 
বয়স হয়েছিল মাত্র একুশ বছরু। 
রাত, হতভাগ্য. অত্যাচাঁরত 
রাশিয়ান জনসাধারণের মুক্তির জন্যই 
এভাবে সে আত্মাহতি দিল। 
(পকেটবূকটা বন্ধ করে নিজের মনেই 
বলতে থাকবেন £) আমাদের বিপ্লব 
দের এগিয়ে যাবার পথ ঠিক কোন্‌- 
দিকেঃ আলেকজান্ডার বেছে 


্রদ্থান। আলো জব্বার সঙ্গে সঙ্গে 
ধথক এসে দাঁড়াবেন এবং বলতে 
থাকবেন_ 1 


সেটা পড়বেন) ১৮৮৭ সালের ৮-ই 





বিশ্বাবিদ়লমের ছাত্র লেনিনের এই ছাঁবাট ১৮৯১ সালে তোলা 


হলেন। ১৮৮৭-র িসেদ্ৰরে 
গোপন ছান্র-সভার যোগাষোগ 


আছে দেখতে পাচ্ছ নাঃ 


লোনন- দেয়াল আছে-_কিন্ত সেটা ঘদণে 


ধরা_একটা ধাক্কা লাগলেই ভেঙে 
চুরমার হয়ে যাবে। 
[দু'জনে চলে যাবেন। কথক আবার 
শুরু করবেন ৪] 


ফথক-_-১৭ বছর বয়সে এই ভাবেই 


সময় কাটে_রশ্বাবদ্যালয়ের পাঠ” 
ক্রম, সমাজাবিজ্ঞজন, রাজনীতি, 
অর্থনীতি, সংখ্জাতত্ব, সবই মন 'দয়ে 
রাত কই পড়তেই কেটে যায় 

[পেছনের ব্যাক কার্টেন উঠে যাবে 
টেবিলের ওপর বাঁতিদানে মোম* 
বাত জবলছে-গভীর মনোনবেশ* 
সহকারে লেনিন একটি চেয়ারে বসে 
অধ্যয়নরত সামনে বইয়ের স্তৃপ-- 
মাঝে মাঝে লোনন অন্যান্য বই 
থেকে ‘ক সব রেফারেন্স টুকে 
নিচ্ছেন লেখা রেখে আবার বইতে 
মনোনিবেশ করছেন। .._ মাইক 


"থেকে . এৱ্যর- কণ্ঠস্বর : শোনা 


যারে] 


মাইকের কন্ঠস্বরু _কাজানের এহ গ্রাষে 


শুধু বই থেকে জ্ঞান আহরণ 





















































জাই এনের জাগিয়ে ভুলবে ৰঙ 
তে হবে সের সে 
চর আসছে, পেপেল, মাটন, মাঁল- 
কভ-আজ আগাদের আলোচনা হবে 
লারোডনিকস্‌দের সম্বন্ধে... 
আনা--আমি ওদের দরজা খুলে ডেকে 
আন্ছি। 
[চলে যাবেন-গুদেজ  সক্ষো নিয়ে 
 জুকবেন।] 

লে পেপেল, সুমি ওই 

বস  মাটি'ন--তারপর 

লি খবর বল? আনা, 
হু যাবে 
যাঝে কতকগুলো প্রশ্ন করা হয়। 
রা তোমার সঙ্গে 


1 

লৈনিন- যেমন? 
পেপেল-কেউ কেউ বলে রাশিয়াতে যে 
একটা আকস্মিক ব্যাপার- স্বাভাবিক 
বিবর্তনের ফল ময় এটা । সুতরাং 
অত মাথা না ঘামালেও চলবে । 
লৈনিন-(হেসে উঠে) এই ধরণের মতের 
মূলেই রয়েছে তুল। আসলে 
এসব কথার প্রচার করছে নারো- 
ডাঁনকেরা।. কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে 
ইতিহাসকে তো অগ্রাহ্য করা যায় 
না। ১৮৬১ সালে দাসবাঁত্ত অব- 
_লোপের পর থেকেই - রাশিয়াতে 
[তন্তবা? দের বিষাল্ত প্রসার শুরু 
হয়েছে . বিস্ততভাবে 
প্রমাণ করা যায়? 
লেনিন--নিশ্চয় যায়! স্ট্যাটিসটিক্‌সে 
নিয়ে দেখ না। কাবখানার পর 
কারখানা খোলা হয়েছে সেইন্ট 
পিটারসবার্গে, দক্ষিণ এবং মধ্যবত্ 
শ্রমিকদের নিয়ে এক বিরাট আকা- 
"Allied Trading Agencies ভা গড়ে 
100) P.B. 2128, Delhi7 Bs মি ll 


_ই৯৯৯ 


হয়ে এসেছে। i 
পেপেল.--এই শ্রমিকদেরই 
জাগিয়ে তুলতে হবে। ' টি 
লেনিন--ঠিক তাই। কৃষক, শ্রমিক, 
মেহনতাঁর দল এখন বে সংগ্রাম 
শুরু করেছে জমিদার. মাঁলক 
এবং বজেরাদের বিরুদ্ধে, সেটা 
স্বতংস্ফূত হালেও সচেতন 
সংগ্রাম নয়। আমাদের প্রধান কাছ 
এখন এই প্রলেতাবিয়েতদের জাগবে 
তোলার জন্য সর্বরকমভাবে প্রচেষ্টা 
করা। 
[আনা চা নিয়ে এসে সবাইকে 
দেবমন ! 
মার্টিন_প্লেখানভ এখন কোথায় ? 


লেটনিন_ ইউরোপের নানা জায়গায় উনি 


বলা মুস্কিল 1 তবে প্রচারপরগুলো 
পাঠিয়েছেন বান থেকে মাকীসিস্ট 
বিশ্লেষণের ওপর 'ভাত্ত করে উনি 
রাশিয়ার শোচনীয় অর্থনীতিক 


অনস্থার ব্যাখ্যা করেছেন এই সব ডি 


প্রচারপত্রে। . আর. ফতকগ:লোতে 

দেখিয়েছেন নার্যোভজমের বিরদ্ধে 

আমাদের কিভাবে সংগ্রাম করতে 

হবে। 

[আনা এসে কতকগুলো প্রচারপত্র 
দেবেন।] 

ভেতর। 


পহপ্া করে লা। | 

(জিন কটা অং লিক হে 

বলবেন, £] | 

লেনিন-_ভাবাবেগকে আমাদের জয় করতে 
 হবে।-ওদের প্রতি সাধারণ লোকেদের 
দুবলিতা থাকাটাই তো স্বাভাবিক! 
একসময় ওরা ছিল সাঁতাকার 
নিভারঁ্ক বিপ্লবী । প্রাণের ভয় তৃচ্ছ 
করে ওরা জাবের শাসকদের হত্যা 
রা ONE REET 
ফাঁসী যেত । তখন ওয়া ছিল সাঁতা- 
কার দেশভক্ত । সেই সব দনের ঃ 
কথাই সাধারণ লোকে আজও ভূলতে 
পারে নি। তাই তারা আজও নারো- 
ডনিকদের ভালবাসে, শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে 
দেখে। 




















জাহাপলা আর রাজা নেই থাক 
গণপাঁত সেজে ধনসেবকের 
কৌশলে কানাকানি। 

চতুর বলেই রগ 



















হয় না, হয় না. হতেই পারে না, শোন, শোন, হও নিশ্চিত নিভরি! 
লোক মরে তব্‌ জীবন হারে না। শরুর আজ শমন এসেছে 

লক্ষ জনতা জেগেছে জেগেছে 
যুগ-ফৃগান্ত যে-সংগ্রাম 
মৃত্যুর মুখে সেখানেই হোক জয়। 















হারিয়েছে, তাদের সঙ্গে ওরা আপোষ ধারাবেই ন গাধার ও 










করেছে, আজকাল সবক্ষণ সরকারের আর তারই আবরণ হিসারে 

পদলেহন করে বেড়াচ্ছে করতেন আইন বাবসায়কে। 

ভূল পথ। জনগণের সঙ্গে ওদের মার্টন-_এই সব কথাই আমাদের জন- ১৮৯২ সালে মাস এবং এ 
বিপ্পবের কোন যোগ ছিল না। গণকে ভালভাবে ববিয়ে দেওয়া রচনাপাঠ এবং মাকর্ণসজমের 


রা এ জারের দু'-চারজন জাঁদরেল অফি- দরকার। 
: সারকে হত্যা করে বা জারকে মেরে লেনিন-(অনাদের প্রতি) মার্টিন ঠিক 
তো স্বৈরাচারী শাসনের অবসান কথাই বলেছে । পেপেল, সালমভ. 
. খ্টানো যায় না। তার দ্বারা সামা- মাটন! এখন থেকে এই কাজেই 
খাদের প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হয় না? আমাদের সবার আগে লাগতে হবে। 
ফলে ধখন যে অফিসারকে ওরা খুন - বতর্মান  নারোডনিকদের - আসল 







করেছে, তার জায়গায় এসেছে আরও রূপটা মেহনতাঁ জাগণের কাছে স্পষ্ট 


চারীরা অমানবিক আলাচার করেছে যাবে। আলো জুললে দেখা যাবে মণ্ের 
ওদের ওপর--জেলে পাঠিয়েছে, ফাঁসি সামনে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন। ৷ 








ছিল ১৮৭০ সালের নারোজনিকঃ ব্শ্বিবিদ্যালয় থেকে কাফের সংগ 
কল্তু -১৮৯১০-এর নারে'ডনিকেরা লেনিন অনার্স ডিগ্রী সহ আইন 
অনেক ধাপ নেমে এসেছে-- 



















দেখতে দেখতে জগৎ ডাক্তারের িডিস- 
পনসাঠর হয়ে উঠল হাসপাতাল । ঘরে- 
ধাইরে মাটিতে শোনো আহত মানুষের 
লতার মধ্যে ভলান্টিয়ারই বেশ্ি। 
পলামের চাষাভুষোও আছে কিছু. বাঁশ- 
বেঁড়িয়ার ঘটনায় আহত হওয়া! তাদের 
. মধো নীরবে কাজ করে-যাচ্ছে জগৎ ডাক্তার 
নিপুণ হাত তার ক্ষত ধোয়াচ্ছে, 'স্টিচ 
করছে, ব্যান্ডেজ বাঁধছে। সাহায্যের 
লোকের অভাব নেই কম্পাউগ্ডার ছাড়াও 







নন অসাড অচেতন. দেহ 
গুলো সেবায়-শুশ্রয়ায় মোহাচ্গল্রত- যতো 
য়ে উঠছে- ততো. -ঝাডছে কাংরানি, 


ie fet স্থির হয়ে ঝুকে 
আছে তারই বনী একটি ছেলের আখের 
ওপরে । নগান্জজ তার কোথাও নেই 


পড়ে আছে সংজ্ঞহইন$ নিশ্বাস পড়ছে 








যন্দ্ণায়। বহুক্ষণ ধরে জলের ঝাপটা 


দিতে দিতে ছেলেটা এক সময় চোল্ধ 


|| 

“ব্দীীপক!* ডাকল ঁহমাংশু। 

ব্মালাটে চোখে তাকাল 'হমাংশুর 
দিকে--বাঁস করলে। রন্তু ।- আঁজলা পেতে 
ধরে নিলে হিমাংশহ। ছুটে বোরয়ে এলো 
বাইরে। 

রাইরে চেয়ার পেতে বসেছিল জগৎ 
ড্ান্তার। 

হিমাংশু পাংশ্ু মুখে বললে, “দীপক 
ক্তরাঁষ করছে. ডাক্তাররাবু ॥” 
ঢুকলো সস 

- দপরু আবার চোখ রুজেছে। ডান্জার 
তার নাড়া $টপে দেখতে লাল । 

হিমাংশু ওর মুখের ওপরে ঝুকে 
মলদ:-গলায়-ডাকল আবার, "দীপক !” 


+ ধনাজপ্ররাস পড়ছে, ধীরে ধীরে? 
ভ্ডাক্ার পরিক্ষা শেষ করে তার কম্পাউ- 


শ্ডারকে ওষুধের কথা বলে বোরয়ে এল: 
কাইরে। হিষ্াংশু বসে রইল দপকের 
স্সাথার কাছে । যেন ওর প্রতিটি খকাস- 
প্রশ্বাস ও গুজে 

পাশে আর এক সঞ্গণী কাংরে উঠল 

এই কোণে ফন্বণ্যয় মাটিতে মুখ সংজে 
কাঁদছে জর এক সম্গ!ঁ-সকলের জলে । 
নতুন এসেছিল ৷ মুখে লেগেই ছিল ঠনহশব্দ 
উজ্জল স্বল্প 4.০ 
৯৯৯৪ 





ধরে নিজেই গেল। 


কাংরাচ্ছে--সবাই কাৎরে কাৎরে উঠছে 
ue সর একটু বড়রা যন্ত্রণা চাপার 
গোর উঠিছে--কেপে 
০৬৬১০ 

সাড়া নেই, শব্দ নেঁই--অক্ফুট একট; 
কাধরানিও নেই শধ্য িখনের। সেই? 
একভাবে খঁচৎপাত হয়ে পড়ে আছে বুড়ো 
শরীরটা । *বাসপ্রশ্বাস পড়ছে ধীরে ধীরে 
ওর মাথার কাছে চেয়ার টেনে বসে আছে 
বসে আছে দুই নাতি৷ 

বহ ক্ষণ কে কি ফেন বিড় বিড করে 
উঠল 

সানো চৌধুরী ওর মুখের ওপরে 
বকে পড়ল উৎকর্ণ হায়ে--ম্দ: গলায় 
_লানো চৌধুরী বললে, “ওকে জ্যাম 
ধাঁশবৌডিয়াতে পাঠাতে চাই ন ডাক্তার! গোঁ 
বাতটুক ছাড়া সারা 
দন পড়ে থাকত। পনেরোটা দিন এই- ' 
ভাবে গেছে।” একটু থেমে সানো চৌধুরী 
আবার বলল, “সোঁদন ওকে রকল্লাম। 
বুড়ো মানৃব-তা ছাড়া ক দরকার ওর 
থাকবার; ও হেসে বললে-খ্রব ভালো 
লাগে সানা কা, মনে হয়-মোর সেই 
সৌঁদনগুলান যেন স্বরে এল গো ! তাছাড়া 
একালের এই এরা_এরা শক নুন করতে 
জানে মনে করো; পডিয়ে মুড়িয়ে কালি 
করে দেৱে। হেই দেখ মোর নন একদম 

















শ্বনতে শুনতে ডাক্তার সচকিত হয়ে খারাপ।” বলে ওর মুখের কাছে কান 
উঠল। ঠোঁট নড়ছে ভিখনের। খুব অল্প 'নয়ে গিয়ে ডান্তার শুধোলে, “কিছু বলবি 
অলপ । ভিখন ?* 

সানো চৌধুরী বলল, “জল দেবো কোনো সাড়া এলো না। সানো 
কটু ভান্তার ?” চৌধুরী ফোটা ফোঁটা করে জল দিলে। 
শিশির জলটুক্‌ খেল। জোরে একটা নিশ্বাস 

ষ্ঠ র বিখ্যাত নুন। পড়ল। হয়তো দীর্ঘ*্বাস-ওর শতাব্দী 


'লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজ! ঝরঝরে হবেন! 


শুধু ওর নিঃশব্দ ঠোট নড়াটাই দেখ 
পেলে। দেখতে পেলে বন্ধ দুই চো! 


নড়ে উঠছে মান্র। সে চে 

দুর অতাঁতের কি উচ্ছ 

আবায--সে ওরা বুঝতে পারল =: 
নিঃশব্দ ঠোঁটের মৃদু কম্পনে কল্গ 





এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছয় ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিন্তু 


গুগ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়েও বেশী কি যেন আছে? 


ফীল, b 52-140 85 











ie ঠি 


হিন্ুৱান লিভাব্রের তেরী 








হারানো একটা মেয়ে_যৌবনের অজজ্রতায় ঘোষকে । শালা তুই ছাঁচড় তো মুই 
ভরাট একটা দেহ, মাথা ভরা এলো চুলের ছ্যাচড়।” 
রাশ, স্নিগ্ধ কপালের ওপরে বড় দুরের শক করব বলো ।” 


ফোটা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। 


_ “না হলে নূন জাঁকিয়ে আনব কি 
করে কদম! ব্যাপারী এসে যে তোর চাঁদা 
যলদ ধরে টান দেবে 


Ll : কদম বললে, “তবে যাব৷ পিক 
এত রক্ত কোথায় ছিল গে” গাইক গোমস্তা কি ধরাতে পারবে, নৈ ?” 
ও বললে, “মকা গোমস্তা দয়ার. “বলক- মর বউয়ের ছেলে হবে (৮ 


"ই ম্াগমা। সে আমি পারব [ি।” 
... শকেল? « তোর কি আর ব্যাটাবোটি 
হাতে পারে নি” 
ধকচ্তু দেখ, ধরে ফেললে পাইক ভাঙড় 
অস্ডল দ-দশ দিল যোতে না যেতে। ওই 
আত বড় উ্চু শেটটা নিয়ে বউটা 
খালাড়িতে আসে দিব্যি টঞ্জ টঙ করে_ 
- আর যাওয়ার: সময় কোমর টেনে যেন 
হাঁটতে পারে নাঃ 
ভাঙড় বললে, “তাই মোর সন্দেহ: 
হালদো ৮ 
দিনের কাজের শেষে, গোলার নুন 
জম দিতে এসে ধরা পড়ে গেল কদম । 
- একেবারে গোমস্তার সামনে হাজির 
করে দিয়ে হাত-পা নেড়ে ভাঙড় বলতে 
টান হাস 
: প্লে হবে।" 


আব মেরে তাড়িয়ে দিলে তাকে। 
পভাগা শালা) 





নেই। দেখতে দেখতে কোথায় লিয়ে 


গেল চোখের সামনে থেকে 5০ 

কেদে এসে পড়ল চৌধুরী বাঁডর 
কাছ্যারতে, “বাঁচা কতা, মোর কদমাকে 
তারে লে 









ডিন ME eee 
একট- একট: ঝর যা বাঁচতো দক উ 
কন হলে তাকে দিতম। নন কি করে 





| মোর” ee 
২৯৯৬ 


_হেখতে পেল না! 


ই জা জা হণ 


নেই চোখের সামনে আর কদম 


এল। চৌধুরী কল্তা ঢের করলে। কিন্তু 

ধার জন্যে এত--শ্‌, শুধু তাকেই পাওয়া গেল 

না। | 
দুয়ারী ঘোষ বলল, “তাকে তো ওয় 


করোঁছল--ভয়ে কোথাও হয়তো পান ৯ 


য়েছে। পাইককে আমার জৈজ্ঞেম করুন ।* 
পাইক ভাঙড় মণ্ডল সাফাই দিলে ।..« 
কদমের একটা চিহনমান্ত কেউ আর 

দেখতে প্লে না। 

সস পেল নাঃ কতদিন তাকে 

আজ পেল- আবার 

কোথার হারত্রে গেল। এই তো চোখের 


সামনে সারা চর দেখতে পাচ্ছে সে-কত 


ডর পর খালাডি। কদম কোথাও 
নেই। প্রাণপণে ডাক দিল সে--ক-দ-ম!... 

ওই দেখ, এসেছে সে। তেমনি 
অন্ধকারে দাঁড়য়ে হাতছানি দিচ্ছে । আসছে 


কাছে আসছে । আবার মাথার কাছাটতে 


আসে বসল । 

“কোথায় ছিলি কদম 2 

“ওই তো. চরের কাঁচা পলির মধ্যে। 
পাছে ওদের অত্যাচারের কথা বলে দিই 
তাই মোর গলা টিপে ওই কাঁচা পাঁলর 
মধ্যে রাতারাতি কয়েছ করে দিলে । কেন 
গো, খালের মুখে মাছ ধরতে যেয়ে আমার 
বাউটি বাজ: পাও ন? আমার পৈশ্চা 


চুড়ি পাও নি?" ন 
“পেয়েছিলম কদম! সে ঢের দিন 
বাদে।” 


কদম আবার তার মাথা হাত দিলে! 
বললে, “আবার তোমার মাথা ফাটিয়ে দিল। 
ইস এত রন্ত-এত বক্ত £* 

ও বলল, “মুখে কফোঁটা গাঁড়য়ে 
পড়েছিল-_খুক গন্যনতা 1 বুঝি কদম, 
একেবারে কড়া পাক পাঙ্গা রস্ু। হাঁ 


ভরে নিয়ে ঢালাএমা ফলকাতানবেচে আয় 
সাথায় করে £ ও অওদাগার...ও. বাবুর... 
গো”... 


ওর মাথায় আচেত 
নে চলক কা ইবন থেকে 
ও বলল, “কোথায় যাবো কদম 1” 
*আমার কাছে।” হ্দম বলল, “অসন 
একলা একলা আর কতাঁদন থাকুব গো!” 
এ ৱকলা আমারও | কতদিন 
কেটে গেল কদম ।” 





“তরে এসো পালাই গু চর ৯ 


জেড়ে।” 
“পালাব ৮ গকন্ত কোম্পানীর দাদন 
সেই তো আবার নিম কাঁ দারোগার পাইক 
: মেয়ে ধরে আনবে কদম ৮ ৃ 
 ফুদম চোখ ঘুরিয়ে বলল, 





“এমন 






























































০: বাছি আঁদ_বাছছি।" 
চলে যাচ্ছে। কত খালাঁড়র পর 


হপস্থালাড়ি পার হয়ে, হলুদ ফুলে ভরা 


বাবলাবনের সার পেছনে ফেলে, কত 
চর কত গ্রাম পার হয়ে? একটা আদ 
জআন্তহীন স্নিগ্ধ অন্ধকার ফেন মরে 


আসছে চারিদিক থেকে 


তং 


উদ্দি্ন হিমাংশু ঘরের ভেতর থেকে 
হূটে বেরিয়ে এসেছিল দরঁপকের কথা 
ক লিলতে। এসে থম্‌কে দাঁড়াল। ডান্তার 
তিখন নাড়া টিপে দেখছিল িখনের। 
থমথমে মুখে চোখের পাতা দুটো ফাঁক 
রে একবার দেখলে। তারপর দশর্ঘ- 
শ্বাস ফেলে বললে, “শেষ। এ চরের 
শেষ মন্লগ্গশী তোমার চলে গেল সালো 
কত ৷” 
1. সানো চৌধুরী কোনো কথা বললে না 
বাইরে দিগল্ত জোড়া অন্ধকারের দিকে 
মুখ ঘৃরিয়ে বসে রইল। 
: হিমাংশু একট; অস্ফুট আতর্নাদ 
ঘরে বললে, “নেই!” একটা চাপা আবেগ 





না মতো পড়ে আছে চিৎ হয়ে। ভূলে শিয়ে- 





.ছিল--দপকের কথা বলতে এসেছিল সে 
ডাক্তারের কাছে। সেই অস্পষ্ট আলোয় 
"নিজের দুটো হাত তুলে ধরলে চোখের 
আামনে-রত্ত, তাজা তরুণ রস্তে হাত দুটো 


য্লাঙা। আস্তে পু বললে, “দীপক 
গর” 
“আবার!” 


7. উদ্বিগ্ন ডাক্তার ভেতরে সন 


চকে দেখতে লাগল দাঁপককে। জি 


হিপ, বললে, "না? টি ty 


ছিলাম যে একস 





ওরা নষ্ট করে দিয়ে চলে গেল, 


ননে। . । ্‌ 
ভিড় তো ভিড় নূনের দোকানে । ক 
বড় তিন-চারটে গোলদারণ দোকানের সামনে: 
ভিড় জমাট। দু সের পাঁচ সের করে 











তাজ্জব। এসব গলি লোক আবার ন্‌ 
রান 

































লোংরায় কাদায় মলে-ম্ধে সব নুন 











আছে যার গুদামে_ভয়ে সে আর সামৰে : 
ধার করলে না। 


দোকানদাররা ছুটে গেল থানায় খবর নেই। কেতা নেই_কিনবে কে! 
হাটে বাজারে গঞ্জে এমনি চলতে 








তিনি ক.কি নিতে চান না। ভার মুল্যবান 

সম্পঞ্চ তিনি পি এন বি-র নিরাপদ লকারে 

রেখে দিয়েছেন, আর এর ধরুন খরচও অভি 
সামাঞ্ধ--বছরে মাজ ২৯৭ টাক1। ভেৰে দেখুন, 
বিনে ৬ পয়সারও কম ।. আপনার দামী জিনিষগুলির 
- সম্পূর্ণ দিরাপভার জনক এ খরচট! কিছুই নয়। 


আপনার মূল্যবান সম্পদ পি এন বি-র লকারে' নিরাপদে 
থাকবে। 


৮8-৮8-85০5 











যুদ্ধ (শব 


'_ পাঁশচমবঞ্গের চলচ্চিত্র জগতে এক তুম নল লড়াই হয়ে গেল | পোস্টার, ইঙ্তাহার, 
দৃভা, ছল, শ্লোগান, পিকোঁটং, অনশন, সংবাদপত্রে বববূতি, প্রেস কনফারেন্স ইত্যাদি 
প্লাজনিতিক সংগ্রামে যা যা করা হয় সবই করা হয়েছে। সব কিছুর fহসাব কলে আনে 
ছবে fঁক ভয়ানক পরাস্থিতি দৃষ্টি হয়েছে এবং ফিল্মের লোকরা জাতি ও দেশের কল্যাণে 
ঘ্যাঝ বিরাট 1কছনুর স্গে মোকাবিলা করছে। শঢধড গ্রেপ্তার, লাঠি, টিয়ারগ্যাস অর্থনং 
শ/জিশের হস্তক্ষেপ যা বাকি আছে, তা হলে ফোলকলা পর্ণ হৃত কজাচারণীদের উদ্দেশ্য 
ঈগাধনের পথে । এই ধারখা আমার হয়েছে সংরক্ষণ সমিতির জনৈক সমর্থকের আ্গে আলো- 
চনা করে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম-_সব 'মটমাট হবার পর রাত্রে সংরক্ষণ সামা 
চাঁমাংসা অস্বীকার করল কেন, কেনই বা এই মে আবার [পিকেটিং শুর; করল। তিন 
ঘললেন, সরকারকে হস্তক্ষেপে বাধ্য করতে হবে, সরকারের নিরপেক্ষতার ভুমিকা চলবে 
ম৷। এই উত্তরে অননসম্ধান করা গেল, “সংকট-এর অল বড় খাভবীরে। কাজেই মীমাংসা 
হয়েও আশীমাংষা হয় না। 
এই আন্দোলন-নাটকের শেষ দৃশ্যটি বড় বেদনাদায়ক যে উত্তম বিকাশকে দেখার 
জন্য কয়েকাঁদন আগে হাজার হাজার মানুষ জমোঁছল, সেই জনতার মধ্য থেকেই শ্লোগান 
ওঠে উত্তন বিকাশকে ধিক্কার দিয়ে । জনতা বড় ভয়ঙ্কর । ইতিহাসে দেখা গেছে যে, জনতা 
দ;দিন আগে যাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে-সেই জনতার হাতেই অভিনন্দনণয় ব্যাক্তি শ্বার 
খেয়েছেন। চিন্রভারকাদের যে জনাপ্রয়তা-সেটা £িছ;টা হজুগ, কিছুটা হাীনতারোধক 
িন্তাপ্রসত; তাতে শ্রদ্ধা নেই। একজন সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা বা বৈজ্ঞানিকের 
জনপ্রিয়তা এবং তাঁকে দেখার জন্য যে জনসমাবেশ, তার সঙ্গে ধচন্রতারকাদের জন্য জন- 
সমাবেশ এক শানাসকত্ার ব্যাপার নয়। এই হিসাবের ভুলের জন্যই উত্তমকুমারকে 
ধধক্লার খাঁন শ্যনতে “হয়েছে । 
এল ৱণাপার ঘটেছে একটি ছবিকে কেন্দ্র করে। 'গপা গাইন বাছা বাইন” ধমনার 
[বিজজনী ছাবিঘরে মান্তি পাবে ‘ক অরোরার “আরোগ্য নিকেতন” পাবে । শেষ পর্যন্ত “গুপী 
গানই বাঘা বাইন’ শাক্ত পেল্যাপ্ছ। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের মত আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
এক পরিচালকের ছাবির ম্যন্তির ব্যাপারে এত যে জল ঘোলা হল তাতে সারা ভারতে 
বাংলার সলল্ম ছন্দ না, কিছুটা দুর্নাম হল মনে হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে 
ঘ্যাপারটা শ্গাটয়ে নেওয়া যেত, তা না করে এমন সোরগোল তোলার কারণ 'আমরা ব্‌জতে 
পার দন। বরগ রাইটার্স বাল্ডংসের দিকে মিছিল থেকে অঈীমাংসায় অনর্থক দোঁর করা 
এবং শেষ পর্যন্ত অনেক কণ্টে পাওয়া আশমাংসাকে অঙ্্রশীকার কার একটা সংঘর্ষের 
পাঁরাষ্ধিত অষ্টি করার মধ্যে পিছ; অদৃশ্য রহস্য রয়েছে আনে হয়েছে। গোড়াতেই 
ঘ্যাপারটা জাঁটল মনে হয়েছিল । 'কছাস্বংখ্যক আভনেতাকে ব্যাক লস্ট করা পৃপ্রশ্ট নিয়ে 
গোলমাল করা এবং স্টেটসম্যান ও আনন্দবাজার পত্রিকার ধর্ম্ব্টী শ্রমিকদের প্রত সহান;- 
ভাঁত জানাবার জন্য কয়েকজন {ঁশল্পণীকে “নন্দা করার ঘটনায় 1 অথচ দরশীদকেই কয়েকজন 
4য় কাজ করতেন তাহলে বোধ তয় এত শৃবভ্রান্তি, এত গোলগাল তত না। বরণ 
(সানেসার কদম জল্প্থ্ন লোকরা কোণঠাসা হত; মেহনত সক, কলাকশালণী, শিল্পী 
এবং প্রযোজকরা এঁকাবদ্ধ হতেন। অন্যান্য সব শিল্পের চত ধগলেমায়ও একমাত্র মেহনত 
গান্‌ষের স্বার্থে সংগ্রামী একোর পঞ্েই সংকটের মোক প্রজা করা লম্ভৰ। 
শেষ পর্যন্ত 'পকোঁটং প্রত্যাহার করে সংরক্ষণ সামা জ্ব্যা্ধর পাঁরিচয় দ্দয়েছে। 
গঠন কারে যগেষ্টী ঈল্ম্দগতান পালয় দদয়েছেল এনঃ এই ক্কাসিতি- সদস্যরা যে পারগ্রাম 
কবছেন জার জনা তাঁকাও ধলবাদভাজন। এই ঘটনার পরে চলক্ষির-শ্িল্পে মোতনাতশী 
প্রাক ক্যারগর এবং 'শিক্পীদের কাকে আরো দনদ করা প্রয়োজন. বাংলা ছাঁবর 
প্রযোজকদের এই এঁকোন শারক হতে হবে; নতুবা ধৃশল্পের জাঙ্গাগ্রক উন্নত ও মর্যাদা 
বাত পাবে না। __সুজন 


২৯৯৯ ' 





মুক্ত । আঁভনয়ে আছেন অশোককমার 
মনল দত্ত, নতুন, প্রাণ ও পল্মিননী। 


নিদুষ‘কৱ তনটি নাটিক। 


[িদ্‌ষকের প্রযোজনায় চতুর্থ রজনী 
অভিনয়. হয়ে গেল বিড়লা একাডোম অব 
আর্ট এ্যাণ্ড কালচার মণ্ে। এই উপলক্ষে 
বদুষক নাট্যসংস্থা িন'টি একাংক নাটক 
ঘথারুমে আজ বসন্ত, কু-বাট-পট-ঝাটিকা ও 
বাঁশী মঞ্চস্থ করেছেন। আজ বসন্ত কাব্য- 
ফু-ঝট-পট-ঝাঁটিকা ও বাঁশী একাংক নাটক 
প্রীঅধীরকৃমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসমর 


এষা চক্ুবত সমর দাস, গোঁতম ব্যানাজপ* 
গাশ্বতী মুখাজ, গুরূপদ দাস, রথান 
সোম, অশোক ব্যানাজ্ গোপা মুখাজ, 
পীযূষ চ্যাটাজা, মন্ট্‌ তালুকদার ও 
অধীর মুখাজাঁ। 

আজ বসন্ত কাব্য-নাটকটি মুখ্যত 


দাঁ-পল সাতরের আস্তত্ববাদকে অবলম্বন অনুষ্ঠান। 


লাউ 








ইন্দ্র সেন পারচালিত ‘প্রথম কদনফুল' ছাঁবতে শএভেন্দ 


জীবন যে িরল্তন চলার 


ভার মুখা+ পাঁরচালিত 'নবৰধ্‌' ছাবির থান রেকর্ড করছেন নবাগতা মাজা 


মূখে পাযধ্যায়। 


৩০০০ 


চাঁলত রবাদ্দ্রনাথের নূপুর ঝুমুর নাচের 
মধ্যে দিয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান । 
অনুষ্ঠানের মধ্যে আকর্ষণীয় হয় নাগা ও 
বর্মণ নৃতা। পাঁরচালনায় ছিলেন মানসী 
দেবচৌধুরী। উত্তরবঙ্গের লোকনৃত্য 
দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। 


টার”-এর “বাঘ”, “সোনালী সিং” ও 
“নকল রাজা” এই ‘তন মুখোশ নাটকে _»», 
মুখ দিয়ে জন্তুর ডাকের মাধামে দশোর 
অবতারণা করে দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা 
লাভ করেন। নাটকে 'বাঁভন্ন চাররে 
খছলেন, “তাপস চ্যাটাজন”, “সনৎ দাস”, 
“আঁনতা চক্রবতাঁ”, “দীপা চৌধুরী”, 


“রোশনারা”। 
তপত’ দাস, গোরা সেনগ্ধপ্ত, সুপর্ণা রায়” 
গৃপ্ত ও পিয়ানোর [ছিলেন “ভরত কারাক”। 
মাটকগুি রচনা ও পাঁরচালনায় ছলেন 
*সৃশীলচল্দ্ দাস ।” 
দেবতার গ্রাস 

সম্প্রতি মহাজাঁত সদনে উদয় 
ছোটদের সংসদের ভাই-বোনেরা কাঁবগ-র॥ 
রবীন্দ্রনাথের ‘দেবতার গ্রাস’ কাঁবতা অব- 
লম্বনে রাঁচত নতানাট্য পাঁরবেশন করে 
দর্শকদের মনে ছাপ রাখতে সমর্থ হয়। , 


সর্বজী প্রকাশ চৌধুরী, নাণ্ট্‌ চন্দ্র 
' শদলীপ দত্ত, ঝুমুব চক্ষব্তা করবা 


চক্বত্ণ, রাণা দাস. শিখা দাস. শিব- 
শঙ্কর সেন প্রমূখ কিশোর 'শাল্পিবন্দ 
নৃত্য ও আঁভনয়ে অহশগ্হণ করে। 





ভাইয়া চিন্ত 


ওপর মহলা’ 


২১৫ 


তৰ প্রীতষ্টানের প্রথম প্রয়াস ‘ওপর 
মহলার' চিন্রগ্রহণ শ্রীজীতেন শর্মার পাঁর- 
চালনার শুরু হয়েছে। 
দাস, খগেন রায়, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণ- 
কুমার এবং বোম্বের মধ্মতা। j 
“ওপর মহলার” প্রথম পর্যায়ের সুটিং 





সমাপ্তপ্রায়। 

শিলং, কাঁজরাঙ্গা, বরপানী, নওগাঁ, 
ধূলিয়াজান এবং আশেপাশের অণ্যলে 
তোলেন । 

সঙ্গীত-পাঁরচালক শ্যামল মিত্রের | 
নির্দেশনায় ইতিমধ্যে ছাঁবর চারখানি গান | 
রেকর্ড করা হয়েছে! 


নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন সন্ধ্যা 
মুখাজাঁ, কৃষ্ণ রায় ও 'শপ্রা বস । 

ইন্দ্রপুরা স্টুডিওতে এ সপ্তাহে ছবির 
শেষ পর্যায়ের সুটিং শুরু হবে। 
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ছাঁবর পাঁরচালনা ও প্রযোজনার দায়িত্ব 
শ্রীজীতেন শর্মার। 
াপ্তাহিক বসমমত আয়োজিত গোপাল হালদার-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গান গাইছেন গত ২রা মে সন্ধায় ইন্্পরী | 


জনপ্রিয় শিল্প শ্রীঅশোক তর, বন্দ্যোপাধ্যায় । স্টুডিওতে এম বব প্রোডাকসন্সের 'নোঙ্গর, | 


মোক্ষদার ভূমিকায় শ্রীতননজা সাহার সুরেলা দরদাঁকণ্ঠ সকলকে মুগ্ধ করে। ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবির | 
য্যপ্জনা মনোগ্রাহী হয়। -সংগীতাংশে সমগ্র নৃত্যনাট্য পাঁরচালনার দায়িত্ব কাহিনী লিখেছেন রণাঁজৎ চিল, সঙ্গীত | 
শ্ীকাজল সেনগপ্ত ও শ্রীপাপিয়া চক্রবতার পালন করন শ্রীপ্রশান্ত মোৌলক। পাঁরচাল্লা করবেন অজয় দাস । | 
| 
| 





SE 


ঙ্গাপ্ডাহক বন্ধমভার অনুম্জানে সমবেত প জ্ঞীতে অংশ গ্রহণ কত : প্যপ্রাচা সরকার শ্রীঅরাবন্দ বিশ্বাস, আউৎংগন 
দাশগ্্‌প্ত, নান্দতা বস রাখহার মুখোপাধ্যায় প্রম্খ। 





আয়কর কম+০। ক্লাবের রজতজয়ন্ত 
উৎসৰ 

“দ' ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস এণ্ড 
রিক্রিয়েশন র্লাব-এর ২৫ বছর কার্য- 
কালের স্মারক রুজতজয়ন্তী উৎসৰ 
আয়োজন করা হয়েছে। গত ২৫শে 
এাপ্রল রবীন্দ্র সদনে উৎসব উদ্বোধন 
করলেন ক্লাবের প্রথম সাধারণ সম্পাদক: 
শ্রী্াীন্দ্রনাথ গৃহ ॥ উদ্বোধন অনযষ্ঠান, 
শ্প্ডালিকা' নৃত্যনাট্য পাঁরবেশিত হয়।॥ 
অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন স্মাচত্রা 
মিত্র, মায়া সেন” শান্ত নাগ, - আরাত 
মজুমদার, প্রমুখ ৷ 


‘বানক আযঘোঁজত 
ন ন্দতা পুৱকস্কাৱ 

প্রথম বার্ধক নান্দিতা প্ররুকার 
প্রাতযোগিতায় বাংলা ও-বাংলার বাইরে 
থেকে প্রায় দুই শত প্রাতযোগিনী অংশ 
গ্রহণ করেন। বিশ্বভারতাঁ, রবীন্দ্রভারতী, 
গীঁতাবতান, দাঁক্ষিণী. রবাতীর্ঘ, সুরঞ্গমা 
প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানের বহু ছাত্রী প্রাতি- 
বোঁগিতার যোগদান করেন। 

গত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে 
এপ্রিল বৈতানক কার্যালয় ৪নং এলাগন 





বেহালার কিশোর ভারতী (প্রাথমিক বি ভাগ) পণ্দশ বর্ষ প্ঢার্ত উৎসবে ‘সাতার 


বিয়ে” নাটিকা শেষে শিশ্য শিল্পিগণ। 


বচারকমণ্ডল'ীর [সিদ্ধান্ত অন্দবায়ী 
্্রীসর্বাণী সেন ১», শ্রীউজ্জাঁয়নী সেন 
২য় এবং শ্রীঅর্চনা বসু ওয় স্থান অধিকার 
করেন। 


বেহাল। কিশোব্ ভাব্রতা 

বেহালা িশোর ভারতীর পণ্চদশ 
বর্ষ পৃর্ত এবং বিদ্যালয়ের পার- 
তোঁষক বিতরণ উৎসব ১৯শে এাঁপ্রল 
থেকে ২১শে এপ্রিল অন্যীষ্ঠিত হয়েছে। 


অরুণ-বরুণ-করণমালা নত্যনাট্য, ছাত্র- 





ছাত্রীদের নূত্যগীঁত ইত্যাদি সকলের 
প্রশংসা লাভ করে। অনষ্ঠানে সাংবাদিক, 
সাহাত্যিক, 'শক্ষারতী এবং রাজ্য সর-) 
কারের ক্লীড়াসল্তী উপাঁস্থিত ছিলেন। " 
হাওড়া জেলা সাহিত্য ও সংস্কাত 
সন্দেলন এ 
কৃষ্টি আয়োজিত শিশু ও কিশোর: 
শিল্পী সম্মেলন উপলক্ষে সঙ্গীতঃ 
আবৃত্তি, প্রবন্ধ প্রভাঁতর প্রাতযোোগতার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপযুক্ত ডাক- 
টাকট সহ আবেদনপত্র পাঠাবার শেষ 
তারিখ ও ঠিকানা ২০শে মে ১৯৬৯, 
সম্পাদক কৃষ্টি--২৮, অনন্তরাম মখাজা 
লেন, হাওড়া_-৯ (সন্ধ্যা ৬--৯টা)। 
দেশাত্বৰোধৰক সঙ্গণতান,ম্ঠান 


সর্বশ্রী সাবতা বস পূরবী চট্টোপাধ্যায় 
পাধ্যায়। কাবেরী শেঠ, শার্মলা 
চট্টোপাধ্যায় সমতা মুখোপাধ্যায় ও 
সলেখা ভঙাচার্য -সংগীতাধশে অংশ 
চেকোম্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসৰ 
১৬ই থেকে ২২শে. মে জনতা সিনেমায় 
সনে সেন্টাল-ক্যালকাটার উদ্যোগে চেক), 
জাতীয় দিবস উপলক্ষে সমকাজনীন সাতাঁ্ট 
চেক ছাঁব দেখান হবে। ছাবিগ-ল ? ভ্যাল 
অব ঁদ কীজ+ কিটেনস নট ক্যারেট জনো- 
সক (২ ভাগ), স্টল ফার্স্ট পারফর- 


মূরারিপ;কুর দিবসে দেশাত্মৰোধক সঙ্গীত পরিবেশন করছে শিশ্চ শালপদল আন্স, ডিটা সাাক্স, ক্লাইম। 


+ €০০২ 





আগামী ১৭ই মে এবং সঙ্গীত প্রাত- 
যোঁগতা ১৮ই মে অনুষ্ঠিত হবে। মহা- 


সক্জাতি সদনের সোঁমনার হলে উভয় দিন 


বেলা তিনটায় প্রাতযোগতা আরম্ভ হবে। 


হতহ।গের গাত। থেকে 

1তুন। এমগ্ৱস্তঃ নওন অষ্ট! 
॥ এগার nu 

ইয়েভগেনি চেরভায়াকভ ছিলেন 
আর একজন ফিল্ম ডিরেক্টর যান একই 
চিন্তাধারায় কাজ করেছেন। তাঁর ছবি 
গার্ল ফ্রম দি ফারএওয়ে 1রভার' 
(১৯২৭) এবং “মাই সান (১৯২৮) 
তাঁর সময়ের গাঁতি-প্রকীতিকে সচেতন- 
ভাবে প্রকাশ করে; ব্যন্তর অদৃষ্টের 
মধ্য দিয়ে কালের বিশেষ প্রকৃতি এসব 
ছাঁবতে প্রকাশ হয়েছে। 

“ফ্রম ফারএওয়ে রভার”-এ এক 
তরুণীকে দেখা যায়; সে বহু দরের 
এক প্রদেশের ছোট শহরে টোৌলগ্রাফের 
ফাজ করে। একঘেয়েমী থেকে বাঁচবার 
জন্যে এবং নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে সে 
্লাজধানীতে আসে। কিন্তু সেখানে 
এসে সে এমন কছ দেখে. না যাতে সে 


৮ নিজেকে সখী বোধ করতে পারে; সে 


ছতাশ হয়ে কোনরূপ আঁত্মক শান্তি না 
পেয়ে বাঁড় ফিরে যায়। সেখানে এসে 
দেখে সব ছু পাঁরবর্তন হয়ে গেছে। 
সেখানে নদীর ওপর একটা পুল তোর 
হয়েছে, সে ছোট্ট শহরটা আর আগের 


ঈ্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। নায়কা 
তার ব্যান্তগত সুখ খুজতে এসে দেখল 
দকলের সুখে তার ব্যক্তিসত্তা সমাণ্টর 
সঙ্গে মিশে গেছে। 

‘মাই সান’ একটি নতুন ধরণের 
ছাব। এক পাঁরবারে একটি অবৈধ 
দল্তান রয়েছে__সংকীর্ণমনা মানুষের এই 
প্রাতিক্রিয়া ঘটে এবং পরিবারে দম্পাঁতর 
সপ ২০ 
নিজে মীমাংসা না করে মীমাং 
ছেড়ে দিয়েছেন দর্শকদের ওপর। স্বামী- 
মীর ওপর পাঁরচালক নিজের বন্তব্য 
চাঁপয়ে দেন নি, তার পাঁরবর্তে তান 
ঘলেছেন স্বামী-স্তীর মধ্যে যাঁদ 
ভালবাসা থাকে তা হলে একটা পথ 
পাওয়া যায়। ভালবাসাই হল-আসল কথা । 
এই ছবি দারুণ বিতর্ক সৃষ্টি করে 
এবং নতুন সমাজব্যবস্থায় ও নতুন নৌতিক 
_ ভতনা বোধে সাহায্য করে। 





অসমীয়া ছাব “ওপরমহলা'র সঙ্গীত গ্রহণ অনযচৃষ্ঠানে সন্ধ্যা মুখাজাঁ, পাঁরচালক 
জাঁতেন শর্মা ও সঙ্গীত পাঁরচালক শ্যামল মিন্ত। 


পাঁরচালক আরাম রোহম সরাসাঁর 
নাট্যম থেকে সিনেমায় এসোঁছলেন। 
{তান দক্ষতার সঙ্গে মনস্তাত্বক বষয় 
এবং দৈনান্দন জীবনের ঘটনা ছাঁবতে 
উপস্থিত. করেন। তাঁর ‘থার্ড মেশ্চান- 
স্কায়া স্ট্রীট (১৯২৭) বিশেষ জনীপ্রয় 
হয়োছিল, ছাঁবাঁট আজো লোকে স্মরণ 
করে। এই ছাঁবর চিত্রনাট্য লিখোঁছলেন 
ভিক্টর স্বরুভদ্কি। এই ছাবিতে 
ত্রিমাত্রক দ্বন্দদ এমনভাবে উপস্থিত 
করা হয়োছিল যা গতানুগাঁতক নয়। এক 
নারী তার প্রোমকের জন্য স্বামীকে 
ছেড়ে যায়, কিন্তু পরে সে সেই প্রোমক- 
কেও ত্যাগ করে। কারণ এ দু'জনের 
কেউ তাকে নারীর মর্যাদা দেয় নি। 
পর্য দিয়ে এখানে উপস্থিত করা হয়। 
{বশ দশকে সোভয়েট সমাজে এটা ছিল 
খুবই আলোচনার বিষয়। কয়েকটি মান্র 
চার এবং একটি সেটে ঘটনাকে 
নিবদ্ধ করে আশ্চর্যভাবে ছবিকে গাঁতি- 
ময় করে তোলা হয়। চাঁরন্র মাত্র তিনাটি, 
আর অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে 
ঘরে। ছাঁবাট 'নির্বাক। 

‘এ গোস্ট হুইচ্‌ ডাজ নট রিটার্ন” 
(১৯৩০) রোহমের শ্রেষ্ঠ নির্বাক ছাব। 
হেনাঁর বারবুসের উপন্যাস অবলম্বনে এই 
ছবিটি করা হয়েছে। ঘটনা ঘটেছে সেন্ট্রাল 
আমোঁরকান 'রিপাবাঁলকে। প্রধান চরিত্র 
একজন বিপ্রবীর, যাকে যাবজ্জীবন কারা- 
দণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাকে একদিনের ছুট 
দেওয়া হয় জেল থেকে, দেখা 
গেল পালাবার অভিযোগে তাকে প্রাণদণ্ড 
দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আঁভনেতা 
বোরিস ফার্দিনাশ্দভ চমৎকার আঁভব্যান্ত 
প্রকাশ করেছেন এমন এক ব্যান্তর যে 


৩০০৩ ~ 


একটা 


নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি । সোটং অত্যন্ত 
চিত্তাকর্ষক। একাঁট আধ্দীনক জেল_ 
যেখানে মৃত্যুষন্তের সব রকমের ব্যবস্থাঁদ 
রয়েছে। সূর্যতাপদগ্ধ এক মরুভূমর 
ওপর দিয়ে আভযুস্ত চলেছে একজন 
প্যালশের সঙ্গে। 

সের্গেই ইয়ুৎকোভিচ ফিল্ম আটস্ট 
[হিসাবে তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন এবং 
{তান ছিলেন রোহমের সহকারী ॥ তাঁর 
প্রথম ছবি 'লেঝ' (১৯২৮)। ছবিটি 


কিছুই নিখতে। চাঁরত্রের অনুভূতি ও 
মেজাজ প্রকাশিত হয়েছে আঁভনয়ের 
মাধ্যমে এবং সেই অভিনয় হয়েছে মোঁসনের 
ছন্দের সঙ্গে সমতা রেখে । শহরতলীর 
দৃশ্যাবলী আন্তনীয় রোমাস্টিকতা ও 
সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 
এ সময় বোরস বানে্ট, ইয়্‌লি 
রেইজম্যান এবং আইভান পিরাইয়েভ 
প্রমুখ চলচ্চিত্র নির্মাতা হসাবে পাঁরচিত 
হন; বশ দশকের মাঝামাচি সময়ে তাঁরা 
সমসামায়ক বিষয়বস্তু নিয়ে এবং সে 
সময়ের নৈতিক সমস্যাবলী 'নয়ে ছবি 
করেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁদের 
পারচালনা-্যন্তিত্ব প্রকাশিত হয় নি। 
সক, স, গ 








এসেছে আনন্দ-হা'স-গানের জোয়ার। 
ঠক এক যাদবলে কলকাতা ময়দানের 





কলকাতার ফুটবলকে নিয়ে গত 


সপরও হঠাৎ মাঝপথে এসে গেলো ইতর 





॥ থঙ্গরাজ ॥ 


ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক 


দদকে নজর নেই তাঁদের। ছোট আর 
আঝারি দলগুলোর একমাত্র জক্ষ্য হলো 
যে কোন উপ্যয়েই হোক নিজের বিভাগে 
টিকে থাকা। আর আই-এফ-এ প্রভাতি 
সংস্থাগ্বলোর প্রচেষ্টা হলো নমো নমো 


যেন ঁফরেও তাকাতে চান না সোঁদকে। 





স্কছর ধরে চলেছে চরম অরাজকতা। $ ১; ২৩৬1 
জী শেষ হয় না, শাঁল্ডের খেলার 


হউক শব্দাটর উৎপাঁভর 
সংগে বোধহয় 'হ্যাচ' শব্দাটর একচা 
সম্পর্ক আছে। : প্রাচীনকালের 
ক্রিকেট খেলার কয়েকঢা ঘচনার 
ধৃদকে "দৃষ্টিপাত করলে সেই কথাই 
তো মনে হয়। ফূচবল খেলার 
পর পন্ম (তনজনন খেলোয়াড়কে 
আউট করতে প্মরুলে তবেই কোন 
খেলোয়াড় হ্যাটশীদ্রক করার কীতৃত্ব 
অজন 'কবেন। 

ইংল্যাশ্ডে ১৮৫৮ সালে 'ক্রকেট 
খেল্ময় এই রেওয়াজ ছিল যে, কোন 
বোলার যাঁদ পর পর টতনটে উই- 
কেট পান তাহলে তাঁকে নতুন টপ 
উপহার দেওয়া হাবে। 

বোঁলং-এ সাফল্যের জন্য উপ 
উপহার দেওয়ার প্রচলন আরো 
আগে থেকে_ সেই প্রাচীন হ্যাম্বল- 
ডন শীুকেট ক্লাবের যুগ থেকে। 


শেষ খেলা খেলেছেন ১৭৯১ সালে 
লর্ডস মাঠে। 

এই হ্যাম্বলডন "ক্রুকেট ক্লাবের 
বোলার ডেভিড হ্যারস একবার 
'বোলিং-এ অসাধ্মরণ সাফল্য লাভ 


করেন। সেই জন্যে তানি সোনার _ 


লেস দেওয়া একটা টপ উপহার 
পেয়োঁছলেন। তবে তিনি হ্যাক 
করেন নি। হ্যাট্-ট্রিকের সঙ্গে যে 
হ্যাট. অর্থাৎ চ্বীপর যে সম্পর্ক" 
আছে তা এ্রকাথিক ঘটনা থেকেই 
প্রমাণিত হয়। 


















তত 


কিছুই হচ্ছে 





অথচ এক-একটা নামী ক্লাবের 





| {বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। একটা 
তাঁরা যে পাঁরমাণ অর্থ ব্যয় করেন-_তা 
আমাদের চিন্তাও বাইরে। কিন্তু 
আখেরে তাতে কিছুই লাভ হচ্ছে না। 

কলকাতার তথা বাংলা দেশের 
ফুটবল খেলার মান যেখানে ছিলো 
আজো আছে সেইখানেই। সর্বভারতীয় 
ফুটবল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলা দেশ 
আজও শ্রেষ্ঠ । কলকাতার দলগুলোর 
স্থানও সবার ওপরে। 

কিন্তু সব থেকে দুঃখের বিষয় হলো 
যে, ক্রিকেটে যেমন বন্বের শ্রেষ্ঠত্ব আস্তে 
আস্তে কমে যাচ্ছে, ফুটবলে বাংলার 
হালও ঠিক সেই রকমই। তবে সময় 
এখনো আছে। এখনো যাঁদ পাকা 
মাঝির মতো হাল ধরা যায় তাহলে 
বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান 
উন্নত হবেই ) 




























টোবল টেনিসে বিশ্ববিজয়ী স;খডেনে র দই প্রতিযোগী হ্যাল্স এ সলায় 
বো দিকে) ও খেল জোয়ানসন ডোন দি কে) ডাবলসের খেলায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান 


শিপের প্যরস্কার হাতে নিয়ে 


ঘোরাতে চাইছিলেন লাঠি। সেই সংগে 
ওঁদের একটা ধারণা জন্মেছিল যে, খরা যা 
করছেন সেইটাই ঠিক, ওঁরা যা সিদ্ধান্ত 
_ নেবেন সেইটাই চূড়ান্ত। 

কথায় বলে মা'র চেয়ে মাসীর 
দরদ বোশ। 

ভারতীয় স্পোর্টস কাউ্দিলের 
হয়েছেও ঠিক তাই। ভারতের বৈদেশিক 
মুদ্রার টানাটানর কথা আজ আর কে 
না জানে। কিন্তু তাই বলে তো আর 
সব কিছু থেমে যায় নি। টেনে-টনে 
সব কিছুই ঠিকমতো চলছে। 

কিন্তু ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিলের 
ধারণা, বৈদেশিক মুদ্রার এই টানাটানর 
সময়ে বিদেশী দলগুলোকে ভারতে 
এনে খেলাধূলার জন্যে বেশ টাকা খরচ 
না করাই ব্াদ্ধমানের কাজ। তাই 
একের পর এক তাঁরা বাতিল করতে 


আছেন। সি 


খেলার সংখ্যা কমালেন, কমালেন স্টেট 
ম্যাচের সংখ্যাও। ভাবখানা এই ভারত 
সরকারের জন্যে চিন্তায় যেন তাঁরা গা 
আঁস্থর। তাঁরা কারো কোন কথায়, 
কোন অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। 
এমন অবস্থা করে তুললেন যাতে অস্ট্রে* 
লিয়া দলের ভারত-ভ্রমণ বাতিল হয়ে 
যায়। 

আর ঠিক তার পরেই বিনা মেঘে 
বজ্রপাতের মতো অেবশ্যই স্পোর্টস 
কাউীন্সলের কর্তাদের কাছে) কেন্দ্রীয় 
সরকারের শিশক্ষামন্্কের অস্ট্রেলয়া 
দলের পূর্ণ ভারত সফর মঞ্জুর করার 
সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হলো । শুধু 
পূর্ণ সফরের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক 
মনদ্রা মঞ্জজর করার অন, রোধ 
করেছেন। 

তাই মনে হচ্ছে যে, শেষ পর্যন্ত 
হয়তো অস্ট্রোলয়া দলের পূর্ণ ভারত _-৯ 
সফরই হবে। | 

এর পরেও ?ক ভারতীয় স্পোর্টস 
কাীন্সল একটু সমঝে চলবেন না? 
মনে হয় না। কারণ ভারতের খেলা* 


| 
ধ্‌লার ওপর যে ওঁদের দরদ খুব... 





i= লহ ন কা 


তঅল দতৈর খওব) 
,  জ্ৰন্মমধনচ্। ফন্টবলকোচ অমল 
দত্ত ইডেনে কম্পোজ স্টোডয়ামের 


&্কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। এত 
অল্প জায়গায় কি করে কম্পোজিউ 
স্টোডয়াম হতে পারে তা তাঁর জানা 
নৈই। কারণ, 'কম্পোজিট প্টোডিয়াম' 
কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে সেভাবে ইডেনে স্টেডিয়.ম করতে 
ছলে ফ্‌টবল-ক্রিকেটের সঙ্গে ইনডোর 
গিজমনসশয়াম, ট্রেনিং গ্রাউন্ড, স্মুইমিং 
গুল, ট্রাক এণ্ড ফিল্ডের ব্যবস্থ্ প্রভৃতি 
স্লখতে হয়। ত$ কি ইডেনে সম্ভব ? 


সে. জন্য ইডেনের শএঁত্হ্যমাণ্ডত 
ইতিহাস নষ্ট করা যায় না। 


ফট্টেবলের আঁভজ্ঞ কোচ জানালেন, 
ইডেনকে ক্রিকেটের উপযোগী করে তৈরি, 
ফর হয়েছে, তাই সেখানে এ'টেল মাটির 
চার্য রয়েছে । এখানে ফুটবল একে- 
নারেই সম্ভব নয় শুকনো মাঠে দু 
একাঁটি বড় ম্যাচ খেলা যেতে পারে, 
[_ ভবে মাঠ শুকনো অবস্থায় দারুণ ফাস্ট 
হবে. বল বাউন্স করবে খুবই। আর 
ধ্যান্ট হলে তো. কথাই নেই” (পাচ্ছিল, 


চওডা ব্লেডের ঘাস থাকা দরকার, তা না 


হালে খেলতে অপবিধে হয়। সতরাং 
দূ ঘাস তলে চওডা ব্লেডের ঘাস 
তৈৰি করতে হ'বৰে। এর অর্থ ককেটের 
শ্বাসরোধ করা। 

সব শেষে অমল দত আবাব বললেন, 
এতগুলো বালে নিয়ে কি করে 
তা বলতে পারি না। 


কমল: ভগ্রীনার্য বললেন 


মত জানাতে চাষা হলে তিনি বললেন 
স্টোঁডযাম দেখে বড় বাথা পাই । কবদন্য 
হয় এই ভেবে যে, বাংলা ফুটবলের 


৩০০৭ 






প্রাণকেন্দ্র, এখানে ফুটবলের স্টোঁডয়াম 
নেই। তাই খ্দবই আনন্দের কথা যে, 
সরকার বাংলা দেশে স্টেডিয়াম গঠনের 
সাকির পাঁরকজ্পনা নিয়েছেন, এবং তাঁরা 
বদ্ধপাঁরকরও। তবে ইডেনে কম্পোঁজিট 
স্টোডয়াম করতে হলে নানা অসুবিধা 
দেখা দেবে। আশা কার সে বিষয়ে 
দের মতামত' যাচাই করবেন। তা না 
করেই এতবড় একটা কাজে সরকার 


[ক কি সমস্যা দেখা দেবে সে সম্পর্কে 
তাঁর আঁভমত সংক্ষেপে জানানো হল £__ 

[ ১] বাংলা দেশে বর্ধাকালেই ফুট- 
বল খেলা হয়। ইডেনের মাটি এ*টেল, 
বৃন্ট হলে অ. পিচ্ছিল. হয়ে যায়। 
কিছুটা শ্দকনো থাকলেও মাটি আঠালো 
হয়ে বাটে.জড়িয়ে যারে। ভারী বট 
নিয়ে পিচ্ছিল মাঠে সত্যিকারের ফটবল 
খেলা সম্ভব নয়। খেলার মেয়াদও এক 
ঘণ্টা, থেকে আধ ঘণ্টায় নেমে আসবে! 
জূতর।ং মাটি পাল্টাতেই হবে। 

[২] ইডেন উদ্যানের জাম নিচু, 
আশেপাশে খাল ও 'নকটেই গঙ্গা 


[শেষাঞ্খ ৩০০৮ পৃষ্ঠায় দ্রচ্ট্র্য | 





কমল ভট্টাচার্য‘ 
























প্রশ্ন £ আমার মনে হয় এ বছর ইস্টবেঙ্গল 
দলই সব চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে 
-আপনার মত ক? 

উত্তর £ আপনার সংগে আমিও একমত । 


পাঁরতোষ নাগ 
পাইগাঁড়। 
প্রন ৪ পাতোদর নবাব বেড়) ও. রণজিৎ 
সংজ্ঞা ইংলণ্ডের পক্ষে কতোগুলো 
টেস্ট খেলেছেন? 

তর : পাতোদর নবাব ইংলন্ডের পক্ষে 


€বেলাকোবা, জল- 


১৯৩২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 
২টি টেস্ট খেলেছেন। 

রণজিৎ সিংজ'া খেলেছেন ইংলন্ডের 
পক্ষে ১৫টি টেস্ট ১৮৯৬ সালে 
অস্ট্রোলয়ার বিরুদ্ধে ২টি, ১৮৯৯ 
মালে ৫টি, ১৯০২ সালে ৩টি ও 
১৮৯৭ সালে €&টি টেস্ট খেলেছেন। 


৭২টি 
২১০৯, সর্বোচ্চ ২৩৯, সেপ্চুরী 
€ বার, গড় ৩১:৪৭। 


দীনেশ রায় ও নরেশ রায় (বাংলা- 
, বেংকান্দি, জলপাইগাঁড়) 

জর ঃ আপনাদের সমালোচনামূলক 
 ধচঠিটি পড়লাম। নকন্তু একটা কথা 
বুঝতে পারাছ না যে এখনো পর্যন্ত 
“গল্প হলেও সাঁতা' বিভাগে কোন 





ইনিংস, ৫ বার নট আউট, মোট রান 


যাচ্ছে তাই' লেখা ছাপা হয়েছে কি 
না। আর “যাচ্ছে তাইভাবে কোন 
জানিস প্রকাশ করা না হয়.....।” 
বলে আপনারা কি বোঝাতে চাইছেন 
তাও বুঝলাম না। ৭৩ বর্ষ ২৭ 
সংখ্যায় যে লেখাটি ছাপা হয়েছিল 
সেঁটতে একটু ছাপার ভুল ছিল। 
পরের সংখ্যাতেই অবশ্য ভুল সংশো- 
ধন করে দেওয়া হয়। চিঠি পড়ে 
বুঝলাম সেট আপনাদের চোখে পড়ে 
নি। আর ৪৯ সংখ্যায় ষেটি প্রকাশ 
করা হয়েছে সেই লেখাটা সামান্য 
‘এাডট’ করে ছাপা হয়েছে। যাই 
হোক আপনাদের সমালোচনামূলক 
চিঠাটিই আমাদের বাঁঝয়ে দিয়েছে 
যে সাপ্তাহিক বসুমতী আপনাদের 
ধ্রয় পাত্রকা। সেজন্যে আপনাদের 
ধন্যবাদ জানাই। 


জগন্নাথ মজমদার (বেলডাঙা, মুর্শি- 


দাবাদ) 

উত্তর £ তোমাকে ব্যান্তগতভাবে চিঠি 
দিয়েছি। আশা কার পেয়েছো। 
দু-এক দিনের মধ্যেই হয়তো এবারের 
বাহরাগত খেলোয়াড়দের নাম কাগজে 
দেখতে পাবে। 
রমেশ ও লাল্ট; (জামসেদপনুর-১) 

প্রশ্ন £ ভরতে কি কোন দিন অলিম্পিক 
হবার সম্ভাবনা আছে? 

উত্তর £ আছে 'নশ্চয়ই। কন্তু কবে-সে 
কথা আজ কেউই বলতে পারবেন 
না। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, 
অদূর ভাঁবষ্যতে ভারতে আঁলম্পিক 
কীড়াননণ্ঠানের আসর বসার সম্ভা- 
বনা নেই। 


উত্তর £ পঞ্কজ ঝ্লয়, প্রবীর সেন, সুব্রত 
গুহা, সটে ব্যানাজাঁ, পটু চৌধুরী, 
এন চৌধুরী, এস সেনগুপ্ত, মন্টু 
ব্যানাভর্লী। 


এই ০৯ আট তাক আল আজ আদি এ 


সম্পাদকা--জয়ন্তশ ছেল 
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জয়-পরাজয় নর করে এ 
খেলোয়াড়দের ওপর খেলার জয়” 
পরাজয় নির্ভর করে তবে ১৯৬৬ 
সালে ড্রান্ডে ইস্টবেঙ্গল ও মোহন 
৮4870 
কাছে হারলো কেন? 


উত্তর £ দুই-_খেলোয়াড়দের ওপর করে 
আর দর্শকদের ওপরেও খেলার ছয়” 
পরাজন নির্ভর করে। ৮ দর 
যাবার দরকার ১০ এ বহরুরু 
জাতীয় ফংটবল প্রতিযোগিতার 
চিন্তা করুন না কেন? 


অর্যুপ গহকর্মক্ার (তেজগঞ্জ, বর্ধ* 
মান) 


প্রশন £ হনুমন্ত সিং ক প্রথম আবিভ্ণ 
বেই সেঞ্চরী করোঁছলেন? তিনি 
কতো রান করোছিলেন এবং কোন 
সালে? 


উত্তর £ হ্যাঁ। ১৯৬৩--৬৪ সালের দিল্লী 
টেস্টে হনমন্ত সং প্রথম আঁব* 





ভাবেই করেছিলেন ১০৫ রান।  ; 





[৩০০৭ পৃষ্ঠার পর ] 


থাকার মাটি ভিজে থাকে। 
যথেষ্ট জল পড়ায় মাটি শুকোতে দোঁর 
হয়। ফুটবলের পর ক্রিকেটের মরশুম 
পর্যন্ত যে সময় পাওয়া যায় তাতে 
ধৃপচ' সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। 

[৩] কম্পোজিট স্টোডয়াম করতে 
হলে মাঠের চারাদিক ‘রক’ হয়ে যাবেত 
ফলে মাঠে হাওয়া চলাচল বন্ধ হয়ে 
যাবে। সে অবস্থায় সুইং বল সম্ভব হবে 
না! 

[৪] যে বছর টেস্ট ক্রিকেটের আসর 
বসবে সে বছর বৃষ্টিতে ফুটবল খেলা 
হলে টেস্ট খেলা ইডেনের মাটিতে 
সম্ভব হবে না। 
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বস্তা (তরাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনাবহারণ গাল প্রস্থ কাঁলকাতা-১২ 
বস্তা প্রেস হইতে শ্রীস্কুমার গুহমজ-মদার কর্ত'ক মদত ও প্রকাশিত। 












শীরাজ পত্ডিত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত । 


তাঞ্জোরর প্রাচীন দৃষ্পাপ্য প্থির পংগ্রহশালা, 


. সংগৃহীত 1 মূল্য--২-০০ টাক। 1: 


দ্‌ পরমহংস সদানন্দ যোগীন্রর বিরচিত : ধশাস্ 


তী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় - অনদিত (সুবোধিনী- 
সযং )। বেদের এই অংশেই জগতের সবশ্রেষ্ঠ জ্ঞান 
দিব্যজ্যোতিঃ বিবন্থিত। মল্য--২-০০ টাকা । 


মানপোল্লাস £ 

বশিষ্ঠানন্দ পুরী (অনুবাদ) | 
মূল্য--২-০০ টাকা । 
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ $ 


খ বিরচিত। সুপগ্ডিত শ্রপ্রমথনাথ তর্কতষণ 
(১ম নাই) চারি খণ্ডে সম্পর্ণ 1. মূল্য--প্রতি 


প্রবর পঞ্চানন তকরতু সম্পাদিত । স্বিস্তারিত: 
ও বিবৃতি সন্নিবেশিত । মল্য-+১ম খও--৫-৫০ টাকা। | 


৮00 টাকা । 


যোগশল্ত £ 
হিতা, ঘেরওসংহিতাঃ | 
ষটচক্রনিরূপণৰ্‌, দততাত্রেয়প্রোজ 

যোগোপদেশ 1 


ও বোডে বাধ! 1 


খীথীরামকূষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রযুখনিঃস্থত অসি 
বাণী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। 
রত সন্নিবেশ । বোড বাধাই মল্য--২-৫০ 


বঙ্গসংহিত, অষ্টাবত্র- 
যোগরহস্যম, bs 
দৃষ্ণাপ্য সাতখানি যোগ 





মা Ll 
 উপেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় অন্দিত--২-০০ টাকা । 


ক্রিয়াকাপ্ড-বারিধি ৪ 

_ (্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বতঙ্গ হইতে অঙ্ক 
লংবধিত সংশোধিত ও সুসংস্কৃত: সংস্করণ) । 

বহু- আয়াস ও অধ্যবসায় আহত এবং প্রচুর অং 
মুদ্রিত আধ সৎ্কখান্ষ্ঠান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যপ 
বিরাট গ্রন্থশ শর প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও স্বল্পমূল্যে | 
হইতেছে । দীক্ষা প্রকরণ, নিত্যকৃত্য প্রকর' 
প্রকরণ, বধ্যানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, বত প্র 
খাত্রা প্রকরণ, আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সমন্বতি 


সমূহে ৮৬৩ পঠ্যায় সম্পর্ণ প্রথম খণ্ড । মলা-- 


বায়ু জয়ই যে..গর শ্রেঃ সাধন । অলৌকিক সতা 
নির্দেশক যোগাক্রয়ার গ্রন্থ। মূল্য-৩-০ টাক)। 


[হন্দষ পৰিচয় £ 
ধনশান্্রবিশারদ শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণাত 
দ্বিতীয় শংস্করণ-। মল্য--৩-০০ টাক।। 


আত্মান সন্ধান £ 
এসু্শীলকুমার ঘোষাল প্রণীত । প্রতিটি ধর্মপ্রাণ 
নারীর অবশ্যপাঠ্ায গ্রন্থ । মল্য--২-৫০ পয়স)। 
(দুলভ তাহিক গ্রন্থ । মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ) 
৩০০ টাক।। | ৃ 
যোগাঁ হাক্জবকক্যমৃত 


ধোশীপ্রবর মহষি শ্রীষাক্তবজক্য বিরচিউ 
বঙ্গান্বা্ ও ব্যাখ্যাসমন্বিত। মূলা--২৮0০ 


শণ্ঠতশথ' মাহাত্ম্য £ 
শ্রীকাশীমাহাত্বম, শ্রীগয়ামাহাত্বম, গ্রীবৈদ্নাথ মাহ 
শ্ীপ্রয়াথ মাহাত্থ্যম, শ্রীবন্দাবন মাহাত্ত্যম | মল সংস্কত 


পণ্ডিতপ্রবর খীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ । বলা-- 
টাকা । র 













































[িল-কাশীপ্দর 


শিশুর খানে ও ক্লগার পধ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয় টী 
‘কুক্মী’--সর্বাধিক পিক্রীত গুড়ো অশজ। 
পনের লক্ষ প্যাকেট, মাসিক বিক্রয় 
১২০ বৎসরের£অধিক আও ও ও বনে মশলার বৃহত্তম প্রাষ্ঠান 








==" ৰাঁরেল্দ চট্টোপাধ্যায় 
-- অমলকুমার নিত 
-- মনোরঞ্জন হাজরা 


কথা শুধু প্রাণে কাঁদে...কোবিতা) ... 


কী 





০০ 


কতক 


সাগর সং্গামে রাবি উপন্যাস) টি 
র্ষ্গজগৎ 
খেলাধূলা 


॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ 


বনুকাল পরে আবার পাওয়। যাচ্ছে। 
হাকৰি 


শচন্ মোষের রটনা 


 অরকরেখ, ক নাতনী 


মুদ্যবান কাগজে ছাপ) 
২ আরমেন চোধুরা 











০ 





৭৩ বর্ষ £ ৪৮শ সংখ্যা-মূল্য £ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত 
বূহস্পাতিবার, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 


সাপ্তাহিক পাকা 





Phricr : 30 Paise 
Thursday, 22nd May, 1969 








৯ জান্মাংসবের আয়োজনের মাগে 


বদ্বোহণী কাব কাজী নজরুল 
ইসলামের ৭০তম জন্মাদবস উপলক্ষে 
শ্রদ্ধা অর্পণ করাছ। 

একালের যফুবকদল নির্বাক ও 
নিরুত্তাপ কবিকে দর্শন করে যেটুকু 
উত্তাপ সংগ্রহ করছে, কবির কাব্য ও প্রবন্ধ 
পাঠ করে তারা কি পরিমাণ উত্তেজিত ও 


সরকার যেন শুধ দয়া-দাক্িপ্য দেখিয়েই 
খালাস, তার বেশ কিছু করতে অপারগ 
:" তারপর পাঁচ-ছ' বছর আগে নব- 









ভাঁড়য়ে ব্যবসায়ীমনযুস্ত এক শ্রেণীর 
ব্যন্ত অর্থের জাল বিস্তার করে যসে। 
অথচ এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, 
কবির গানের পুরনো রেকড্গুঁলর 
সংরক্ষণ, ঈবরালপিগ্ল সংগ্রহ করে গ্রল্থ- 
প্রকাশ, কাঁবর কাঁবতা ক্ষণকালের গাঁণ্ডি- 
ভুক্ত নয় এই পটভূমিকায় তাঁর কবিতা ও 
প্রবন্ধগঁলর ধারাবাহিক আলোচনার 
ব্যবস্থা করা। 

নজরুলের কাঁবিতায় বিদ্রোহের যে 
ধাহঃপ্রকাশ তাতে দেশের স্বাধীনতা লাভই 
একমার কাম্য নয়, বাংলা সাহত্যের 
ধারায় বিচার করলে দেখা যাবে নজরুলই 
বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণী-সংগ্রামের 
কথা বান্ত করেছেন। একালের মানুষ 
এখনো যা পায় নি, তা লাভ করার জন্য 
প্রেরণা সংগ্রহ করতে হলে নজরুলের 
ফাঁবতা ও প্রবন্ধকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে 
হবে। 

_ ইদানীং নজরুল সম্বচ্ধে জনসাধারণের 
মধ্যে একটা সাড়া জেগেছে। ইতিমধ্যে 
পৃববশো তাঁর সমস্ত রচনা প্রকাশ করা 
হয়েছে। এবং 'বদন্ধমহল কাঁবর কাব্য- 
জিজ্ঞাসায় নতুন আলোকপাত করছেন। 
এদিক দিয়ে বিচার করলে, পশ্চিমবঙ্গ 
বহু পশ্চাতে পড়ে আছে, একথা না বলে 
উপায় নেই। কবির কাব্য ও সংগত 
প্রভৃতির সুলভ প্রচারের পাঁরবর্তে এতাঁদন 
পশ্চিমবঙ্গা সরকার জনসাধারণকে অন্য 


দদিকে আকর্ষণ করেছেন। কবির বাড়ি হবে 


[কি না বা কাব তাতে থাকবেন কি না 
গিংবা কাঁবর জন্য কতো টাকা দেওয়া হচ্ছে 
বা হবে-সে সব ব্যাপার জানার ইচ্ছে 
আমাদের নেই। বরং কাঁবর নামে সরকার 
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[ক এই নয় খে, টুত্কু আবদুল রহমানে; 









হলেন টুনা 
অবশ্য জন্মস্‌ত্রেই এ পদে টুন-এর 
অধিকার 'ছিল। টুন হলেন এ উপজ্জাতর 
বংশোদ্ভূত। কাজেই প্রধানের পদ দখলে 
তাঁর বাধা কোথার? তাছাড়া ইতিমধ্যে 
টুন রেজ্জাক তাঁর কর্ম মিনি 
দিয়ে যাঁচ্ছিলেন। বড় ঘরের ছেলের 
যদি অন্যান্য যোগ্যতা থাকে, তবে 
ক্ষমতুর গাঁদ দখল তাঁন ঠেকায় কোন্‌ 


ন বদল রেজ্জাক {- 


মিঞা তাই ১৯৫৫ সালে মাত্র তে? 
বছর বয়সে আবদুল রেজ্জাককে দেখা 


গেল পাহাঙের মৃখ্ামন্জীর টস 


টুঙ্কু প্রথমে - 






: | গ্রহণ করলেন, 


কি 
দায়ক দলের সম্মেলনে এযালায়েন্স পার 
প্রাতত্ঠা হল তখন সে-দলের চেয়ারম্যান 
হলেন। আর দলনেতার পদ থেকে 
সরকার-নেতার পদের দূরত্ব আর কতটুকু! 
র পদ পেয়ে টক্কে তাঁর 

উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে 
ভুললেন না, টুনরে তান শি: 
বানালেন। | 
কিন্তু উচ্চাভিলাষী টুন in 


তরি আরও, আরও চার 
সঙ্গে উপ-প্রধানমন্ত্ীর ইডি 
মালয়েশিয়ার দু’ নম্বর ব্যক্তি হলেন টন 
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করতেই হবে। 
রজ্জাকই মনোনীত হন এবং শত্ত মানুষ 
মন্ত্র ডঃ আদম মালিকের সঙ্গে দর- 
কষাকিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ॥ 
করলেন। 
অপারেশন কাউন্সিলে কোনো ঠাঁই পান 
নন, ফলে অঢেল ক্ষমতা নিয়ে টুন আব- 
দুল রেজ্জাকই মালয়েশিয়ায় কার্যত 

রর ভুমিকায় অবতীর্ণ হলেন। 


পটী 
প্রধানমন্ত্রী আবদুল রহমান 






পাশ্চনন খন, জনলাধারণ যে: রাজ- 
ধঁগিয়ে গেছে সাম্প্রাতিক দুটি ঘটনায় 








কর্পোরেশনের, 
ধনরঙ্কুশ সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ। দীর্ঘ 
প'য়তাঁল্লশ বছর পর এই প্রথম কো" 
রেশন কংগ্রেসের হাতছাড়া হল। 
কর্পোরেশনের 'নর্বাচনেও ভোটদাতারা 
রাজনোৌতিক বিবেচনাবোধের দ্বারা 
চালিত হয়েছিলেন। এখানেও পরিষ্কার 
পাঁলটিক্যাল ভোটিং হয়েছে এবং 
বলাই বাহুল্য এক্ষেব্রেও প্রগ্গতিশীলতারই 
জয়লাভ ঘটেছে। এই দুটি ঘটনাই প্রমাণ 
করছে যে, আজকের পশ্চিমবঙ্গের মান 
ফের মনোভাবটা কি, তাঁরা কোন্‌ 1দকে 
যেতে চান। এই দ্যাট ঘটনার পর 
নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে, পাঁশ্চম- 
বঙ্গের মানুষ প্রগাঁতশীলতা ও সমাজ- 
অংশ সম্পর্কে জোর করে কিছু বলা 
যার না। 

এখন যুক্তফ্রন্ট ও বামপন্থী দল- 
গলির প্রতি আমাদের জিজ্ঞাস্য এই মে, 
তাঁরা সত্যই কি জনসাধারণের এই জাশা- 
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রেখে এখনো দিচ্ছেন, িল্ছু এই স্মুযাগের 





কথা নল 
ণ. আছে। বামপন্থী দলগনলর 
কেই এীতিহাসিক  গনদেশ্যিবাদে 
[সী বলেই একটু ইতিহাসের কথার 
আসতে হয়। ইতিহাস এই শিক্ষাই 

প্রাতাকুয়ার রাজত্ব কায়েম 
করার জন্য বুর্জোয়া চক্রান্তের চেয়েও 
বামপন্থী শান্তগূলির দলাদাীলই বেশ 
কাজেই দক্ষিণপল্থীরা আর 









এখানে দাক্িণপন্থী শক্তিগ্যাল খুব দ্রুত 
জোট বাঁধছে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের 


শুধ এই একটি শ্রেণীর সমাজবিরোধীরই 
সৃষ্টি হয় নি, পাশাপাশি আরও 


বলার আড়ি রিদম ' | 


নেই। 

এই রকম একদল সমাজাবরোধীর 
পরিচয় পাওয়া গেছে মেডিক্যাল কলেজে । 
আমরা এখানে কিছু হাউস স্টাফ, কয়েক- 
জন নার্স ও ছু ছাত্রের কথা উল্লেখ 


করছি। 

সুপ্রীতিষ্ঠিত 
[হিসাবে সমাজে খ্যাত ও প্রাতিপত্তির 
অধিকারী হবেন। মেডিক্যাল কলেজে 
তাঁরা যে কাশ্ডটি সম্প্রীতি ঘটিয়েছেন, 
তাতে যে কোন বিবেকবান ব্যান্তরই 
আতঙ্কে শিউরে ওঠার কথা। তাঁরা 
চাকৎসক বা চাকৎসাবিদ্যার ছাত্র বলেই 
আর রেহাই পেতে পারেন না, কেন না 
তাঁরা যে আচরণটি করেছেন তা যে কোন 
পেশাদার সমাজবরোধীর পক্ষেও করা 
সম্ভব নয়। 

{ক এমন ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে 
এশিয়ার বৃহত্তম চিকিৎসা-কেন্দ্রুকে 
দিনের পর দিন অচল করে রাখা হল? 
হাসপাতালের কর্তব্যরত চাঁকংসক ও 
নার্সদের আকাঁস্মক ধর্মঘট দশাতই 
বে-আইনশ এবং তার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। সংবাদে 
যা জানা গেছে, তাতে ({চাঁকংসকদের 
সঙ্গে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের একটা 
রহস্যজনক গণ্ডগোল হয়েছে, যাঁদও তার 
সেটা আজও জানা যায় নি। কেন না 
উভয় পক্ষ উভয় পক্ষকেই দোষারোপ 
করছেন। এ 'ঁবষয়ে সরকারের তরফ 
থেকে *বচার বিভাগীয় তদন্তের কথা 
বলা হয় এবং সেই তদন্তের ফলে 
{নিশ্চয়ই আসল ব্যাপারটা উদ্বাটিত হবে। 
কাজেই স্বাভাবকভাবে এটাই আশা 
করা গিয়েছিল যে, বিবদমান দুটি পক্ষের 
এর পর আর. কিছুই করার নেই, তদন্ত 
কমিশনকে সহযোগিতা করা ভিন্ন, এহং 
সেটাই সঙ্গত 'ছিল। 


কিন্তু ঘটনাকে যোঁদকে টেনে 


» নিয়ে যাওয়া হল তার দ্বারা শুধু যে 


তাই নয়, মেডিক্যাল কলেজের হাউস স্টাফ, 
নার্স ও ছাত্ররা এমন একটি দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করলেন অমানাবকতার দিক থেকে 
যার তুলনা নেই। হাসপাতালের রোগারা 
ধক দোষ করেছিলেন £ দেশের নাগরিক 
হিসাবে আমাদের এই প্রশ্ন করার 
আঁধকার অবশ্যই আছে যে, মোঁডক্যাল 
কলেজের বিভিন্ন স্তরের কমাঁদের মধ্যে 
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দেরও লজ্জা দিতে. পারে। গলায় শিস, | 
কোপ ঝোলানো ব্যন্তকে সমাজবিরোধী 
বলা হবে না, এমন কথা কোথাও লেখা 















দের 

সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত এ 
রোগীদের ওষুধ দেওয়া হয় নি, পথ্য সপ 
দেওয়া হয় নি, এমন ক বাইরে থেকে 
সেবামূলক যে-সব প্রাতিষ্ঠান এ-বিষয়ে 
[কিছ করার জন্য এগিয়ে এসৌছলেন, 
তাঁদেরও নাকি বলপূর্বক 'বতাড়ন করা 
হয়েছে। রালাথরে প্রবেশ করে নাক 
সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা হয়েছে, এক 
ভদ্রলোক তাঁর রোগীর জন্য দুধ নিয়ে 
এসেছিলেন তা কেড়ে নিয়ে নষ্ট করে 
দেওয়া হয়েছে। কিছু হাউস স্টাফ ও ছান্ 
এবং নার্স এককথায় মেডিক্যাল কলেজের 
অভ্যন্তরে একটি জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম 
করেছেন। ইমাজেন্পী বিভাগে কঠিন 
এ্যাকাঁসডেণ্টের কেস এসেছে, কোন 
সহৃদয় চিকিৎসক তাঁকে আ্যাটেন্ড করতে 
চেয়েছেন, তা তাঁকে করতে দেওয়া হয় 
নি। জানি এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের 
নায়কদের [বিবেক বলে কিছু নেই, আমা” 
দের প্রদত্ত এই সংবাদগৃি যে সত্য নয়, 
তা প্রমাণ করার জন্য হয়তো তাঁরা লাঠি 
কার জারি সিনা 
হবেন না। 

পর সমিযোধী থা দই 
মোটেই অসংগত নয়, ৃ 
হাউস স্টাফদের আঁধকাংশের সত 
কয়েক বছরে এত বেশি অধঃপতন হয়েছে 
যা কল্পনা করা যায় না। এদের 
মানবিকতা যে ইতরতার কোন্‌ পর্যায়ে 
নেমে এসেছে তার পরিচয় এদের সপে 
মোলাকাত করার সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও 
স্বাস্থ্য আধিকতণ পেয়েছেন। শিক্ষিত 
ও ভদ্দু-পাঁরবারের এই সব সন্তানদের 
যে অশ্লীলতার খেউড় আমরা সাংবাদিক 
হিসাবে শুনেছি, তাতে এ+দের মানাস- ' 
কতার যা প্রাতফলন ঘন্টছে তার ভাঁত্তরত্তে 
এদের সমাজবিরোধী ছাড়া আয় 
কিছ; আখ্যা দেওয়া যায় না। 

স্বাস্ধামন্নীর এটা স্মরণ রাখা 
উচিত, যে-লোক সকলকে খাঁশ করতে 
চায় সে কাউকেই খুশি করতে পারে নাঃ 
ূমজেও শেষ পর্যন্ত অপদস্থ হয়। 
কাজেই এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে 
প্রয়োজনীয় কঠোরতা আমরা আশা করি। 
হাসপাতালে বান্ততে বান্ধিতে কি হল + 
তার ফলে রোগণকে 'সাফার করতে যারা 
বাধ্য করেছে তাদের বিরুদ্ধে কেন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না? স্বাস্থ্য 
আঁধকর্তার নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা» 
যাঁরা ডারিউ-বি-এইচ-এস-এ নিষ্ুত, চতুর্থ 





__ অবলম্বন করা হবে না কেন? দেশটা যে 
তে হার দা | সে ককিলা 


ই না বিভিল ক খেকে 





নাসেগ ৪চাসাগিয়শনের 
বাধিক সম্মেলন 


স্টেট গতনমেন্ট নাসেস আলো- 


জন্য উঠে পড়ে ₹লগেছেন, এবং সেই 
৩০১৫ 


















দই রেডের স্বাস্থকেন্দে দুজন ইল 
নার্স এবং দশ বেডের স্বাস্থ্কেন্দে 
জন, থাকবার কোয়ার্টার, নাস 
দিয়ে ডাক্তারের কাজ না কৰ 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইত্যাদি। দা 
যে সম্মত তাতে কোল 





ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিনিই যখন 
একথা বলেন, তখন বুঝতে হবে উক্ত ভদ্ু- 


দের বসিয়ে রেখে একটি বিষান্ত চক্রের 


কৰি নজরুত পসন 

কাঁবকে বারবার অবাস্ছিত বিতর 
মাঝখানে টেনে আনতে ইচ্ছা হয় না। 
অথচ কর্তব্যের খাতিরে অনিচ্ছা সত্বেও 
আমরা তা করতে বাধ্য হই। কবি বদি 
সস্ধ ও স্বাভাবক অবস্ধার থাকতেন, 
তাহলে কিছুই বলার ছিল না। কিন্তু 
যখন দেখি অসুস্থ ও স্ম-তিভ্রচ্ট কাবকে 
নিছক ব্যবসায়িক প্রসঙ্গে লাগিয়ে একটি 
বিশেষ মহল নিজেদের স্বার্থীসাঁদ্ধ করছে, 
তখন আঁপ্রয় হলেও প্রাতবাদ না জানিয়ে 
পারা যায় না। 

আমরা বারবার বলে এসেছি বে 
কবির ঘনিষ্ঠমহল নামে পরিচিত একটি 


জমি ও অর্থ দেওয়াকে উপলক্ষ করে 
একটি পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথম যক্ত- 
ফ্রন্ট সরকার নজরুল ভবনের জন্য আগ্রহ 
ছিলেন, কিন্তু কার্যকর কিছু করার 
আগেই ওই সরকারের পতন ঘটে এবং ওই 
আরব্ধ কার্ধাট সম্পন্ন করানোর জনা তাঁরা 
রাজাপালের ওখানে হাঁটাহাঁটি শুরু করে 
দেন: শেষ পর্যন্ত কাবকে দশ কাঠা জমি 
লাঁজ দেওয়া হয় এবং গৃহনির্মাণের জনা 
দশ হাজার টাকার একটি চেক দেওয়া হয় ॥ 
এটুকু বদান্যতার জন্য তাঁরা রাজাপালকে 


-সাড়ম্বরে ধন্যবাদ জানাতেও কাপশ্য করেন 

এ কাহিনী তো সংবাদপত্ৰ পাঠক 
ওই দান পাবার 
আগে শোনা যায়, তাঁরা না কি এই করুম... 


ধৃন। 
মাত্রেরই জানা আছে। 


একটা আশ্ডারটোকং দিয়োছলেন যে, 
ভাঁবষ্যতে তাঁরা যডন্ত্রণ্টের সাহায্য হয় 


ই; . এমন কোন অনুষ্ঠান করবেন না। 


ঘটনাচক্রে আবার যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত 
হবার পর এই নজরুল-সুহদরা সকল চক্ষু" 
লক্জা মুছে ফেলে আবার ফ্রন্ট মন্ত্রীদের 
দ্বারস্থ হচ্ছেন। যে রাজ্যপালের দানের 
গৃণকীর্তনে তাঁরা একদা পঞ্চমুখ হয়ে- 


৩০১৯ 


দলিল ও চেক ফেরত দেওয়া হলো সেচ. 
মনত শ্রীবিশ্বনাথ মৃখাজ'র হাতে, এবং 
দাবির বহরটা দিলেন বাঁড়িয়ে। সাম্প্রতিক 
ইতিহাসে এমন রং বাল বড় একটা রেখা 
যায় না, 


এর ফলে ঘানষ্ঠ মহল খুবই বিপন্ন ও 
উত্তোজত হয়ে পড়েছে। এদের এক. 


জন খোর. হাতে লেখা একটি চাঁ 


আমাদের কাছে আছে-চিঠির বিষয়বস্তু, 


ভাষা ও মন্তব্য পড়লে পত্রলেখকবে 
অবিলম্বে রাঁচ পাঠানোর জন্য যে কোন 
পাঠক সংশ্লিষ্ট মহলকে পরামর্শ দেবেন) 
টেলিফোনে : সম্পাঁদকা ও বঙ্গদর্শ 
লেখককে শাঁসয়েছে। এই ব্যান্ত বাঁলগ্ 
গুন্ডা লাগিয়ে বঙ্গদর্শন লেখককে খু 
করা হবে। 

এ হুমকিতে আমরা আশ্চষ হা 
নি-মৌন-ীনর্বাক কবিকে যারা ব্যব 
সাঁয়ক স্বার্থে কাজে লাগাতে চায় 
তাদের পক্ষে যে কোন সমাজাবরোধশী 
কাজই করা সম্ভব, এ আমরা জানি। দেখা 
যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ার! 


































মৈঘের সংগণী-কোনাঁদনই তা আর নাল 
আকাশের মত হবে না, যে আমরা ছঃয়েই 
কলে দেবো, তান ক ভাবছেন। 

তবু কবির জন্মদিনে আমরা তাঁকে 
ফলে দিয়ে সাজাই, তাঁর ললাটে চন্দন-টপ 
এ*কে দিই । সজ্ঞানে থাকলে তিনি হয়তো 
বাধা দিতেন, কেন না, এখনো কাঁবর ফুল" 
খেলার সময় আসে নি, এখনো জম্মতূমির 
দুঃখের রাত ভোর হয় নি। প্রার্থনা করো 
ধারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের 
রসায়ন রক্তে যেন লেখা হয় তাদের 





ধূলোয় পড়ে: নইলে এমন দিনে যে সংরের 
আগুন জলে উঠতো, তাতে বাংলাদেশ 
'নাভারে কাঁবর মুখ দেখতো । 
১ কিন্ত তান যে আজ সঙ্ঞানে নেই 
এই কথাটিই সবচেয়ে বড় সত্য। জনশ্রুতি, 


এখনো তাঁর প্রিয় গানগূলি তেমনভাবে 
কেউ. গাইতে পারলে কবির মুখে হাসি 
ফাটে, তাঁর চোখের কুয়াশা যেন কয়েক 
Veen পতিত 





রী, ফুলগুলি তাঁর হাতের মুঠো ছে 
এঁদকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো বা 
গিনি বিরন্ত হন। এ | 
শুনেছি তিনি এখনো গাড়ি চড়তে 
ভালবাসেন; একটু খোলা হাওয়া পেলে 
খুশি হন। বাংলাদেশ কাবকে মনে 
রেখেছে; কিন্তু যাতে তিনি একটু ভাল 
থাকেন, যাতে তাঁর মুখের হাঁসি একটু 
5. বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়, সেজন্য কারুর মনেই 
- চকানো পাঁরকম্পনা আছে কি-না, আমাদের 
জানা নেই। হয়তো তাঁর ছেলেরা এ নিয়ে 
_ ধচন্তা করছেন; তাঁরা তো এখন সাবালক 
বং সক্ষম। হয়তো যাঁরা একদিন তাঁর 
আদর মধ্যে অনকেই এখন খ্যাতিমান এবং 





কামনা করেন, সারা বছর ধরে কাঁব সাধা- 
ঘত ভাল থাকুন, সুখে থাকুন। 

বাংলাদেশ চিরাদিনই কবিদের বড় বেশি 
অবহেলা করে এসেছে। মাইকেল, হেম- 
চন্দ, গোবিন্দচন্দ্র দাস--ও ভাই বঙ্গাবাসী। 


আম আলে তোমরা আমার চিতায় দিও সম 


মঠ বহ্‌ দুঃখ থেকেই যে কাঁব এমন 
অভিযোগের কবিতা িখেছিলেন; তাঁদের 
একজনের প্রাতও আমাদের জ্যেষ্ঠ সহো- 
দরেরা উপযুক্ত সম্মান বা ভালবাসা দেখান 
নি। এমন ক মৃতার পরেও তাঁদের 
আমরা অবহেলা করেছি? কাব নজরুলের 
পাঁত আমাদের ব্যবহার হয়তো একরকম 
নয়। তাঁর জনা নানাদিক থেকে অর্থ 
সাহাফোর বাবস্থাও আছে। গকন্তু ভাবতে 
আশ্চর্য লাগে, এখনো তিনি এমন একটি 
বাড়তে বাস করেন, যেখানে হাওয়া প্রায় 
আসে না, যেখানে গান নেই: আর যাঁদও 
বা কেউ কখনো সময় করে কবিকে গান 
শোনাতে আসেন, | 
গ্যান বন্ধ সবরের মধোই গুমরে সরে। 
৩০১৭ 


বাতাসের অভাবে সে- 
































কিন্তু শহরের বদ্ধ হৰ 
এই 'বিষব্ক্ষ জন আনা লা 











হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা, প্রাতবেশী দুই 
সম্প্রদায়ের, বদ্বেষ এবং শহুরে নেতাদের 
হিংসা, লোভ, লালসা । 1দ্বতীয়বার বঙ্গ- 
ভঙ্গের চেষ্টাকে তাই আর কিছুতেই 
ঠেকানো গেল না। রবীন্দ্রনাথ মৃত, নজ- 
কূল বোবা এবং বাঁধর। বাংলার কবিকণ্ঠ 
এতবড় একটা অমানুষিকতর প্রতিবাদ 
পর্যন্ত সোঁদন করলো না; এ লঙ্জা আজো 
আমাদের ঢাকবার কোনো জায়গা নেই। 
যাতে এরকম ভয়াবহ ঘটনা না ঘটে, 
সেজন্য রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল দিনের 
পর দিন লড়ে গিয়োছলেন। তাঁরা শুধু 
ফাবিতা বা গানই লেখেন নি, রাস্তায় 
মাঁছলে এসে দাঁড়য়েছিলেন। পহন্দু না 
ওরা মুসলিম ?-ওই জিজ্ঞাসে কোন্‌ 
জন ?/কাণ্ডারী! বলো, ড্বীবছে মানুষ, 
গল্তান মোর মা'র।-_চেতনা থাকলে, 
জজরূল আরেকবার রাস্তায় নেমে এসে 





নিউ ক - কন ১ - "সাপ পশু কু ল্য জক: 


= এ ক চর 


গাপ্জাহক বসম্মতশী 


মিছিলের সামিল হতেন। তাঁকে সামনে 
নিয়েই বাংলার কাঁবরা সোঁদন মাঁছল 
করতো । অথবা তাঁনই আমাদের এভাবে 
ম'রে না থাকার জন্য ডাক দিতেন। 

শুধ যে একাঁটি দেশ ভেঙে দু টুকরো 
হলো, তাই নয়। সাম্প্রদাঁয়ক বিষ এখন 
পর্যন্ত «এই মাটিকে নরক করে; মাঝে- 
মুখি হই এবং অসহায়ের মত আমাদের 


লড়াই করা সম্ভব, প্রাণপণ যুদ্ধ করে 
গেছেন। আজ আমাদেরও কাজ ছল দুই 


00১৮ 


সপ 


বাংলার স্বাধীন মান্যদের মধ্যে একাঁট 
শমলনসূত্র খুজে বের করা; সাম্প্রদ্যায়- 
তাকে চিরাঁদনের মত কবর দেবার কার্য" 
করা ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বাংলার কবি 


সাহাত্যিক, শিল্পীরা এ-ধরণের কোনো_ 


বাস্তব পাঁরকজ্পনা নিয়ে এখন পর্যন্ত 
একপা'ও অগ্রসর হন 'ন। এ নিয়ে 
সংকলন ইত্যাঁদও তাঁরা প্রকাশ করতে 
পারতেন। আমরা ঁকছুই করাছ না। 
সরকারী, বেসরকারণ, নানা প্রতিষ্ঠান 
থেকে এদেশের কাব, সাহাত্যক, সাংবা- 
দিককে নানা পুরস্কার দেওয়া হয়। 
আমরা যাঁদ নজরুলের নামে এমান একটি 
পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে পারতাম, শৃধ্দ- 
মাত্র সেইরকম রচনার জন্য যা সাম্প্র- 
দাঁয়কতাকে ধিক্কার জানায়, যা দুই 
বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের পরস্পরের 
কাছে টানে-_আমার মনে হয়; এই কাঁবর 
প্রতি সামান্য দাঁয়ত্বও পালন করা হতো। 
যতদূর জানি, একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান, 
‘পাশ্চমবঙ্গ নজরুল একাডেমী, 
আমাদের জ্যেঠ কাঁবর কথা 
সামান্যও মনে রেখেছেন; যাতে কাঁবর 
সুখ ও শান্তির দিকে দেশের মানুষ 
সামান্যও নজর দেয়, সেজন্য কার্যকরী 
কিছু পাঁরকল্পনা তাঁরা পাঠক/শ্রোতাদের 
কাছে উপস্থিত করেছেন। এ ছাড়া নজ- 


"রুলের নামে আরো দু-একটি প্রতিষ্ঠান, 


পাঠাগারের নাম মাঝে-মধ্যে চোখে পড়ে। 
যাঁরা কাঁবকে সামান্যও মনে রাখছেন তাঁরা 
সবাই এ-দেশের. কৃতজ্ঞতাভাজন। : কন্তু 
এই সকল প্রচেষ্টা ও পাঁররজ্পনার চেয়েও 
আরো অনেক বোঁশ, অনেক বড় কোনো 
কাজ নজরুলকে সামনে রেখে আমাদের কর 
দ্রকার। রবীন্দ্নন্মথের মতই এবং কখনো 
বা. রবীন্দ্রনাথের চেয়েও আঁধক আস্থির- 
তার সঙ্গে তিনি 'হন্দ্ব-মুসলমানকে 


মেলাতে চেয়েছিলেন, এবং আন্তজর্নীতক _ 


মানুষ বিশেষ করে দ্ীনয়ার সর্বহারা 
মানুষের জন্য কলম ধরেছিলেন। কাবির 
মাম সামনে রেখে আমরা যাঁদ এই দুটি 
সৎকার্যকেও কছুটা হৃদয়ের উত্তাপ দিই, 
সমর্থন জানাই, কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ কারি, 
তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানের 'কছন্টাও 
অন্তত দেওয়া হবে। 


এবং এতে করে আমরা 'নজেদেরও 


মানুষের সম্মান দেবো। 





নিব 


দায়কতার মুল 


তৃপ্তি- 


মান্বার টেন দিগারাটর পরম 


মাত্র একটি সমীচীন কারণ £ 
নিবিড় স্বাদে ও গান্ধ পরিপূর্ণ নাম্বার টেন 
ভারাতর সমাশ্রণীয় সিগারটের আধা 


মধুর আবেশ জাগায়? 


সবচেয়ে বেশী মিঠে আমেজ জোগায় 
চাই তো হওয়ার কথা 


মান্বার 


প্্যা স 


টেন-এ আছে দোশর উৎকৃষ্ট ভাঞ্িজিয়। তায়াক 


ন 


পর্েেগ করার দায়িতু নিয়েছেন অভিজ্ঞ তাখাক দ্রিশিগং 


0 
কি 


রহ, পরিপক্ক এব 


৭ 
নি 








কাজী নজরুল ইসলামের সন্তাততম -স্ঈলক উঠে আমায় বিয়ের বরের মত 
ল্মাদবল উপলক্ষে কত কথা বলা হবে, কনে বায়ে দিয়ে যাবে। 

লেখা হবে, কত গান গাওয়া হবে। তারপর হয়তবা বড় বড় সভা 
শুধু নজরুলই নীরব হয়ে থাকবেন। হবে। কত প্রশংসা-কত কাবা 
. শৃকল্তু অসহায় নীরব কাঁবকে হয়ত বেধে হয়ত আমার নামে। দেশ- 
বিপুল জনতার সামনে দর্শন দিতে হবে, প্রেমিক, ত্যাগী, স্বান বিদ্রোহী 
যতক্ষণ লা অবান্ত যন্ণা সীমা ছাঁড়য়ে বিশেষণের পরে িশেষণ। টো 


{চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠবে ভেঙে ফেলবে থাপ্পড় মেরে বস্তার পর 
ণঃমটুন্ত নেই। অন্তত ইদানীং- বন্তা। 
মেই রকমই ঘটছে। খ্যাতির কি এই অসুন্দর শ্রদ্ধা নিবেদনের 


সে থা কল্পনা করতে ইচ্ছা করে। একটি কথা স্মরণ কা'রো1......”৮ 


/ই মার্চ, কলকাতা থেকে নজরুল ঢাকাতে 
তাঁর প্রিয় বন্ধু কাজী মোতাহার 


“বন্ধু আম পেয়েছি-যার সংখ্যা 
আমি নিজেই. করতে পারব না। 


আমার কাব্যক্ষে। সেতো তোমাদের 


হয়ত বা আমারও “বুকের চাপ-ধরা শ্রীজগৎ ঘটক মহাশয়ের খাতায় প্রাপ্ত 
ঘন্ত তেমাঁন করে কোনদিন শেষ গানটির কয়েক লাইন হা. 


২5২০ 


দীর্ঘ দিন আগে, ১৯২৮ সালের {বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাঁশত "নজরুল 






















আমারে পাষাণাঁবগ্রহ করে 
আর মালা পাঁরও না। 


কিন্তু জন্মাদন পালনের প্রচলিত 
পীত অন্যায়ী কাবকে বিগ্রহ সাজতে 
হবে, মালাও পরতে হবে, খ্যাতির যাব- 
তীয় বিড়ম্বনা সইতে হবে অব্যন্ত 
প্রীভিবাদে। 

বাংলা দেশে কাব্য ও আংগীত সষ্টির 
ক্ষেত্রে আত কুড়ি বছর সময় কাজ? 
নজরুলের সক্রিয় অবস্থিতি। কিশোর 
বয়সে বা করাচী 'সেলানধানে থাকার 
জময় তান কিছু কিছু লিখলেও 
৯৯২০ সান থেকে ৯৯৪৯ সাল পযন্ত 
তি আর মুলে কা কই কুঁড় 
হৈচিনাকে দি শর্থাযে ভাগ করা যায়? 4 
৯৯২০ [থেকে ১৯৩০ হল প্রথম পর্যার 
১৯৩০ থেকে ১৯৪১ হল দ্বিতীয় 
পর্যয়। অযাীন্দ-প্রাজভার শবভু অস্তিত্ব 
কা পর উদ্পরমাপকায় 


পণ হত কা ব। এই পারে 











মজ্্রলর একাঁট চিঠিতে দেখতে শা রি গাজার 
ক্কাব লিখেন্ছেন “...তোমরাও ঠিক ভাজ- তে 


স্ালন্ারে ডলতে থাকত এবং এই বিংশ 
শতাব্দীর সধ্যাহে শচন্ভার সকল বৈচিত্র” 
জাম্প্রাতক পথেই শপাঁররুমণ ক্ষরত। 
নজরুলাকে শীবদশ্ধষজন সমালোচনা 
করেছেন এই বলে যে. নজরুল মানাস- 
কভার কোন পারণাত দেখা ব্যায় না। 





নিত, 


হলা মজরুলের দুই পর্যায়ের 
5 হু 


ধকল্তু নজরুলের কাব্য ও সংগশতের 
অবদান চিনে নিতে হলে সম্পূর্ণ ভিন 
দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন 
ধরতে হবে। 

* ব্যান্তগতভাবে নজরুলের মানস- 
চার কোন্‌ পাঁরণাঁতির দিকে চলেছিল, 
ইতিহাসের বিচারে সে কথা খুব একটা 
মূল্যবান নয়-কারণ সমাজ শুধু 
মজ্জরুলকে নিয়েই নয়। সমাজের ইতি- 
হাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, 
৯১২০ সাল থেকে ১১৪১ সালের মধ্যে 
ঘাংলা দেশের সমাজমানস সামাশ্রকভাবে 
কোন অখণ্ড পাঁরণাতর দিকে প্রক্ষিপ্ত 
ময়। দেখা যাবে অসংখ্য বৈপরশত্য, বহু 
অসংলগ্ন চিন্তাধারা, ভিশ্ম্খী 


সুরূকারকে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। শীকল্তু কিছু উদ্দশপনার এবং বিস্ু 
গজল গান বাদ দিলে নজযুলগশীত 
থেকে সহজে সনান্ত করা যার 
মা, স্বকীর কোন প্দনরাবাস্ত 
পাওয়া যায় না। বাংলা দেশের সমস্ত 
সুই যেন নজরুলের মাধ্যমে কংকৃত 
হয়েছে।. এমন কোন সুর বা ভাব নেই, 
যার চর্চা বাংলা দেশে হয়েছিল অথচ 
নজরুলের গানে তার রেশ নেই। মার্শ- 











জন কে? যা হতে পারে না ভা কল্পনা 


করা' যায় কি করে? র্কান্দ্রনাথ 


যে, প্রাণধারার সঞ্ডীবনীশান্ত হারিয়ে সে 
ছু'কড়ে কৃশ হয়ে যায়, আপন. অস্তিত্বের 
ঘজ্জাকর 
পড়ে। এইটাই প্রকৃতির *্বাশ্বত নি্ম। 


তাই বটবৃক্ষ আর তার নিচে গাছের * 


| ককড়ে কৃশ হয়ে যান নি? তাহলে 


করোচ্জবল মধ্যাহন গগনে যখন রান. 


পরিস্থিতিতে সে মিয়মাণ হয়ে 


. উৎপাঁড়ন, নিত্য চি হাজারো 


- আছে। 


শ্রী লৌহ কপাট/ ভেঙে ফ্যাল * কররে 
লোপাট’ গানাঁট আজও জনপ্রিয় হয়ে 
তাছাড়াও “তান 'লখেছেন 
শীশকল পরাই ছল মোদের এ ীশকল 
পরাই ছল/এই কল পরেই শকল 


- তোদের করবরে বিকল” এই গানগ্যাঁল 


সম্পর্কে দু-একটা কথা বললে বোধকরি 
ভা অপ্রাসংীগক হবে না, বরং বলা যেতে 


- দুরন্ত বেগে উধাও হয়ে ছুটতে চেয়েছে) 


"আম সাম্যের গান গাই/আমার চক্ষে 


সাম্যবাদণী কবিতায় প্রকৃতই তানি স্মম্য- 


কাঁবতা লিখোঁছলেন। তার একটি লাইন 


- এইরকম ॥ "ল্যাজে যাঁদ তোর লেগেছে 
আগুন তবে স্বর্থলত্কা পোড়া ।* 


মনে রাখতে হবে এই সময়ে. 
দ্শ্র প্রচণ্ডতা এতদূর বাদ্য পেয়েছিল 


যা কম্পনাতীত। 'কিল্তু সেই সনয় 
আরও একটি ঘটনা ঘটে, সোঁ 
ব্যারাকে ব্যারাকে 


ঘাত দ্রাতৃদ্বন্দবের আগুনে “দেশকে যখন 
ওরা পুড়িয়ে মারতে চেয়েছে তখন ওদেরই 
শাসনযন্তকে িককল করে দেওয়ার 
জন্য ছাঁড়য়ে পড়ুক সে আগ্ৰন পাালিশের 
ব্যহাকে ব্যারাকে, থানায় থানায় আর 
ফাঁড়তে। একন্তু সেদিন চতুর ইংরেজ 
বুঝোছল আর নর) far and 
no further করো । মাঘ তখনই দাক্বা 
বন্ধ করতে এঁগিবে এল ইংরেন 
শ্মসকেরা। একথা ব্লাছলাম এই জন্য যে 
নজরুল হিন্দু-মুসলমানের কাব, 
সম্মিলিত বাংলার একান্ত ঘরোয়া কাঁব। 

কব শুধু যে দেশাত্মবোধক কাঁবত্য 
ও গান শলখোঁছলেন তা নয়। অনেব 
ধুপদণী গুণের 'তনি প্রস্ক্াটত প্রতিভা । 
তাঁর ভাটয়ালী, তাঁর শ্যামাসংগীতঃ 
আধব্রনক ভালবামার গান, তাঁর গন্দজল, 
বাংলা সংগাঁত-জ্বরগতে নতুন নতুন সব 


দিগন্ত। তাছাড়া এসব 'বিষষে তান 
, এত লিখেছেন যে, সংগ্রহ করলে বোধ" 


কার পাঁচ-ছ? হাজারেরও বেশ হবে। 


দয়েছেন তার যেন কোন তুলনা হয় না! 
যেমন তাঁর “আমি ভালবেসে গেলা 
ভেসে হলাম দেশান্তরী” অথবা “নদাঁর 
জল শুকাষ রে ভাই আবার সে জল 
দফরে/ম্যনূষ গেলে ফিরে নাকি দলে 
মাথার "করে শকম্বা “আয়না আছে 
পাঁড়রে ভাই আয়নার মানুষে নাই” এই 
যে সব কথাব মালা গাঁথা, এর ক কোন 
পাঁরমাপ কবা যায়_-পড়া বা শোনার 


এর আগে এমন করে বাংলার শ্যামল 
সরস মাটির শ্রান্তপ্রশান্ত মহিমার 
সঙ্গে মলিয়ে কেউ গজল্কে রচনা 
করেন ি। 'কে বিদেশী মন উদাসাঁ/ 


Ed 


বাঁশের বাঁশী বাজাও ধনে; গানখানি যে 
“কতখানি -জনীপ্রয় তা একাঁদন প্রাসাদ 
থেকে-পর্ণকু'টির পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করার 
যাঁদের সৌভাগ্য হয়োছিল তাঁরাই জান- 
বেন। এখনও সে কথা সোদনকার 
মানুষ ভুলে যান নি। তাই রবীন্দ্রযুগের 


সো হতে পারে না এবং এই জন্যেই 


বলতে হয় এই যুগে তিনিও আরেক 


সাপ্তাহিক বসুমত্বী 


সর্বপ্রথম সরকারের কাছে উপস্থাপিত 
করেন। যুক্ত্রণ্ট সরকার তা করবেনও 
[স্থর করেন এবং ইতিমধ্যে ভারত -সর- 
কার ও পোঁকিফতান সরকারের দেয় অর্থের 
ওপর তাঁরাও মাসিক একশো টাকা 
মঞ্জুর করেন 'ফিম্তু তার পরেই স.চনা 
হয় বাংলাদেশে রাজ্যপাল ধরমবীরের 
সেই কলংকময় অধ্যায়ের এবং সব পাঁর- 


কল্পনাই তখন ব্যর্থ হয়ে যায়! এই ' 


সময়েই নজরুলকে নিয়ে - যারা ব্যবসা 
করতে চায় তারা সবাই ধরমবীরের 
স্নেহচ্ছায়ায় এসে জোটে। তারা, য্ত- 


চেকের ভাগ্যে কি ঘটতু তা অনুমান 
করা বোধহয় কঠিন নয় এবং এই টাকায় 
যাঁড় হয় না বলে আরও কতবার ষে 
টাকা বাগানো হত তাও এই প্রসংগে 
ভাববার কথা। এখন জক্ষণয় এই যে, 
যুঝক্ষণ্টের সীমানার যাব না বলে 


ধরমবীরের কাছ থেকে ঢাক ঢোল, 


ধপটিষে যাঁরা হাত পেতে এই লখজজ 
দেওয়া ' জমির দালল আর চেক নিয়ে- 


দিতে এলেন কেন? খুব আশ্চর্যের 


রর 
যেসব ব্যান্ত সরকারের চারদিকে এসে ভিড 
করছেন. তাঁদের সম্বন্ধে সরকারকে একট; 


অবহিত হতে হবে। প্রথমত একদিন, 


মজরুল ' সম্রম্ধে যাঁদের কোন সমতাই 
ছিল না. যাঁরা সব্য তাঁর বিরোধিতা 
করে বেড়িয়েছেন, তাঁরা আজ হঠাৎ 


বার Sa Vhs 


দরদী সেজে যাচ্ছেন। 
মধ্যে এক শ্রেপীর লোককে দেখা বাছে 
২৪ 


, ছিলেন যুজ্ত্ণ্ট সরকার পুনরায় প্রাত- : 


“< 


হিসাবে তুলে ধরে কিছ টাকা-পয়সা 
হস্তগত করতে 1 


তা হচ্ছে কবি নজরুলের জন্য একটা 
স্থায়ী এবং সুসংগত ব্যবস্থা হওয়া . 
দরকার। ছু টাকা- তান পাচ্ছেন 
। ঠিকই। কিন্তু গত ২০1২১ বছরের 
কংগ্রেস শাসনে যে মনস্তত্ব দেশে প্রভাব 
বিস্তার করেছে সে হচ্ছে যেখানেই টাকা - 


সে ব্যবস্থা এখনই কবে ফেলা উচচিত। 
কারণ কাজী নজরুল কোন - ফুপার 
পান একজন হত্মান কবি-শিল্পশ নন- 
পাবন ন এবং সঈ দিক থল নজরল 
সোঁভাগাবান! - তাই বিদ্রোহপ কাব কাজশ 
নজরুল ইসলাম স্বাধীন ভারতের প্রথম 
জশবিত সর্বশ্রেষ্ঠ কাব! তর মর্যাদা 
একটা স্বাধীন সার্বভোঁম দেশের প্রশ্না-' 
তাঁত মর্যাদা। | ” 


bd 


পরীক্ষা করে দেখোঁছ, বাঙাল? 
পাঠকের কথা তো বলাই বাহুল্য, বাংলা 
ভাবার সঙ্গে , একটু-আধটু পাঁরচয় 
যনয়েছে এমন অবাঙালশ শ্রোতাও উদ্ধৃত 


কংবা তদনুর্প দ7-তিনাট পান্ত . 


শোনামানই শীবমুষ্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন £ 
*কার কবিতা? নজরুলের 2” এক অর্থে, 
এইটেই যে-কোনো কাঁবর শেষ প্রত্যাশা । 
শৈক্সপায়র-সমালোচনার শেষ কথাটি 
অনেকটা এ-রকম £ যে-কোনো নাটক 
থেকে পান্র-পারীর নাম মুছে ফ্যালোঃ 
যে-কোনো অংশ পড়ে দ্যাখো, বলে দিতে 
পারবে বন্ধা হ্যামলেট না ম্যাকবেথঃ 
{রুওপেট্টা না জুলিয়েট । এখানে কোনো 
তুলনা করা হচ্ছে না। করা যায়ও না। 
শিকন্ত যাঁকিছ কবিতা নয় তাব সঙ্গে 
শাঁবতার এবং যাঁরা শুধু পদ্যালিখিয়ে 
তাঁদের সঙ্গে কাঁবর মৌল তফাৎ এখানেই 
ধা পড়ে। জাত-কাবিব রুক্ষাকবচ এই- 
টে । নক্ষব্ল এই ল্াপ্তর কাব । জ্ঞাত- 


কাবি। তাঁর কাবালক্ষশর মুখশ্রী তব তো ”' 


একেবাব অনিন্দ্য নয়: তদুপাঁর ইনি 
প্রসাধনাবমখে। 'ঁকল্তু এর প্রাত 
অঙ্গে িচ্ছারিত হচ্ছে সতেজ প্রাণের 
লাবণ্য, জীবনানন্দের উজ্জ্বল, উচ্ছল 


গাভা। এই সতেজ সমারোহ, এই প্রাণ- 
বন্যারই অন্য নাম যৌবন। নজরল এই 
যৌবনের কাঁব। চারণকাবি। এইটেই 
তাঁর নিয়াত; জীবনে এবং কাব্যে। 


কবিতার সমগ্র, জীবনাঁটই যেন সেই 
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তপ্ত, মিশ্রিত, অশোঁধত লাভাপ্রবাহ 
জ’বনানন্দ দাশের মত যাঁরা বলেন 
কাব্যে “শেষ রক্ষার কোনো 


নজরুলের 


হাস নেই, প্রথম এবং শেষ রচনা একই; 
ধরণের, তাঁরা, এক অর্থে, ঠিক-ই বলেনঃ 
আবার অন্য অর্থে বলেনও না। নজরুু- 
লের কাব্যাববর্তনের যুগপর্যায় নেই! 
ঠিক কথা । কি করে থাকবে? যুগের নয়, 
যুগপয মের নয়, ফুগসম্ধির যন্ত্রণা এবং 
'িক্ষোভকেই তানি ভাষা দিয়েছেন; 
যুগসন্ধির প্রচণ্ড তাপ এবং বিচি 
চাপই তাঁর কাব্যেঁএবং শুধু কাব্যে নয়, 


নজরহলই এর একসমাত বাল নন। সাহিত্যে 
মাইকেল, মণ্ডে শিশিরকুমার, চলচ্চিত্রে 
প্রমথেশচন্ত্র হাজাবো পার্থক্য থাকলেও-- 
এ*দেব প্রতিভার বিস্ফোবণে এবং 
জ্বনের পারণামে কোথায় যেন একটা 
সক্ষ্য মিল রয়েছো। এরা উল্কা 
যত জলে ওঠেন: উল্কার মত নভে 
যান। যুগকে এ'রা এাগয়ে দেন, কিছ্ছু 


দিই নি! 


রয়েছে কি 'না,_এই কণট জরুরী প্রশ্নের 


" যথাযোগ্য উত্তর, আজও বোধ হয় আমরা. 
অর্থাৎ, কবিকে প্রদর্শনীর . 
প্রাশন অন্গ করে রেখোছ, সপ্রাণ ' 


এতহ্যধারার অশ্গাভূত করে, নিই. নি 
অথচ কাজটি সময় এবং ধৈর্যসাপেক্ষ 


হলেও দুরুহ.নক্1 এথানে কট ইঞ্গিত- - 
- মান দেওয়া যেতে পারে। 


এক £ সংখ্যার দিক থেকে নজরুল . 
বোধ হয় বাংলার সর্বাগ্রগ্প্য গীতিকার । - 


তে প্রকৃতি, প্রেম, সমাজ, রাজনীতি, কৃষ্ণ, 
- কালশী, মহম্মদ-সকলকে নিয়ে এবং প্রায় 
সব... বিষয়েই তিনি, অজন্র গান, রচনা 


করেছেন। শোনা যায় স্বয়ং রবীন্দ্ু- 
নাথের চেয়েও বেশি। কিন্তু আজ 


ভি পিল চেলা রাহ লসর শীলা আদা উর 


| আস্মোধসগা করিয়াছেন 


জজ হট বর্ণনা সুশোভিত! 
| মলা--১ম খণ্ড. তন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা 


। বসামঘত৯ প্রাইভেট: লিমিটেডঃ ১৬৬ " বাপিনাবহারণী গাঞ্গৃলণ স্ট্রীট. কাঁল-১২ - 
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, চা্ল;-বলবল। 


রত ES | 

NS 
আজ ' পর্যন্ত 'িস্ভৃতভাবে 
নিপৃণভাবে 'বশ্লোষত হয় {ন। 

শীত £ জাতীয় আন্দোলনের একা. . 
দ্তরে নজরুলের : রচনা পর্বতারতের * 


সর কট সাহিত্যে_এবং সম্ভবত দক্ষিণ" 


ভারতীয় ' সাঁহত্যেও_ গভীর -- প্রেরশা 
সম্চার করেছে। উদাহরণস্বরূপ আসামের 
জননেতা এবং-কাঁব নবশনচন্দ্ বদলের 


একটি কাবতা উদ্যত হাল ৪ 


ডেকা গাভরুর, দল? . .. 
বীর-বীরাঙ্গনা দল! 
নতুন তেজেরে রাঙলী রুপহী 
7 করাছি ধরণীতল + 
bd চা রঃ 


বল আগুয়াই বল।' 

- - (ডেকা গাভরুর দল) 

(স্মরণীয় £ চল্‌ চল্‌ চল্‌! _ 
- উদ বাজে মাদল, টি টি 


গতি 


'কধা ঁধৃ প্রাণে কাদে, ব্যথ! ও বুকে বেধে, 


নখ ফোটে ধু ০ '_নজরুত্র 


দৃ্গাদাস দরকার 
তিল _ | টু রর - 
সমস্ত ঝড় মুখের মধ্যে থমকে আছে! ১ 
আবার ধুলো। 
252 i ওষ্ঠ কাঁপবে, উঠবে সুরের ফেনা! 
ঘুরছে...ঘুয়ছে... _ ঘূার্ণতে মন ঘুরতে ঘুরতে 
~ কোন্‌ বেদুইন মতান্তরে চলন্ত পু 
মুখের মধ্যে দিয়েছে কুলুপ? . লবাই আজ অচেনা। 
বজ্ুমুখর নিভর্শক কোন্‌ শিশ্‌: 
2 (যার নেই চালচুলো)...... ? 
তার স্বাগত-ই তোমার মধ্যে ভয়ঙ্কর! 
~ উড়বে আবার ধুলো - 


হা 


_ আলোচনা প্রসঙ্গে নজরুল বলজেন £ 





৪৭ 'বিপৃলতর 
"এই ' নই নির্যাতনের . কংসকারায় র 
জন্ম নেয় অনাগত বিপ্লবী শিশু 1” 
১৩৩৪ সালের পৌষসংখ্যা 'সওগাত'-এ 


হয়ে উঠেছে। উত্তরকালের সচেতন তার্থ যোঁবন, অপরাভূত যোঁবন 
প্রয়াসে ইঞ্গিতটি ফলবান হয়ে উঠতে লাম এ! নার 
ঘাংলা তথা ভারতের চারণকবি। 





ভাতে তাঁদের 'বাঁশিম্ট সমস্যার কোন সমা- 


টিকিয়ে রাখার পক্ষে সেটা কোনও যুক্তি 
দয়। দেশের যুবশান্তকে এইভাবে দিনের 
পত্র দিন অবহেলা করে এসে এই সমস্যাকে 
ধাড়ানই হয়েছে, সুস্থ সমাধানের পথ 
খোঁজা হয় নি। ফলত এক-একটি 
সংসারের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ নেষে : 


যুবশভ্িকো। . ) 
১৫ই মে দদললীতে এই বেকার যুবক- 


প্রীত পলিশ আচরণ নির্মম এবং নিষ্ঠুর 
মা হলেও ১৪৪ ধারার মর্যাদা রক্ষা করা 


- যেতে পারত। কিদ্তু যে সরকার দেশ- 


যাসশর ওপর" কেবলমাত্র 

অভ্যস্ত সেই কংগ্রেসী সরকারের কাছে 
প্রত্যাশা করা যায় না।' সে সরকারের 
প্যালশ তাই বশ বছরের অভ্যাস অন্ব- 
সায়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে৷ অথচ কিছ; 
কংগ্রেস সদস্য সহ. প্রায় সকল বিরোধী 
সংসর্দ সদস্যই এ-জাতীয় আচরণের তীত্র 
{নন্দা করেছেন।" এমন কি স্বস্নং ডেপুটি 
স্পকারও বলতে যাধ্য হয়েছেন ফে, শোভা- 
যাত্রীরা শান্তিপূর্ণ যতক্ষণ, ততক্ষণ তাঁদের 
সংসদ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
অন:ুমাঁত দান করা উাঁচিত ছল! তিনি 


বলেছেন, সরকারের এ বিষয়ে বিবেচনা করা. 


1 

কংশ্লেসী সদস্য শ্রী ফে.এন তেওয়ারী 
বলেন, প্রত্যেক নাগাঁরকের আঁধিকার 
কয়ার। রা 


বেকার সমস্যার উল্লেখ করে বলেছেন যে, 


মাগারকদের সংসদ সদস্যগণের সঙ্গে ' 


যোগাযোগ স্থাপনে কোন প্রাতবন্ধক রাখা 
অনুচিত ধম্যুনিস্ট সদস্যগণ উভ্তয়কক্ষেই 
এই ঘটনার তীর প্রাতবাদ করে মন্তব্য 
করেছেন যে, সংসদের কাজ চালাবার জন্য 
এ স্থানাটকে একটি বন্দীশিবিরে পাঁরণত 
ফয়ার কোনও. অর্থ হয় না। পঢ়ঁলশ নয়, 
অধ্যক্ষ! 


আছে . 


১৪৪ ধারার পরিখার আড়ালে রক্ষা করার 
বস্তুতই. কোনও প্রয়োজন আছে ক না! - 


নেৰে? | 
সম্প্রাত কয়েকচি কণ্ঠস্বর সোচ্চার হতে 
শোনা গেছে যখন লোকসভায় সর্বসম্মতি- 
ক্রমে এবং বিপুল হর্যধ্যনির মধ্যে পাশ্চম- 
যঙ্গ বিধান পারিষদ (ঁবলোপ) বলটি 
গৃহীত হয়। অর্থাৎ সেই শাশ্বত উন্তিরই 


ভার কণ্ঠে ছিল লা প্রত্যয়দ়্ কন, চোখে 
ধুছল না শ্বাসের দীপ্তি কেন লা 
ক্ষমতায় আধষষ্ঠিত নেতৃত্ব ছিলেন দিল্লীর 
হুকুস-দাস। আজ পশ্চিমবঙ্গের অকংথেসী 


সরকার যেমন প্রত্যয়দশপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ- 
খালাও তেমাঁন আশাবাদস "চক্তায় প্রবৃদ্ধ 
হয়ে উঠছেন। আজ আর কেন্দ্রীয় কংগ্রেস- 
দ্বাজের দাসত্বের ভার পশ্চিমবঙ্গের কাঁধে 


উদোর বোঝার মতো চেপে বসে নেই। - 


-পাশ্চমব্জা পেয়েছে স্বাধীনভাবে দিল 
নিরপেক্ষ চিন্তার সুযোগ বর্তমান নেতৃত্ব 
এনে দিয়েছেন জনমনে মর্যাদাবোধ ও আত্ম- 
প্রত্যয়। আজকের এই পশ্চিমবঙ্গের 


বিশিষ্ট আইনসভার প্রীতি স্বতন্লসূলত্ব 
আকর্ষণ আর কারও না থাকে, তবে আশা 
ফরা যায়, পশ্চিমবণ্গের অব্রুসরণে অন্য 
দু-এক রাজ্যেও এক কক্ষ আইনসভার 
দাবি উঠবে অতঃপর! রাজ্যসভা বাতিলের 
প্রশ্নাটও পুনরায় আলোচ্য হবে নিশ্চযই। 
|! তবে 'ধলাঁটর উহ্মমপক কেন্দ্রীয় আইন- 
মন্তশ পি গোবিন্দ মেনন রাজ্যসভা 
। বাঁতলের বিপক্ষে । অবশ্য এই মত তাঁর 
হ্যান্তগিত? শ্রীমেননের অন্যাদকে ব্যান্তগত 
খত আছে রাজ্যের বিধান পরিষদ বাতিলের 
পক্ষে ॥ 


--- বাংলা যা ভৈবেহে ও করেছে তা অন্‌ 
. মুরধযোগ্য। 


অন্যান্য ব্রাজ্যেও দ্বিতীয় 
ফক্ষেব আড়ম্বর ও সেই হেতু তার জন্য 
সরকারী কোষের অথণব্যষ প্রথা আঁচরে 


টাকা পেয়ে থাকেন। উন্ত মন্ত্রী মহ্যেদয় 
ক্ষণ বাধদে টাকা পান, সংবাদে অবশ্য তার 
উল্লেখ নেই। তবে একথাও বলা হয়েছে 
যে, এ মিশনারী সংস্যাঁটি আসাম, মাঁণপুর 
৩ প্রায় সীক্কয়ভাবে কাজ করছেন। 
ঘলা বাহুল্য সীমান্ত অণ্ঠলে মিশনারী 
পাদৱা যে ভারতহিতকর কাজ না করে 
ভারতাঁবরোধী প্রচার চালারার জন্যই তাঁবু 
গ্রাড়ছেন, এ সংবাদ আজ কারও আঁবাঁদত 
নেই। একাঁদন বাঁণকের ছদ্মবেশে 
শুতদশসিবা এসৌছিল, কেল্লা শাড়োছল, 


নি 


হবে। জাতীয় জীবনকে বিপন্ন করার মতো 
দেশবোরতার জন্য কঠোর শাস্তর আয়ো- 
জনে অন্যতর কোনও প্রশ্ন যেন না সেখানে 


চরণ শুরা জাঁনয়েছেন। বিদেশ থেকে 
প্রাপ্ত অর্থ যাতে 'নয়ন্্ণ করা যায় সেই 
মর্মে একাটি বিলও বিবেচনাধীন আছে) 


বলয়ে 

কতখাীন তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়! 
হিদেশখ সংস্থাগুিও জলের মতো অর্থ 
ব্যয়ে কসূর করেন না এবং আমাদের এই 
দেশে 'বিভীষণরা হাটে-মাঠে-বাজারে এবং 
এয়ারকশ্ডিশন্ড পরে গভশর চক্রান্তে 
সব'দাই মশগুল আছেন! 

এ সমস্তই সশুশ্লম্ট এলাকার নাগ- 
ধ্রকদাণেরও লক্ষ্য করার ব্যয় । সঙ্দেহ- 
জনক সংস্থাগযীলর ওপর নজর রাখা এবং 
অন্যত্র ন্অস্যীবধা বোধ করনে জ্বর 
ধনজের শবশ্বস্ত এম এল এ, এম 'পি-র 
অল্তত গোচরে আনা যাতে কাজ হয়! 
অনেক সময় পাহারাদারই থাকেন আসল 
ভাকু। সেক্ষেত্রে সংবাদ থাকলেও তা পাঁর- 
বেশনে সাধারথ মানুষ ভয় পান কিন্তু 
জাতীয়তাতিরোধশ কার্ষকলাপ জেনেও চুপ 
করে দেখা একটা ন-ঁবক অপরাধ, দেশ- 
বৌরতা। সুতরাং লাঁরাও সে সব ক্ষেত্র 
উপযুক্ত সংবাদ তাঁদের জনপ্রাতানাঁধর 
গোচরীভূত কমে দেশছ্ছেহরদের 'চীনয্রে 
দিতে পারেন এবং সেটা তাঁদের কর্তব্যও 

একটা কথা সর্বদাই স্মরণে রাখা 
দরকার যে, “বিদেশী অপ্রপ্রচারকারী কখনো 
আমাদের স্বদেশশীর মঙ্জালকামনায় উদ্বুদ্ধ 
ছয়ে প্রচার অভিযান চালান না! ভাঁদের 


০২১ 


নকল ‘মশনে'র আড়ালে থাকে অক্ত্ভ' 
চক্রাম্ডের আসল মিশন। এদের কীর্ত- 
ফলাপকে অবহেলার চোখে দেখা মারাত্বক! 
তেমান মারাত্মক এদের কাছে পয়সা খেয়ে 
যাঁরা বিভাঁষণ বনেন তাঁরা। তাঁদের 
অপরাধও ক্ষমার অযোগ্য। 


মেনন-পাভিল 


হয়োছিল। কিন্তু -জনাপ্রয় যু্তক্ুপ্টের 
সমর্থন সেই সব নোংরা রূজনশীতির হান 
থেকে তাঁকে রক্ষা করেছে। পাতিল 
ননর্বন্ঠঁচত হওয়ার প্রর হস্টচত্তে ঘোষণা 
করেছেন, তাঁর জয় এটাই প্রমাণ করে যে, 
গুজরাটে কম্যনিজ্ঞমের স্থান নেই ॥ কিন্তু 
বোম্বেতেই কি ছিল, যখন গত সাধারণ 


পৃষ্ট পশবসেনা'র দাপট ছিল, যা বনচ্কন্ঠে . 
অনুপাস্থিত। সুতরাং কথাটা অনাভাবে 
বলা উচিত; তা হল আকণ্ঠ কমদুনিস্ট- 
ধবক্রোধী অঞ্চল ব্যাতরেকে পাতিল সাহেব 
কোথাও প্রান্তর সাহস পান [নিও 
শুধু তাই নয়, বনচ্কণ্ঠকে উপযুস্ত এলাকা 
বলে বাছাই করার মুলেও পাতিলের মনে 
এই ধারণাই ছল হয, বোম্বের চাইতেও 
'মানামকভাবে অনগ্রুদর এলাকা ছাড়া তাঁকে 
প্রার্তানীধ {হিসাবে অন্যতর কোনও অন্থল 
নির্বাচিত করবে না! বনজ্কণ্ঠে তাঁন যে 
আসনে প্রাঁতদ্বন্দিতা করতে গেলেন সে 
আসনটি ছল স্বতন্ম দলের দখলে এবং 
স্ব আসনে পাতিলের প্রতিদন্বাও 
দাঁড়ালেন স্বতন্ম দল্সের প্রার্থধ। কিন্তু 
দ্বতন্ম দলকে আসনটি পাঁতলের কাছে 
হারাতে হল! ' এ জয় সুতরাং উল্লেখ- 
যোগ্য সন্দেহ নেই! 
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সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশের লোক” 


নিয়ে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা 
হবে। যুদ্ধের অবসান ঘটানো হবে এই, 

সরকারের প্রধান কাজখ_তারপর 
দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি জাতীয় মুনিয়ন 
সরকার ‘বসানো’ হবে। এই -“ধসানো+, 
(05691) কথাটিতে মাৰ্কিন পক্ষ একট; 


নকসন পররাষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হেনরী 


পল-দ্ক। লাসকছালুগত্ সবাহাত অনয" 
ছেন। এই সঙ্গে তান 'নজে আর একটি 
আট-দফা পারকল্পনা পেশ করেছেন) 


(১) আগামণ “বারো মাসের মধ্যে 
পারস্পারক ভীন্ততে উভযপক্ষ 


দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে 
_ - দেশী সৈন্য * অপসায়ন্্ ৯ 
করবে: 


বিদেশী: সৈনোব অপসারণের 
সঙ্গে সঞ্গে চলবে অ ন্তঞ্জণাতক 
তত্বাবধানে যুন্ধাব্রিতির কাজ: 
এবং, 
- তারপর, সমগ্র দক্ষিণ গভির 
নামে অবাধ.ও ন্যাযা নির্বাচন 
- হবে. এবং তাতে দক্ষিণ ভিয়েতং ' 
নামেব সকলের অংশগ্রহণের 
পূর্ণ সুযোগ থাকবে! .. 
িকসন নিঃস্তভাবে একতরফা : 


গ্রহণের অযোগ্য বলে ঘোষণা “ করেছে 
প্যারস বৈঠকে উত্তর িয়েতনাম প্রতি 
নিধিদলের নেতা জোয়ান থুই পারষ্কার 
বলে দিয়েছেন, তাঁরা এই পরিকল্পনায়! 
প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করবেন না. 
সেই পুরোনো বস্তাপচা কথা! উত্তর, 
ভিয়েতনামের যে সৈন্য দক্ষিপ, ভিয়েতনাম, 
যুদ্ধ করছে, তাদেরও সরাতে হবে। উত্তর 
ভিয়েতনাম এ রকম কোন কথা শুনতে 
প্ৰস্তত নয়। সোভিয়েট রুনিয়নও নিকসন: 


" পাঁরকল্পনার নিন্দা করে বলেছে, ববনাৰ 


কথা এই পারিকক্পনায় নেই। 5! 
মাঁক্ন কর্তারা কিন্তু এতে হাল্‌ 
ছাড়েন নি। ১৬ই মে প্যারিসে শাল্তি- . 
আলোচনার যে ১৭তম পূর্ণাল্দা অধিবেশন 


£ বসেছে, -তাতে ভাষণ দিতে গয়ে মাকিনি 


লা রে নেবেন4-- 


কিঁসজারের সম্পো এই নিয়ে দীর্ঘ আলো-  সজনৈতিক মীমাংসা বাদ দিয়ে . কেবল. 


প্রদত্ত টেলাভশন ভাষণে দিকসন মুখ 


খুলেছেন। তানি জাতীয় - সহক্তিফরপ্টের দৈন্যাপসারণের প্রস্তাব করলেও বিভিন্ন 
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দূতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা, যায়, উত্তর 
ভয়েতনাম এ ব্যাপারে, উদ্যোগণ হতে রাজী 
মা হলেও মার্কিন হ্যস্তরাম্মী' এককভাবেই 
সৈন্য সরানো শুরু করবে। নিকসন 
গ্রহণের পাশাপাশি ধীরে ধারে মার্ক 
&সনা অপসারণ করা হবে। মাঁক'ন 
দরকার দক্ষিণ িয়েতনামকে ত্যাগ করবে 
মা, তবে যুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত 
দক্ষিণ ভিষেতনামকেই গ্রহণ করতে হবে। 
কিভাবে এ কাজ সম্ভব, তা পরের কথা। 
ভবে মাঁক্নি কর্তারা এখন এই কথা 
ধলছেন। যেভাবেই হোক, মাকিনি সৈন্য 
দেশে ফিরিয়ে নেবার, কাক্ত আঁচরেই শুরু 
হবে। 
£ আর এইটিই হল ভরসার কথা। এই 
'দদক দিয়ে দেখতে ডগলে মুক্িফস্টের 
ঈশ-দফা, আর নিকসনের আট-দফা, একে- 
ঘারে বিপরীতমুখীন নাও হতে পারে। 
দুই-এর মধ্যে মিল খুজে বের করে 
একটা -আপোষসূত্র সম্ধানের চেষ্টা ইতি- 
মধ্যেই ক্টনৈতিক মহলে শুরু হয়ে 
গেছে। লক্ষণীয়, দু পক্ষের কেউ এবার 
খুব একটা গাল দেয় বন অপর পক্ষকে। 
' মালয়েশিয়া £ 
1 গত সপ্তাহের শীনর্বাচনে মালয়োশয়ার 
শাসনক্ষমতায় আধাম্ঠত জোট বা 
আযালাকলে্স খুব ভাল ফল, করতে পারে 
ন। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে ভাদের আসন 
সংখ্যা কমেছে। মোট ১৪৪টি -আসনের 
মধ্যে যে ১১৩টি আসনের ফল প্রকাশিত 
হয়েছে, তার মধ্যে জোট' পেয়েছে ৭৬টি, 
আর বিরোধীরা ৩৭টি। বোর্নও ও 
সারাওয়াকের নির্বাচন এখনও বাকি। 
তাছাড়া ৪ রাজ্যে সরকার জ্রোট পরাঁজ্ত 
হয়েছে; 
{ প্রধানমন্ত্রী টুকু আবদুল রহমান _ 
ধৃনর্বাচনের ফলাফল দেখে' খুবই মুষড়ে 
পড়েছেন। এতাঁদন পার্লামেন্টে তাঁর 
। জোটের দুই-তৃতায়াংশের ওপর সংখ্যাঁধক্য 
‘ছল, এবং তিনি যা চেয়েছেন, তাই 
১১-ছয়েছে। এবার তা হবে না। আছাড় 
টুংকুর নিজের দল 'রুনাইটেড মালয় 
।ম্যাশনাল অর্গানাইজেশনের ফলও ভাল 
হয় নি! 
/  পালণমেন্টে এবার প্রধান বিরোধী দল 
[পে আবিভূর্তি হয়েছে ডেমোক্রাটিক 


< 


পাপ্তাঁহক. বসে 


আযাকশন পাঁটি।॥;। দিম. কত ঁসয়াং-এরর 
নেতৃত্বে পরচালিত, এই দলটি চাঁনাদের 
ননয়ে গঠিত। এতদিন চীনাদের প্রধান 
দল ছিল মালয় চাইনিজ আ্যাসোসিয়েশন, 
এবং এই দল সরকারণ জোটের অল্তু্ত 
চাইনিজ 


টুকু আবদুল রহমান 


অনেকেই ভাবাঁছলেন, দুটি সাম্প্রদায়িক 
শান্তর এই আবির্ভাবের-ফল শেষ পর্যল্ত 
“ক হবে? ধৃকল্তু এত শপগাঁগরই যে. এই 


পারেন নন! 
১২ই মে থেকে শুরু হয়েছে রাজধানশ 
কুয়ালালামপুরে ও অন্যান্য শহরে মালয়ী 
ও চনাদের মধ্যে ব্যাপক দাল্লাহাঙ্গামা। 
পুলিশ দিয়ে দাঙ্গা থামানো যায় নি। 
সৈন্যদল ডাকতে হয়েছে। এক কুয়ালা- 
লামপৃবেই দুশোব ওপর মারা গেছে; 


আহতের সংখ্যা কয়েক হাজার। ঘর-বাঁড় 


জৃলেছে প্রচুর, ক্ষাতির' পাঁরমাণ বরাট। 
এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আয়ত্তের 
বাইরে চলে যাবার' উপরুম' হওয়ায় সমগ্র 


19০৩৯ 





মালয়েশিয়ায় জরুরী অবস্ধা ঘোষণা ফ 
হয়েছে। রাজনৈতিক ও প্রশাসন পায়ে 
ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। 
১৫ই মে জরুরী অবদ্ধা, ঘোষণার 
সঙো সো সকল সংবাদপয়ের প্রকাশ 
বন্ধ করে দেওয়া হয়েছেঃ যে সব নির্বাচন 


এই দাঙ্গাকে উপলক্ষ করে িবোধশ 
দলের শবাশদ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। এদের মধ্যে পার্লামেন্টের 
নবনির্বাচিত কয়েকজন সদস্যও আছেন। 
টুংকু আবদুল রহমান প্রথমে দাঙ্গার সৰ 
দায়িত্ব কাঁমউানস্ট সন্পাসবাদীদের ওপর 
চাপাতে চেয়েছিলেন। পরে ভান তাঁর 
ভুল স্বীকার করেছেন। এ নেহাতই জাতি- 
বিদ্বেষপ্রসূত গোলযোগ । তবে কয়েকটি 
জাম্প্রদায়ক ও রক্ষণশখল দলের উস্কানি 
রয়েছে এর পেছনে । 
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ই ররর 
কালে বৃটিশ সায়াজ্যবাদ শাসনের নির্মম 
অব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে বাংলা 
দেশে লাখ পণ্টাশেক লোকের পরমায়ু- - 


শেষ. হয়েছিল। তারপর 
কেটে গেছে। ইংরাজরা দেশ ভাগ করে 


২৬টা বছর IY 


গত "দঃ বছর দেশে খাদ্যশস্য মোটা- 
গুটি খারাপ হয় নি। এ বছর উৎপাদনের 
পাঁরমাণ প্রায় ১০ কোটি টন হতে পারে। 
€৩ কোটি মানুষের জন্য ১০ কোটি টন 


ছেন। অর্থাৎ আমাদের অভাব এখনও 


- বোঁশর ভাগটা পাওয়া যায় প-এল--৪৮০ 


পোবালক ল'-নং ৪৮০) চান্ত অনুযায়ী 
খণ হিসাবে। ১৯৫৬ সান্সের আগস্ট মাস 
থেকে আজ পর্যন্ত ভারত আমেরিকা 
থেকে কৃষিজাত পণ্য আসদানপর জনা 
১০ চ্যান্তর করে মোট ২২৪০ কোট 
টাকার খাণে জড়িয়ে পঁড়েছে। মার্কন 
গম বিরুয়লধ্ধ টাকাটা স্পেশাল সকিউ- 
ধরি “হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা থাকে! 
এই তহবিলের গড়ে :৮০ শতাংশ খাদ 
এবং অনুদান হিসাবে ভারত সরকারকে 
প্রদান করা হয়। ৬ থেকে ৭ শতাংশ 
দেওয়া হয় বে-সরকারশ শিল্প বাণিজ্য 
“কুলি খপ” হিসাবে । বাকণটা আমেরিকা 
এদেশে এবং বর্মা আর নেপালে খবচ 
করে।  জম্প্রতি এক বিশেষজ্ঞ কাঁমাঁট 
গাভরন্নমেন্টকে সতর্ক করে জানিয়েছেন যে, 
শপি-এল--৪৮০ ' তহবিল স্থায়িভাবে 
আটক করে না রাখা হলে এই টাকা সুদ 
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সমেত পাঁরশোষের সমর দেশে ব্যাপক ' 
মৃদ্রাস্ষণীত দেখা দেবে এবং তার ফলে 
নিত্য প্রয়োজনীয় দব্যাদির মূল্য হু-হু 
করে বাড়তে আরম্ভ করবে। 

সুতরাং . আমোরকা ষে থাদাশস্য 
আমাদের সরবরাহ করে সেটা দান নয়, 
ধাণ। সেই ব্রণ সুদে আসলে উল 
দিতে হচ্ছে এবং হবে। . 
- ভারতে মাঁক'ন গম আমদানশ Re 
সময় এত বেড়ে গিয়েছিল যে, আমোরকা 
সারা দুনিয়ায় রটিয়ে দিয়োছল যে সে 
দেশের মোট উৎপ্ গম সে ভারতবাসীকে 


'খাওয়াবার জন্য ব্যয় করছে। কথাটা সত্য 


কিনা জানা যায় নি, তবে মাকিনি গম 
ধ্যপের সর্ত যে খুব উদার নর সে কথা 
বলাই বাহুল্য। মাকরনি গম মাকন 
জাহাজে ছাড়া অন্য কোন জাহাজে ভারতে 
আনা যায় না। - আইনে বাধে ।' সৃতরাধ 
এই শত শত কোটি টাকার গম আনতে 
যে কয়েক কোটি ডলার জ্বাহাজ ভাড়া 
লেগেছে, তার পুরোটাই মাকিনি জাহাজশী 
ব্যবসায়ীদের হস্তগত হয়েছে। ভারতের 
প্ররাম্ট নীতি মাঁক্ন নীতি অনুসরণ 
করে চলে না। সেখানে যখনই কোন 
মতভেদ দেখা দেয়, তখনই সনেটররা গম 
সরবরাহ বন্ধের হুমকণ দিয়ে থাকেন ॥ 
পাক-ভারত যুদ্ধের পর বেশ কিছুকাল 
ম্াকনি গম সরবরাহের গতি *লথ হয়ে 


ৃ 


ঘাম্ধ পাওয়ায় এ সমস্ত জারপ্ার-মাকান হু 
খাদ্যণস্য আমদানীর পাঁরসাণ . কমে ক» 


গাদা দাড়িয়ে ১০ লন প্রাত 
ধছর এটা আরও ৩ লক্ষ টন করে বাড়তে 
থাকবে৷ ইটালশীতে ভূদ্বামীরা ভাদের 
উক্ষতেব শাক-সব্জ্র এবং বাঁচার ফল- 
ক্কুলারির মাঠেই ধ্বংস করে দিচ্ছে, কারণ 


টন লেবু সমাদ্রের জলেই বিসর্জন দিতে 


ছবে। মনে রাখা দরকার যে, এই দেড় : 


এল্ক্ষ টন লেবু ইটালীর বার্ষিক লেবু 
উৎপাদনের ১০ শতাংশ মার। 

; কমন মাকেটে মাখন মজুত হয়ে 
আছে ৩ লক্ষ টন। আগামণ যসন্তকালের 
. মধ্যে তার পারিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। 
মাখন মজুত করে রাখবার মত গুদোম 
আর খুঁজে গাওয়া যাচ্ছে না। তাই কমন 
মাকেটের 


খাবার লোক খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। 
বিশ্বের পাঁচটি বৃহৎ গম রপ্তানিকারী 
দেশ ফ্রোন্স, আমোরিকা, কানাডা, জস্টে- 
দিয়া এবং আজেস্টিনা) খাঁরদ্দার 
বাশাবার 
ছাসের প্রাতযোগতায় নেমে পড়েছে। 
১৯৬৭ সালের আন্তর্জাতিক শস্য চান্ত 


গমের দাম হু হু করে পড়ে যাচ্ছিল । 


শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের ভয়ে গম বোর্ড 


নাঁত স্বীকার করেছেন। কিল্তু-কানাভার 
গম কিনবে কে? ১৯৬৬ সালে রাশিয়া 


জন্য “নিজেদের মধ্যে মুল্য. 


সমস্যান কোন সমাধান করতে পারছে না। 
তার ফলে একদিকে যেমন খাদ্যের অভাবে 
দেশে দেশে মানুষ অর্ধসৃত হরে জীবন 


' দেশ বাজার দর উচু রাখবার জন্য হয় 


খাদ্যশস্য ধ্বংস করছে, না হয় উদ্বৃত্ত 
খাদ্যশস্য নিয়ে সঙ্কট-সমূদ্রে হাবুডুবু 
খেতে বাধ্য হচ্ছে। ৪ 

ভারত এবং পাকিস্তানে বছরের পর 
বছর দুার্ভক্ষের অবস্থা বিরাজ করছিল 
বলে আমোরকা তার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য এই 
দুই দেশে ধারে বিরুণ করে বিরাট মুনাকা 
অর্জন করেছে। অর্থাৎ ভারতের অন্ন 


. সঙ্কট - আমোরিকার সৌভাগ্যের দুয়ার 
কারণ সেখানকার বাজারে . 


পালি lt {কিন্তু চতুর্থ 
ভারত পি-এল-৪৮০-র গম 


পথ সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে এবং তার ফলে 
তাদের ক্ররক্ষমত্যও হ্রাস পাবে। তখন 
অন্যান্য শিল্পজাত পণ্যের বাজারেও 
মন্দা দেখা দিতে বাধ্য। সেটা ক অর্থ- 
'নৈতিক সঙ্কটের পথই প্রশস্ত করবে না? 

পি-এল ৪৮০-র পরম পেয়ে ভারত- 


শসা অক শলশ কাতর নাম” 
ফেন যাদুনশ্্র আছে, তাঁর নামে শিহরিত, 
রোমা্মিত হয় না-এমন বাঙাল) নেই। 


আছ কাঁবকণ্ঠ রদদ্ধ। কিন্তু ধ্যাননিসপ্ন 
হলেই কি তাপসের তপশ্চষণ বন্ধ হয়? 
ধণলানরত মৌনমুখর কাব নজরুল 
ইতিহাস হয়ে যেতে পারেন না। কোন 


ববান্দনাথের সুল্গো কয়েকটি টরষরে কার দ্য নুনাজও,র সঙ্গে তুলনা করে- 
নজরুলের সাদশ্য আছে। উভয়েই ছেন নজরুলের। Gabrille d’ An- 
সাষ্তদায়িকতার. 'গ্বোরতর বিরোধা। nunzio পচা করেন- মতো 
-মুসলমল সম্প্রণীত উভয়ের প্রাণের - উদ্দীপনাময়ী কাঁরতা ছিলেন 
প্রার্থনা? উর কাঁকই চিরতরূশ মনের 'নক্দরুলেরই মতো কমতি মানুষ! 
অধিকারী। উত্তয়েই জাতাঁয় কাঁব হয়েও আজ 'একটা কথা স্বাভাবিকভাবেই 
আন্তর্জাঁতকতার মুন্তাপ্গন বঁচত্রিত করে- মনে যাঁদ বোচে 


ছেন তাঁদের কাব্যে। ক্গণমানসের সঙ্গে থাকতেন এবং নজরুল যদি রুষ্ধবাক্‌ 'না 
এ'দেব দুজনের কেউই কোনাদিন 'বিশ্বাস- হতেন, তাহলে এই দেশ-বিভাগকে তাঁরা 
উভয়েই চেয়েছেন কীভাবে নিতেন! আবার রাখাীবন্ধনের 
শামা - সেই মন্দ তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে 
বিলুপ্তি ও মেহনত’ মানুষের মুল্তি। 
কাব আব্দুল কাদের ১৯৬৭ সাজের যে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল হচ্ছেন সেই 


হিসাবে “্রবীন্ত্-নজরুল সম্পর্ক” শীর্ষক এবং নজরুল 'উভয়েই তাঁদের মাথার মাপ, 


৮০০০০০০০০০০ প্রেরশার উৎস, অথচ আশ্চর্য, উভয়েই 


৩০৩৪ 












থাকতো কি না! একথা বলা বাহুল্যমাত 


পাঁশ্চমবঙ্গের সন্তান? সারদ্বত ক্ষেত্রে 
প্দবষ্গ এবং পশ্চিমব্গ তফাৎ করা 
চলবে কেমন করে? i 
প্বরিগ্ের কাঁবদের সংগ্রামী এতিহ্য 
আমাদের ঈর্ষার বস্তু। ভাষার অধিকার 
নিয়ে কিম্বা দাষ্গার [বিরুদ্ধে কিমা 





২০: ড7 SFE তা 2 22 


সিরা কর টিতে UE 


রয়েছে অকৃতিম শ্রদ্ধা, প্রাণের আবেগ এবং 
উত্তাপ। তাঁদের ভাবনা-ব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য 


জাগ্রত যৌবনের চির নায়ককে, 
. ‘তোমাকে ভুলতে গিয়ে -পড়রে মনে 
আমার কৈশোর আর সমগ্র যৌবন 


কবিকে; ঘিরে 

জোয়ারে অত্যাচার-অনাচার ভাসিয়ে নিয়ে তোমার নায়কমূর্তি 
যেতে চেয়োছিলেন চারপকবির সততায়, যে আমাকে নায়কের অহঙ্কার অজনের 
'কবিতায় বাশ্মিতার রোদ্দুর মিশিয়ে - ... ম্বপ্ন দিয়েছিল 
পোড়াদেশে ' নেজ্দরুলকে মনে করে) 


রা 


} ফন্দ্রণা ব্যস্ত করছেন আবদুস সাত্তার” 


‘সৃউচ্চ পাহাড় কি মানুষ? 
- কিন্তু সুর ল্বর- 

সঙ্গশত সাহস জনাশ্রয়শ এবং 
| - শব্দের যোজনা 

আকাঁস্মক প্রশ্ন কোলাহল, 
এও কি সম্তব? 

অশ্নিবাঁণা? কাঁবজন্ম . * 
এদেশের একাঁট ঘটনা । 





ও বোর্ডে বাধা t .- আজ ঈশ্বর ধ্যানে? 
খ--8:00 টাক) । - (কে জানে স্মৃতির বিজন পারে 
7. সুরম্ধ তিনি 


স্মমতণ প্রাইভেট লিমিটেড 
৯৬৬, ববিপিনবিহারণ গাল্ঘলী, সীট | 
-১২ 


লা 3 


মাহলা কাবরাও স্মরণমনন করেছেন 
কাব নজরুলের । বেগম স্বাঁফয়া কামাল 
দ্বীকার করতে চান নি যে কাব হূক। 
সাঁত্যই তো-- | 

‘তুম মৌন মকে! 

কে বলে। সহস্র মুথ 

কোট কোটি কণ্ঠে গান, কথা 

ধনত হইয়া ফিরে। কত মুখর * 


ছোঁমি_কাঁবি নজরুলকে 


বওশন আরা জামান তাই জানেন,- 


গানের সংখ্যা সম্ভবত 





কিন্তু রায়টা [ক খুব ভুল 
কিছু হয়েছে? আমার তা মনে হয় না? 
বদাবাদ করগ্রেস দেখলে তাই সকলেরই . 


“ন করা উচিত। এতদিন বি 
ইঞ্গিত মাল ছিল, 

থকে তাই স্পন্ট ঘোষণা টস 
জালান হয়েছে! দক্ষিণ-প্রতিক্রিয়ার দিকে 


কংগ্ৰেস নেতৃত্ব এগো্ছল, ফরিদাবাদে এই 


নেতৃত্ব সদম্ভে ঘোষণা জানিয়েছেন যে; 
ছারা নিশ্চিতভাবেই দাঁক্ষিশ-প্রতিক্রিয়ার 
দিকে এগোবকেন, তাভে যাই হোক না 


ক তাঁর যন্ধৃতার যে সুর ও ভাষা, তাতে 


_ হওয়তেই তাঁর. খুশি 


নয় এবং ১৯৭২-এ কংগ্রেস ক্ষমতায় 
, থকেরে না মনে করা ভুল। 


প্রস্তাবে বলা হয়েছে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে 


কংগ্রেস ভূঙজই করেছে, এন্র্বচনে ' 
ফংগ্রেসনীতি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে মনে 
"করা ভুল এবং ১৯৭২-এ কংগ্রেস আগের 


চেয়ে বেশে শন্তিশাল্বী হয়েই দেখ দেবে। 
এই, প্রসঙ্গে সহ্ষানয়ম করৃকি ১৯৭২-এ 


কিন্তু 


প্রচ ঢু 
_- শরনা্জে যাবার অন্যই। 


রাজনৈঁতক : 


তাই দরকার হল 


ফিল্তু এই ফাঁতম উপায় অবলম্বন 
করলেই তো কংগ্রেস-ক্ষমতা রক্ষা করা 
যায় না। এতে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 

আরও বেড়ে বাবে, নেতৃত্ব আরো 
একলা পড়ে ষাবে। তাই শেষ আশয় 
হিসাবে নেতৃত্ব হাত বাড়াচ্ছেন দ'ক্ষণ- 
প্রতক্রিয়ার দিকে । এতাঁদন যে সব 
কথা আকারে-ইঞ্গতে বলা হত, এখন 


- 


বন্ধব্যকে তাই নিছক 
ব্ান্তগত মত বলে মনে করে নেওয়া যায় 
না। রুংগ্রেসের গতি কোনাঁদকে সেটাই 
{তান জানিয়ে দিয়েছেন। 
আরও কয়েক বছরের জন্য কংগ্রেসের 
ফর্ণধার হয়েছেন। লক্ষ্য করার বিষয় 
এই যে, এবারের কংগ্রেসে নিজালঙ্গাপ্পা- 
ঘেঁষা নেতারাই বোশ সোচ্চার। চাবন, 
মোরারজা প্রভীতর কথাই বৌশ প্রাধান্য 
₹পয়েছে। সাংগঠাঁনক কঠোরতা, অর্থাৎ 
[ভিন্ন মত প্রকাশক নেতৃত্বের- সমালোচনাকে 


এবং তিনিই - 


লীগাহিক বসুমত' 


- বোঝা যায় কোয়ালশন সম্বন্ধে এই 
{ - অধিবেশনের মনোভাবে। 
ক্ষ হয় ন, একলাই কংগ্রেস ১৯৭২-এর : 
পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হবে এ কথা 'ধত 


কংগ্রেসের শান্ত 


স্পর্ধাভরেই বলা হোক না কেন, কোরালি- 
শন সম্বন্ধে ঠিক কী বলা হয়েছে এই 
কংগ্রেসে? রাজনৈতিক প্রস্তাবে শুধুমাঘ 
বলা হয়েছে কোয়ালিশনকে উৎসাহ দেওয়া 


- উচিত নয়, কোক্নালশন-চেম্টা যে একে- 


বারে বাতিল হয়ে গেল, তা মোটেই বলা 
হয় নি। বরং সভাপাঁতি নিজালঙ্গা্পা 
তাঁর অ'ভভাষণে' স্পম্ট বলেছেন যে, 
কোয়ালশন বাদ একাল্ত দরকার হরে 
পড়ে, তা হলে উপযুক্ত সময়ে তা বিবেচনা 
করা হবে, কেন না কোন্‌ কোন্‌ "সম- 
মনোভাবাপন্ন পার্টির সঙ্গে কংগ্রেস সহ- 


যোগিতা করতে পারে সেটা নির্ধারণ করা, 


এখনই যায় না। এ ফথার মানে ক? 
মানে পাঁরত্কার। কোয়ালিশন সংক্রান্ত 
কাঁমাঁট যা বলেছে, অর্থাৎ স্বতন্ত্র, জনসঞ্ঘ 
প্রভৃতির সঙ্গে কোয়ালশন হতে পারে না, 
সে-কথাটা নেতৃত্বের পছন্দ নয়। ' তাঁরা 
নতুন করে সম-মনোভাবাপনন পার্টি খুজে 
যার করতে চান এবং তাদের সম্পোই 


, - কোর়ালিশন করতে চান উপযুস্ত সময়ে। 


সেই সম-মনোভাবাপন্ন পার্টি যে কার, 
তার স্পষ্ট ইঞ্গিত দেন নি ক শনজ- 
লঙ্শাপ্পা 2 রাজনৈতিক ও অর্থনোতির 
লাইন হিসাবে তান যে সব কথা বলেছেন 


সি 


ছিল, ফারদাবাদ কংগ্রেসে সেই অনুমানকেই 
সাঁঠক বলে সাব্যস্ত করেছে। 
'কোয়়ালিশন যাঁদ একান্ত দরকার 
হয়ে পড়ে নিজিজ্গা্পার এই কথাটাই 
তাঁদের ক্ষমতা-দচ্ভের অসারতা প্রমাণ করে। 
রাজ্যের দিকে চেয়ে না হলেও, কেন্দ্রের 
দিকে চেয়ে কংগ্রেস-ক্ষমতা লোপের 
আশঙ্কায় তাঁরা আতিমান্রায় আশগিকত। 
এবং যেহেতু সেখানে স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ এ 
আর দু-একাঁট নতুন মিন্রই তাদের সর্ব 
বিষয়ে রক্ষাকর্তা, সেই হেতু তাদের সশ্পো 
কোয়ালিশনের চেষ্টা না করে উপায় নেই। 
এইভাবেই যে নেতৃত্ব, অন্তত নেতৃত্বের নিজ- 
'িষ্গা্পা - মোরারজা - চ্যবন - পাতিল 
গোষ্ঠী যে চিন্তা করছেন, তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই।-_ কংগ্রেসের মধ্যে অন্তদ্বন্র 
যেমন প্রবল, তাতে আজই এ-কথা ঘোষণা 
করলে অল্তদ্বন্ৰ আরো প্রচন্ড হযে উঠবে। 
তাই একটু সময় নিয়ে, কংগ্রেস-সংগঠনকে 
আরো কর্তৃত্বপরায়ণ করে, বিরোধীদের আর 
একট; সায়েস্তা করে, তবে পাকাপাকি- 
ভাবে সেই পথ গ্রহণ করা হবে। 
ফরিদাবাদ কংগ্রেসের এই দিক-নিদেশ 
দেখে এ কথাই বলতে হয় যে, কংগ্রেসের 
পুনর্জ্জীবন সম্ভব নয়। চরম প্রাত- 
ক্রিয়ার পথে কংগ্রেসের দুত পদক্ষেপ মানে 
একদিকে কংগ্রেসের ভাঙন বৃদ্ধি, অন্য- 
দিকে কংগ্রেস-বিরোধিতার গণতান্মিক 
শিবিরের আরো ' এঁক্যবম্ধ হওয়া, আরও 
সন্কল্পবন্ধ হওয়া। ইতিহাস এমনি 
করেই এগোচ্ছে গণআঁম্মুক শান্তর বিজয়ের 








" মোঁদনধপ্নুর লোকসভা “উপনির্বাচনে 


কংগ্রেস প্রাথীরি পরাজয়ের ঘটনাটি একজন 
প্রাথার পরাজয় বলে নয়_ কংগ্রেস নীতির 
পরাজয় হিসাবে অথবা -জাতায় কংগ্রেসের 
ভাঝমূর্তকে কবর দেওয়ার ঘটনা হিসাবে 
[চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। এই উপনিবচনে 
রাজ্য কংগ্রেসের যে দন ও অরাজনৈতিক 


রূপ ধরা পড়েছে, সেই ঘটনাও শ্রীকৃষ্- - 


মেননের কাছে শ্রীকৃষ্ণদাস রায়ের পরাজয় 
অপেক্ষা কম গুরুত্বের ঘটনা নয়। আমার 
চোখের 'পর সেই দুশ্যগীল কখনও 'মালিয়ে 
যাবে না, যে দৃশ্য দিনের পর দন দেখোঁছ 
মোঁদনশপুরে এই সদ্য অনুষ্ঠিত নর্বাচন 
উপলক্ষে । নির্বাচন অন্ষ্ঠানের পক্ষকাল 
পূর্বে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রের্স ভবনে 
শ্রকাঁদন সকালে গিয়ে চোখে পড়ল_ জেলা 
কংগ্রেস ভবন শাল্ত, শ্রীমতী আভা 


মাইতি বসে মাড় খাচ্ছেন সকালের জল- .. 


যোগ 'হসাবে আর নিবাচনের কংগ্লেস 
প্রার্থী” শ্রীকৃষ্ণদাস যায় পিছু ' কাগজের 
মোড়ক বেধে চলেছেন বাজন  কেন্দে 
পাঠাবার উদ্দেশ্যে। শ্রীমতণ রেবা' সেন 


সোঁবকা নিয়ে এসেছেন--তাঁরা নিজেদের . 


প্রস্তর্ত করছে 'নিবণচনী_ প্রচারে যাবার 
জন্য। মোঁদনীপুর জেলা কংগ্রেস ভবন 
যারা না দেখেছে, তারা কজ্পনা করতে 
পারবে না জেলা কংগ্রেস . ভবনটি. কি 
ধিরাট--তিনতলা বাড়তে কত ঘর আর 
ই বিরাট বাড়তে এই মানুবগুলিকে 
কত কম মনে হাঁচ্ছল, কত কর্মহান - মনে 
হচ্ছিল।- নির্বাচনের দন ঘুরে বেড়াচ্ছি 
নির্বাচনী কেন্দ্রের সব'ন্র, প্রথম একস্থানে 


জনৈক নির্বাচনী আঁফসার চুপ চপ 
বললেন_জানেন এখানে কংগ্রেস থেকে 
কোন' পোলং এজেন্ট আসে ?ন। বিস্মিত 
হলাম, সে ক কংগ্রেসের পোলং এজেণ্ট 


দিন যুক্তফ্রন্ট 


রাখবার মত বা ফলাও করে লেখবার মত 
ঘটনাই নয়_কিন্তু যাঁরা কংগ্রেস সংগঠনকে 
জানেন, বহুদিন ধরে কংগ্রেসের নির্বচন 
পরিচালনা দেখে এসেছেন; তাঁদের কাছে 
কিন্তু ঘটনাগুি, কোনরুমেই নগণ্য মনে 


হবে না। তাই প্রম্ন আসে এমন কেন 


' করতে পারতো, যেমন করোছল ১১৬৮ : 


সালে -কৃফনগর লোকসভার উপানর্বাচনে। 


শাসন চাল. 


অবস্থার ছাঁব সে তুলেছে, কিন্তু কংগ্রেসের ' হয়েছে, এমানি সময়ে অনুষ্ঠিত হল কৃষ্ণ 
{শিবিরের ভিড়ের ছবি সে পায় নি। তাই :-দঙগর লোকসভার উপানবণচন। এখানে 


উৎসাহে কংগ্রেস শিবিরের একখানি হবি 
. ৩০৩৮ - | 


- সাংবাদিক-নিরপেক্ষতা রক্ষায় .সে - আতি ' 'নচের বিধানসভার আসনগৃলি যুজ্তফ্ুশ্টের 


. দখলে দছিল। সেই নির্বাচনে শ্রীমতী ইলা 


রর + 


পালচৌধুরণী বিপুল ভোটে জয়] হলেন। 
এবং সেটা যে-সে আসন নয়-বর্থত 
, হারপদ চট্টোপাধ্যায়ের আসন। প্রকৃতপক্ষে 
কংগ্রেস কৃফনগ্র আসনে জরা হয়ে রশীতি- 
সত রাজ্য রাজনীতির একটা মোড় ঘরকে 
শোতে পারলো । এই ক্ষেত্রে রাজো যু্ত- 
- ফন্ট সরকার গঠিত হয়ে কয়েক মাস 
-. শাসন চালয়েছে, এই নির্বাচনেও ক 
মতের পরীক্ষা হতে পারতো । আন 
বলতে পারেন এটাই পরাঁক্ষা, ওই লক্ষ 
ভোটের ব্যবধানই হল জনগণের রাজ- 
নৌতিক রায়। নিশ্চয়ই এটাকে রাজ- 
নৈতিক রায় হিসাবে গ্রহণ করা যেত 
- যাঁদ দেখা যেত কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে 
লড়াই করেছে, কিন্তু এখানে তো যুক্ত- 
ফ্রন্ট ওয়াক ওভার- পেয়োছল বলা যায়। 
হৃষফনগর উপনির্বাচনে প্রচারযুদ্ধ পাঁর- 
চালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বয়ং প্রফুল- 
চশ্দ্র সেন। আর প্রাতাট বধানসভা আসনে 
কাজের দায়িত্ব নিয়ে বসেছিলেন কংগ্রেসের 
শৃবাশঘ্ট 


শরীসিদ্ধার্থ রায় ও শ্রীপ্রতাপচন্দ চন্দ্র দু 
পৃতন দিন একট যাতায়াত করলেন। কিন্তু 
শুধু বাইরের নেতারা নয়। বে ডং ঘোষ 
কয়েকাদিন আগে মোঁদনীপুরে নির্বাচনে 
-জুড়েছেন এবং যান নির্বাচনের সময় 
১ মোঁদনীপুরে ছিলেন বা শ্রীকুমার জানা, 
যাঁকে কয়েক মাস আগেও কংগ্রেস শ্রীঅজয় 
মুখাজর্ার বিরদ্ধে লাঁড়য়েছেন_তাঁরা 
পর্যন্ত একদিন নির্বাচনী এলাকায় পা 
ধ্দলেন না আবার কংপ্রেসের যে সাতজন 


চনের সময় সম্ভবত খুজেই পাওয়া যায় 
fন। এই সাতজনের একজন কংগ্রেস 
গ্রাথা শ্রীকফদাস রায় আর একজন খল্লা- 


৮ - পুর আসনে বিজয়ী শ্রীজ্ঞান সিং শুধু 


পুর কেন্দ্রের প্রাথা প্রখ্যাত জনার্দন 
সাউ কাউকে দেখা গেল না যে তাঁরা 
নির্বাচনে কাজ করছেন। 


সাপ্তাহিক ধস; সত’ 


অথচ এই নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে 
বলবার কথা ছিল অনেক এবং হাওয়া 
তাঁদের অনুকূলে তোলবার স্বপক্ষে যুঁ্ও 
কম ছল না, কারণ ষডন্তফ্রন্টের প্রার্থা 
শ্রীকফমেনন যত বড় লোকই হোন না কেন 
তাঁর রাজনোৌতিক জাঁবন বিতর্কের 
অতীত নয়_আর দ্বিতীয় কথা হল য্মস্ত- 
ফন্ট যখন মেননকে প্রার্থা দিল, তখন 
কংগ্রেস একজ্রন অনুরূপ সর্বভারতীয় 
নেতাকে দিতে পারতেন। কংগ্রেস একজন 
ভাল প্রাথা জোগাড় করতে পারে না, বা 
কংগ্রেসের নামে কেউ নামডাকের লোক 
দাঁড়াতে চায় না এটা যদি সত্য হয়, তবে 
বুঝতে হবে, কংগ্রেসের এই রকম শোচনীয় 
অবস্থায় প্রার্থ না দেওয়াই ভাল ছিল! 
সেই পথে না গিয়ে কংগ্রেস প্রার্থ হিসাবে 
পরাজিত প্রার্থী শ্রীকৃফদাস রায়কে। 
কিন্তু শ্রীরায় যাঁদ শুধু একজন বিদ্যা- 
লয়ের শিক্ষক হতেন, তবে হয়ত কিছু 
বলার থাকতো না। কিন্তু মেনন সম্পর্কে 
যেমন জীপ কেলেওকারীর অভিযোগ 
আছে, তেমনি শ্রীবায়ও কলক্কমূন্ত নন। 
কংগ্রেসের ভুয়া সদস্যকরণ মামলা-যা নিয়ে 
মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস ভবনে স্বর্গত 
চারু মহাল্তি ও শ্রীঅজয় মুখাজশর 
মতান্তর, যাঁকে হাতে-নাতে ধরে বিরোধের 
স্ভপ্রপাত ও পরে জেলা কংগ্রেসে ভাঙন ও 
বাংলা কংগ্রেস সাঁম্ট-তার মূলে নাকি 
লেন শ্রীরায় বলে অভিযোশ্ন আছে। এমাঁন 

আরো কয়েকাঁট অপপ্রচারের সুযোগও 
৮ ৮১ 
নেতা, সারা ভারতে নামডাক_তাই তাঁর 
নামে প্রচারিত কেলেন্কারও বিরাট! 
শ্রীরায় স্থানীয় একজন সামান্য মানুষ, 
তাই তাঁর নামের কেলেক্কারীগুঁলি ছোট। 


চনে প্রাথা* হয়ে তথা শহধদ হয়ে সেই 


দেনা-মুক্তির পথ খুজেছিলেন। 

কিন্তু এর চেয়ে বড় ঘটনা হল- কংগ্রেস 
শ্রীবাষকে প্রার্থী করে অন্য কোন কথা 
বলবার সংযোগ না নিয়ে সব শান্ত নিয়োগ 
করলো শ্রীমেনন সম্পর্কে নানা কথা বলে। 
নিজেদের সম্পর্কে কিছ বলার চেষ্টা বা 
যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে রাজনৈতিক লড়াই, সেই 
সব ণকছ -নষ- শুরু করলো বাঙডালী- 
অবাঙালী প্রশ্ন নিয়ে সুড়স্মাড় দিতে। 


৩০৩৯ 


1শবস্না 


কংগ্রেসের বন্তব্য হল এই যে, মেননকে 


আসনেই কংগ্রেস লাভ করেছে এবং সেই 
আসনাঁটি জয়া হয়েছেন একজন পাঞ্জাবী 
ডঃ জ্ঞান সিং! কংগ্রেসের এই অরাজ- 
নৈতিক প্রচারব্ম্ঘ তার প্রত বুমেরাং 
হয়ে দেখা দিল। এ ছাড়া লক্ষ্য করা গেল 
_শ্রীমেনন বাঙালী নন এই কথা বলতে 
যত মোঁদনীপুরের মানুষ এগিয়ে এল, 
ভার চেয়ে অনেক বোঁশ মানুষ এগিয়ে এল 
শ্রীমেননকে বাংলা দেশের সুহ্‌দ এই কথা 
প্রমাণ করতে। শ্রীকৃষ্ণদাস রায় ঘরের ছেলে 
এই কথা বলে আর শ্রীমেনন পরের ছেলে 
এই কথ্য বলে শুধু পোস্টার মারা হল, 
{কল্ডু মোঁদনগপুরের মানুষের সাঠিক 
প্রতিনিধিরা কেউ এই কথা বলতে এাঁগয়ে 
এল না। এরই ফল ধরা পড়লো ভোট- 


প্পরে। মধ্যবতাণ নির্বাচনে কংগ্ৰেস শত- 


করা ৪৯৯ ভোট পেয়েছিল, আর এই 
ননর্বাচনে পেল শতকরা ২৯টি। মধ্যবর্তাঁ 
দৃনর্বাচনে কংগ্রেসের ভোটের তফাৎ ছল 
১০: হাজ্জার এই নির্বাচনে বৃদ্ধি পেয়ে 
হল এক লক্ষ ছয় হাজার। ভোটফল 
শবচার করলে দেখা যাবে সর্বত্ব কংগ্রেসের 
ভোট প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছেন 





মা  েলনর করি রন । 

উপসা্তির পক্ষে সম্পাদক 
নারায়ণ চৌধুরী কর্তৃক মহা্াত সদন, 
মি পি 


বলেই তাঁর রচনাটি পড়তে ভাল লাগল। 


'{২) আর্থিক সমতা £ প্রীভবানপপ্রসাদ . 


চট্টোপাধ্যায় । মল্যঃ 0.60! 


কলকাতা-৭. 


. শকন্তু কি করে সে সমাজ গঠিত হবে তার 
পরিকল্পনা 


উপলক্ষে প্রক্যাশত গান্ধী শতাব্দী 


প্স্তকমালার' এইটি, দ্বিতীর, গ্রম্থ।, 


কোন. ধারাবাহিক তান 


. করেন নি। গুজরাতি ভাষায় গাল্ধ'াঁজা 
. এই "বিষয়ে ষে. গ্রম্থাট রচনা করেছিলেন 


‘তার নাম' তান, দিয়েছিলেন সর্বোদয়। 
তান বলেছিলেন সমাজের সর্বস্তরের 


- মানুষের কল্যাণ সাধন করতে হবে। এই 


পাঁরকম্পনায় কাউকে বাদ দেওয়া চলবে 
না। তাই এর নাম সর্বোদয়। সর্বোদয়ের 


. মুল সূত্রটি হল সমতা । আর এই সমতা, ৪ 


= ্া শা 
[সপ্তাহের বোঝা -র শেষাংশ] 


কেন্ত মধ্যবর্তী নির্বাচন লোকসভা উপনির্বাচন 
পটাশপুর-- ব্তক্রপ ২৯১০৩ 7 ২৯২১১ 
কংগ্রেস ২৭৬৬৩ ১৫৮৪৪ 
- পিংলা-- যুক্তক্রপ্ট ৩০২৭০ ৩০০৪৫ 
| কংগ্ৰেস ২৫২২৫ - ১৪২১৪ 
মেদিনীপুর যুক্তক্রণ্ট ২৬৫৬৭- ২৯১২২ 
কংপ্রেশ্ব_ ২১৩৯১ এ ৮৮০০ 
খড়গপুর-- যুক্তত্রণ ১৮৪৭৫ ২১৭৩৩ 
কংগ্রেস ১9৯৩০ i ৮৩৭৫ __ 
যঁড়গপূব লোকাল-- dl. ২২৮৫২ ২৪২০৪. 
এ কংগ্ৰেস - ২১৪৫৩ ৮৭২৪ 
নারায়পগড়-_ নে ২৬৩৩৬ ২৫৯৭২ 
কংগ্রেস; ২৫৩৭৯ ১৪৬৬১ ' 
দ্লাতন-_ যক্তক্রণ্ট ২৭৮৪৮ ২৭৪১৭ 
কংগ্রেস ২৫৮৭৪ ১০৩৬২ 


নিন রব প্রাথাঁ জয়ী হায়োছল, সেখানেও ভোট 


ধায় কংগ্রেসের 
দেমেছে। 


অধঃপতন কোথায় 
নারায়পগড়_যেখানে কংগ্রেস 
প্রাথর নিজের বাঁড় ও নির্বাচন “কেন্দ্র, 
সেখানে যেমন - ভোট হাস অর্ধেক, 


হাস পেয়ে প্রায় তন ভাগের একভাঙ্ে 
নেমে এসেছে। কৃষ্ণনগর উপানর্বাচনে 
রাজ্য কংগ্রেসকে, যাঁদ প্রাণ দিয়ে থাকে, 
ভবে মোদনীপুর নির্বাচন কংগ্রেসের 
মত্যু পরোয়ানা টাঙিয়ে দিয়েছে বলা 


হরি গা লাভ তির যোয়। - 


৩০৪০ . - - 


পু ২ 


কিনি ডে 


২ + 


নজরুল ইসলাম (১৮১৯) রবীন্দু- 


সমকালের অনুকূলতা নয়; কোন কাঁব যে. 
চাঁহত হয়ে যান.তার কারণ তাঁর চারি. 


তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর । যে-কোন কাঁবকেই 
এই চাঁরিত্য অর্জন কর্তে হয়, স্বতন্ত্র কণ্ঠ- 
স্বরের আধিকারী হয়ে ওঠার শর্তাটকে 


পূরণ করতে হয়। জার কাঁবর কণ্ঠস্বরের - 


ধুনজত্ব ও তাঁর কাঁব-চারত্র যে প্রায় 
সমার্থক, একথা বন্গলে খুব ভুল হয় না। 

টি এস এলিয়ট একবার জানিয়ে- 
ছিলেন যে কবিতায় এজরা পাউন্ড ক 


বলছেন তার চেয়ে তান ভাবে বলছেন ' 


তার প্রাত তাঁর মনোযোগ বোশ। বলা 
ধাহুল্য, এই কথা বলে তান 'বিষয়-, 
গৌরবকে ছোট কবে দেখতে চান ন, তানি* 


. ঘরং মনে করতেন যে 'বিষয়ারস্তত৷ 


প্রকাশকে কখনোই উজ্জ্বল করতে পারে 
মা। বস্তুত প্রকাশরসৃতি বা-উচ্চারণাবধি 
অনুসরণ করা এক অর্থে বিষয়পারাঁধকেই 
অনুসন্ধান করা। নজরুলের কাঁবতার 
বিষয় সম্পর্কে আমাদের কতকগুলি পূর্ব- 
' নিট ষংদ্কার আছে এবং এই সংস্কার- 


ধ্নরূপণ করা হয়। 
প্রায়ই করা হয়ে থাকে? তা-ও সত্য। এর 
বিষয়কে 


কবিতার বিষয় বলে যাঁদ কিছু থাকে 
তা-ও এই চাঁরর, অর্থাৎ তাঁর স্বতম্গ 
কণ্ঠস্বর। বর্তমান প্রস্তাবে নজরুলের 
সেই কণ্ঠদ্বর, তান কিভাবে কথা বল- 


ক্ররে। তান কিভাবে কথা বলছেন, যে- 


কোন কাব সম্পর্কে বিবেচনার ক্ষেত্রে এই 





জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণ প্রায় অপাঁরহদর্ষ 
হয়ে ওঠে। আর এই ধরণের অনুসন্ধানে, 
অর্থাৎ তাঁর উচ্চারণ-রশীত বিশ্লেষণে 
সম্বোধিত পক্ষের প্রসঙ্গও অবশ্যই উত্থাপন 


করতে হয়। যে-কোন কাঁবতাই কোন-না- 


“ওড'-কাঁবতার ধর্মে সমার্পতি- হবেই, এমন 
কোন নার্দষ্টতা নেই। 'কন্ডু কবিতায় 


" ফাবকে কথা বলতেই হয় যখন, তখন তানি 


অবশ্যই কারো সঙ্গে কথা বলেন। ভিন 
'প্রয়ার সঙ্গে কথা বঙ্গতে পারেন, অথবা 
প্রেমের সঙ্গে বা অপ্রেমের সঙ্গে, এমন 
ক প্রকৃতি, ঈশ্বর বা প্রেরণার সঙ্গেও। 
এই সম্বোধনের সূত্রটি যে-মুহুর্তে গৃহীত 
হয়, সেই মুহূর্তে সম্বোধিতের প্রসঙ্গাঁটও 
গুরুতর হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সম্বোধিত 
প্রেম, অপ্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর বা প্রেরণা 
বস্তুত একের মধ্যে মুর্তমান হয়ে ওঠে 
এবং সেই এক সাধারণভাবে পাঠক। কাব্য- 
নির্মাশে পাঠককুলের ভূমিকা ও অধিকার 
ধনয়ে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় ঢের 
বিতর্কবিপ্রব অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই 


স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। ‘বল বাঁর/বল উন্বত 
মম শির !/শিয নেহার আমারি, নত-শর 
ওই 'শখর "হমাঁদ্রর 1 নজরুল এইভাবে 
যখন কথা. বেন, তখন একথা বুঝতে 
আমাদের কখনো কন্ট হয় না যে তানি 
কোন বাঁর কাঁক্তকে আত্মঘোষণার উদ্বনদ্ 
করতে চান। কিন্তু একট; লক্ষ্য করলেই 
দেখা যাকে মে ১৬১ পধান্ত-দশর্ঘ এই. 


- কবিতায় একই সঙ্গে সম্বোধক ও উদ্বোধক 


বল’ শব্দ মান ৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে; 


"অথচ ‘আমি শব্দ: এখানে অন্তত ১৪৫টি ' 
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ক্ষেত্রে প্রযুত্ত। এই শব্দ দুটির ব্যবহারে 
আনুপাতিক হেরফের এত বোঁশ যে, প্রায় 
সঙ্গো সঙ্গে সম্বোধনেয় ক্ষেত্র সম্বন্ধে 
সংশয়- উপস্থিত হয়। বাকে প্রাথাঁমক- 


তংপর। অথচ পাশাপাশি এই তথ্যটও 
উপস্থিত বে, শ্বিতীর কোন বাঁর ব্যন্তিকে 
সম্বোধন "করার মত করে তিনি ‘বল’ 
শব্দটি অন্তত ৮ বার আঁত অকপট ও 
'বাশষ্টভাবে ব্যবহার করেছেন। এবং এই. 
ব্যবহার আবেগবিষ্ধ হয়েও অসতর্ক নয়। 
একই কবিতায় সম্বোধনের ক্ষেত্র-পাঁরিবর্তন 
সচরাচর শাল্ত মার্জনায় উপেক্ষিত হয়, 
শিল্তু বর্তমান ক্ষে্রটি একট: আলাদা। 
এখানে নজরুল যে অহং-চর্চা করেছেন, 
তাতে অন্যতর কোন ব্যক্তিকে দীক্ষা দিতে 


জনেকখানি ঘোষণাধমা, তা নিয়ে হয়তো 
কোন প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু পাশা- 
গাঁশ মনে রাখা দরকার যে, এই ঘোষণা 
ধকপাক্ষিক নয়, দুই পক্ষে বিধৃত, যার 
হলে মোটামুটিভাবে এক ধরণের, সমত 
গ্রাতথ্ঠিত হতে পেরেছে। এই একই 
ক্লীতিতে 'অগ্রপাঁথক' (জর) কাঁবি- 
তার সম্বোধনে তান 'মশ্ররূপ প্রতিষ্ঠিত 
করতে পেরেছেন 

নজরুলের কবিতায় সম্রোধন- 
রীতিতে সবই যে এই ধরণের মিশ্র 
চমৎকারিত্ব প্রতিশ্রুত হয়েছে এমন নয়: 
বরং অনেকগ্াল ক্ষেত্রেই সম্বোধনের 
সরল-প্রত্যক্ষতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়! 
বৈমন £ ফারয়াদ' (সর্বহারা) কবিতায় 
'আদ-পিতা ভগবানকে সম্বোধন! 
এইরকম আরও কয়েকটি দ্টান্ত ॥ 
'দারদ্য! (সদ্ধুহজ্োল), কাঁবতায় "হে. 
দাঁরদ্র, তুমি মোর করেছ মহান! 
শসন্ধু, (াঁসম্ধ্হিল্লোল) কাঁবতায়, ‘হে. 
দিদ্ধু হে বন্ধু মোর/হে মোর 
বিদ্রোহপণ “মরণ-বরণ'- বিষের বাঁশগ), 
কাঁবতায়, 'এস এস এস ওগো মরণ?" 
“যৌবন? প্রেলয়শিখা) কবিতায়, ‘ওরে ও 
ul নদা;/দু তারে নিরাশা বালের 
' ইত্যাদ। 
রীতিতে 


ধটির আরম্ভ এই রকম £ ‘কে তোমায় বলে 


যারাঙ্গনা মা,. কে দেয় থুতু ও গাবে? আতর 


এখানে সম্বোধন খুবই স্পষ্ট, কিন্তু: 


'ুষাণেব গান' (সর্বহারা) কাঁবতার 
আবম্ভটিও এই রকম £ ওঠরে, চাষী 
জগদ্বাসী ধর্‌ কষে লাগুল'। অথবা 
পিকের গান' সের্বহারা) কাঁবতার 
সুচনা £ ‘ওরে ধহংস-পথের বাযী-দল 1/ 
ধর হাতুড়ি, তোল্‌ কাঁধে শাবল'। কিন্তু 
আচবাৎ-'কৃষাণের গান' কাতার শ্বিতীয় 
পহভিতে, ও শ্রমিকের গান’ কাঁবতার 
ভতগ পংভিতে পৌঁছে পাঁবচ্কার হয়ে 
ল্য যে সম্বোধিতই প্রাভিটি- ক্ষেত্রে 


সম্বোধকের ভূমিকা. গ্রহণ করেছে? 
'কৃষাণের গান'-এর দ্বিতীয় পকি £ 
‘আমরা মরতে আছি_ভাল করেই মরব 
এবার চল্‌ বা শ্রমিকের গান-এর 
ভূতীর পর্ধান্ত থেকে- এইরকম? আছে £ 
"আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই/ 


ঘোমটা-পর্য ওঁ ছায়া/ভুলালো রে ভলালো ২ 
মোর প্রাণ । বা: ‘সন্ধ্যা আসে: দিন যে 
চলে যায 1/ওবে 'আয/ আমায- নিষে 
যাবকে রে/'দনের শেষে শেষ খেয়ায » 
শেষ খেষা/খেষা), তখন এই অনুভাতি 
ও আর্তি দুই-ই যে কবির: আসাদের 
তা বুঝে নিতে কষ্ট হয না; দকিচ্ত্‌ 
পাশাপাঁশ -একথাও-তো সতা যে-রবগন- 
নাথেব - এই - আর্ত" নি রাঁচত 
অবস্থায় অনেকখানিই তাঁর বাতগততার 
দনিশ্চঘ থেকে ‘বিচ্যাত; কেন না 'উচ্চারত 
৩০৪২ 


সহ অন্মভবের [প্যতীর অনুজবের£ 
ম্দহ,ত৭।, প্রথম অনুভবের 'মধ্যে ব্যান, 
গততা যত সমগ্র, নিশ্চয় ও অনিবারণীয়,. 
'ছ্িতীয় অনুভবের ক্ষেত্রে'তা অশশত' 
ফিকে হরে বেতে- বাধ্য। বচ্তুত যে-কোন 
কাব্যসৃ্টি তার রাঁচত অবস্থায় কাঁধ-- - 
খানিকটা 


ত লে 


অন্য যে-কোন পাঠক পড়ছেন; তখন তা) 
তাঁরই উচ্চারণমান্র। ভাথবা £ | 
বেদুঈন, চো আমি আপনে, 


কির দিক হেটে এক. যাহ যা! 

নিজের অনুভূতি, অথচ» লিখতে গিয়ে 
নিজেকে: হারাতে: হয় কতকটা, আর 
লিখিত: অবস্থার তার: ওপর নিজের" 
অধিকার" থাকে: না।। এমন" করুণ 
আঁভিজ্ঞতায়ও বেকবির আনন্দে সামার্ন! 
ঘাটাঁত' পড়ে-না, তা পক্ষান্তরে প্রযাণ 
করে যে; কারতার পাঠকেই- কবির-আনম্দ 
তথা কবিতার কৃতার্থতা। ফলে” কাব্যৰ 
ও ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ এক প্রসঙ্গ 
হয়ে- ওঠে এবং বলা যায়; পাঠকই কাব্যন- 
প্রয়াসের চূড়াল্ত ফল। বদ্তুত. কারতা 
যখন রাঁচিত হযে যায়, এবং কোন পাঠক _ 


ছাডা ভারিস্ডমাঘ7 বলিত অবস্থায় 
. একখান নাটক; অর্থাৎ একখানা নাট্য 
পথ যেমন মণ্তএীনরগেক্ষ অবস্থায় 


নি TEP ion SS 
এল কিব £ডূ নী 
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তি রা এ রী | 
- বেখী স্টাহাও, ডিলন, ’ 


ডিল্যুন্স। 





শএকে এক ধরণের অসাঁহষ্ণুতা বলে মাঝে 
মাকে মনে হয় বটে, তথাপি একথা স্বীকার 
না করেও উপায় নেই ষে, পাঠকে নিবোদিত 
হয়েও কাঁবতা পাঠকের কাছ. থেকে সব 
সময় সুবিচার পায় ন; . পাঠক-জগতে 
অনেক সময় দুখজনক প্রাতরোধ বা 
প্রত্যাখ্যান স্মিত হয়েছে। এই থেকেই 
পাঠক-সমস্যার উৎপান্ত। কবিতার সন্টারণ- 


গহ ধরণের অভ্যস্ত রুচির কবিতা 
-ইর্ধীসত হয়ে থাকে - বস্তুত পাঠকদের 
টো ভাগ আছেঃ অব্যবহিত পাঠক ও 
্রবত? পাঠক। Ff 
কাঁবতা লেখার সঙ্গে পাঠক তোঁর 
ফাজেও অধ্যবসায়; হতে হয়, আবার কোন 


AD Bla oe 


উন্মোচিত হতে পারে। 


“মনে রাখা দরকার, 


কোন কাঁবকে, আবার. 


পাঠক সম্পর্কে তাঁকে কখনো ভাবতে 


- হয় নিঃ নজরুল সম্পর্কে যখন এই কথা 
", বলা হয়, তখন তার অথ এই দাঁড়ায় যে; 


তাঁকে পাঠক তোঁরর কাজে নামতে হয় নি, 
তিনি প্রচ্তুত পাঠক পেয়েছিলেন। অথবা £ 


খুব সাধারণ ও অকপট বলে মনে হলেও, 
এই সরল নিরীহতার অন্তর্ূলে এখানে 
কবির প্রত ভর্ধদনাই বরাদ্দ করা হয়েছে। 


সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে এই _ 
ধরণের, আপোবষধমরঁ . কাবিলা জনপ্রিয় ' 


কাঁবতা রচনা করে তাংক্ষান্ক সাধুবাদ 


সেইজন্য ছোট করে দেখবার কোন- দরকার, 


নেই! কখনো, সহজেই একথা মনে হতে ' 


পারে যে, উচ্চারণের ক্ষেত্রে নজরুলের 
নিজস্ব রাাঁতই পাঠককে তাঁর, ফাঁবতার 
পক্ষে' কোন সমস্যা হয়ে উঠতে দেয় নন। 

কবিতায় পাঠকের সমস্যা দেখা দেয় 
কাঁব ও পাঠকের মধ্যে ব্যবধান ঠিক কতটা 


হবে সে-সম্পর্কে অনবধানতা থেকে । এই ' 


ব্যবধানটি নজরুল কিভাবে লক্ষ্য করেছেন 
তা দেখা যেতে পারে। যদচ্ছো কয়েকটি 
উদাহরণ গ্রহণ*করা যাক: : . 

বল বীর 
বল উন্নত মম শিরা * 
{শর . নেহার আমার, নত-শর 


৯। 


ওই শিখর হানি £. 


2 
A + 
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রস্ত রুদ্র উল্লাসে মাত রে! 
ভগবান? দেত হাতের শিকার. 
মুখে ফেনা উঠে, মরে! : 

ভয়ে কাঁপছে কখন পড়ি গিয়া তার 
আহত বুকের পরে 


be 


অথবা ষেন রে অসহায় এক 1শশুরে ' 


ঘারিয় 
অজগর কাল-কেউটা সে কোন 

্ ফারিয়া ফিরিয়া 

চার, আর ঘোরে শন্‌ শন্‌ শন, . 

জন Eh ld 


তেমান ফারিয়া ভগবানে রে? 
ধ্মকেতু-কালনাগ অভিশাপ ছুটে 
চলেছি রেঃ 
আর শাপে'ঘেরা অসহায় শিশু সম 
{বিধাতা তোদের কাঁপছে রুদ্র ঘর্পির 
মাঝে মম'! 
ধেমকেতু/আদ্বশগা) 


। ও) আমি ঝড়? ঝড় আমি?-না, না, 


t 


ৰা 


শী উড হতে এসৌছ আমরা' প্রলয়ের 
খান 


হর অন্যায় হবে না বে এই অংশে! কাঁবর 
আত্মশাত্তর উদ্বোধনই মুখ্য হওয়া সহ্তুও 
পাঠকদের মধ্যেও তান আত্মশান্ত, সম্পর্কে 


উদাহরণ দুই স্ংখ্যক'দগ্টান্ত।, বধাত 
তোদের কাঁপছে: বলে কাঁর - পাঠককে 
ফ্ষাঁবতার বিষয়বস্তু করে তুলেছেন, এখানে 
*তাদের'-এই ইতরবাচক প্রয়োগে পাঠঁক- 
দের প্রাত উপেক্ষা প্রকাশ না পেয়ে বরং 
বিধাতার প্রত" তাচ্ছিল্যই দেখানো হয়েছে। 
(তন, সংখ্যক দম্টান্তে দেখা: যাচ্ছে; কবি 
নজর সম্পর্কে এক'দুহখজনক আঁভিজ্ঞতা 
দাভ করেছেন, তাঁর বাসনা, গু তাঁর পরি- 
মেয়ের মধ্যে, সঙ্গাঁতি প্রীর্তীম্ঘিত হয়, নৈ 
ধূলেই এই অভিজ্ঞতা. তাঁর কাছে. বেদনা- 


প্রস্‌। এই. মনোভারের উচ্চারপ্রে, প্রথম 


পং্তর স্বিতি, এবং এখানেই কাঁরর পক্ষে 
টসে পড়া' বোধহয় শোভন হতো, কিল্তু 
[তান তারপরও দুটি ভাঙা পংান্ততে তাঁর 
ধরা গলার দ্বর' উপ্রহার্‌ দিয়েছেন।' বন্ধ! 
হাড় নাই/কোথায়2-এই অংশ পাঠককে 


শৃহসাবে গৃহণত এবং এই গ্রহণ প্রধানত 
ধাঁহরজ্গ; ফলে উচ্চারণের একটি ভল্লিমার 


_য়ূপেই তা গ্রাহ্য। কবি-পাঠক ব্যবধানাট 


এরধানে আতি-নিরাঁপত বলে হয়তো 
উত্কষে'র দিক থেকে হানিকরও,।  কিছ্তু 


জন্য পাঠকের সহকামনা তাঁর 


হ্লুতর্থতার' 
জ্যকাক্ক্ষিত। এখানেও পাঠক-কবির ব্যব- 


- রূকমের, দূরত্ব বা ব্যবধান সম্পূর্ণভারে 


কির আত্ম-ঘোষণায় 'বাচ্ছিন বা্তিকণ্ঠ 


পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সর্বনই প্রায় 
দেখা" যাচ্ছে কাক ও পাঠকের' মধ্যে বে 
ব্যবধান আছে, তাঁন তার লোপ ঘটাতে 
প্রয়াসধ- হয়েছেন। উভয়ের মধ্যে এই 


,দুরক্বটির পাঁরমাপ' ঠিক রি এবং তার | 


খুনম্পাত্তি কিভাবে ঠিক সম্ভব, তার কোন 
ববাধানদে“শই নেই: তবে কাঁবতার হীতি- 
হাসে এইরকম অভিজ্ঞতার অভাব নেই 
যেখানে ব্যবধানের অস্বীকার বা ব্যবধানে 
সম্প্রসারণ কবিতার' ওপর প্রভাব {বস্তার 
করেছে। একাঁদক থেকে দেখতে গেলে 
দুই-ই চরম রাত £ কাব ও পাঠকের 
পরস্পরতার সমস্যা এই রকম, ক্ষেত্গাঁলর 


নিল্পাত্ত-রদাত ভ্রমাত্মক কি না. সেই রকম 
কোন বিতকেক্ত প্রবেশ করতে চাই মা, 
নজরুলের কবিতার . সাধারণ পাঁরচয় 
গ্রহণেই বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য নিবন্ধ। 
তথাপি একটি কথা এখানে সম্ভবত বঙ্গা 
যেতে পারে £ কি ও পাঠকের ব্যবধাম 
নিষ্পত্তির ষে রীতি নজরুল গ্রহণ করেছেন, 


তা *তাঁর ফাব্ভূমিকার পক্ষে বিশৈষ; 


সহায়ক হয়েছে। নজরুলের কবিতার যে 
অধিষ্ঠান বাংলা কাব্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, 
তার পাঁরপ্রোক্ষিতে দেখলে এই র্ীতাট 


anna 


তাঁর পক্ষে বিশেষ জরণার ছিল বলে মনে 
হয় এবং তার' ব্যবহারকে কবিতায় তান 
যে' সহজেই: তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে 
পেরেছেন, তাতেও কোন সন্দেহ থাকে না। 





প্রকাটি আখ্যানমূলক কাবা থেকে শনর্বাচন, 
মহাপুরুষের উদ্দেশে উক্তি করেছেন, 
[্বিতীয় উদ্ধূতিতে : দেবরাজ ইন্দ্র দেবী 
ফাত্যায়নীকে সম্বোধন করেছেন। ' সম্বো- 
ধনের এই  প্রতাক্ষরীতি উপনাস বা 
আধ্যানমূলক কাব্যে গ্রাহ্য, এখানে এক, 
চার অপর চাঁরৱকে সম্বোধন করে 
থাকেন। কিন্তু গশীতিকাবিতায় $ 


১। প্রদীপথানি নিবে ধাবে - 
মিথ্যা কেন জাল ? 
(চিরারমানা/ক্পিকা) 


হি দর রর হলের আনে 
আমাকে কেন জাগাতে চাও? 
(অন্ধকার/বনলতা সেন) 
এই রকম সম্বোধন. যখন প্রায় 
প্রতাক্ষরপেই উপস্থিত, তখন কি কাঁব- 
ফান ব্যান্ধকেই জিজ্ঞাসা করছেন বলে খুব 
নন্্রান্তভাবে বলা যায়? এখানে বস্তা কিংবা 
টন্দিন্ট কেউই তথাকাঁথত অর্থে কোন 
নিদিষ্ট ব্যক্তিচারঘ্র নয়। তবু যে গঁাত- 
চাঁবতায়- এধরণের উচ্চারণ প্রায়ই শোনা 
ধায়, তার কারণ £ গাঁতিকাঁবতায় এই 
দন্ধতি প্রকরণমার- রুপে সচরাচর গৃহীত, 


১৯৬৯ তে আপনাৱ ভাগ্য 
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মুক করো ভয়, ' 


নাস্তাঁহক বসুমতী .. 


হয়, এই রকম উচ্চারণ - পণীতিকাঁবতায় - 
মন্মর নৈরবক্িকতা সহজেই-উপহার দিয়ে - 
থাকে। সাধারণভাবে অবশ্যই মনে হতে ' 


পারে যে, ত কাব বৰ ৰজ 
.করছেন (নজরুলের নির্বাচিত অংশবিশেষ 


আমরা এইভাবেই লক্ষ্য করতে চেয়েছি), 


“কিন্তু গ্াতিকবিতার বা মল্ময় শিল্পের 


বিশ্বমখধীনতার কথা মনে রাখলে এইভাবে 
বিপদগ্রস্ত হতে হয় না।. আর, তখন . 


.ফষাবর এই মুহূর্তের উক্তির মধ্যে যে তাঁর 
তাৎক্ষাণক ভাব-ভাবনাই- প্রকাশিত মার, 


প্রমাদত্ত না চলে! চা 
এই -রকম সহজে এড়ানো চলে। এ ধর 


সুদেন. ল্যাঞ্গারও মোটামুটি এই -রকম 
দৃ্টিভেই- গরীতকবিতার  সম্বোধনের 
ব্যাপারাটকে' লক্ষ্য করেছেন, এবং বলা 


বাহুল্য, তাঁর বিশ্লেষণ ভাঁঙ্গাটি মনোজ্ঞ! 


তথাপি নজরুল সম্পর্কে আলোচনার 


পারিপ্রোক্ষিতটি যে কিছু আলাদা, আমাদের . .. 
- তা সনে রাখা দরকার। এসন কি পাখীত ' 


কবিতার প্রকরণ’ কথাটিকে খুব নিদিল্ট- 


১ভাবে গ্রহণ করলেও এই ' কথাটিও- মেসে - 
ননতে হয় যে, সব কবির কবিতায় সমান 
অনুশাসন চলে না; এমন কি, একই কবির 


কাঁবতারও পর্যায়ভেদ . শাসনভেদ দাঁব 


- করে। - টির চিরুনি 


যাক £ 


-৯। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 


- চরণধুলার ভলে। 
hh "_ ৯নং/গীতাঞীল) 


"২1 বৰ নিনদারাণ রাখো আপন সাধক. 


অভিমান, * (৩৭নং/বলাকা) 
৩। দূরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো, - 
" নি দান নঃসহার ঘন: কু না 


(১১নং/স্বদেশ গবষয়ক/গণতাবিতান- ১)" 


শিল্পের আধিষ্ঠান। 


৪। খনে খনে তুই হারায়ে আপনা 
সুপ্তীনশীথ কারস-যাপনা- 
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে 
-প্ববশ্বের আঁধকার। 
(১২নং/8/এ) 
সম্বোধত আঁতি-না্দ্ট £ কাঁবর- প্রভু, 
প্রায় একটি চারের মতোই উপট্খত। 
কিন্তু অপর তিনটি উদ্ধাঁতর সম্বোধন 
বোধহ্র কোন" না্দণ্টের প্রতি উ্দচ্ট 


0089 


শই উপ ১. NE 


- হয়; - অন্যথায় “বলা যেতে পারে; এখানে 
‘ পাঠকই সাধারণ লক্ষ্য । অথবা এই তনাঁট 
ক্ষেত্রে কবি নিজেকেই সম্বোধন করছেন।, 
রি দুই-ই। কাঁব ও 

পাঠকের ব্যবধানহাঁন এক - আঁভন্বভূমিত্তে ' 
'সহাবস্থানের এগ্াল আঁত সন্দের কাবা- 
. দচ্টাম্ত } এখানে কবিকণ্ঠ .বা বাস্তিকণ্ঠ 
এবং সমা্টিকণ্ঠ সংলগ্ন ও পরস্পর। এবং 
এই রকম স্থলে যে-কাঁবতায় ব্যাজ মুক্তি 
ঘটে যায়, এটাও সাধারণ অভিজ্ঞতা। একে 
গশীতিকাবিতার তথাকথিত 'মন্ময় নৈর্বানত- 
কড়া’ বলা সম্ভবত উচিত হবে না-। অবে 


ক্ষেত্রভেদে স্বতন্ত মনোযোগ ও ববেচনা 
দাঁব করে) .কখনো কখনো তা কাতার 
প্রকরপগ্গত উপাদানমান হয়েও যে পাঠকের . 
প্রীত উদ্দিষ্ট হাতে পারে, তার দৃস্টান্তও 
খুব কম নয়। -. 

কিনতু এই রাঁতির স্পর্শে নদরুলের, 
কাঁবতা যে উচ্চারণের দক থেকে, কখনো 
কখনো খুব বিশিষ্ট বলে মনে হয়, বা 
তাঁর কণ্ঠস্বর খুব, স্বাধীন শোনার, তার 
প্রধান কারণ সম্ভবত ব্যান্তকে সমষ্টি অর্থে 
নৈব্যান্ততে-সমর্পপ। এ এক ধরণের 
নৈব্যীত্তকরণ সন্দেহ - নেই এবং এর. 
পশ্চাদতূঁমতে জর্মাঁর কালচৈতন্য- খুব- 
প্রথরভাবে উপাস্বত। আর, কালাবন্ধ 
জীবনে সমস্টিশিত উপযোগিতার ভিতি 
. সম্পর্কে তাঁর কোন ্বিধা ছিল না। এই 
নিশ্চয়তা কবিতার পক্ষে কতখানি হানি-, 
" ফর,-সেটা আলাদা 'প্রসলা, "_কিলচ্তু এই 
রকম ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ধজু ও 
প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, সময় সময় তারস্বর 
ঘোষপার মতও শোনায়, হর তো, তবু 
_কাঁবর. আঁভজ্ঞঅ --ও. উপলব্ধির সততা 
সম্পর্কে প্রশ্ন করা চঙ্গে না। এবং একথা 
তো খুবই সত্য যে, এই উপলব্ধ ও 
অভিজ্ঞতার স্মাঁত-তাৎপর্ষেই যে কোনও 
উপলাব্ধ গু 
আঁভজ্ঞভার অংশাঁটকে যাঁদ বিষয়ের দক 
"বলা, যায়৷ তাহলে তার স্মৃভি-ধারণকে 
* শৃশল্প-রচনার অংশ রলে- উল্লেখ করা চলে॥ 
এই শিল্প-রচনার “অংশই বস্তুত আঁভ- 
ব্যান্তর অংশ £ বন্তব্য কখনোই “বশ্বাস- 
যোগ্য হয় না যতক্ষণ না তা - আঁভব্যন্ত 
হচ্ছে। এই আভিব্যান্তর কৃতার্থভারই 
, বন্ধব্যের প্রতিষ্ঠা সাধ্য। কাজেই আঁভ- 
ব্যন্কির ধারাই প্রধানভাবে লক্ষণীয় 


নন্দাকশোর- বৌকে রি 
দাদার সঙ্গে. য়ে আর 
হরে ভাবই নি আক তাদের ন 
বাংলোবাড়িটার বারান্দা আধশোয়া৷ 
হয়েছিলাম / আর আনমনা হয়ে, বার 
বার অতীতের: কথা। ভাবছিলাম। আমার, 
কাছে: এসব কিছুই য়েন এক আর্য 
যাদুর. ব্যাপার, বলে. মলে, হৃচ্ছিল। কোথায়" 
সেই: কলকাতার দিনগুলি’ কোন স্বপ্ন- 
লোকে ডুরে হারিয়ে গিয়ে তবু এখনো 
য়েন মনের্য মধ্যে জেগে: আছে। এ-সব 
ছুই যে নন্দীকশোরের সঙ্গে হঠাৎ 
জ্বয়ার্স দেখা হযে যাওয়ার ফল তা 
কচ্তু বেশ বুঝতে. পারাছু। একদিন, 
কলকাতার রুটনে-্টানা জীবনের, 
জটিলতা থেকে হস করে ডুব মারলাম 
কে জানে, হয়তো: তলে তলে মনের মধ্যে 
কান্তি জমে; উঠোঁছল। সেই ক্লান্তির, 
জগদ্দল পাথরটা সাঁরয়ে আম হয়ত 
মনে মনে মুক্তি খজহিলাম। অবশ্য 
কোথায় যাব কি করব কিছুই গাছকে, 
উঠতে পারছিলাম না অবশেয়ে একদিন, 
ভোরবেলা উঠে স্যুটকেস্‌ বোডং বেধে 
রওনা: দিলাম ডউত্তরবাংল্রায়। নন্দ- 
বুক শোরকেও' বলা হয়৷ ন। শিলিগুড়িতে. 
আমার এক বধু হরেন আছে৷ তাকে 
একটা তার" পযন্ত করা হয়. নিচ সেখানে, 
এসে উঠতে আমাকে দেখে তো তার 
বিস্ময়ের: চরম অবস্থা আমি' বললাম: 
কি রে; চিনতেই পাবি না? 

ভাবছ চেনাটা' উীচত হবে কি নাও 
সে মৃদু মূদ একগাল হাসাছিলা। কল্ত 
চেয়ার থেকে উঠাছলা না। 

আমাকে দাঁড্য়ে থাকতে দেখে বৌদি, 
তাকে বকে উঠালন; আচ্ছা মানুষ তো, 
তুম! ওঠো. বোঁডংটা ধরে ওঁকে একটু 
'সাহাযা কর। ৯ 

সাহাযোব অবশ্য দরকার ছিল না? 
বিনাওয়ালাই সেটা নামিয়ে রাখছিল:' 
আমি পয়সা মাটষে 'দচ্ছিলাম। হরেন; 
বলল, দ্যাখ গদি আজাকর ধতাঁথটা, 
ফী নক্ষত্র লখ্নটাই যা. কী! - 


আমি. বললাম, আতথির যে কোন। 
দৃতাঁথ থাকতে নেই সংসারী হয়ে থেকে, 


সেটাও কি ভুলে গোহিস, নাকি ৪ 

বাবা, কাঁ ভাগ্য আমাদের! রো 
ফ্লোড়না কাটাছলেন।; 

সেসব দিনগুলি-মনে; পড়ে।। তার 
পর দপুরবেল্রা চান-খাওয়া। সেরে 
নন্দীকশোরকে- একটা: পোস্টকার্ড দ্রপ্‌ 
করে '1দয়োছলাম। কা িগেছিলাম 
মনে পড়ে না; তরে যতদুর মনে; পড়ে 
কোন; ঠিরানাণপেত্র দিই, লি অতীতের 
ধৃপছ্ছুটান, রাখতে আর ইচ্ছে ছিল লা।) 
পাছে আবার, রোন.দুত্রে ফিরে যেতে, হয়.॥ 
কাটানো মুস্কিল। মাসে  দ্রু-একবার 
ষেতেও' হযেছে এই. ভো 1দনকতক 
আগেও কর্মসূঘে ঘুরে আসতে হয়েছে।' 
তবে ইচ্ছে করেই পুরনো জায়গায়- আর 
সত নন্দীকশোরেরও, মোঁজ' নেওয়া 
হয় নি: 


আজ হঠাৎ আর সঙ্গে দেখা. হয়ে 


গেল। পরের মজাই যে এই, কখন কোথায় 
কার সঙ্গে, দেখা হয়ে. যাবে কেউ, বলতে, 


পারে নাও 


বসে বসে সেইসব কথা ভাবছিলাম ।: 
নন্দকিশোর য়ে এখানে, আছে তাই বা 
কাঁ করে আম জানব! হঠাৎ কী আশ্চর্ষ- 
ভাবে, যে দেখা, হয়ে গেল।, এসেছিলাম 
একটা দরকারী কাজে চ কাজ শেষ করেই; 
কিরে. যাব কথা ছিল।, মাঝে" থেকে 
তার সন্গে দেখা হয়ে যেতে দুপুরটা। 
কাটল: এখানেই । কর্মাৱটাও 
কাটাতে; হরে: নদ্দাকশোরকে যদিবা’ 
কাটানো যেত, তার বৌরে এড়াতে পারা। 





ওঁরা কি কেউ আসেন, নি। এখানে? 
আসতে, তুঁম। নিজে, লিখোছিলে তে? 

সে’ বঙ্গল, না কি হয়েছে জ্বানেন, 
বাংলাটা, বলতে যাঁদ' বা জান, লিখতে, 
একেবারেই জবান না।, ওরে কত বললাম 
লেখাটা: শিখিয়ে, দিতে» তা আজও পর্যন্ত 
সময়ই" করতে, পারল, না৷. 

গজন্াসা: করলাম; ওকে খুবই ব্যস্ত 


থাকতে হয় বুঝি? 
কস্টাউরশর ওই মজা! ওকেই বা কর্ণ 
দোয় দেব! সারাদিন যা হাড়ভাঙা 


{কিশোরের বৌ কারোর: চাইতে, কম, যায় 
না।, কে জ্ঞানে হয়তো, তার, শাশুড়ীর 
মনের. মধ্যে কোন'ম্বন্দৰ আছে এই. {নয়ে। 
ছেলে নেপালী বৌ বিয়ে। করেছে, তাই 
' ছেলের টাকা 


নয়৷ আমরা-য়ে আসলো সংস্কারের, 
বাইরে, কিছুতেই যেতে পারি, না" নন্দ- 
{রুগোর নেপাল মেয়ে {বয়ে করেছে শুনে 
আমারুই প্রথমটা কেমন, খটকা' লাগাঁছল'। 
আর:সে তো মায়ের মন! নিশ্চয়ই (তান 


যললাম, মি তো বেশ বাঙালীর ঘরের - 
বৌ-এর মত রান্না করতে শিখে গেছ। 
তার মুখে তৃপ্তর ভাব খেলা করল। 
সে বলল, ঘোচার ঘণ্ট দিই আরেকটু? 
আপাঁন তো কিছুই খাচ্ছেন না। আপান 
আমার দাদার মত। এই ছোট বোনকে - 
59578 আরেকটু ঘণ্ট 


লমেলে আনি তোমার কাছ থেকে 
চেয়ে নেবো ভাই। তুমি কিচ্ছু ভেবো 
, না। নন্দাকশোরের বৌ তুমি। তুমি বে 
আমার কত. স্নেহের পাহশ। 

শুর কাছে আপনার কথা কত 
শ্নোৌছ। যখনই দুজনে কখনো বাঁস, 


আপনার কথা কত বলেন। আগে তো ' 


বিড় মমতায় গাঁথা, কে তার হিসেব 
ফষতে পারে। | 

* নন্দাকশোরকে নির্মলায় একবার 
ধলাছলাম; ভারী লক্ষন্রী বৌ পেয়েছ 
ভুমি। ভারী মাষ্ট আর লাজুক। " 
আর যাই কর, ওর মনে যেন কখনো, 
আঘাত দিও না।' তোমার সংসার দেখে 


কারোর চাইতে কম ছিল না। সে আর 
কেউ না-জানকে আম তো.জানি। 


পানিকে তে আদি তারার 2 


দেখি, তার আড়ালেও কিছু থাকে যা 
দেখা যায় না। 


বা কেন বলবেন! তবু কেন যেন শবশ্বাস 
করতে ইচ্ছে করে না? 


ইচ্ছে না-করে বিশ্বাস করো না।_ - 


আপাঁন তো বলেই খালাস। এতদিন 


আরে বাসরে, ও-কাজও করো না। 
আমাব কত যে কাজ তা জানো না তো? 
সে. খুব বুঝতে পেরেছি! 
নেড়ে আমারে বলল, 
আপনার ভাই-বৌরের হাত, এড়িয়ে যদি 
পালাতে 'পারেন যাবেন। আমি কোনো 
আপাঁত্তই করব না। 2 
ব্যাকুলভাবে বললাম, আর যাই কর 
দদা, ওই কাজটি ‘করো না। আম 


৩0৪৮ 


বললাম” অনেক সময় আমরা ধতটা- 


বসে আছ। জলঢাকার আলো. এপ্স 
পের্শচেছে এ-প্যন্তি। জলঢাকা প্রলোরর 
কল্যাণে অন্ধকার উত্তরবাংলার অনেকটাই 
আজ আলোকে আলোকময়। এখান 
থেকে বসেই দেখছ, দরে দুরে বন্দরের 


পা 


মা অজ্ঞানা নদশ, কত মরুভূমি । 
নম্র দেখা হয় নি, দেখা হয় নি তার 


মধ্যবতর্শ অপারচিত দ্বীপ। মানুষকে 
হামলে চলবে কেন? 
হয় এক অধ্যাপকের কথা। 


ভদ্রলোকের 
দ্যঁ-ও ছিলেন সলো। বললেন, তা আর 
ধলো না বাবা! তুমিই বাল ভোমাকে। 


সারাজীবন তো শুধু বই আর বই আর, 


দশড় ভাগুতে ভাষ্জভে আমাকে বললেন, 
দ্যাখ সবই তো হ'ল. এবার চল একাঁদন 
সাজশশর দেখাতে নিয়ে বাবে বলেছিলে 
শুনে আমি মরে যাই বাবা। রয়েছেনই- 
তো 'সামনে। হানা EEE 


| টে 
2 নক্গার্ডাহিক' হসমতণ 


পির করার দরকার ছল না, 
ভান মৃদু মৃদু হাসাছলেন। বললাম, 
এদিকে এসে আপনার কি ভালো লাগল? 
মানে, চোখে পড়বার মত 

তান একটু সময় নীরব থেকে 
বললেন, দেখুন, একটা কথা বলি। 


" এখানে আমি মেয়ে-জামাইয়ের কাছে 


করেছে মানুষকে! 
মানুষের শান্ত নেই! অবশ্য আই মীন. 


এসেছি বটে, তবে কৌতুহল খুব ছিল। 


না-জানি ডুকার্সটা কি রকম দেখব। এখন- 


দেখছি এখানেও সেই গতর চ্চলতা স্পর্শ 
প্রকৃতির - মধ্যেও 


-আমার আগেই এটা ধারণা কর্ম উীচত 


না, তা কেন? একটু লাল হলেন 


বর্তমান যুগে অহেতুক অজস্র অর্থব্যয় 
করে মানুষ যা করছে তার নাম ছৃটো- 
ঘটি নয় ছোটাছটরও একটা লক্ষ্য থাকে, 
ভ্রান্ত স্থির একটি স্টেশান। কিন্তু এ"। 
যুগে একে আম লৃকোচ্যীর খেলা বলব 
সবারই চোখ বাঁধা। বকে কোন আদর্শ 
নেই, বাহাদ্রির কসরং ছাড়া। বুড়ি 
থাকলে সবাই খনো-না-কখনো তাকে 
ছঠতে পারত। কিন্তু আসলে এ-খেলায় 
যৈ কোন বড়ই নেই, কাকে ছোঁবে। 


- শে্লোজ-স্ামের- পর-সার! গায়ে বেশ ক'রে ছড়িয়ে 
দিন এই কোমল সুরত ট্যালকম পাউডার । 
এর আশ্চর্য স্নিস্মত। ও মধুর গন্ধ সারাদিম আপনাকে 
লাবণ্য প্রসন্ততায্ন অপরূপ ক'রে রাখবে ॥ 
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সময়ের চোখ গেলে -আকাশস্ডায়ালে অঞ্ধ' করে সিরা হর 

অন্ধকার করে বন্ধ্যা মত্ত দস হাত দিকে শদকে . - . - শছলে ভূমি; সিসি, 

শোকসরাদ্তিজোরানা-সন্নজনারের গলা দিগ হিরা “হুয়াশায় আকাশ দেয়ালে! 

ভিড নক -- শীদক ন্যকার; রী 

তিনটে. রেবল .রাতের চোখে 'সময়হনতা...স্জব্ব . . প্রচ তোসার আখনবীপা থেকে, 

চিংক্যরের তুষ্গা স্ত্খ ছলচ্ছল টলটল ছল... : eo AON 

কে রোখে? -ফে রোখে সে-ও পরত যারা প্রতিবন্যা এ সুঁকন্তু আমরা হখাপশ্ডের -রতমাথা 
ক্রোধ জৰালাম্‌খ আর অনর্গল উত্তপ্ত হৃদয় এ, ই 

রাঁকানো আঙুল স্রোত ঘোর "শাঁ্নণ, বাঁকে বাঁকে সা শালি 

ও-ইঃ হাঁক, করুশামমতাপ্রেম প্রসারিত সাড়া ২৮ শুই ২1 এ 

প্র্কাটই জলপাইগুড়ি গড়তে শক্ষপ্র শত শর্শীলগ্নাড়।  :. কফুয়াশায়ঃ : 

নিচ গলায় বললেন, ডযয়ার্সেও তাই রোমীগ্িত' হয়। এই. ভাষার. সযোই : হয়ে হতো সংসারী লোকের 
স্বারম্ভ “হয়ে "গেছে, এ"্আমি “নিজের -রয়েছে ' শীবধ্যং ভারতের - মিলিত . গড়াশন্নো করে হবেই বা কী! 
-দোখে প্রত্যক্ষ করেবযোলায়]। : 'সংসকতির শৃড়্ সংকেত। : তারই ইঙ্গিত... এই পর্যন্ত. বলতে বলতে - নন্দ- 

আমি প্রায়ই ওর কথাগুলি. ভাবি। মিলছে ডুয়ার্সে। ১. শকশোরের চোখের ঘরুষ্টিষে এক পলকের 
নিজনে বসলেই ওর শান্ত স্থির দেখ হয়তো এক্সাঁদন লাড্য-দাঁত্য সিলরে ' --জব্য তার বৌয়ের চোখে. শগরে পড়ে. 
দুটি স্নিশ্ধ গলা ক্সামার কানে ন্বাচ্জে! - সাবা বৃহক্তর. ভারতীয় সংস্কৃতির '' পুল, তা আমার. চোখ এড়ায় ঠন। স্যাম 
রন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে-বসাই বে হয়ে ওঠে ' প্রেরণা «ও প্রবর্তনায়। বাংলা” শৃহন্দীর : বলতে পারাঁছলাম, রৌ-কে খোঁচা দিতেই 
নাণ একটা বাস সামনের রাস্তাটা কাঁপিয়ে _ নঁ্মন্গনের ফলাী-কী দাঁড়াবে, স্বান্মাগালিয় -ওর ওইটুক“বলা ।.সাত্যকার প্রেমের গভী- 
চুতগাতিতে ছুটে বৌরয়ে গেল। . এক. মধ্যেই-তার পর্ব সূচনা দেখতে, পাওয়া  ব্রতা যেরানে .সেখারে এক আধ; পচা" 
বাঁড় ও তার নাতনী একটুর জন্যে বাঁচল। যাচ্ছে। - . জি. না-থাকুলে চলবে কেন।“- প্রেম এক 

নন্রাকষপারকে আমি বললাম,্আাচ্ছা-. পকল্ভু ভাতে. এসেই" বা যায় কী রোতিল-রা রক্িন জলের মত। মাঝে 
তোমার “রুহ্মানে-হয় পশ্চিম সভাতাণ্ব গালাগাজিও তো” গলাগালিরই 'আরেক . মারে তা রটকিয়ে নিতে হরে বরৈকি। 
চত. এখানে পথ হাঁটছে? সমানে, এই পিঠা ওমতএর, কুছ “থরোয়া-নেঁই। -সইজেই 'গ্ঘাতয়ে রারে। বঙ্গণিল সব 
ভ্্ীর্সের কথা বলাছি-- . 'দাদা, চলুন ভিতরে শিয়ে' বাস জায় শিষে জমবে! _ শালত, নিরজ্চার 

অন্দীকাশোর বেতের মোড়ায়:রসে- . নন্দাকশোরের গলা -শবসলাম'একট; পরেই, প্রেম বালে ফাঁদ শক? থেকে থ্রাকে তো,সে 
পা ০০৬ -আপানিওদতো অনেকদিন আছেনাডুয়ার্সেও -. -মাংদেরা তারার আলোর মত 

দনশ্চয়ই সব'জ্জানেন:৷ এ-অণ্টলের আদ. শীরুদ্তু সে হাক।_ মনে -মনে আঁম 


জগৎ থেকে আলাদা? 


বরাসীদের কথা "ছেড়েই শী্দাচ্ছি। "আর পরার. 
সকলেই এসেছে এয়ানে- বাবসা ও' 
প্রয়োজনই. তাদের .. 


যোণ্জোর জন্যে! 
-জক্ষ্য"্দওদাগরদের উদ্দেশ্য তোমন জানা 


নয়, মজা লোটা। ' "আগান গতির কথা-. 


বলছেন, -্য়ার্স “কি. একালে বাইরের 
সারা দৃনিয়াটাই 
ত'শ্াতির নেশায় ছটছে। 

এই 'পষন্তি-বলে,সে উঠে পড়ল, 
হাওয়ায় ঠাঞ্ডার ঢসামেজ 'দচ্ছে। চলুন 


এআপাঁন যদি শোনেন ওঁ শোনাব 


আপনাকে। - এখন প্ররোপ্নীর "সংসার? 


9069 





সন্ম্যেয়, গড়ের মাঠে একা 
দাড়য়ে দি ভাবহু ই পকেটে তো শশতনেক 


এই ভর 


? এ টাকাটা তোমার যুড়ো বাপ 
মন্নার আগে ফোন মাসেই রোজগার করতে 


টাকা আছে 
পায়ে নি 


এর আগে তুমিও এত টাকা 


তবুও কেন মুখ 


ফখনও হাতে পাও নি, 
ভার? 
নাই!” 


সুখ নাই, সুখ 
পেট ভরে খেলে, 


44 
রঃ 


3 
৯ 


মন 


হায় মান্বষের 

হাত ভরে পেলে 

কেমন যেন “দুঃ 
মার তোমার তো 
ছলে 


দুখ ভাব !* 
আদর্শবাদী 


দুঃখ হবেই ৷ 
যে! পাঁচজন 


bt 


তবও 


জানে, এখনও তাই আছ । 


"অনিন্দ্য আমাদের আঁনন্দনশয় 1” 


ঢোলে এখনও 


দুঃখু"-টা আদর্শবাদের ভাঙা 
াঠি দিচ্ছে 
ভাছাড়া, দুঃ 


Ls 


তাই না? 
একে বদ্ধ 


তাই এত ভাবনা, 
অথবা বদন্ধ বলেই 


3 


LY 


খ তো হবেই। 
তায় জ্ঞানপাপশী। 








ফাটে ন। গুটি গুটি! "বস 


-*ওহো! এস, এস" (সংহ-স্হুম। 
এস। খাবার কথা মনেই ছিল মা। কেন 
মাঃ রাতাঁদনই তো খাচ্ছি।” 


- চাইছিলে। এমন সময় চা এল, বেশ 
মিস্টি একটা গন্ধ আর বেশ ‘সুন্দর দ্বাদ। 
'ভারম্য্তির স্বাদটা তুমি প্রাভাট চমকে, 
'ছৃজে পাওয়ার চেস্টা করলে। 

“কি 'ভারছ অনিন্দ্য?” 


মাঘ গেল পরশু । এখনও ঘটনার গন্য - 


, মা, ভাই, 


"জীবন সম্বন্ধে কি 


যোঝকে না যে ওতে গল্ম .যাড়ে। রোগ 
ছড়ায়। যা আছে তাকে দেখাতেই হবে। 
ভা দা হবে সাহীতাকসের দারির পালন 


যার করে আনলে সেখাটা। ওর হাতে তুলে 
দিলে। ঠিক সেই মূহুর্তে, একবার খুব 
হুম সঙয়ের জনয তোমার বুকের চিপ: 
“প্‌ আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল । তার 
হদলে সেখান থেকে কে যেন বলে উঠল 


যন্যায় সব ভেসে গেছে, বাঁড়, ঘর, বাপ, 


ফলকাতায় কাকার বাড়তে এসে এত সব 
ফাশ্ড করছে! ভয়ানক বেপরোয়া তো? 
স্বচ্ছ ধারণা! 
চমৎকার !” 

আন্তে হ্যাঁ স্যর, আমার নিজের 


" আভিজ্ঞতা এটা ৷" _ 


,. প্রশংসা শুনে গদগদ হয়ে উঠলে তুমি। 
কাজের মত কাজ করেছ যে! স্বচক্ষে দেখা 


এএকটা ঘটনা, যে ঘটনায় তুম একবকম - 


এই অন্ধকার মাঠে একা দাঁড়য়ে তুমি 
আননন্দ্য চৌধুরী, সম্প্রতি যে আদর্শ- 


।বাদকে কবর দিয়েছ, আজ আবার তাকেই 


খুঁড়ে বার করতে চাইছ! কিন্তু কেন? 


কিছুই অ আর আঁবকৃত নেই। গলে গেছে৷ 


গিয়ে ঘটনাটা নজরে পড়োছিল। তখনও 
তুমি তোমার ভাষায় “খাঁটি ছেলে", ছিলে 
অথবা গণেশ. বসুর ভাষায় তোমার শৃচি- 
ধায়; ছিল। দেখলে, সবাকিছ ভেঙেচুরে 
তহনঙ্ছ হয়ে গেছে। পলিমাটির মধ্যে 


জামার খানিকটা 
আছে, খানিকটা নেই। উরুর মারামাবি 


থকে একটা পা কাটা। বোধ হয়, জ্রল- 


ভাসী কোনও টিন বা ধারালো কিছুতে 
কেটে 'বোরয়ে গেছে। শকুনগুলো কাটা 
জায়গাটা থেকে মাংস টেনে বার করতে 
লাগল ! এমন সময় একটা ক্ষীণ চিকার। 
তুমি চমকে উঠলে। তবে কি জশবনের 
চিহ্য এখনও আছে? তাড়াভাঁড় ক্যামেরাটা 
খাপে ভরে ছদ্টলে। খানিকটা যেতেই 
একটা হেলেপড়া বড় গাছ নজরে এল. 
গাছটার ওপাশে একটা উচু ডাঙা। 
রিনা শুয়ে আছে, প্রার 

-িতনটে লোক তাকে চেপে ধরে 
বে 
“খুন চেপে শিয়েছিল আথায়। ভুলেই গিয়ে 
ছিলে, ওরা চারজন আর তুম একা॥ 
সাথে ক্যামেরা আছে, দরকারী চিঠি আঙ্ছে, 
পয়সাকড়ও আছে 'কছ্ু। তবুও, 
“শুয়োরের বাচ্চা, বদমাইস ?” বলে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছিলে তুমি! আশ্চর্য” লোকগুলে 


"একটুও বাধা দিল না! কুকুরের মত, 


তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত ছুটতে লাগল! 


গেয়েট।' ছুটতে ছুটতে একটার পা পাঁলতে বসে 


শেল। সে টানাটানি করতে লাগল? কিন্তু 
বাক’ তিনটে তার দিকে ফিরেও তাকাল 
না। 

তুমি লোকটাকে তাড়া না করে মেয়েটার 
কাছে গেলে, ঁকল্তু কিছুই বলতে পারলে 
মা। সেও নয়। যেমনভাবে ছিল তেমনই 
গড়ে রইল। ওর ডান পাটার দিকে 
ভাঁকিয়ে দেখলে, ফুলে ডোল হয়ে উঠেছে ॥ 
ঠোঁট দদয়ে রন্ত পড়ছে, ডান হাতের ওপর 
অজস্র আঁচড়ের দাগ। গালদুটো ভেতরে 
ঢুকে গেছে । কেবল জোরে জোরে শ্বাস 
টানছিল বলেই' বুঝতে পারছিলে যে, ও 
বেচে আছে! , 

তোমার বুকটা মুচড়ে উঠাঁছল। যে 


) 


- ভাল লাগল। 


চি 


কখনই দেখতে পাও ?ন, তা' তোমাকে 


.উত্তেঞ্জিত না করে বরং দুঃখই বদচ্ছিল। 


তুমি মায়ের মত গভীর মমতায় মেয়েটার 


কপালে হাত বুলিয়েছিলে। শাড়িটাও ঠিক 


তোমার লল্জা করল না। - 


রে দিলে । 
খতটুকুও না। বরং ভালই লাগল । খুবই 


ক একটা পাখির 
ছানা, ঝড়ে বাসা ভেঙে -ছটরে পড়েছে 


তোমারই কাছাকাছি! ওর চোখ দিয়ে জল . 


'- পড়ছিল। তুমি মুছিয়ে দিলে। তবুও জল 
বোরিয়ে এল। ভেজা চোখ দুটো তোমার 


মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রমশই বড় হয়ে -. 


ইঠল। হঠাৎ তুমি বুঝতে পারলে তোমার 


" চোখেও জল ।- মেয়েটা তাই অমন করছে। 
০ 


তারপর তুমি বললে--“আপনার নাম ?” 


আবারও ইসারা করল._জানে না। ' 
> “কথা বলতে কণ্ট হচ্ছে?” 
ওর চোখ 'দয়ে জল পড়তে লাগল 


গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ে শব্দ উঠল। ঘাড়. 


নাড়ল, বলল৮-হ্যাঁ। "একটু জল।” 
"জল নেই! জল কোথায় পাবে? সবই তো 
পাঁলর তলায় চলে গেছে। প কুরগ্বলোতেও 


নিশ্চয়ই মড়া ভাসছে। বাঁড়-ঘরগুলোর 3 
‘হান হয় ন!" 'সুবম্থ্ সেন, দেবদাস বা 


কাছে যাওয়া দায়। মড়া পচে গন্ধ ছাড়ছে। 
হঠাৎ খেয়াল হোল সাথে একটা জলের 





মেয়েটাকে, তোমার মনে ' 


| “সে. সিন 


bd পান্তযাহক হলমত। - 


ECT গাছের ওপাশে, যেখান 
থেকে ছুটে এসোঁছল, সেখানেই পড়ে 


আছে ওটা । 


"আসছি একস, রি না” 


ধরল আর ভল খাওয়ার সময় গলার ভাঙ্জ- 


লেন, হেন রণ করে পি. 


লা BE 
করে নিচ্ছিলে। বেশ খানিকটা. যেতে 


[নাখিলেশ হলে এভাবে এতটা পথ আসতে 
তন দশে তিরিশবার খাঁব-খেত। “বোদ- 


লেয়ার” বা “সাতে” আউড়ে চার-চারটে 


বদমাশকে হটিয়ে দিতে পারত না! চোভা _ 


প্যান্ট ।নিয়ে, হুমড়ি থেয়ে- পড়ত আর. তা 


না হলে ওদেরই দলে ভিড়ে গিয়ে বিনে ' 


"| পয়সায়, বিনে বঙ্ধাটে যত ইচ্ছে মজা লুটে - 


নিত। এই ছেলেগুলো সম্বন্ধে ধারণাটা _ 


“| একেবারে মধ্যেও নয়। সুবজ্ধ একবার 


ওর এক দুস্থ ছাত্রর সঙ্গে যা এক 
কাণ্ড করোছিল। নেহাৎ খুটি জোর ছিল 
বলে বেচে গেছে। কিন্তু তাতে ি?. 
ওর ভাল ছাড়া খারাপ কিছুই হয় 'নি। 
এখন ও সিনিয়র লেক- 
চারার এবং, মেয়ে মহলে বহ আলো 


i 
SE ‘9068 


জলপাহগুড় পেশছে ভারত সেবাশরমের 
স্বামীদের সাথে দেখা করোঁহশে তি 
সহজেই খবর পাওয়া 'গয়েছহিল। বন্দনার 
কাকার বাঁড়টা যে অঞ্চলে সেখানে তেমন 


_ পক হয় নি। সবাই বেচেবর্তেই ছিল৷ 


পৌঁছে দিয়ে আসার পর কিন্তু খুব 
মন. খারাপ হয়ে 'গিয়োছিল। . বন্দনা, ফাঁদ: 
ছল, সবার সামনেই কাঁদছিল! অথচ মান্র 
একাঁদন, একবেলা আগে, ও তোমাকে 
_চিনত না,-তুমিও ওকে চিনতে না ওর 
কাকশমা - তোমার ঠিকানা চেয়ে 


- ফাগজটা ওর হাতে যায়? 8 


পারবেই।- তোমার নাম ও জানে৷ জানে 


"তুমি লেখ। ওর জীবনের একটা দুর্ঘটনাবে 


তুম এমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নোংরা করে 
তুলে ধরলে কেন? ওকে তুম বেশ্যা, 


-- ধানিয়ে দিলে আর নিজে বেশ্যার দালাল 
- সেজে- কিছু পয়সা কাঁময়ে নিবো? 


তোবা-তোবা! অথচ মাত্র কয়েক বহয় 
আগে তুমিই তোমার এক অধ্যাপকবো 


লা তর রজত হর 


অবাক লাগে ! | 
»অনিমেশ। সায় দেখতে ভাল, পা 
ভাল, বউও আছে, সেও 7 দেখতে 
রা রা 
' ধপজেটা' একটু খারাপ সুন্দরী এবং 
সেই সম্গো ছট্‌ফটে ছা দেখলে অনৈমেশ 
-তার পেছনে একটু-আধটু - দৌঁড়বাঁপ 
ফরবেই করবে। - রঃ 

দেবার, দলসুদ্য মথরাপ্রে গিয়ে- 
ছিলে. অধ্যাপকরাও ছিলেন। আনমেশ 
রায় দলপাঁত। রান্নাবান্নার তদারক করছে, 
জলখাবারের ব্যবস্থা করছে, 'বুড়ো মাস্টার, 
মাস্টারণীদের, বিশেষ করে জ্যোতিশৎ্কর 
গ্রাশাহলী প্রেধান অধ্যাপক)-কে বার বার 
"স্যর এটা. খান, . স্যর. ওটা খান, স্যর 


_ ওখানে বসুনপ- ইত্যাদি উপায়ে তেল 


দিচ্ছে, আবার -মৈয়েদের কটায়, বিশেষ 
গল্পগুজব করছিল, সেখানে গয়ে কারণে 


- অকারণে ছোঁক-ছোঁক -করছে। তুমি আর 


কয়েকজন নজরে রেখেছিলে ওকে । বেচারা 
কিছুতেই কায়দা করতে "পারছিল না।_ 
শেষকানে ফেরার সময় মায়া হয়ে উঠে- 
ছিল। একে শ'তের সন্ধে” তায় পাড়াগাঁ। 
কিছু ছাত্র-ছাত্রী স্টেশনের পথে রওনা হয়ে 
গেছে। বাদবাকীরা . গোছগাছে ব্যস্ত। 


ঞ্গাং দেখা গেল কবরাকে নিয়ে আঁনমেশ 
প্রায়, এম-এ, ভিশীফুল। চুপচাপ ঘাটের 
দুদকে এগোচ্ছে। কবরাঁকে তোমরা ভাল- 
ভাবেই জানতে। এর আগে যে কলেজে 
সৈ পডত, সেখানেও এক অধ্যাপকের সঙ্গে 
ভাব জমিয়ে বেশ মোটা নম্বর বাগিয়েছিল। 


--ফ্কাজেই আনমেশ রাও ফাঁদ পেতেছে! ' 


তোমরা এশিযে গেলে। 
সার, আপনি ? -এঁদকে.?” 
অনিমেশ রায় আর কবর দুজনেই 
ভয়ানক অপ্রস্তুত! 
| -এএাদক দিয়েই তো স্টেশনে যাওয়া 
যায়, তাই--না 2” 
না সার। ওদিক 'দিষে। তাছাড়া 
এখনও তো -সবাই তাঁর "হয় “নি?” 
তোমবা মূখ টিপে হাসাঁছলে। . 
-হাসছ যে?"  আঁনমেশ রায়ের 
গলায় মাস্টাবী-মাস্টাবী ভাব। 
| বৌদিকে বলে দেব?" 


--*কি বলছ এসব, এসবের মানে - 


ঁক ?” 
তুমি এিযে গিয়েছিলে, বয়ে 
চাঁবযে বলেছিলে-_ 


এটা স্যব ইউনিভার্সিটি নয় 
কাজেই হূমকী দেবেন না। আব, তাছাড়। 
আপনি কিছু ভাল কাজও করছেন না।” 

‘-“ভদ্রভাবে কথা -বল আনিন্দ্য।” 
অনিমেশ বায "গে উঠোঁছল। 

তুমি হেসে উঠোছলে--“রাগ .করছেন 
কেন সার? ধরা পড়ে গিয়েছেন বলে? 
ঘান্‌, এখান থেকে চলে .যান।” তোমার 
শৈষ- কথাগুলোতে এমন একটা কিছু ছিল 
যে অনিমেশ রাষ আর দাঁড়াষ নি। শুট্‌ 
ফরে সবে পড়োছিল। 

-তুমি তখন কবরীকে বলেছিলে, ও 
মাথা শনচু কবে 'দাঁড়িয়েছিল,_-“তুষি 
ধুঁঝ এভাবেই নম্বব বাড়াও,”বেশ, বেশ!” 
'জিভেব ডগায -একটা' নোংরা গালি এসেই 
গিয়েছিল, কিন্তু সামলে নিযেছিলে। 

আঁনমেশ -বাযদেব -মত পর্শাক্ষত ভণ্ড- 
দর ওপব-তুমি কি খাস্পাই না ছিলে! 
তোমাদেরই -পাডায আর এক অধাপক 
থাকত। চ্সিশে কাছাকাছি বযেস। বোঁ 
ছল, গোটাতিনেক বচ্চাও ঁছল। ভদ্রলোক 
গাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে ' যেত 
জ্যাবার' মাথা নিচ: করে ভাবতে - ভাবতে 
পৃফরত। “ওকে -কোনাঁদনও মাথা তুলে 
হাঁটতে দেখে ন ফেউ। এত শান্ত, এত 
ধর যে, পাড়াব- ছেলেরা নেহাতই -অনু- 
- ক্ষৎপার চোখে দেখত ওকে। কিন্তু .এক- 

ধ্দন সবাই চুকে উঠল। ও নাকি কম্যু- 
নস্ট । ওর ঘরভার্ত নাকি “গণশস্তিগ, 
আলমারী ভার্ত নাকি মার্স, এচ্গেলসের 
বই! গোপনে গোপনে নাকি পার্টিকে 


এ 


সলাপরামশও দেন। এমন একটা ৬. 
পাড়ায় আছে ভাবতেই বুক ভরে উঠেছিল 
ছেলেদেব। . একটু একটু করে _-সবাই 
যাতায়াত শুরু করেছিল ওর বাঁড়তে। 
কি সাদর আহবান, -কি অমায়িক কথা- 
বার্তা! ওকে ছেলেরা বলত, স্যর, 
আমাদের মার্ক্স বুঝিয়ে দেবেন? সার 
আমাকে এই বইটা একটু দেবেন? স্যর 
আপাঁন '*ক.কাল ময়দানের মিটিং-এ 
যাবেন 2” * 

তারপর আবাব চমকে উঠল "সবাই। 
ভোটের আগে একাঁদন সঞ্জব আর 
কযেকটা ছেলে এসে বলল, লোকটাব 
শ্বশুর বেলেঘাটার ওদিক থেকে কংগ্রেসের 
হযে ভোটে নেমেছে, ও সেখানে শ্বশুরের 
জন্য ক্যানভাস করছে। পরদিন বিশু 
আর সঞ্জশব ভদ্রলোককে বাড থেকে ডেকে 
এনে ওব সামনে দাঁডিষে দাঁডিয়ে পেচ্ছাব 
কবেছিল আব থুতু ফেলেছিল। এরপবই 
ভদ্রলোক -পাড়া থেকে উঠে গিয়েছিল । 

গণেশ বসু -পাঠমপ্ন। "আর তুমি 
দৃ'চোখ-ভবে বিশ্ববূপ দর্শন করছিলে। 
তোমার চোখে-কতার্থের ভাব। যেন দেখে 
দেখে আশ মেটে না! খবাকুতি, স্থল- 
দেহেব ওপব গরদেব পাণগ্রাবব। চওড়া 
কপালের নিচে বিমলেশ চশমা । দু'হাতে 
কম কবেও গোটাপাঁচেক আধটি। আগে 
আগে, এই লোকটাকে কত ঠাট্টা কবতে 
তোমবা ! -আডালে, আবডালে বলতে”_ 
“বেটা ‘মদ্যপ, খচ্চর, সি আই-এব টাকা 
খায়, মেযে দেখলে আঁকুপাঁকু করে” আর 
আজ ওরই “পেসাদের” জনা মোন বেড়াল 
হয়ে মুখোমখি-বসে আছ! 

একটু পরেই গণেশ বসু চোখ তুল- 
লেন।  বললেন,বেশ  ঠাসবনোন 
লেখা । তবে, মেষেটাব স্বামশীব প্রতি যেন 
একটু বোঁশ অনুকম্পা দেখিযেছ মনে 
হচ্চে। তাব মানে, তোমাব 'শীচবায-টা 
একটু-আধট্য আছে এখনও! আরে. 
বাপ,-মা: স্বামী এপ্না:সব মবে গেছে এজন্যে 
কি একটা . যুবতী -মেয়েকে তাঁম সারা- 
জীবন -আতপ' চাল আর কাঁচকলা সেদ্ধ 
খাওযাবে। বেশ তো একটা বেপরোয়া 
ধাঁলঘ্ঠতা ছল. সাহস ছিল. কিন্ত হঠাৎ 
এমন কার পিছিষে গেলে কেন?” 

একট থামলেন গণেশ বস । তাবপর 
গলা খাটো কবে বললেন “এটা থাকক, 
প্রেসে পাঠিষে দাচ্ছ। তলে আগামীবাব 
থেকে একট; খেযাল বেখ । আব" পষসাকাঁড 
খাবাপ পাবে না। সমর দাশ, গিকবণশতকর 
মৃখুজ্জে-বা অধশব গাজ্গুলশকে যা'দই 
তোমাকেও তাই দেব। তবে ওদের কিছু 
বলবে না। জানতে -পারলে বলবে-- 
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আনন্দ্য, ছোট, নতুন, তাকে এত দিচ্ছেন 
কেন?” 

দায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসো হলে 
মাথাটা ভারভার, কান দুটো জর্লছে। 
বাথরুমে ঢুকে আঁজলা-আঁজলা জল চোখ- 
মুখে ছিটিয়ে দিতে লাগলে। আয়নায় 
মুখ দেখলে। মনে হোল এত পড়াশুনো, 
এত আদর্শ, কিছুর ছাপই মুখটার নেই। 
আঁত সাধারণ, ভাবলেশহশীন। হাটে-মাঠে 
দেখা রাম, শ্যাম, ষদুদের মতই নগণ্য, 
বোকা, বোকা! 

একটা কথা কল্তু তুমি গণেশ বস্দকে 
বল ন। ইচ্ছে করেই চেপে গেছ। 
তোমার এ-ধরণের আরও কয়েকটি গল্প 
সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে । তবে বেনামশতে 
লেখা বলেই উনি কিছু বুঝতে পারেন 
ণন। আর বুঝতে পারেন নন এজন্যেই 
প্রথম 'দনের সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 
“দেখেছ অনিন্দ্য, আজকাল কত নতুন 
লেখক এসেছে, কৃত শাস্তি, কত সাহস, কত 
খোলা মন!” = 

kB ATER রর 
মূখে কিছুই বলতে পার নন। দহেঃ, হেঃ, 
স্ব! ওগুলো স্যর আমারই লেখা 
আপনার ভাল লেগেছে স্যর? বেশ জে 
স্যর, আপনার কাগজের জন্যেও লিখৰ 
স্যর!" 

বলতে পার নি এজন্যে যে, তাহলে 
গণেশ বসু ঠিক বলে বসতেন,_“আরে 
তুমি যে দেখাঁছ একাঁট আস্ত ন্যাকা 
ছেলে! সবই করছ অথচ মুখে বলছ 
[ছুই করছ না? ছা কর 
আগে "িরণশব্কর মুব্জ্জেদেব বিরুগ্ে 
প্রবন্ধ লিখে ভোলপাড় করেছিলে? এর 
আঁধকার তোমাষ দলে কে?” 
না 
ঢংাসযে 'দিতেঃ ঢাসযে দিতে শিং 


সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার কারণ অবশ্যই ছিল! 
বহুশ্রুত এবং 'শাক্ষিত বাঙালীকুলের 
আদর্শস্থানপয় এই কাব, সাহাত্যকরা 
মাসকয়েক আগে এক -সাহতাবাসন্ে 
সাংঘাতিক সব বৈপ্রাবক কথা বলোছিলেন। 
গিবণশঙ্কব (ব্কৃতা করতে গেলে যার 
প্রথমেই খানিকটা মদ না হলে চলে না) 
মখুজ্জে বলোঁছলেন.--“জামি যা লিখি 
তা আল্রকেব সমাজে প্রাতিনিযতই ঘটছে । 
আমার লেখা পড়ে যারা ইস্‌ ইস্‌ করে 
তারা,কাপুবুষ অথচ লোভশ। গোপনে মদ, 
মেযেমানুষ পেলে তারাও ছাড়বে না? আন 
সেক্সকে বাদ দিয়ে সাহিতা ক কবে হয় 


লেখে ভাল. চোখা চোখা কথা "বলে৷ তবে, 
ওর লেখা গণেশ .বসুদের কাগজে চলে না, 
কেন না ওরও কিছ; জবার আছে।, 
শিবদাস মজুমদারের :কথা "শুনে 
দিনেশ একরকম খেপেই উঠেছিল। তোমার 
গ্রায়ের . ওপর ঝুকে পুড়ে বলেছিল, 
& ব্যাটা বুড়ো জীবনভোর যে কত, 
রকমের নোংরামি করেছে: তার" হিসেব 
নেই)” 
তুমি তাড়াতাড়ি os মুখে 
হাত চাপা 'দয়ে বলোছলে,_ “চলুন, 
চলুন? বেরিয়ে যাই। আমাদের তো কেউ 
ভাকে নি? আমরা কেন এখানে বসে মজা 
দেখব ?” 

- পাই বলে বসা ধরা বলে বাবে 

"তবে কি ও চেচিয়ে বলবে যে আম 
অম্ক জায়গায় এই করোছ, তমুক 
জায়গায় এ করেঁছ।” 

"তা. বলবে না, তবে এটাও ঠিক যে 
"অপরকে জ্ঞান দিতে যাওয়া ওর অন্যায়।* 

তুমি হেসেছিলে। দিনেশকে দিয়ে 
বাইরে এসে বলোঁছলে,_ “আমরা কি 
ফরব দিনেশবাবু, ওরা দলে ভারী । ওদের 
পেছনে ধড় বড় কাগজ আছে, নাম- 
জাদা সম্পাদকরা আছেন। ওরা নিজেরাও 
" এককালে কম লেখে-টেখে ?ীন। ওদের তাই 
ছটানো মুশকিল শশবদাসের দুটো বই 


এখনও এই শহরেই _নেমায় চলছে। . 


মান্যজন ওদের ছেড়ে আমাদের কথা 
ভাববে কেন বলুন? ভারা বল্পবে_- 
গোলাপে কাঁটা থাকেই।” 


GUARANTEED বালিক €* টাক। ক্ষিত্তিতে। 
হাত খামে এক শহরে পাল বাধ। 
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ওরা সামাঁজক দায়িত্ব পালন করছে? 


+. , ভাই যাঁদ হয় তবে শুধু নোংরা ব্যাপার 

সমাজে - 
তো . আরও কত-বোশ জঘন্য অপরাধ, 

‘ ঘটছে? ওষুধে ভেজাল. খাবারে ভেজাল, 


দিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছে কেন? 


বেকার সমস্যা, রাজনৈতিক .ধাস্পা ! কই, 
এগুলোর দিকে তো একবারও নজর দেয় 
নন, িরিপশক্ষর, শিবদাস, অধীরবাবুর 


দা? ওরা কিছ জানে সা.বলতে চান ? ' 
ওয়া সব 'জানে, সব বোষে। "তবুও ওরা . 
একপাল ভেড়ার মত একই-দিকে ছুটেছে, , 


যেদিকে খোঁয়াড় আছে।. আমার মনে হয় 
ওদের পেছনে কোনও অদৃশ্য হাত কাজ 
করছে ।” 

আজ 'দিনেশ, দাস যাঁদ জানতে পারে 


তোমায়, কাণ্ড, তবে ক বলবে সে, ক 


ভাববে? ওর মুখটা মর্ম করে তোমার 
কপালটা কুচকে উঠছে কেন? বুকি 
ভাবছ_পকেট থেকে টাকাগুলো বার করে 


কুঁটকাঁট করে 'ছ'ড়ে ফেলবে কি না? 


কিন্তু তা’ হলেই বা কি হবে হে অনিন্দ্য 
চৌধুরী? তোমার গল্প, তা’ স্বনামেই 
হোক আর- বেনামেই হোক, ইতিমধ্যেই 
বাজারে ছাঁড়য়ে পড়েছে। গণেশ বসুকে 


. দেওয়া গল্পটাও, বোধ হয় এতক্ষণে ' 


কম্পোজড্‌ হয়ে গেছে। আর পালাবার 
পথ নেই! তুমি দীগণ হয়ে গেছ.। এখন 
শিবদাস, িরণশঙ্করদের পেছন পেছনই 
যেতে 'হবে। 


পাশে চলতে । কেনই বা দেবে? 


পরে ঘর-বার শুর করে-দেবে। তাছাড়া 
৩০৫৩ _ 
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কিল্তু- ওদের পাশাপাশি: 
' চলতে পারবে না তুমি। ওরাই দেবে না 


পকেটে শশতনেক টাকাও আছে। এ 
, টাকাটা আজ সকালেই 


"আনন্দ" আর 
"সবুজ পাতা” কাগজ থেকে পেয়েছ? 
তোমার আত্মবিক্রয়ের মুল্য! সয়ে ঘরে 
ধৃনয়ে ষাও। বার বার গুণে গুণে দেখ 
কম দিয়েছে ক না, পড়ে গেছে পক না - 
এত টাকা এর আগে হাতে আসে ন 
তোমার। যখন ’৬৮ সালের গোড়ার দিকে 


' ডেপুটেশন ভেকেল্সীতে কচেজে পড়াতে, 
যাবু, কেন ওরা এসব করে? ওরা বঙ্গে যে ' 


তখনও এত টাকা হাতে পাও' ন! চলে 
যাওক চলে মাও। জায়গাটা একর 
দম ভাল নয়! 

ওপারে, মেট্রোর কাছ থেকে বহ:কন্ঠের 
{মালত ধান বাতাসে ভেসে আসছে। 


শইনরাক জিন্দাবাদ”, খবপ্রব দাঁঘর্জশীব 


হও!” তোমার মনে পড়ে না ঠক আনন্দ 
*৬৭-র ভোটের সময. ওদেরই মত থাশ্ডা 
দিয়ে, মুঠো করা হাত আকাশে তুলে, 
দশর্ঘ পদক্ষেপে তুমি হে'টোঁছলে, কতাঁদন, 
কতবার, কত লোকের সাথে? আজব আবার 
ধন দেবার দিন এসেছে, ধিক্কার দেবার 
দিন এসেছে, দেখ, হয়ত ওদের সাথে 
দিনেশও হাটছে। ঝাণ্ডা হাতে, শগতের 
ফুয়াশাকে কেটে খান খান -করছে তঁক্ষণ 
কণ্ঠস্বর দিয়ে। রলছ্ে, “ইন-ক-লাব-ও 
শজজ-্দা-বা-দ 1” 
আরও ত পারচিত মূখ মিলবে! ওরা . 
হেরে যায়-নি, কিছ; হারায়ও নি, কিন্তু . 
তুমি হেরে গেছ, তোমার সবাকছুই হারিয়ে 
গেছে। ওদের কাছ থেকে তুমি আজ 
অনেক দূরে সরে গেছ! 'দিনেশের সাথে 
বারাসতের এক ঘরোয়া মিটিং-এ তুমি বঙ্গ 
ন এসব কথা ?-“যারা বর্তমান অর্থ” 

* কাঠামোকে* বর্তমান সমাজ* 
ব্যবস্থাকে মেনে নেয় ভারা সব গোলাম, 
যাঁদী, নফর1”, কিচ্ছু আজ তুমিও কি 
বান্দা নও, গোলাম নও, নফর নও! 
আত্মবিক্ুয় কি তুমিও কর নি? মা 
" আনন্দ্য হে, তোমার, ভেতরে আর ” 
একটা যে অনিন্দ্য আছে, সে তোমাকে 
কোনাঁদনও ছেড়ে কথা বলবে না। তার 
কাছে তোমার রেহাই নেই।' তোমার-মা 
বল, তোমার বউ বল, কেউ তোমার কথা 
ভাববে না। একটা শনাদন্ট ধাপ্‌ পর্যন্ত 
ওরা তোমার দুঃখের ভাগাদার হতে পারে 
কিন্তু তারপরে. আর এগোবে না। তার-... 


খুজে দেখলে হয়ত 


শেষ দাগটুকু মুছে গেল ভিখন রাউতের 
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে । পোড়া বাঁশ, কাঠ- 
ফুটো, হাঁডি-কলসী নিয়ে পড়ে আছে - 
প্রত্যন্ত জনমানবহধন মহা*মশানের মত। 
চোখের সামনে সব যেন ছিড়ে ছদ্রখান 


৷ ছয়ে খগেল। 


কিন্তু গেল না শুধু নুন? 

সে যেন কোন অদৃশ্য অফুরন্ত এক 
ফালা থেক বস্তার পর বস্তা বোরিয়ে 
াসছে তো আসছেই। যেন সম্‌দ্রজাতার 
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। হাট-বাজারের- আশ- 
পাশে গ্রামচরের চাষাভুযো জোয়ান 
রা দাত ভুনা না 


কাল মেলে দিলে নতুন বাঁজ-নতুন 


'গেল অঝোর বর্ষায়। , 


শহর-বাজারের রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে 
মোড়ে ঘটে শ্রেল বিরাট কাণ্ডের মহভা॥ 
৩০৫৭ 





লাঠি, আর বেটনের দাপটে বয়ে গেল রক 
গঙ্গা । তবু তারই মধ্যে উধেব উৎাক্ষ্ত 
স্বেচ্ছাসেবকদের তরুণ বলিষ্ঠ বাহু 
আঙুলে তাদের চেপেধরা ছোট ছোট সেই 
প্যাকেট। ঘোড় সওয়ারের পায়ে-দলা 
ভিড়ের ভেতর থেকে তাদের উচ্চাকত কণ্ঠ 
ফেটে পড়তে লাগল বারে বারেঃ 
“হিজলণর নুন......অনেক রন্ত ঢেলে... 
অনেক জাঁবন বল দিয়ে এর জল্ম ভাইসব 
»এর মূল্য শুধু* আপনার দেশভান্ত 14... 
হতচেতন না হওয়া পর্যন্ত সে গলা 
থামে না-সে বাহু নিচে নামে না। ভিড়ের 
মাথায় ছড়িয়ে দেয় প্যাকেটগুলো। অসংখ্য 
নিচে নামানো হাত মাথার ওপরে উচ্চ 


হয়ে ওঠে সেগুলোকে পাওয়ার জন্যে। 


দলিত মতিত, রক্ষেস্নাত-_ আন্দোলিত 


ওপরে দাঁত-চাপা ক্রোধ ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠল। ওই ক্ষুদে ক্ষুদে নুনের প্যাকেট- 
গুলো জনারণ্যের দাবানল। সাঁষ্টতে যেন 
দেশলাই কাঠি। কড়া কৈফয়ৎ তলব করতে 
ওপর থেকে হুড়মুড় করে নেমে এল আগে 
জেলায়-_তারপর জেলা থেকে মহকুমা 
মহকুমা থেকে গাঁউীল থানা। কোথায় দেই 
শহিজলাীর নুনের কারখানা? খুজে বার 
করু। 
গৃহাঁস্টারয়াগ্রস্তের মত আবার হাভশ 
পা ছতড়ে চেচাতে লাগল বড় দারোগা॥ 
“বোলাও শালা দফাদারকো- জলদি 
বোলাশু, আঁভ বোলাও 1” 

পচলা দিয়ে ছোট দুই দারোগা হাঁকক 


[বালা গৰপ অ 





হাঁক 
দয়াল . 


5 করে দলে । মাদার দন 
থানা কম্পাউন্ডের -এঁদক- 


ওাঁদক ছোটাছুটি করতে লাগল। সেপাই- -' 


দাঁড়াল। জরুরী তলবে চৌদাররা- মাথায় 
গাঁড় বেধে, গায়ে নল জামা চাঁড়য়ে 
কাঁধে 'লাঠি নিয়ে থানায় হাজির হলো। 

ওদের দেখামাত বড় দারোগা খ্যাপা 
ইরুদেনা মুত দিন, কামড়াতে ছুটে "এল। 
ঘল।” 

“কারখানা হুজুর!" 

চৌকিদাররা বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল 
করে চেয়ে রইল. 
সব--কারখানা -জ্ঞানো -না?” দারোগা 
হুঙ্কার দয়ে উঠল, '“শালা-গাস "মাস 
সঙ্গেই -নেমখারামী! খরব চেপে" তোর 
গাঁয়ের বাপদের যাঁচাচ্ছিস! নকোথায় 
খালাঁড় আছে বল৷” 

চৌিদাবদের মধ্যে পুরনো চাকরী 
ফালু মাঁকব! তা বয়সও পঞ্চাশ পার 
করবে দয়েছে। , ছেলেও তার চৌকিদার । 
সঙ্গে আছে ৷ বাঁক যারা- তাদের অনেকেই 
তার. ছেলেব -বয়সণী,/কেউ 'বা ঁকছু" বড়। 
ড় 'দাবোগার- দাপটের. সামনে-সবাই তারা 
চুপ!" কালচইসসাহস করে" কথান্বললে। 

“সেই বাঁশবোঁড়য়ার খালাঁড়ির গর-আর 
তো কোনো-খালাধৃড়র খবর "্পাই ধন 


নিব 

- ঠাস একবে-মারলে 'এক 'ড়। “দাঁতে দাঁত 
চেপে বড়-দারোগা* বললে, “কেন পাস 
(নন? তবে চকাথা” থেকে . চালান . যাচ্ছে 
এএত নেব প্যাকেট ?* তারপর গালাগাল! 
ঘসেসব -সলেখ্য ! 

_ শচড়ের রহরে কলা .-করে-মাথাঁটা ঘুরে 
এগেল-। :বসে গড়ল। যতো. হোক, বয়েস 


হা ক J 


এখবর পাস নন শুয়োরের বাচ্চা॥" 2 


= - জান্তনহক ॥বযমৰ্জী 


_রইল। তার চোখ দিয়ে-উস্‌ টস্‌ করে 
জল পড়তে -লাগল ক্জায় ক্ষোভে_ 
_অপমানে। ছেলের বয়সী সব সম্পীক্ 
ভার খ্রেছনে জড়সড়। 


বড় দারোগা বললে, “খুজে বার. কর : 


শালা। সরকারের নিমক থাচ্ছিস-খ্ঠজে 
তোকে বার করতেই হবে। না: হনে --সব 
শালাকে কয়েদ করে দেবো?” 

«এক পা এঁগয়ে_এক স্পা পেছনে, 
যেন দরকার পড়লেই ছুটে পালাবে; ভয়ে 
ভয়ে কালুর ছেলে ভোলা -মাঁক “বললে 


“গাঁয়ের যতো জঙ্গল আর বাঁশবাগান__ - 


“সব মোদের নজরে আছে -হুজর। - তবে 
আবার গিয়ে মোরা দেখব। যেমন করে 
-হোক-_ খুজে মোরা বের করবো তন দিনের 
“মধ্যে?” 

ভোলার কথার বহরে। বললে, “গ্রামে না 
পাস-চরের জালপাই জঙ্গল, ঘেরাও-করে 
জর 


এখন গাছে কুমীর চরে বেড়াচ্ছে মানুষ 
যাবে ক! '্রমানতেই-গ্রাম চর-সব-জলে 
-জলে টইটম্কুর। তবু জানপ্রাণ দরে 


মোরা হজে বারতকরবো? হমজুরধ* 


সজ্জাৰ তু - হজ wr. rT 


হয়ে এল। 

-বাইরে এসে কালু - মাঝি ও হাউসমান্ত 
করে উঠল, “তোরা বল- তোরা বল, অদেব 
"জন্য কি-না করেছি -আম। "তোরা সব 
-জানিস। সেই পূব চরে-সেই বাঁশ 
বোড়য়ায়-" - 

ভোলা বাপের “মুখ চেপে ধরলে। 
ধললে, “এখন -মুথ বুজে ঘরে চলো। 
কে কোথায় শুনে ফেলবে 1” 

" শ্হ্যঁই. শালার বকমার কাম। ছলে 
কুমীর তো ডাঙায় বাঘ! একাঁদকে গাঁ" 
একাঁদকে থানা ।” রাখাল বললে, “তবু 
তুই কথার ঘুরন দে আজ বাঁচিয়ে দিলি 
সমা-হালে আজ নির্ঘাত মোদের সকলকে 


"ধাক্কায় কাল "মাঝ যেন -আদ্থর হয়ে 
উঠল! বললে, “মোট ছেড়ে দে তোরা-- 
"আম ফেলে দিয়ে আস ওই 'কুতণ-আর 
তকমা ।” 

মাধব সইট এতক্ষণ গুম হয়ে চুপচাপ 
শাুনাছল--বলে উঠল," পছ শালার 'কাম 
“ছেড়ে দেওয়াই ভালো। মাইনা তো পাঁচ 
শ্টাকা-=অথচ শালার এই মাবধর--গালমন্দ। 
“গর চেয়ে মোর যোপার' কাজ ভালো “হুল 
-হোদ 

ভোলা মাঝি খেকরে উঠল, শত 
ধোপার কাজ তোকে ছাড়তে কে বলোঁছিল ? 
ভখন মোব বাপকে এসে ' দশবার ধরল 
'কেন"চৌঁকিদাবর জন্য ।” ০ 

“কাপড় থাকলে তো কাচব!” * মাধব 
বললে, “গেবামের লোক হাড় কল্পুস! বিয়ে 
সাদি আর মড়া না বেরোলে-শালারা কাপড় 
কাচাবে ? না হলে জাতব্যবসা ছাড়ি? 











"৩ ব্যান্ড ম্রীনজিস্টার* ডাযাল লাইট 'সহ্‌। | ভোলা আ্বাবার বললে, "ব্যবা চলো।” 
প্রত গ্রামে ও শহরে পাঠান যাষ। শীঘ্র | কাল:_ম্ঃখ-তুলে অকাল ।- ছোট ছোট ॥ 
করুন। চোখ দুটো তখনো ভেন্রা ভেজা । আস্তে ‘চুপ করে-গেল। 
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. চৈয়ে চোর ধরা-সহজ-খ্ৰন ধরা সহজ । , 


শত শপ 


শ্খৃজে বায়, করতে : হবে ভা 
হলল, “সবাই মিলে চোখ রাখি এস" 
- শ্লখাল বলল, “এই সবে বর্ধা গেল-. 
‘মাটির জল এখনও শুকায় নি। এর. সধ্যে - 
মুন হবে কোথা থেকে? কি সব বলে 
ঈগীরোগা ?” 2 

“হয়তো কোথাও নূনের লুকানো 
- গোলা আছেন? ভোলা বলে, “সেইটা 
খুজে বার করতে হবে” 

£ শসটা কোথায় আছে-_তোর কি মনে ' 
হয়।? 


ভোলা বললে, *চরে_ ফাঁকা টি 
যেখানে মোদের চোখ পড়ে না সহজে। 


মানুষজনের যাতায়াত কম। এই তো মোর 
হনে হয়।” ~ 

রাখাল চুপ করে ভাবতে লাগল বোধ 
হয়। 


চর--ঘর ঘর তালাস করলে সে-সব বোরিয়ে 
পড়তে পারে ।” 
খাল বলল; “তাহলে তো চারদিকে 
দবাই-খেপে যাবে গো 
“সে থানা সামলাষে” "ভোলা বলল, 
পলা কি বল বাধা?” 77 
ফাল; মাঝি, শুধু বিড়াবিড় করে 
টি ৮8625 
"এতদিন মোরা চোর ধরোছি_খুন ধরেছি। 
এমন কাজ. কার নি।” =" 


- সবাই, তোমাকে সাহায্য করবে। আর -এ 
শালা সবাই তোমার ওপর খেগে যাবে।" 


“তবে বা-মোর বাপের সঞ্জো তকমা. কুর্তা 
জমা. দিয়ে আয়।” বলে পেছনে সাধনের 
পদকে মুখ “ফাঁরয়েই চমকে উঠল। ওদের 


"করল, ধক নাম গো?" 
লোকটা উত্তর দেবে কি-গলা ছেড়ে : 


"- গলা শুনে হয়তো চিলেছে কাল 


ভোলা আবার .বলল, *মুনের সরজামণ* 


নন 
ll “কথাটা সত্য ছোট মন্ডল ?* 


"- লান্তাহকী বস্তা 


"ভোলার খটকা লাগল, নাম ওজেস . 


গ্রান ধরে দিলে; আঁভমনয বধের- গান 
K সে ঘোর শ্মশানে 1.৮ 
ভোলা মানকি চোখ কৃণ্চকে দেখতে 

দেখতে বললে, "রাখাল, লোকটা ₹ক বল 

দোখ? 

রাখা বললে, “চিনতে পারলম নি।” 

“বাবা, চিনতে পারলে ?* 


মাঝি-তার বহুদিনের অভ্যস্ত .কান। 
কিন্তু ছেলের কথার কোনো উত্তর দিল 
না।' 

ভোলা মাঝি বললে, “লোকটা মোদের 
সব কথা শুনে গেল।”.... 


- সম্ধ্যে হতে না হতে গাঁউাল গোয়েন্দা- 


: বাহন গ্রাম থেকে -চরে-ঘর থেকে ঘরে 
' সকলকে সঙ্াগ করে দিয়ে এল।  - 4 


পপাত্‌্না চাকো মাসহ্ী।” - 

*পাত্না ঢাকো খুঁড়। ছুচো আসচে।” 
" সাগর খুঁড়ি ছুটে এল মহেশ মণ্ডলের 
“চাপা গলার জিজ্ঞেস করলে, 


এহতে পারে খুড়ি।” 
“জানতে পারল কি করে?” 
“হর মশ্ডল ছাড়া ফি আব লোক 


নাই খড়ি?” 


| “সে কে-কোন্‌ গোলামের ব্যাটা? 
মহেশ মণ্ডল -বললে- “চাঁকিদাববা , 


পু তোমার গ্রামের লোক। ্ররেব লোক। তারা 
জানতে. পাবে?” i 


' - শহং।” বলে সাগর খুড়ি কিছুক্ষন 
গুম হযে থেকে জিজ্ঞেস করলে, “আচ্ছা 
উম কচ খায় বায 


জের পেছনে :পেছনে অনা আর একজন তই 


কে আসছে। ছোকরা মতো। চোখে চোখ 
পড়তে পায়ের গাঁত তার বেড়ে গেল। 


ওদের বাঁয়ে রেখে ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে 
তের যাকে হি বারতা 
গেল হন হন করে।  - -- i 
| ভোলা ঠিক চিনতে পারল. না? 
জিজ্ঞেস করল, “কে যায় ?* Ne 
উত্তর এল, “হাটুরা।* gk 
অর্থাং হাটের লোক। কহ 


₹* মনে তৈরির প্রয়োজনীয় জিনিসপ্র। 


_দপ্তম বর্ষ, ছিতণয় সংখ্য ব্রবীল্্ভারতী পত্রিকা 


মহেশ বললে, “খায় বৈ ক ?* 
পঁবলাতাী নূন?" 
"সে আর কোথায় পাবে খুঁড় 


মহেশ বলল, “গাঁ গডিলি হাট-বাজার 


কে এখন মোদের দেশী নলই কিনতে 
হয়।” 
বি ECE Tt 
“তাহলে খেতে পাবে না” বলে মহেশ 
হাসল 


- সাগর খ্যাঁড়ি ফোঁস করে উঠে বললে, 
- -প্হাঁসি লয় ছোট মন্ডল । 


কাল সকালে 
যেয়ে আম ওদের হুদ্দায় হ,দ্দায় বলে 
আপব। দেখো 15 

_ “সে তো পরের কথা ।” মহেশ বলল, 


" “এখন নুন আর নুনের সরঞ্জামী খুজতে 


ঘরে এসে ঢুকে পড়ল যে খাঁড়! আগে 


সেটা সামলাও ৷” 
“ঘরে ঢুকবে? ওই গোলামের ব্যাটা 
" চৌকিদার?” সাগর খাুঁড় ফের ফোঁস 


করে উঠল, “ঝাঁটায় যাঁদ বিষ ঝেড়ে না 
দেই তো আমি মাধব দাসের ঝি লয়। 
এক-একটার- * ্ 
মহেশ বললে. “ব।স্‌-তাতেই হবে। 
যতদূর খবব-পেয়েছি_চৌফিদাররাই আগে 
খোঁজ-খবর করতে আসবে। আর পুলিশ 
যাঁদ এসেই পড়ে_আগে থেকে বৌ-বি- 
গুলানকে সরিয়ে দিও |” -. 
“সে আব মোকে বোঝাতে হবে নি 
ছোট মণ্ডল ৷” সাগর খাঁড় তখাঁন আস্ফা- 
লন সুরু করে দিলে, আয় গোলামের 
ব্যাটারা ৷” 
রর, 


“ধিক করবে বুড়ি?” - 


“একলা? একলা কি গো?” সাগর 


খড় বললে, “চরে মোর মত রাঁড় বুড়ি 


2 
+ রত 


Ed 


_ বৈশাখ-আঘা্ট,১৩৭৬ 





সম্পাদক £ রমেন্দ্রনাথ মাল্রক 
বিষয়নূচী | চিঠিপর রেবশল্্রনাথ ঠাকুর), রবীন্দ্র-শিজ্পতত্ব ধেঁছরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়), 
রর্বান্্রনাথের জীবনদেবতা কে? জ্েেঈবেন্দ্র সিংহর্ায়), জগবনদেবতা শ্রেণীর রবীন্দ্রকাব্য 
ক্ষুদিরাম দাস), রবীন্দ্র-জীবনদেবতাবাদ ডেপেম্দ্রনাথ ভট্টাচার্য), শরৎচন্দ্রের শৈল্পিক 
মতবাদ অজিতকুমার ঘোষ), রবীন্দ্রনাথ ও ভারতাঁবদ্যা -সেত্যেন্দ্নারায়শ মজমদার), 
টস ০০5 রত ১৯ 


ক 


নিন রজার বাতির লা 
হবে 'ন।” ই 
বলতে বলতে সাগর থুড়ি চলে গেল 
টং হয়ে। 

মরা নুনের রাজ্য যেন আবার বেডে 
উঠেছে। উত্তরে সূতাহাটা মাঁহযাদল 
থেকে দক্ষিণে সেই. সাগরের ধার *পন্ধা- 
বানি। চরে চরে তার গপ্ত খালাঁড়_ঘরে 
ঘরে তার ক্ষুদে কারখানা।,.সে একটা 
ময়_ হাজারটা । বাঁশবোঁড়িয্লার একটা ভেঙে, 
আকোশে যেন হাজারটা হয়ে ছড়িয়ে 
পড়েছে । নূুনের সরঞ্জামী ঘয়ে ঘরে। 
'_ গভিলি গোয়েন্দার ফথায় সব মাটির 


শুনে পেতে কাখাছ। তা আসতে আসতে 


হয়ে যাবে। মোর সাঞাংরা আছে, আস 


আঁছি।”-- 
ওরা সাতার বন্ধু বলতে মুকুন্দ, যুগল, 
হাবু-এরা। চরের উঠতি জোয়ান ছোক- 


সার দল। সব ক'টা দাঁড়য়েছিল সেখানে! ' 


গৃপশীর কথায় 'হি-হি করে হাসতে লাগল। 





Allied Trading Agencies 






(B. C.) PB. 2128, Delhi - 


ক্যান অল মত 


হোকরা-চ্যাংড়ার দল-ক মতলব 
ওদের কে জানে! 'মহেশ চোখ কুচকে 
য্যাপারটা বোববার চেষ্টা করতে লাগল। 
গৃপী বললে, "ভয় নাই, ছোট 
মণ্ডল।” 

যুগল বললে, “তুমি তোমার কাজে 
যাও ছোট মন্ডল । মোরা খারাপ কিছ 
করব নি” 

ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল মা 
মহেশ। ওরাও ভাঙলে না। মহেশ বিড়- 
বড় করতে করতে চলে গেল। 

আর ঁক। মোর সম্বন্ধ আর বিদেশ 
ধধুরা যাঁদ আসে-এ চরের নুন-জলের 


একটু স্বাদ দিয়ে দিব। এই আর ক।প- 


একাঁদন দুদিন যেতে না যেতে চরের . 


যাঁধের ওপরে দেখা গেল তকমা আঁটা 


"মাল কুর্তায় দল-_কাঁধে লাঠি। জনাপাঁচেক 
* - হবে । সঙ্গে আসে ন শষ: কাল: মাৰি৷ 


দলবল নিয়ে তোলা মাঝি এগিয়ে এল, 
িকষাণ বস্তির 'দিকে। . 
- ছাড়া ছাড়া কু'ড়ে। 
রাস্তা-কার্র সামনে 'দয়ে; কারুর 


“শখড়কী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয়।॥। 


খানিকটা আসতে না আসতে মাধব সাঁটের 


ET EE এন 


Cet Ea dT অনা 


পাতা” 
ভোলা মাঝি বললে, "বললম যে. 
শালার চর হলো নুনের ঘাঁট।” 
কিন্তু আর একটাও চোখে পড়ল মা।' 
ভোলা বললে, “চুকে পড়ে দেখতে ' 
হবে। ঘর মেলা-:পাঁচজন পাঁচাদকে 
ছাড়িয়ে পড়।” 
- মাধব বললে, "ঢুকে ভো পড়তে বলাল 
-ক বলে ঢুকবো ?” 
"বলক- থানার হুকুম । মোরা হুকুমের . ' 
চাকর-কি করব।” | 
ওরা ছড়িয়ে পড়ল্র।' 


ভোলা চলল একাদিকে। সামনে যে 


ফু'ড়টা দেখা খেল তার সামনে গিয়ে - - 
থমকে দাড়াল। বাইরে লোকজন ফাউকে 


৩০৬০9 


1 


ঘূরপ্যাঁচের 


'_ দোরগোল পড়ে গেল। 


দেখতে পেল মা, হুট কয়ে ঘরে ঢুকতে ' 


- পাহদ হলো না। ঘুরে খিড়কীর দিকে 


গেল। কে একটি বৌ পেছন ফিল্পে 
দাঁড়িয়ে আহে। পেছন থেকে সাড়া দিয়ে 
ভোলা ডাকল, “কার তা গো!” 

সভয়ে বোঁটি ঘুরে দাঁড়াল। হাউমাধ 
করে চেচাতে গিয়ে থমকে গেল। 
দায় খুঁড়র উপদেশ_চেচাতে হযে 
কিন্তু চে'চানোর. ফঃরসুৎ হলো না। 1 

ভোলা মাঁক অবাক চোখে চেয়ে বলে 
উঠল, "নয়ন! নিমাই মাবির বি?" 

নয়ন কথা বললে না। তবে- মুখে 
তার চৌকিদার দেখে ভয়ের ছায়াও নেইঃ 
ষহ: দিন পরে একটা চেনা -লোকের সল্পো 
দেখা হলে ভয় আর পায় কে। 

ভোলা বলল, “শুনেছিলাম চরে 
কোথার তোমার শ্বশ্র বাঁড়। 0 
ঘয়া" .; 

নতুন মাথা নেড়ে লাজুক - গলায় 
বললে, “এই ঘর।"- 


' “্কতাঁদন পরে দেখা হলো নয়ন? 
মোর কথা মনে আছে ?” 1 
শ্কুমি মোর ধাপের দেশের লোক 


তুলব কেন!” 
ভোলা হেসে যললে, শ্তযে দয় 

কপাল ভালো।” 
০২১১১১১১৭৪০ 


: হঠাত্ক হলো-সে বুকতে পারল 


গলা. ফাটা কাঁসরের মত পাড়া জাগিয়ে 
তুললে। দেখতে দেখতে ভাষণ. একটা 
রাখাল, মাধব 
তার অন্য সঙ্গীরা দদন্দার ছুটে বেরিয়ে 
গেল। 

চঁকিত গলার নয়ন- 
"পালাও 1” 17 
কিন্তু পাঙ্গাধার পথও তগন বন্ধ 
সাগর খ্দাঁড়র হাঁটাবাহনণ তাড়া করে 
এসে পড়েছে মূকুদ্দের ঘরের সামনে। 
দু-চারজনের হাতে বাটও আছ্ছে। 

কে বললে, "মৃকুন্দের খিড়কীর 'দকে 
গেছে এক হারামজাদা । তখন দেখলম।” 
সাগর খড় বললে, ১ “তা মূকুদ্দের 


বললে, 


বৌ কোথা গেল চেচাল নি! হ্যা 
মূকুদ্দের মা?” 0 : 
মুকুন্দের মা বললে, “আম আআ. 

তোমাদের সল্যে|* - 
[হমশ ] 


= কথক চলে যাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
পেছনের পর্দা উঠে যারে। দেখা যাবে 











তাদের একটা স্পষ্ট ধারণা করে [নিতে 
কষ্ট হয় নি।- আপনার রচনার সব 
থেকে বড় গুণ কি জানেন কমরেড 
লেনিন_তত্বের কচকচান দিয়ে 
আপনার লেখা ভরা থাকে না. বাস্তব 
উদাহরণের সাহায্যে সব কিছুকে 
আপান সহজ এবং স্পষ্টভাবে 
বুবিয়ে দেন। ওই ওরা সবাই 
আসছে_-[ বাবূসাঁকন” বোরোভকভ 





একটি উতিযাঁসক ভবন। নিৰ্বাসন কালে এখানেই লেনিন বাস করতেন। 


৩০৬২ 


লানন_নিশ্চয় আছে! 





আর কি হতে পারে। 


আপনারা ক কখনও স্বপ্ন দেখে - 


সময় কাটান? 


শ্রামকেরা-বলশোঁভক এবং মাকণসস্টের 


ক স্বপ্ন দেখবার অধিকার আছে? ৷. 
অবশ্য তার 





রা 





সবচেয়ে যে শান্তশালশ তার জন্য 
অর্থাৎ সেটিও তার। বাকী রইল চতুর্থ 
ভাগটি! সিংহ এবার বললে-__যার 
সাহস থাকে সে এগিয়ে আসুক সেটি” 


গাপ্তাঁহক বসত 
হবে ক্যাঁপটালিজমকে ধংস করে 
প্রালটারিয়েটের ডিঙ্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা 


ফরতে হবে। 
[আলো নিভে যাবে এবং পেছনের 


গিনিতে, কিন্তু সেরকম চেষ্টা করলে পর্দা নামবে । আলো জৰললে দেখা যাবে 
তাকে আর প্রাণ ননয়ে ফিরতে হবে কথক মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়য়েছেন £] 
না এ কথাও পশুরাজ আগে থেকেই ছ্ছথক £ প্রাত সন্ধ্যায় কাজকর্মের পর 


সাবধানবাণী হিসাবে জানিয়ে 
দিলেন। কমরেডসৃ! ক্যাঁপটা- 
'লিস্টরাও এই পশুরাজের ধারার 
অনুসরণ করেই উৎপাঁদত সম্পদের 
বণ্টন করে। এবং সেইজন্যই বলাছি 
যে, আপনাদের 'নিচ্কিয় হয়ে বসে 
থাকলে চলবে না। খনজেদের 
গলায় দাবি করতে হবে_ বিপ্লবের 
আগুন জালিয়ে তুলতে হবে সারা 
দেশে একতাবদ্ধ হয়ে. সংগ্রাম করতে 


প্যারিসে লোনন . 


লোনন এসে হাঁজর হতেন ক্লুপ- 
কায়ার বাঁড়তে। সেখানে তাঁরা 
মা-মেয়ে থাকতেন, একসঙ্গে বসে 
লোনন তাঁদের সঙ্গে চা খেতেন। 
মা ঘরের ভেতর দিকে গস্থালীর 
কাজে চলে যেতেন। লোনন অল্প 
সময় ক্লুপদকায়ার সঙ্গে গল্প করে 
ফাটাতেন- দু'জনে দু'জনের কাজের 
ফথা বলতেন, ভবিষ্যতের সাম্যবাদ 
ফ্লাশয়ার কথা ভাবতেন- এক এক 
সময় নিজেদের ব্যান্তগত কথাও 
আলোচনা হত। এমন একাঁদনে £ 





€ফটোঃ ১৯১০) 


৬০৬৪ 


গ্াখবেন_ ব্যাক আউট। 
আসবে ।] 


[কথক চলে যাবেন-পেছনের পদ 


উঠে যাবে দেখা যাবে লোনিন এবং কুপন 
কায়া বসে বসে গল্প করছেন।] 
লোনন-_ আপনার মা সবসময়েই ঘরের 


॥ 


কাজে ব্যস্ত থাকেন। | 


একটা ধারণা হয়েছে যে, আপনি তাঁর 
মেয়ের প্রাত আসন্ত হয়েছেন_তাই 
কাজ থেকে ফেরবার পথে প্রত্যহ: 
আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। 
সেইজনাই আমাদের একলা থাকবার 
সুযোগ দিয়ে যান (আবার হেসে 


উঠবেন এবং লেনিন সে হাঁসতে 
যোগ দেবেন)। 


লোঁনন-আর আপনার িজের ক মনে 


হয় কমরেড রুপস্কায়া ? 


জুপস্কায়া-(হেসে উঠে) আমি জানি 


আপান  আয়রনম্যান কমরেড 
লোঁনন। অন্য সব লোকের দেহ 
্ন্ত-মাংস দিয়ে গড়া_আপাঁন লোহায় 
তোৈঁর। তাই আপনার মনে ভাল- 
ধাসার প্রশ্ন উঠতে পারে বলে আম 
তো ভাবতে পাঁর না কমরেড 
লোনন। 


লোঁনন-ভুল কমরেড রুপস্কায়া, আমার 


শরীরও রন্ত-মাংসে গড়া। সুতরাধ 
আমারও মনে আর পাঁচজনের মত্ত 
স্নেহ, দয়ামায়া, ভালবাসা, প্রেম সব- 
ণিছূই আছে। কাজের ব্যাপারে 
আমি আয়রনম্যান সেকথা সত্য 
গৃকন্তু তাই বলে নিজের মানবিক 
গদিকগুলোকে অস্বীকার করবো 
কেন! ক্রুপস্কায়ার একটি হাত 
নিজের দুই হাতের ভেতর নিয়ে) 
It’s good to be in love, isn’t 
162 A wonderful feeling ? 


জুপস্কায়া-Yes, Vladimir Ilyich, 


wonderful. | 


লোনন- কথাটা কাঁদন থেকেই তোমাকে 


বলবো বলবো ভাবাছলাম-কিন্তু 
কিরকম সণ্কোচ হচ্ছিল। (একট 
থেমে) তুমি কি আমাকে গ্রহণ 
রবে ? 

[ক্ুপস্কায়া লোননের বুকে মাথা 
পর্দা নেমে 


[রমশ। 


কুপসকায়া-_হেসে উঠে) না, মার কেমন পা 


সার 


ন্লাবার বিৱোধ 


গত সপ্তাহে লিখোছলাম_্ুদ্ধ 
ঘ। 1কল্তু শেষ হয়েও হয় নি। আবার 
নতুন করে বরোধ প্রকাশ পেয়েছে; 
আবার িতনাট সিনেমার সামনে 
টং সুরু হয়েছে, শ্লোগান উঠছে। 
॥ লড়াই চলছে-চলবে' শ্লোগান শুনে 
হয়োছল, বুঝ কমিউানস্টদের 
ব্যাপার। কাছে গয়ে দেখা গেল 
রক্ষণ সমাতর পক্ষে এই শ্লোগান 
র করা হচ্ছে। 
ব্যাপার কি? মীমাংসা হয়েও হল 
মা কেন? দ্‌-পক্ষের ?ববূতিতে পাঠকরা 
তা এতদিনে জেনে গেছেন। গত ৫ই মে 
যে মীমাংসা হয়েছিল তাতে তো কথা 
অন[যারী ছবি মুন্ডি পাবে। তবে হাউসের 
দুট ছাব দেখিয়ে তৃতীয় ছাঁবাঁট {িজে- 
দের পছন্দ মত দেখাতে পারবেন। এই 
চুক্তি সংরক্ষণ সাঁমাত ও সংরক্ষণ সাঁমাতর 
বিরোধীরা মেনে িয়োছলেন। কিন্তু 
পনের দিন না যেতেই এই চুক্তি নস্যাৎ 
করা হল। এখন বিরোধ সৃষ্ট হয়েছে 
“তীরভূমি' ও “শুকসার' ছবি দুটি নিয়ে । 
এই দ্যাট ছাবর প্রযোজক সংরক্ষণ 
জামীতর সদস্য। "শুকসারী' ছবির 


প্রযোজক সংরক্ষণ সীমীতর একজন বড় 


আর থাকে না। এই বিরোধ তারই 


প্রকাশ। 

সেন্সর সাঁটীফকেট অনুযায়ী ছাঁবর 
মৃন্তি পাওয়ার সিদ্ধান্ত সামাগ্রকভাবে 
বাংলা ছবির পক্ষে হিতকর। এই ব্যবস্থার 


সংরক্ষণ সমিতির একদল সেন্সর সার্টি- 
ফিকেটের তাঁরখ অন_যায়ী ম্দান্তর চুস্তি 
বাতিল করে নিজেদের ছবিকে আগে 
দেখাচ্ছেন কেন? এভাবে নিজ স্বার্থে 
চ্ান্ত ভঙ্গ করে এই প্রষোজকরা বাংলা 
ছাঁবর সর্বনাশ করছেন। এই 'বিশঞ্খল 
অব্পাকে রোধ করার জন্য স্থাঁয়ভাবে 


দেওয়া প্রয়োজন। যাতে কোন রকম 
{বিরোধ উঠলে তা এই কাঁমিটির মাধামে 
মীমাংসা করা যায়। অবস্থা দেখে মনে হয় 
ছাঁবর মুক্তি নিয়ে বিরোধের শেষ হবে 
না। কারণ সংরক্ষণ সাঁমাঁতর মধ্যেও নাদ 
চ্বার্থের লোক রয়েছে এবং নিজের 
স্বার্থ অপেক্ষা বাংলা ছবির স্বার্থকে 
বড় করে দেখার মত সততা অনেকের 
নেই। ঘটনাক্রমে তা প্রমাণিত হয়েছে। 
সুতরাং দু পক্ষের আস্থাভাজন মধ্যস্থ 


সজল 


গুগা গাইন বাঘ। বাইন 


সত্যজিৎ রায়ের ‘গুপা গাইন বাঘা 
যাইন' মুক্ত লাভ. করেছে। শত এক 
বছর যাবং. এই ছবিটি নিয়ে দারুণ 
বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ 
সমিতি এই ছাঁবাটর মুক্তির ব্যাপারে 
যে বাধা দিয়েছিল ভারতের  চলাচ্চিন্র 
ইতিহাসে তার যেমন নাঁজর মেলে না 
তেমন. ছাঁবাটও ভারতের চলাচ্ষিনত 
ইতিহাসে - এক অতুলনীয় সূ্টি। 
যে ছাবর মাঁন্ত প্রায় অসম্ভব 
করে তোলা হয়েছিল,” আমি 
নিঃসন্দেহ যে, সেই ছবি দেশে-বিদেশে 
তানেক প্রশংসা ও সম্মান লাভ করবে। 

'গুপশ গাইন বাঘা বাইন'-এর মত 
ছবি আমাদের দেশে হীতিপূর্কে বনর্িত 





হালা ও শর রাজা রূপে সন্তোষ 
দত্ত, হাল্লার মন্ত্রী জহর রায়, যাঞ্টুকর 


এর সৌমৈদদু রায়।, একটি নতুন ধরণের, 
ছার. এবং রূপক এক: 
অভিনব সংযোজন। এই ছাঁবাঁট সকলের. 
ভাল: লাগরে।- 


তরু জয়া 


বিল্রেহ? কাঁৰ. কাজা, | 
ইসলায়ের ৭০. বছর. পারত উপলক্ষে : 
এ- বছর জর্মোধসক। পালনের: Ta |; 
উদ্যোগ, দেখা, যাচ্ছে। পচ্চমবচগ- রাজ, 
সরর্দরের উদ্যোগে. আগামী ২৫শে 
মে রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে সরকারিভাবে 
জন্মোংসব পালন. করা. হবে। এই. উৎসবে 
নল ভিসি 





নজরুল একাণ্গেমর অনঠান 


পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডোমর 
ধাঁষক অনুষ্ঠান হবে আগামী এই জুন, 
মহাজাত সদনে। এই অনষ্ঠানে আব্‌ত্ত 

ও সঙ্গীত প্রাতযোগনীদের মধ্যে কৃতীদের 
পুরদ্কার দান, গুণী সম্বর্ধনা এবং 
নবাশষ্ট {শল্পারা সঙ্গীত পাঁরবেশন 
করবেন। নজরুল একাডেমির পক্ষ থেকে 
এবার 'বাশম্ট নজরুল সঙ্গীত-শিল্পী 
শ্রীআনল বাগচী এবং শ্রীনিতাই ঘটককে 
সম্বর্ধনা জানান হবে। 


সুরমার গমাবণন ও 
রবী যতী 


গত ২৫শে বৈশাখ সরঙ্গমার 
সমাবর্তন এবং রবান্দ্রজয়ন্তী উদ্যাঁপত 
হয় শ্রীযুন্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদারের 
সভাপাঁতত্বে রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহে । 
সমাবর্তন ভাষণ উপলক্ষে প্রধানা আঁতাঁথ 
শ্রীমতী আমতা ঠাকুরের রবীন্দ্রসংগীতের 
সুরের ব্যাপারে সম্প্রীতি যেসব মতভেদ 
ও রূপভেদ দেখা দিয়েছে তার বিশদ 
আলোচনা করে তাঁর ?পতা স্বর্গত আঁজত 
চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট লিখিত কবির 
‘পত্র উদ্ধৃত করে বলেন যে, মৌখিক 
সাক্ষ্য এবং স্বরাঁলাঁপর মধ্যে যাঁদ গরাঁমল 


এই হল গ্লব।এন।বেশখ  সুশপর্চ 
নর্দেশ। গানের প্রকাঁশত স্বরলাপিতে 
যে সব প্রভেদ দেখা যাচ্ছে প্রকাশন 


{বভাগের দৌলতে, সে সম্পর্কে শ্রীমতী 
ঠাকুর সে দিনের যুগান্তর পাঁত্রকায় 
প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার 
মহাশয়ের আঁভমত সমর্থন করেন। তথখা- 
কাঁথত সুরান্তর এবং ছন্দান্তরের সঙ্গে 
সঙ্গে গানের লয়কে অনাবশ্যক দত করা 
সম্পর্কেও শ্রীমতী ঠাকুর সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করেন। গানকে জমাট করার 
জন্য তার লয়কে বাড়ানো বা কমানো 
তান অন্যায় মনে করেন। লয় হওয়া 
উচিত গানের কাব্যাশের ভাব এবং 
মেজাজ অনযায়ী। রবীন্দ্রনাথের কাছে 
গান শেখা-কালে কাঁব তাঁকে পাঁরশীলন 
সম্পর্কে যে সব উপদেশ "দিয়েছিলেন, 
শ্রীমতী ঠাকুর তা বর্ণনা করেন। 
আজকাল পাঁরশীলন ব্যতিরেকে যে- 


ছাত্রীরা অতঃপর কয়েকটি ' নির্বাচিত 
গান সংমেলক কণ্ঠে পরবেশন করেন। 
শ্রীমতী কমলা বসুর (কাঁ রাগিণী আজ 
বাজালে। এবং শ্রীমতী নাঁমতা চৌধুরীর 
(যা পেয়োছ) একক গান দুটি সংন্দর 
গত হয়! একটি ছাত্রী এন্রাজে একাঁট 
গং বাঁজয়ে শোনান। গানে অংশ গ্রহণ 
করেন বাসুদেব ভট্টাচার্য, সমীর পাল 
প্রভাত বসু, যশঃপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীকান্ত চৌধুরী, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, দীপান্বিত গুপ্ত, অলকা 
ঘোষ, কৃষ্ণা বসু) শিবানী সর্বাঁধকারী 
প্রমুখ। সংগীতাংশের প্রশিক্ষণ ও 
পাঁরচালনা শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার 
মহাশয়ের । 
সরবিতানের সমাবর্তন উৎসব 

গত ২৭শে এঁপ্রল মোমনপুরে 
খাঁদরপূর “সুরাঁবতান” এক উপভোগ্য 
সাংদ্কাতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাবতন 
উৎসব উদ্যাপন করেন। এই উপলক্ষে 





ঘব'ন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহে রব'ন্দুজন্ম দিবসে স্মুরষ্গমা দ্নাতকদের অভিজ্ঞানপত্র অর্পণ করছেন শ্রীমতী আমতা ঠাুর্‌॥ 
প্রভাপাঁতত্ব করছেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার । টি 
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রা 2৯ তি ~ 
আন্তজযাতক ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের - 
যেট;কু প্রতিষ্ঠা ছিলো তা ওঁ হকিকে 

মিরেই। ক্রিকেট কিম্বা ফুটবলে 

ভারত কোনাঁদনই অভাবনীয় একটা 

কিছ; করতে পারে নি। অদুর-ভাব- 

ম্যতে পারবে বলেও মনে হয় না। 
হাঁকতে ভারতের অবস্থা আজ 

অনেকটা সেই ঝঞ্চা-বিক্ষুত্খ সমুদ্রে 

হাল ভাঙা নাাঁবকের মতো-_অসহায়। 

সোঁদক দিয়ে অবশ্য টোনস খেলায় 

ভারত 'কন্তু বেশ কিছুটা এগিয়ে 

যেতে পেরেছে বলে মনে হয়। 
'বাভল্ন আন্তজাতিক প্রতিযোগিতায় 
ছেন উন্নত ক্লীড়ানৈপুণ্যের পারিচয়। 
সে পাঁরচয় ব্যক্তিকোন্দ্রিক হলেও ক্ষতি 
নৈই। কারণ ফুটবল, ক্রিকেট কিম্বা 
খেল বস্তুগত নৈপ্দুণ্যের ওপরই 
বিশেষভাবে নিভরশীল। স্মতরাং 
কৃষ্ণন, জয়দীপ প্রেমজৎ কিম্বা 
ভারত এবং ভারতের খেলোয়াড়রা, সম্প্রতি দিয়েছেন ডেভিস কাপ টৌনিস প্রতি যোগিতার পৰ্ব অঞ্চলের - ফাইন্যালে 
জাপানের বির্দ্ধে। জাপান একটা খেলাতেও জিততে পারে নি প্রথম দিনের দুটি ?িঞ্গলসে ভারত জিতলো, (জিতলো 
[দ্বতীয় দিনের ডাবলস-এর খেজাটিতে ও আর তৃতীয় দিনের রিভার্স সিষ্গলস খে লা দূ্শটিতেও জাপানের খেলোয়াড়রা 
পরাজিত হলেন ভারতের খেল্ছেয়াড়দে র কাছে। ফলে সরাসাঁর ৫--০ খেলায় ভারত জয়লাভ করলো। পরের খেলার 
ভারতকে খেলতে হবে ইউক্েপীয় অণ লের বিজয় দলের সংগ্ে। সে খেলাতে ও ভারতাঁয় দলের খেলোয়াড়রা সম্ভবত্ত 
দিতে পারবেন কৃতিক্কের পাঁরচয়। সেই টাই স্বাভাবিক, সেইটাই প্রত্যাশত। কার ধ্ ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার 
অন্যতম সেরা দল হিসেবে ভরত এর মধ্যেই তার স্থান পাকা করে নয়েছে। তাই আশা করা যায় যে, এ বছরও ভারত 
ডেভিস কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। তৰে ডোঁভস কাপ জয় করতে পারবে কি না! 
দে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ এর আগেও কাপ জয়ের মুখোমুখি এসে পরাজিত হয়েছিল ভারত। এবারও হয়তো 
বা অই-ই হবে। সে কথা যাক। একটা 
বিষয়ে আজ চিন্তা করবার সময় 
নতুন করে ভেবে দেখার। 
কৃষ্ণন, জয়দীপ,  প্রেমাঁজতের 
পরে কারা নেবেন তাঁদের 
স্থানঃ কই দ্বিতীয়  কৃষ্ণান, 
জয়দীপ 'কদ্বা দ্বিতীয় প্রেমাজত 
তো চোখে পড়ছে না। পড়বে যে না 
এ কথাও অবশ্য হলপ করে বলা যায় 
না। তব; আজ সব থেকে 
বেশি দরকার হলো ভবিষ্যতের 
দিকে চেয়ে ভারতের তরুণ খেলোয়াড়” 
দের তৈরি করে নেবার। আজ 
যাঁদ সেই দায়িত্ব টৌনস কতৃপক্ষ 
ঠিকভাবে নিতে না পারেন তাহলে 
ভারতীয় হকির মতো টেনিস খেলাও 
দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়বে। 
তাই আমরা সকলের কাছে আবেদন 
জানাই যে, জয়লাভের আনন্দে শুধ্ব 
মাতৃলেই চলবে না_ ভাঁবষ্যতেও 
থাকে তার জন্যে এখন থেকেই 
পস্তাঁত চালাতে হবে - শান্তিপ্রিয় 








গেছনে 


ii GFE কিছু ব্যাপার আছে 


_ ছায় গোলাম আমেদ, এ কৈ করলে! তাঁর 'রপোর্টে ছজন খেলোয়াড়কে দ্বাকার করেছেন। তিনি লিখোঁছলেন, 
এ শুধ্ধ এ গোলাম আমেদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন? এর মেলবোর্ন টেস্টে চন্দ্রশেখর খুব সুন্দর- 
রপো্েরে ছজন আসামী_বোরদে, থেকে ক মনে হয় না যে, এর পেছনে ভাবে বোলিং করাঁছলেন এবং বসে 
রদেশাই, চন্দ্রশেখর, দেশাই, সাক্সেনা. একটা কিছু ‘ব্যাপার’ আছে? যাবার আগে পর্যন্ত 1সম্পসন আর 
কম্বা সর্রক্ষনিরমের কথাই নয়_এ 
শিন আজ জেগেছে আমার, আপনার 
তা সাধারণ ক্রিকেট উৎসাহীদের মনেও । 
মরণ আমাদের সহজ বধাদ্ধতে গোলাম 
মামেদের রপোর্টকে অস্বাভাবক এবং . 
মবাস্তব বলেই মনে হয়েছে। এ কথা 
হবার কারণগুলোও অবশ্য সহজ, 
এবং সংগতও | 
প্রথমে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, 
কবে ভারত 'গিয়োছল অস্ট্রেলিয়া 
মার খৃন্উীজল্যাণ্ড ভ্রমণে তারপর দিনের 
র দন, মাসের পর মাস এমন কি 
বছরও কবেই ঘুরে গেছে_তবু এতো- J : 
পরে কেন সেই পুরনো বিষয় টেনে | ৃ বোরদে করেছেন মাত্র ২৪২ রান। কোন 
মানা হলো? কেন গোলাম আমেদ খেলোয়াড় যাঁদ ঠিকমতো খেলতে না 
দফর থেকে ফিরেই তাঁর রিপোর্ট দেন 
আর অস্ট্রোলয়া 'রুকেট দলের 
ভারত ভ্রমণ যখন প্রায় পাকা হয়ে 
ঠিক তখনই কেন গোলাম আমেদ 


আসামীর কঠগড়ায় ভারতীয় দলের 
সহ-আধনায়ক বোরদে। 


তা ছাড়া গোলাম আমেদের আঁভ- 
যোগগ্ুলোও এমন কছন আর জোরাল 
নয়। অন্তত এ ছ'জন ‘খেলোয়াড় যে- 
ছেন এ কথা জোরাল যুক্তি দিয়ে 
গোলাম আমেদ প্রমাণ করতে পেরেছেন 
বলেও মনে হয় না। প্রথমেই ধরা যাক 
চন্দ্রশেখরের কথা । আঘাতের জনে) 
চন্দ্রশেখরকে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের সময় 
থেকে বসে যেতে হয়। আহত হবার 
আগে চন্দ্রশেখর খুব ভালো বোলিং 
করোছলেন। 'ফ্রাঙলটন স্বয়ং সে কথা 
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[তান একের পর এক দিয়েছেন ব্যর্থতার 
পাঁরচয়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তবু 
[ছটা খেলেছেন। কিন্তু একটা কথা মনে 













ভয় পাওয়া নিশ্চয়ই দোষের, কিন্তু 
অখেলোয়াড়ী মনোভাবাপন্ন নয়! পাল 
উমরিগড় ম্যানের বোলিং-এর বিরদ্ধে 


বোলিং এর বিরুদ্ধে একই হাল হয়ে- 
জিল। কিন্তু সে দূর্বলতা কাটিয়ে উঠে 
তাঁরা যে নিপৃগতার পরিচয় দিয়ে- 


€ 
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রাউন্ডে মোহনবাগান যখন বৃষ্টির 7 


৯১৯০৭-১৯০৮ সালে মেহন- 
বাগান সহজেই লাভ করলো 
ট্রেডস আর কুচাবহার কাপ। 
সেইবার ঠিক হলো যে পরের 
বছর মোহনবাগান ক্লাব আই: 
এফ" এ শীল্ডের খেলায় যোগদান 
করবে। 
িন্তু সেবার মোহনবাগানের 
আই. এফ. এ শীল্ড ফুটবল 
প্রতিযোগিতায় যোগদানের খবরে 
কলকাতার অন্য দলগুলো টাকার 
দিতে শুর; করলো । শোভাবাজার 
মুখ বাঁকালো, টাউন ক্লাব হাসলো 
তাঁচ্ছিল্যের হাঁস, চিনসুরা আর 
হেয়ার স্পোর্টং পেছনে বললো, 
“বড় বাড় বেড়েছে।” ভারতীয় দল- 
গুলোর মধ্যে এরা বার বার আই" 
এফ. এ প্রাতযোগিতায় যোগ 
দিয়েছে আর হেরে গেছে বিশ্রী- 
ভাবে। তব. এরা চট করে মুখে 
খৃকল্তু প্রথম রাউন্ডে ওয়াই: এম" 
দস একে হারাবার পর "দ্বিতীয় 





মধ্যে খেলে গড়ন হাইলেন্ডাসের 
কাছে তিন গোলে হেরে গেল, 
তখন আর ওরা চুপ করে থাকলো 
না। মুখ খ্ুললো। একবার 
ভেবেও দেখলো না যে, বৃষ্টি- 
ভেজা পিছল মাঠে বুট-পরা গোরা 
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হকি সরা (থকে 


ফলকাতার হাক মরশুম এ-বছরের 
মতো শেষ হয়ে এলো। লীগের খেলার 
পালা কবেই চুকে গেছে? বেটন কাপের 
আসরও এতোঁদনে শেষ হয়ে যেতো । 
বঁকন্তু অনেক বাধা আর বিপত্তির জন্যে 
দেরি হয়ে গেলো-এর কারণ হিসেবে 
বলা যায় ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুর 
জন্যে খেলা বন্ধ হয়ে থাকা আর ইস্ট- 
বেঙ্গল ও ইীাঁণ্ডয়ান এয়ার ফোর্স দলের 
খেলা দিনের পর দন অমীমাধীসতভাবে 
শেষ হওয়া। 

তবে এ-লেখা যখন আপনাদের হাতে 
পেশছবে ততদিনে হয়তো বেটন কাপের 
খেলার ওপর পড়বে ইতির দাঁড়। সেই 
সংগে শেষ হয়ে যাবে কলকাতার হাঁক 
মরশুমও। 

ময়দান’ ফুটবল এখন আসর জামে 
ফুটবল উৎসাহদের সমবেত 


০৭০ 


চংকারে কলকাতা ময়দান এখন সরগরম. 
তাই হাঁক খেলা এখন যেন ঠিক হালে 
পান পাচ্ছে না। ভাগ্যস মোহনবাগান 


না হলে আর দেখতে হতো না। এক 
কাপ হকি প্রাতযোগতার শেষ 
খেলাগুলো। : 


বেটন কাপের খেলায় মোহনবাগান 
এবার বেশ তরতাঁরয়ে ফ্যাইন্যালে উঠে 
গেছে। টাম্‌ুট্ভ তীব্র প্রাত" 
্বন্দিতার সম্মুখীন হলেও, এবার 


ফ্যাইন্যালে উঠতে তাদের খুব একটা বেগ 
পক্ষান্তরে ইস্টবেঙগলবে 






















ছে। এই ভুলের 


 আতিহ) নম্ট করে.ফুটবল খেলা উচিত, নয়; 
আর ফুটবল খেলোয়াড় হিমেরে আমার 
আত হল ইডেনে ফউবল- চলতে পারে:না। 
পহ্কজ রায় ফুটবলে আই এফ. এ-র 








হয়েছে তাতে সেখানে 
নী পাচ্ছিল হয়ে যায়, তাই সেখানে, 
. ব্লকম, খেলা চলে না বর্ষাকালে । 
বল তো বৃণ্টির সময় খেলা হয়, 
ইডেনের মাটি ভিজে এমন হয়ে 






কেন ব্যানাজ 
রায়ের মতামত। গত সংখ্যায়, শেষ মতে ভুলের জনে অম 
জন্যে আমরা লক্জিত।.--রুশড়া সম্পাদক? 


বনেন”-এ ই পর্যায়ে, আমর এরআগে. 
ও অমল দত্তর মতামত প্রকাশ করেছি এ 
ল দতের, ব্লকের. জ্থানে- অনয: একটি. ব্লক 













সম্ভব নর।. বলা বায়, সোঁন-কম্পোঁজিট 



























স্টেডিয়াম উ'চু করে গড়লে হাওয়া ঢুকবে: 
কি করেঃ বিদেশে উচ্চ স্টেডিয়াম 
থাকলেও বাতাস চোকার জায়গা খালি" 
বোলিং-এ যথেষ্ট অসুবিধে দেখা দেবের 





উত্তর £ আমিও. তোমার সংগে কমত 





j £ ভারতের এক নন্বর ' গোলরক্ষক অলস নন, বাস এ আর বেল 
থঞারাজ এবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ওয়ে হাইস্কুল, গৌহাঁটি 

 আঁধনায়ক। সুতরাং তাঁর পালিয়ে ৃ ৃ 
যাবার প্রশ্নই ওঠে না। এতোদিনে রন ঃ লোকে বলে ফুটবল খেললে নাকি ৰ 
নিশ্চয়ই ইস্টবে্গলের খেলোয়াড়দের লেখাপড়া হয় না, এটা কি সঁতা? এ = 
মাম জেনে গেছেন। বিষয়ে আপনার বাক্তগত মত জানতে 












উত্তর ঃ সুযোগ পেলেই প্রকাশ করা হবে। 












চাই। িমাছীল্গপ্ত ব্যান জট আনন্দ 

__ সোমনাথ, সনং, লাঁতিশ, সমর. উত্তর £ আবার শ:ধ্মারর ঘরে বসে লেখা- ৮১5 
পাণ্ডে ও বদন্ত (খে বা্কমচন্দ্ কলেজ, পড়া করলেই সাঁতাকারের মানুষ ফিল্ডার টুপ দিয়ে বা জামা দিয়ে 
নৈহাটী) ৰ হওয়া যায় না। আমার মতে লেখা- ক্যাচ ধরে. তবে সেক্ষেত্রে কি ব্যাটস- 
প্রশ্ন ঃ বর্তমানে আপনার মতে রকেট পড়ার সংগে সংগে খেলাধূলাও করা ম্যান আউট হবে? : 
- - জগতের : সেরা ব্যাটসম্যান ও সেরা উচিত। তবে পড়ার সময় পড়া আর উত্তর £ না, ব্যাটসম্যান আউট তো হবেই 
স্পিন বোলার কে কে? খেলার সময় খেলাই বাঞ্চনীয় il 





ম্যানের ২৯টি সেঞ্চুরীর হিসাব 
‘জানতে চাই? 


তবে জানা রইলো। ভবিষ্যতে 
সুযোগ হলে প্রকাশ করবো। 


8 UTE 











লি বা 
কলত (৬) ৪-এর পক্ষে ১৬৬, -৯২ 
কলে হোস হে উনার নমো কক মৃদ্রিত ও প্রকাশিত। 






৩০৭২. 











সৎসাহিত্য গ্রস্থাবলী--- 
সৎসাহিত্য গ্রস্থাবলী--- 
সৎসাহিত্য গ্রস্থাবলী--- ধর্থ 
রামপদ মূখাজী গ্রস্থাবলী--- 

৪ 2 »» “য় 
হেমেন্দ্ৰ রায় গ্রস্থাবলী--- 
মতিলাল দাশের গ্রস্থাবলী--- 
জগদীশ গুপ্রের গ্রস্থাবলী--- 
বিভূতিভূষণ ভটের গ্রস্থাবলী--. 
শচীশ চট্টোঃ গ্রশ্থাঃ--২য় ভাগ 
সৌরীন্রমোহন মুখোঃ গ্রস্থাঃ--৩য় ৩-০০ 
সৌরীন্রমোহন মুখোঃ গ্রস্থাঃ-৫ম ৩-০০ 
বিদ্যাস্ুন্দর গ্রস্থাবলী--- 
কথাসরিৎসাগবর--১ম ভাগ 

» হয় ভাগ 


জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলী-- 


১ম, হয়, ৩য়-প্রতি খণ্ড 8-00 


= ক্ষীরোদ গ্রস্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে 


চট্টোপাধ্যায়ের ্রস্থা--8-00 


৬৪০ 
8-00 


৮ম খণ্ড প্রতি খণ্ড 
ডিকেন্দের গ্রশ্থাবলী--২য় 


.. চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রস্থাবলী-- 8-00 
_ বিলাতী গুপ্তকথা--২য় ভাগ 


অতুল মিত্র গন্থাবলী---২য় 
39 “৩য় 


৩:০০ 
২৩৭০০ 
00 


নবীন সেনের শ্রন্থাবলী--- ৭-05 


মটেড ॥ 





গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্স্তয় ভাগ 

নীরদ দাশগুপ্তের ্রশ্থাং--১ম 

অরুণ বহ্নি - 

ক্বিকঙ্কণ চ্ভী--. 

জ্যোতিষ রতাকর--_ 

পরলোক-- 

পরলোক রহস্য- 

পরলোক ও প্রেততন্ত--- 

দৃশ্যকাব্য পরিচয়” 

নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা-- 

ভারত প্রতিভা-- 

প্রতাপাদিত্য-- 

সাধক কমলা কাস্ত-+- 

মহারাজ নন্দকুমার--- 

মানার মা 

জালিয়াৎ কাইভ-- 

বিক্রমাদিতা--- 

বিসমার্ক-- 

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী 

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত-- 

মাধবী কঙ্ক ণ--- 

শিবরাম গ্রস্থাবলী-- 

বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ--- ১ম 

৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশেষণ ৪-০৫ 

৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া | 

৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত- 


(শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ) 
DAVID HARE 8-00 


১৬৬, বিপিলাবিহারণ গানুলণ স্টাট কজি-১২ 


























শিশুর খানে ও ক্ুগার পধ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয়. 
“কুক্ম-সর্বাধিক ব্িক্রীত গুঁড়ো অশজা. 
... পনের লক্ষ প্যাকেট, মাসিক বিক্রয়. . .. 


৯২০ বৎসরের অধিক প্রাচীন ও বর্তমানে মশলার বৃহতমপ্রাতটান 





সংখ্যা, বহস্পাঁতবার, ১৫ই জৈম্ঠ, ১৩৭৬ বন্খাব্দ ] টুটা দহ 
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দি লেখক চে 
|) - জম্পাদকীর .. রঃ Le ৪ | যু = ৩০৭৫ 
জাজকের দানৰ ৮ — এ Ee ৩০৭৬ 
্ স্‌ভাষচন্দ ও সমকাল’ 
ভারতবর্ধ- ধোরাবাহিক প্রবন্থ) ৮, "=. শঙ্করাপ্রসাদ বঙ্গ সপ ও 
যং বনি . 5 টিং টু ৪ Ed ৩০৮১ 
» .  ভডারতদশর ও শু ক ক ৩০৮৭ 
আন্তজাতিক . . রঃ = ~~ ৩০৯০ 
মানুষের ধর্ম 5 -- ধাঁরেন্দর চট্টোপাধ্যায় om সস ৩০১৩ 
সপ্তাহের বোকা পর — কৃত্তিবাস ওবা ED a ৩০১৪ 
ঘতদ্রস্ট সরকার সমদাপেৰ্ড ২: / ২ শ্ৰীসবদিশী Fe is ৩০৯৬ 
্রস্থমেল।. | ডঃ ৮. ee EX ৩০৯৮ 
চিতলেথা ১৭ শি্াদিত্য ০ 1 ৩১০০ 
দক, ya ET ০, আর. পে সী ৩১০২ 


এ ক 


| ৮৮১1১ টাসহিহাটিতডিনূঢ লিল 


শশা 





সাম ক্ক YY 





fs ১ যাব পিতল, = অজ তমো ৯০ কালই" 

গত টু ক চি লে বিশাস দা ্ টি 

ঠা নি 8১.. এ 

বম লেখক . | পন্থা 
, িহিখ্র প্রাল্ত ডান চন = অগ্নিবণ ১ ee FA = ১০৫ 
মজবূল ইসলাম £ উচ্চারণ পদ্ধতি ও -- রঃ a ০ 
হবঘয়রেখা প্রেবন্ধ) রে = শত্ধিৱত.ঘোষ " .! এ রি ৯১০৬ 
সাশ্রয় গে্প) a =" শান্তাপ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় ! একি ia ৩১১২ 
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A 


রুলের প্রতি মাত দরকারী রব 


হীন কউ 
মের ৭০তম - জন্সব প্চীর্ত 


গন, এটা সাঁত্যই বেদনার ব্যাপার। 

১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই কাঁবর 
ধ্যাঁধ প্রকট হয়ে ওঠে।. কাঁবর পাঁরচিত 
জগৎ ধারে ধীরে কাঁবর চোখে অপািচিত 
হয়ে ওঠে। তারপর ১৯৪৭ সালে এই 
দেশ হোল। আগের মতোই 


সে প্রচেম্টাও হয় নি। রোগাক্রান্ত ও 
জশবল্মৃত কাঁব কী অবস্থায় রয়েছেন 


‘সে ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করা উচিত 


ছল সরকারের। উচিত ছিল, কাঁবর 
কাঁবতা ও সঙ্াঁতগ্যাীলকে বিকৃতি থেকে 
রক্ষার ব্যবস্থা করা। যা হোক, এই সব 
উচত কাজের কিছুই করা হয় নি, 
যঁদও এব্যাপারে বারবার সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়োছিল। 


" _. যুক্ত্ুণ্ট সরকার এখন অগ্রণী হয়ে- 


ছেন। এবং সরকার কর্তৃক অন:স্ঠিত 


মাৰক মোট সাড়ে সাত শ' টাকা দেওয়া 
সত্বেও কাকে যখন আরামে রাখা 
সম্ভব হয় নি, তখন নাঁসং হোম বা 


এটা নিশ্চয়ই আশা করা বাক়। 


সর 





' চেয়েছেন। ৭৮ বছর বয়স্ক আয়েশার 


পার সত্যে হলে ছয় মাসের অধিণ্ডিত থাকবেন। 'ঁকন্তু 5১৯৭২ এই বুদ্ধ বয়সে এসে এতবড় গর 
সধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর শূন্য আসন সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দল পা্পন- ৮7 ৮ আসছেন. 
পূর্ণ করতে হবে। যতাঁদন না সেই মেস্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, লাভ করবে . কেস, 18, 


- তবে এটা বেশ বোকা যাচ্ছে যে, ভু" 


লোকের রাজনীতির নেশা 


্ প্রথম কংগ্রেসবিরোধী য্যক্ত" 
' ফ্রণ্ট সরকার গঠিত হয় এবং সেই সর- , 





অনম্ভশয়নস আয়েক্সার ৪ 


নি। তবে, তাঁর ভাবগাতিক. দেখে মনে “ : পার্লামেপ্টারিয়ানও তাঁকে কখনও 
হয় না যে, তিনি রাষ্পাতি নির্বাচনে যাবার ষঘেন্ট আশঙ্কা আছে। কাংল্লেস ' -চটাতে পারেন নি! স্পীকার হবার আলে 
তদ্বান্দিবতা করতে রাজ হবেন । কল্তু . দল তাই প্রার্থী বাছাইয়ের প্রশ্নে 'বেশ ' তান মবলচ্করের অধীনে ডেপুটি 
ড$ শির এবং অনল্তশয়নম আয়েঞ্গার সঙ্কটের সম্মান হয়েছে। ' স্পীকার 'ছিলেনা তখন তিনি ধু্য 
দম্বচ্ধে সেকথা বলা চলে না। পাতিল : প্রোসডেন্ট পদপ্রার্থীর ধারণের তালিম নেন। আয়েজ্গারের ব্যঙ্গ- 
প্লীগার জানিয়ে 'দয়েছেন যে, বয়সের যে সাঁষারেখা (৬৫) টেনে বিদ্রুপ হাসি-াটায়, লোকসভার সদস্যরা 


উপ-ররামটপাঁত পদ থেকেও “বিদায় কেউই কংগ্রেস মনোন্ধরত প্রার্থ হিসাবে ব্যাঘাত সৃষ্ট করলে সদস্যদের ধমক... 
টি আর অনন্তশয়নম নিজেই প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াতে পারবেন না! দিতেও তান বিন্দুমাত্র পিছ-পা হতেন 
বিবৃতি দিযে রাষ্ীপাত নির্বাচনে প্রত ভারতীয় সংব্যানে কিন্তু রাম্্পাতর 'না। স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিম্ঠ 


টু রি ৰ থাকবে দেশের 
নল পদে অনায়াসেই সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে গণ্য | তাঁর অবদানও আঁবস্মরপীয়। . 


০০৬৮ 





Ef - ও [ পূর্বপ্রকাশিতের পর] 


কুভায চক্রের র।জ্ছটলতিক ছানি 


হারপ্রা সুভাষচন্দ্র কত মালা পেয়েছিলেন, কেমন 


থে চড়েছিলেন, তাঁকে দেখতে এবং কংগ্রেস দেখতে কত 
লোক জুটেছিল, এসব কথা অনেক বলা হয়েছে। মুক্ত 
শধবেশনে ভাষণ দেবার জন্য তিনি কিভাবে হেটে গিয়ে 
ঘন্যে উঠোঁছিলেন, তাও আমাদের উৎসাহ বর্ণনার উপাদান 
. ছয়েছে। কিন্তু বলা হয় নি_ব্ুুভাবচন্্র কী বলেছিলেন। 
হাঁরপ্‌রার মেলা হাঁরয়ে গেছে অনেক দিন, কিন্তু ভারতের 
চ্বাধাঁনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সংভাষচন্দ্রের হারিপ্‌রা ভাষণ 
হারিয়ে যাবার মত রচনা নয়। ভাষণাঁটকে যথাসম্ভব পর্য- 
" বেক্ষদ করবার চেষ্টা আমরা করব-_ তবে পরবর্তী পারচ্ছেদে 
সভার আগে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ প্যন্তি সময়ে সুভাষ' 


চন্দ্রের রাজনৈতিক ধারণার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যাক॥। 


ধস্তু। পূর্ণঙ্গা মুষ্তির গোড়ায় আছে রাজনোতিক 
্বাধীনতা, তারপরে অর্থনৈতিক, সামাজ্ক ও সাংস্কীতক 
স্বাধীনতা । এই বিন 'স্বাধীনতা'র প্রকৃতি কি, (কিভাবে 


তাদের প্রাতষ্ঠা করা সন্ভক_এই সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়ে 


সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক দর্শন গড়ে উঠেছে। . 

| সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক জশবনের- একেবারে প্রথম 
” ধদুকের রচনা ও' ভাষণাদির মধ্য থেকে সুপারকাঁল্পত কোনো 
. ফরমর্দর্শনের রূপ পাওয়া যায় না, যাঁদও সেখানে ধর্মদর্শন 
ঘথেম্ট আছে। দর্শনের প্রতিভাবান ছাত্র পাঁথবীর নানা 
[বিশ্বাস না করে, বা জীবনে বরণ না করে দার্শীনক "বাল 
আওড়ানো তাঁর স্বভাবে কোনোঁদন ছিল না। একদিকে 
এই পর্বে তান দেশবন্ধর রাজনৈতিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন), 
_ অন্যদিকে আত্মগঠন করছেন। এই কালে এবং ট্রষৎ 
পরবতাকাজে আমরা মানার মনে বিশ্বাস, মানব 





রত ভারীল তারার 
হইবার উপক্রম” এক যুবকের সাক্ষাৎ পাই। সুভাষচন্দ্র 
- অবশ্য সেইকালে বারবার ভারতের তন সম্প্রদায়ের নোরণী, 


2১০৭৬ 


শ্রমিক ও অন্ত) উত্মাতর প্রয়োজনশয়তার কথা বলেছেন 
এবং স্বাধীনতা যে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ 


“নেই, অর্থনোভিক সামাজিক ও সাংস্কীতিক দ্বাধীনতাও যে 


তার সো যুক্ত, এ ও জোরের সলো জানিয়েছেন। 
তাছাড়া, ভারতের যুব-আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক বলে 
যুব-আন্দোলন্রে আদর্শ-প্রকতি কি, তাও তিনি নানাভাবে 
বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এই সকলের মধ্য থেকে আমরা 
একজন ভাবপ্রবণ কমর্দকে খুজে পাচ্ছ, ব্যান প্রচলিত 
জবনযায়া ও রাজনীতিতে সম্পূর্ণ তপ্ত নন, তাকে 'ছ'ড়ে 
বোঁরয়ে পড়তে ব্যাকুল, অথচ তখনো ব্যাকুলতাই তাঁর সম্বল, 
আত্মোৎসর্গের আধিকারই তাঁর অধিকার, কিন্তু কিভাবে 
“আধ্যানকতা'র প্রতিষ্ঠা করা বাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট পারি- 


- কল্পনা গড়ে তুলতে পারেন 'নি। 


'িদ্তু একই সঙ্গো আমরা পূর্বে িশ্লেষণ. করে 
দেখিয়োছি ('নিতাজীর জাগরণ’ ইত্যাদি অধ্যায়ে) স্মভাষ- 
চন্দ্রের মনে গাম্ধী-আম্দোলনের বিকল্প আন্দোলন সৃষ্ট 
বাসনা জাগরুক হয়েছে। আঁহংসাকে বাইরে মেনে নিয়েও 
আধুনিক পন্থায় দল গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবছেন। 
শুধু ভাবছেন নয়, তাকে কার্যে পরিণত করবার জন্য 
স্বেচ্ছাসেবক বাহনী গঠনও করছেন সামারিক কায়দায়। 

১৯৩৩ সালে ইউরোপে যাওয়ার পর থেকে ব্যাপক 
মনন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টভাঞ্গ 
বহুলাংশে পারণতি লাভ করে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা 
তাঁর রাজনৈতিক ধারণার তাত্বিক দিকাটর উপরেই বোশ 
মনোযোগ দেব, িম্তু মনে রাখতে হবে "তান কদাঁপ নিছক 
তত্ত্বগত চিন্তায় নিষ্ত ছিলেন না_কোনো তত্বই তাঁর কাছে 
গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ না তা কর্মে প্রয়োগযোগ্য হয়। 
সুতরাং দেখতে পাব, সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনোৌতিক 
তত্ব চিন্তার সঙ্গে অবশ্যই দল সংগঠনের কথা বলেছেন-- 
এ দ:ট জিনিসকে 'িচ্ছি্ন করে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব 
ছল না। আমরাও তাই এই পর্যায়ে তাঁর প্রস্তাবিত 


_ দলের পাঁরকল্পনার দিকটি তুলে ধরব, কিন্তু, এ দল যখন 


[তিনি সত্যই গঠন করেছিলেন, তখন তার কার্যসূচশ কিভাবে 
উপস্থিত করেছিলেন, তা বর্তমানের জন্য স্থগিত রাখব, 
ধারণ সেই প্রসঞ্গি, অর্থাৎ ফরোয়ার্ড রক গঠন ব্যাপারটি 
তাঁর ক্রমৃবিকীশিত জীবনের অংশ হিসাবে পরবর্তীকালে 


রশি 


জযেষ্ট ব্যাখ্যাত-হবে। - RE BEE 


" আশি ‘তরি পাঁরকল্পনার আর একটি সিন্ধিরপের প্রসপ্াও 3 


ফথাতেই পারসঙাপ্ত ছিলেন না, তাকে কার্যকর? 


ফরবায় জন্য বৈপ্লবিক বাছিনীও তোর করোছিলেন। বাইরে ' 


থেকে মনে হতে পারে, আজাদ হিন্দ বাহিনী নিছক 
: জ্বাধীনতা বাহিন”, সামাজিক ক্ষেত্রে তার বৈপ্লবিক কার্যক্রম 
যথেষ্ট স্পষ্ট ছল না। সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয় 
আজাদ {হন্দ সরকার যে-সকল কার্যস্‌চ' গ্রহণ করোছল, তার 
উদ্দেশ্যে সংগঠিত বলে সমাজতাল্ত্িক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার 
, দিকটি স্পথ্ট হয় নি-তাকে অধিক উগ্র করে তুললে সেই 
সময়ে সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া, সম্ভবও ছিল না। কিন্তু 


ভেতরে প্রস্তুতি 'চলাছলই এবং ভার ভাবী কার্ষক্রমের ' 


রূপাঁট,এই বাহিনীর নেতাজীর মনে স্পন্ট ছিলই ।.সুভাষ- 
চন্দ্রের. ফরোয়ার্ড ব্লক এবং নেতাজশী -স-ভাষচন্দ্রের আজাদ 
হিন্দ বাঁহনা মিশ্রিত হয়ে পরস্পরের গুপ গ্রহণ করে এবং 
সামা়ক প্রয়োজনের বিশেষ চারিন্র্কে বর্জন করে স্বাধীনতা- 


উত্তর সমাজতান্দ্িক 'বিপ্রব সংগঠিত করতে পারত-_অক্তত - 


সুভাষচন্দ্র তাই করতে অগ্রসর হাচ্ছিলেন, . একথা আজ 
আমরা-স্পন্ট বুঝতে পারি। 


পাঠকদের এইখানে স্মভাহচনরর খাদ একটি 


" ভাংপপ্পূর্ণ দিকের কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিই । ভারতবর্ষে 
" অন্যান্য রাজনোতিক নেতার ক্ষেত্রে যা হয় নি, সুভাষচল্দের 


ক্ষেত্ৰে: ভাই. হয়োছিল-বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তান আরো _ 


“ আধুনিক এবং আরো প্রাতজ্ঞাকঠিন হয়েছিলেন। বয়স 
' তাঁর চেহারায় রেখাপাত করলেও মনে করে নি! জহরলাল, 
মানবেন্দুনাথ রায় প্রমূখ নেতাদের সঞ্রে তুলনা করলেই 
একথা বোঝা যাবে।- | 

৯৯৩৩ সালে ইউরোপে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর 
“মনে কংগ্রেসের "অভ্যন্তরে নতুন, দল গঠনের কার্ধকরণ 
বাসনার উদয় হয়। নতুন দলের চিন্তা, আগেই বলেছি, 
তাঁর মনে ছিলই, একাঁট বিশেষ ঘটনার ধাক্কায় সেই পাঁর- 
কম্পনার প্রকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল। গান্ধাভ্রী বখন 
১৯৩৩ সালের মে মাসে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার. করে 
ধনলেন, সেই উৎকট রাজনৈতিক ভ্রান্ত গাম্ধী-নেতৃত্ব সম্বন্ধে 


Eel 


REE SE এরেবারে BEATE গান্ধীকে - 


বাদ দিয়ে. অগ্রসর হতেই হবে. এবং দেশ যাতে গান্ধীকে 
'পার্হার করে এগোতে পারে তার জন্য দেশকে প্রস্তুত 
- করতে হবে নতুন দল গঠন করে_-বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে 


যৌথ শবব্তিতে স্ভাষচন্্র অই দ্বানিয়েছিলেন।  'অসহ- 


'যোগ' বাদ দেবার কথা উঠছে না, অসহযোগ অবশ্যই, তবে 7: 


আরও সংগ্রামী ও সবান্রকভাকে_এ বিব্তিতে তাঁরা, 


: . জানিয়েছিজেন। 


রা 
এর বিস্তৃত পারকল্পনা পর্যক্ত প্রস্তুত করোছিজেন। এবং 
এর আদর্শ-ও কর্মপদ্থাকে সর্বদেশীয় সর্বহারা আন্দোলনের 


- সঙ্গে যুক্ত করার - আঁভপ্রায়ে রাশিয়ার কাছে প্রস্তাবিত 
' দলের ন'ীতি-খসড়া লৈশ করোঁছলেন। সে খসড়া, অনয" - 


মোদিত হয় নি। অনেকের অন্মান, রাশিয়ার রাজনৈতিক - 


“সংগ্রহশালায় সে খসড়া এখনো পাওয়া যেতে পারে। খসড়া. ১ 


অনুমোদিত না হওয়ার কারণ, আমরা অনুমান করি, 
সুভাষচন্দ্র, ভারতবর্ষের হাঁতহাসকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত 
ছিলেন না; মার্সবাদের প্রয়োজনীয় অংশে তাঁর প্রয়োজন 
ছল, কিন্তু মার্সবাদের কর্মপদ্ধাঁতকে স্বীকার করতে গিয়ে 
ইতিহাসের ব্কুবাদী ব্যাখ্যা তিনি কি করে গ্রহণ করবেন, 


" যা তাঁর সমস্ত জীবনদর্শনের বিরোধা? ' তাছাড়া: আত্ম- 
' গঠন ব্যস্ত বলিয়া তখন ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য 
অনুকূল হস্তপ্রসারে আগ্রহ নয়, অথচ রাশিয়ার মহাক্তিতে 


বিশ্বের শ্রমিকের ম্যুত্ত। এই শ্লোগানের্‌ উপর সর্বস্ব . 
সম্পপ করতে তাঁর বাধা ছিল। ভারতের মুক্ক তাঁর আশু” 
অত্যন্ত প্রয়োজন--যেটা' রাশিয়ার কাছে কাল বা পরশ 
ব্যাপার। 

ঘর এটা খুবই দ্বাভাবিক বে নতুন বিপ্লবের আঁত- 
নোম্ঠিকতায় আবদ্ধ রাশিয়া সুভাষচন্দ্রের_ পাঁরিকম্পনা গ্রহণ 
করবে না, বিশেষত সুভাষচন্দ্র যেখানে রাজনৈতিক দর্শনের 
ক্ষেত্রে ভারতের নতুন “অবদানে বিশ্বাসী । সনুভাষচস্ভু - 
দবন্বাস রুরোছিলেন, আগামণ ইতিহাসে ভারত নতুন ভূমিকা 
নেবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে নিয়মতান্িক-ও গণতাঁন্াক, 
আন্দোলনের - ব্যাপারে ইংলণ্ড, অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
"স্বাধীনতা সাম্য সৌন্রারে'র ব্যাপারে জ্রান্স, - উনবিংশ 


- শতাব্দীতে, মাক্দপয় দর্শনের ব্যাপারে জার্মান, বিংশ 


শতাব্দীতে সর্বহারা বিপ্লবের ব্যাপারে রাশিয়া পৃথিবীর 
রাজনৈতিক. - ইতিহাসকে . এইসব দেশের ভূসিকা. সমন্ধ 
-কুরেছে। পরবতী“. সম্পদ আসছে ভারতের ভূখণ্ড থেকে।১ 





১ “India will be called upon to play an important role in world History ও in the 


near lise We all know that in the seve nteenth century England made a remarkable 
contribution to world-civilization through her ideas of constitutional And democratic. 
Government. Similarly, in the eighteenth century, France made the most wonderful 
contribution to the eulture of the world throngh her ideas of liberty, equality ‘and 
fraternity. During the nineteenth century Germany made ‘the.most remarkable gift 
through her. Marxian nhilosophy. During the twentieth centurv Russia had enriched 


৩০৭৮ ৃ 


স্লাশিয়ার পক্ষে এই ভাবা-ভারতাঁয় সম্পদকে মূল্যবান 
মনে করা তখনি সম্ভব ছিল না। রাজনশীতির পাঁণ্ডতেরা 
- - দেখাতে পারেন” মার্জবাদের প্রয়োগ ব্যাপারে -রাশিয়া 
'ফতখানি সরে গিয়েছে কিন্তু সেই সরে যাওয়াটিকে রাশিয়া 
একই সঙ্গে ভাষ্যযোগে মার্জ-বেদের সঙ্গে যু্ত রেখেছে। 


Peta “রাশিয়ার মতে মার্স্স-বেদকে বেদরুপে স্বাঁকার করার পরেই 


| তবে সেখান থেকে সরে যাওয়ার স্বাধীনতা কারও আসতে 
পারে। ' 

EE EEE OE 
রাশিয়ার অজ্ঞাত, সংরক্ষণশালা থেকে সেই খসড়া পাঁরকল্পনা 


উদ্ধার না পেলেও সুভাষচন্দ্র একটি ভাষণে এই দলের 


প্রস্তাবিত রুপ আমরা পেয়েছি। সে দিল তৃতীয় রাজ- 
নৈতিক সম্মেলনে সভাপাঁতির ভাষণ্। ভাষণের স্থান, 
ভায়ার হল,) লণ্ডন, কাল ১০ জন, ১৯৩৩ ।, ভাষণের 
পটভূমিকা ১৯৩০-এর অসহযোগ আন্দোলনের শোচনীয় 
ব্যর্থতা, যে ব্যর্থতার মূলে আছে, আমরা আগেই বলেছি, 


সুভাষচন্দ্র মতে, নেতৃত্বের ভ্রান্তি এবং আন্দোলনের - 
'অবৈজ্ঞাঁীনকতা। ব’ঁতশ্রচ্ধ অথচ আশাবাদে ও কর্মপ্রেরণায়' - 
অশ্রান্ত সুভাষচন্্র এই পরিস্থিতিতে নতুন দল গঠনের - 


" পাঁরকল্পনা করেছন । তি 
দলের প্রস্তাবিত নাম--'সাম্যবাদী সঙ্ঘ।২ দলের 


eee 


> 


- প্রয়োজন কেন? স্মভাফ্ বলেছেন--ভারতের বিপুল 
- জনজ্ঞাগরপণ সত্তেও স্বাধীনতা এখনো ভাঁবষ্যতের বস্তু । তাই 


. বৃহত্তর আকারে এবং তীব্রতর প্রকারে নতুন আন্দোলন শুরু 


করতে হবে। .সে আন্দোলনের “বুদ্ধিগত এবং বস্তুগত 


" প্রস্ডুতকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ভাত্ততে গড়ে তুলতে হবে।” 


_ করবে। 


গ্ান্ধধ-নেতৃত্ব এই বৈজ্ঞানিকত ও বস্তুভীত্ত দিতে অসমর্থ । 


- তাই- 


“আমাদের পরবর্তী প্রয়োজন, হবে. স্থিরপ্রাতিজ্ঞ 
নরনারীর এমন একি দলের, যে-দল সর্বাবধ অত্যাচারের ' 
মুখে আত্মবাঁলদানের মূল্যে ভারতের মুক্তির দায়ত্ব গ্রহণ 


সমুহের মধ্যে স্থান লাভ করতে পারবে ক না, তা নিভ'র 
করছে তার প্রয়োজনীয় নেতত্বসুষ্টির ক্ষমতার ,উপরে। 
জবতের প্রাণশক্তির এবং স্বরাজের আঁধকারের নিদর্শন হবে 
এই প্রয়োজনীয় নেতৃত্বসৃষ্টির সামর্থ্য ।” 


কাদের বিয়ে এই দল গঠিত হবে? সভাষচন্দ্রে 


%-7% 


“এট হবে ভারতর শ্রামকদের প্রাতানাধস্থানীয় 
জনসাধারদের দস ।” এটি হরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীন, 
জ্দসংবন্ধ সর্বভারতীয় দল। এই দল সকল সম্প্রদায়ের 


মধ্যে কাজ করবে। ভারতের 'জাতীয় কংগ্রেস, নিখিল ভারত 





the culture and civilization of the world through her achievement 


In proletarian 


‘revolution, proletarian, government and pro Ietarian culture. The most remarkable 
contribution to the cnlture and civilization of the world, India will be called upon to 


make.” 


জেশ্ডনে ভারতীয় যাজ্রনোতক সম্মেলনে ভাষণ) 


২ *সাস্যালস্ট দল’ য৷ 'কাঁমউীনস্ট দল’ বা এজাতাঁয় ববদেশণী নামকে সুভাষচন্দ্র পছন্দ করতেন না। এ বিষয়ে 
তিনি জোনিভা থেকে ২৩-২-৩৪ তািথে মিসেস কটি কুর্ভকে লেখেন 


পু “Samya means ‘equality’; Samyavadi means ‘one who believes in equality’ Sangha 
means Society or Association. .The'idea of Samya is a very old Indian conception— 


first popularised by the Buddhists 500 years before Christ. I therefore prefer this 


~ name to the modern names now popular in Europe.” 


Knew Him: Kitty Kurti) 


(Subhas. Chandra Bose, As I 


" সুভাষচন্দ্ৰ যখন সত্যই মতন দল গঠন করেছিলেন পর বতর্*কালে তখন 'বদেশশী নামকেই '্নয়োছলেন-ফরোয়ার্ড 
রক। সাম্যবাদী সংঘের বদলে ফরোয়ার্ড রক নাম নেওয়ার কারণও ছিল। প্রথমতঃ "সাম্যবাদী সংঘ’ নামাট যখন তানি 


গ্রহণ করেছিলেন তখন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের উদ্ভব হয় নন। 


করি “সাস্যালিস্ট পাটি নামের অনুবাদ হয়ে দাঁড়াত। 


এ দলের উদয়ের পরে সাম্যবাদী সংঘ’ নামাট 
ফরোয়ার্ড ব্লক নাম দেবার অন্য বিশেষ কারপও ছিল৷ 


ভারত স্বাধীনভা অর্জন করে স্বাধীন রাষ্-: . 5” 


গোড়ায় ‘ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টির নাম ছিল না-এটি ছিল কংগ্রেসের ভিতরকার সকল বাম্পল্ধী দলের প্র্যাটফর্ম। সাম্য- 
বাদকে আবাশ্যক আদর্শ ধরে নিয়েও তখনকার সাক্ষাৎ প্রয়ো জন--ইংরেজ শাসন থেকে ম্নব্তিকেই সুভাষচন্দ্র এগিয়ে ধরতে 
চেয়োছলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, “ফরোয়ার্ড বলক, বা” প্রগাঁতশীল দল_এই শব্দ দুটির মধ্যেই সাম্যবাদ রয়ে গেছে, 
, কারন সাম্যবাদই শ্রেষ্ঠ প্রশ্তিধর্ম।- তাছাড়া এই নাম নেবার সময়ে স্বরাজ্য দলের মুখপত্র “ফরোয়া্ড” পাঁতকার নামের 
রর 


4 - ৩০৭৯ 


মি... 


টড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কৃষক প্রতিষ্ঠান, নার প্রতিষ্ঠান, 
ছুব প্রতিষ্ঠান, ছাত্র প্রতিষ্ঠান এবং বৃহত্তর -স্বার্থে ঘাঁদ 
প্রয়োজন হয়, সাম্প্রদায়িক বা খন্ড স্বার্থের প্রাতষ্ঠান- 
[ও রে এলি রহ রত প্াতানধির সারিয়ভাৰে যেুত্ত 
মাকবে। / 


“এই দল অনুরপ লক্ষ্যে অংশতঃ বা গূর্ণতঃ চালিত 


অন্য দলসমূহের সহযোগিতা করবে।” 


: শ্রামক চ্বার্ধে গঠিভ এই দল স্বাধীনতার পূর্বে” 


সংগ্রামকালে অন্য স্বার্গের সঙ্পো বিশেষ বিবাদ না করলেও 


দ্বাধীনতা-উত্তরকালে এ দলের নেতৃত্ব শ্রেণী সংগ্রাম শুর ' 


হবে। সংগ্রামের সেই, দ্বিতীয় পর্যায়ে “সকল বিশে 
হবে, যাতে দেশে পূর্ণ সাম্যের অবস্থা - ক্লোজ্রনোতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক) প্রাতিষ্ঠিত হয়়।” 

দেখা যাচ্ছে, সাম্যবাদী দলের কর্মীবাঁধকে সুভাষচন্দু 
সুই পর্যায়ে ভাগ করেছেন- স্বাধীনতা-প্র্ব ও স্বাধীনতা- 
উত্তর। এই দল একদিকে জাতশর সংগ্রামের সৌনক ও 
সেনাপাঁত হবে, অন্যদিকে হবে নতুন ভারভের স্থপাতি। 
জাতীয় সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক বুদ্যিসম্পন্ন' সৈনিক 
[কিভাবে হওয়া যাবে, তার কিছ; পথানদে“শ করেছেন তান। 
হলের সদস্যদের জন্য চাই সুপারকাল্পিত রাজনৈতিক 
শিক্ষা! ও শিক্ষার মধ্যে থাকবে (১) ভারতে বৃটিশ 
শাসনের সবল ও দুর্বল দিকের বৈজ্ঞাব্ক পরাক্ষা, (২) 
ভারতীয় জনগণের দুর্বলতা ও সবলতার রূপ নির্ধারণ, 
(৩) পৃথিবীর অন্য অংশে. সাক্সাজার উত্থান-পতনের 
ইতিহাস পর্যালোচনা এবং এসব ভূখণ্ডে -স্বাধীনতা-ধারণার 
চমাববর্তন সম্বন্ধে ধারণা। এই ব্যাদ্ধগত রাজনোতক 


শিক্ষা গ্রহণ করেছে এমন নোতিকভাবে প্রস্তুত 'সর্বসময়ের 


কমা” নিয়ে দল “গঠিত, হবে, যারা ক্বাধীনতারমদিরাম 
ঈল্তানদল ৷” 

. এই ‘রাজনৈতিক িশনারীরা' কোন: পর্যায়ে কিভাবে 
জড়াই শুরু করবে সে বিষয়ে এ ভাষণে কোনো ‘বিস্তৃত 
পরিকজ্পনা সুভাষচন্দ্র পেশ করেন নি। কেবল তথান 
দম্ভব একটি বিষয়ের কথা বলেছেন- বৈদেশিক প্রোপা- 


গ্্যাশ্ডা। ভারতবর্ষ বাহইপৃথিবীতে বৃটিশের প্লানিবমনে - 
ছুধাসত আকারে পাঁরচিত। অন্য দেশের, ইংলশ্ড্র শুভ 





হাপ্ঘরও, সমর্থন পেতে হলে ভারতের পক্ষে বৈদেশিক 


/ ~ 


পা 






লষ্তোহিক. বলত : 


প্রচারের আশু প্রয়োজন। স্ভাষচন্্র ও ভাষণে তাঁর 
প্রস্তাবিত দলের কর্মাবধির মধ্যে এই প্রচারকে গুরুর 


- স্থান 'দয়েছেন ॥ 


০ “সাম্যবাদী সংঘের পরিকল্পনার বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য অংশ 'হল-স্বাধীনতা-উত্তর কালে এই দলের ভূমিকা 
বিষয়ে বন্তব্য। এই দল ভাগ্যের হাতে ণকছুই ছেড়ে দেবে. 


.লা_ সংগ্রামের পূুনগঠনকে তো নয়ই।, 'যাঁদ সংগ্রামোভ্য় : 


নেতৃত্ব প্র" থেকে যথাযথভাবে সংগঠিত না হয়ে থাকে, 


: তাহলে ফরাসা বিপ্রবোত্তর বিশ্‌জ্ধলার পনেরাবাত্ত ভারতেও 


ঘটতে পারে। তাই হৃদ্ধকান্দের সেনাপাতিদের যুন্ধোত্তর 
পুনগঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে প্রমাণ করতে হবে, তাঁদের 
প্রতিশ্রবৃত নিথর, ছিল না, এবং 'ষে উদ্দাপন্য তাঁরা 
জাগিয়োছলেন তাকে অপব্যায়ত হতে দিতে তাঁরা প্রস্তুত 
নন। : 
চন্দ্র “শ্রেণী সংগ্রাম” পা চিত করছিলেন তার এতে 
“মুক্ত ভারত ধনতান্মিক জমিদার বা উচ্চবণে'র ভারত হবে 
না; মুক্ত ভারত হবে রাজনৈঁতক ও সামাজিক গণতন্ত্র "৩ 
এই বিশেষ ধরণের গণতন্ নতুন, অর্থনোতিক ব্যবস্থা ছাড়া 
সম্ভবপর নয়। নতুন অর্থনোঁতক ব্যবস্থাই ভারতের 


দারদ্য দুর'করত সমর্থ হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
জিন ওই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রব্তনত অকুতব ৷ তাই 


অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বাধা- 
নতার প্রশ্নটি জাঁড়ত। এবং এই কারণেই সুভাষচন্দ্র 
ববহ্বাস, বাধ্য না-হলে ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না! 
ইংলশ্ডের কেবল ধাঁনক গ্রেণীই ভারতের শোষণে উপকৃত 
নর-_শ্রামক শ্রেণীও। তাই ইংলশ্ডের- শ্রামক সরকারও 
ভাবতের স্বাধীনতাকে বাধা দিয়েছে সর্বপ্রকারে। সেজন্য 
একদিকে, সুভাষচন্দ্রের বন্তব্য, ভারতের স্বাধীনতার জন্য 
সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, অন্যদিকে মানসিকভাবে 
ভারতের ভাবযযৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নবরূপায়ণ সম্বন্যে 
্রস্ভৃত থাকতে হবে। সে ব্যাপারে সোভয়েট রাশিয়া 
ইত্যাদি দেশের জাতীয় অর্থনপীতির নতুন পদ্ধাত ইত্যাদি 
মূল্যবান আলোক দেবে। 

এ দল আট সাম্যবাদী দলের গরিকপনা। 


Ed 


[ 





ত 


© “The Indian movement will have two phases. In the first phase the fight will 

be &-“national” fight against Great Britain —though the leadership will be in the hands 

৬ ‘of the ‘party ‘of the people’ representing Indian labour and inter-class. fight 0009 

the leadership of the Same party, snd during this phase of রর privilages, 

distinctions and vested interests will have to be abolished; sp that a reign of perfect 
equality (social, economie aud political) may be established in our Country.” 


নর দন তা রাজনৈতিক সমান জা) 
| 





শত, সপ্তাহের বঙগাদশনের প্রথম . থান করেন না। তথাকথিত মাক'সবাদে 
[নিবন্ধে ষে আশংকা প্রকাশ-করা হয়েছিল, বিশ্বাসী দলগুলি ননজেরাই ভাল করে 
কয়েকাঁদনের -. 


[বিগত ঘটনাবঙ্গী দেই. জানেন না তাঁরা কি চান, প্রত্যেকেরই নাকি 
আশংকাকে সত্য বলে: প্রমাণ করতে . মতবাদের নকছু বিশিষ্ঠতা আছে বলে 


, চলেছে; সেখানে লেখা হয়েছিল, ,“ইতি- সংশ্লিষ্ট দলগুি মনে করেন; যাঁদও কোন - 
* হাস এই শিক্ষাই দেয় যে প্রতিক্রিধার দলেরই বাজনৈতিক আচরণের মধ্যে সে - 


" স্রাজত্ব কায়েম করার জন্য বুর্জোরা িশিষ্টতার কোন চিহ্ন খুজে পাওয়া যায় 
চক্রান্তের চেয়েও বামপন্থী শান্তগুলির না! ষ্ম্বে,ও প্রেমে অন্যায় বলে কিছ 
দ্লাদীলই বোশ দায়ী। দক্ষিণপন্থীরা নেই_ এই নীতি অনুসরণ করে নিজেদের 
আর যাই করুক [হিসাবে বড় ভুল করে ক্ষমতার পরিসর সকল ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি করতে 
না। ভারতের দিকে তাকালে দেখা যাবে চান, যার ফলে পারস্পারিক সংঘর্ষ 
যে, এখানে দক্ষিণপন্ধী শত্জিগুল . খুব অনিবার্য হয়ে ওঠে। “দ্বিতীয়ত প্রাতাট 
দূত জোট বাঁধছে। কেন্দ্রীয়. কংগ্রেস বামপল্থগ দলেরই সংগঠনের শশর্ষে যাঁরা 
নেতৃত্বের একটা বড় অংশই স্বতল্, . রয়েছেন, ব্যাস্ত হিসাবে তাঁরা কেউই তেমন 


জনসঙ্ঘ ইত্যাঁদ দলগ্লির সণ্গো জোট . আহামার নন, কর্মে ও চিন্তাধারায় কেউই. 


বাঁধতে একান্তই উদগ্রশব। এবং তলে তাঁরা মোঁলিকত্ব বা প্রেবণাদায়ক কোন 
তলে কাজও অগ্রসর হচ্ছে৷ দাক্ষণপন্থী কিছুর স্বাক্ষর রাখেন নি। এতগুল 


=< ল্ান্ধগূল যত দুত একে অপরের নিকটে বামপন্থী দল গড়ে ওঠার মুল প্রেরণীই- 


আসছে, বামপল্থা শ্ান্তগুলি ততই একে হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল. বোধ হয় আদর্শগত 


অপরের নিকট থেকে দূরে সবে যাচ্ছে। _পার্থকা নয়। 'ঁবশেষ, করে মার্কসবাদে 
পারস্পারক আঁবশ্বাস, অসংযত ‘ও বিশ্বাসী পার্টিগচলির ক্যাডারদের মধ্য - 
অশালশন আক্রমণ ইত্যাঁদ বামপন্থী নেতা- 'বগ্ত কয়েক বছরে রাজনৈতিক 'শিক্ষা- 


দের যেন মজ্জাগত হয়ে গেছে। . এবং যে . বিহীন স্ধূলপ্রকৃতির মানুষদের অত্যন্ত 


পথে তাঁরা চলেছেন, তাতে আশংকা হয় সংখ্যাবদ্ধি হয়েছে, এবং পাঁ্ট'র নেতারা - 


যে, এভাবে চলতে থাকলে, তাঁরা জন- বোধ হয় এই সব মানুষদের ওপরেই বোঁশ 


সাধারণের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করা তো. আস্থা বাখেন। ফলে অবস্থা হয়েছে এই ' 


দূরের কথা, অদূর ভাঁবিষাতে তাঁদের যে, পেশাদার গুণ্ডা বদমায়েসও বামপন্থী - 


বৃহত্তর প্রতিক্রিয়াশীল শন্তির হাতে তুলে“! নামাবলশী গায়ে চড়াতে কোন অস্াবধা 
। কাজেই জনসাধারণ আজকে যে বোধ কবেন না এবং নেতারাও এদের যে 


শিল্ভাধারা ও রাজনৈতিক সস্নেহ প্রশ্রধ দেন তাতে কোন সন্দেহ - 


স্চেভনতার পাঁরচয় দিচ্ছেন, তাকে সঠিক- . নেই। একটি উদাহরণ দিলেই আজকের 
ভাবে সমাজতন্মের অভিমুখে নিয়ে যাবার এই অবনাতির সুস্পষ্ট চিত্রটি ধরা পডবে। 
থাকা প্রয়োজন 1” কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাসীন ছিল না 


দন্ত আলিপুরদুয়ার ও অপবাপর ঠিরুই, কিন্তু তংকালশন সংগঠন, কাাডার- . 


স্থানের ঘটনাবলশ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দের শিক্ষা এবং দূঢ়চিত্ততার সুনাম ছল! 
ik বে, বামপল্থী দলগীলর . দায়িত্বশীল এবং. বাজনৌতক শিক্ষায় 


পারস্পরিক শন্ুতা তাদের সাধারণ শু সচেতন মানুষ যে বামপন্থী দলগঢ়লর . 
“ খংগ্রেস বা স্বতদ্ম বা জনসঞ্রেব চেয়ে মধ নেই একথা বলছি না: তবে সংখ্যা 


অনেক বেশি । একে অপরের প্রতি আচবণে ব্দ্ধির মোহে তাঁরা বোধ হয় আত্মবিস্মত 


' তাঁরা যে ছিংসাত্বক মনোভাবের পরিচয় - হয়েছেন এবং ক্ষমতাসীন হবার পক থেকে 


ধৃদচ্ছেন, তা থেকে প্রতীয়মান হয়. যষে,- ক্ষমতার স্বার্থেই বিভিন্ন অসামাজিক 
একটি বামপল্থী দল অপর একাঁট বাম- এলিমেন্টের সঙ্গো আপোস করে চলছেন । 
ল্য দলকে বতখানি বিপক্জনক ও এবিষয়ে একটি” ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
তিন দল করেন কাক, তত উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসাঙ্জাক হবে 


+ ৬০৮১ 


না। অমুক ব্যক্তিটি, যার কৌন সামাজিক 
সুনাম নেই, আপনাদের দলে থাকেন কেন 
জনৈক আণ্যালক নেতাকে '- এই কথা 
জিজ্ঞাসা করলে. জবাবে তিনি বলেন ষে, 
অমুক অমৃক অসামাজিক ব্যান্তরা কেন 
অমুক অমুক প্ণুর্টতে রয়েছেন? এরকম 
লজিক মেনে চলাই যাঁদ রাত হয়ে ওঠে 


বোধ হয় তা ইতিমধ্যেই হয়ে 


সংগঠনের নেতাদের একটা প্রচ্ছ্ রোধ 


সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদেশে থাকে । যাঁরা মান্মিত্ব 


ফরছেন_ পার্টনেতাদের চেয়ে আপাত- 
দৃষ্টিতে তাঁরাই অধিকতর উচ্জবল হিসাবে 
জনসাধারণের কাছে প্রাতভাত হন- যান 
ফলে, বোধ হয় অনস্তাত্বক কারণেই, 
সংগঠনের চালকেরা মাঝে মাঝে নিজেদের. 
অস্তিত্বকে জানান দেন এবং এই কাজে. 
তাঁরা ক্যাডারদের রুট অংশের সহায়তা 
পান। তাঁরা মাঝে মাঝে এমন সব 
শ্লোগান তুলে ধরেন বা বিবৃতি প্রকাশ 
করেন, যাতে মচ্ঘিসভা রীতিমত অস্বাঁস্ত- 
কর পাঁরাস্থাতর মুখোমুঁথ হন এবং 
পাঁটিনেতাদের এইসর্ব গরম গরম বাল 
বিশেষ শেষ শ্রেণীর ক্যাডারদের কাছে 
খুবই মুখরোচক হিসাবে বিবেচিত হয় 
এবং সংগঠনের নেতাদেরও মর্যাদা বাড়ে। 


কোথায় গিলে দাঁড়াবে। আজকে ভারতের 
জনিত একটি স্ব পেশচেছে।. 


যাঁরা আজ আত্মকলহরুপ আত্মহননের 
নাতি অবলম্বন করেছেন।, 


বিধান পরিষদ ৪ মানিক - 


' জপ্পনা-কণ্পনা 


পশ্চিমবঙ্গের ধান পাঁরষদের অব- - 


লুপ্তির প্রস্তাব বাজ্য বিধানসভায় ও 
লোকসভায় গৃহপত হলেও তা রাজ্যসভায় 
এ পর্যন্ত গৃহীত হয় নি এবং ভা না 


). সুক্ট করবে । 
মধ্যেও এই রিষয় নিয়ে মতভেদ হয়েছে! 


০. সাদ ্রীয্্ধান, কুমারের» প্রস্া ডি 
: নিয়েও একটা ' অস্ব্তকর আবহাওয়ার 

- সৃষ্টি হয়েছে। আর-সি-পি-আই দলের - 
যে দুজন “বিধানসভার সদস্য আছেন 


_ কোল 'ঁদতে যাওয়াও আর এক সমস্যায় 
যুক্তফশ্টের শাঁরকদের 


এক. পক্ষ বলছেন যে. খাদ্যমল্মঁব 


* যুন্তণ্টের ইমেজকে আরও 

করবে। পথটি হল এই যে, যাঁরা বিধান: 

" সভার সদস্য নন, তাঁদের মন্ত্রী থাকা 
-৩০৮২' 


| 
1 


. সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বে, 


ৰ - “মম, তা তান যত নামকরা লোকই হোন 


+ মা কেন॥, 


. খাদা-গগন্গ  - 


বাজার! চালের দাম হঠাৎ কিছুটা 
বেড়ে গেছে এবং সেই সুযোগে একটা গোল 
গেল যধ তোলা হচ্ছে। অনেকে এই 
অবস্থাকে ১৯৬৭ বা তার পূর্বেকার বহুর* 


বাইরে 
বেশি দাম পাবে না, কাজেই যা “কছু 
ধান-চাল তা 'প্চমবশোর মধ্যেই আছে। 
দদ্বতগয়ত গতবার যে সাড়ে চার লক্ষ টন. 
সংগ্রহের কোটা নার্দন্ট করা হয়েছিল 


- তা প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে, কাজেই” 


সরকারী গুদামের অবস্থা খুব খারাপ নয়। 
ফলে এবারে মজৃতদারী করে কুতিষ 
অভারের স:ষ্টি করা খুব সহজ হবে না। 
বর্তমানে শহরাপ্লে যে চালের চোরা- 
-কারবার চলছে, তার জন্য একমার দায়ী , 
রেশনে প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের 
স্বল্পতা । ভবে সম্প্রহিত যুক্তফ্রন্ট সরকার 
চালের, বরাদ্দ 
মাথাপিছু একশো গ্রাম করে : বাড়িয়ে- 
দেওয়া হবে। এই অবস্থায় যাঁদ রেশনিং 


হবার কোন কারণ নেই। এ ছাড়া গমের 


~ 





ময়।-এ ছাড়া-সরকার এখনো অনেক চাল তখনই সরকারের কাছে চাল- 'বিক্য়ের 
সংগ্রহ করতে পারবেন। কেন না, ষাঁদ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকার: যাঁদ 
একবার ব্দবিয়ে- দেওয়া যায় ১৯৬৯ এবং আরও কিছুটা ' স্টক বাড়িয়ে ফেলতে 
১৯৬৭-র পার্থক্যটা কোথায়, যদি বুঝিয়ে 

দেওয়া যায় যে, এবারে চালের মন্্ুতদারণ পারেন, একটা বড় সমস্যার তাঁরা অনেকটাই 


করতে গেলে. বিশেষ সুবিধা হবে না, সমাধান করবেন. 


ও সুপার ব্ল্যাক - 
-ওয়াশেবল $-রয়াজ বল এমারেন্ড .- 
গ্রীন ও স্কারলেট রেভ . 

( Sulekha 
SSIES TSS A 


কল্যাণী জংহরলাল নেহরু গেমোরিয়ান হাঙ্রগাতান্র গগন 


কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমো- কল্যাণী হাসপাতালের প্রান্তন সুপাঁরন- পাভালের তনজন ভান্তারা কিভাবে, কখন। 
রিয়াল হাসপাতাল সম্পর্কে আবার টেনভে্ট শ্রী এন সি সেনগুপ্তের "ও কোথায় এদের কারসাজি ও শলা-; 
আমাদের ' িখতে হচ্ছে। যাঁদও আমরা আনীত আঁভিযোগসমূহ যো এখন -. পরামর্শ চলছে তা আমাদের নখদপশে |! 
জানি এব ফলে স্বাস্থ্য অধিকারের ল্যান্স কাঁমশনের-ববেচনাধান) ধামাচাপা ' প্রয়োজন হলে ছবি ও তথ্য সহ চক্রান্তের! 
(হেলথ 'রেষ্টরেট) বহু আলোচ্য সেই দেবার আবার চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তের | সব বিবরণ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। | 
পদস্থ আমলা ক্ষেপে আগদন হবেন এবং শাঁরক হলেন আলোচ্য পদস্থ: আমলা সহ । স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী এস আয় 
প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন গ্যাসিস্ট্যান্ট : দাস কল্যাণী হাসপাতালের প্রা্তন'সুপারমং 
ও নিলা তৎপরতার সঙ্গে স্বাস্থ্যম্তীর .' সেকেটারা, দু'জন ডেপুটি ডিরেক্টর, দুই- , টেন ডেস্টের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফায় বে 
ফানভাঁর করার চেষ্টা করবেন, তবু - জন এযাসস্টাস্ট ভরের, একজন ডেপুটি ' চার্জসশট দিয়েছেন, তার চোর্জসশটের) 

আমরা লিখতে বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে, এযাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ও রী হল আঁবকল বিবরণ আমরা নিম্নে প্রকাশ করছি। 


GOVERNMENT, OF WEST BENGAE ২) পুত ১৩ ই 
DEPARTMENT OF HEALT= Dr. NG: ROE | ji 
Establishment Branch  . * Medical Officer, ID. Hospital 4 
No. Estt/ . . * dated Calcutta, the 29 March, Beliaghata, Calcutta. ইট | 
1969. STATEMENT OF ALLEGATIONS ON WHICH 
ORDER ‘THE ADDITIONAL CHARGE IS BASED 


In continuation of . Govt. order No. Estt/ 
8830/8A—144/68 ..dated the 16th December, 
1968, the Governor is pleased to add the follow- . 
fng-charge to the’ charges framed against you 

“ Inder the said Order, namely £-- 

th  “JII. that from the report submitted by 
Messrs. A. N. Sengupta and A. N. Bhattacharjee 
to the present Superintendent of the Hospital 
Lon 3.1.69, after physical verification of the stores 
হ the Hospital, it appears, that in disregard 


of RR 100 to 108 of West Bengal Financial jp agifiérent dates: It is detected in I. V. No. 186 
Rules .several- other materials, besides those dated 22.8.67 issued to ০14 bedded Hospital™~ 
referred to in paragraph (xiv) of the previous Li recs But 2 reels were sHown in original 
statement of allegations, - were purchased voucher of the store. On verifying the duplicate . 
without due economy and that.the same were copy .of above. vouichen from ex14 bedded. Hoss 
not duly entered in the Stock Book ‘nor - pital 3 is detected 4 reels were suppHed to that 
properly issued or verified which shows further Unit and stock ledger of that hospital also shows 
- lack of supervision. and laxity in administration entry of 4 reels. 860] now 8 reels are found Ie 
on your part in conducting the affairs of “the the storé of that unit. So from the vouchers It 


Hospital.” ed 
The Governor is further pleased to require nA Ve as purchase 12 reels টে রঃ 


you to put In before Shri A. B. Syam, 0008০, 26 
sioner for Departmental Enquiries, Vigilance 2000 রং afimati—purchased on 9.2.67 to 2: bd 


Commission, West Bengal who has already Issued t Ward Master total . qguantity- ন 


be: SPE টি, bn 6.3.67. Wart master neither gave any account 
enquiry into the charges framed against you, of expenditure nor entered the same in the 
additional written statemént of your defence, Stock Ledger. 


if any, within 15 days from the date of this ‘8. Jute—Total quant‘ty' was purchased _ 


order or within such further time as may be 7 

allowed by the Enquiring Officer, and you shall St SO টস টা ০০ 

shave the same rights. and privileges 8s stated. - মুগ টি এ 

(0 paragraph 8 of the sald order. , ৪ Ward ma could not show any entry, 
A statement -of allegations on which the in the 9১০৩ Ledger for account of the expendi. 


ditional cha based is annexed herewith. ture of the Same. রি 
নিতেও ই 4. Swab Stick 00888 on 4.2.67 


4৯ ‘huge duantity of article with high: ‘prices 
were purchased during the year 1966-67 in 
different dates when actually 50 beds were run- 
ning out of 175 beds. ‘The special beds are 
functioning from September, 1967. | 

- Name ofa few articles with quantities and 
price 8s fer as practicable are given below :— 

1. Narrow cloth—Purchased 12 29915 of ধু 
metre each Gost Rs. 101/-. i 

These-12' reels were issued to different units 


Bry order of the Gove 70 packets 
Sd/- S. R. Das. ডি, 
SECY. TO THE GOVT. OF WEST BENGAL 


৬ ০০৮৪ 


০858... 
5 
£ 


টিকা 


নখ 


স্পর্শ পলিশ এ 


08০৮০০০৯ 
We রী fhe present stock in 0. খু and 


Obst. & Gynecology ward where issued. It con- 


Bist of 100 x30 cm. each made of bamboo like 
broom stick thick bundle consist of in a packet 
otal cost of 70 pkts...... 490/- 


৪০ 140 packets cost  960/- 
140° packets seem ৰ 
to cost not ' more 

than Rs, 40.50/e 


70 packets of each was issued to O. নু and 


“Gynecological ward.. We have verified with ™ 


the stock ledger of those units but have not 
Seen in the Stock Ledger. Also issue voucher 
No. 47 dated 22.4.67 in.which XN Swab stick 
Was issued to O.T. Staff nurse could not 
produce at the time of verification. : 

The same Swab stick 10 packets were 
purchased at Rs. 85/- still now those are lying 
in the Store without any use. 
swab stick is compared with the articles seems 
to be too high. 

B. Iron wire netting jor mitself_Pirchased 
on 12.2:67 40 sq. ft. at the rate of Rs. 10/- per 
8q. ft, total cost-—400/. It is lying in the store 
without any use.. 

6. Iron Wire—purchased on 9.2.68 20 kg. 
at Rs. 100/- still lying in the store. 

7.. Iron ring—for doors—purchased from 
2.7.67 to 6.12.67—total 700 hundred pieces of 


which 200 which were purchased on 6.12.67 as 


“per order No. 2055, is Rs. 100/. 


১% 


No entry in the stock ledger of 400 pie 
which were purchased between 2.7.66 to 6.7. 

8. Wooden handle for spade—purchased on 
£4.2.67—720 092: against 26 spades: purchased 
upto date. Balance in .stock now 214 lying in 
the hospital without any use. 

9. Sewing Needle~—purchased 
hundred dozen. 

10. Dustbin—10 litre capacity purchased 
on. 6.12.67—12 cost of each is 40/- and total 
Rs: 480/-., 
At present in the ৪০০৮-%, 

11. Lock & Key— Purchased total Jn 
1966-67 . 


on 4.2.67 


from 198.66 


237 
from C.M.S. 80, 
Total: IGT 


24 Godrej Novatal lock were purchased 
locally at the rate of 14.50P per lock but on 
verification only three were found. 


LO 12. Broom stick—Purchased on 1.8.87-- 


800 kg. at Rs. 450/- again purchased 26.1.67—- 

200 kgs. * 
Total: B00 kg. at Rs. 750/-. 

No account of these were maintained. 


Price of the | 


The price of the article is too Ue 


পাও বপলত। ২ 


19. Wick for Janata—Purchased 50 sets 
on 9.2.67 at Rs. 100/- i.e. Rs. 2/- per set, when 
market price is 25P. 

"14, Candle wax—Purchased 16/10 gross at 
Rs. 300/-. 

‘ Actually 16 gross were ordered to be pur- 
chased but later on 10 gross were shown in the 
ledger when only 80 beds were running. 
Quantity purchased was much above the actual 
need. 

15. Brasso—Purchased 14 008. at Rs. 878 
on 1.38.67. 

16. Paint Brass—12 8০৮, 

2 doz. at Rs. 110/- 
& 10 doz. at Rs. 90/- on 9.2.67 

Issued 1 doz. only on 13.83.67 as per 1 V. 
No. 181 to Ward master. Rest are lying in the 
store without any use. 

17. Bar-soap—Purchased 20.11.67. 

1400 bars (243 gr.) each a 
" Average bar of 100 cost Rs. 220 almost 
double of normal market price. 

18. Paint of রি colour— Purchased 
42 litres. 

19. Walking Iron—5 were purchased pre- 
viously at Rs. 17/- to 18.00P, where 88 recently 
at Rs. 5/- each of same thing and same qnality. 

20. Kuja (Earthen pot)—total quantity 
purchased—175 from 1966 to 68. hid were 
purchased on Rs. 2 each. 

25 Kujas were issued to nursing mess 
without any I. V. no. or date which is detected 
from the stock ledger of the store showing nil 

21. "Screw Iron—4 gross at Rs. 200/-. 

22. Nut bolt—purchased 5. kg. 24 pieces— 
৮ kg. still in stock on verification 24 pieces 
storekeeper could not show any account of 


‘ expenditure, ঃ 


23. Glass Chimney for Hariken—pur- 
chased 120 on 4.2.67 use upto date 24 only, 
present in stock 96. 

Matlress Adult-—Store-keeper received 1. 
1966-67 as per R. V. No. from CMS. 


শি 


R.V. No. 4 14.6.66 125 
R.V. No. 5 15.6.66 ) 

R.V. No. 40 27.8.66 . এষ 

RAV. No. 41 30.8.66 এত 

R.V. No. 95 27.2.67 20. 

R.V. No. 122 218.67 1৮ 

| - Total received 185 ' 

Total Issued— ‘ 
I. V. No. 228 28.8.66—Ward master 158 
I. V. No. 142 24.2.68—Nurses mess 2% 
LV. No. 89 19.4.67-—~Ward master 45 
চা 


৩০৮ 


bd 


দাপ্তাহিক বসত) 


Balance of 20 mattresses were not brought 
forward in the stock, ledger of 67-68. Accounts 
of the 20 mattresses Js not seen in the hispital 
800 not found.in the store in excess. The IL. V. 
No. 39 19.4.67 which was issued to ward master 
i8 not found entered in thé stock ledger. 
Bed.side Table Iron - 

| As per I. V. No. 75 dated 24.12.66 two bed- 


side table (Iron) were issued to nurses mess, 


but no entry was seeri in the stock ledger there. 

Only 11 bed-side table (iron) are found in 
stock in place of 13 total received. J 
Broad plate 


As per I.V. No 75 dated 24.12.66 the- 


following were supplied to Nurses mess J size 
plate—38, হত size plate—10, total—18 plates.. No 
entry seen in-stock ledger there. 

BED. . 

Blankets—As per I.V. No. EST/CD/I1 
67.68 dated 26.4.67 240 Blankets were supplied 
but in the. stock ledger only 225 blankets are 
found to enter. ‘These 15 blankets also found 
Short in stock ledger of the store when we 
verifv the stock. 

Pillow ০8480 pillow cases were EE 
by the above I. V. only 469 pillow cases are 
found to enter in the stock. Thus 11+ 1 total 
= 12 found short in stock verification. . 


We have gone through the invoice . of 


laboratory chemical supplied by M/s. Bose & 


. Co. and the following irregularities were detect- 


ed by-ns. 


YT 


1. The orfginal voucher quotations ana 
tender could not be produced before us. 

2. Order placed on 8.6.67 but the articles 
were supplied 6/12.6.67. . 

In one of the ' vouchers Superintendent 
signed on 7.6.67. 

Various articles of different kinds were 
fssued as per-I.V., No. 47 dated 25.9.68 to 7. 
General Ward as per requisition of Sister Hena>~ 
Dev. ‘The issue voucher was written by Store. ‘ 
keepér Sri. Purnendu Ghosh before he. was 
released. . Store-keeper ‘Sri Kundu issued to 
Sister Dey on the request of Sri Ghosh and he 
told him that those articles were taken long: ago 
by- her. ™ 

7 Sister Dev could not show those articles 
in her stock ledger which she maintained and 
during physical verification these were not 
produced. 

‘Huge quantities of following articles were 
supplied to'ward-.master from stores, on reqgul- 
sition in different dates since 1.12.66 but no 


" stock ledger is maintained by him. Name of 


articles are' given below :— 
Dettol, Bleaching Powder, Sajimati, J ute, 
Carbolic Soap, Phynyle, Acid etc. 


ke Yours faithfully, 
তে 50/- A. N. Bhattacharjee 
Ard January 289 





Sd/- A. N. Sengupta, > 
" Verifying Officers 


ক্ষমতার দ্বন্কে 
কুঠাবের আঘাত দিচ্ছে এক ভাই আর এক 
ভায়েব বুকে £ চাঁরাদিকে একটা গুছিয়ে 
নৈওঘার সোরগোল। / 

কিন্তু কি গুছোচ্ছি আমরা, বর্তমান 
মা ভবযৎ? 

অন্ধ কাঁসমণ্ড্যক ঘাতকের কাছে এই 
প্রশেরের জবাব জানা নেই। আমরা আঘাত 
চবাছ, মানে আমবাই নিহত হচ্ছি । 


নেহর্‌ প7রস্কার 
আশন্তজর্ণীাতক শান্তি ও সৌহার্দ 


এশি্তিস্তা ক্ষেতে উল্লেখযোগ্য অবদানের 


তাঁকেই ও সম্মানে ভূষিত বরা হল্‌। ৮৩ 
ঘছরের আমরণ সংগ্রামী পাথতুন মেতা 
পালিত ও মৈত্র আদর্শে বিশ্বাসী । 
ভারত-বদ্ধ্- গফর খান সাঁমান্ত গাম্ধী 
চূপেই সমধিক পরিচিত 





% 


ঈংবাদ ফোনও '*স্থরলক্ষ্য জতাষ জয়- 
যাত্রার সংবাদ নয়, সে. সংবাদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দলীয় স্বার্থের, হিংসাজর্দর সংঘাতের 
হয়ে ভাঙছে। এক দল থেকে আরের 


দলের আদর্শগত উদ্দেশ্যগত তফাত্টুক 


প্যন্তি পাঁরচ্কার নয়। যেটুকু পরিক্ষার 
তা হল এক দলে নেতা অমুক চন্দ্র 
অমুক অপর দলের তমুক চন্দ্র তসুক। 
অর্থাৎ ছাঁব্বশ দল ছত্রিশ হচ্ছে মতাদর্শের 
গরমিজের ভিত্তিতে নয়, নেতৃত্বের ও 
ক্ষমতাত্বন্দেবর ফলশ্রীততে। একটা পাঁর- 


_বতনি স্পষ্ট হয়ে এক্সে বিদ্রান্তি এমন 











2 


একুশ বছরের: নেতৃত্ব জাতির জাঁবনে 
কোনও মহত্তর আদর্শের প্রাতম্ঠা সম্ভব 
করতে পাবে নি! জন্ম দিয়েছে হতশার। 
নেতারা ক্ষমতা হাতড়েছেন, সাধারণে তার 
প্রাপ্য থেকে বশ্ঠিত হয়েছে । আর সেই 
বঞ্চনা তার প্রকান্ড হাঁ য়ে গ্রাস করেছে 
জাতীয় উল্নাতর সম্ভাবনার অঙ্কুর” 
গীলকে। সংক্রামক ব্যাঁধর মতো ক্ষমতার 
লোভ নেতা থেকে ক্যাডার পর্যন্ত এমাঁন 
উন্মুখ যা আমাদের চারত্রকে কলুষিত 
করে আমাদের হিংস্র এবং দূরদৃষ্টিহপন 
উল্মাদে পরিণত করছে। সংবাদপত্র জে 
সেই 'হংসার দাপাদাঁপর চিত্র রোভাঁদন 
আমাদের আতাঁঙ্কিত করছে। 

অথচ এই যুগে: ক্ষুদ্রতার, মধ্যে প্রত্যা- 
বর্তন অস্বাভাবিক। মানুষের 'বিচরণেক্ন 
ক্ষেত্র প্রসার লাভ করছে, সেই তুলনায় 
মন হচ্ছে ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবতাঁ-এ দুই 
পরস্পর-বিরোধণ ক্রিয়া-প্রাতাক্য়া স্তম্ভিত 
ফরে। আমাদের যুবসমাজ প্রসারিত মন 
মনয়ে ব্যাপকতর উল্নৃতির চিন্তায় আগ্রহ 
বোধ করছেন না। শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য তেমন নেতার আবির্ভাব ঘটছে না? 
জাঁতর জীবনে দ্বার্বপাক আমাদের 
অন্ধকার ভাঁবয্যতের দিকে ঠেলছে, ঠিক 
অন্ধকারের আবরণ মোচনের জোর প্রচেষ্টা 
এই সমস্ত লক্ষ্য কয়ে হতাশ প্রশ্ন বিচলিত 
ফরে.৪ আমরা কবে আত্মহননের পথ ত্যা্ 
ফরে সামনে এগোনোর জন্য পা ফেলতে 
উদ্যোগী হব! 
ফরক এবং একটি সুস্থ সমান অধিকার- 
প্রাপ্ত জনজশবনকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে জাতির 
দর্বাঞ্গীঁণ কল্যাণের উদ্দেশে আত্ম* 
প্রাতন্ঠায়৷ উদ্বুদ্ধ হব! 

লোকসভায় বকে ভি 

উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুর শীনর্বাচনধী 
এলাকায় কংগ্রেস প্রথের্িকে দু'শ পাশ 
ভোটের বাবধানে পরাজিত করে, কে সি 
প্রার্থী শ্রীপাঁত মিশ্র নির্বাচিত হলেন 
লোকসভায। এই প্রথম বি কে ডি লোক”? 
সভার, আসনে প্রাতদ্বান্বতা করলেন এবং ' 
জযযন্ত, হলেন। লোকসভার বর্তমান দুই 
বি কে ভি সদস্য শ্রীপ্রকাশকীর 
এবং আনন্দনারায়ণ মুলা 'ির্দলরুর্গে 


Ld 


লোভে-স্বাথে জজ | 


| 


পা এ আগের মতো গরুত্বসহকারে প্রকাশ না 
- করে ছোট করে ছাপা হয়েছে। 
সুলতানপূরে বি-কে ভি'র জয় 


বি কে ভি'তে যোগদান করেন। 


দৃতহারে কংগ্রেসের জনাপ্রয়তা হাসের. আর 
একটি সাম্প্রতিক চিত তুলে ধরল! এই 
আসনটি ১৯৫৭ সাল থেকে ছল কংগ্রেসের 
একচেটিয়া দখলে । ১৯৬৭-র নির্বাচনেও 
জনসম্বপ্রাথঁকে ৪৬ 
বাবধানে পরাজিত করেন কংগ্রেসপ্রাথা। 
সাম্প্রতিক র্বাচনগুলির মতই আর 
একটি বিশেষ লক্ষণ সুলতানপুরে স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে তা হল ভোটদানে নাশীরক 
৮৮12৮ 
বাক্সে ভোট পড়েছে মান {বশ শতাংশ। 


উদ 


ভয়ানক “ সোরগোল। অথচ দশ, দফার 
লাইন ধরে যে দূত কাজ এগোচ্ছে দৈনান্দন 
খবয়ে চোখ দিলে তার- কিছু 'না কিছু 
ধরা পড়েই। পাঁরধদ-বিলোপের প্রশ্নাট 
এক দফা। তা তো 'দল্পশতে গিয়ে রাজ্য- 
সভার অনুমোদনের জন্য আটকে গোছে। 
য্যাপারটা. নিয়ে জোর বাকাবতশ্ডাও হায় 
গেল। ফলাও প্রচারের আয্মোজনও হয়ে- 
ছিল। সংবাদপত্রে তাই 'নয়ে পদ্য গদ্য ' 
হাস্যকৌতুক রসালো সম্পাদকণীয় কিছুরই 
অভাব হয় নি। যেন, এইবার পাওয়া 


"গেছে একটা রল্ধরপথ-_এমনই উল্লাসে ্্ট-**- 


ধবরোধশ প্রচারকর্তারা ফেটে পড়োছলেন। 
অথচ ব্যাপারটা ছিল কেবলমার - 
খবরের ওপর 'ির্ভরশীল।- জনৈক ফ্রণ্ট 
মন্ত বলে বসেছিলেন জনৈক - নির্দল- 


এমসপ'র মারফত, তাঁর কাছে মারাত্মক 7 
সংবাদ এসেছে এই মর্মে য়ে, জনৈক বাম '- 


পল্থা এম-পি নাকি পরিষদ (বিলোপ) 
ধিবলট ষাতে রাজ্যসভার চলত অধিরেশনে 
আলোচ্য না হয় তাব জন্য কংগ্রেস দলের 


হুইপ শ্রীওম মেহতার জ্ঞাতসারে পল্লীর: 


ক্ষমতাসীন দলের ওপর প্রভাব বিস্তারের 
চেস্টা করেছেন। ' কোন - একটি বহুল - 
প্রচারিত পাঁতকায় রাজনৈতিক. সংবাদ-- 
দাতার (ধরে নেওয়া যেতে পারে পদাধিকার 
অনুসারে তিনি দাঁয়তবশশল) হাওয়ার ওপর . 


প্রাসাদ রচনাকার যে সংবাদটি বিশেষ ' 


গ্‌র্ত্সহকারে প্রকাশ করা হয়, সেই 
সংবাদে এম-প প্রীড়পেশ গৃপ্তের ওপর 
চক্রান্তের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস 
দৃছল। দুশপন ধরে সংবাদাঁটকে কেন্দ্র করে 


.. ঢের ভা ভক্ষ্য বাকাশর নিত হল। 


উড়ো ১ 


লাগ্াহিক হস্তী - 


যাই হোক এর দ্বারা এইটি প্রমাণিত 
হচ্ছে যে, বাশ দফার কাজ চলছে এবং 
তার বিরুদ্ধে ফ্রপ্ট-বিরোধীচক্রের 
আতীঁঞ্কত প্রচারও চলছে। রাজ্যসভায় 
আলোচিত হয়ে বিলটি গূহশত হলে ' 


হাজার ভোটের বত্রিশ দফার এক দফা প্রতিশ্রুতি কার্যকর 


হত। পরিষদে নতুন করে নির্বাচনের ' 
আয়োজন আর করতে হত না। কিন্তু 
রাজ্যসভায় আলোচনার" সময় মেলে ন।' 
এবং প্রচার যতদ্‌রই গাঁড়য়ে থাক, ফ্রন্টের 
কোন শাঁরক দল যে বাঁত্রশ দফা রূপায়ণে ' 
১ বাগড়া "দিয়েছেন এমন সত্য প্রমাণও এ' 
পর্বন্ত কারও হাতের কাছে নেই। বাঁতশ । 

দফা,্রূপায়শের কাজ তাই চলছে চলবে । 


কচ্তু দু মাসের সরকার এবং পাঁচ- , 


িশেলি সরকার প্রাশ্রতি পালনের জন্য ! 
যতদুর বা যেতে পেরেছেন, কংগ্রেস সদস্য ' 


শ্রীৃত মোহন 'ধারিয়ার সাম্প্রাতিক বিকৃতি: 
পড়ে মনে হচ্ছে বহুদিন গত হওয়ার . 
পরও কংগ্রেস তার প্রাতপ্রুত দশ দফার : 
যূপায়ণে শুধু ঘে ব্যর্থ হয়েছেন তাই / 
ময়, অদূর : ভবিষ্যতে এ কার্ষস্চী ' 
রূপায়ণে কিছু যে করা যাবে এমন 
ভরসাও নেই। কারণ পাঁচামশোল না 
হলেও কংশ্রেসেই পণ্চমুখখ দলনেতাদের 


কঠিন বাধার সৃষ্টি ফরবেন তাঁরা। “ 
'_ শ্লীধারিয়া বলেছেন, যে সব ফংগ্রেস 
সদস্য ও দশ দফা কার্যকরী করার পক্ষে 
তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
. গ্রহণের দাবি তুলছেন। এর চেয়ে 
: লজ্জাকর, 
-পারে। 
TSE গত 
"তরফই বখন হলেন দশ দফা সমর্থনের ' 


Fe $ুসপতি চলে 


রূপায়ণে যে কায়েম স্বার্থ বাধা সৃষ্টি 
করছেন, জনদরদ' বহুল প্রচারিত সংবাদ” 
পরগুপি তাঁদের নিয়ে তেমন করে পদ্য 
গদ্যের বত্গাবনুপের হাট যাঁসয়ে দেন না॥| 
কারণ ইসব পাত্রকাও সাধারণের অর্থে 
পাঁরপুষ্ট হয়ে সাধারণের - ক্বার্থেরই 
বিরুদ্ধে কায়েম স্বার্থের সংরক্ষক হসেবে 
কাজ করে বায়। এদের লাক্ষ লক্ষ কপির : 


তিনি বলেন; দেশের সাত কোটি 
ছাত্রের মধ্যে প্রত বছব অন্ততপক্ষে -পনের | 
লক্ষ ছাত্র হতাশার, শিকার হচ্ছে। এদের . 
সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা না হলে 
এমন কোন শব্তিমান সরকার নেই. যে 
সরকার এদের অসম্তোষকে অন্যভাবে 
ফুখতে সমর্থ হবেন। 

£তিনি ঘোষণা করেছেন, তাঁরা অথশৎ 


+ কংগ্রেসের মধ্যে বামপক্ষীয় -সদসারা চির- 
-দাপট আছে। এ'রা কংগ্রেসের দশ দফার : 
* কেবলমাত্র দফা রফা করেই এসেছেন। 
“ভবিষ্যতেও এ কর্মসূচী রপারণের পথে : 


: ভা সহ্য করা হবে না! 


কাল চুপ করে বসে থাকবেন না। চন্দ্র" 


শেখর প্রমুখের ওপর ন্যাধ্যপথে 'বিচরণের 
জন্য ষাঁদ কোনও দণ্ড নেমে আসে, তবে 
কংগ্রেসে উৎসাহশ 
বামপক্ষ কায়েম স্বার্থের বিরদ্ধে জোট- 
বদ্ধ হচ্ছেন। দশ দফার রূুপায়ণে যাঁরা 


' ষাধাস্বরপ হয়ে দাঁড়াবেন তাঁদের বিরুদ্ধেই 


 ধবন্ময়কর ০০৫০০ 


গ্রহণ করতে হবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
দু’ মাসে বত্রিশ দফার ক হল এই 
নিয়ে যাঁরা সোচ্চার, মোহন ধাঁরয়াদের 


' বিক্ষোত এবং কংগ্রেসের দশ দফা নিয়ে _ 


কালে, তখন ক্যাবিনেটের উাচত যথাশীঘ্ব 
১(আর কতকাল?) এর রুপায়ণের ব্যবস্থা ' 


করা। 'কন্তু শ্রীধারিয্লার এই দাবি তাঁকে . 
দলের মধ্যে শুধুই অপ্রিয় করে, তুলছে। . 


ফারণ তাঁর দলে যাঁরা কায়েম স্বার্থের 


' তাঁরা কেন ফাতর নন! সারা ভারতের 
চিত্রটি এই পরস্পর বরোধী কট ঝাজ- 
মাঁতিরই চিত। 
রাষ্টরপতে পদে অনীহা! 
পর্বত রাষ্ট্রপাত পদে কাকে বসানো 
' হবে এ নিয়ে যখন গবেষণা চলছে, তখন 


: প্রাতদূ তাঁরাই অধিক ক্ষমতাশালশ। দশ , উদ্িখিত দু-একজন রাষ্টপাত- পদ 


দফার রুসায়প তাই স্বদূরপরাহত। . 


হারাধনের দশটি ছেলের মতো এই দশ '. করতে শুর: করেছেন। 


সম্পূরক নিজেদের নিরাসাত জ্ঞাপন] + 
জয়প্ৰকাশ. 


দফাও কালক্মে একে, একে পণ্যত্থ প্রাপ্ত '. নারায়ণ সর্বোদয় আন্দোলনে 


হবে। নর তাই নিল আর 


-ধারিয়া চল্দ্রশেখরদের দুর্ভাগ্য, : দশ দফা 
৩০৮৮ 


মেতে থাকৃতেই, “ইচ্ছুক, _জগজশীবন রায় - 
থয এক৷ নিতে আর সা কাছ - 
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ফরতেই সমধিক উৎলাহশী। এদের 


শনরাসান্ক দেখে মনে হয় এ'রা যেন সর্ব-. 


- ত্যাগ সন্যাসী। 


এ প্রকাশ্যে এমন প্রচার হতে পারে তা যতই 


প্রাইজ পোস্টে, পরিণত হয়েছে। 


* শবস্ময়কর হোক, এ ঘটনা ঘটেছে। ফলে 
টা কিছ্‌ বলতে হয়েছে এ 

* ধৃতানি বলেছেন, তিন দারিল্ু 
ওর কা 


দেশে দরিদ্রের জন্য কান্দ 
করায় উৎসাহী আর কার্জন পাওয়া যায়। 
যাঁদ এমন দু-একজন আত্মত্যাগ পুরুমৈর' 
নত বান 
না ঘাঁটানই ভাল৷ 


গণৎকারের গবেষণা 
দক্ষিণ ভারতের জনৈক গণৎকার 
আবার গুণে দেখেছেন রাষ্টগাঁতর পদটি 


স্বয়ং, কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই অ- 
সারগর্ভ নয়।.. রাষ্ট্রপাতর পদাঁট যেন 
আর 
তাই পাল্টে পাল্টে এ পদে সম্প্রদায়, 
রেওয়াজ তোর হচ্ছে। একবার হিপ্দু, 
তো আবেকবার মুসলমান, একবার দক্ষিণ 
তো অন্যবার উত্তর। একবার বর্ণাহন্দ্ু 


হলে আরবাব এ পদ দাও হরিজন প্রাত-. 


নিধিকে। 


গণক মশার এসব কথা ভেবে--শ্রীঘতশ 


শ্রীল) আর বাঁদ নারীর দা রাষ্রপাত 


পদে মানতেই হয় তবে শ্রীমতী গান্ধীকে . 
ও পদে, িম্তা করাটা বিশেষ দুরদ্যাখ্ট্রই 
পরিচায়ক । . গণক . যা গুণে বলছেন, 
যাজনৈতিক মহল তা হয়ত দরশেদন, পরে 
অনেক রফা্‌ বান্দাবস্ত ভাবভাবনার প্র, 


১১ শে, ০:০০ ৮ 
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(=: সীন্তাহিক বলমেতণ 


বলবেন । দুম করে গণক মশাযের গণনাকে 
তাই ফুংকারে চির দিতেও পারা বায় 
মা। 


| চাল: করতে চাইলেও বকলস আঁটা ইংরেজি 


অনাভিজ্ঞ প্রশাসকগোষ্ঠ! সেই "আই এম 
ডায়রেকটেড'-এর মুখস্থ. বিদ্যা আঁকড়ে 
আছেন। এ'রা না জানেন নিজের ভাষা, 
না শিখতে পেরেছেন ইংরেজি। ঘণ্টবাবুরা 
তাই কন্ঠালঞ্গট এ'টে জগাখিচুড়ি 
_ ইংরেজির শ্রাম্ধ করছেন। বাংলাও চাল; 


হচ্ছে সরকার পর্যায়ে ৷) ধদলণী প্রশাসন - 


'দিক্পীর “স্কুলগুলতে ১৯৬৯-৭০ শিক্ষা- 
বর্ষ থেকে হন্দশকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে 
চালু করছেন। শিক্ষাদপ্তরেব রাষ্ট্রমল্ী 
মাধ্যমরূপে গ্রহণ কবা হলেও রাজধানীর 
মতো শহরে কোনও 
অসুবিধা হবে না। বর্তমানে ৪৩৩টি 
সরকার বা সাহাযপ্রাপ্ত স্কুলেব মধ্যে মার 
২৬টিতে ইংরেজি বা "হন্দী ছাড়া অন্যান্য 
ভাষা শিক্ষা মাধামরূপে চালু আছে। 


এই স্কুলগ-ি ইচ্ছে করলে বর্তমানে চালু. 


শিক্ষার মাধ্যম বজায় রাখতে পারবে। 
শহ্কে মাটি £ জলোচ্ছবস 


পবস্পর্-িনোধী শোনালেও প্রকৃতির 
এই প্রচণ্ড কৌতুকে ভারতের একপ্রা্ত 
যখন পুড়ছে আর একপ্রান্তে তখন ঘার্ণ- 
ঝড় প্রবল বর্ষণ ও বন্যার তান্ডব ডুবিয়ে 
ধসিয়ে একাকার করছে । 

দারুণ গ্রীত্ে প্রান্তরে যখন ঘাস শুকিয়ে 
খড় হচ্ছে, মাটিতে চাক ' বাঁধা ফাটল 
ধরছে, ঠিক তখন অন্ধ্রপ্রদেশে প্রলয়ক্কর 
বন্যার প্রকোপে বিভশীষকার 'দনরাধ্ নেমে 


 এসেছে। নদীনালা প্রান্তর গ্রামগঞ্জ ভেসে 


গেছে, বহু এলাকা হয়েছে পরস্পর থেকে 
সম্পূর্ণভাবে 


ধবাচ্ছি্ব, যোগাযোগ স্থাপক 
_ ট্রেনের লাইন গেছে জলের তলায়! ক্ষেত- 


ভরা শস্য ভূবেছে, ডুবেছে শত শত নীহ: 
প্রাণী। 
এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যযে *চরা- 


চাঁরতভাবে যা যা করণয়- লিখিতভাবে 
সে সবই করা হচ্ছে। প্রধানমন্ম 'দিয়ে- 


ছেন ভ্রাপ-ভাশ্ডার থেকে লাখ টাকা, রাজ্য 


Le Ue রা 
কণ্টার উড়ছে, অনামারিক বাহিনীর সো 


৩০৮৯ 





2 


সামরিক হাত মিলছে শ্রাণকার্ষে। এ 
পর্যন্ত সরকারী গপনায় তিনশত অন্ধ- 
বাসীর প্রাদ্হাঁনর সংবাদ পাওয়া গেছে। 
বেসবকারণ ?ফ্ুপোর্ট বলছে এ সংখ্যা পাঁচ 
শতেন কম নর। - 

প্রকৃতির এই নিত্য কৌতুকের হাতে . 
আমরা বেবাক অসহার। এই কিছুকাল 
আপে উত্তরবঙ্গের ভসাবহ ক্ষয়ক্ষাতর 
সম্মৃখশন হতে হয়েছিল। কত শিশু 
মায়ের কোল থেকে সর্বগ্রাসী বন্যার জটা- 
জালের আড়ালে নিশ্চহ হয়ে গেছে। কত 
পাঁববারে চিরকালের জন্য নেমে এসেছে 
বষাদ ও হতাশা । 

সেই ভয়ঙ্কর কুৎসিত স্মৃতি মুছে 
যাওয়ার আগেই আর এক বিভগীষকার 
আঘাত ৷ 3 

কৌতুকময়ী প্রকৃতির এই নিত্য. 
আঘাতের বিরুদ্ধে প্রাতরোধের যথাসম্ভব 
ব্যবস্থা আজ্রও করে ওঠা সম্ভব হয় নি! 
ঘার্ণঝড়ের দাপট 'কম্বা ভূমিকম্পের 


মাল । 
আন্তারক দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কাঁ বা 
০০০০ 'ৎ 
(২৪ ৫ 1৬৯), 


al 





১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য 


যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিষা 
আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড* ' 
আমাদের কাছে পাঠান। আগাম বাপ্রমাসে 





হদলপী, ভ্রলম, বিবাহ 
ও সার বিরান আর থাকিবে দুদ্ট 
গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নিদেশি। 
একবার পরীক্ষা করিলেই বাকিতে পাত্রবেন। 
Lt HLLUEV DUTT SHASTRI 


২৯) TYOTISHI 1B, M, W) 
P,B, 86, [ULLUNDUR CITY 





চে 


ম্ানত্ত্রাটিক 
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, দাংবাদিক পম্দেলনে কুণ্কু আবদুল রহমান 


পশ্চিম পশিয়ার সন্কট ও আমেরিকা 


পশ্চিম এশিয়ার সংকট সম্বন্ধে 
আমোররা ক ভাবছে তা মানি পররাচ্ট- 
সচিব মিঃ উইলিয়াম রোজার্সের কাছ 
থেকে সঠিক জেনে নেবার জন্য প্রোসডেন্ট 
মাসের ভাবত গভনমেন্টকে অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন। কায়রোস্থিত ভারতীয় 
স্াগদূত শ্রীআ’পা পল্থ গত সপ্ধাহে 
লাসেরের এই বার্তা নিয়ে দিল্লী আসেন। 
মাসের নাকি এইরকম আভাস 'দয়েছেন 
যে, মিশর আমেরিকার সঙ্গে তার 
সম্পর্কের উন্নাত কামনা করে এবং, 
জর্ডানের রাজা হোসেন পশ্চিম এশিয়ার 


ভবে তার ফলাফল এখনও জানা যায় নি। 
আরব-ইসরাইল বিরোধ মশমাংসাব প্রশ্ন 
ুনয়ে বর্তমানে ওয়াশিংটনে সোভিয়েট 
ইউাঁনয়নের সঙ্গে আমোরকার আলোচনা 
চলছে। সেই আলোচনার ফলাফল রাস 
অঞ্বের সদব দপ্তরে বৃহৎ চতুঃশান্ত 
আলোচনায় পেশ করা হবে! শোনা যাচ্ছে, 
যৃহৎ শান্তত্বয় নাক এ বয়ে একমত 


হয়েছেন যে, বাইরে থেকে কোন মণমাংসা 
জোর-করে চাঁপয়ে দেওয়া যাবে না। 
প্যালেস্টাইনের আঁধবাসধরা যাতে স্বদেশে 
(বর্তমানে ইসরাইল নামে পাঁরাচিত) ফিরে 
যাবার আঁধকার লাভ করতে পারে, তারও 
ধ্যবস্থা হওয়া দরকার এবং আরয-ইসরাইজ 
যুদ্ধে জয়লাভ করে ইসরাইল আরবের যে 
সমস্ত এলাকা দখল করে রেখেছে, 
সেগুলোও ছেড়ে দেওয়া উচিত। - 
আমোরকা এবং সোভিয়েটের মধ্যে এই 


করে দেন এবং দে আলোচনা অনেক দূর 
এগিয়ে গেছে। এখন ইহারা দাবি 
করছেন সোভিয়েটকে যেন কোন কনসেসন 
দেওয়া না হয়। " 

কয়েকাদন . আগে ওয়াশিংটনস্ঘিত 
ইসরাইলী রাষ্ট্রদূত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন যে, 
সোিয়েটের সো আমোঁরকার মতের দিল 


০১০ 


{ 


হতে” চলেছে। '- তাতে ইসরাইলের প্রধান- 
মল্লী সেস গোল্ডা মেয়ার ঘোষণা করে- 
ছেন যে, বৃহৎ দুই অথবা চতুঃশাজ 
মঁমাংসার যে প্রস্তাবই উত্থাপন করুক না 
কেন, ইসরাইল তা য়ে মাথা গামাবে 
মা। ইসরাইলের ধারণা, 'নকসন গভর্ন” 
মৈন্ট পশ্চিম এশিয়া কোন মীমাংসার 
পরল্তাব চাপিয়ে দিতে চাইলে আমেরিকার এ 
জনমতই তাব বিরুষ্ধতা করবে। ম্টকন_ 
সংবাদপত্র জগতের ওপর ইহুদীদের প্রচণ্ড 
প্রভাবের কথা কাবও অজানা নেই। সেই 
কারণে অতীতে কোন মার্কিন গভর্নমেন্ট 
ইসরাইলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন মীমাংসা 
চাঁপয়ে 'ঈদতে ভরসা পান 'ঁন। আমে- 
দরকার ইহুদীরা ইতিমধ্যেই আরব-ইসবাইল 
' সরাসার শান্তি আলোচনার দাঁব-ভিত্তিক 
এক ইস্তাহারে শতকরা ৫৩ জন সিনেটর 


' এবং কংগ্রেসম্যানের স্বাক্ষর সংগ্রহ কবে. 
" ছেন। এটা যে 'নকসনেব বর্তমান নগীতিব 
. পারপন্থী, সে কথা বলাই বাহলা। 
প্রেসিডেন্ট যে তা সত্তেও রাশিয়ার সং্গে 


জ্মালোচনা চালিয়ে ষাচ্ছন, তাতে মনে হয় 


_ তান তাঁর নজেব পথে মীমাংসার দিবে 


মালয়েশিয়ার - অবস্থা 
গত সপ্তাহে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্নাগ 
টক্কু আবদুল রহমান 'বাভন্র জাতির 
সদস্য নিয়ে একটি মাল্পসভা গঠন করে 
ছেন। জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 


সহকারণ প্রধানমন্ত্রী টুন আবদুল রেজজাক - 


নেতৃত্বে যে জাতশয় অপারেশন কাউীন্দিল 
গঠন করা হয়েছে, নতুন মাল্মিস্ভা সেই 
ফাউীল্দলের সহযোগিতায় দেশ শাসন 
ফরবেন। কাউীন্সলের প্রধান কাজ হচ্ছে 


-সামারক এবং অসামারিক বিভাগের মধো 


সমম্বয়সাধন করে দাঙ্যাহাগ্গাথা দমন করা 1 
মালয়োঁশয়ার সাম্প্রতিক দাঙাহাঙ্গামান 
মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫২। 


J 


রাজী হয়েছেন। ইতিমধ্যেই করেক হাজার 
ধ্যাটার (মোটরগাড়ির) এবং বালির বস্তা 
ভারত থেকে মালয়েশিয়ায় “শিয়ে পেশচেছে। 


ফলাফল এখনও জানা যায় *ন। মালয়ে- 
শিয়া নগদ টাকা দিয়ে এই সব অস্মশস্ম 


কিনতে ইচ্ছছক। ভারত থেকে মালয়ে- 
শিয়া বেতার যন্মপাঁত . এবং দাচ্গা- 


মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও এখনও বোঁশ _ 


দূর এগোতে পারে নি। সেখানে প্রধান 


ত ধাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দঢ গলের দুদর্মনশয় - 


ফবাসী জাতীয়তাবাদ। দা গলের এক- 
গয়েমির ফলে গ্রেট বৃটেন আজও কমন 
মা্কেটেই ঢুকতে পারে নি। সম্প্রতি দ্য 
গল ফ্রান্সের রাজনৌতিক মণ্ণ-থেকে বিদায় 
- গ্রহণ করায় পশ্চিম জার্মানী এবং হট 


* পশ্চিম 
১১৫০ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত .১ - 


“নবগঠিত জাতাঁর বিপ্লবী পর্যদ_ দেশের 










কই তব বক্কর হ 


পররাম্ট্দপ্তরের ্বধানতা বর্ধন করতে 


রাজ আছে। 
পাঁশ্চম জার্মানীর : চ্যান্সেলর 
কিসিশ্গারও.গত সপ্তাহে স্ট্রাউসের উক্তির 


রোপাঁয় যুন্তরাম্ট্রের জন্য এত ব্যাকুল হয়ে - মাঘৌবের 


উঠল কেন, সে প্রশন মনে জ্বাগা স্বাভাবিক 
জার্মানীর আর্ক, সমাধি 


নগদ প;রস্কার থাকিবে। 


+ গিৱি-বিপিন প্ৰবন্ধ প্রতিযোগিত। 
৯1 ৮৫ দুইটি পৃথক বিভাগ 
ই ০ SH Ee EEE ET PET তত 
৩? ফলেপ্ক্যাপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে (লেখা এক গষ্টোয় হওয়া চাই)। 

৪1 প্রাভটি বিভাগে পণ্টাশ টাকা মূল্যের প্ক্তক প্ররুদ্কার এবং এক শত টাকা 


৫1. রচনা পাঠাইবার শেষ তারিধ ২১শে জন ১৯৬৯ সাল। 


হুন্তরাম্টে যোগ দিতে সম্মত হবে িন। 
তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বৃটেন 
সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা চলে! 
কাজেই শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় মুন্ত- 
রাষ্ট্রের কল্পনা কঞ্পলোকেই আব 


নতুন শাসন ক্যর্মপক্ষ বামপন্থী 


দিয়ে যে নতুন গঠন করা 


করবেন। 


















কাউন্সিলের উচ্ছেদ ;করেছেন এবং গণ- 
পারিষদ তলে 'দয়েছেন। সেনাবাহনীর 
. উচ্চতর মহলেও ব্যাপক রদবদল হচ্ছে। 


বোঁটিশ প্লান) ভারত, ও হিন্দ রক্ষার 
উপায় আমার 


, ৮ হন্দুর-গান 
৮। হিন্দুর লুপ্ত গৌরব পেদ্য) ১০ পঃ 
১:৪৫ পঃ সম. 0. পাঠালে, ৯ খানা, 


চচ্ছ-বিজয় আসমা 


গত ১৮ই মে তনজন মহাকাশ- 


হাজির হন এবং সেখান থেকে তাঁরা ছুত- 
গতিতে পাবার দিকে ফিরে আসছেন। 





বৈজ্ঞানিক কমণপ্রচেণ্টা এই আঁভযানকে 
সফল করে তুলেছে, তা অতুলন'য়, বিস্ময় 
হর এবং অভাবনীয় যাঁরা এই “বরা 


দুলিয়ে দিয়েছেন ।. মানুষের অসাধ্য কোষ 
ফাজ নেই। . বিজ্ঞানীরা নতুন রুরে আবার - 


তার প্রসাণ দিয়ে [্দলেন। যে চাঁদ ছিল 


যাবার পথ সুগস করে তুলেছে। আগামী- 
কাল সে শূরুগ্রহে পেঁছোবে এবং অদূর 





কোনো প্রেম নেই, এমন কি এক. শৃঙ্খলিত 
মানুষের জন্য অন্য শৃঙ্খালত মানুষের 
ধূকের মধ্যে ভালবেসে রত্তান্ত হওয়া নেই_- 


মা। যৌবনে কাল" মার্স-এর মুখের দিকে 
, তাকিয়ে মনে হয়েছিল, সেখানে বৃদ্ধির 
দীপ্ত আছে এবং এই প্রথম যেন আমাদের 


ন ধম 


এভাবেই সর্বহারাদের শান্তবন্ধি হবে এবং 
ই আমাদের হাতের শিকলগুস দলীয় কম- 


- রেডদের নেতা বানিয়ে এবং চনতাদের 


শন্রিত্ব দিয়ে একসময় আপনা থেকেই থসে 


ও জবা তাদের আগুন পাড়া 


থাকা খামারবাড়িগলিতে। 


'তাঁবঘ্যতের একটিই উৎসবেন্ন দন মনে 
রেখে ঘাঁদ আমাদের প্রত্যহের মুহূর্ত 


কল্পকাত৷ বিশ্বাবিগ্যালঘুর 
সিনেটতব্র সভাঘ্ব এয়-ন্ডি 
পত্রীক্ষ। প্রসঙ্গ 


পিচ ও ’ 





মধ্যে একই রকম গ্যহবিবাদ, সর্বত্রই 


. ক্ষমতা দখলের লড়াই । . এমন কি শ্রেণী 


হন মুস্ত মানুষের সমাজ যেসব দেশে 
গুড়ে উঠেছে, সেখান থেকেও নেতৃত্বের 
ঘড়াই, ক্ষুদ্র স্বার্থ আর মনুষ্যত্বের অব- 
মাননা এখন পর্যন্ত ধূয়ে-মুছে যায় নি। 


আমাদের মনেও তাই সন জাগে? যেজন্য 


পুনরায় যাচাই করে নেওয়ার কারপ ঘটে। 
. মানুষের বুকের মধ্যে কিছু থেকে 
যায়, যার দাম - প্রীথপড়া যে-কোনো 
আদর্শের চেয়ে অনেক বেশি। সে আমাদের, 


খববেক, আমাদের কবিতাও হতে পারে। 


ধহয়ে পড়া আদর্শবাদকে উত্তাপ 1দতেও 
তার দরকার হয়। কার পাপে, কতখানি 
পাপে আজ আমাদের বিবেক ডাকলে 


নৃষ্যত্ব কি শুধু কার্ল মার্জ-এর বইয়ের 
ভেতরে; অথবা তাঁরা আরো একধাপ 
এগিয়ে আসবেন? দল নয়, ব্যান্তগত 
স্বার্থ নুয়, যে-কোনো মার্সবীদীর কাছে 
সবার আগে, সবার ভধের্ব মানুষ । তাঁদের 
প্রীতাঁদনের আচরণ আমাদের এই সত্যের 
দিকেই উদ্বুদ্ধ করুক। আমাদের এই 
সাম্বনা থাক, বুকের ভেতর যাকে সন্তে 
লালন করোছ, আর বইয়ের পৃচ্ঠায় যাকে 
টিচ্জবল ও অমল দেখেছি তাদের মধে 
কোনো শত্রুতা নেই। প্রেমের চেয়ে বড়, 
মন্যয্যত্বের চেয়ে আপন আর কিছুই নেই 
মানুষের 








ৰ 


- সকলেই মেহের . আলিকে . দেখতে 
- পাবেন। এই কথা শুনতে যত খারাপ 


লাগুক বা_বললে. যতই প্রাতিক্রিয়াশীলদৈর _ 


" চক্কান্ত বা বুর্জোয়া-প্রচার মনে হোক 
না.কেন, রাজ্যের.বৌগর ভাগ মানুষের 


ডর -আমার বড় ভর - ও শোষপমুত সমাজ রিল 
রি এবং সহী সংগম বিপ্যাসীরা আপা. 


রা 


-: ছেন আর. পারাস্থাতৃগালির সে 
. হয়ে, রাজ্যের জনগণ বন; ওপরের. য়ে. . 
কোন" একটি সংকট-বিপদ .অন্যায়-অত্যা্‌ . 
চারের ষুপকান্ঠে 'বলি হতে “এগিয়ে 


চলেছেন, তখনও মেহের আলি চিৎকার, : 


্ার্ত ভাঙতে স্যর করেছে। এক দিলো : 
চাল বোশ" দলে অথবা চারটে বোঁশ 
মাষ্ট কথা বললে অথবা অন্য কোর্ন 
হাপ কাজে কিছ; বেশ” টাকা খরচ করলে 


"- এই ভাঙা 'ভাবম্ার্তর সংস্কার হরে 


না। এই কথা যুত্ত্তণ্টের শারক 'দলগালর 


:. রাজার বর্তমান --পাঁরাস্থাতির ধু 
রোস্ত চি. হল এক সংক্ষিপ্ততম অধ্যার। " 


; দয়েছে বা দেবার চেষ্টা করেছে। মুক্ত 


মাঝে মাঝে ভাল কথার প্রলেপ দিয়ে সব -.. 


ফুটা প্রমাণের চেষ্টা -হবে_এই ম্যাজিক 


যা বরাবরের জন্য প্রস্তুত - 
ছে নাগ কাবা > 








গ্লাধঃকরণ করতে র্লাজণী নয় বা মেনে 
দিতে রাজ’ নয়_এর অর্থ এই নয় যে, 
"_ জনগণ অব্ঝ। ' সব সংকট ও সমস্যা 
- সম্পর্কে . তারা যথেষ্ট ওয়াকবহাল। 


জনগণ জানে ও ধিবকতেও পারছে কত '£ 
ধানে কত চাল তৈরি-হয় অথবা. কার . 


কোন কাজের কতটা চালবাজী। "বশ 
বৎসরের কংগ্রেস. শাসনের সুস্পষ্ট . অব- 
সান হবার স্সপন্ট সম্ভাবনায় রাজ্যে 
যে রাজনৈতিক ক্ষেতে শূন্যতা 

হচ্ছে, সেই শনাস্থান কে দখল করবে, 
কে পূরণ করবে ? -সংকট ও সমস্যা 
্ান্টর এটাই হাল মুল প্রশ্ন । মেঘ 


- গজনি ও গবদযুৎ চমকের রহস্যটা সাদা 


কথায় যদ ব্যাখ্যা করা ধায়, তবে সেটা 


হল এই যে, আকাশে বায়্মন্ডলে একটা: 


গর্জন করে। রাজ্য রাজনপীতিতে - বর্ত- 


মানে যে সংঘর্ষ ঘটছে বা অনৈক্যের * 


গর্জন শোনা যাচ্ছে তার মূলেও আছে 


এই শনাস্থান, পূরণের জমস্যা। 


৯৯৬৭ সালেদুই ফ্ুল্টে উন 


সেটা আসন্‌ ভাগের মধ্য দিয়ে, হয়ে গেছে।. 
অর্থাৎ যে দল যেসব কৈম্দ্ে লড়াই করে- 
ছিলেন বা যেসব কেন্দে জয়ী বা পরা- 


Ed 





কার নেই-এটাই হল রাজনৈতিক 
আহি কিচ্তু সম্পত্তি ভাগ 


দিয়ে এই- অন্যপ্রবেশ সুরু হয়-কোথাও 
বা ইউনিরন্, বা-গণ সংগঠন দখল বা 


পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলার মধ্যে এই 


সদ্য প্রকাশিত হইল! 


দ্বৈচ্ছাসেবক ও ধীরে ধীরে পার্টি 
ক্যাডায়ে _ পাঁরপত হয়। এদের দ্বারা 
কার্ষোম্ধার হওয়ায় বহু সময় স্লাজ- 
নোৌতিক দলগুজিও এদের মায়ায় পড়ে॥ 
যাদের দেখলে প্রথমে ঘৃণা, পরে করুণা, 


ও সর্বশেষে অনুরাগ মিশ্রিত মায়া সৃষ্টি. 


হয়। এই মায়াজাল একবার সৃষ্টি হলে 
সেটা ছিল করা সহজ হয় না। গত বিশ 
বৎসরে এই প্রদেসে যে মস্তান বাহন, 
যে অসামাঁজক-যে বেসরকারী দ্বয়ম্তু 
সেনাবাহিনী রাজ্যে গড়ে উঠেছে, তারা 
ধরে ধীরে বাজ রাজনোতিক দলের 
নেতাকে মায়াজালে আবদ্ধ করেছে। তাই 
বেলঘারিয়ার . ইন মিত্রের . সমগোনীর 
কোন ব্যান্ত-কোথাও মারা গেলে চিৎকার 


‘ উঠছে-আমার দলের জঙ্গী কর্মী মারা 
" গেলেন বলে। মস্তান গুণ্ডা আজ জঙ্গী 


কর্ম'ার সাটণফকেট লাভ করছে॥ 


কিন্তু এই শেষ নয়_-আরো দিক আছে। 
বারাল্তরে সেই 'দিকগূলির, কথা বলব 
এবং আর ভাববাচ্যে নয়_সোজা কথাকে 
সোজা করেই বলব-ফুজদস্টের শাঁরক 
দলগ্াঁলর ভূমিকা ও আচ্গপ কোন পথে 
এগিয়ে চলেছে। 


(চলবে? 





বান সাহতের টায় হাম্যরসিক 
শিরা চক্রবটার রি ধরস্থাবলী 
গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত 
(১) মনের মত বোঁ I (8) প্রেমের {বিচিত্র গাঁত 
(২) মস্কো বনাম পশ্ডিচোর (৫) রন্তের চান 


(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো 


" পৃষ্ঠা ২৪০ 
HALL মূল্য মাত চার টাকা 


" বসুমতী প্রাইভেট lj মিটেড | কন্রকাঢা-১২ 


(৬) ঘখন ভাপ্লা কথা বলবে 
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সি 


০০০০০ 


স্ব যদ সি ক্ষ 
Pat ead. 


কংগ্রেসের মূল ঘাঁটিগুলোকে দূর্বল করার 
কাজে। গত বিশ-বাইশ বৎসরের মধ্যেও 
কংগ্রেস গণ-সংগঠন হসাবে গড়ে ওঠে 
নি। কংগ্রেস সংগঠন দাঁড়িয়েছিল 
ক্ষমতাকে ' ভিত্তি রুরে। ক্ষমতার উৎস 


কেড়ে নিয়ে যুকফ্রন্ট সরকার কংগ্রেসের 


জাপান মডেল, আ।কযকু শক্তিশীল৷ 
লাইটল।া”পমই জ্ডভয়েসং 











পািচালকমস্ডলাতেও রাজ্য সরকার হস্ত- 
ক্ষেপ করতে য্যচ্ছেন। দি 

ভু ও লন, লি ভৰাল বল 
কংগ্রেসের সংগঠন দাঁড়িয়েছিল সেই সব 


- শাক্ত থেকে কংগ্রেসকে বচ্ছিশ্ব করে দেওয়া 


হচ্ছে। গণ-সংগঠনের দিকে গত ২০।২২ 
বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস নজর দেয় ন_ফলে 
ক্ষমতাচ্যুত কংগ্লেসের সংগঠন তাসের 
ঘরের মত হ:ড়-হুড় করে ভেঙে পড়ছে! 

এদিক থেকে যুক্তফ্রন্ট সরকার 


.. পান্ডা হতে শুরু করেছেন। 
_ এলাকায় দলীয়, প্রভাব . বৃদ্ধির আশায় 


সুপারিশ এসেছে । সংশ্লিষ্ট হা 
০ 


ভারা 
জানা সত্বেও চাপ সৃস্টি হচ্ছে_যাঁদও' 


এখন পর্যন্ত সেগুলো অনুরোধের 


আকারেই আসছে। এই' ধরণের ঘটনা 


১৮28 


ভাবলে ভুল করা হবে। 
নি EE 
কংগ্রেসে থেকে আর. কোন লাভ নেই মনে 


জ্রড়ো হচ্ছে। 
দল ৷ ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই 
ফ্ুস্টের অন্তভূর্ত বাজন দলের মধ্যে যে” 
সব_সংঘর্ষ ঘটছে তাব মূলে আছে এইসব 


দস্গের ছত্ুচ্ছায়ায় এসে কৃষকদের সংগ্রামে 


একাধক দলের সঙ্গে যুন্ত হযে তাদের 


মন্জুতদার প্রভতকে রোখার জন্য নাচ 
তলা থেকে যে একাবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা 
প্রয়োজন সেদিকে কেউ নজর দচ্ছেন/না। 
ফুস্ত. কার্যক্রম কোথাও অনুসৃত হচ্ছে না। 
১১৪৭ সালের পর যেভাবে ইউনিয়ন- 
জ্যাক ওড়ানো লোকগুলি রারসাহেব- 
খানসাহেবের দল কংগ্রেসে ঢুকে পড়োছল 
এখন ঠিক সেইভাবে যু্তফ্রপ্টের তাঁরা 
বাড 


প্রায় সব দলই এই বেনো জলেব প্রবাহকে 
স্বাগত জানাচ্ছেন_অন্তত প্রাতিবোধ করায়, 
কোন চেষ্টা কবছেন না। t 
যুক্ত্ণ্টের মল, উদ্দেশ্যে দিকে বা 
যুক্তফ্রন্ট বলতে ক বোঝায় সোঁদকে নজর 
না দিয়ে দলণীয় সক্কণর্ণতার প্রভাবে পড়তে 
শুর করেছেন 'বিিত্ব দলেব নেতৃব্‌ন্দ। ' 
'_ এই অবস্থাকে ' এখুনি প্রতিরোধ 
করতে না পারলে ফ্রন্ট্রে পক্ষে কোন 


ঠকিছুই করা সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজ--% 


বাবস্ধার মধ্যে আসল ক্ষমতা যে পা “ 


- জেই ব্যবহার-ক’রে টে ।-অন্প একটু ঘযলেই অন্দর ফেনা হবে, আর 
সানলাইট সাবান একবার নিজেই সর সুন্দর পরিষা 
ঝলমলে ক'রে দেবে। বাড়ীতে সব কাপড়চোগড়ই 


মন্ডলীীকে গণতন্বসম্মতভাবে পুনগঠিনের 
মত সামান্য পাঁরকম্পনা কাষকরী করার 
পথের বাধাকেও দর করা সম্ভব নয়। 
ফ্রন্ট সরকার আর ক্রুশ্টের অন্তভুর্তি দল- 
গুলি যাঁদ এখনো অবাহত না হন, 
তাহলে তাঁদের ইতিহাসের পথে আবার 
ধুলোয় মিশে যেতে হবে। 


॥ ১ 





৯ 





ভারতের শিল্প ও আদার কথাও - 


গ্রীঅধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও, সি, 
গাঙ্গুলণ) £ এ মুখান্জর্ঁ আআস্ড কোং প্রাঃ 
ছিঃ; ২, বহ্কিম চ্যাটাজ 
কলকাতা-১২। মূল্যঃ ১৫:০০ চারা । 

গরজ্গোপাধ্যার মহা- 


শ্রীঅধেন্দ্ুকূমার 
সঙ্গে বাংলা এবং- ভারতের শিল্পের -. 
ইাতহাস এবং প্রশ্নতি সাঁতযই অতগাঞ্গি-, : 


পারেন 'নি। 


“Their acting compares favour- 
ably with the acting of ‘any 


" foreign . troupe ...the star, 


Mr. Bhadiri, who plays Rama, 
is an emotional actor’ of 
Considerable power.’ চন দেশের 


তাঁদের সম্পর্কে The Dally News-aI 


" New Yorkএর নাট্য সমালোচক লখে- 


fছলেন-‘As actors Bhaduri and 
his company are. more ‘easily 
understood than were , the 


b Chinese and Japanese . ‘Jast 
- Season.’ 


> পাঁরশেযে একথাই ' বলতে পার 
অরধদ্্বাব্দর এই প্র্থাটি বাংলা লাহিত্য 


2). বাদরায়ণকৃত বর্ষস্ত্ের ব্যাখ্যা 


অনেকেই করেছেন। এই সব ব্যাখ্যার মধ্যে 
শ্ৎকরাচার্ষের 'শারণরক ভাষ্য” এবং |রামা- 


নুজাচার্যে'র '্ীভাষয' সমধিক গ্রতপর্ণ। .1 


০ St 


শঙ্করভাষ্যকারের ন্যায় ‘অনদ্বৈতবাদকে 
সমর্থন করেন নি। এছাড়া শরীভাষ্যকার 
৬০৯৮ 

LL 


একথাটি ঠিক টু 


-করেছেন শ্রীরামানুজ। অতএব এই দিরাট- 
[বিপুল এবষয়টি সাধারণ পাঠকদের কাঙ্ছে 
দুবোধ্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক। 


গর এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট 
জার রনি মূল্যঃ ৩.০৪ 


বৈজ্ঞানিক। বাংলা দেশে শিশু 
সাহিত্য রচনায় তাঁর-স্থান যে সবার ওপরে 
একথা অনস্বশকার্ষ। - আর কেবল বাংলা 
দেশ কেন, সারা বিশ্বে. ভার মত শিশু 
সাহিত্য রচনা “খুব কম লোকই করতে 
পেরেছেন। বর্তমান গ্রন্থাটতে গুপী 


. গাইন ও বাঘা বাইন, জ্যেলা আর সাত 


ভূত, টুনটুনি আর রাজার কথা, পাকা 
ফলার, রাবণ, ঘ্যাঁঘাসূর, সাত মার পালো- 
স্নান: ও. কাজির 5 আটটি 





এনে দিয়োছলেন। 
অথবা রস আজও অম্লান রে তাই 





্ যুগের [কিশোর এবং শিশু _পাঠকেরাও 
এই বই পড়ে খুবই আনন্দ লাভ করবে। 
খ্যাতি যাদের জগৎ জোড়া-নলেন্দু 
রায়চৌধুরী £ এ, মুখাজর্ঁ আ্যাস্ড কোং 
্ শন বাঁকম চ্যাটাজ? স্্ট, 
হক -১২। মূল্যঃ ৭:৫০ টাক।। 
7 হৃশক্ষারথী্ ও শিক্ষকগণের সুবিধার 
জন্য কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত সাহীতিক, 
. শবশজপণ, বৈজ্ঞানিক, ক্রীড়াবিদ, আড- 
ভেগ্তারার, দেশনায়ক ও সমাজ সংস্কারকের 
নং হন রচনা করেছেন শ্রীনম*লেন্দ? 
চৌধুরী। সাম্প্রাতককালের 'শক্ষার্থীদের 
“সাধারণ জ্ঞানের দৈন্য দূর করবার জন্য 
be গ্রন্থাট রচিত হয়েছে। কিন্তু কিশোর 
এবং তরুণ পঠকমনে আগ্রহ সঞ্চার করার 
জন্য যে পাঁরমাণ তথ্য পরিবেশন করা 
পাজোজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখক তা করে 
উঠতে পারেন ন। উদাহরণ হিসাবে বলা 
যেতে পারে যে ভারতীয় বিজ্ঞানগদের 
সম্পর্কে তাঁর সমীক্ষা আঁতারন্ত সংক্ষিপ্ত 


































প্রসঙ্গে তান খাদ্য ও পণ্যের উৎপাদন 
ই সমস্ত 'বানময়ের রীতিনশীতির কথা 
উল্লেখ করেই থেমে গেছেন। অথচ এগুলি 
ত. ব্যাখ্যা না করলে কিশোর এবং 
পাঠকদের পক্ষে মার্সের জশবন ও 
বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করা একেবারেই 
অসম্ভব।. . 
ছবি ছড়ার দেশ £ শৈলশেখর মিন্র 
সম্পাদিতঃ এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী; 
এ ৯৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মাকে, 
ধলকাতা--১২। মূল্য ঃ চার টাকা পণ্ঠাশ 
পয়সা। 
ছবি ছড়ার দেশে একাঁট ছড়ার 
.. সংকলন। এই ধরণের সংকলন সবাঁদক 
. থেকে. সম্পূর্ণাল্া করে তোলা প্রায় 
অসন্ভব। ীকন্তু এই গ্রন্থে যাঁদের 
লেখা অছে তাঁদের নামের তাঁলকাঁট 
দেখলেই বোঝা যার সংকলনাঁটি অত্যন্ত 
যত্বের সাথে করা হয়েছে। গত 
যুগের রবীন্দ্রনাথ, যোগ ন্দ্রনাথ সরকার, 
টু _ অবনীন্দুনাথ-সত্য্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায় 
:ও কাজী নজরুল ইসলামের ছড়াল 
উল্লেখযোগ্য। আজকের দিনের লেখকদের 
মধ্যে শবমলচন্দ্র ঘোষ, অন্নদাশঙকর ও 










দের রচনা দক্ষতার সাথে সংকালত হয়েছে। 
ট ছড়ার সাথেই সুন্দর ছাব আছে। 
তালিকাতেও রবীন্দ্রনাথ এবং 
সুকুমার রায় আছেন। এছাড়া রথান্দ্ 
 পারতোষ সেন প্রমুখ কিছ 





হয়েছে। কার্ল মার্জের জীবনী আলোচনা , 


তাঁর রচনার প্রসাদগুণে তা তিক 
করা যায় না। তিনি মনে করেন যে টুকরো 
টুকরো ঘটনা নিয়েই মানুষ। তাই' তাঁর 
এই উপন্যাসের নায়ক কৌশককে টুকরো 


টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়েই তিন দেখাতে 


চেয়েছেন। কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড ঘটনার 
সামমলনে যে অখণ্ড কাঁহনশ রচিত 
হয়েছে তাতে এক দুর্লভ আন্তারকতার 
পাঁরচয় পাওয়া গেল। বিখ্যাত "চন্রতারকা 
কোঁশকের অতীত ও বর্তমান জীবনের 
বর্ণনা প্রসঙ্গে এ-যুগের যে চিত্র তিনি 
এ'কেছেন তাতে তাঁর সমাজ-সচেতন 
মনের পারচয়ও পাওয়া গেল। এই ক্ষুদ্র 
উপন্যাসটিতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত রয়েছে। 

ইট; পাট্‌র কাহনী--মনোজৎ বসুঃ 
এশিয়া পাবালাশং কোম্পানী, এ-১৩২ 
১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মাকে্ট, কাঁলকাতা 
--১২। মূল্যঃ ৩:৫০ টাকা । 
প্রাচীনকালের এক বুড়ো-বুড়ীর ঘরে 
ইট্‌ আর পাট; নামে দু'টি যমজ ভাই 
জন্মেছিল। ইট থেকে ইট, আর পাটকল 
থেকে পাট; নাম রাখা হয়োছিল। চণ্চল 
প্রকৃতির এই ছেলে দুটির গল্প ছোটদের 
ভাল লাগবে বলেই আমাদের মনে হয়। 
ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়ে অথবা অর্থাপশাচ 
মাতণ্ডি মাণকার এবং ছেলেধরা নরহাঁর 
শর্মার কবলিত হয়েও শেষ পযন্ত তারা 
কেমন করে নিজেদের রক্ষা করোঁছিল সে 
কাঁহনশী খুবই চিত্তাকর্ষক |. 


বেকারের জন্গল--(শিবরাত্র, ১৩৭৫) 
হার  সংহরায়। নব পত্র প্রকাশন। 
৫৯;  পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। 
দাম £ দুই টাকা । 

একাঁট ীবতকর্মীলক কাব্যগ্রন্থ 
বেকারের জনদল। ভৃঁমকাতে কাব 
লখছেন...কাঁবতা বয়ন কি যে-সে কাজ। 
অতএব ওগুলোকে ফাউ [হিসাবে ধরে 
নিয়ে, অধমকে 'ঁনজগুণে মানা করে 
পাঠক যাঁদ আমার ভূমিকার পটভূমিতে 
নিজের তৃতীয় নয়ন ভেবনময়)-কে একটু 
জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে খুঁচিয়ে তোলার 
কেনা হয়ে থাকবে। অধম কবি নয়, 
কাঁবওয়ালা মান । কাব না কি সচেতন- 
ভাবেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দরোততর কাঁবতার 


শব্দসম্ভার - ইতস্তত ব্যবহার করেছেন। 
ধভয়েতনাম 8 ২১৯৬৫, জুয়াররোম, 


প্রত্যাশা, গাঁয়ে ফেরা, প্রেমের কাঁবতা, 
০৯৯ 








র্রতন্র বহুল প্রয়োগ জানি) 
প্রাতফাঁলত গ্রেলপ-নীহার গুহ 
১৯প, আঁবনাশচন্দ্র ব্যানাজর্ঁ লেন, কল" 
কাতা-১০। দাম? | 
গোলাপ' কাব্যগ্রন্থে ১৫টি কাঁবজ স্থান 




























করতেই হবে। সব কাবতাই যে কবিতা 
হয়েছে, এমন কথা বলব না। তবে, 
সাঁরং ঘোষ (মেকং তোমার গান আম 
শুনি) নাঁলনাক্ষ ভট্টাচার্য (ওরা আমায় 
সোল সকাল বেসন) অলিলোশ হাসার 


সংখ্যা)-৩য় বব সংখ্যা-৫-৬৪ সম্পাদক 
[পনাকশরঞ্জন চক্ুবতীঁ” ও সনমল চট্টো 
পাধ্যায়। মুলত পয়সা। 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একশো আট 
জল্মপৃ্ত লগ্নে প্রকাশিত ৯০৮ 
কাবতা 'নয়ে পন্িকাঁটর রবীন্দ সংখ্যা 
গঠিত। মৌলিক রচনার মধ্যে সুজিত- 
কুমার রাগার জায়গা নেই' কাঁবভাট মনে 
রাখবার মত। সুনিমল চট্টোপাধ্যায়ের 
মাটি গাছ-মানুষ' কাঁবতাটি মানবিকতার : 
রসাসন্ত | অনুবাদ বিভাগে আছে 
প্রাকৃত, পালি, অবহটঠ, কোংকনী, 
সংস্কৃত, গুজরাটি, গ্রে, আমেরিকান, 
চীনা, ইংরাজী, জামান, ফরাসী, গ্রীক, রশ: 
ও স্পেনীয় কাবিতা। শতাধিক নবীন কাব্য- 
পৃশক্পীর প্রাণের এই ফসল সাঁভাই 
উপভোগ্য ॥ 








যক ন শল্প? ব্স্সাবাগের 
চিত্র প্রদর্শন” 


কলকাতার আকাদেমী অফ্‌ ফাইন 
আর্টস-এর প্রদর্শনকক্ষে সম্প্রাত আমে- 
[রকার িদৌরী বিশ্বাবিদ্যালয়ের কলা- 
মধ্যাপক শ্রীবৃস্সাবার্গের এক প্রদর্শনী 
হয়ে গেল গত ওরা থেকে ৮ই 
মে '৬৯ পর্ষ্ত। জলরঙ, তেলরঙ, 
গ্রকলিক রঙ, অয়েল প্যাসটেল, পেন্সিল 
প্রভাঁততে প্রদর্শিত চিন্রবস্তুর সংখ্যা ছল 
মোট ৭৭, এ ছাড়া চীনেমাটর ও 
পোড়ামাটি প্রভৃতির ভাস্কর্য ছিল ৪৮টি। 
অধ্যাপক বুস্সাবার্গের গত ৫০-এর 
দশকে আমেরিকার কারুশিজ্পের বিখ্যাত 
পাঁৱকা “করাফ্‌ট্‌ হোরাইজেন”-এ ভারতীয় 
পোড়ামাটির কাজের এক প্রবন্ধ গড়ে 
ভারতীয় এই লোকশিক্পাঁটর বিষয়ে 
উৎসাহত হয়ে ওঠেন। তখনই [তানি মনে 
মনে ঠিক করেন যে, প্রথম সুযোগেই তিনি 
ভারতবর্ষে আসবেন এই 'শিল্পকলা'টির 





জনূধাবনের জন্য, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার কাজ, পটাটত এবং সেই সঙ্গে শিল্পীর 


পোড়ামাটির কাজ সম্বন্ধেই তাঁর উৎসাহ 
বোঁশ ছল। তারপর ১৯৬১-৬২ সালে 
ফুলরাইট্‌ বৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশে আসেন 
এবং বাংলার কৃৎকোঁশল' কুমোরদের সঙ্গে 
বসে গঙ্গামাটি দিয়ে তোর এদেশের 


আলোক চিন্রগ্ুলি সংযুন্ত করে 1মসৌরণ 
[িশ্বাঁবদ্যালয়ের সংগ্রহশালার সহকারী 
সংরক্ষক শ্রীমতী বেটি দাস রবিল্স 
*দ এভাঁরডে আর্ট অফ্‌ ইশ্ডিয়া” নামে 
একখানি বই প্রকাশ করেছেন। এই 
বইটিতে যেসব বিষয়ে আলোচিত ও 
চিত্রিত হয়েছে তার মধ্যে আছে মাটির 
কাজ,.ধাতর কাজ, কাঠের কাজ, ছোবড়ার 





প্ঢুপ্টরের মজাঁলশ’” রোজদ্থান-_তেলরঙ) 
শিল্পীঃ রবার্ট বস্সাবার্গের 


০৩৯০০ 


তোলা ২৮২ট আলোকাঁচন্র আর ছল 
ভারতীয় গণজীবন ও সুকুমার কলার 
আলোচনা ৷ 

গত '৬৮-র সেপ্টেম্বর মাস থেকে 
তান আবার কলকাতায় রয়েছেন তাঁর 
অসমাপ্ত গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ 
শেষ করতে। কলকাতা 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের 


কাজগ্দলির মধ্যে আকারে-প্রকারে যথেষ্টই 
ভারতায়তার সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষ 
করে বাংলার কুমোরদের পরম্পরা প্রাতিভাত 
হয়েছে 'শল্পীর 1কছু কাজের মধ্যে। 
বুস্সাবার্গের এই পোড়ামাটি ও 


‘চাঁনেমাটির কাজগুলি একদিকে যেমন: 


দেশজ “কুমোরের চাক”-এর ব্যবহার 
হয়েছে অন্যাদকে তেমান "মশ্র পদ্ধাততে 
অর্থাৎ “চাকের” কাজ এবং সরাসাঁর মাটি 
দিয়ে রাচত অংশের সংযোজন 'মালয়ে- 
ধমাশয়ে তোর করেছেন কয়েকাঁট 'শিল্প* 
বন্তু। বাঁকুড়ার পাঁচমূড়া গ্রামের প্রচালত 
ফাঁপা পোড়ামাটির কাজের অনুকরণে 
ভাস্কর্ষ। তবে দেশজ পোড়ামাটির কাজ 
গুলি থেকে মার্কন কুমোর শ্রীবুস্সা- 
বার্গের 'নার্মত 
রয়েছে তার আকারে-প্রকারে ও উপকরণ 
ভেদের মধ্যে। পাশ্চাত্যে প্রচালিত চীনে* 
মাঁটর কাজগুঁলর মত এ পোড়ামাটির 
ফাজগীলতেও তান প্রথমেই কাঁচা 
অবস্ধায় শ্কয়ে নিয়েছেন। তারপর 


i) 


এইসব বস্তুর ফারাক 






















নেযাটির ভাক্কর্ষের মধ্যে “উপবিষ্ট 
ঈঙ্নতা” (৭৮) কাজটি ভাল। “সূর্য ও 


মান্য” (৭) মা্তাঁট “মাহলার 
মাথা” (৯১) কাজটি সহজ, সরল উপ- 
দ্থাপনায় মনোরম । “ঘোড়সোয়ার” (৯০০) 
ফাজটর .ক্ষয়-রাদ্ধর অসংযত ব্যবহার 
ঘুষ্টিকটু। 
বুস্সাবার্গের চিত্ররচনার প্রচেষ্টা- 
গলিও সমকালীন মাঁকন পারিপ্রেক্ষিতে 
 ধরাঁচ্। . ওদেশে প্রচলিত অন্তর্মুখী 
ভীত উর অবক্ষয়, বস্সাবার্গের 


কলকাতার বাড়ির ছাদ থেকে আঁকা 
পশ্চিম সীমান্তের ১ ও ই২নং চিন্গুি 
সরলনকরণের প্রচেষ্টায় $বষয় বৈশিষ্ট্য 
হারিয়ে ফেলেছে। “বাউল” (২৩১ 
ছবিটি পোষাক-আসাক-এ শীশল্পীর 
অনভিজ্ঞতার পাঁরচয় দেয়। 
চীনেমাটি বা পোড়ামাটির কাজে 
শিল্পীর যে সংশ্লেষণ প্রচেষ্টা প্রকাশিত 
হয়েছে, তা দেখে ধারণা করা সম্ভব 
মার্কন দেশে প্রচলিত অবক্ষয়ী সম- 


হাব রে শুধুমাত্র মরণ, প্রকরণ ও 
৬১০১ 





কুমোরের কাজের নঙ্গো কামারের কাজের 
সংমিশ্রণে তৈরি করে তার সঙ্গে মাকিনী 
অবক্ষয়ী অনুপ্রাণ মিশ্রণ করে যে 
“পঁচিনপট নির্মিত হয়েছে এবারের এ 
প্রদর্শনীতে, তা আর যাই হোক শিল্প” 
বস্তু হতে এখনও দোর আছে। এ 
প্রদর্শনী দেখে মনে হয়েছে অল্তমখী 
দিমূর্ভতার অবক্ষয়ে প্রারত মাকিনি দেশ 
থেকে আগত বুস্াবার্ধের তাঁর চিত্রের 
মাধ্যমে অনেক সহজ হতে গেরেছেন। 
চিৰকলার .. আনুধাবনে . হয়তো 
সার্থকতা আসতো, যদ তিনি তাঁর 
পোড়ামাটির ও চাঁনেমাটর কাজে প্রযুন্ত 
সততাট;কু নিয়োগ করতেন চির বিধয়ে। 
“চেকোশ্লোভাক্য়ার রেখ-চিনত” 
চৈক-ভারত সংস্কীতি পাঁরষদের 
সহয্যোগিতায় কলকাতায় আর একটি 
আঁকা গ্যালারিতে প্রদর্শনীর [বিষয়বস্তু 
€৬০ ৮৫ জন শিল্পীর প্রায় ১৪০টি 
বৃচরবদ্তু) এছাড়া সঙ্গে. ছিল কচ ও 
কিস্টালের কিছু ফুলদানি, ছাইদান, 

অলংকরণ পান প্রভাতি। 
এই রেখ-চিঘ্ এবং ফলিত কলা” 
ধৃশল্পের প্রদর্শনীতে এঁচিং, লিখো, 
উডকাট ইত্যাদির উৎকট নিদর্শন 
থাকলেও সমগ্র প্রদর্শনীটির বেশির ভাগ 
কোলভিৎসকে মনে কাঁরয়ে দেয়। 
শবশেষত ৬৩নং ছবিটি, ফাঁসির মঞ্চের. 
কাছে রোরুদ্যমান সদ্য বিধবার সন্তানের 
হাত ধরে দাড়িয়ে থাকা এ যেন কেখে 
কোলাভৎস-এর “মুাস্তর পর দুই বিধবা” 
ছবিটিকে মনে কাঁরয়ে দেয়। প্রদর্শনীর 
{কছু কাজ অবশ্যই প্রশংসার দাঁবি 
রাখে। বিশেষত ভাইসোচান ও 

উরবালকের কাজগ্াঁল। 
প্রদর্শনীর প্রদার্শত চিত্র তালিকা বা 
£িবরণাঁদ না পাওয়ায় সং্টভাবে এ 
সমালোচনা করা গেল না। আশা করি 
ভাবতে এ ধরণের প্রদর্শনীতে 
“পরিষদ” কর্তৃপক্ষ যথাযথ প্রয়োজনীয় 

ব্যবস্থাগএল নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন, 

শল দিত 




















































বত Transisters (AK) 
Kolbapur Read, Delbi—7. 










LE একটি লশকাতর নাম। 
নজরুলের তথাকাঁথত বন্ধ ও সংবাদ 
গা কয়েকজন সাহত্য-ব্যবসায়া 
নাজ বছরের লী এগ্র- 
মেন্টে সল্ট লেক-এ কাঁবকে জাম দেবার 
"Deed তোৰ হয়। একটি অন্স্ঠানে 
১০,০০০ টাকার একি চেকও অর্পণ 
করা হয়। যাঁদও এই অনষ্ঠানে 
ম্‌জাফ্‌ফর আহমদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রমুখ নজরুলের প্রকৃত বন্ধুরা নিম- 
ন্রিতই হন নি। এই সময়ে এমন সব 
প্রচার করা হয়, যুজ্ত্রণ্ট যেন কাঁবর জন্যে 
[িছুই করেন শন! ধরমবীরের প্রশা- 
সনে গগন বিদারিত হতে থাকে। 
এর পর ৫ মাস আঁতবাহিত হয়েছে। 
যাঁরা সোঁদন এ অনজ্ঠানের শারক 
এতাঁদন পরে হঠাৎ তাঁদের খেয়াল 
হয়েছে, এ চ্যান্ত অসম্মানজনক। তাঁরা 
দাব জানাচ্ছেন এ চতুস্তি প্রত্যাহারের । 
তাঁরা দাবি জানাবার কে? দেশবাসীর 
কাছে গুরা কি প্রস্তাব রেখোছলেন, 
এটা নেওয়া উাঁচত কি উচিত না? এত- 
_ ধ্দন পরেই বা এসব মনে পড়ল কেন? 
এই ৫ মাস তাঁরা ওঁ ডাঁড় ও চেকটা 
বুকে ধরে রেখেছিলেন কেন? তাই এই 
সন্দেহে জাগা ফ্বাভাবিক-ওরা কেউ 
নজরুলের সুহৃদ নয়--ওদের ব্যান্তগত 
স্বার্থীসদ্ধির জন্যেই এ সব করেছে। 
লেখকের বিনীত বন্তব্নজরদলের 
জন্যে যা করা হবে তা যেন তাঁর প্রত 
লক্ষ্য রেখে তাঁর জন্যেই করা হয়--তাঁর 
আত্মীয়স্বজন বা ছদ্ম বন্ধবান্ধবদের 







গঠন করা যেতে পারে।  যুন্তফ্রণ্ট 
সরকারই সর্বপ্রথম কাঁবর সর্বাবধ বক্কের 
_ জন্যে বাঁলম্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। 
_ ধীনবেদন, এই সরকার যেন স্মাঁবধা- 
ঘাদীদের কার না হন। 
_ শ্রীমিলনকুস;ম ভট্টাচার্য 
আনন্দনগর 
ইছাপুর 
ফমাঁশয়াল ট্যাক্স আঁফসে ঘুষের দৌরাত্ম্য £ 
- একটি প্রতিবাদ 
আপনার পান্রিকায় (পয়লা জ্যৈষ্ঠ 
সংখ্যা) “পাঠকমন’ শিরোনামায় 'কমা- 
শিয়াল ট্যাক্স আঁফিসে ঘুষের দৌরাত্ম্য 
সম্পর্কে জনৈক ভুক্তভোগীর এক সুদীর্ঘ 
গিঠি বোরয়েছে। আম একজন ছোট 
ব্যবসায়ী এবং 'বক্রয়কর [ভাগে আমার 


ফাইল রয়েছে। সুতরাং এই বিভাগে 
ধুবগত পনের বছর ধরে আঁম অনেক 


'আঁফষার, কেরানণী, ইন্সপেক্টর ও িওনের 


রাস্পাতির 


জন্যে নয়। একটা ‘বোর্ড অফ ট্রাস্টি. 




































সংস্পর্শে এসেছি। 
অনেক অসত্য ভাষণ রয়েছে যে সম্পর্কে 
আম কিছু কথা বলতে চাই। 

প্রথমত আপনার পান্রকা ধবক্লয়কর 
গুৰভাগে গত দু’ বছর ধরে জুনিয়র 
কমা্শি'য়াল ট্যাক্স আঁফসারদের আন্দোলন 
নিয়ে অনেক কথা িখেছে। বস্তুতপক্ষে 
এই আন্দোলনকে সাপ্তাহিক ও দৈনিক 
বসুমতা সমস্ত সহানুভাতি নিয়ে সমর্থন 
করেছে। সে অবস্থায় এই ধরণের চিঠি 
কী করে ছাপা হল, তা ভেবেই আমি 
স্তম্ভিত। 

১৩ই এপ্রিল তাঁরখে বাভিন্ন পন্িকায় 
প্রকাশিত ছবিকে কেন্দ্ৰ করে। সেলস: 
ট্যাক্স আঁফসে প্র্যাকটিস করেন এরকম এক 
ভদ্রলোকের ৫2) কুংসত মন্তব্যকে 
আনন্দ উপভোগ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, 
সেলস ট্যাক্স আঁফসে তাঁর পাঁরচিত এই 
ধরণের প্র্যাকটিস নো ম্যালপ্র্যাকটিস ?) 
করা লোকদের দুনীশীত ও ঘুষের কারবারে 
কতটুকু অংশ আছে তার সম্বন্ধে কিন্তু 
একাঁট কথাও বলা হয় নি! অথবা, কমি- 
শনার, এাঁডশনাল কমিশনার এবং এ্যাসি- 
স্ট্যাপ্ট কমিশনার এই তন শ্রেণীর আঁফসার- 
দের সম্পর্কেও ভুক্তভোগণী নীরব। তাহলে 
আমরা ফি মনে করবো যে ওপরতলার এঁ 
[তিন শ্রেণীর আফসার ও আইডিয়ালিজম 
িসজনি দেওয়া কোন প্রযাকটিসনার মিলে 
ভুত্তভোগী নামের অন্তরালে থেকে এই 
চিঠি লিখেছেন? তা হতেও পারে, নাও 
হতে পারে। এই প্র্যাকটিস করা লোকদের 
সম্পর্কে কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈল 
মুখাজাঁর একটি কথা. . এখানে উদ্ধৃত 
চিনতে পারবেন। কয়েকবছর আগে এ'দের 
সমিতি কলকাতার কোন এক বিখ্যাত 
রঙ্গমণ্ে যখন নাটক করছিলেন শ্রীমখাজীঁ 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান আঁতাঁথ 


শুনতে পাই। কের টি ফান দিকে 
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আত্মসাৎ করেছেন। তা না হলে বাসা, 
জামা-কাপড়, কলম, ঘড়ি, রোডওগ্রাম, 


মদ ও গাঁড়-বাড় বট করে হয় 
কোথেকে ? 
বিক্ুয়কর বিভাগে যে আন্দোলন হচ্ছে 


সে তো আজ হঠাৎ গজায় নি? ভুক্ত 


ভোগা তার সম্পর্কে কোন ই 


কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারদের লা 
আজ অনেক 'দিনের। 


তাঁরা আন্দোলন 
করছেন একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তথা- 
কাঁথত ভুন্তভোগঁ বলেছেন এসব আঁফ- 
সারদের মাইনেটা হচ্ছে উপাঁর। তাই যাঁদ 
হয় তবে কেন এ'রা দীর্ঘাদন ধরে আন্দো- 
লন করছেন সে প্রশ্নের জবাব কিন্তু তন 
দেন নি, কারণ তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে সে 
জবাব থাকার কথা নয়। তাছাড়া তৃতীয় 
ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবিগাযীল : 
যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত তার প্রমাণ 
পাওয়া গেছে, কারণ গত কয়েকদিনে 
কর্তৃপক্ষ অনেক দাঁব মেনে নিয়েছেন। 
তথাকাথত ভুক্তভোগী হয়তো প্রশ্ন 
করবেন আম এত খবর জানি কোখেকে ই. 
আমি জানি এবং জানি বলেই এই চিঠি 
লেখা প্রয়োজন মনে করোৌছ। বিরুয়কর 
অফিসে আমাকেও যেতে হয় এবং সমস্ত 
শ্রেণীর কর্মচারীদের আলাপ-আলোচনা 
থেকে যে-কোন সাধারণ 
লোকই বুঝতে পারবেন এ অফিসে ক 
ঘটছে। কিন্তু আমার খটকা লেগেছে 
অন্য জায়গায়। সরকারের সবচেয়ে গুরুত্ব- 
পর্ণ আয়ের বিভাগটিতে দার্ঘশদন ধরে 
এরকম অচলাবস্থা চলতে দেওয়া হচ্ছে 
কেন? রাজ্য মান্মসভা ক এ সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল আছেন, না এই গভর্নমেন্টকে 






বির আইন লম্পেতুজার: 
জ্ঞানের বহর দেখে আমি হতবাক। তান 
বলছেন রোঁজিস্ট্রেশন হবার আগে ব্যব- 
সায়ীকে ট্যাক্স দিয়ে মাল পা 








॥ ভাদিশ পর. 


বলতে আরম্ভ করার আগেই নন্দ 
" ক্কণোর হাঠৎ ভাঁষপ গম্ভশর হয়ে গেল। 
আম তার স্বভাবের ওই 'দকাঁটর সঙ্গে 
মোটামটি পাঁরচিত। চিরকালই' সে মনের 
ধর্মে ভরানক রকম দিরিয়াস। কোন 
গুরুত্বপূর্ণ / আলোচনায় সে হাযির 
গম্ভীর 


ধ--সগাুলকে বিশাল বটগাছের সঞ্গে তুলনা ' 


করেছেন, নম্দীকশোরকে বলতে শুনলাম 
প্রথমে। তারপর সে নজের মনে বঙ্গে যেতে 
লাগল, তাঁর মতে ঘটগাছের কোন ডাল বা 
হাড়ে ভাঙল, কোনখানে বা পোকায় ছন্ন 
করেছে, তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ 


এসেছিল প্রেম দিতে যে আসে নন, সে 
তো ইতিহাসের পাতাতেই দেখা শিয়েছে। 
উঅন্বপূর্ণার দেশে এসোঁছল তারা বাণিজ্য 
ফরতে। বোঁনয়া জাত। সাত সাগরের 
টেউয়ে-ঢেউয়ে তাদের -নৌকোগীল দোলে । 
মানা দেশের ধনরত্র মূল্যবান সম্পদ অঢেল 
কত্ত তারা বহুন কবে নিয়ে যায় নিজের 
দেশে। কিন্তু বাণিজ্যের সওদায় এসে 
চোখ তাদের আটকে গেল. এখানে । কেন্দ্রীয় 


.শঁছল। 


শরবরশ, রাজদশ্ডরুপে। কিন্তু সেইস্হ্রে 


পাশ্চম থেকে চলে এল ইংরাজশ শিক্ষা, 
ইংরাজী "বিদ্যা, 
এককথায় একটা গোটা নতুন যুগের সঙ্গে 
পাঁরচয় ঘটল আমাদের। মধ্যযুগ হারিয়ে 
শেল পিছু হটতে হটতে | একেবারেই নব- 
জাগরণ যুগের বুকে পা পড়ল আমাদের! 

ডুয়ার্সের দিতে ভাঁকয়ে আম মাঝে 
মাঝে এই কথাগুলি ভাবি। ইংরাজ জাতি 
প্রধানত গঠনকমণ। 


ফনাস্টট্যুশনাল, 
এইসব 'মাঁলয়ে যে জাতির রূপ ফুটে 


ওঠে, তাকে এককথায় "Smart এই 
আখ্যা দেওয়া যেতে পারে৷ 9708-এর 
বাংলা কি বলব? আঁভধানে অনেক বাংলা 


- তাকাই। অনাদূভ এক এলাকা । কল্পনায় 


দোঁখ, রাতদিন হিংস্র জীবজদ্তুর তাড়নায় 
অস্থির ও উধর্*বাস। 'িষাস্ত জলবায়ু, 
বাসভূমির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুন্ত মা 
ও জল এবং ভার অনুদার আবহাওয়া । 


সেসব অণ্তল থেকে সতর্ক দৃম্টি 
রাখা হত আক্লমণকারীদের প্রাত। আঘাতের 
যোগ্য প্রত্যুত্তর 'দেওয়া হত। | 
৩১০ - _* 


জ্ঞান-গারমা, সাহত্য। 


- তাদের চাঁরত্রের 


‘ra 


ফেরে লোকের মুখে-মুখে। 
দুয়ার বক্‌সাদুয়ার, কুমারগ্রামদৎয়ার। 
এমনি কত নাম! নতুন কালের আঙিনায় 
এদেয় ঠাঁই হয়ে পেছে। সকালের সংবাদ+ 
পত্রের পাতায় কত সহজেই না এইসব 


. জানিস্‌ না বুকি? লিলি হাসল, 


পাঁরচয় কাঁরয়ে দি'। 


এ অঞ্চলের অনেক কথা লেখা আছে এইসব 
কাগজপরে। অতাতের ডুয়ার্স সম্পকে । 
নঙ্দকশোর একটা খাতা খুলে ধরেছে 
চোখের সামনে । দেখে দেখে বলে যাচ্ছে! 
প্রচুর বর্ষণ হত ডুয়ার্সে। The aver- 
age annual rainfall of the 


" Duars is 135 inches. বক্সায় 


আদিপুরে ও ফালাকাটায় বর্ষণের পাঁরমাণ 
গণনা করা হত এই তন জাষযগায়! 
জলবায়ু সম্পর্কে লেখা হচ্ছে, The 
cliniate of the Duars during 
the winter months, say from 
December to February, এ re. 
চিন? salubrione The ex. 


~ 


\ ৯ 


.:1821090605 from the soll afver 


the rains, when ‘the country 
“js ‘usually well inundated, 
- render. the latter part of the- 
autumn less healthy than the 
summer -and. winter, and cause 
fever, dysentry, chest. and 
respiratory affections, rheu- 
matism, and some other 
diseases to be moré prevalent 
then than at other Seasons, - 
and during a period of some- 


* wht more or less than ‘two 


‘months, commencing from 
‘about 15th February and last- 
‘ing _ sometimes ° throughout 
April strong easterly “winds 
‘prevail often for three days 
~ together. 


অন্য জায়গায়_“Cholera ২০৫০৪- - 
+ Bionally occurs in thé Cold 
Weather and in the months of. 


April and May; ‘spleen and 
goitre are common diseases, 
and many people die-annually, 
‘ from fever and bowleom- 
Dlaints.” 

" আজব অবস্থার অনেক উন্নতি হয়ে 


এসে গেছে ডু়ার্স'। কিন্তু পুরাতনকে 
" চভালা সম্ভব নয়। পুরনো থেকেই 
- নতুনের স্ম্টি। জখর্ণ নির্মোক খাঁসয়ে। 
ধরা যাক, কুমারগ্রামদুয়ার নামাঁটর কথা। 
অতীত খুজলে দেখা যাবে, এর আসল 
নাম ছিল কোঙ্গারগাঁও। হংসদেও কোঙ্গার 
মামে এক বাঁসন্দা ছিলেন এখানে 
পাটি চলা তিন 
খলাকাটকে বলত কোঙ্গারগাঁও। 

থেকেই - সুখে মূখে এলে কারা 
শব্দাট। এমন বহু নামের অতীত 


ইতিহাস পাওয়া যাবে। 


কেউ কেউ বলেন, ইংরাজী 19০৫8. 
অথে দরজা থেকে- এসেছে ডুয়ার্স শব্দ। 


যড় আকারের বাঁশ, মাকলা বাঁশ অপেক্ষা- 
কৃত হাজ্কা-পাতঙ্গা।. আর ছিল জাওতা 
+ বাঁশ। বাঁশের ইংরাজি বৈজ্ঞানিক পাঁর- 
ভাষা Bambusa Stricta. আরেক 


ছাতা বাশও হছিল। প্রধানত পাহাড় 


সান্ধাহক সম, 


ছে সহ হা 


এলাকায় প্রচুর ভন্মায়। 
Dendrocalamus Bamiltonu. 
হোগল্ম ভ্বাতীয় বন। প্রধানত বুনো 


হাতার খাদ্য ছিল এই ঘাস। ত্য থেকেই 
বোধ 'হয় ভীম্ভদাবদ্যার ভাষায় নামাঁট 
এসেছে 'ypha Elephantina. 
হাতীর পিঠের গাঁদও বানান হত এই 
দিয়ে। এল্মুক্স নামে এক শ্রেণীর ঘা 
ছিল। শহন্দুদের ধর্মাঁয় কার্যে ব্যবহৃত ' 
ফাশিয়া-র বিস্তারও ছিল প্রচুর পারিমাণে। 
নিচ; জলা জায়গায় গলি. জল্মাত 
প্রচুর পারমাণে। এইসব ঘাসের কাঁচপাতার 
লোভে “কুনো হাতী ও মোষেরা চরত 
বনে বনে। পতিত জমতে খস্‌খস্‌ জাতপয় 
ঘাসও দেখা যেত। উদ্ভিদ্ববদ্যার পাঁর- 
'ভাষায় Andropogon Muricatum: 
মল জাতীয় ঘাসে গারো ও 'মেচ উপ- 
জাঁতরা মাদুর তোর করতেন? 


Amphadonax Karka. খাগড়া 
শ্রেপীর ঘাসের ফথাও মনে হচ্ছে। 
‘Saccarum Sontanum বলা হয়েছে 
উ্ভদাবদ্যার বইতে। 

বন একালেও" আছে। চা-এয় সঙ্গে, 
সঙ্গেই বনের কাঠের নাম করতে হয়।, 
গ্রভাঁর অরদ্যভূম ছি ডযয়ার্স: 'কত: 
যনাঞ্চলের কথা সনে আসছে । আফাল.- 


চাঁদ ফরেস্ট, আপার ও লোয়ার তশ্ডু; - 
গেছে ড্য্ার্সের। নতুনকালের অক্গানে রেস্ট, ভায়না -ফরেস্ট, মরাঘাট . 


ফরেস্ট, 
দলগাঁও ফরেস্ট, ডুম্চ ফরেস্ট, খয়ের- 


প্যাঁড় ফরেস্ট, শালবাঁড় ফরেস্ট, উত্তর _ 
'বড়ঝাড় ফরেস্ট, দক্ষিণ বড়বাড়, বক্সা ' 


ফরেস্ট, ধূমপাড়া ফরেস্ট, ব্লায়ডাক ফরেস্ট, 
ভলকা' ফরেস্ট, 'শালকুমার ফরেস্ট 
ডুয়ার্সে'র রাস্ভাঘাট প্রায় সবই ছল : 
কাঁচা ৷ ‘পাকা রাস্ভা একটিও ছিল না. 
বললেই 'চলে। সে-যুগে গাঁড় ছিল না 
একটিও । সাহেবরা 'চড়তেন খোড়ায়। 
ঘোড়ার পঠে চড়ে জোর হাঁকাতেন।, 


আকাশে । ঘোড়ার তালে তালে ! 


'দুলীকচালে  দুলতেন 'সাহেবেকা। ' 
দুরদান্ত . 
' 91891], which would be 6918 | 


হাতীতেও সওয়ার হত। 
থেকে হাতীতে বয়ে আনা হত 
মাল।_ খনকটবতর্শ অগ্ঠলগ-লিতে চলত ' 
মোষের গাঁড়। মোষের হংল্র জীবজন্তুস । 
ভয়ে-ভয়ে চলত বনের ভিতর 'দিরে। 


ইংরাজের হাতে এ-অগ্ললের আঁধকাচ ' 
সপ্রাতি্টিত হবার পর থেকেই সাহেবরা 


খুনবেশ করলেন। 


ঘরের, 
'বেড়াও দতেন অনেকে । এদের বলা হয় 


পর আনি শেলে বা তনোকোর 


ব্যবস্থা হত। - 3 
নন্দকশোর কট পাতা উল্টে গেল | 
পরপর - 
আমি এইমাত একটা সিগারেট ধরিয়ে 
তার মুখের দিকে -তাকিয়ে আঁছ। সংগ্রহ Ek 
শকাদনের নয়। নানা জায়গা থেকে নানা, . 
সংবাদ সংগহ করেছে.সে। খু 

বললাম সে-কথা। ! 

বললাম, এ যে বিস্তর কলেক্‌শন দেখছি 


“Jn ‘Connection with roads. 
I would strongly urge tha 
early opening of a road front |- 
‘Ghargaria market to Jaigaon, 
It would pass through a large. 
block of wasteland in Alipus.. 


up if this road be opened. Ita' 
length would be about thirty 


:" miles, and the cost would not 
: I believe, exceed Rs. 15,000 ox 
1 Rs. 20,000 including bridges. 
। Tf this money be laidout, I ami” 


sure that Government would 


. benefit immediately by the 


এ-সব অস্যলে উদ্নীভল্র প্রয়োজনে মনো- . venue 


স্যাণ্ডার্স রিপোর্টে ! obtained পয: the. 


which would- be ' 
lend’ 


পাওয়া যাচ্ছে এ-যুগ্বে 'চুয়ালিশটি রাস্তার , through which the Road উনিও 


= ৩১০৬ 


নাম। পাহাড়ি নদীতে দায়ী. ও! 2595 


pass.” - 


ইতিমধ্যে হাওয়ায় হাওয়ায় সংবাদটা , 
ছাঁড়য়ে পড়োছিল। 

চিনি 

রিনি দ্বার এ 
কপির কটা খুলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সে- 


ও ব্যবসা । কল্তু একমাত্র ছেলে রোনাল্ডের 
মন নেই এ-সব কিছুতে । ছোটবেলা-থেকেই 
ষেন কেমন-কেমন। ঘরে ভালো লাগে না। 
কফি হাউসে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গ দিচ্ছে 
না। কাঁফ হাউসগ্লি গড়ে উঠেছে কিছু 
দিন থেকে। নানা আনন্দ ও চণ্তলতার 
অবাধ আয়োজন। । উপানিবেশগুলি থেকে 
আসছে দেদার কাফি মহামান্যা রাপী 


এলিজাবেথের আমল থেকেই ইংরাজজা তির 


উচ্চ সম্ভাবনার চূড়া উদ্জবল রৌদ্রালোকে 
যলমল,করতে সুরু করেছে। স্বর্গ ষাঁদ 
কোথাও থাকে তো এইখানেই, এইখানেই । 
১0 
যন্ধ্দের আকর্ষণ না-থাকুকঃ 

বাম্ধবশদের সঙ্গাও' মন.টানে না। সোনালি 
চল আর ঈষৎ নশল চোখ মোহাবিস্তার 


ডডোনাজ্ড। রোনাজ্ড স্পষ্ট বলল, আই 
SH লা আমাকে 


সপ 


আসতে স্বর করোঁছল মানুষেরা । ডুয়া্ 


হাহ ke 
দা সির লেই মি হ্যাভ এ 


নি ভিউ 

আছে, আছে বাবা। 
কার জীবনটা আম একবার দেখতে চাই। 
আমার সাধ। ছেলেকে ছেড়ে দিতে হল 
ম্যাকডোনাজ্ডের। জাহাজ ছাড়ল। জেটিতে 
দাঁড়িয়ে রইলেন পিতা! চোখ ঝাপ্‌সা 


. হলেও রুমাল দিয়ে মুছতে ভুলে গেলেন। 


কিন্তু" কি ছিল, সেখানে? 


“Only articles for native 
consumption are procurable. 
Europeans have to obtain 
stores and provisions from 
Calcutta, as nothing is obtain- 
able at, Buxa.” 


" কাড়াকাঁড় কামড়া-কামড়ি 
খানিকটা কি নিতে না-পারলেই বা 


সম্ভাবনা! 


তব সেখান- , 


০৮ 


আয়োজন।'তস্যপুন্ব নিবায়প, নধয় আঁ, 
গ্োলগাল। তৈল ঢালা চিকণ তনু। 
বরাস্মণ-ভোজনের নিমন্ গ্রহণ ও আঁতিথা 


গুল নিবারণের বেশ কেটে যাচ্ছিল বন্ধু- 
দের সঙ্গে গাছতলায় শুয়ে ও আঞ্চ 
দিয়ে। গ্রামে যাত্রার দলও দিল! শোনা 
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নন্ঘরহলের কাঁরতার অভিব্যান্তর ১॥ জাগো রে জোয়ান: বাত, ধরে গেল 
॥-।শচ্টতা৷ অন্হুষম্ধান করতে, গিয়ে, আমরা মিথ্যার, তাঁত বুনি! 
তাঁর সম্বোধন-রশীত সম্পর্কেঁ-কতকগচুলি সের্সাচণ/ফ শিমনসাট 
প্রসংগ উদ্যাপন করেছি। সম্বোধনের i 
প্রতাক্ষতার কথা যখন উল্লেখ করা হয়, ২1 জন্গণে যারা জোঁক সম শোষে তারে 
ভাষারীতির কথা, জরুরি হয়ে ওঠে। 


নর চেতলায়। জাগো, জাগো; ওঠ বীর! 
(বিংশ শতদনদাী/'প্রলয় শিখা), 


উদ্যত অংশগনালর মধ্যে অত্যন্ত নগ্ন’ 
প্রত্যক্ষতা আছে; বা অর্থ, ঠিক তাই অর্থ; 
যা অর্থ তা এই ম্নহূর্তে অত্যন্ত প্রয়ো- 
জনশয়া। 


পাশাপাশি একথাও খুব স্পষ্ট যে গদ্যানদু- 
ষৎগ কথ্যরীতিতর একটি প্রধান গুণ্‌ হলেও, 
কবিতায় তার ব্যবহার সরে শিল্প-তাৎপর্যের 
তাগিদে, নজরুলের কাঁবতার বর্তমান' 
লক্ষণে তা কোনদিক থেকেই বিশেষ 
সমর্থিত হয়' না। কাঁবতায় গদ্যভাবনা 
কোন 'ব্িচ্ছত্ব একটা প্রকরণ নয়, গদ্য ও' 
পদ্যের মধ্যে প্রচালত বিরো় ধারণার 
নিষ্পত্তিই তার প্রধান বাসনা £ গদ্য-পদ্যের' 


২. 


সাহেব 
এবইসে ভাই কুটি কুঃট, মোনুষ/ 
সাম্যবাদ) 

ই। মানুষের কথা ছেড়ে দাও, যত 
ধ্যানী মুনি খাষি যোগশ-_ 
পোপ/সাথ্যবাদী) , 

৩! (তোরা) চিন্লিনে তা চিনির 
বলদ, সার হল তাই শাস্ত বওয়া।, 

= (জাতের বজ্জাত/িষের বাঁশী). 

৪1 বন্ধু! তোমরা ্দলেনাক দাম, 


উত্তি যথার্থ সিদ্ধ, হয়েছে অবশ্য একথা 
মনে হওয়াও, খুব স্বাভাবিক যে "মান 
অনেক বোঁশ ফলবান হতে, পারত ॥ 
ব্যরহারে অনেক সময়েই এই রকম স্থান* 
বিপর্যয় দেখা যায়, একে স্মাবধাবাদশী 


_ ধবপ়্সাধন বললেও ক্ষাত হয় না; এবং 


জআগরহক বস্‌মত' 


৮০০৩ ছি শি 


দ 


এ 


চেয়ে বড় লক্ষণ হওয়ার দরুণ), কথ্যরী?তি 
তরি কবিতার উচ্চারণের পক্ষে প্রায় একটা 
- শরতের মত অপরিহার্য হয়ে ওঠে । নজরুল 
যে এই শর্ত সম্পর্কে সচেতন ও মনো- 
যোগধ ছিলেন, একথা হয়তো সব সমর 


করতে পারে, তার অভাবও তাঁর কবিতায় 
কম নয়। আমাদের _ কাছে এইটেই বড় 
কথা যে, নজরুলের উচ্চারণে কথ্যরীতির 
লক্ষণ প্রায়ই উপস্থিত; এবং তা সচেতন 
ধৃশম্প-মনোযোগের - পাঁরণাস রূপে না 
হলেও তাঁর কাবি-ভূমিকার আঁনবারণায় 
এভতর-প্রেরণায় সম্ভব হয়েছে। 

তথাপি কথ্যরণীতর উপকরণ ব্যবহারে 
নজরুল যে অকৃপণ ছিলেন, এই তথ্য 
বাতিল হয়ে যায় না। লৌকিক শব্দ 


চোষার গান/প্রলয় শিখা); “মানুষ কার 
ঠোঁগুয়ে বলদ’ ৫); ‘হাটে ভাঙি হাড় 


ফুমারীর বেশশ, তক্বী-নয়নে বাহ,/আমি (আমার কৈফিয়ং/সর্বহারা) ইত্যাদ 
যোড়শীর হাঁদ-সরপিজ্ঞ প্রেম উদ্দাস,/, বাংলায় প্রচাঁলত বিশিষ্টার্থক বাগধারা 
আঁম ধান্য ৷ এই অংশে শব্দের ধ্বান- ব্যবহার করে নজরুল কাব্যভাষা কতখানি 


হ'য়ে যাবে খুনশ্চয় ? অংশে 'রাজা-টাজা’ 
শুধু লৌকিক শব্দ প্রয়োগের দদ্টান্ত নয়, - 
ওঁ ব্যবহারে ষে 'তির্যক আছে, কথ্যরপীতর 
জংলগ্নতা তাতেই সাধ্য হয়েছে। একই 
ঙম্টকোণ থেকে "পাপ সোম্যবাদশ) 


এ গরজে কামান’ যখন কবি - লেখেন, 
কাঁবতায় ৪ ‘এ পাপ-মুলুকে পাপ করে নি. 


___সদ্ধ কাব্যোচ্চারণের মধ্যে 'সেরেফ'ঃ 
৮. 'অগ্রপাথক' (জজ্রশর) কবিতায় £ 'াজ্যব 
পররতচ্ড়া আনমেষে- পংক্তির্তে 


দান কয়ে; এই ধরণের শব্দ যেহেতু উচ্চা- 
পচে আছিস , বাসি মড়া-অংশে ‘যাসি শের অনায়াস প্রতিষ্ঠার কারণেই “সম্ধ, 
- মড়াঃ; ‘বড়’ (ঁবষের বাঁশ) কাঁবতায় £ সেই জন্য এতে লোকমুখের বিশিষ্ট এক 
'লোকে লোকে পড়ে বায় প্রলয়ের ঘস্ত প্রবশতাই অবশ্য ধরা পড়ে। তথ্যপি 


৯ 0১০৯ 





ৰা 


প্রথাগত কাষ্য-- কানাব্গীন$- পরতে পড়ে যাক প্রভাত কবিতার ভাষায় নমন*য়ভা সঞ্চার করার 


'আহ্রহে বাংলা কাঁবতার ভাষায় এই সব 


রত < শঁ J y প্রথা যে 1) দা 
' গাড়ে উঠোঁছল, তাতেও সন্দেহ নেই। 


নজরুল স্বরভান্তজাত শব্দ প্রয়োগে শব্দের 
প্রকীত খুব সচেতনভাবে অনুসরণ করে- 
ধছলেন বলে মনে" হয় না; প্রয়োজনে ও 
বনল্প্রয়োজনে এই রকম শব্দের প্রত তাঁর 
কোঁকটা প্রায়ই খুব বেশি, এবং এ কথা 
মনে করলে সম্ভবত (ভুল হবে না যে এই 
রকম শব্দকে তাঁন কাঁবতার শব্দ বলে 


'্ন রবার ওয়্কণ 
কিকাতা-১৫ 


Mh 


সক 


" সহায় বক ঠুকে’, 
. রাজায় সেপাই” “য়ে” 'নাঙ্গা পা” ভূখা 


AL অনুরাগ দেখা গেছে। 
EE nate নঁকছু 


ভার কাঁবতার ভাষায় সংশ্লিষ্ট করতে 


পেকেছিলেন, কিন্তু ছদ্দোবদ্ধ কাঁবতার 
থাকত অভিব্যান্তির ধারা সম্পকে" তাঁর 
'কোন সংশয় ছিল না, বরং তাতে তাঁর 
ধক্বাস ও সমর্থন সমার্পত হয়েছিল। 
ফলে এক ধরণের বি-সম তাঁর কাবতার 
উত্চারণে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়; কাঁবতার 
উচ্চারণপদ্ধাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসার অভাব 
ছল বলেই সম্ভবত, নজরুলের কাঁবতার * 
ভাষা-উপকরণে যথে্ট পাঁরমাণ আধুনিক 
মনোযোগের সূত্র নিবিষ্ট থাকলেও, তা 
বাংলা কাব্যভাষা চিন্তায় কথনোই গুরুতর -' 
প্রসশারূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। 
কথ্যরীতির উপকরণ যে তাঁর কাঁবতা- 
ভাষায় আঁবরল, তার আরও প্রমাণ পাওয়া 
ঘাবে তাঁর কবিতায় মুখের ভাষা ব্যবহারের 
প্রাচ্ষে। লৌকিক" শব্দ বা শব্দবন্ধ 
তিনি এমন জুনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে র্বহার 
করে গেছেন যে কখনো কখনো সমস্ত 


প্রি টিকে - বিস্ময়কর বলে মনে হয়। 


“ শালি পাঁড়িল', 'খোক্সাস্নে মান", ‘খোদ, 
'ধানাই পানাই” 


ফাকা’, 'গো-ভাগাড়ো, ভিড়ং, পট্রডমাক্ণা, 
‘থুথু, “দুধের বাচ্ছা” ‘বাবু সাব /জাম- 
ধরা, ‘হামবড়া', 'জাত মেরে” ‘ভাত মেরে" 
'হাফ্‌-নেতা', পস্তাবি, ইতাাঁদ কতক- 
গুল নির্বিচারে গহাঁত উদাহরণের প্রাত 
এই প্রসঙ্গে দুষ্ট আকর্ষণ করা যেতে 
পারে। এই সব লোকক শব্দ বা মুখের 
শব্দ যে নজরুলের কাঁবতায় আমরা প্রথম 
ব্যবহৃত হতে দেখাছ, তা অবশ্যই নয়। 
নজরুলের অব্যবাহিত পূুববতা রবীন্্রানু-. 
সারী কাঁব বলে হত কবি পর্যায়ের 
মধ্যেও এই রকম ব্যবহারের “প্রীতি কিছু 
নিজেদের 


. রোমান্টিক 'কাব-লক্ষণ সম্পর্কে এইসব 


কাঁবদের আত্মজ্ঞান প্রবস্তা ওয়াডস্‌- 
ওয়ার্থের সনদের প্রাত হয়তো তাঁদের 
মনস্ক কবে থাকবে, 'কচ্তু সর্বত্রই ভাষা-. 
[বচারে এইসব শব্দের প্রযুক্তি- ভারসাম্য 
ক্ষার দিক থেকে যথাযথ হয়েছে কি না, 
-এমন ক, দর 


ধ্ঠিত হয়ে গেছে; মূল 


ESE 


এমনই 'বাশিণ্ট যে এইসব শব্দ ব্যবহার 
অন্যতর আনবার্যভায় তাঁর কাবতায় 
আঁধণ্ঠান পেয়েছে। যে শব্দগুলি, আমরা 
উদ্যার করোঁছ, তার ' মধে) দুটি লক্ষণ 


'বাচ্ছন্ন হরে উদ্দেশ্যহ টন অনশ‘লতায় 


_কাব্-প্রথামাত্রে পবাসিত। 
| খানিকটা ছিল। অথচ কথারণীতর ছন্দ 


লোক-সঙ্গীতে শুনলে সং্গাঁত খুজে” 


পেতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না, 
আবার এইসব শব্দই ব্যবহারের 'বিশিশ্ট' 
তায় শাপিত ভির্ষক সৃষ্ট করতে সক্ষম 
নজরুলের কণ্ঠস্বরে 


'আবার অপ্রচ্ছম উদ্দেশ্যের ঈশ্সিত ফল: 
লাভে তিক যে অন্রীন্ত প্রকরণ, তা 
তিনি স্বভাবতই বুঝতে পেয়োঁছলেন। 
বাকৃরীতিতে -তির্যক,ষে এক আঁত 


' শববশিষ্ট ভঙ্গ, অতঃপর তা-ও আমাদের - 


অজানা নয়। তব নজরুল যে এই রকম 
মনোভাব থেকে ' লৌকিক শব্দের [তর্ক 
ব্যবহারে প্রত করোছিলেন, এমন মনে 
করবার কোন কারণ নেই, - আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই শাণিত আঘাত ও তার অমোঘ 
ফললাভ তাঁর অব্যবাহত বাসনা ছিল। 


লোক-কবিভার 
' অপরোক্ষ' ভাঙ্গাট অলক্ষ্যে থাকে না; 


শাঁথলতচ আঁতকথন ও আবেগের আঁত- 
রেকে সণাপ“ত হয়ে এই রাত অনেকাংশে 
হয়তো এই 
{বিষয়ে এমন {ক রবীন্দ্রনাথের দায়িত্বও 


শসাম্ঠই তো প্রবহমানতা - বিষয়ে সবচেয়ে 
বড় পরীক্ষা । . নজরুলের কবিতায় প্রবহ- 
মানতার পারিচয় 'পেতে সাধারণভাবে কোল 
অসুবিধা হয় না, কিন্তু তান - সম্ভবত 
বিষয়টিকে প্রকীত-সত্য তথা” শিল্পে 
দিক থেকে বিশেষভাবে বিবেচনা করেও 
দেখেন নি। -তাঁর কবিতায় প্রবহমানতার 


'বেগ সগ্জাঁরত করবার চেষ্টা আছে প্রধানত 


তথাপি এইসব শব্দগুলি যে তানি ব্যব- . 


হার করেছিলেন, তা তাঁর কাঁবতায় .শ্রব্দ- 
ব্যবহারে ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নকে গুরুতর 
করে তোলে নি, পক্ষাল্তরে কথ্যধবানর 
সম্ভাবই অংশত প্রাঁতশ্রুত করতে পেরেছে। 


দুই ভাবে £ এক, সংলাপ রচনার সূত্রে; 
দুই, পংন্তর পর্বযোজনায় ছাস-বৃষ্ধি- 


[ভিন্ন তরফ এই রকমের উদাহরণ 
গৃহসাবে,স্মরণ্য; তথাপি একথাও সত্য ফে, 
এই সূন্রও তাঁর কাঁবতায় এমন অনর্গল ও 


"প্রচুর নয়, বার সাক্ষ্য থেকে তাঁর কবিতায় . 


এবং এই সবই তাঁর স্বতন্ত্ কাঁব-ভূমিকার : 


এ য় . বেশে সণ্ডারত বলে মনে 
হয়। 
I আমরা যে ভাষার কথা বাল, তার্‌ 
ছন্দ বলে. যাঁদ কিছ; সনান্ত করতে হয়, 
তবে প্রথমেই সম্ভবত ভার প্রবহমানতার 
কথা উল্লেখ করা উঁচিত। মধুসূদন দত্তে ' 
বাংলা কাঁবতার মৃত্তি ঘটেছল এই প্রবহ- 
মানতার অল্গাঁক্রণে। অতঃপর বাংলা 


কাঁবতায় প্রবহমানতা প্রায় এক সিদ্ধ - 


প্রকরণের মত ব্যবহৃত হয়েছে ।”অথকে যে 
*বাস-ক্মতার আয়তনের মধ্যেই, প্রতীত 
হতে হবেঃ এই রকম পূর্ব সংস্কার 
বর্জনের মধ্য দিনেই প্রবহমান্তার ধারাটি 
বাংলা কাঁবতার অববাহত হতে শপ 
ফরে। এই রকম, সংস্কারের পেছনে কথা- 
ভাষার রশীতকে আত্মস্থ করবার আঁত 
অকপট আগ্রহই সাধারণভাবে উপাস্থত 
থাকে বলে আমরা জাঁন। তবে মধুসদন 
কতটা এইরকম মনোযোগ দ্বারা স্পষ্ট 


নই ; হয়েছিলেন, অবশাই সেকথা তোলা যেতে 


পারে। দকদ্তু কোন, কাঁবর [নিজস্ব ব্যবহার- 


যাকে/শাদা চোখে প্রবহমান বলে মনে হয়, 
মৈমর্নঃ কয়জন পিতামাতা ইহাদের হয়ে 
ধন্কাম ব্রতী/পুরুকন্যা কামনা কাঁরল ? 
বোরাঙ্গানা/সাম্যবাদণ); তুমি কোনাদিন' 
, কারো করোনি ধিচার,/কারেও দাওান 
দোষ।  ব্যথা-বারাধর/কূলে বাসে কাঁদ 
মৌনা কন্যা ধরপার/একাকনধ। যেন 
কোন্‌ পথ-ভুলে-আসা/ভন্‌-গাঁর ভীরু, 
মেয়ে"  মোশাবরজাসৃল্দরী - দেবার 
শ্রীরপারাবিন্দে/দবহারা) - .শভক্ষা-ব্ল 


নিয়া ফের দ্বারে দ্বারে খাঁষ/ক্ষমাহশীন হে: - 


 দরর্বাসা! যাঁপতেছে াশি/সুখে বর-বধ্‌ 


যথা--সেখানে কখন(/হে .কঠোর-কণ্ঠ গিয়া 
ডাক’,  দোবিদ্যু/সন্ধ্যাহল্লোল); ইত্যাদ। 
কিন্তু এইসব দম্টান্তের একটা মৌলিক 
দিক 'প্রায় সল্গো সঞ্গো উন্সোচিত্‌ হয়ে - 
যায়, প্রাতাঁট ক্ষেত্েই এক- প্রকার প্রত 
সম্বোধন আছে। এবং এই তথ্যটি নজ- 


দৃষ্টিগ্রাহ্য 
ক্ষমতা-অক্ষমতার ওপর বিষয়ের প্রকৃতি বার -করা বিশেষ শ্রমদাধ্য; হয়তো বা 
গত সত্য বাতিল হয়ে যায় না। বস্তুত, তার প্রয়োজনও কম, কেন না তাঁর কবিতার 
এই প্রবহমানতা ব্যাপারটি বাংলা কাঁবতায় বানিতে প্রবহমানভার বেটি যেন অলঙ্গেন 
এক ধরণের কাব্য-প্রকরণ গহসাবেই প্রীত" সপ্ঠারত হয়ে আছে, অন্তত শ্রবণে তা ধরা 


. ৩১১০ 


উদ্দেশ্য থেকে - পূড়ে। 


এবং একট; ধৈর্যশীল অনু 


৯৮ - ঈীপ্তাহিক বসমভট 


মস্ধাদীর কাছে অজ্রপর আর গোপন জ্ছন। এর ফলে পদ্যের নিশ্চিত বন্ধনদশা কবিতায় সপ্ঠারত করতে পেরেছেন, এট 
থাকে না যে, তার প্রধান কারণ এ থেকে কাবতার ধ্যান ও শ্রুুতিকে তান আঁভজ্ঞতা হিসাবে সুখকর। এবং নজ- 
দম্বোষম-রখীতি। ছেদ-যাতি-চিহপাতে কবি প্রায়ই মুস্ত করতে পেরেছিলেন বলে মনে রুলের পক্ষে তা সম্ভবপর হয়েছিল 
মে লব সময় খুব মনোযোগ ছিলেন, এমন হয়। নজরুলের কবিতায় প্রবহমানতা অবশ্যই তাঁর স্বতল্ল কাঁব-ভঁমকার জন্যে, 
ময়; তব্দ প্রশনবোধক চিহ ও আশ্চর্য প্রায়ই দৃশ্যগ্রাহ্য ব্যাপার নয়, সর্বদাই তা সেখানে তাঁব সম্বোধন-রাঁতিটিই সবচেয়ে 
« বোধক চিহল্পাতে তান এত অনর্গল শ্রতগ্রাহ্য; এবং যে কাঁব প্রথাগত পদ্য- গুরুতর প্রসঙ্গ। 
7. ধছিলেন যে একটি 'নাদষ্ট পংক্ির মধ্যেই বন্ধে অধিক আগ্রহী, 'তাঁনও যে অনেক 
তানি পাঠককে থামিয়ে আবার চালিয়ে সময় আর প্রায় অনায়াসে প্রবহমান . (আগামী সংখ্যায়] 





ঈহিফবয় মেখে জান করলেই তাজা ঝরকব্লে হবেন । এই 


চমৎকার সুস্থ পাপ্রচ্ছন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের 
সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে । . 


পদ বিভা ৪ খ্ুলোময়লার দোগহীতছণু ধুয়ে দেয় 


| হিনটু-L. 51-140 কত 
৩১১১ 
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চির কির কই 
সিগারেট খাচ্ছে না তো? ব্আশ্চর্ষ! ছেড়ে 
। দয়েছে না কি! ভীষণ অবাক লাগে 
মশতার। অথচ আগে সিগারেট 'না হলে 
এক মৃহূর্তও চলতো না বাবুর। একটার 
পর একটা । ঠোঁট দুটো - - মোটে ফাঁকা 

" পাওয়া যেতে না।- - 
কথাটা মনে হতেই গরম হয়ে ওঠে 
সীতার কান দুটো। সীতা জানে ওর 
ঘন এই মর লাল হার উঠে! 


লক্জা-সক্দা লাগ সাঁতার। অদ্ভুত লাঙ্গে 
ভাবতে যে একাঁদন উ লোকচাৎ... 
এ করে গায়ে জীঁড়য়ে নেয় সীতা। ঘোমটা 
| তুলে দেয় মাথায়। তারপর পর্দা সরিয়ে 
| ঘরে ঢুকতে গিয়ে আবার ফিরে আসে। 
ওদের বিয়ের পরে তোলা ছাঁঁবটার 
বড় সোফাটার কোণে অসহায়ের মতো 'দকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সমীর। 
| - অতো কি দেখার আছে? পর্দার এ 
সীতা ঘৱে ঢুকতে. গিয়ে থমকে পাশে দাঁড়িয়ে সীতাও তাকায় ছাঁবচার 





দিকে। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে পর্দার 


তলা দিয়ে ওর' পা দেখা যাবে 


মনে মনে ঠিক-করে- ফেললো সাঁতা - 


" যে-এবার বাইরের ঘরের পর্দাটা একেবারে 


দিকে! 

আবার সেই লজ্জা-লজ্জা ভাবটা ফিরে 
আসে। এবার কিন্তু বেশ ভালো লাগে। 
কুনাল প্রায় ওকে জাঁড়য্নে ধরে দাঁড়িয়ে 
আছে। সাঁতা বলোছল হাঁবটা শোবার 
ঘরে টাঙাতে। ১কুনাল রাজা হয় নি। 
ছাঁবটা ও সকলকে দেখাবেই। কুনালের 
ফুক্তি ভারি অদ্ভুত। হাঁস পায় সশতার। 
শী ছবি দেখে সকলে না-কি বুঝবে, ওদের_ 
দাম্পত্যজীবন কতো সুখের! হঠাৎ যেন 
ভালো লাগে সতার। আবেশে চোখ 
দুটো ছোট্র হয়ে আসে। টু 

কিন্তু, সেই মহত ভালভাবে 
চমকে উঠে পদর এ পাশে আরে! 
খানিকটা সরে আসে সীতা । সেই ভালো 
লাগা ভাবটা কোথার যেন মিলিঘে যা । ' 


“মর উঠে গিয়ে 
দরীড়য়েছে। খাটিয়ে - খাটিয়ে বোধ হয় 
দেখছে ছাঁবটা। সাঁতা জানে, সমীরের 
চোখ ওরই ছবির-ওপর1 হরিতে সীতা 
হাসছে। কুনালের দহ বাহুর গাঢ় 
আলিজ্গনে নিজেকে সপে ধদয়ে হাসচ্ছে' 
-ঙ্াঁতা। দেখলেই বোঝা যায় সুখের 
সৎআধেশে বিভোর সাঁতা। 


ময়লাও হয়েছে খুব! পাঞ্জাবীব হালকা 
গোেবুয়া রংটা ধূলো-বীলির সঙ্গে মলে 
মিশে অন্ভুত রং. ধরেছে। ধুতিটাও 
হা | 
সীতা অবাক. হয়। অবাক হবারই 


৭. ফধা। সমীবের গাষে ছে'ড়া পাঞ্জাব", 


দশতার মনে পড়ে সেই কলেজের-কথা। 


ভব ভাঁষণ পরিচ্কায় থাকতো সমাঁর। 


গমীরের ওপরে, কুনাঙ্গের ওপরে, নিজের 
ওপরেও! ভীষণ অসহায় সনে হয় 
নিজেকে। সীতা চাইছে না যে সমীর 
এভাবে ছবিটা দেখুক । সমণর যাঁদ এখন 
সোফার ওপর এসে বসে ততেলে হি 


ছবিটার . তলায় . 


সাপ্তারিক হেত 


ছেড়ে বাঁচে সে। লক্জা, অস্বাস্ত আর, 
বিরন্তিতে বিব্রত হয়ে ওঠে সীতা? ২ 


হঠাৎ একটা প্রশ্ন সাঁতার মনে চমক . 


লাগায়! . সমণীব আজ, এতোদিন পরে 
হঠাৎ তার সল্পোংদেখা করতে. এলো কেন? 
শক চায় সমীর ? 

ভাবতে চেম্টা করে সভা । 


ভয়-ভয় ভাবটা ফিরে আসে। বুকের 
কাছটায় দুড় দুড় করতে থাকে 1, 


সমীরের সঙ্গে,সব সম্পকইি তোতার : 
চুকে শেছে। .বড় তাভাতাড়ি তার বিয়ের. 


- সব বাবস্থা হয়ে গিয়োছিজো। এতট;কুও 


অবসর পায় ন। তবু সে-চেষ্টা করেছিলো - 


সমণীরের সঙ্গে-যোগাযোগ করতে! কিন্তু, 
পারে নি । নিজেব ইউনিয়ন নিয়ে সমর 
তখন এতে ব্যস্ত-ছিলো যে এাঁদফে নজর 
দেবার মতো অরসর তার ছিলো না. 


এতোদিন, পরে তবে বা সমীরের-. 


সেই অবসর মিলেছে? সীতার মনের মধ্যে 
আবার সেই ভঙ-ভয় ভাবটা ফিরে আসে। 
- না. আব সে ভাবতে পারে না! 
সমীরের মুখোমুখি যখন হতেই হবে, 
তখন আর দেরি করে লাভ কি! দেখাই 
যাক না. সমীর কি চায়? এতোদিন 
পরে আজ হঠাৎ সে. কেন এসেছে সীতার 
সঙ্গে দেখা কর্তে। 

আঁচলটা ঘরয়ে ভালো করে আবার 


- গায়ে জাঁড়িয়ে নিলো সীতা । ছোট্ট একট; 
ঘোমটা তুলে দিলো মাথায়। তারপর ডান " 
হাতে পর্দাটা উচু করে, ঢুকে পড়লো * ওঠে সমশর 


সমীর তখন ফিরে এসে বসেছে 


ঘরে। 


সোফাব কোণটায়। 


হিটার দিকে তাঁকিষে ছিলো সমীর। 
এ তিলটা ছিলো সমশীরের ভাষণ পপ্রয়। 

সীতা মখে নিচ করে ছিলো । কিন্তু 
ওরই ফাঁকে তার যা দেখার দেখে নিয়েছে! 
অনেক" রোগা হয়ে গেছে সমশব। শ্কিয়ে 


মেলো মাথার চাল! রুক্ষ। 

নি নাকি করশদন? মাথা নিচু করে 
সশতা দেখাছিলো। যা ভেবেছে তাই। 
চটিটাও ছে'ড়া। 


কিন্তু 
কোন ক্‌ল-কিনারা পায় না। আবার সেই , 


থাকো, - 


“পৃলো সাতা।, এবার . -সর্মারের ডাকে 
তাকায় তার 'দকে। 
“সীতা!” 


সমীরের চোখে চোখ রাখে বাঁতা। 
তার মনে হয় সমশরের দু চোখে বুক 
হাহাকার! ক বলবে ভেবে পায় না 
সমীর! চুপ করে থাকে! বিশ্রী সেই 
অস্বাস্ভকর-. পাঁরবৈশটা কাটিয়ে ওঠার 
জন্যে 'সীতী- বলে, - ' ; 

“তুমি যে বন্ড রোগা, হয়ে গেছো 1” 
, সমীর উত্তর" দেয় না। সীতার মনে 
হয় সমীর যেন কছু বলার চেস্টা করছে। 
ধিন্তু বলতে পারছে না।' ততক্ষণে 
অনেক সহজ হয়ে গেছে সীতা ।- তাই 
নিজেই বলেঃ 
. “এতোদিন পরে হঠাৎ যে এলে?” 
* এগিয়ে এসে সাতার 


কাছে 2” 
ঝট করে উঠে দাঁড়াষ সীতা । সমীরের 
ব্যবহারে বিরন্ধ সে। সীতার হাত ছেড়ে 
ধুয়ে সমীর সরে দাঁড়ায় । অসহায়ের মতো 
তাঁকয়ে থাকে সৈ সাঁতার দিকে! 
সীতা নিজের মনে অস্ফুটস্বরে বলে, 
“সে কি করে হয়। কি বলে আমি 
তোমায় এখানে থাকতে দেবো।” - 
সোফার ওপরে বসে পড়ে সমর! 
দু'হাতে মুখটা চেপে ধরে হাহাকার করে 
*. “সাঁতা আমি খুন হয়ে যাবো, আমার 
খুন করবে ওরা! যাদের জন্যে এতোকাল 
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- ফেলবে ৷” 


বাতাসে সবরের গলার জ্বর কাঁপতে 
মনে হয়, সমর যেন 


বড়-বৃম্টিতে ভেক্সা অসহায় একটা কাক। 

কিন্তু কি করবে সাঁতা। কি করতে. 
পারে সে। কুনালকে তো সে চেনে। রাজ্জ- 
নতি পছন্দ করে না কুনাল। তার ওপর 
' সমণরের দলের ওপর সে হাড়ে হাড়ে চটা। 
শুধু তাই নয়, কুনালের কাছে সমীরের 
কি পাঁরচয় দেবে সীতা। . ' 





" মনে পড়ে সাঁতার কথা। 


না, এ হতে পারে না। 
হয়তো সমশরের জন্যে হাসতে 
হাসতে প্রাণ পর্যন্ত ?দতে পারতো'। কিন্তু 
আজ তার কাছে কোন দা নেই সম্মীরের 


- আমৃতা আমৃতা করে সাঁতা! 
সমশরের মুখের ওপর না বলতে তার যেন 
বাধো বাধো ঠেকে । সমর বুঝতে পারে 
সীতর মনের, ভাব। বুঝতে 'পারে সতার 


কাছে এইভাবে ' আশ্রয়ের আশায় আসা 


অন্যায় হয়েহে'। 

সমশরের মনে পড়ে বহু দিন আগের 
ফথা। মনে পড়ে কৈশোর আর- যৌবনে 
সাম্ধক্ষণে সেই রঙাঁন 'দনঙ্গুলোর কথা । 
সমীর বুঝ 
দ্বগ্প। দেখছে। " সেই' স্বপ্ন মাখানো চোখ 
দুটি সে তুলে ধরে সাঁতার 'দকে। 


সম্কচিত হয়ে ওঠে সাঁতা। সমীবের 


ও" দৃষ্টিকে ঠিক যেন সহ্য করতে পারে 
- মাসে। পালাতে ইচ্ছে করে তার সময়ের: 
- সামনে থেকে হঠাৎ কথাটা মনে; পড়ায় 
উঠে দাঁড়ায় সে, 

“একট; বোস তোমার জনো চাঁ যে 


আবার সে বাস্তবে ফিরে আসে”, সীতার 


- সাপ্তাহিক বসত) 
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যেন সে বুঝতে পারে সাঁতার অবস্থাটা । 
মন-প্রাণ তার ছ-ছি করে ওঠে। এসে 


ক করছে। শেষকালে ক সু ঘর . 
ভাঙবে সে। বিপদে পড়ে সে ক হারিয়ে ' 
“ফেলেছে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকুও।' ই 


সমাঁরের মনে পড়ে ষড়যন্্রের খবর 
পেয়ে. উচ্দান্ত হয়ে পড়োছল সে। আত্ম- 
গোপন করার আর কোন জারগ্বা না পেয়ে 
সে ছুটে এসোৌছলো। 
কোন 'কিছু। 
দেওয়ায় সীতার অসুবিধার কথা৷ 


আর সীভা। কতো বদলে গেছে সে।-- 
“সমীর বুকতে পেরেছে সীতার কাছে আজ 
আয় -তার কোন -দাম নেই। অথচ একাঁদন 


চায়ের. জলটা, যে ফুটে, ফুটে, শুকে 


' দিকে তাকাতে গিয়ে দেখে মে' সাঁতা নেই। = এলো সৌঁদকে ফোন, নজরই ছিলো না 


পর্দাটা দুলছ্ছে। 


মনে: করতে পারে৷ না। সে)! 





তখন ভাবেন 
ভাবে নি তাকে আশ্রয় ' 


পাচ্ছিলো দা 'কিছুই। ফের এ) 


শব্দটাকে ভার মনে হচ্ছিলো সমীরের 


দীৰ্ঘ শ্বাস। - 

সাত 7 না a 
সেই সমীর। কতো তফাৎ! সৌঁদনের 
সমীর ছিলো তার কতো পাঁরাঁচত আর ১ 


আজ যে লোকটা” সমাঁর নাম নিয়ে বসে 
আছে বসার ঘরে; তাকে যেন “বচনভেই 


পায়ে না সীতা। 
সাতার, মনে. পড়ে ফেলে, আসা দিন- 


গুলোর টুকল্লা-টকরো- ঘটনার' কথা? 


গনে পড়ে কলেজজ্শবনে তার দিনগুলো, 
সমশীরকে- আশ্রয়' করে, কেমন যেন” একটা 
আনন্দময় জগৎ সৃষ্টি, করেছিলো? 
আশ্রয়! চমকে ওঠে সরঁতা। আজ 
রুনি 


“তাকে ক -সগতা ফিরিয়ে দেবে? 
-'_ না. তা পাররে না সীতা | সমাঁয়ফে 


সে. আশ্রয়ই দেবে।. কুনালকে সে চেনো। 
তার মন জানে। অবূব. নয় কুনাল। সবই 
ধূববে। আর আজ্জকালকার দিনে চ্কুল- 
ফলেঞ্জে-এমন ঘটনা তো ঘটেই থাকে। কে' 


.. আর. এক কাপ ওর শঁনজের জন্যে! ঢাকনা 


খুলে সীতা জল দেখে। . না, কাপধান্কে 
হতে, পারে, কিন্তু-ও জলে -চা. ক্রলে 
" তালা হুবে না। তাই-বফি কৌডোট টের 
নেয় সীতা? 

জলে গুলে চিনি আর .দুধ মিশিযরে 
তাড়াতাড়ি কফি তোর করে ও ঘরে চলে 


আমে, সাঁতা! 


ঘরে, ঢুকতেই থমকে দাঁড়ায় সে॥ 
সমর" নেই। এদিক-ওদিক তাকায়, 


| লাঁতা। কাপটা টোবলের ওপর স্রেখে 


বাইরে' গৈয়ে দেখে সে।. বারই 
চলে গেছে। 

‘বরে [ফিরে এসে বড় সোফাটার কোণে 
স্তব্ধ, হয়ে বলে পড়ে সঙ্তা। একটু 
"আগে সমীর বসোঁছলো সেইথানে। সাঁতা, 
ভারে সমীরের কথা, বোঝে কেন সে চলে-- 
দুটো ভারী হয়ে ওঠে। 

টেবিলের ওপর কাফির পেয়ালা থেকে 
তখনো ধোঁয়া, উড়ছে অং্প অল্প। 


দেখা হয়ে যাওয়া নয়-যেন 'হয়ের হারিয়ে 
যাওয়া জিনিস হঠাৎ আবার খুজে পাওয়া! 


শ্নকম। হেসে বললে, বাদ বাঁল-নুন লয় 
ময়ন, ঢের দিম, ধরে যাকে খুজিলম-- 
তাকেই খ'জতে খুজতে চলে এসোছিলম। 
যদ বল-এতদিন . ছিলে কোথা? 
-এতাঁদন এই ঘরটা জানতমান নয়ন। 
জানই তো-এ ভল্লাট মোর বাপের হুন্দা | 
আসব ফোন ছলে 2” 


ওর তাব সাব - দেখে নয়নের গঙ্গা - 
বললে, “তোমার ভয় ভর. 


শুকিয়ে গেল। 

. নাই ওয়া যে. এসে পড়ল!” 
শভয় ভর মোর. কম-ই কথাটা কি 

মতুন জানলে মরন ?* 
গুয় অনড় অটল ভার মধ্যে সে 


২১ কথাটা খুবই স্পন্ট।- মাথায় ছ' ফুটের 


ওপরে লম্বা, বাবার চুল, বড় বড় জুলি" 
- লোকটা - সেই একভাবে দাঁড়িয়ে মিটি : 
টি হাসছে। 

| মতে হাসে কজলা, “মনে নাই সে 


ot 





. তেমনি পাঁজকোলা করে তুলে নেয়! বাট 


হতে সাগর থাাঁড়র দল ডাকতে ডাকতে 
হাজির, “নয়নবৌ-কোথা গোল 2৮ 

“ওই তো ঘরে যেয়ে ঢুকলো তোমাদের 
ময়নবোঁ গো।” ভল; মাক হাস হাঁসি 


করে পেছন ফিরে নয়ন বললে, “আর লয় মুখে সেই মা বন্ধ হওয়া দরজাটা দোখরে 


আম যাই।” রঃ 
“একটা কথা শুধু বলে যাও ।”_খপ 


কলে একটা হতে চেপে ধরলে ভলু মাঝি! 


“ছাড় ছেড়ে দাও।” হাত ছাড়াতে 
চাইল নয়ন। 4 

স্যদি না ছাড়ি!” 

“মোর মরদ ঘরে নাই। 
কথার জবাব দত!” 

“দিত” Hl ee 
- শ্হাঁ দিত। একাদন মোর বাপ যেমন 
ধদয়েছিল- আজম সে দিত।”- 

মুহুর্তে ভলু মাঝির হাসি হাঁস 
মুখ কেমন ক্র আর কঠোর হয়ে উঠল 
ফামাপোড়া ইটের মত। তার পৌঁর্ষ 
আর প্রেমের বিহবলতা গর্‌ গর্‌ করে 
উঠল- যেন খোঁচা, খাওয়া বাঘ। বললে, 
“তাই ব্যাক সে মরদ- চকন্চাকন নূতন 


৩১৯৬ 


থাকলে এ 


রি 


বল্ল, “ভয় পেষে-গেল- তোমাদেব হাঁক: 
ডাকে তরাসে ছুটে পালাল ।” 

হাতের ঝাঁটা হাতে রইল। সাগর 
খাঁড় হেন লোক ভল; মাঝির কথায় থত- 
হত খেয়ে পোল! 

ভল: বললে, “আম ভার বাপের দেশের 
লোক মাসী--চোৌঁকিদার হই আব যা হই। 
সেই ছোটাট থেকে তাকে জাঁন। এতক্ষণ 
তার বাপের ঘরের খবর-টবর শুনাছিল_ 
আর ি।” বলতে বলতে সাগর খাঁড়র 
দলকে. পাশ কাটিয়ে ভলু মাক গট গট 
করে 'নার্কবাদে বাঁধ রাস্তার দিকে এগিয়ে 
- গেল! 

হঠাৎ এ রকম একটা পারস্থাতির 


"জন্য সাগর খুঁড়ি তোর ছিল না। হার- 


দাসীর দিকে চেয়ে বললে, "ওকে চেন নাকি 
মুক্দ্দের- মা?” 


দাপ্যযাহক বসমত? 


মন্দের মা বললে, “জম তো কখনো *্মৃকুন্দের বৌ ভেস্তে দিলু ?* 

দোঁখ লি” ঘটনাটা বললে সাগর খ্ুড়॥ 

. "ডাক নয়নবোকে।” সকলের চোখ য়ে পড়ল মুকুন্দের 
নয়নবৌ নিজেই বেরি এল ওদের দিকে। সকলের চোখে একই জিজ্ঞাসা 

' মুকুন্দ বললে, “আমি বৌকে সাবধান, 


নাড়া পেয়ে 
সাগর খড়ি বললে, “কই দা চে্টাল করে দেব” 
নি-মোদের ডাকলি ন?” ঘয়ে এসে নয়নকে জিজ্ঞেস করলে, 


নয়নবৌ মূখ নিচ করে চপ করে তুই চোচালি নি কেন বৌ? সকল্গে 


ইল । - 
সাগর খাঁড় জিজ্ঞেস করলে, "ও তোর তত 
বাপের দেশের লোক?” লে চেচাতে পারল না কেন? ' কেন 
ন্যন শুধু বললে; “হড।* লোকটাকে সে আড়াল করতে গেল ? 
“তাই চেচাঁল নি?” সাগর খাঁড়ি তার র্লেবলি ভয় করতে লাগল- ' 


ঘললে, “আর সে মোদের চরে ঢুকে-ঘরে দঃদাহসাঁ লোকটা আবার কোনো ছলে. 


ঢুকে সব দেখে গেল! গুলামের ব্যাটা আসুবে। একবার দেখে গেছে যখন--না 
গুলাম চৌঁকিদাব থানা থেকে এসোঁছল এসে সে পারবে না। 
" সন্ধান নিতে_শনষে চলে গেল ?" মূকুন্দের বুকের কাছে ঘাঁনয়ে এসে 
নয়ন নীরস গলায় শুধু বললে, নয়ন শ্টযু বললে, “তুমি আমায় মারে 
“সন্ধান সে কিছুই করে নি।” * পরাণ তরে মারো। 
“ভাল-না কুরলৈই ভালো।” সাগর _কেন আমি চেঁচাতে পারলম নি, কেন 
খুঁড়ি ছটা ক্ষুব্ধ কিছুটা বিরন্ত হয়ে মোর গল বুঁ্দর্নে রা ফুটল না” কেন আমি 
২ গজগঞজজ করতে করতে চলে গেল। যাদু হয়ে গেলম 1” বলতে বলতে দে 
- জেরার মুখ থেকে পার পেয়ে হাঁফ মুহৃদের চওড়া বুকের খে পাগ্‌লের মত 
ছাড়ার কথা নয়নের-কিন্তু হাঁফ" ছাড়া ম্দখ ঘষতে লাগল! 
“দবের কথা, বরং ভেতরে ভেতরে দম ধেন ৮৩৪ 
ভার বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আজকের  ;তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। জেলা 
ফয়েক দণ্ডের একটা চাপা নাটক_চাপাই ..বোর্ডের সড়কের ওপরে ভল্‌ মাঝির 
থকে গেল। কিন্তু একটা অপরাধবোধের . সঙ্গীরা অপেক্ষা করাছল। ভঙ্ঘু ফিরে 
ভারে মনে মনে ছটফট করতে লাগল । এল। সকলের শেষে। 1গয়োছল একটা 


ধরপাকড় এড়াবার জন্যে পুরুষেরা পুরো জোয়ান সরদ--ফিরে এল আধখানা 


সবাই লি ওকণী 
শোছে। 

' তার থমথমে ভাবভাক্প্ দেখে মাধব 
_ সীট বলে উঠল, “মারল ?* | 
৮ ভলু. তার দিকে কটমট কলে 
তাকাল।' 

মাধব বদল, "আরি বাপরে বাপ-আর 


আড়ালে সরে গিয়েছিল-মহেশের কথা হয়ে। 
মতো! আবার কাকে ধরবে_কে বলতে কিছ 
পারে। চোঁকিদাররা চলে যাওয়ার পর. 
একে একে ঘরে ফিরে এল সবাই। 


সাগর খুঁড়ি ক্ষোভে ফেটে পড়গ, 


"সবটা আর দেখাতে পারলম কই ছোট- পের ওপরে সপাং সপাং করে যে মারল. 


. দণ্ডল--সুকুল্দের বৌ শ্ৰেয় ভেলের দুটো ঝাঁটার_ বাড়ি! সেই বাঁড় পেক্সাটা। 
দলে ।” বঙ্গে লোষ্ামি করতে ঘরে ঢুকেছি। . 
ইঃ রর La 


তোমার যতো খুশি) - 





ধাল শাখ চাটার চেল্লান শুনে যত 
ঘাছ্যের ছধাঁড়বুড় হিল রেরে করে 
তেড়ে এল কটা উচয়ে।”- বলে সে একট 


, থামল! আবার সক্ষোভে বললে, “বলো 


কাঁচ শেখ বললে, “মোকে ঘিরে ফেলে. 


খানা পার।” 


“্ধুত্তোর।”- মাধব তার একমাত 
ঘোষণা 'করলে, “এর চেয়ে মোর « 
ধোপার কাম ভালো ।» 


না। 
রা বত দক: 
"ক্রিক্স_তেমান বসে রইল 

রাখাল বললে, PECTS 
হব্। অন্ধকার হয়ে গেল। থানায় ফাঁব 
তো?” 


"সেই ভাল শ- সবাই জন হাঁক ছকে 
যাঁচল ৷ 


গাধ বললে, "ক বলতে দক বনে 
যসবো মোরা! দারোগ্য খেপে যাবে ফের ।* 

: ভল একভাবে চুপচাপ গোঁ মেরে বসে 
রইল তো রইলই। h 
“_ “রাখাল বললে, "তো চল ঘয়ে যায 
তো? 

ভলু শুধু বললে, “তোরা চলে যা। 
আমি পরে যাবো। একটু ঘুরে ফব।" 





সু সা কলে অলোচত 


ৃ 9 
1 i 
|| হো চি মিন ০ 
| সুন্দর মূদ্রপ। শোভন বাঁধাই। আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ ওদুল্পরাপ্য আট্লেট 
J প্রকাশক রুপোর সাহিত্য সংব। ৭৩ স্রামণজশ সরদণ। কলি,ঃ ৪৮ 
মং শ্রদ্ধাজশী। 
জারী আর 
সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকার অন্য চিঠি লিখুন ₹- 


৯ ৃ ৩৯১৬ 


তরুণ প্রকাশক, 







কিন্তু!” 





বললে, “চল্‌ মোরা যাই! অনু মাথা 
আজ পোকা কাসড়েছে।” 1 ' 
ওয়া চলে গেল।' আর 


সড়ককে ছয়ে 'একেবে'কে চলে গেছে 
খালের ধায়ে। ওঁদকে বসত নেই বললেই 
হয়। সড়ক থেকে ওদিকে গাছ-গাছালির 
ইভতরে শুধু একটি মাত .কু'ড়ে দেখা যায়। 
[সেই কুডেটা দিকে চেয়ে ভল: মাঝি 
থমকে দাঁড়ান । মান হলে চিনতে 


1825০ শিপ 


চর 


“PTFE 


পেরেছে। একটা কাঁরবাঁধা বটগাছের 
আড়ালে দাড়য়ে আরও 'ঘনতর অন্ধকারের 
অপেক্ষা করতে লাগল। 

আকাশে শেষ আলোট:কুর পাট চুকিয়ে 
শরতের সন্ধ্যা ধীরে ধারে ঘন হয়ে 
আসঙ্থে সড়কের কোলে "সামান্য হাত- 
কয়েক নয়ানজুলি বাদ দিয়ে শুরু হয়েছে 
ধানক্ষেত ।, সারা চর জুড়ে ঠান্ডা ঠাশ্ডা 





এখানে ওখানে অবলে উঠল এক-একটা 
টিমাটমে আলো লালচে ফুটাকর মতো। 
স্ড়কের- পরবে চর-পশ্চিমেও দিগন্ত, 


এর পালক সত আর 





ছার থেকে গাধন। দশন ব্যবহার করনে 





সাধনা! শুবধ্বলয়-ঢাক! 
কলিকাভা-৪৮ 


স্বৃদ্ধ বয়স পৰ্যন্ত 
ও দুৰ্গন্ধমুক্ত হয়৷ 


চশত সুস্থ, সবল, " 


 চ্ুন্দর ও.মাড়ি স্তদৃঢ় থাঢডকে। মুখ স্রচ্্ত - 


‘ 


-£ একাট আদর্শ দঁযতের মাজন 
নন অধ্যক্ষ ডাই'যোগেশ চত্র ঘোষ, এম.এ. _ | 
৪ আবুকে-শাসী, এক.সি.এস. লেওন) 
এম সিএ. (আমেরিকা কাঁগলপুর কলেজের ফলিকাতা কেন্দ্র 8 রা 
- মা ছনারণ লাত্রের ভূতপগুব অধ্যাপক ॥ স্ডা নরেশ ত্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস: হেন খাহর্কেট৪ 


৩১১৭ 


+ 


£ 


. ববসারী আবাদ। তার পাশে পাশে ছোট 
ছোট গ্রাম। সেদিক থেকে একটি দুটি 
করে লেক সড়ক পার. হয়ে চরের সেই 
সরু আঁকাবাঁকা রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে 
গেল। কারুর হাতে লাঠি, কারুর হাতে 

' নেভানো লণ্ঠন। কেউ সড়কে উঠে চণ্ডমঙ 


করে- উচু সড়ক থেকে নেমে গেল চরের 
নামাল রাস্তায়? 
ভল: মাঝি অনেকক্ষণ তাদের চেয়ে 
চেয়ে দেখলে । 
ছেড়ে সেই আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে 
চললা_-দু' পশে ধানক্ষেত গাছ উচু 
হয়ে উঠেছে বুক পরন্তি। তারই মাঝখান 
দদযে নোনা মাটির সরু পথের রেখা 
আকাশের তারার আলোয় মনামন করছে। 
সেই পথ ধরে ঠাউরে ঠাউরে- ভল্‌ মাক 
এসে দাঁড়াল একটা কু্ড়ের সামনে ।, 
চালে, উঠেনে মাচায় লতানো বিষ্কে-- 
কন্ধ্যের পরে ফুলে” ফলে ভরে গেছে। 
ওই লতাপাতার আড়াল দিয়ে দেখা যায় 
_ দাওয়ায় “টমাঁটম করে আলো জবলছে 
1: দিতি বার ছায়া ছয়া কাটি 
মানুষের মূখ। 

“ভঙ্গ; মাঝি ডাকল, “যমুনা আছ 


a 


i “কে |" একটি কর্কশ গলা সাড়া দিল, 
প্যমনাত্তে কে ডাকছ গো! 
প্রবাহনশ মোদের ঘাটে এখনো আসে নি 


, বাপ-মোরা সব তেষ্টায় হাঁ করে বসে 





তারপর নিজেও সে সড়ক' 


যমুনা - 


"= জাজ) প্ত এপ, মত। 
: + 


আলোও অবলল না-আর কেউ সাড়াও 
দিল না৷ 

ভলুর ইচ্ছে হলো_ছুটে গিয়ে সব 
কণ্টার গলা টিপে ধরে কিন্তু তাতে তার 
কাজেব সুরাহা হবে না। অশ্বত্যা মনের 


চিনে ফেললে 
ঠিক। অবাক হয়ে বললে. “চোদার !* 

ভল্‌ বললে, “এলম যমুনা 1 

"বাপের হদ্দায় বাটা?” যমুনা 
বলল, “ব্যাপার ক গো দাদা!” 

ভল; বললে, “তোর আখড়ার দরজা- 
থেকে ঘুরে এলম-_কেউ বসতেও বলল নি। 
বরং ফস করে আলো ‘নাভয়ে দিল” 

' “এ মা গ।” বলে ফানা খিল খিল 
করে হাসতে 
টলে পড়ল। বলল, “ভয়ে গো দাদা 
ভয়ে! বাউল বৈরাগী মানুষ মোরা 


' হাঁটতে লাগল। 


হাসতে ভলর প্রায় গাষে ২ 


চৌকিদার শুনে ভয় পেয়ে গেছে বোধহয়। i 


্দনকাল খারাপ তা।” 

“তা চোঁকিদার কি মানুষ লয়” 
যমুনা? 

“সে বুঢা এ মানুষকে চিনবে কি!” 
চাপা গলদ চোখে বিদযযৎ_ভুলু মাঝির গা 
ঘেষে দাঁড়য়ে যমুনা বলল, "সে চিনি 
আমি!” 
ভলুর চোখ জলে . উঠল-_দেহকান্ডের 
আঁদ অন্তে যেন পৌঁরষের আথাল- 
পাথালি। উদার বারা 


আপনি প্রসারত হয়ে গেল 


দানে রি রিনা 
একটা হাত ধরে টানতে, টানতে বলজে, 
“এখন চল ভঙ্গুদাদা। “ আখড়ায় চল। 
মোর দুয়ার থেকে ঘুরে যাবে, সোঁট হবে 
নন ৷” 4 
প্ৰার যেতে তো আসি ন যমন ৷” 


“ই্্দকে এসে পড়োঁছলম। মনটা ভাল 
শুনে ৷” 

ণ্ঠাঈা করছ ভলুদাদা !* 

“ঠাট্া! হাটে বাজারে_শিরস্ত ঘরে- 
সৰা হন ডেকে তোর গলি নেলি, তা 


| ক ঠাট্টা করে?” 


তা করে না! ফ্যনা জানে। 
বলে তার গলা বড 'মান্ট। 


সবাই tb 


গুরুর দয়া। চল-সাজ পরাণ ভরে 


- তোমায় গান শোনাবো |”. রি 


ভলু বগল, “ভাঙের, জ্রলটল এক- 
আধটকুন হবে তো? সেই কবে একবার, 
খেয়ে গেছলম-_আজও ভুলতে পাঁর দন ।* 

"সে মোর ভাগুড় বৈরাগপর 'দ 
তোমার আশা মিটবে ।” আড় চোখে চেয়ে ১ 
যমুনা হাসল। চোখ ঘায়ে, ভল্‌র 
আরও গা-ঘে'ষে এসে বলল, "তার জন্যেই 


ধে "তো মোর আজ এত দেরি হয়ে গেল 


গো!” | 

ভঙ্গ মাকে নীরবে ওর্‌ পাশে পাশে 
তার. কোনো কৌত্হল্গ 
ও বিষয়ে দেখা গেল: না।' গেলে. একটু 
ভাগের সরব পাওয়া যাকে এতেই সে 


আবার তললে।,, সহসা তার মনে হলো-- 
এ লোকটাকে দষে তার কাজ আদায় হবে।| 
বললে, “বাজারে সেই কখন গোঁছ £! 
আবগারী দোকানের সামনে বসৈ' আছি 
তো বসে আঁছি। কেউ ঢুকতে পারছে না।” 

“ঢুকতে পারছে না! কেন?” 

“সে তুমি শোন -নি * 

শক শুনব 2৮ 

“বাজারে অবগারণ দোকানে আজ বন্ধ 
গোলমাল ৷” 

. "কিসের গোলমাল -বমূনা !' 

যমুনা বলল, "কোথা থেকে আজ সব 
কলেজ ইস্কলের ছেলেরা এসে জট গে 


গো-আবগাবী দোকান ' ঘিরে ফেলেছে। 


বলে কারকে আর নেশাভাঙ করতে 
দিবে নি” 

বটে!” ভল; মাঝি বলল, দব্যাটারা . 
নুন থেকে ভেগে এখন জাবশ্গারশীতে গেল ? 


নকন্তু অদের কেউ তো আব ছিল নি 


যমুনা 1” 
যমুনা রলল, “সব আবার নতুন দল 
এল)” be 


যসনো গ্ৰা গলায় বলল, "দে মোর করলা “টয় রন না 


রি ১১২৮ 
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{ন। তারপর অন্ধকার হল-দোকাম 
"নিজে এক ফাঁকে বাইরে এসে কোলায় ফেলে 
দিযে গেল। চিনা লোক মোর কতাঁদনের 
তাই পেলম।” 
'_ ভলঙ মাঝি বলল, "এ বুকম.করে আর 
হ্তাঁদন চলবে ?” 
“তাই তো তোমাকে বলাঁছ তল্দাদা।* 
মমুনা ওর হাত চেপে ধরে বলল, “এই 
মালটি পাওয়ার ব্যবস্থা তোমাকে করে 
' ধদতে হবে। 
ভয় নাই।” 
ভল; মাঝি রাজশ হরে গেল। মাথা 
ক্ষাঁকয়ে বললে, “দেঘ যমুনা-যেমন করে 


পারি জোগাড় করে দেব। ডল মাঝির ' 


অসাধ্য কিছু নাই।” 
“দাদা গো দাদা।” যমূনা ডগমাশিয়ে 

 ইঠে বলল, “আজ কি ভাগ্ব্যগ্যুণে তোমার 

লাথে দেখা গো। গর গু গুর্‌ ।" 
আখড়ার 'সামনে.' এর্সে “পড়ল ওয়া ।- 


_ধাঁশের আগড় ঙাগানো। ধনজের হাতে 


|| 


(-. 


আলো "নিভিয়ে দিলি কেন বড়া? যমুনা; 


থলে যমুনা হেসে বললে, "এস দাদা এস 
তখন ঘাট হয়েছিল--অপরীধ নিও নি ।” 
বমুনার পেছনে -পেছনে এগিয়ে গেল 
ডল; মাঝি। 
“দাওয়া তখনো অন্ধকার। 
ভরসা করে তখনো, আলো জালা হয় নি। 


“কজন চোরের মত পালাবারও চেষ্টা 


“্ব্যস--আর বলতে হবে ন”, ভাগুড় 
ধাবাজ' কর্কশ গলায় বলে উঠল, "মোর 
₹ যমুনার ধারায় কি ভয়েপ্ন জানস ভেসে 
আসতে পারে গ!” 

“তো তখন" এসে মোকে ডাকল-- 


খাটে উঠল 
“টি পারি দি-পরম ও দি 


টাকা-পরসার জন্যে তোমার : 


বোধ কাঁর 


" লান্তাহিক ধস 
যাপ। * ভাঙড়. বাবাজী একটা পড় 
সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, “বলো রাজা 
. বসো। দশ্ডবং।”-হাত জোড় করে গড়, 
করলে। আবার বঙ্গলে, “অপরাধ নিও নন 
রাজা!" 

যমুনা হাঁসতে উছলে পড়ে বললে, 
“মরণ ! মোর চৌঁকদারদাদাকে ক্লাজা” 
রাজা করছিস কেন!” 

“যমুনে--তুই বুরাব নি।” ভাঙড় 


বাবাজী হাত জোড় করে বললে, “ওরে-- 


রাজায় কোন অঙ্গ ছোট আর কোন অঙ্গা 


বড়? তাঁর সব অঙ্গই যে রাজা 1. 
“আন্র সাব পহরেই দেখি রঙে 


“ধরেছে।” যমুনা চোখ পাকিয়ে বললে, 


“শযেটুকু বেটে রেখে 


একলা গলেছ বোধ কারি?” bs 


পগুরু্ূগুরবূগ্রব | সবাইকে শুধো 
=পেসাদ পেয়েছে কিনা?” 


“খেয়ে মরেছে।” যমুনা ভল্‌ুর দিকে 


তাকিয়ে একটু হেসে বললে, “একট: বসো 
দাদা-তোমার জন্যে আলাদা তৈরি করে 
দিচ্ছি 1? যলে মুনা ঘরে ঢুকে গেল। 

ভাগুড় বাবাজশ' চোখ বুজে তর হয়ে 
বললে, “তোর ভাঁড়ার অক্ষয় হোক_দে, 
রাজাকে ভালো করে ঠতাঁর করে দে। 
বুঝলে রাজা-যা চাও তাই প্রাবে। ও 


কন্যেটি হল EE RS EEE 
পাইঁকামধেনু।" একটু থেমে আবার 
বললে, “যাঁদ উড়ু উদ মনপাখিকে 
খাঁচায় ভরতে চাও তো ভান খেতে পার। 


আর যাঁদ রসের সাগরে একেবারে তাঁলয়ে 
যেতে চাও রাজা-তবে গুলি খাও। 
মোদের 'কম্টদাস একটি গান বে*ধেছে বড় 
ভালো। বলো নাও কিচ্টদাস ?* 

কিম্টদাস দেয়ালে ঠেস দিয়ে তর হয়ে 
বসোঁছল। আদেশ পাওয়া মা গৃন্ঙ্গুন্ 
করে উঠল। গাইলে- 


দিস নি! বাঁল-অ যমুনে!” _ | 
যমুনার কোনো সাড়া পাওয়া গৈলা | 
মা। ভাগুড় বাবাজশ তার কর্কণ গলার | 
ধক একটা গানের সুর ভাজতে লাগল! ' 
[হ্রমশ] 


চি শে থল আন মল আৰি পণ ন মত নদ দৰা 
মা পাপুর আঁকা ও দেখার কিছু সংকলন করে একাঁট বই প্রকাশ করলেন “পাপুর 
বই’; পাপুকে যারা ভালবাসত তাদের পেন, বইটা তাদের কাছে স্মৃতীচহ হয়ে 


থাকুক। 


সাহিত্যের. বড়দের কাছে সে বইটা এসে পেশছলে তাঁরা বুঝলেন এক 


অসামান্য প্রাতভাধরের স্বাক্ষর ছিল ছেলেটির মধ্যে! বইটা পাবার জন্যে অভুতপর্ব 


চাঁহদা, এল পাপ্দর বাঘ্য-মা'র কাছে। 


তারই ফলশ্রবাত পাপ্র বই-এর এই নতুন 
' সংস্করণ। ভূমিকা লিখেছেন শ্রীশৈলভানন্দ মুখোপাধ্যায়। পাপুর বাবা-মা ঠিক 


করেছেন বইটির 'লভ্যাংশে নিজেদের আয়ব্াদ্ধ মা করে অন্য কোন উদ্দেশ্যে অ 


॥- বায় করবেন। 


| রত বাহাই। বহ ছাঁব। ' রঙাঁন আরপ্লেট 
j মল্যে পাঁচ টাফা মার | 


শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ 


৩২এ ভাদর্ষ প্রফুললচন্দর রোড £ঃ কাঁদকাতা ৯ (৩৫-৭৬৪১) 








যদ ১৭ই এাঁপ্রলের সাপ্তাহিক বস্দ- 
মতীতে আমার লেখাটি একটু মন "দিয়ে 
পড়তেন তাহলে আমাকে ভুল বুঝতেন 
মা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতেন 
সেখানে “বাঙ্গাল? এবং বাহে শব্দ 


ব্যবহাব কবোছ। ওটা আমাব কথা নয়। 
আম ভাষাততাঁবদ নই এবং এখানে 
যাজবংশখ ভাষার উৎপাত্ত নিয়ে আলো- 
চনার প্রশ্নও ওঠে না। সে সময় কল- 


জাতিবিদ্বেষগন্ধণ 


যাহোক আম যে ‘বাহে’ শব্দটা 
ধলাজবংশীভাষা ও জাঁতদের 


তা পাঁরদ্কার। রাজবংশীজাতির আবহ- 
মান এরীতহ্যের অনুপম সমষ্টি ভাওয়াইয়া 


জাত বা উপজাতি ও তাদের ভাষা বা 
উপভাষা সম্পর্কে এতটুকু. তাচ্ছিল্যের 


অটুট রেখে অনেক সময় শুধু রচনার 


নেয়। 'মনতরপর ছয়জন মালা, “খাঁচার 


চলছে আজব কলে. 
EE 
হাওয়ার বলে 
ইণঞ্জনের ঘরের ভিতর 
মার ফি আজব লহর 
ভারেতে হচ্ছে খবর ক চমৎকার লশলে। 


কিন্তু রেলগাঁড়র যুগ তো কবেই 


পয়সা দিযে চাপতে না পারলেও 


০. 


যেমন ॥)- -, - 


আমার আছে ভাঙা ডেরা--ও - 


৪ 


অবস্থায় দেশময় ছাঁড়য়ে আছে। এর 
মধ্যেও দুটি ধারা দেখতে পাই। একটির 
মধ্যে কংগ্রেসের নেতুদ্ে 


গা্যাহক বসৃমভশ 
আন্দোলনের স্বদেশী ও 
আন্দোলন -এবং 
গ্রান্ধীজণর 


" ইর্তরেজীতে একটি বই বের করেছিলেন। 


সারা ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছি 


রন্তান্ত পাঁলমাটিতে 
একাঁদন লোকসম্গশতের ফসল ভরে 
উঠেছিল। অন্যদকে শহরের "শিক্ষিত 
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1 শদয়ে 








ধক £ ১৮৯৫ সালে লেনিন গেলেন 
। পশ্চিম ইউরোপ পরিক্রমায়, 
উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক আন্দোলন এবং 
ম্যক্িসংগ্রাম বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান 
আহরণ করা। প্রথমে সুইটজার- 
চ্যান্ডে প্লেখনাভ এবং এক্সেলরডের 
সঙ্গে দেখা এবং আলোচনা হল, 
তারপর প্যারস এবং বালিনে 
যাত্রাপ্রণালী দেখলেন। প্যারিসে 
সাক্ষাৎ হল মাকসের জামাতা 
বিখ্যাত শ্রীমকনেতা পল লাফার্গের 
জঙ্গে। খুবই ইচ্ছা হয়েছিল 
__ফ্ৈডারিক ইঞ্গলসের সঙ্গে দেখা 
ফরবার। তিনি তখন লন্ডনে 
হোল না। এ বছর "সপ্টেম্বর 
স্বাশিরাতে। ১৮৯৫ সালের শরৎ" 
















গঠনের স্ষ্টি হল সেইন্ট 
'পিটারবার্গে। ওখানকার সব মার্ক- 
লিস্ট. “গাষ্ঠাগুলো লেনিনের 





ফালে এঁতিহাঁসক তাৎপর্যপূর্ণ 








পূৰ“-প্ৰকাঁশতের পর 


নেতৃত্বে এঁকাবদ্ধ হয়ে গঠন 
করলো একাঁট রাজনীতিক সংগঠন-- 
"লীগ অভ স্ট্রাগ্রল” শ্রমিকদের 
মুক্তি সংগ্রামকেই এরা নিয়েছিল 
রত হিসাবে, এই লীগের ভেতর 
'দিয়েই রূপারিত হয়েছিল রাশিয়ার 
প্রলেতেরিয়ান পাঁটির-আ দি ম 
প্বরপ। 

লীগের পরিচালনায় দেশের নানা 
জাগায় শুরু হল : রাজ- 
মী কি শ্রগিক আন্দোলন, 
গণবিপ্রব শুরু হল কারখানার পর 
কারখানায় মেহনতাঁ - মজদরদের 
ব্যাপক ধমণ্ঘটের আন্দোলন! 


১৮৯৫-এর. মভেস্বর-লীগ অভ 


স্টাগলের নিদেশশে বয়ন-শিজ্পদের 
ধর্মঘট শুরু হল সেইন্ট গিটাস, 
যার্গে। আটই ডিসেম্বর রানে 
জলনিন এবং তাঁর কয়েকজন সহ্‌- 
কমশকে, জারের পুলিশবাহিনী 
গ্রেপ্তার করলো। জেলের ভেতরও 
লেনিন বিপ্লবের কাজ চালিয়ে 
গৈলেন। গোপন চিঠির মারফৎ 
বাইরের কর্মীদের কাছে নিদেশি 
পাঠাতে লাগলেন--কিভাবে সংগ্রাম 
চালাতে হবে। 


৬১৯২৩ 






[কথক গিলে মার ও 
পদ উঠলে দেখা যাবে ক্রু" 













সমবেত হয়েছেন। একটি 
জহলছে এবং কৃপকস্কাযা একটি 
চিঠি নিয়ে মোমবাতির আগমে সেদকে 
নিচ্ছেন 


নিনা-চিঠিটা ওইভাবে আগুনে সে'কছ 
কেল? 

্ুপস্কায়া-বলছি। (চিঠিটা নিয়ে এগিয়ে 
এসে) ভথ্যাডিমার ইল 
গৃপ্র চিঁঠি। ? 






























লিখে ভ্য্যাডিমার তার আসল 
নিদেশিগ্ুলো আমাদের জানিয়েছেন! 
ধাবংসকিনদুধ দিয়ে লিখলে বি 
পরে বোঝা যায় নাঃ 
ক্ুপসকায়া-দধের লেখাটা শুকিয়ে 
গেলে পরে বাঁয়ে যায়। 


সির বুঝতে পেপে 
ছিলেন পলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে 


পারে- আমাকে তখনই একদিন 
বলেছিলেন এইভাবে গণ্পে চি 


স্বাটভি--আচ্ছা, চিঠিটা পড়। 

কুপস্কারা-চঠি পড়তে থাকবেন) প্রি 
কমরেডস্‌। এই গৃগু চিঠি লেখকার 
জন্য দুধকে কাল হিসাবে ব্যবহাক্ 
করি আর ছোট ছোট দোয়াতদাল 
হার করি খাবার রুটি দিয়ে 


জেলাররা কাছাকাছি এলে দডধসডদ্ধ' 
দোয়াতদানটা মুখে প্‌রে শদই সঙ 
যাতে ওরা সন্দেহ না করতে পারে। 
আজ এই “চিঠিটা শেষ করতে গয়ে 
এইরকম ছণ্টা দোয়াতদান - খেয়ে 
ফেলতে হয়েছে। অন্যান্য বন্দী 
কমরেডস্দের সঙ্গে আমরা পরা- 
মর্শ কার অন্যভাবে । লাইব্রেরীর 
থেকে বই 'নয়ে তার লেখাগুলোর 
তলায় দরকারমত ডট 'দয়ে দিই 
পোন্সল দিয়ে। ওই বই তাদের 
হাতে গেলেই তারা আমার নির্দেশ 
বুঝতে পারে [সবাই এবার হেসে 
উঠবো । এখানে এখন একাট্ট 
বড লেখা শুরু করোঁছ- 
The Development of 
Capitalism in Russia— 
এরজন্য কতকগুলো বই এবং 
শপারওিকল-এর দরকার । একটা 


[ কিছুক্ষণ আগে থেকেই আলো কমে 
মাসবে এবং তারপর র্যাক আউট হয়ে 
খাবে। পেছনের পর্দা নেমে যাবে। 
ডো জবদারো দেখা মাবে হে সামনে 
থক এসে দাঁড়য়েছেন; 


হ্থক_চোদ্দ মাস কারাবরণের পর 
লোননকে জানানো হল ১৮৯৭ রা {ভাগি তাম ভ্য্যাডিমারকে গলখে 'দও 


কাল মার্কসের 76 [20567 
সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে যেতে জারয়ানভ-_ঘরাঁট সু 


at Philosophy “বং. The 
Critique of the Hegeliar 
Philosophy of 


হবে নির্বাসনে, তিন বছরের জন্য 
পূর্ব সাইবোরয়াতে। ব্যান্তগত 


কজনের হয়? She has 
tremendous willpo w er. 
বাবার জীবতকালে যাঁদ আলেক- 
ভেবে পাই না। এ ব্যাপারে মায৷ 
মনের জোর দোখয়েছেন তার কোন 
তুলনা হয় না। আমার মনে হতাশা . 
এলে মা'র কথা ভাব-_সঙ্গে সঙ্গে 
। মনে বল পাই। এখানকার কৃষি 
এবং কৃষকদের জীবনের নানা সমস্যা 





নিশ্চয় ৷” 
'প্জানাঁতুাঁম কি উত্তর দিলে মা? 
মাঁরয়া-আঁমি শান্তভাবে বললামঃ 

এ কারি বই ক 'ডিরেত্ার সাহেব। 

তোমার এরকম সন্তান থাকলে 

তাঁমও করতে । আমার কথা শুনে 
দাঁত কড়মড় করতে করতে সে 
অন্যাদকে চলে গেল। 

[ডিম এবং আনা হো হো করে 
আউট। আলো জললে দেখা যাবে 
পেছনের পদ” নেমে গছে এবং স্টেজের 
সামনে কথক এসে দাঁঁডয়েছেন।] 








ডক্‌টিনঁএটা শ্‌ধু বইয়ের তত্ব 
নয়. ব্যবহারিক জীবনেও এর প্রয়োগ 
করতে হবে। আমাদের কাজ-এর 
বস্তাত এবং রুমোল্লীতি সাধনে 
আত্মনিয়োগ করা। _ মার্কসের 
খিওারকে সম্পূর্ণ এবং অলঙ্ব্যনীয় 
গন করলে ভল করা হবে_ 
On the contrary, we are 
convinced that it has 
only laid the foundation 
stone of the science which. 
socialists must develop 
in all directions of they 
জগ) to keep pace with 
life. 






প্রামনাস্ক--কাল ১লা মে। 
বাড়তে কাল সকালে আমরা ১লা 
মে'র উৎসব করবো_ অন্যান্য কম- 


ঘলানন_বেশ কাল সকালে অস্কারের ' 
বাড়তে যাওয়া যাবে। তুমি আগে 
তোমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে 








_. শকন্তু আর লু টড 

শোনাও_বড় ভাল লাগলো এত* 

দন বাদে। 

প্রামনাঁস্ক_তনজনেই - ০৪০০০ 
যাক্‌! “ 

লোৌনন_বেশ তো, ব্লুপসকায়া রা 
শুরু কর £ 


এক মন এক প্রাথ 
হবে দূর অপমান 
আমরা হলাম ভাই ভাই-হত্যাঁদ 


[গানের আরম্ভ থেকে ধারে ধীরে 
আলো কমে আসতে থাকবে এবং শেষে 
অন্ধকার হয়ে যাবে। আলো জহুললে 
সবাই বসে আছেন এবং পানাহার 
চলছে। লোনন ক্রুপসকায়া এবং তাঁর 
মাও আছেন। প্রামনাঁক, তাঁর স্ত্রী 
এবং তাঁদের দুটি সন্তান বসে চা-পান 
ফরছেন। এরপর সমবেতকণ্ঠে গান 
শুরু হবে £] 


খান £ 
‘এলো মে মাসের আজ প্রথম তাঁরখ 
. ডগমগ তার প্রাণ, 
ওর পথের সকল দ:ঃখগুলো 
দূর করো সটান। 
(কোরাস ) 
' মত্ত হোক প্রাণ উদাত্তস্বরে 
আনন্দে হরতাল সবাই করধ রে 
যদিও পুলিশ এসে করবে তাড়া 
জেলে করবে লবেজান। 
(কোরাস) 
দুর ছাই পীলশ 
তারা সব 'ফুলিশ” 
হর্যমূখর এই মে-দিবঙ্গ 
আরো শাল্তমান।: 
হূররে হুর্রে হুররে 
এই আনন্দ মে-দবসের দান | 
€গানাঁট ইংরাজী থেকে অনুবাদ 
করেছেন কাব দূর্গাদাস সরকার।) শলা 
: = যৰনিকা = 


LS 


Ld 





বিপ্লব-বাণী বিস্মৃত হয়ে কবিকে শ্রদ্ধার্ধ্য 


বিদ্রোহ) কাঁব কাজী নজরুল ইসলামের সত্তর বছর প্যার্ত এ বছর সাড়ম্বরে 
পালিত হচ্ছে। ফলকাতায় ও জেলায় জেলায় অন্যান্য বছরের তুলনায় বহু সংখ্যক 


দংগঠন কাবির জন্মাদবস পালন করছে। সর্বাধক উল্লেখযোগ্য সরকারিভাবে 4 বছর 
ফাঁবর জন্মাদবস পালন। সরকাঁরভাবে জন্মাদবস পালন করার দাবি ছিল পশ্চিম- 
বঙ্গ নজরুল একাডোমির। যুজ্ত্রণ্ট সরকার কাঁবর জন্মাদনকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় 
বীকার করে জাঁতর কাছে ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। 

কিন্তু আজকের নীরব কাঁবকে জাতি কিভাবে স্বীকার করেঃ কোন কোন 


আনুহ্ঠানে কাগজে-পত্রে লেখা হয় বিদ্রোহ কাঁব। 


এক গাওয়া হয় প্রেম, ভান্ত, পল্লীসঙ্গীত; গজল, আধুনিক ও রাগসঙ্গাঁত। বন্তারা 
আলোচনা করেন কবির সঙ্গীতপ্রাতভা নিয়ে; রেডিও, গ্রামোফোন কোম্পানীর 


দমাতচারণ করেন। এ সব আলোচনা ও গান শুনে মনে হবে কাঁব নজরুল প্রেম 


ও ভ্তিসংগাঁতের সার্থক স্রচ্টা মান্র। খুব উদার প্রাণ এক £শিল্পীমান্ন। তা হলে 


{বদ্রোহী কথাটা লেখার কারণ ক? 


[ও যাঁরা এত ধূমধাম করে নজরুল জন্মোৎসব পালন করেন আসলে তাঁদের অনেকে 
নজরুলের সাঁত্যকার পাঁরচয় জানেন না। 


ধ'জনে কয়টা দেশাত্মবোধক গান জানেন? 


অথবা জেনেও কাজা নজরুলকে কেবল 
মাত গ্রামোফোন কোম্পানীর সুরকার ও গণীতকারের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চান। 
ভাই অনষ্টানগনীল বশ দশকের কবিপ্রাতভার সার্থক পাঁরচয় “শকল ভাঙার’ গান- 
গাল শোনা যায় না। আম একাধিক অনুষ্ঠানের কথা জানি যেখানে চেষ্টা করেও 
“দুর্গম গিরি, ‘আমরা ছাত্র দল” এবং অন্তর ন্যাশনাল, গান গাওয়ার লোক পাওয়া 
যায় নি! আজকে যাঁরা নজরুলের সঞ্গণতের উত্তরসাধক বলে দাঁব করেন তাঁরা 
‘অন্তর ন্যাশনাল ও রেড ফ্ল্যাগ'-এর মত 
আন্তজাতিক গানগুলির সুর কারো জানা নেই। 


প্রীতযোগিতায় 
দিল ছোটদের বিভাগে দুজন. আর বড়দের বিভাগে মাত্র একজন। অথচ অন্যান্য 
[বিভাগে ছিল ৮০ জনেরও আঁধক। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় নজরুলের দেশাত্ম- 


বোধক সঙ্গীত শেখাবার মত লোক নেই। জেনোছি, নজরুল একাডেমি এই দুর্বলতার 


গদক লক্ষ্য করেই এবার প্রতিযোগিতায় দেশাত্মবোধক সংগীত বিভাগ যুক্ত করেছিলেন। 

আসলে নজরুলকে নিয় যত হৈ-চৈ করা হোক না কেন, নজরুল-প্রাতভার 
আসল গাঁরিচয় আমরা ভুলে গেছি। তাই বিশ দশকের নজরুলকে উপেক্ষা করে 
িশ দশকের নজরুলকে গিয়ে আমরা নাচানাচি কাঁর। িশ দশকের নজরুল 
{বশ দশক চকে অনেক দ:রে। সভা-অনজ্োনে তাঁদেরই খুব বড় গলায় কথা বলতে 
দেখা যায় যাঁরা নজরুলের বিপ্লব-চল্তার কথা জানেন না, জানেন কেবল 'বিপ্রবীজশবন 


' থেকে দূরে, বহুদূরে সরে যাওয়া দিনগুলির কথা: যাঁরা তাঁর শীবষাদ-জীবনের সাথী । 


তাই প্রশ্ন আসে শুধূমার বিশ দশকের সৃষ্টিকে নিয়ে এত মাতামাতি করলে তাঁকে 


1নয়ে এত ঘটা করার কারণ থাকে না। 


কাজী নজরুলের জন্মাদনে আমরা বিদ্রোহী কাঁবকেই স্মরণ করতে চাই। 
{যে কাঁবর কবিতা যুবকদের আঁগ্নমন্তে উদ্দীপ্ত করোছিল, যে গান গেয়ে বিপ্লবী 
ফাঁসির রাঁশকে বরণ করেছে, যে গানে সাম্যবাদের বাণী উচ্চারিত হয়েছে__আন্ত- 


জাতিকতার আদর্শ প্রচার কবা হয়েছে। 


সস ॥ 


৩১২৭ 





*১সারী ছাৰতে অঞ্জনা ভোঁনিৰ 





গুকঙ্দ।রী 


আবার এক 1বরোধের মধ্যে মুক্তিলাভ 
ফরল ব, কে, প্রোডাকসন্সের "ুক- 
সারী'। সাঁহাত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের হারানো সর’ গল্প এই ছবির 
চিন্রনাট্যের অবলম্বন। পাঁরচালনা করে- 
ছেন প্রবীণ পাঁরচালক সুশীল মজুম- 
দার। 

শুকসারী: গ্রামের পটভূমিতে 
রচিত কাহিনী । ননী আর গার 
কৃষকের সন্তান। িশোর বয়সের সীমা 
শেষ না'হতে তাদের বয়ে হয়েছিল ; 
কিন্ত বিয়ের আসরে দেনা-পাওনার 


চি 













গান নিয়ে। জমিজমা থাকলেও সে মাথা 
বামায় না। 
পাড়া-প্রতিবেশীর কথায় একাঁদন সে 
[গারকে আনতে গেল। 
₹ জনার উচ্ছাস আর আনন্দে দিন কাটে। 
জীবন তাদের সুখে ভরে উঠেছে। 


সংসার দয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে 
_ চলুক। চাষবাস ফেলে শুধু বাইরে 





২... বাইরে রা ওর পছন্দ নয়। এই নিয়ে : 
ই... ধাধল বিরেধ। সেই বিরোধে . মনীর 
জীবনের গতি পাঁরবর্তন হয়ে গেল। 


সে তখন বাঁশী আর গান ভুলে কেবল 
২... চাষ, খামার নিয়ে একেবারে কৃষক হয়ে 
টন! এমন কি ারির দিকে ফিরে 
মা... ভাকাবার সময় এবং ইচ্ছাও তার নেই। 
.... দিয়ে মনে করে তার কর্তব্য করছে। 
তাদের জীবনে যখন বিষাদের ছায়া নেমে 
এসেছে আর 'গাঁরর মন উতলা হয়ে 
উঠেছে আগের ননীকে পাবার জন্য, 
সে সময় একরারে ননীর বাঁশী তাদের 
জীবন থেকে ভুল দূর করে দেয়। 
আবার তাদের জীবন আনন্দময় হয়ে 
নু ওঠে। 

ন গ্রামের পটভূমিতে হলেও ছবিটিতে 





.. হয়েছে। এদিক থেকে উত্তমকুমার, অঞ্জনা 
২... ভৌমিক বা অন্য কেউ যথাৰ্থ ভাবে কৃষক 
____ চাঁরৱকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। 
ছি... নু কাঁহনীতে একটা দ্বন্দৰ সৃষ্টি করার 
জন্য চিত্রনাট্যকার কাঁড়কে উপস্থিত করে 


£5 ‘গারকে প্রেম নিবেদনের যে দশ্য 
২... উপাঁস্থত করেছেন তা কাঁহনীর মেজা- 
.... জের সঙ্গে সঙ্গাঁতপূর্ণ মনে হয় না। 
ই... বরণ তথাকথিত ভিলেনের ছকে ফেলে 


ডি. মা থাকার দূর্বলতা ছবির বহু দৃশ্যে 
টি য়েছে। *শৃূকসারী'র একমার আকর্ষণ 
. কথায় কথায় গান। আঠারাঁট গানে 


তারপরে দু- 


'দাবজে্ট ফর এ নর্ট স্টোর’ ছবিতে চেকভের ভূমিকায় নিকোলাই (গ্রিচ্কো এবং 
গিলকা 'মাঁজনোভার চাঁরত্রে মাঁরনা ভনাডি। 


চেখভের জীবনের 
একটি দিন 


মসাঁফল্ম স্টডও প্যারসের তেল- 
সয়া ফিল্মের সহযোগে আন্তন চেকভের 
জীবনের একাঁট ঘটনা য়ে ছবি করছে। 
ছবির নাম “সাবজেক্ট ফর এ সর্ট 
স্টোঁর’। সোভয়েট প্রযোজক সোভিয়েট 
ইউনিয়নের পপলস্‌ আঁটস্ট সেগেইি 
ইয়ুংকোভিচ্‌ ছাঁবর প্রযোজক। এই 
রঙিন ছাঁবর ঘটনাকাল ১৮৯৬ সালের 
১৭ই আক্টোবর। সোঁদন আলেক- 
জোন্দ্রীদ্ক থিয়েটারে চেকভের ioe 





ও সময়কে দেখানোর কৌশল চমৎকার । 
সকলের আঁভনয় উচ্চমানের, তার মধ্যে 
তরুণ রায় ও দপান্বিতা রায়ের আভনয় 
শেষ উদাদখস্মাগায। 


এজ 


লাভ করবে। সঙ্গীতবহুল ও জাক- 


জমকপূর্ণ এই ছবিতে আছে প্রচুর 
গট্রকশউ। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ 
পর্ব পর্যন্ত ছাবতে স্থান পেয়েছে। 
সংলাপ রচনা করেছেন মৃণাল ঘোষ, 
পরিচালনা করেছেন শ্রীধর ভট্টাচার্য, 
গীতরচনা করেছেন_সরল গহ । সবর 
দিয়েছেন বীরেন ভট্টাচার্য ও আনলকুমার 
দে। প্রতিমা ব্যানাজা, ইলা বস, 
শপ্রা বস, মানবেন্দ্র মুখাজণ, আরাতি 
মুখাজাঁ, অঞ্জলি ব্যানাজীঁ ও সুদাম 
ব্যানাজী ছবির নেপথ্যে কণ্ঠসংগীতে 
অংশ গ্রহণ করেছেন। ছবিটি বাঙালশ 
দর্শকদের মনে যে এক ভাবরসের সৃষ্ট 
করে সে বিষয়ে পরিচালক নিঃসন্দেহ। 
অগ্নিযুগের কাহিনী 

ইংরাজ শাসকের অত্যাচার চরমে 
উঠল, দেশের লোক বিব্রত। নিজের 
দেশকে ভালবাসার আঁধকার তাদের নেই। 
চরম মুহুর্তে মহাত্মা গান্ধী এলেন_ 
তাঁর অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে 
দেশবাসীর সামনে । আর চট্টগ্রাম ও 
মোঁদনীপুরে একদল বাঙালী দাক্ষিত 
হল অগ্নিমন্তে। যে কোন রকমে যে 
কোন মূল্যে দেশ থেকে বিদেশী ইংরাজ- 
দের তাড়াতেই হবে। আগ্নমন্রে দীক্ষিত 
দেশের ষুবক-ফুবতাী আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ 
করতে লাগল- প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য। 

শ্রীষ্ন্ত বীরেন রায় এম-পি লিখিত 
‘খেয়াল’ উপন্যাস অবলম্বনে নিউ এরা 
গপকচার্সের পতাকাতলে ভূপেন রায়ের 
কাহনী” নবষুগ চিত্র প্রতিষ্ঠানের 
পাঁরবেশনায় শীগৃঁগর শহর ও শহর- 
তলাতে ম্যান্তলাভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। 
সুর দয়েছেন_ গোপেন মাঁল্লক। মাধবী 
মুখাজীঁ, বিকাশ রায়, আঁজতেশ 
ব্যানাজরঁ, দিলীপ রায়, জহর রায়, 
‘বিজন ভট্টাচার্য, সুলতা চৌধুরী, গাঁতা 
যাবে। নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন-__ 
সন্ধ্যা মুখাজাঁ, মালা দে, মঞ্জুশ্রী বসু ও 
'অশোকতর; ব্যানাজাঁ। 


ম্যান্তপথে £ “দো দান চার” 


দুই যমজ মালিক আর তাদের দুই 
যমজ চাকর, এই চারা প্রাণীকে নিয়ে 
যে ক ভীষণ হাঁসর হুলোড়- সা 
- হয়েছে_তা 1বমল রায় পকচার্সের “দো 
দন চার” ছাঁব দেখলেই বুঝতে 
এরার” ছবির মূলকাহনী। দেবু সেন 
ছবিখানি পারচালনা করেছেন। হেমন্ত 
মুখাজাঁ ছাবিতে সুর দিয়েছেন। কিশোর- 
কুমার, আসত সেন. তনূজা. সুধা 





রমাপ্রসাদ চক্রবতীঁ পাঁরচালিত ‘অন্য মাট অন্য রঙ'-এর নায়কা শিবানী বঙ্গ 


শর্মা, স্বরেখা পণ্ডিত, বিনোদ শর্মা, 
বেবী সোনিয়া প্রমুখকে- ছবির প্রধান 
চারন্রে দেখা যাবে। কণ্ঠসঙ্গীতে 
আছেন-_কিশোরকুমার, মানা দে, কৃষ্ণ 
কালে ও রাণু মুখাজা প্রম্খ। লাইফ 
পিকচার্সের পাঁরবেশনায় ছাবখানি 
শীগৃগির শহর ও শহরতলীর একাধিক 
1চন্রগ্হে মান্তলাভ করবে। 


৬. 


নজরুল এক।গোমর আবৃত ৪ 


সঙ্গীত গভাথা।গতার ফলাফল 

- পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি 

আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষক আবৃত্তি ও 

সঙ্গীত প্রাতযোগতা গত ১৭ই ও ১৮ই 
৩১২৯ 


মে মহাজাঁত সদনের সেমিনার হলে 
অনুষ্ঠত হয়েছে। আবাত্ত প্রতি- 
যোগতার ফলাফল নিম্নরূপ £ কিশোর 
বিভাগ ৪ প্রথম__ষুথকা ঘোষ, দ্বিতীয় 
দোলা ভট্টাচার্য, তৃতীয়_আভজিং 
ব্যানাজঁ। মাঁহলা বিভাগ £ প্রথম 
অনয রাধা ঘোষ, 'দ্বতীয়-ীর্মলা দাশ- 
গুপ্ত । পুরুষ বিভাগ £ প্রথম সুমিত 
সেনগবপ্ত, 'দ্বিতীয়__সুভাষচন্দ্র বসু, 
তৃ তীয়_সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাধারণ 'বভাগ £ প্রথম-জ্যোতির্ময়ী 
ব্যানাজাঁ, দ্বিতীয় শকুন্তলা চট্টো- 
পাধ্যায়, তৃতীয়_অরুণাংশু বিশ্বাস । 

আবাত্ত প্রাতযোগিতায় বিচারক 
ছিলেন £ কাঁব বাঁরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কব 
দুর্গাদাস সরকার, অধ্যাপক রজত রায়- 
চৌধুরী, কাবি প্রণব চট্টোপাধ্যায় এবং 
আবুল কাশেম রাঁহমৃদ্দীন। 

সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় নিম্নোন্ত 
প্রাতযোগগণ যথাক্মে ১ম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। 





ধ’ বিভাগে ৫১২--১৬ বছর) 
রাগপ্রধান £ ১। বাণী সমাদ্দার ২। নন্দা 
মুখাজা* ৩। নন্দিতা বোস। আধ্মানক £ 
১। নান্দতা বোস। ২। সামা ঘোষ 
৩। তনিমা ঘোষ। গজল ঃ ১। নান্দতা 
বোস ২। তাঁনমা ঘোষ ৩। সামা ঘোষ। 
গলীসঙ্গীত £ নান্দতা বোস। ভান্ত- 
সঙ্গীত £ ১। লীলা ঘোষ ২। বাণী 
সমাদ্দার ৩। নান্দতা বোস। দেশাত্ম- 
বোধক £ ১। নন্দিতা বোস। ২। কাবেরী 
দাস। 

‘ক’ [বিভাগে (১৬ বছরের উধের্ব) 
প্রথম, 'ন্বিতীয় স্থান আঁধকার করেছেন; 
রাগপ্রধান£ ১। চামেলী গুহদেব 
২। মীনা মুখাজাঁ ৩। চন্দ্রিলা দাস- 
চৌধূরী। আধ্বীনকঃ ১। চামেলী গ-হদেব 
২। পাল ভট্টাচাৰ্য ৩। স্বপ্না বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও মীনা মদখাজাঁ। গজল $ 
৯। ভূতনাথ বাগচী ২। চামেলী গুহদেব 
৩। শৈলেন্দ্রনাথ দাস ও পাঁল ভট্টাচাৰ্য । 
ভন্তিসঙ্গীত £ ১। জ্যোৎস্না সাহা। 
ই। মালনা মজুমদার ৩। ওয়ালিউর 
রহমান। পাল্লাসজাত £ ১। মাঁলনা 
মজুমদার ২। পাল ভট্টাচার্য ৩। শৈলেন্দ- 


গাপ্ধাহক ৰসমতণী 


নার্মান প্রবাস’ গ্রীক মেয়ে 1ভকি 'লা আম্মর এস্‌ট্‌ বল এই 


আগামী ৭ই জুন সন্ধ্যায় মহাজাতি 
সদনে নজরুল একাডোমর বার্ষক 
অন্জ্ঠানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্থানাধকারীদের পুরস্কার ও আঁভজ্ঞান- 
প্র দেওয়া হবে। এই অনংষ্ঠানে নজরুল 
সঙ্গীতে দুই কৃতী শ্রীআঁনল বাগচী ও 
শ্রীনতাই ঘটককে গ্‌ণী সম্বর্ধনা জানান 
হবে এবং শবাঁশল্ট শশিল্পিগণ সঙ্গীত 
পাঁরবেশন করবেন। 


মাকেটের 
গসনেমা হলের নাম 'জেম’। আনন্দম প্রাই- 
ভেট লিমিটেডের পক্ষে অন্যতম ডিরেক্টর 
শ্রীজালান সাংবাঁদকদের সিনেমাটি পাঁর- 
দর্শনের আমন্ণ জানান। ১১৮৮ট 
আসনাঁবাশষ্ট এই সিনেমা শীতাতপ 
গনয়ন্রিত এবং ফল্লপাঁতর দিক. থেকে 
সর্বাধানক ব্যবস্থা সম্পন্ন । সিনেমার 
শব্দ পাঁরবেশন ব্যবস্থা সন্তোষজনক এবং 
৭০ মঃ মঃ পর্দায় ছাঁব দেখাবারও 
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 


ত্ৰিসপ্তকেৱ প্ৰাতষ্ঠা দিৱস 
আগামী ৩রা জুন ১নং ঝামাপুকুর 
লেনে, রাজবাঁড় মণ্ডে পত্রসপ্তক সংগীত 
'শিক্ষা প্রাতণ্ঠানের প্রাতিষ্ঠাঁদবস উপলক্ষে 
গান-বাজনার আসর বসবে। 
৬৯৩৫ 


গান গেয়ে {বিখ্যাত হয়েছে 


কণ্ঠ ও যল্মসংগীতে বিদ্যালয়ের 


শক্ষক-ীশক্ষাঁয়ন্রীবৃন্দ £ সর্বশ্রী অশোক-.. 


তরু বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দনা সিংহ, শ্রীকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, প্রয়াঙ্ক মৈত্র, খাঁষণ 
মৰ, বিদ্যুৎ বসু, রণেন ঘোষ এবং 
আঁতাঁথ শিল্পী £ স্বপন গৃপ্ত ও তৎসহ 
ধৃবদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশ গ্রহণ 
করবেন। প্রতিষ্ঠানের সর্বাধাক্ষা শ্রীমতী 
পার্বতী মির অনুষ্ঠান পাঁরচালনা 
করবেন। ॥ 


তব্রণ অপেৱাৱ ‘হটলাৱ’ 


আগামী ওরা জুন মহাজাত সদনে 
তরুণ অপেরার “হিটলার” যাত্রাভনয় 
সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় অনুষ্ঠিত হবে। 


ইতিহাসের পাত। থেকে 


[বশ দশকের প্রামাণিক ছবি 
॥ বার ॥ 


নোভিয়েউ সিনেমার সুরু হয়োছল 
সংবাদ-চত্রের মাধ্যমে। দেশে বরাট 


এবং দ্রুত যে পারবর্তন হচ্ছিল তাকে, 


এই ছবিতে ধরে রাখা হয়োছল। পাঁর- 
চালক এবং ক্যামেরাম্যানদের কাছে এই 
ছাঁবগীল 'শিক্ষালয়ের কাজ করোছল, 
এতে নতুন জীবন সম্পর্কে তাদের 
ধারণা ও জ্ঞান বাড়াছল। 


প্রথম সংবাদাঁচত্রাট ঘটনাকে ধরে 


স্পার্টা 





“পড়োসন” ছাঁৰ তে দায়রা বান 


রাখা ছাড়া আর কিছ; নয়। কিন্তু সেক্রেটারী হিসাবে; তারপরে ফলম 


গৃহযুদ্ধের শেষে তারা গতানুগাঁতকতা 
থেকে মত্ত হল, এবার ঘটনাগুলির মধ্যে 
নিজেদের বিশ্লেষণ যুক্ত করল, fনজে- 
দের আঁভজ্ঞতা দিয়ে ঘটনাকে ব্যাখ্যা 


করল। জন্ম নিল ভিসয়াল জার্না- 
{লিজম। লোনন এই দাঁস্টিগ্াহ্য 


সাংবাদিকতার ওপর খুব গরুত্ব আরোপ 
করলেন। তার ফলে প্রামাণিক ছাঁবর 
ওপর পাঁরচালকদের - বেশ মনোযোগ 
পড়ল। শান্তশালী চলচ্চিত্র-প্রণেতারা 
এগিয়ে এলেন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে । 
প্রামাণকচিত্রের ক্ষেত্রে অগ্রণী 
ছিলেন ভিগা ভার্টব (ডেনিস কফম্যান 
১৮১৯৬-১৯৫৪)। ছাত্র হিসাবে তান 
ছিলেন মনস্তত্বের ছাত্র এবং পড়েছিলেন 
বিখ্যাত রাশিয়ান বিজ্ঞানী ভ্নাডামির 
বেখতারেভের কাছে। ভার্টব মস্কো 
সিনেমা কমিটিতে কাজ সরু করোছিলেন 





এডিটর এবং পরবর্তী সময়ে 'ফিল্ম- 
ফিচার “ফল্ম ট্রুথ’-এর প্রধান সম্পাদক 
হিসাবে। 







উৎসবে 


বেল 





রোজ ওয়াটার 


উড 





অনুষ্ঠানে, নিত্যপ্রয়োজনে 


কেমিক্যানের 


শফল্ম টুথ’ কেবলমাত্র দৈনন্দিন 
ঘটনার ছাঁবতে সীমাবদ্ধ ছিল না। 
ভাটবের লক্ষ্য ছিল স্বতন্র, সনে 
এবং সমাজের পাঁরবর্তনকে দেখা । এ 
ছবিগুলির অনেকগুলি একটা বিশেষ 
ভাবধারার ওপর নিবদ্ধ ছল £ ‘লোনন- 
স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য “পাইও!নয়ার 
ফিল্ম রথ । দু-বছরে (১৯২২-২৪) 


চোখ অনেক বোশ প্রখর এবং যা 
সাধারণত চোখে ধরা পড়ে না ক্যামেরার 
চোখে তা ধরা পড়ে। ভার্টব অনেক 
পরাক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করোছলেন। 
লুকানো ক্যামেরায়, মুভং ক্যামেরায় 
অনেক কৌতূহলজনক ঘটনার 1বাঁভন্ন 
দৃন্টিকোণ থেকে ছবি তুলেছিলেন। 
ধারগাত এবং দ্ুতগতি ছবি তোলার 
ব্যাপারে পরীক্ষা, করেছিলেন। চিন্র- 
সম্পাদনা সম্পর্কে তিনি যে পরাক্ষা- 
নিরীক্ষা করেছেন তা আইজেনস্টাইনের 
সম্পাদনা বিষয়ে সাফল্যের পথ রচনা 
করে গেছে। তাঁর পরীক্ষামূলক ছবি 
“ক্যামেরা আই (১৯২৪ সালে প্যারিস 
ইন্ট্যারন্যাশনাল ডেকোরেটিভ আটাস 
প্রদশন।তে স্বর্ণপদক পেয়েছে) এবং 
“দি ম্যান উইথ দি ক্যামেরা €১৯২৯) 
প্রামাণিক ছবির বিষয়ে বিভিন্ন উপায় ও 
ধারণাকে প্রকাশ করেছে। -ক'স'গ 


পপ -___ ০ ০ 









MNS 


পলা “কাজত 


, ছে এসে গেছে সেই পাগল করা খেলা। বড়, 


ময়দানী আবহাওয়াই 
পাল্টে গেছে পুরোপৃি। আনন্দ-হাসি-গানে কলকাতা ময়দান 


কলকাতা ময়দান এখন জমজমাট ৷ 


বাংলাদেশের খেলার রাজা ফুটবল এসে 
মেজো, 
সেজো, ছোট সব দলই নেমে গেছে মাঠে। শুধ তাই নয়, 
এরই মধ্যে বেশ কয়েকটা বড় খেলারও আসর বসোঁছলো। 
ভাই ময়দান এখন সরগরম। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, এই ভাবটা 
সারা মরশুম বজায় থাকলে হয়। সকলের মুখেই আজ এই 
কথা । সকলেরই আজ এই একই চন্তা। শেষ পর্যন্ত কি হবে 
কে জানে ! গত দশটি মরশুমের স্মীত যে এখনো চোখের 
সামনে জবলজ্ল করছে । এখনো যে চোখের সামনে ভাসছে 
আইন-আদালতকে খেলার মাঠে টেনে আনার পেছনের সেই সব 
অভাবনীয় দৃশ্য ও কাঁহনীর কথা । এবারও কি সেই একই 
অভিনয়ের প্বনরাবাত্ত হবে__কলকাতার ফুটবলের মান- 
সুনাম ভোবাতে এবারও ীক মাঝপথে পড়বে ইীতির 
ছাঁড়? হবে কি হবে না_তাকে জানে-তব; এই 
আশঙ্কাতেই অজে ভরে উঠেছে সকলের মন। ফুটবল- 
ব্াসকরা ঠিক যেন সাদা মনে. ঠিক যেন সাধারণভাবে মেনে 
£নতে পারছেন না এই মরশনমী ফুটবলের আগমনকে । এবারের 
ফুটবল এসেছে_সবাই আনন্দে মাতোয়ারা তব কেমন যেন 
একটা বাধো-বাধো ভাব কাঁটার মতো ীবখছে মনের মধ্যে। 
ধার বার মনে হচ্ছে, এবারও বোধহয় গত দ:'বছরের মতো দশা 
হবে কলকাতার ফুটবল মরশনষের_এবারও বোধহয় ফুটবল 
খেলা নিয়ে টান্যহ্যাঁচড়া চলবে_-চলবে সেই বিশ্রী ব্যাপার। 


এখন ভরে উঠেছে। 





{কন্তু কেন এমন হয়? কলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে 
কেন চলে এই ধরণের অরাজকতা ? এর জন্যে দায়ী কে ? 
দায়ী যেই হোন না কেন_সে প্রশ্ন টেনে এনে এখনই ফুটবল 
আবহাওয়া তন্তু করতে না চাওয়াই ভালো। আজ তাই আমরা 
আবেদন জানাই-_আবেদন জানাই আই এফ এ কর্তৃপক্ষের 
আর আবেদন জানাই ফুটবল-উৎসাহী দর্শকদের কাছে! 
বাংলাদেশের ফুটবল খেলার ভাঁবষ্যতের দিকে চেয়ে এ বছর 
অন্তত আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে আবার মাঝপথে 
খেলা বন্ধ হয়ে যায়, কলকাতার ফুটবল মাঠগনলোর ওপর নেমে 
আসে আশঙ্কার কালো মেঘ, আইন-আদালত আবার এসে 
হাঁজর হয় মাঠ-ময়দানে। খেলায় জয়-পরাজয় আছেই, 
তো চলবে না_সব মিলেই তো খেলা। তাই খেলাধূলার 
পাবত্র আদর্শেই ফুটবল খেলাকে গ্রহণ করার জন্যে আমরা 
আবেদন জানাই। আর যাই হোক ভারতীয় ফুটবলের 


পণঠস্থান কলকাতার ফুটবলকে সকলের চোখে বছরের পর 


বছর আমরা এইভাবে ছোট হতে 'দতে পাঁর না। তাই আসন 
কলকাতার ফুটবলের মান এবং এ্রীতহ্য রক্ষা করার জন্যে 
এবার আমরা, সাধারণ ক্লীড়ারসিকরাই এাঁগয়ে যাই। আসন 
আমরা এক গলায় দাবি জানাই_আমাদের দাবি মানতে হবে, 
কলকাতার ফুটবলের মান বাঁচাতে হবে...বাঁচাতে হবে 
শান্তিপ্রিয় 


৩১৩২ 








[তিন 


প্রধানের দুটি দল 


ময়দান আবার সেই পুরোন রূপ ধরে- 
ছিলো। আবার সেই হৈ হট্টগোল, আবার 
সেই গোলমাল। 
সেদিন ইস্টবেঙ্গল বনাম বি এন আর দলের 
খেলার শেষে। খেলায় কোন দলই গোল 
করতে পারে নি--না ইস্টবেঙ্গল, না 1 
এন আর। মরশুমের প্রথম দিকে পয়েন্ট 
নষ্টর জন্যে অন্য সময় হলে মাঠের চেহারাই 
হয়তো পাল্টে ষেতো। কিন্তু এবার তা 
গেলো না। বরণ খেলার শেষে দেখলাম 
ইস্টবে্গলের খেলোয়াড়দের হাততালি 'দিয়ে 
আঁভনন্দন জানাচ্ছেন ক্লাব সমর্থকরা । এ 
এক অভাবনীয় দৃশ্য ॥ 

অবশ্য হবে নাই না কেন! কারণ 
সকলেই জানেন যে এক পয়েন্ট কিম্বা দু 
পয়েশ্টে কিছ যায় আসে না। সুপার 
দীগ আছেই আর সুপার লীগে খেলার 
জন্যে প্রয়োজনীয় পয়েন্ট সংগ্রহে কোন 
অসুবিধেই হবে না বড় ক্লাবগুলোর। তাই 
[বি এন আরের বিরুদ্ধে একটা পয়েপ্ট নষ্ট 
হয়েছে, কিম্বা ইস্টবেঙ্গল ভালো খেলতে 
পারে নি-সেইজন্যে মাথা গরম করলেন না 
কেউই ৷ 

করবেনই বা কেন, লীগ খেলার গুরুত্ব 
যে একদম কমে গেছে। বড় ক্লাবগুলোর 
কাছে লীগের খেলা এখন হলো অনেকটা 
সেই খেলতে হয় খেলা গোছের খেলা । 
তাঁদের আসল খেলা হবে সুপার লীগে। 

কিন্তু একটা বিষয় আমাদের মাথার 
ঢুকছে না যে, এই আঁভনব পদ্ধাততে 
খোঁলয়ে বাংলাদেশের ফুটবল খেলার মান 
এতোট;কুও কি উন্নত করা সম্ভব হবে। 
জানি না, আমরা কিছু বুঝতেও পার 
না। বড় বাব্দদের বড় ব্যাপার ৷ 

অথচ আজ সবার আগে দরকার বাংলা- 
দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নত করা। 
সবার আগে দেখা উচিত যে বাংলাদেশের 
ফুটবল খেলার হাল এখন ক হয়েছে আর 


ক্লাবগুলোর লক্ষ্য ঈ্রীফর দিকে, আই এফ 
এ চাইছেন কোনরকমে ভালে য় ভালোয় 
ফুটবল মরশুমটা শেষ করে দিতে আর 
তার মধ্যে পড়ে বাংলাদেশের ফুটবল 
খেলার উঠছে নাভিশ্বাস। দর্শক এবং 
ফুটবলরাঁসকরা অসহায়_তাঁদের তো 
{বিশেষ কিছু করার নেই। কিন্তু প্রশ্ন 
হচ্ছে যে, এইভাবে কতোঁদন চলবে? 


এইভাবে আর কতোকাল বাংলাদেশের 
ফুটবল খেলার কবর আমরা নিজেরাই 
খুড়বো নিজেদের হাতে? 





২. 


ফর 


চি. ২২৯০ তি 

ঘটনাগা ঘচৌছল গত ‘বিশ্বকাপ 
ফুটবল প্রাতযোগতার সময়। 
সোদনের কোয়ার্টার ফাইন্যাল 
খেলায় মালত হয়োছিল ইংল্যাণ্ড 
আর আজৌন্টনা। খেলা চলার 
রেফারী আজোঁন্টিনার আধনায়ক 
ব্যাট্টনকে মাত থেকে বার করে 
দিলেন। আর যাবে কোথায় ! 
“আমাদের ক্যাপ্টেনকে বার করে 
দেওয়া হলো মাঠ থেকে ? আমরাও 
খেলবো না।' এই বলে ব্যাট 


মাঠ থেকে। 


রেশনের মতে, ব্যাপারটার পেছনে 


ওঁদকে 'ফিফাও চুপ করে ছিল 
না। এ ঘটনার জন্যে ফিফা 
আজেন্টনা ফুটবল গ্যাসো- 
ণসয়েশনকে এক হাজার সুইস 
ফ্রাঙ্ক জাঁরমানা করেছিল। 

১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ ফুট- 
বল প্রাতযোগিতায়ও আর্জে- 
ন্টিনাকে যোগ গদতে দেওয়া হবে 
না বলা হয়োছল। দেখা যাক শেষ 
পর্যন্ত ক হয় ! বিশ্বকাপ ফ:ুট- 
বল প্রাতযোগিতার আসর বসার 


সময় তো আবার হয়ে এলো । 
সর্সসসসসসসসসসসসসসসসসসস৯৯ 


সবসফসসসসসসসসসসসসস রস সসসসসসসসসসসসসসর্সসরসফসসসসসসসসসসসসসসসসএফতসস্ 
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এবারকার হাঁক মরশুমটা লো 
ঈমাহনবাগান ক্লাবের সাফল্যে ভরা। অপরা- 


মোহনবাগান আবার লাভ করলো বেটন 
কাপও। তবে বেটন কাপটা এবার আর 
একা লাভ করতে পারে নি মোহনবাগান। 
খ্দনের খেলাও অমামাংীসতভাবে শেষ 
করার পর দাট দলকে একসঙ্গে এবারের 
যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। এই 
প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো 
যে, এই মরশুমের হাঁক খেলায় মোহন- 
ঘাগান একবারও পরাজিত হয় ন। 





বেটন কাপ জয়ের আনন্দে উচ্ছৰাঁসত য;ঃগ্ম-বিজয়ী মোহনবাগান ও জলন্ধয়ের 


ক ক পক : 

মেয়েদের জাতীয় হকি প্রাতযোগিতার 
আসর বসেছে এবার কলকাতায়। ইডেন 
উদ্যানে চলেছে এই প্রাতদ্বন্বিতা। লাগ 
পর্যায়ে খেলার পালা শেষ হয়ে গেছে, 
এখন চলেছে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা । শেষ 
পর্যন্ত কোন দল যে বিজয়ীর সম্মান 
অর্জন করবে কে জানে। দেখা যাক কোন 
প্রদেশের গলায় এবার চ্যাম্পয়ানশীপের 
মালা ঝোলে। 

ক্ৰ bl * 
- ১৯৭০ সালের জাতীয় ফুটবল প্রাত- 
যোগতা যাতে বাংলাদেশ তথা কলকাতায় 
অনুষ্ঠিত হয় তার জন্যে চেষ্টা চলছে। 
অনেক বছর বাংলাদেশে এই সর্বভারতীয় 
প্রতিযোগিতার আসর বসে নি। জাতীয় 
ফুটবল প্রাতযোগিতার খেলা দেখার জন্যে 
বাংলাদেশের দর্শকরাও উদগ্রীব। তাই 
১৯৭০ সালে কলকাতায় সন্তোষ ট্রীফর 
খেলা হবার সংবাদে সকলেই খাঁশ। 





কোর অফ 'সগন্যালস দলের অধিনায়ক দ্বয়_গঢরুবস্স সিং ও রামিন্দার [সং। 


আত চা 


a এ Cs - A এ 
[৩১৩৫ পচ্ঠার শেষাংশ] 







প্রভীতির ব্যাপক ব্যবস্থা রাখতে হয়। 
ইডেনে তা সম্ভব নয়॥ 

শ্রীগুপ্ত বলেন, ইডেনের মাঁট এমন- 
ভাবে তোর যাতে সেখানে ক্রিকেটই সারা 


বছর চলতে পারে। বর্ষাকালে ফুটবল 


ফুটবল ম্যাচ হতে পারে। 

অন্য কোন দেশে ফুটবল ও কিক 
এক সঙ্গে খেলা হয় না। অস্ট্রেলিয়াতে 
ক্রিকেট এবং অস্ট্রোলয়ান ফুটবল এক- 
সঙ্গে হয়, কিন্তু সেখানকার মাটি অন্য 
রকম। [তান বললেন, মোঁক্সকোর প্রধান 
স্টেডিয়ামাটিতে ফুটবল বা হাঁক খেলা 
হয় নি। 

য্ক্ুফরষ্ট সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃ“ 
গঠনের পাঁরকল্পনা করেছেন তাতে 
আমার মনে হয় যে, ফুটবল-প্রয় দর্শক- 
দের কেবলমান্র ২1৩টি বড় ম্যাচ দেখার 
সুযোগ দানের জন্যই এই প্রচেম্টা। এর 
ফলে খেলাধূলার উল্নাতর জন্য দেশের 
বা রাজ্যের কোন উদ্দেশ্য সফল হবে না। 
শুধ্মান্র মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা 
উদ্দেশ্য সফল করতে পারে না। এ জন্য 


জনাপ্রয় খেলা ফুটবলের জন্য পথক 


স্টোঁডয়াম গঠন করা যেতে পারে৷ 

জিট স্টোডয়াম চাই। তবে, .তা এমন- 
ভাবে করা উচিত যাতে দেশে স্থায়ী 
একটা কিছ; হতে পারে। এশিয়ান গেমস 
বা কমনওয়েলথ গেমস অথবা জাতায় 
ক্রীড়ার সর্বাত্মক আসর কলকাতায় বসতে 


আছে। কলকাতায় সাঁতার জনাপ্রয় হলেও 
এখানে স্যইিং পুল নেই। কম্পোজিট 
স্টোঁডয়াম হলে সেখানে এর বাবস্থা করা 
যেতে পারে। 

কাঁচের প্র্যাটফর্ম-এর ববস্থা স্রলে 


ফয়া হলেও তা উল্নাতর অপেক্ষা রাখে। : 
ইডেনে ফুটবল খেলা হলে দর্শক- 
দের অসুবিধা হবে, এত দূর থেকে 
তারা খেলা দেখে আনন্দ পাবে না। 

কোন কিছু করার আগে কর্তৃপক্ষ 
[তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি এ- 
ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতার কথা জানান। 


র্‌ 


| 






আঁধকারী, একশো বছরের উপর এ মাঠে 
চুক্রিকেট খেলা হয়ে আসছে। ইডেনের মাঠ 
শুধু ক্রিকেট খেলার জন্যই তোর করা 
হয়েছে। তাই মাটিতে বালির ভাগ নেই, 
এ*টেল মাটিতে সম্পূর্ণ মাঠাঁটি ঢেকে 
দেওয়া হয়েছে। ইডেন গঙ্গার কাছে, 
"আশেপাশে খাল রয়েছে, তাই সারা বছর 
মাঠঁটি ভজে থাকে । বাণ্টি হলে তো 
কথাই নেই। বৃষ্টির জল এবং খাল থেকে 
চুকে পড়া জল ইডেনের মাটি নরম করে 
য়াখে।। তাই সারা বছর প্রচুর পাঁরশ্রম 
ধরে মাঠটি ক্লিকেট-উপযোগণীী করে গড়ে 
তুলতে প্রতি বছর প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা 
খরচ করতে হয়। এ অবস্থায়. ব্ঁণ্টর 
মধ্যে ফুটবল খেলা হলে মাঠের অবস্থা 
ক্ষতাবক্ষত হয়ে যাবে। 

‘তাঁন বল্সগল্গেন, অনেকে বলে থাকেন 


ফ্ম মঃ ন্টৰেঙগল-মোহনবাগ্যুন মাঠে 
i টির 





ইভা ফুচবন, [ক্রকেড-হ।ক হয়ে থাকে, 
ইডেনে হবে না কেন? সে মাঠের মাটি 
অন্য রকম। তাছাড়া সেখানে এক দন, 
দেড় দিনের ক্রিকেট হয়, আর ইডেনে তন, 
চার ও পাঁচ দিনের খেলাই বেশি হয়। 
সেজন্য পীচও বিশেষভাবে তোর করতে 
হয়। ১৯৬৭-তে ইডেনে ফুটবল খেলায় 
আমরা আপাঁত্ত কার নি, কারণ “টউব- 
ওয়েলট নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গঙ্গার জল 


হয় না। আজকাল বাংলায় ক্রিকেট জন- 
প্রিয় হয়েছে। খেলার উল্নাতও হচ্ছে। 
তাই রনাঁজ ট্রাফর সেমিফাইন্যাল, ফাইন্যাল, 
দলীপ ট্রফির খেলা এবং টেষ্ট ম্যাচে খুবই 
ভিড় হচ্ছে। স্কুল ক্রিকেটে বাংলা দুটো 
জাতীয় ট্রাক দখল করেছে। বাংলার 
খেলোয়াড়পনস্ট পূর্বাঞ্চল দল দলীপ ট্রফির 
ঢালে হেরে যায়। এ বছর 
রনজিতে বোম্বের কাছে বাংলা ফাইন্যালে 
প্রথম ইনিংসের ফলাফলে হেরে গেছে। 
সুতরাং বাংলার "ক্রিকেট রুমাগত উন্নাতর 
দিকে, এ অবস্থায় ক্রিকেটের মাঠে ফুটবল 
খেলা হলে অনুশীলনের ব্যা্ধত ঘটবে। 
যত্রণ্ট সরকারের প্রীতি আবেদন 
জানয়ে শ্রীঘোষ বজেন যে, বাংলাদেশে 
* ফ্টবজের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ক্টোঁডিয়াম 
হলে ভালোই হবে। -দঢ' কোটি টীকা ব্যয় 
করে ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম করে 


ফুটবল দর্শকদের কেবলমাত্র ৮।১০টি বড় ই 


ম্যাচ দেখার সুযোগ করে দেওয়া যেতে 

পারে। এতে সমস্যার জ্থায়শ সমাধান হবে 

বলে মনে হয় না? 
ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম হলে 

আরো কিছু অসুবিধায় পড়তে হবে। সে 

সম্পর্কে তাঁর আভিমত £ 

[১] গোলাকার মাঠে ফুটবল খেলা দেখে 
দর্শকরা আনন্দ পাবেন না? 

[২] বালি ও মাটির ভাগ সমান সমান 
হলেই ফুটবল সম্ভব । ইডেনে এ'টেল 
মাটি রয়েছে। 

[৩] ফুটবলের জন্য হাওয়া দরকার হয় 
না। কিকেটে বাতাস চাই, তা না 
হলে পেস. বোলারদের অসুবিধা 


হবে। 
[৪] ক্রিকেট শঈতকালের খেলা । বিদেশ 
থেকে ফুটবল টিম শীতকালেই সফরে 


একই অসুবিধা দেখা দেবে। 
[৬] দর্শক আসন বাড়ালে বেরুবার এবং 
৬১৩৬ 















না। 

C/o. এম সিসি, লর্ডস ক্রিকেট 
গ্রাউন্ড, ইংলণ্ড এই ঠিকানায় চাঁ 
আপাঁন লেখা পাঠাতে পারেন। 











































চারা, ২৪ পরগনা) 
প্রশন $ টেস্ট দরুকেটে দ্রুততম অর্থগত 
রান পর্ণ করার রেকর্ড কার? 


জোহা নসবার্গে, অস্ট্রেলিয়া . বনাম 
সাউথ আফ্রিকার খেলায়_১৯২১- 
২২ সাং্ল। 

৩৫ মিনিটে সি জি ম্যাকারটনে, 
ধ্সডনীতে, অস্ট্রেলিয়া বনাম সাউথ 
আফ্রিকার খেলায় - ১৯১০-১১ 
সালে। 

৩৫ 'মানটে জে এইচ [সনক্রেয়ার, 
কেপটাউনে, সাউথ আফ্রিকা বনাম 
অস্ট্রেলিয়ার খেলায় - ১৯০২-৩ 
সালে। 
স্বাস্যগঠন সম্বন্ধে আপনার ইচ্ছা 
আমরা পূর্ণ করতে চেষ্টা করবো। 
ভবে কবে যে সম্ভব হবে তা এখনই 
বলা সম্ভব নয়। 


সেভাষপল্লী, 


জন £ কোন উইকেট কপার এক সিরিজে 
- সর্বাধিক আউট করার রেকর্ড করে- 
ছেনঃ এর মধ্যে ক'টি ক্যাচ ও 
ক'ট স্টাম্প ধরোছিলেন ? 
উত্তর ঃ কেস্টের এল ই জি এমস ১৯২৯ 
সালে ১২৭টি উইকেট দখল করে 
এক মরশুমে সর্বাধক উইকেট 
দখলের রেকর্ড স্থাপন করেন। এর 
মধ্যে তিনি ৭৯ জনকে ক্যাচ ধরে ও 
৪৮ জনকে স্টাম্প করে আউট করে- 
ধছলেন। 
'কল্যাপকাণ্তি পাল (এম বব কোঁল- 


জন + সাবি বস্তার ৪৭শ সংখা 
"চলা জৈষ্ঠর খেলাধূলা {বিভাগের 
লেখাঁট 


সোমনাথ গলোপাধ্যায় (হালিসহর, - 


লাইন আমার মনে হয় ভুল ছাপা 
কারণ ফুটবল খেলায় পর 


উত্তর £ ধন্যবাদ। হাঁ, ক্রিকেটই হবে! 
ছাপার এ ভূলাটর জন্যে আমরা 
দ্‌ঃখত ৷ 
সঞ্জীবচন্দ্র বস), পাঁরতোষ ঘোষ 

ও প্রকাশ ৰস মেগরা, হুগলী) 

উত্তর £ এর আগে আপনাদের চিঠি 
পেয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না। 
প্রশ্ন-উত্তর বিভাগে: অনেক চি 
জমে আছে। তাই উত্তর পেতে 
অনেক স্ময় দোর হয়ে যায়। 


করেন না। যাই হোক ১৯৬৮ 
সালের খেলার ওপর আপনার লেখাটা 
মনে হয় খুব পুরোনো হয়ে গেছে। 
তাই বোধ হয় প্রকাশ করা সম্ভব হবে 
মা তবু যাঁদ পাঠিয়ে দেন তাহলে 
পড়ে দেখতে পার! 

আশা কার আপনার অন) 
প্রশ্নাটর উত্তর এতোঁদনে পেয়ে 
গেছেন। 


শযকদেৰ মুখোপাধ্যায় (মিরহাট) 
উত্তর £ আপান বরণ প্রভাবতী প্রকা- 
শনকে চিঠি লিখে ণক্রকেটের রাজ- 


বা 


আপাঁন যে নাম খিলখেছেন এ 
নামে কোন খেলোয়াড় আছে বালে 
আম জানি না। তবে গোলাম গীর্জা 
আর ইন্তিখাব আলমের কথা যদি 
জানতে চেয়ে থাকেন তাহলে আলাদা 
কথা। 


দোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলেজ, বাঁকুড়া)। 
উত্তর £ পরলোকগত রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির 
হোসেনের খেলাধুলার ওপর আগ্রহের 
িবষয় নিয়ে দৈনিক বসুমতাতে লেখা 
হয়েছে? তাই একই বিষয়ের পুনরা* 
আর গলষ্ষে কিছু লেখা হয় নি। 


শ্‌ ও সব্যপাচী দেৰ (সুভাষ, 

গ্রাম, কোদ ?লয়া, ২৪ পরগনা) । 
প্রশ্ন £ বোলার বল করলো, ব্যাটসম্যান 
বলটি মারলো । . বলাটি এসে নন* 
স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের উইকেট ভেঙে 
দিল । ননস্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান তখন 
ক্লীজ ছেড়ে এসোঁছল। এ ক্ষেত্র 

ব্যাটসম্যান ক আউট হবে? 
উত্তর £ না হবে না। কারণ ননস্ট্রাইকার 
দেবার আগে ফিল্ডিং পক্ষের যদি 
কেউ সেই চলাতি বলটি ছংয়ে দিতে 
ছি নত 

৷ 


আঁমত চকুবতা নিৰ্মল দাশ, i 
দাশগৃপ্ত ও সঁঞ্জিত দেবনাথ (ঁশলচর-১)। 





bl 


উত্তর £ ২৬ রান। ৯৯৫৪-৫৫ সালে 


নিউাঁজল্যান্ড বনাম ইংলণ্ডের 
অকল্যান্ড টেস্ট খেলায়। 


ETAT আন জিডি ER a শীত 


পা গেল পি কালন্যত-১২ 
টে 












যর ব্ৰত৷ মূলা--২:৪০ টাকা। 


মানসোলাসন £ 
' বশিষ্ঠানন্দ পুরী (অনুবাদ) । 


মূল্য---২-০০ টাকা 1 = 


বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ £ 
ঠারতীতীর্ঘথ বিরচিত। সুপণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ 
ত চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ । ১ম---৪-00.: এবং হয়, ৩য় ও. 
[লা--প্রতি খণ্ড---৩-০০ টাকা | 


বৃতি সন্নিবেশিত । মুল্য--১ৰ খণ--6-60 টা 1 
00 টাকা । 


ৰঁ ইহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, বহ্ধসংহিতা, অষ্টাবক্র- 

_ষটচক্রনির্ূপণযু, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্‌, 
প্রাজ যোগোপদেশ। দৃষ্পাপ্য সাতখানি যোগ গ্রন্থের 
| কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা । মূল্য--৫-০০ টাকা । 


শ্রীপ্রীরামকফষায়ণ £ 
J পরমহংসদেবের ্ীযুখনি:স্ত জরি 
বাণী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। 
রতেদর সগিবেশ। বোর্ড বাঁধাই মূল্য---২-৫০ 


বিয়ার গ্রন্থ। মূন্য--৩-০০ টাকা । 


(ত্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বতন্ব হইতে 
সংবধিত সংশোধিত ও জুসংস্কৃত সংস্করণ) । 


বহু আয়াস ও অধ্যবসায় আহৃত এবং টুর 


প্রকরণ, ব্যানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, বত. 
যাত্রা প্রকরণ, আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সমন্ত মূ 
সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য--১০-০০ 


ধর্মশাস্ত্রবিশারদ বিটা টিভি প্রণীত 
দ্বিতীয় সংস্করণ । মূল্য--৩-০০ টাকা । 


আত্মানসন্ধান £ 
খ্ৰীসুশীলক্মার "ঘোষাল প্রণীত। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ 


নারীর অবশ্যপাঠ্য গ্রস্থ। মূল্য--২-৫০ পয়সা । 


পরেশ্চরণ রসোসাল £ 


(দূর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ) 
মূল্য--৩-০০ টাকা । 


যোগীপ্রবর মহঘি শ্রীয়াজ্রবল্ক্য বিরচিতয় 
সংস্কৃত, বঙ্গান্বাদ ও ব্যাখ্যাসমনি.ত। মুল্য--২-০০. 


অলৌকিক সত্য = 











গ্রাম ও 'ক্গাইসমাটগ মল--ক্াশ পর 


মা” সাধক পা তাড়া কী 





, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ ] ০৮০ 
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মহা ক'ব 





গরিশচন্র (ধার রঃনাবী 


প্রথম খন্ড £ প্রফুলল, ম্যাকবেখ্ ঠাকুর গ্রীশ্রীরামকৃঞ্ক পরমহংসদেব ও স্বামী? 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারাট প্রবন্ধ, তিনখানি গশীতিনাট্য ও 
গ্রশ্থপারচয়। পৃচ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা। 

দ্মিতীঁয় খণ্ড £ সরাজউদ্দৌল্। ; ্যায়সা ক! ত্যায়সা ; জনা; দোললসলা 
ও গ্রচ্থপাঁরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮1 মূল্য দশ টাকা! 

তৃতীয় খম্ড £ পাশ্ডবগোরব, বাঁলদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপারচয়। পৃজ্ঠা 
সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা। 


চতুর্থ “খণ্ড £ চৈতন্যলশীলা, ভ্ৰান্ত, মাঁলনাবিকাশ, হীরার ফুল, বাবধ রচনা ও 


গ্রন্থপাঁরচয়। পৃজ্ঞা সংখ্যা ৩০২) মূল্য দশ টাকা। 
পরমহংসদেব শ্রীয়ামকৃষ্ণ তাঁর ভন্ত-শিরোমাঁণ আত প্রিয় নোটো। গাঁরশকে বলেছিলেন, 
লা যা আত কও কক য়! আর তোমার লেখাও 
যে ভারি ভাল হয়েছে। 


প্রীত খণ্ড বোর্ডে বাধা ৷ মুন্যবান কাগজে ছাপা! 


রচনাবলী সম্পাদন! 8 রমেন চৌধুরী, 
আবলম্বে অডার পেশ করুন ' 





॥ নাটক | নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক | নাটক ॥ 


বস্ুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে। 


বস্মমতই প্রাইভেট লিমিটেড £ ১৬৬, বািঁপনাবিহারী গাপ্হলটী শীট, কলি-১২ 

















ধূহস্পতিবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ 
পা সান 





পরাধীন ভারত থেকে শুরু 
ধরে আজ পর্যদ্ত আমাদের দেশে একটি 
গুজনিসের পরিবর্তন ঘটে নি-আর তা 
হচ্ছে পুলিশী মনোভাব। প্ঢালশ 
সম্পকে জনসাধারণের তাই ধারণা, সেই 
tradition সমানে চলেছে, এর কোথাও 
পারবর্তন নেই। 

ইংরেজ আমলে লাল পাগাঁড় ছিল 
ছোট-বড় সকলেরই ভশীতিস্বরুপ। গোরা 
পল্টনের নাম শুনলে যেমন শঙ্ষিত হত 
মন, তেমান লাল পাগাঁড় দেখলেই প্রাণ 
খাঁচাছাড়া হত। কারণ, আজও এই 
প্রবচন নিষ্ঠুর সত্যভাবে প্রচলিতঃ 
ঘাষে ছলে আঠারো, আর প্যাশে 


ছলে... 

EE আসলে পুলিশের 
ফাজ কি হওয়া উচিত? নিঃসন্দেহে 
এককথায় এর উত্তর জনগণের সেবা। 
চেশীকন্তু সেবা লাভের আশা তো কিছুই 
০ নেই, উপরন্তু আজ তারাই সেবা লাভে 
উদগ্রীব। চোখের সামনে ছুরি, রাহা- 
জান, লুটপাট হলেও প্রলিশ নীর্বকার। 
খবং পুলিশ সম্বন্ধে জনমনে এমন 
ধারণা যে, তারা অসামাজিক ব্যান্তদের 
চেয়েও তুচ্ছাতিতুচ্ছ? তাই দেখা যায়, 
সমাজের একমাত্র সন্দেহপরায়ণ 'ব্যান্তদের 
কাছাকাছি গপুলশদের। জনসাধারণ 


জন্য নয, বরং সাহায্য চাইতে গেলে বা 
দুনশীত, দুক্কিয়ার সন্ধান দিতে গেলে 
হতে হয়। 

৮" এ ছাড়া পুলিশ বিভাগ যে কাজের 
জন্য মূলত রয়েছে, সোঁদকে তাদের 
দাম্ট নেই। ইংরেজ আমলে প্রভুকে 
খুশি করার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের 
ওপর তারা নিদারুণ উৎপশীড়ন চালিয়েছে। 
দেশ স্বাধীন হলে পর যাঁরা প্রভু হলেন, 
তাঁদের খুশি করার জন্য পলিশ বিভাগ 
আরও তংপর হল। তখন দঃনশীতির 


ত্র 


গাপ্তাহক পতিক - 


গুলিশ ৪ জনসাধারণ 


নানা উৎসে বান ডেকেছে এবং 
প্লিশেরও মওকা । তাই দ্নশীতগ্দীল 


হাওয়া; অথচ পুলিশ বিভাগের এ 
দশা হল কেন? এমন দশা হবার কারণ, 
পঢাঁলশের বড় কর্তারা-_ইংরেজ আমলে 
যারা ছিল, দেশ স্বাধীন হবার পর তারাই 
থাকল। এবং স্তুাঁততে, তোষামোদে তারা 
এমনই দক্ষ ছিল যে, দেশের পাঁরবার্তত 
অবস্থায় নিজেদের সুবিধাবাদী 'স্ধিতা- 
বস্থা বজায় রাখতে তাদের কোনরকম 
অসুবিধা হল না। এই অভ্যাস তাদের 
এমনই মজ্জাগত হয়ে উঠেছে যে, বর্তমান 
সময়ে জনগণের মনে পালিশ বিভাগ 
সম্বন্ধে নিদারুণ বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা দেখেও 
তাদের চৈতন্যোদ্েক হয় না। অথচ 
গণতন্ত্র বলে জনগণের শীল্তই বড় শান্ত। 

রাজনৈতিক 





সভার জনৈক 
“গরকার-বিরোধী 
০০ 

জনপণের সেবা প্লশের 
গোটা পুলিশ িভাগের দুর্নাম 
থাকলেও কোন কোন পুঁজিশ আফসার 
মং নন বা সাধারণ (৬৮ 
কনস্টেবলদের 'বকেকবৃণ্ধি এমন 
কথা বলা উঁচত নয়। কিন্তু কারাগার 
থেকে ছাড়া পাওয়া চোর যেমন সং 
হবার শত চেষ্টা সত্বেও ভদ্রলোকের কাছে 


অনুসারে 
উঁচিত।” 





লাল-থাওয়রো ! আল-থাওয়ারা [! 

ওম্‌দুরমান আর খার্টুম-এর প্রাতাটি 
লোকের মুখে এখন এ এক কথা। 

অর্থাৎ বিপ্লব! বিপ্লব! 

এবারের বিশ্লব আর গতবারের 
(বলবে তফাৎ আছে বৈ ক! বলা যায়, 
আকাশ-পাতাল তফাং। সেবার ১৯৬৪ 
সালে হঠাৎ ঘটেছিল এক গপ-অভ্যুত্থান। 
তেমন অভ্যুত্থান তো হামেশাই ঘটছে মধ্য- 


এই ফ্রস্টও টিকলো না। নানা দলের 
দলাদিটাই ক্রমে বড় হয়ে উঠলো। 
ফন্টের নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী 
মহম্মদ আহমদ মঘুব , এই বিপর্যস্ত 
সময়ে প্রায় দিশেহারা হয়ে একচ্ছত্র নাষকের 
মতো এক-একটি আত্মঘাতী কাজ করে 
ফেতে লাগলেন। একাঁদকে তান বিরোধী- 


মাল্মমণ্ডল ভেঙে গত জুন মাসে নতুন 
মাল্মমণ্ডলঁ গঠন করেন। তারপর এগারো 
মাসের মধ্যেই নেমে এল তাঁর কপালে 


দারুণ ঘিপর্যয়। আবার-- 
আল-থাওয়ারা 1! আল-থাওয়ারা !! 
এবার - অভ্যুত্থানে জন্ম 


১৯৬৪ সালের অভ্যুত্থানের পরবতর্ঁ- 


গত ২৫শে মে ১৯৬৯-এর রক্তপাতহীন ' 


অত্যুখানের নায়ক-কনে্ল জাফর মহম্মদ 
এও সামরিক বাদ তা 
উল্লেখযোগ্য, এবার সুদানের রাজনৈতিক 


এই আবদাল্লা বিদেশেও খ্ুব বোশ অজ্ঞাত 
নন্‌। কারণ ১৯৬৪ সালে ক্রুন্চ 
গঠন করে যে মন্িস্ভা গঠিত হয়েছিল, 
তাতে শ্রীআবদালাকে প্রধানমন্ত্রার পদ _ 
দেওয়া হয়োছল। তখন তা তান গ্রহণ 


ই 
XN 


স্ট সি ৬১৭ খাটি টা 
২৬৩ ৬৬২-২.২১১১৯ ২ ৯২ 
১২ ১১২১২১২৯৬১১ EES ২১: 


তং 
টু 





সরকারের দলীয় 


স্রকার গ্রাহ্য করে ?ন। বাধ্য হয়েই তান 
প্রধান বিচারপাঁতির দপ্তর থেকে বিদায় 
গ্রহণ করোছলেন। কাজে ইস্তফা 'দিয়ে 
দেশবাসীকে এই বলে সাবধান বাণ" দান 
করেছিলেন_দেশে এখন -উপানবোশক 
চক্রান্তে চরম একনায়কতন্ন চলছে। এরপর 
তান এক আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণ করেন। পরে এটাও পাঁরচ্কার হয়ে 
শিয়োছল, ১১৬৪ সালে তান প্রধান- 
মাল্মত্ব গ্রহণ করেন নি শুধু ক্ষমতাশাল 


প্রত্যক্ষ করে। কিল্ডু তাঁর মনে আশা ছিল 
যে, বিচার বিভাগ অন্তত শাসন বিভাগকে 


দুর্শীতর কবল থেকে মুস্ত করে দিতে . 


পারবে। িল্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয় ি। 
রর হা নাজির দে 


আকর্ষণ করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য 
তাঁকে যেতে হয় লপ্ডনে। সেখান থেকে 


{ফরেই তান বিচার বিভাগে যোগদাম 
স্বাধীন 


করেন। ১৯৫৪ সালে 


স্বাথীসদ্ধির তাস্ষ্যধ . 


চি 





1 পবেপ্রকাশিতের এগ” 


৯ঞ্বচন্জর রাজনৈতিক 
'ছশাঁন--(ছ) 


সাম্যরাদণ। দলের। পংররঃপন্য প্রক।শত হবার অবারাহিক্ত' 
পরেই কংগ্রেস সোস্যাইলস্ট পার্টি গঠিত) হয়। স্দুভার়চচ্দ্রের। . 
থেকে স্বতম্্রভাবেই ফ্বোভাবক কারপ্যে কারণ' স্ুজলষচণ্দ্র : 
তথন' বিদেশে), এই! দল: ভারত্বর্ষে গঠিত হয়ে' দেয়ে, দিল; : 


মতুন দল গঠনের তাগিদ" ভারতবর্ষের" অভ্যন্তরেই যক্মেষ্ট্‌ 
' সাব্রয় ছিল। এই দলকে সুভাষচন্দ্র স্বভাবতই স্বাগত, 
জানালেন, কোলের. অভ্যন্তরে,  নিক্মতাল্মিক 
মনোভাবের, প্রসারের বিরুদ্ধে, এই. দলের. অভ্যু়, অরশ্যই 
.. ২ তাঁর, অন্তুমাদন' প্রেয়েছিল,।, গারধীনেতৃত্বের অচলাবস্থায় 
৮. একাদন: স্বরাজ্য, দলের, আঁবিভ্ণব, হয়েছিল, আভ্যন্তরীণ 
প্রয়োজনে; তেমনি আর এক প্রয়োজনে সোস্যালিস্ট পার্টির 
উদ্ভব। সোস্যালস্ট পার্টির, বিরাট ভাঁবয্যুং আছে. ভারত- 
বর্ষে? তিনি বললেন, যদি তারা, ঠিক পথে চলে, আদর্শ ও 
মীতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি না দেখায়। ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল 
প্ল্বের শেষভাগে এবং প্রায় সমকালে রচিত 'কংগ্রেস 
সোস্যালিস্ট পাটি” নামক এক' রচনায় এই" দল্গের সম্বন্ধে 
তাঁর-আশা”ও আশঙ্কা প্রকাশ করোছজেন। আশার তুলনায় 
আশক্কাই বোৌশ প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের, প্রগাঁত- 
শাল অংশের অনেকখানি এই: দঙ্গেয় সঙ্গে? যুক্ত হয়েছে, এই 
ছিল আশার কারণ 'কদ্তু আশঙ্কা তাতে যায়" নি যেহেতু 
সোস্যালিন্ট দলের" নীতি, ও কর্মেদ্মে- বহযুকিহয ভ্রান্ত 
ও অস্পষ্ট দিনিসা দেখেছিলেনশ' এই' ধরণের আদর্শ বা 
পদ্ধতিগত’ ভ্রান্তি মূলে ছিল। পম্ডিত- অহরলাল' নেহরু 


পরত পনি অযাতকাৱার রাতের লা করিমের ১ | 


দুবার মিশ্রণ" নিন্দ, মাস্তিজ্কে ঘটিয়ে” ভারতীয় সোস্যালিস্ট 
নেতাদের কণ্ঠে ঢেলে দিয়োছিলেন। সুভাষচল্দ্র জহরলাল 
নেহরুরে. জানতেন, দোস্যািমট্ের, উপর , তাঁর প্রভারের 
কথাও আনেন, তাই, 3. দলের, ছাাৎ সাব, আলা, 


'্সোস্যালিস্ট' পার্টি” এই নামকরণেই” তাঁর আপত্তি কারণ, 


এটা 


_ দের সোস্যািস্ট বলে দাঁব করে। সুভাষচন্দ্র মত, 


কংগ্রেস দোস্যালিন্ট: পাঁট পণ্টাশ' বছরের, পদুরনো' ফেবিয়ান। " 
সোস্যালিজমের' বাতিল ধারপাকে গ্রহণ’ করেছে-_পরবর্তাঁ- 

কালে সামাজিক ও, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে'ষে বহু নতুন পরাক্ষা' 

ঘটে: গেছে» জর" কোনো” হিদেবই এই দল' নেয় নন” 


কনাস্টিটিউয়েন্ট আযাসেমাব্র বা গণপারধদ সম্বন্ধে এই 


দলের লোলুপ” ভালবাসাকে সুভাষচন্দ্র তাক্ষভাবে আক্রমণ 
করেছিলেন, -এবং যেসব" কথা" এই; প্রসঙ্গে বলেছিলেন তা 
তারি" অল্রাল্ত দুরদুষ্টির" পরিচায়কণ। গণপারিষদের প্রত 


“আগ্রহ বৈপ্লাবক মনোভাবের পরিচয় দেয়" না? ফ্রান্স ও 


আমোরকার যুন্তরাষ্নরে গণপারিষদ” হয়েছিল; যে-রাষ্টতব্্ 
তর দ্বারা তরল তায মতের অন্যকলে' নয় 


গণপরিষদকে অবিলম্বে ভেঙে-দিয়েছিলঃ কারণ: গণপারিষদে 


তারা শোচনাঁয়ভাবে, সংখ্যালঘন। যাঁদ” তারা' গণপাঁরিষদ 
অবলম্বন করে ' শাসনতন্র"- রচনা" করতে চাইত্য তাহলে 
স্লাশিয়ায় কাঁমউনিজমের প্রীতম্তা, আর’ ঘর্টত না। সনুভাষ- 
বয়স্কের ভোটাধিকারেয় ভাতে" নির্বাচনের, সুযোগ দেয়, 
যার" ফলে জনসাধারণ) বিশেষত নারীরা বিপুল’ সংখ্যায় 
রক্ষদশীল ও ক্যাথলিকদের নির্বাচিত" করে; যারা: আঁবিলম্ব 


রাষ্টগঠন! এই. ধরণের 'রাজনৈতিক- হারিকিরি, কেউ- 
স্বৈচ্ছায়' চাইতে, পারে সুভাষচন্দ্র সাবিস্ময়ে ভেবেছেন? 


খা 


নেহরুর নেতৃত্বে গণপরিষদ' ভারতের" জন্য ফে শাসনতন্দর 


তোর করেছে; তার' মধ্যে রয়েছে 'সমাজতল্” শব্দের দড়ি 


০7575 আরোনগ। - 


- 0১৪৯: 7 এ টি রি 


- খাছ হস্‌সতা ৫:82 


_ জণপারযদের জন্য জহরলাল ও সোস্যালিল্টদের ধারাবাহিক ফর্মপন্ধা রয়েছে, যে-দল কেবল স্বাধীনতার জন্যই সংগা 
আকুলতার বষয়াট পরে বস্ভৃতভাবে আলোচিত হবে। . করবে না, একই সণ্রে‘সংগ্রামোত্তর -পুনগ্ঠিনের সমগ্র পার 


তথ/কাঘত এঁক্যের অন্য সোস্যালিস্টদের উৎকস্ঠাও 


সৃভাষচন্দ্রের সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছে। এক্য শান্তর কারণ: - 


নয়, যাঁদ মূল নীতি বা আদর্শের বিনিময়ে এক্য আনতে 
হয়। ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় সম্মেলনের ব্যর্থতার শোচনার 
চ্মৃতি সুভাবচন্দ্ের মনে 1ছিল। সমাজভন্্ মানে বদ হয় 
সামাজিক ও. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্যের উৎসাদন, তাহলে 
আলিঙ্গন করবে, এমন আশা করা যায় না। সমাজতন্ত্র 
- ধ্রহণে দেশকে বাধ্য.করতে হবে। সে কাজ সেই দলের পক্ষে 
করা সম্ভব যে-দল সমাজতন্মকে আদর্শরুপে গ্রহণ করে, 
ল্বাধনতা-সংগ্রামে জয়ী হয়ে ক্ষমতা অধিকার করবে এবং 
নিজ নীতি অনুযায়ী শাসনতল্ঘ রচনা করে তাকে আরোপ 
করবে দেশের উপরে। এক্ষেত্রে স্পম্টই দলগত একনায়কত্বের 
548 
স্ব রেখেই £ 

“TI am of opinion that any party 
" that aspires to win freedom for India 


should be prepared to draw up the - 


Constitution for India and. after winn- 
ing swaraj should be prepared to put 
into effect the whole programme of 
post-war reconstruction. ‘There. can be - 
-. no ‘question of giving up political 


power after the battle is won, there ~~ 


can ba no ‘question of- dissolving the 


. Congress after the Congress is victo- - - 


.~ rious. Just as Gazi Mustafa Kamal 
| Pasha (Kamal Ataturk as he is now 
called) and his party ‘won freedom for 
Turkey and thereafter remained in 
power-in order to put Turkey on hex 


feet, and put.into practice their pro- . 
granime of- national reconstruction: 80 . 


also must we do in India,-- ‘Dictator. 
ship of the party both before and after 


310araj- is won’ —that must be our 


slogan for the future” 


ENE দেখা যায়, কংগ্রেস্‌ 
সোস্যালিস্ট পার্ট সুভাষচন্দ্র অভিপ্রেত পার্টি নয়। 
১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগে প্রকাশিত ইশ্ডিয়ান 
স্ট্াগল' গ্রন্থের “4 Glimpse of the future” নামক 
শেষ অধ্যায়ে এই পাঁরকাঁল্পত দলের বিষয়ে ঘা বলেছিলেন 
ভা উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে এক_ 

“ভারতের ভাঁবিষ্যৎ -শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে এমন 
শ্রকাট দলের উপরে, বার পারচ্কার নীতি, পাঁরকল্পনা ও 


০৯৪৯ - 


কল্পনাকে কার্ষকরী করে ভুলবে, যে-দল 'বিচ্ছন্নতার, 
আঁভশাপ থেকে মত করে বিশ্বসতায় ভারতকে স্থাপন করবে _. 
এবং দড়ভাবে৷ বিশ্বাস করবে. ষে, মানবতার ভাগ্যের সঙ্গে “২ 


| ভারতের ভাগ্যও অকিচ্ছেদ্যরূপে যুন্ত।” 


১৯৩৩ সালের জুন মাসে লণ্ডনে 'তৃতায় ভারতপয় 
রাজনৈতিক সম্মেলনে' প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে, ১৯৩৪ 
নভেম্বরের শেষে প্রকাশিত ইন্ডিয়ান স্টাগলে, ১৯৩৫ - 
ফ্বরুয়ারীতে | জোনভা থেকে প্রচারিত. বিব্যাততে 
(Our বান and Esternal Policy’) এবং 
পরের-মাসে রাঁচত ‘Congress Socialist Party’ 
প্রবন্ধে_সৃভাযচন্দ এই নতুন দলের কথা যোর নাম দিতে 
চেয়েছিলেন, আগেই জেনেছি, ‘সাম্যবাদ সংঘ) নানাভাবে 
: বলেছেন, এবং তার মোটামুটি হারা ইতিমধ্যে. আমক্স - 
. জুখোছি। তবে জণ্ডন ভাষণের পারিকল্পনার সঙ্গো পরব 
রচনার প্রকাশিত: পাঁরকল্পন্মর মধ্যে কোনো কোনো. ক্ষেত্রে - 
ঈষৎ. গাও আছে। ব্যাপারটাকে পার্থক্য না বলে 
যখ্যাত্বক সংযোজন বলাই.ভাল। ইণ্ডিয়ান স্টাগলের মধ্যে 
নুন দর কথা ন্‌শণ্েলতাবে বলেছেন বলে উদ্ধৃত - 
ক্রাছঃ 4. 

রর 

: ঘলে গ্রহণ করে, কিন্তু একই সঞ্গে কিছুকালের জন্ম 
' একনায়কের শাস্তসম্পন্ন শরান্তশালণ কেম্ত্রীয় সরকারের 

আন অন্যৰ কর, মা এর আতিক 

. হতে পারে; ue 
| খে) এই দল দেশের কাঁষ ও ' শিল্পব্যবস্থার 


২ পঢনগঠনের জন্য স্যানয়দ্মিত রাষ্টীর পরিকল্পনার . 
সো 


পর স্বীকার করে; 

গে) এই দল জিভে “ইত্যাদি বর্তমান 
সামাজক ব্যবধানের বিলোপ সাধন কারে- নতুন 
সামাজিক কাঠামো নির্মাণে প্রয়াস হবে; এ নতুন 
সামাজিক কাঠামো পূর্বতন গ্রাম-পণ্টায়েতের ভিত্তিতে 
গাঁঠিত ।হবে; * রর 
___ ঘে) এই দল মধ্য-ভিক্টোরণয় গণতন্ত্র পোষকতা 
- করবে না; অপরপক্ষে সামারক শঙ্খলায় গঠিত শত্তি- 
শাল? পার্টির দ্যারা চালিভ সরকারে মবশ্বাস করে, 





হল 
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| যে:সরক্ার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে সম্ভাব্য বিশঞ্খলার : 


সম্ম্ধান হয়ে ভারতকে বি কর 


লণ্ডন [বস্তুত থেকে হীন্ডয়ান রি 
নতুন কথা হস ন্যাশনাল স্যানিং-এর কথা 
বিশেষভাবে ভাবতে আরম্ভ করেছেন। এবং [বিশেষ গর 
পূর্ণ, [তান কিছু সময়ের জন্য সামরিক শ্‌ঙ্খলায় গঠিত 
দলাঁয় একনায়কছের কথা ভাবছেন। ইণ্ডিয়ান স্্াগলে, 
‘Congress Socialist Party’ এবং Our Internal 


| | 


বা 





tee ১৩৮ খত তি তই ৮ ৯২৭1) ইত ই লুজ 
হক এত DEE? অভ কহ উল 52 শত তত জী ইল 


সবচেয়ে বড়. কথা এই যে, এজেলো ব্রাদার্স 
. গুণের সমতা, রুক্ষা করেন। | 


এঞোভা। বরাদাস' শি মটেড, কাশীপুৰ, কাজাকাতা-২ 


- ৬১৪৩ 





১ হি বলদতণ RY fi _ 


ond 25255704৮০6 রচনা দুটিতে ও কথাই বলে 


ছেন। এইকালে তান পার্লামেন্টারী গণতন্কে একেবারেই 
_ ধ্যতিল ব্যাপার বলে ধরেছিলেন। তবে কাংগ্রেসকে বাতিল বন্দে 


ঘনে করেন নি, কমিউনিস্টরা যেমন করতেন । কংগ্রেস মুলে 
শই মত তিনি মানতে চান ন। না মানবার কারণ, সূভাষ- 
সল্প প্রথমত স্বাধশনতা-সংগ্রামী, কামিউনিস্টরা স্বাধীনতা- 


, দংগ্রাম তখন এড়িয়ে চলাছলেন। সুভাষচন্দ্র জানতেন 


স্বাধীনতা না এলে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম সবাকিন্ুই 
স্দদূরপরাহত ব্যাপার। তাছাড়া সমাজতন্মের প্রয়োজনেই 
ম্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রয়োজনপরতা বৃঝে- 
ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্লামের সপ্দো জনগণের ব্যাপক 
ভাবাবেগের সম্পর্ক। সেই ভাবাবেগকে ব্যবহার করতে 


, ছবেই। যাঁদ জনসাধারণের স্বাধীনতাস্পৃহাকে স্বাধীনতা" 


উত্তরকালে সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য প্রয়োগ করা যায়, 
ভবেই অনাঁতাবলম্বে সমাজতল্তের আবির্ভাব সম্ভব বলে 
[তান মনে করেছিলেন। এবং এক্ষেত্রে তানি অন্রান্ত, কোনই 
মন্দেহ নেই। কমিউনিস্ট স্বাধানতা-পূর্বকালে জাতীর 
অনুভূতি থেকে বিচ্ছিত্ন থেকে, স্বাধীনতার আবির্ভাব 
দসয়ে বহুলাংশে ধিকূত একটি গোষ্ঠাঁ, ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনের দ্বারা সমাজতন্ম আনার কুষ্ঠিত চেষ্টা যাদের 
করতে হয়েছে, এবং বহু বৎসরের চেষ্টার ফলে দু-একটি 


পকেট যখন তোর করতে পেরেছে (কেরালা বা বাংলায়) . 


তখন ভারতবর্ষের অন্যত্র দক্ষিণপন্ধার [শিকড় নেমে গিয়েছে 
যহু নিচে। | 

তাই সমভাষচন্দ্র অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সম্পে 
কংগ্রেসেরই রূপান্তরের কথা গোড়ায় ভেবেছেন। আর 
সে রুপান্তর অসম্ভব হলে কংগ্রেসকে ছাড়তে অসুবিধা 
কোথায় ? কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় চাঁরত্র বদলের বিষয়ে তিনি 
ঘলেছেন £ 


দা) 10070301966 problem before 


“this Party will be to transform the 


Indian National Congress into an organ 


ei the masses of India. Bitter ex- 
perience has taught us that it is futile 
to expect the Congress to adopt ৪ 
radical programme until we can first 
alter the composition of that body. 
I disagree with the Communists “wher 
they allege that the Coumaass is essen- 


tially a bourgeois institution” and {1s in- 
capable of this transformation. বৃ 
alter the present composition of the 
Congress however we shall 10856 to 
bring into our fold the three radical? 
groups in the country— youths, . the 
workers and the peasants—and give 
them adequate representation. ‘This 
will be possible only when the present 
“Constitution of the Congress which is 
based on the British model, is radically 
changed. One of our immediate tasks, 
therefore, is to organise branches of 
the party all over the country and to- 
~ agitate for a radical change of the 
present Congress Constitution. Only 
when this is done, will the Congress 
adopt a radical programme and plan of 
action on the lines that we contem- 


plate.” (Our Internal and Ezxtemnal 
Policy). 
১৯৩৩ সালে সুভাষচন্দ্র যখন সাম্যবাদ সংঘের পাঁর- 


ধম্পনা করেছেন, তখন তান কাঁমউানজমের খুব কাছা- 
কাছ, স্পষ্টই দেখা যায়। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে রোলা 


_ও সুভাষচন্দ্র মধ্যে ১১৩৫ সালের এপ্রিল মাসে আলাপ- 


' আলোচনার থে বিবরণ দিয়েছি, যোর বড় অংশ রোলার 


পর 


১১৪১, 


ভায়েরীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল), তার থেকে দেখি, সুভাষচন্দ্র 
সম্বন্ধে 'রোলাঁ লিখেছেন, ‘বোস কাঁমিউনিজমের খুব 
কাছাকাছি এসে পেশছেছেন। রোলার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র 
আলোচনার বিষয়বস্তু প্ৃনরুখাপনের প্রয়োজন নেই। 
সংক্ষেপে এইটুকু বললেই চলবে, সুভাষচন্দ্র ধনতন্নের সপ্ন 
গান্ধীর; আপোষকে নন্দা করোছিলেন এবং অহিংসাকে 
মোটেই ' কার্যকরী পথ বলে মনে করেন ন, তবে গুপ্ত 


বাঞ্ছন*র ভেবোছিলেন। 


তাহলেও সুভাষচন্দ্র কমিভীনস্ট হয়ে বান নি এবং 
ইন্ডিয়ান স্টাগলের মধ্যে পারদ্কার জানিয়েছেন, রাশিয়ার 
সর্বাঙ্গীদ অনুকরণ ভারতেয় পক্ষে শ্রে পথ নয়। ভারতকে 
তার জের রাজনৈতিক দর্শন তোর করতে হবে, সে দর্শন, 
স্ৃভাষচন্দ্রের মতে, সমন্বয় দর্শন। 


স্থানটি চক অপরে দখল করে নেবে ৰা? 
১৪৫ 





বন্ধব্য ছিল খুবই সরল, তা হচ্ছে এই ষে 
চাকৎসা বিভাগের এই সর্বোচ্চ পরণক্ষা্ি 
এ্রকটি কারেমীস্বার্থের কুক্ষিগত হয়েছে, 
যে কায়েমীস্বাথকে নানাভাবে তুষ্ট করছে 
না পারলে ভাল ছান্রছাঘশর পক্ষেও 
এম-ডি ডিগ্রী লাভ করা সম্ভবপর নয়। 


দবষয়াটি ভুলে যাবে .এবং তারই ফলে তাঁর 
একটা বিব্রত অবস্থার হাত থেকে রেহাই 


পেতে গারবেন। 


কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের এই নশীতি 
সাফলালাভ করল না৷ আন্যাঁগাক 
আরও কয়েকাট ঘটনা বিষয়টিকে আবার 
পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এল । আমাদের 
বন্তব্যেব প্রতিবাদে যাঁরা একদা উঠে-পড়ে 
লেগেছিলেন, চিঠির পর চিঠি দিয়ে যাঁর 
প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে 
আমাদের বক্তব্য ভূ, তাঁদের মধ্যে 
অনেকেই আজ মোহভঙ্গ ঘটেছে এবং 
তাঁদের মধো অনেকেই আমাদের কাছ 
এসে স্বীকার করেছেন যে, আমাদের 
সতাকারের অবস্থা না জেনেই আমাদের 
বন্তবোব প্রাতবাদ করেছিলেন এবং কেউ 
কেউ তা করতে বাধ্য হয়োছলেন নানা 


যাঁর 'বিষয়গ্দাল' বেশ প্রাধান্য পেয়েছে 
এবং সেটারও দরকার আছে, কেন না কান 
ম্ম টানলে মাথা আসে না। ওই 'দনের 
সভায় অধ্যাপক সমল্তোষকুমার মিত্র নাকি 


বিশ্বাবিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ভান্তারণ পরাণক্ষায়, 


কেন ৩৩ নম্বর গ্রেস দেওয়া হয় তা জানতে 


ধা দিয়ে “তান কোন উত্তর পান নি। 
মহাশয়ের ঠিক “লয়? 


"ভদন্তকার্যে যোগ্য ব্যান্তিদের গ্রহ 'করা 


হয় এবং যাতে তদন্তের নামে বিষয়টিকে 
ধামাচাপা দেওয়া না হয়, সোঁদফে দৃষ্টি 
দেওয়া সিনেট সদস্যদের অবশ্য কতবষ্য। 


+ এনএ রুধা অস্বীকার করা যায় না কে, -- .প' 


ছারদের স্বাথেইি এই পরাক্ষা কলবেমন 
'হওয়া উচিত, যাঁরা সত্যই উত্তাপ“ হবার 


“যোগ্য তাঁদের য়েন এ বিষয়ে ব্যান্তীবশেষের ' 


'অন্য্রহের ওপর নিভ'রশল না হতে হয়।” 


দাঁরদ্র “কনস্টেবল 


পদস্যদের খেয়ালখুঁশতে অযথা সাসপেন 
সন ঘটে, হসপিটাল পে-লিভ পে ইত্যাদি 
প্রাপ্তির বিলম্ব ঘটে জি পি 'ফাশ্ড। 


"গত বাইশে মে "তারিখের বঙ্গাদর্শনের 
৯৪ই মে তারিখে যে ধর্মঘট হয়েছিল তার 


- অশ্লশল 


চাৱা টিক ত! 


, মেয়ে পলিশ নিয়োগ করে ওই শষ 


এলাকাগুনলির ওপর নজর রাখার প্রস্তাব 
প্রকাশিত হয়েছে_এগুলি কি সংশ্লিষ্ট 
ব্যান্ধদের সুনাম বৃদ্ধি করে? দেওয়ালের 
কারা 'লখে- 
ছিলেন? ডাক্তার, নার্স“ ও ছাত্রদের মিলিত 
সভায় স্বাস্থ্যমন্দ্ী ও স্বাস্থ্য অঁধকর্তার 
উপাস্ধাতিতে অশ্রাব্য ভাষায় গাঁলগালাজ 


- কারা করোঁছলেন? 


আমাদের বর্তমান পরলেখক মোঁড- 
ক্যাল কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের 
“সংগ্রাম সমাতর* আহৰায়ক। অবগতির 


রোগীকে সাফার করতে হয়েছে। কথাটা 
সতা নয়। ১৪ই মে স্টাইক শুরু হয়োছল 
কিন্ত ওয়ার্ডে রোগশদের কঠিন অবস্থায় 
call book attend করেছিলেন স্ট্াইক- 
'রত হাউসস্টাফরা। ১৫ মে Emergency 
বন্ধ হওয়ার পরও রোগণরা তখনই ভান্তার- 
হন অবস্থায় পড়েন নি। Bmergency- 
তে Senior Officer on dnty ও 
ওষার্ডে Health Serviee-এর.ডাব্তাবরা 
(যাবা House Staff (W.B.HS.), 


- R.P. RM.O, RS, যোজস্দীর, রন- 


কাল Tutor, ও 'ভাজটিংরা যারা সংখ্যায 
দশোর ওপর) রোগশদের চর্চা করেছেন। 


- ভা.৪.ল.9. সংশ্লিষ্ট, ডান্তাররা কখনই . 

" কর্মীবিরাত করেন নি। 

_.. দ্বিতীয়ত ১৪ই মে সাধারণ স্ট্রাইক . 

১০৩৯০৬২০৬৮৮ 
| আকস্মিক 


কর্মীবরাতি শুরু 


Kitchen থেকে খাবার আসা ঘোসছ পয়ে- 


দিল অকস্মাৎ । রোগশীদের ৮ লনমরক্চালীন 
950579705 - কি সাপ্তাহিক বসুমতী 
_ Reporter দেখেন নি? সেই ১৪ই মে 
সকালে ও 


রোগীদের জন্য ওষষে 
ও আসি ডিসপেন্সার" 


থেকে ঘরলি করে টেনে এনেছেন ডাক্তাররা 


ও নার্সরা । যাঁদের মধ্যে ডাঃ মণিলাল 


বিশ্বাস, ডাঃ শ্যামাপদ খাট, ডাঃ অলাল 


৬১৪৭ 





মুখীজগ প্রমুখের মত প্রবীণ ডান্তাররাঞ 


{ছিলেন৷ ॥ 

'রাল্াঘরে প্রবেশ করে নাকি সমস্ত 
খাদ্যদ্রব্য নম্ট করা হয়েছে এই 'বিচিন্ব 
সংবাদ ক অন্য কোনও প্ররোচনা প্রসৃত { 
অথচ সত্য ঘটনা এই তথ্যের ঠিক 
গবপরশত। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা 
রোগীদের খাবার না 'নয়ে যাওয়ায় যোঁদন 


 ্টাফ তাঁদের আধকাংশই এক বছর আগেও 
- হাউস স্টাফ ছিলন না। তবে হাউস স্টাফ 
শ্রেণীর জ্মানূক্রমক অধঃপতনের ধারাপাত্ত 


যাদুকর নন। 
পাতালে ডান্তার ও নার্সের সংখ্যা অপ্রতুল 
- এখানে 'িসপেন্সাবীতে অধিকাংশ সময় 
অধিকাংশ প্রয়োজনশীয় ওষুধ পাওষা বায় 
এখানে এক শ্রেণীর কর্মচারীর 
নিয়ত অসাবিধা- 
প্রস্ত। এ বিষয়ে কংগ্রেস আমলে আঁভযোগ 
করা হয়েছে । কোনও প্রতিকার হয় নি 


" হযক্তক্রপ্টের মন্ত্র কাছে আবেদনপর পাঠান 


হযেছে। "তান আশ্বাস 'দিয়েছেন। কিন্তু 
কোনও. পরিবর্তন ঘটে না এই অবস্থায় 
ডাক্সরবা কাজ' কবেন যাঁদের আঁধকাংশই 
রাজনশীতর সম্পকহিশন, বিগত কয়েক 
বছর ধরেই কাজের. ও , physical 
590110-এর অভাব ষাঁবা সাড়ে ছ' 
বছর পড়ার ও ও মাস P.R.€.A-এর পর 


ভাতা পান ১৬৫.০০ ও পরে ২৪৫.০০ _ 


_ফটো বিউটি স্টডিও_ 
সুন্দৰ ছবি তোলাতে হ’লে 
ফটো বিউটিতে- আগ্মন 

. ৪৩, নতাজ সুভাষ রোড 
কালী বাবুর বাজার ( হাওড়া ) 


ফোন £ ৬৭-৪৫২ ৬ 
(ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঞ্চের নীচে) 








_ মাশ-চীনের ভূমিকা বিশ্লেষণের 
প্রয়োজনীয়তা 


- 'সিশীপ-আই (এম) প্লট বছুরো 
এতোঁদিনে চোখ খুলে তাকালেন” তাদের - 
ছাড়া 


স সপ: (চেনা কমন পাটি চোখে 

তাঁরা হয়ে গেছলেন শোধনবাদশী। বস এপ 
আই (এম) আজ বুঝতে পারছেন: এইভাবে - 

ওপর হস্তক্ষেপ চান শুধু আপন স্বার্থেই 

'রুরোঁছল, কেন না চীনা- পাটির নেতা 

, _স্রীযৃত মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বের প্রাত 
9 তাবৎ কম্যযনিস্টৱা শোধনবাদণী হন আর 
 মাওবাদ শিরোধার্য হলেই সাচ্চা রুমঢ্রানস্ট 
* ধলা যায়। - চীনের এহেন 'িষ্টেটরণ 


দানে উদ্‌গ্রশব যাঁরা আছ্টে-পৃষ্ঠে মাও- 
ব্যাজ ধারণ করেন এবং ননজেদের সাচ্চা 
কম্যুনিস্ট প্রীতপর্ করার অন্যতম পথ 
“হিসেবে বেছে নেন মাও-ময়তা। সভামপ্ে 
প্রাতকীত 


মাও-এর কতকগুল 


ফতখান গরুর সঙ্গে স্থাপনা করা 
হয়েছে, এও একটা ঘোষণার মুখ্য দিক 
থলে সঁচলতা করেন তাঁরা মান্তকে এই- 
রোঁডওর 'পঠ থাবড়াঁন মেলে না. বরাং : 
.” নীতির এপর প্রচণ্ড চাপ -সযাল্ট করে সে 
দেশের উন্নয়ন কাজে বাধা আরোপ করা 1 এ. - 


হতে হৈশ্ম। 


দস-প্ি-আই (এম) বলেছেনঃ চাঁনা 
রোডিও “গত নদ’ ম্বহ্ছরকাল “কম্যুনিস্ট 


কন একটা গোটা 'দেশকেই এক এক 


শসক্ধান্তে উপনীত হতে হয়। . - 


'চশনা শাঁ্টর নবম কংগ্রেসের গঠন- -্তুরীকরণে - সহায়তা করলেন এতকাল 


ভল্ম লক্ষ্য করেও ভারতীয় বাম-কমরীনস্ট . 
পাঁটির মধ্যে তত্র হতাশা দেখা “দিয়েছে । 
ক্ষুব্ধ পিব লক্ষ্য করেছেন যে,. চাঁনা, 
পার্টির গঠিনতল্লেই মাও সে-তুং-ক্লে 
পাকাপাঁকভাবে নেতুক্েল গাঁদ দেওয়ার 
শিলখিত শর্ত রাখা হয়েছে। শুধু তাই - 
নয়, কমরেড লন 1পয়াও-কে আও-এর- 
উত্তরাধিকারী (৪0৫০৪৪৪07)-রূপে উল্লেখ 
ও ঘোষণা ঘআক্সবাদাঁদের নবাস্মত -করেছে। 
শ্বাঁ্টর অভ্যন্তরে 'এইভাবে 'গণতান্মিক 
ননর্নাচনের পথ বদ্ঘ হচ্ছে -এবং মাও-. 


চাঁন 'দাক্ষ-পূর্ব এশিয়ায় মাও নেতৃত্ব 


. যে সময় চতুঁদকে বিল্রান্ত প্রবল এ প্রকট, 


ভারতের অর্সবাদী কম্যুনিস্ট প্রা 'সেই 
উপযুক্ত জণে ঁস-পিনঁসবত মাৎ-এর 
স্থান বিশ্লেষণে নেমে অনেকটা বদ্ান্ত্ত 


4 


কেন .ভাঁরা-নীরবে ঘটনাবলী লক্ষ্য ফর 
ছিলেন এ প্রশ্ন বাছুলতামাত্র। -কেন -নঢ- 


ভারত চীনের সঙ্গো ' প্রথমাবাধ সুস্থ 


নপয়াও-এর গাঁদকে কয়া হচ্ছে কায়েমাী। = সম্পর্ক বজায় রাখার নিয়ত চেষ্টায় ব্যর্থ « 


ভারতে ফমযুনষ্ট পার্টির 'মারজ্জ- 


জনপদে” হোষে পদচ্যুত 5২ 


‘কোন্‌ উদ্ভট মাঝ জাইন আরা 
১ ৩০১৪৬ 


হুয়েছে॥ ভারত-বরোধা প্রচারে চীনের 
নেশথ্য ও প্রকাশ্য অদতের "চেহারা ক্রমে 
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যে রাস্তায় আমাদের হেড অফিস, 
তার নাম আর ক্লাইভ খাট দ্রীট নেই 
বদলে হয়েছে নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি। 
এই নাম পরিবর্তন আমাদের কাছে, 
বিশেষ আনন্দের । নরেন্চন্দ্র দত্ত 
মহাশয় ১৯১৪ কুমিল্লা 
ব্যাস্কিং কর্পোরেশনের পত্তন 
করেছিলেন, পরে তা আরও তিনটি 
ধ্যাক্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজকের 
ইউবিআই -তে দাড়িয়েছে। আমাদের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার নামের 
স্মৃতিজড়ানে। রাস্তায় আমাদের 

ঠিকানা হওয়াটা আমাদের কাছে 
নিশ্চয়ই আনন্দের ! 












উই 


সি 0A WOE 


পাম্চমৱাঙ্ ১১৪টিরও ত আশিক শাখ। অস্ফিস আছে 


৩১৪৯ 
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»,..ন।এরায় দাজ্গ।র প্রকোপ হাস পেলেও হানা প্ররোপ;রি বন্ধ হয় নি। 


ম লয়োশয়ার ভবিষ্যৎ 

মালয়োশয়ায় সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার 
প্রকোপ হাস পেলেও হাঙ্গমা পুরো- 
পার বন্ধ হয় নি। এখানে-সেখানে 
এখনও মাঝে মাঝে খখনজখম চলছে। 
এ-প সংবাদ দিয়েছেন যে, বিগত দাঙ্গায় 
৮৪০ জন হয় নিহত না হয় নিখোঁজ 
হয়েছেন। মালয়োশয়া তার সেনা- 
বাহনীত আরও তিনটি পদাতিক 
ব্যাটলয়ান যুন্ত করার আয়োজন কর- 
ছেন। এ ছাড়া ৫ হাজার লোক নিয়ে 
একাঁটি আধা সামারিকবাহনী গঠনের 
কাজও এগরে চলেছে সেনাবঝহনী 


সম্প্রসারণের জন্য ভারত, অস্ট্রেলিয়া, 
ানাউজিল্যা্ড এবং বৃটেনের কাছ থেকে 
অন্ত সাহায্য চাওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী 
টুষ্কু আবদুল রহমান 'বাভল্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মান্বত্ব রক্ষার জন্য একি জাতীয় 
শুভেচ্ছা কমিটি গঠন করছেন। তার 
চেয়ারম্যান হবেন তান িজেই। 
মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে উগ্র 
সাম্প্রদায়কতার আবির্ভাবের ফলে সে 
সংখ্যার ৪৫ শতাংশ মান্র। বাকী আঁধ- 
বাসীরা হচ্ছে চীনা, ভারতীয় এবং 


৩১৫০ 


অন্যান্য বংশোদ্ভূত । তিনটি সাম্প্রৎ 
দায়ক সংস্থা (ইউনাইটেড মালয় ন্যাশ* 
নাল অর্গানাইজেসন, মালয় চাইনিজ 
এসোসিয়েসন এবং মালয় ইণ্ডিয়ান 


কংগ্রেস) িলিতভাবে এতদিন মালয়েশিয়া 
শাসন করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী টুত্কু 


আবদুল রহমান এবং তার সহকারী টুন 
(অপারেশন পর্ষদের কর্মকর্তা) এই 
এলায়েন্স পার্টর নেতা । কিন্তু এই 
'তিনাঁট দলই পৃথক পৃথক তিনটি সম্প্র“ 
দায়ের মুখপাত্র হিসাবে সংগঠিত! 
মালয়েশিয়ায় সকল সম্প্রদায়ের লোক 
নিয়ে দল গঠনের কোন চেষ্টা বর্তমান 


1 


সির 


রি ৫ জি এ লা বা ০ 


= 


নিজ লিক্াৰিদ, ও. ১ আহ্থিভ্যিকগণের অভিমত 


Ce ‘আম সুভাষ বলাঁছ' বইটি পড়ে। পড়তে পড়তে আমার বহু, বৎসরের জমানো 


:  ক্মৃত, আলোড়িত হয়ে উঠলো।;:....সেই দাপ্ো্জল সৌমামব্ত, সেই অকুণ্ঠ পাঁরশ্রম, অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও নিভাঁক 
রাধা লিজা জলা, জায় ভারে জানান অক্ষর হর বাজি বা বইটি আমি স্বাইকে পড়ে দেখতে অনুরোধ কাঁর 
. . E অধ্যাপক বি, এন, দাশগৃুপ্ত 
| প্রান্তন উপাচার্য উত্তরধ্গ বিদ্ববিদ্যালয়। 


| @ 022 বই: পড়তে পড়তে 


হার চলা রা পথকে দেখতে পাই: আমরা। ফাঁসির মণ্ড থেকে ডেন আমা কনর জানলা পাই 
। --ড$, বুম্যদের ভষ্টাচার্ঘ 


হি তি জর়পুরয়া কলেজ। 


6 'অনেকদিন' ধরে প্রভাঁক্ষা জল বি াের পরম দা ভাবার এমন'নতুন আকে 


এ ধরণের বই এর আগে কেউ লিখেছেন বলে" আমার' জানা নেই। - সেদিক থেকে ‘আম সুভাষ বলছি' সত্যই একটি 
কত সী জা হযে হাতি ভরিয়া বইটি পা সতে অনুর করছি? 
, শত পি, কে, দে, এম এস-স, [পি এইচ ডি 
-পরাজন অধাক্ষঃ ওয়েন্ট বেল স্টেট কলেল্জ অব এ্রিকালচার। 


॥ ৬. ৯ কল লন ন ক পছ এব ন হণ নল ন ত দু লা -খশ্ড-ছিল- 
বিক্ষিপ্ত ঘটনাগচলিকে 


| 
| ছা 
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তিনি এমন সুকৌশলে বেঁথেছেন, 2051 টি 
__ ০ অধ্যাপক দশ, আচার্ঘ 








হৈরম্বচল্দু কলেন্র। 
ন্কিতীয় সংস্করণ - ৮ 
HPs Vie ৮4 লেশ, ছে... দামঃ পনের গু 





A ~~ 


ছি ও হি 58871 ক্ষশ্জল্মা-  পধবীর সর্বদেশে এবং সর্বসমাজে অপার্সীস 


. '-গুতসুক্য ও' কোঁজ্‌হলের। সণ্ডার করেছেন: তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্ন বোধহয়, সবাগ্রগণ্য। তাঁর রাজনণাতক জাঁবনের 
"_ প্রারণ্ভকাল থেকে' ভাঁর সর্বগেষ আঁত্মবিল:স্ডির, 'কিয়কর, নাটক কাহল'_-সমস্তটাই যেন অনবদ্য এক রূপকথার মতো 
_ দঁতৱাকষকি। ্ীযুঞ্ধ শৈলেন দে মহাশয় সম্ভবত 'এই কথাগ্‌লিই-স্মরণে রেখে এক কুশলগী শশল্পশীর মতো সুভাষচন্দ্র 
সিমগ্র জীবনটিকে এক “বিশাল পটভূমির উপর, চিত্রিত করেছেন, ভা চাঁরর বর্ণনার দক্ষতায় মৃত্য সমভাষচনতর যেন 
মর নব অলাসক্জায়' রপাঁ়িত হয়েছেন £ ১ সপ্রবোধকুসার' সান্যাল 
€ 'আপনার বই ‘জাস সভাৰ বলহি*..... স্বাদ’ ও. গ:ণের" অপ্নর্ব সমন্বয় ঘটেছে এতে।.. is বইটা. হাতে পেয়ে এক নিঃশ্বাসে 

তো পড়েছিই-_ভারপরও হাতছাড়া করতে পার 'ি--পডাব টোৌবলের ঠিক পাশটিতে রেখে দিয়েছি, মধ্যে মধ্যেই যাতে 

উল্টে দেখতে পারি 1.....আপনি এই বইতে কেল্লা মেরে দিয়েছেন” - - গজেন্দরকুষার সন 
€ “সামি সুভাষ বলছি পড়ল! বেশ ভালো লাগলো, আপনাকে ধন্যবাদ দিই। এ কেবল একা স্মভাষচন্দ্রর জীবনী নয়, 
তাঁর ভাবে ও ভাবনায় অন্ত দেশগ্রেম ও আত্মত্যাগের ইঁতহাম। ৫ চির ভাত 
আবরার অধর, সঙ্হ নেই! সসমথনাথ ঘোষ 


যঃ দঃ 5১৫-০০ মাক দই বিন জক মালে লালি তাক কটি 
NRL 


ববীন্ ্রাইারেরী ». ছাট হরি দে প্র) কলিকাভা_১২।' ফোনঃ" ৩৪-৮৩৫৩ 





ভাঙা "হিসাবেও স্বাকাত লাভ করে নি। 


ইঈসলামকেই সেখানকার রাম্টীয় ধর্ম 


তাদেব পালের হাওয়া কেড়ে 
নেবার জন্য সম্প্রীত ট্ক একটা মুসাঁলস 
সাম্মেলন আহবান করেছিলেন। তার 


ঘোঁষত উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রচার 


দকষ্ত প্রত লক্ষা ছিল য়াজ্তনৈতকয। 
টুগ্কর এই সমস্ত নশীতর ফলেই সেখানে 
সাম্প্রদায়িকতার শবষ ছাঁড়য়ে পডছে। 
চশনা এবং ভারতীষাদেয় মনে এই ধারণা 
রমেই বদ্ধমূল হযেছে বে. তান্দর প্রতি 
এক ধৈধম্মূলক আচরণ করা হচ্ছে। - 


সাপ্তাহিক বসমেত? 
এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং হানা- 


ধদর্ধাচনের প্রথম পর্বে প্রাথারা কে কত 
শতাংশ ভোট পেয়েছেন, তা নিচে দেওয়া - 
হগ £ঃ- 


পম্পিদ্য ঘ্যে গলগল্ধখ) 88-১৪% 





প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ১১৫৮ 
সালে সেখানে পালামেশ্টারী গণতন্ত্র 
ভেঙে পড়ে এবং সেনাবাছিনধ ক্ষমতা 
দখল করে পরিচ্ছন্ন শাসন ব্যবস্থা এবং 


আচ্ছন্ন ধান্দাবাজ রাজনোতক নেতারা 


মনে হয়, সুদান এবার সুস্থ পথে 


নতুন প্রধানমল্লখ আবদাঙ্লা এবং বিপ্লবী 


ধাধা অপসারিত হতে পারে! 
1৮5 পৃ 
সভা গঠন করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই 


দেশের জন্য আত্মত্যাগ করে ইতিমধোই 


আদর্শে বিশ্বাসশ। আর যাঁদের ম্তি- 


এবং সুসংগঠিত। আরব দুনিয়ায় আর 
কোথাও কম্যানস্ট আন্দোলন এত শান্ি- 


, শালী নয়। 


. স্বীকৃত। 


হচ্ছে রুশ আঁধকৃত এলাকা মাত। পাঁশ্চম 
জার্মানীর এই দাবি যে অবাস্তব জ 
দুনিয়ায় কারও অজানা থাকবার কথা 
নয়। কারণ পাশ্চম জার্মানীর মত পূর্ব 


আয়তনে এবং অর্থবলে 
পশ্চিম জার্মানীর সমকক্ষ না হলেও সে-ও 
ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা 
শদয়েই এগিয়ে চলেছে এবং কম্দ্ানস্ট 
াম্টগুলোর মধ্যে তার সমৃদ্ধির হার সব 
চেয়ে বোশ। যাই হোক, পশ্চিম জামণনশী 
এতদিন কোট ধরে বসেছিল যে, যে সব 


না, তখন দুই 
নেওয়া ছাড়া অন্য রাষ্ট্রের উপায় ক? 





এই কথা রাজ্যের ফুক্ররুন্ট শারক 
দলগলির অজ্ঞাত থাকবার কথা নগ্ন বে, 
তাদের শন: " কারা এবং কোন্‌ পথে 
শুর আগমন সম্ভব৷ অঞ্খাত নয় আরও 
এই কারণে যে, ১৯৬৭ সালে সরকার 


গঠন করে, পরিচালনা, করে তাঁরা এই. 


' আভিজ্রতা। নইলে ডঃ প্রফল্লচন্দ্র ঘোষ 


বাঁকে রাজনৌতিক পুনর্বাসন দেওয়া 
হয়েছিল ১৯৬৭ সালে--তিনি কেন হার 
মেলালেন কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
লঙেগ | 
মাম করা যায়। কিন্তু এদের এই 


- অপমৃত্যু তথা পদস্থলন- এর জন্য কি 


শুধু এ'রাই দায়ী, কোন, দায়িত্ব কি ছিল 
মা অন্য কারও-যাঁরা প্রকৃতপক্ষে হু্ত- 
ধ্রুণ্টের স্টিয়ারিং ধরেছিলেন। দলত্যাঙগ 


"_ {নিশ্চয়ই অপরাধ, কিন্ত দলভ্যাগ রোধ 


করতে না পারাও দল পরিচালকদের ব্যর্থতা 


5১৯৬৭ সালের এই! আঁভজ্ঞতা কিন্তু 
"১৯৬৯ সালে সনে রাখা হল না। ১১৬৭ 
না করার কারণে : 


দা্গে যে. কাজ 
ধূকুঘদ্ট-বি। শঙুর প্রবেশপথ সুগম 


. হয়েছিল, ১১৬১ সালেও কিন্তু, কারও 


কোন গরজ দেখা গেল না সেই পথ- 


সক্র্ধ এড়ানো যায়৷ এমনও নর, কিন্তু - 
- মন যাঁদ সচেতন থাকে, তকে হয়ত আটিল 


গ্রশ্থ্গুলি খোলা সহজ হয়। তবু 


এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকজনের - 


এই বিধি যাঁরা যানবেন না বা যাঁরা এই 


কারও মুখ বন্ধ করে রাখা নয়, 'কারও 
গাঁত অচল: করে দেওয়া।'নয়। শুধয একটা 
নশীভি মেনে চলা ।বে-কতটুকু করা 


- যাবে, কতটুকু এখন করা যাবে না, কোন 


 ' গরকার॥ ১১৯৭২ সালে রাজ্যে ফু 


ফ্রন্ট স্রকার গ্রাঠিত হবার 'পূর দেখা 


গেল রাষ্যবযাপী স্ব আদার আর ন্যায্য 


+ যুঝে-নেওয়াহ এবং, সব দকছুর- উপর 
পড়া পর্যন্ত আমরা 
কোন কাল করে সরকার বা মন্তশদের 
গবরত করব না। যাঁদের মন্ত্রী করেছি, 
. ভাঁরা অবুঝ নন, তাঁরা হুণইফোড় বা 
পরগাছা নন, জনগণের চাহিদা ও সমস্যা 


রি তাঁরা বোকেন ও জানেন-_প্রণের প্রথম 


৯ সুযোগ পেলেই তার সদ্ব্যবহার তাঁরা 
,করবন। কিন্তু তা নয়, শপথ নেবার 


গৃকিম্তূ 
“নিদিষ্ট কর্মসৃচার বাইরে কাজ করবে? 


"_-_" পগীড়তের পণড়ন বন্ধ করা। এই ক্ষেত 


ধরে নেওয়া যাঁদ হয় যে, শিজ্পপাঁত ও 
মালিকরা অতি খারাপ--কিন্তু সেই ক্ষেত্র 
তার জন্য তো সরকার আছে, 

ঘামক স্বার্থের নিরাপত্তা রক্ষা করবে 
আর সরকার ষা পারে না বা পারবে 
. মাসেটা কি শুধুমাত্র ঘেরাও করে বা 
- অন্য প্রক্রিয়ায় পাওয়া সম্ভব। এই ক্ষেত্র 


প্রকৃত মুনাফা লুণ্ঠন ও শোষণকারা- ” 
ভারা বহাল তাঁবয়তে নিউ আলিপুর _ 
- আথবা দক্ষিণ কলকাতার প্রাসাদে 'দাব্য 
সুন্দর দিন কাটীন। আর ঘেরাও কি 
শুধ্, ঘেয়াও-কিলেলের অধ্যাপক হা 


সাষ্তাহিক বপমেতশ 
অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে ছাত্ররা পায়খানা- 
প্রস্রাব বন্ধ- কাঁরয়ে কারও প্যান্ট নণ্ট' 
কাঁরিয়ে ছাড়ছে, শ্রামকরা শুধু পায়খানা- 
প্রশ্নাব করিয়ে নয় দেহে নির্মম আঘাতের 
চিহ্ন একে দিচ্ছে, হাত-পা ঠুটো 
জগবাথ করার চেষ্টা পযন্ত করছে। 
ঘেরাও-এর আর এক ভাই হল খাস জমি 
দখলের রাজনশীতি। এই রাজনীতিতে 
শ্রক্জন কম্যুনিস্ট নেতা-সাঁর একখানা 
হাত আগেই খোয়া গেছিল, তাঁর আর 
একখানা হাত কেটে দেবার চেষ্টা হয়ে- 
{ছল । জমি দখলের, রোগটা কিন্তু 
ঘৈরাও-এয় চেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ 
করেছে বঙ্গা যায়, কারণ রাজ্যে শ্রামক 
অপেক্ষা কৃষকের সংখ্যা বেশি, তাদের 
সমস্যাও বেশি । ১১৬৭ সালেও এই 
খাস জাম দখলের 'হাঁড়ক পড়েছিল, 
িচ্তু সরকার সংক্ষিপ্ত সময় থাকায় 
হড়িকটা দানা বাঁধে 'ন। এইখামেও 
বলে বাখা দরকার--আজ যাঁরা জাম 
দখলের নামে অতি উচ্চ চিদ্ভার পরা- 
কাচ্ঠা দেখাচ্ছেন, তাঁরা কিল্তু রাশ্ুপাঁত- 
শাসনকালে ধা রাজ্যে বিশ যৎসয় কংগ্নেস 
শাসনের ফালে খাস জাম, পাঁতিত জি, 
অনাধাদশী জাম খুবই কম দেখেছেম। 
অবশ্য এই দেখার মধ্যে খারাপ কিছু 
নেই-ভয়-ভগীতিতে বহু সময় ইচ্ছা 
থাকলেও অনেক ভাল কাজ করা যায় 
না। কিন্তু সব ইচ্ছা ও স্বচ্ছ দূর 
পাওয়া গেল নতুন সরকার হঙ্লে। ব- 
চেয়ে মজার কথা হল--সয কাজ-_ যথা 
ঘেরাও, জাম দখল সবই করা হয় 'কচ্তু 


দখল হল। _ গাঁডয়া-বাদবপর- 


" উপ়্্া- জর জাগ দখল হল. আব সিট 
দখলের জি পানর্বাসন পশ্য হাজার 
হাঙ্জাব টিদ্বাসন ৷ 'জ্বর্গতি তামিলিক্যা চক- 
বতশ ও সত্যাপিস স্দাপাধাষ’' আব 


₹১৫৫ 


হাজার হাজার মানুষের জমি দখলে তো 
আজকের মত অবস্থা স্যষ্ট হয় নি। এই 


শবরাট জমি দখল আন্দোলনের মধ্যে 


হয়ত একটা-দুটো নজিরও পাওয়া যাবে 
8415 
জাম দখল হয়েছে, কারও 
EEL Ht কচ্তু 
আজ্দ--সেইদন রাজ্যের পরিষদ'য় মন্ত্রীর 
আইনজ'বা 


কিন্তু হল না, ঝাণ্ডা উড়যে সেই বসত- 
ভটের ফযেক কাঠা জমিও নিয়ে নিল।* 
হা-হূতাশকাবশ ভদ্রলোক একজন আইন- 
জীব এবং তিনি তখনও থানায় যান গন 
কারণ থানায ডাযেরী করতে গোল যাঁদ 
জাম...। যাক, আব বেশ বলতে চাই না, 
যা হোক পাবষদীয মান্মিমহাশয় তাঁকে 
অবশা খবই উৎসাহ 'দয়ে থানায় একটা 
জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা বলুন তো, 
আপনার জামতে পোঁতা খ্বাশ্ডাটা কেমন ৮ 


দিত আব অসহাষ রূপের এই সমাপ্তি 
নয়, আসছে বার দেই কথা বলব! (চলবে) 


যাজে বই ছাপার প্রবণতাকে গাল পাড়াছ- 
দাম কারণ আমার মতে আজকের বাংলায় 
এক শ্রেণীর সাহাত্যক ও তাদের পৃম্ঠ- 
পোষক একদল প্রকাশকই আমাদের 
মানাসক স্তবকে নিচে টেনে নামাতে চেষ্টা 
করছে এবং এদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য 
লাভ করছে শুধু অধশশীক্ষত ও একে- 
বারে তরুণ পাঠকদের মনেই। শিক্ষিত 


শেষ পযন্ত তার ভ্্ুয়ার থেকে একট 


ফাইল টেনে বের করে আমার চোখের - 


সামনে তুলে ধরলেন। ‘বাভিন্ন জায়গা 


থেকে বইয়ের যেসব অর্ডার আসে সেটা” 


_ তারই ফাইল। অধিকাংশ অড্ণবই বাংলা- 


দেশের বাভিন্ন বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর, 
বইয়ের। প্রায় আধঘশ্টা ধরে পাতা উল্টে 
উল্টে আম বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সেই 


. বইয়ের অভাব দেখেছিলাম । শেষ পর্যন্ত 


চা শী তিল পথা তি 


_ ফ্কাইলটি বদ্ধ করে উঠে বললাম_-“চার্ল 


আজ কাজ আছে।” মুচকি হেসে বন্ধুটি 
শুধু বলেন_“আর এক কাপ চা খেয়ে 
ঘাবে না", ৮4 না” বলে 





ধদলা দিতে পারতেন উন ও'র ওঁ মোক্ষম 
দালল দৌঁখয়ে কিষ্তু সম্ভবত ফরুণা' 


ঠ ফরেই তা করলেন না। মনে মনে নিজেকে 


একটু ছোটই মনে হল। 


পারে? রুচির প্রশ্ন না হয় চুলোয় যাক। 


বইয়ের ব্যাপারে আমি অস্পশ্যতা '' 
মান না। আমি মনে - কার জ্ঞান ও 


সংস্কৃতির দুদিন সাম্মাহক সন্দেহ নেই। 
আরও দুর্দিন এই জন্যই যে, এদের 


৩১6৬. 


আমায় বলার কথা হচ্ছে এই ঘে, অপো- 
গাণ্ডের সংখ্যা যেমন সমাজকে শন্তিশালশ 
করে/লা তেমান পরস্পতিকার সংখ্যাধিকাও 
সংস্কাতির মান উন্নয়নের পাঁরচঙ্ দেয় মাছ 
দেই সব পত্র-পনিকা, সেই সধ-বইতে ক 
লেখা হচ্ছে তার গুপাগুণই প্রমাপ কয়ে 
সাংুকাতিক মান উন্নয়নের 
বাংলাদেশে এখন যত সাহিত্য-পর ও 


ফাঁবতা-পাঁরিকা প্রকাশিত হয় তাদের চার» 


ভাগের ভিনভাগকেই চোখ বুজে ভাস্টানে 


হল: ছাড়ে ফেলে দেওয়া যায়। দ্ধ অর্ধ 
. শিক্ষিত তরুণ কাঁবতা ল্খো ও গজ্প 


লেখার নাম ফরে যা উৎপাদন কয়ে তা না 
হলে বাংলার সংস্কৃতি আদোঁ দুর্বল হবে 
মা। বরং জজালমূস্ত হতে পারে। 
ভাল পরিকা যে এদেশে নেই, তা নয়, 
ভাল গল্প, ভাল উপন্যাস, ভাল কাঁবত 


- যে লেখা হচ্ছে না তাও নয়। 'কদ্তু অক্ষম 


ও অসৎ সাহতের , চাপে তা আাজ 


অধিকার বাঁহভূতি বলে বিবোচত হবে মা] 

ওপারে বাংলাদেশের j 
শিক্ষক-শিক্ষিরাদের সাহিত্য একটি 
উদাহরণ দিলাম মার: কিছু এখনেই 
যে শেষ তাও মনে হচ্ছে না। সবণল্দু 
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ঘস্তানদের গবপদ সম্পর্কে শক্কা প্রকাশ করে চিত্রতারকাদের শপছনে পিছনে 'ছোটা, ", থে কাত পদ, শোতন ক 
. ফারি, উীদ্বশ্ন হই। 'ঁকল্তু আমাদের এই তাদের 'নিয়ে মাতামাতি, -হুল্লোড় এসব পক্ষে মনে হয় আজ বাংলাদেশে বাঁলিষ্ঠ 


| আন্দোলনের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে 
ধিক্কার, শঙ্কা ও উদ্বেগ কোথায় গিয়ে যে-দেশে ঘটতে পারে সেই. দেশে ‘অশোক- পড়েছে। এ না হলে আমাদের এতাঁদনের 
= পেশচচ্ছেঃ আমার মনে হয় ধিক্কার ও কুমার নাইট’ অথবা অনুরূপ অনুষ্ঠানে "সংগ্রামের 'মধ্য দিয়ে আঁর্জতি সবটুকু রাজ- 


-২-উদ্বেগ দ্বিগপোকার হয়ে -বোধ হয় বার ছেলে-মেয়েদের হুল্লোড় ও 'আতামাতিকে নৈতিক সাফল্য একেবারেই বার্থ, 
-যার ফিরে আসছে আমাদেরই কাঁধে। ধিকার 'জানাবার মুখ কোথায় আমাদের ? অর্থহীন হয়ে যাবে। শুধু মাছলেই 
. তা যদি না হয় তাহলে সদন মহা- অথচ আমি . জান ডালহোঁসর এই চলবে না,মাছলের মুখগুলকেও সুন্দর 
: অকারণ কসারণদের “বযবহারকে আম কেরানরাই আমাদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের , করে গড়তে হবে। তার চেষ্টা কোধার? 


* যাদের ওপর ভরসা সবচেয়ে বেশি তাদের 
দকভাবে সমর্থন করব-পাঠক আমাকে বলে অন্যতম শাক্ত দুদকে তাঁকয়েও যে আজ ভয় হচ্ছে! 





"সপ্তম সার ভারত বেগিক সাহিত্য. 
প্রতিযোগিতা, ১১৬১ 


ভারত "সরকারের সপ্তম সারা ভারত বেসিক সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় গ্রন্যকারদের {নিকট হইতে 'নিল্োন্ত 
ধিষয়াদর উপর পাণ্ডাঁলপি/পুস্তক €নাটকসহ) আকারে প্রবেশ আহত হইতেছে ₹_. 
| €১) গান্ধীজশর ভাবাদশে পণ্যায়েতী রাজের “মাধ্যমে রাজনৈতিক গণতন্, (২) গ্ল্ধাজার দৃষ্টিতে পঞ্চায়েত ও সমবায়ের 
মাধ্যমে অর্থনৈতিক গণতন্ম (৩) পণ্টায়েত ও পল্লী উন্নয়ন সমর মাধ্যমে গাদ্ধীজীর সামাজিক গপতল্পের ধারণা 6৪) 
4 পণ্চায়েতের মাধ্যমে নিম্ন হইতে পাঁর কল্পনা (6) পঞ্চায়েত বাজ প্রতিষ্ঠানের অধশনে দ্বন্দ ও মত (৬) পণ্ঠায়েত ও 
|| স্থানীয় অব্যবহৃত শান্তর “নিয়োগ ৭) দুততর বিচারের জন্য নয়া “পণ্ডায়েত (৮) প্রস্তুতির পথে নেতৃবৃন্দ_ কর্মরত 
] পণ্চায়েতী রাজ (৯) খাদ্য, পুষ্টি -ও সমাম্ট (5০) 'সমাষ্ট উন্নয়ন ও সহযোগিতার শান্ত বাদ্ধর জন্য ছাত্রের যোগদান (১১) 
| যুবক ও পণ্যায়েতা রাজ প্রাতষ্ঠান (১২) পণ্টায়েত রাজের অধীনে নারী ও এঁশশুমঙ্গাল (১৩) ভূমি সংস্কার ও পণ্টায়েতা 
রাজ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা (১৪) -স্ববায় আন্দোলনে জাতীয় ফেডারেশনের ভূমিকা (১৫) পোস্ট ও পোল্ট্রীর খাদ্য সমবায় 
৫১৬) সেচ ও শক্তি সমবায় (১৭) কৃষিজ উৎপাদনের 'জন্য 'সমবায় প্রাতষ্তানের অর্থ (১৮) বাক্প্রাপ্ত কৃষিজ উৎপাদনের জন্য 
উৎপাদন সামগ্রশ বস্টনে সমবায়ের ছামকা (১৯) লক্ষ্যের জন্য পদমুর্যাদা সব (২০) সমবায় কমদের জন্য শিক্ষা ও 
প্রীশক্ষণ (২১) মৎস্য সমবায়। 

প্রীতাটিতে ১০০০ টাকার ২১ট প্র সকার প্রদত্ত হইবে। যে কোন বিষয়ে একাধিক পররস্কার প্রদত হইবে না। 

ভাষা ও স্টাইল প্রবেশ “নচ্নোন্ত বে কোন একটি ভাষার্ম হইতে পারে ৮ ৫ ১ 

€১) অসমীয়া €২)- বাংলা €৩) গুজরাট (৪) গ্ুরুষুথী (৫) হিন্দ (৬) কানাড়া €৭) কাশ্মীরী ৮৮) মালয়ালাম 
€১) 'মারাঠী (১০) ওাঁড়য়া (১১) সিন্ধী '১৯) তামিল (১৩) তেলুগু (১৪) উদদি। | 

মাপ- প্রবেশ সরল, প্রাঞ্জল স্টাইলে হইবে যাহাতে সমাণ্ট উন্য়ন, পণ্টায়েতী রাজ ও 'সহযোশিতা সূচী সংাশ্লষ্ট কর্মীরা 
যাহাদের জন্য ইহা রাঁচত তাহাদের বোধগ্রম্য ও -হৃদয়গ্রাহশ হয়।  - 

পাশ্ডলীপর দৈঘ্য, ন্মাদ্ুত হইলে অন্যন ১৬-্রকেস্ট টাইপে ডেমিঅক্টেভ সাইজে আনুমানিক ১০০০০ কথা বা 
প্রায় ৪০ প্‌ষ্ঠা হইবে । পুস্তক হইলে উহা যথেষ্ট পাঁরমাপে ছাব-সংঘুত্ব হইবে। \ 
| কাঁপরাইট-_পৃরস্কার-ীবজয় প্রবেশের কাঁপরাইট সকল দা-ক্তভাবে ভারত _ দরকারকে হচ্তা্তর করা হইবে। পার্পারক 
সক সম্মতি মত উপযুক্ত পাঁরমাণ টাকা কাঁপরাইটের জন্য প্রদত্ত হইবে। - 
প্রবেশ মূল্য-প্রচ্থাকারের জমা দেওয়া প্রতি প্রবেশের অন্য ৩,1 
: প্রবেশ গ্রহণের শেষ দিন ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯৭ 
{| _ প্রতিযোগিতার রনির ত কক মা না বসাক বত 

'€রোঁসক সাহিত্য) 

খাদ্য, কৃষি, সমন্টি ডিভি জিডি নত লারা কালা 


















শুভ এ ভিপি ৬১/ নত 


~~ 


১১৯৬৭ সালে ফুন্তফ্রন্ট সরকারের প্রথম 
ও গুরুতর বিপদ দেখা দেয় রাজ্যে বাভিন্ন 
[শজ্পসংস্ধায় ঘেরাও চালানোর ফলে মৃ্য- 
“মন্ত শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের তাঁর প্রাত- 


ছার পরিশািতে। এই পাতায় দেই 


আবার স্মরণ করা প্রয়োজন। এবার যুল্ত- 
স্রণ্ট গঠিত হওয়ার পর থেকে 'শিজ্প- 


1 ১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য 





PT. DEV DUTT SHASTRI 


RAJ JYOTISHI (G.M.W) ১]. 


P, B. 86, JULLUNDUR GITY 








Japan Transistors (AK) 


Kolhepur Road, Delbi—7. | এব উপ-সধ্যমন্ আর শ্রমমন্ত্রী 


ANG 


: আওয়াজ তোলেন নি। 





হচ্ছে। ১১৬৭ সালের অবস্থা এবার 
নেই। '১৯৬৭ সালে ফ্ৰণ্ট সরকারে মার্ক্স - 
যাদশ কম্যনিস্ট পার্টি ছিল অসম্ভুষ্ট 


পক্ষ। তাঁদের যোগ্য স্থান তাঁরা পান নি ' 
বলে তাঁদের ধারণা ছিল। বস্তুভ ১৯৬৭ 
সালের ফ্রুট. মন্ত্রিসভায় মার্সবাদশ কমমু- 
নস্ট পার্টির গুরুত্ব ছিল কম। হশনমন্য- 
তার রোগে তাঁরা ভূঙ্গছিলেন বলে প্রথম 
থেকেই সরকারের মধ্যে থেকেও সরকায়ের 
"মুখোস” খুলে ধরা ছিল তাঁদের নাতি! 
তাই প্রথমদিন থেকেই নিজ দলের বাইরের 
মন্ঘীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ার কোন 
সুযোগকেই তাঁরা বয়ে যেতে দেন 1ন। 

এবারের অবস্থা একেবারে আলাদা! . 
এবার ি-পি-এম-ই সবেসর্বা। সব 
মৃখ্যমান্যত্ব না থাকলেও 


সম্ভব হবে না ঘোষণা করলেও কিন যে 


রা যায় তা তাঁরা জানেন। এই কিছু. 


করেই যে জনসাধারণকে খুঁশ করা যাবে 
তাও তাঁদের অজ্ঞানা নয়। আর যা করা 
যাবে না তার দায় কেন্দ্রীয় সরকার আর 


এই নর্গীতর অংশ হিসাবেই সি-প- 


একেবারে বাণযিত যাতে না হতে হয় সে-দব 
কথাও বলছেন। 

দস-পি-এম-এর এই নীতির ভৱ 
একবার -ঝালিয়ে নিতে হোল সাম্প্রাতক 





ফতকগুল ঘটনার জন্য। এবার ফ্রন্ট , 
সরকার গড়ার সঙ্গো সঙ্গে ঘেরাওয়ের ' 
প্রশ্ন ওঠে 'নি ঁকচ্তু সম্প্রীতি আবার সেই: 
প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বাংলা 
কংগ্রেসের নেতা শশল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী 
শ্রীসৃশীল ধাড়া সম্প্রাত_ উত্তরবঙ্গে 
নকশালপল্ধীদেব দ্বারা ঘেরাও হওয়ার 
পরে এই প্রশ্নটি আবার বড় করে তুলেছেন! 
প্রশ্নটি তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রীঅজয়কুমার 
মুখোপাধ্যায়-ও। 
নীতি {হিসাবে ঘেরাও প্রণতাল্মিক্য 
আন্দোলনের অচ্তভূর্ত আঁঙ্গক। য্ক্ত- 
ফ্রন্টের কোন শারকের পক্ষেই এখন আব. 
এই সত্যকে অস্বশকাব করার উপায় নেই ই 
১১৬৭ সালেই এই সত্য স্বীকৃত হয়েছে) 
তবু কিন্তু ফ্রন্টের কোন দলই এবার ' 
যাড়াবাঁড় চান না। স-পি-এম নেতৃত্ব 
তো এবার.আদো কোন ঘেরাও না হলে 
সুখী। সূলত এবার বাংলা কংগ্রেস আর 
সি-প-এম-এর মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য 
ফম। ‘ 
সি-পি-এম-এর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শিল্পে 


) অবাহত | 
খর প্রয়াস ।  সাম্প্রীতক কয়েকটি 
ঘটনার মধ্য দিয়েও তা পাঁরস্ফৃট। ই্জ-1 


" নশয়ারিং শিল্পে শ্রম-বিবোধ শেষ পর্যন্ত 


শাক্ধ পরাক্ষার 'স্তরে যাতে না গিয়ে। 
শেশছয় তার জন্য প্রগতিশীল” শিল্পপারতী 
বাগিচা শিল্প আর পাট শিল্পের শ্রমিক 
দের উপেক্ষিত দাঁবু আদায়ের জন্য. তা না. 
হলে ইতোপূর্বে আরো ব্যাপক আকারের 
বিরোধ, দেখা দিত। বরং বলা যায় ফ্রণ্টের 
অন্যান্য কয়েকটি . মার্সবাদী দল সি-প- 
এম-এর শ্রমনশীতিকে মালিক-ঘেবা বলে 


" মনে করছেন। 


২০ শালিক এইট 2 ও 
7 কাত 1 


শি ইজ 


1 কিন্তু মুস্কিল বেধেছে অনার । স্পট | 


ছান্দসভার পক্ষ থেকে উপ-মৃখ্যমন্র, আর 
শ্রমমন্্ যে কথাই বঙ্গুন না' কেন আর 
যে চেষ্টাই করুন না কেন; তলার দিকে 
কিন্তু তার প্রতিফলন কম। ি-পি-এম- 


"এর নেতৃত্বে, এবার বড় রকমের ঘেরাও না 


হলেও, টিভি, শিজপসংস্থায়, এক ধরণের 
গা-জনুয়ারী আন্দোলন' চলছে, কোথাপ্ড বা 
গো-স্নো জার ' কোথাও, বা অফিসারদের 
অপদস্থ করার মধ্য দিয়ে স্থানীয় ভাত্তিতে 
হড় দল ি-প-এম-এর কর্মীরা বৃহন্ 
দেখাতে চাইছেন-আবার অনেকক্ষেৱে 
প্রশাসনিক কতৃপিক্ষকে কাজ্জে লাগিয়েও 
উন্ত ধারণা বজ্জায় রাখার, চেষ্টা হচ্ছে! 
এবার ফে কয়েকটি' কারথানা, লক-আউট 


ঘা বন্ধ হয়েছে তার, অধিকাংশই. ঘটেছে .. 


উক্ত নীতির - প্রতিফলনের, ফলে, উপ- 


পারছেন. না। 
ফলে: একটা, অন্ভুত। অবস্থা; দেখা 


দিচ্ছে। বাঁপকসভাগ্মুলির বৈঠকে উপ- 


৬ 


এ ০৯ পালা... 
শশী 





আল্তাঁরকতাক্ষ। ' অভাবের, যে আভিষোগ 
আনছেন! তার মলে হয়তো কোন; সত্য 


, নিই কিন্তু এতদিন, পৰল্তি যে জঙ্গপ- 
-পনা শেখানো হয়েছে, আর সবচেয়ে বড় 


হওয়ার মনোভাব, যেভাবে কর্মিমহলে 
করতে না পারলে এ-বিরোধ অপরিহার্য। 


an ৪৪ ববসেদের ও, 7 ই 
রি 4০৪ লও ৪০ রি 











রোডও উপহার 'দয়েছেন, বাঁডরও প্রাত- 
বেশীদের কারোর সঙ্গো সম্পর্ক তাঁর ভিন্ত 
নয়৷ অতএব_এককথায় বলা চলে তিনি 
এক যথার্থ মধ্যবিল বয়স্ক বাঙাল ভগ্র- 


ধলা বা ‘গোল’ বলাটা নিশ্চয়ই অন্যায়! - 


যাই হোক, ভদ্রলোক তো খরচপন্ন 


করে 7দওঘরে কণ্ডার কাছে বাঁড ভাড়া - 


ধরতে এলেন_ িকল্ত মনে -তাঁর সখ 
নৈই।. ভাব কাবণ এখানে জ্লরায়_ যতই - 
ভালো হোক না" লেনে, চারধাব যতই 


এসে বললেন, “খুকু, জূতোটা কেড়ে ঘরে 
ধনয়ে আয় তো? মেয়ে তখন ফি যেন 
সেলাই করছিল-_সেটা শেষ করে গজেন্দু- 


শু দেখা দেয় বাডপ্রেসার ও 
ভায়াবেটিস। সম্প্রীতি অপরেশবাব প্রথম- 
টির দ্বারা আক্লাল্ত £ মাথায় রন্ত উঠে গেল 


চনচন করে, খুব খানিকটা চোটপাট কর- - 


লেন খুকর ওপর, বললেন, ‘যে রোজগার 
করে, যার রন্ত জল হর সে-ই বোঝে টাকার 
মূল্য দূর করে ফেলে দেব ওসব সেলাই- 
ফেলাই ছাইপাঁশ” কিন্তু জুতো পাওয়া 
গেল না। খানিক বাদে মেয়ের মাথায় 


হাত বুলিয়ে বললেন, ‘এখানে খুব সুন্দর - 


কাঁচের চুডি পাওয়া যায় রে- তোর জন্যে 
দেখে এসেছি আজ্দ বাজারে? কিন্তু 
জুতো পাওষা গেল না! -সে-লা হয় না 
গেল, কিন্ত গিনি যে এমন বোকার মতো 
কান্ড করবেন একথা - কে ভেবেছিল! 
হঠাৎ িছু-না-ভেবেই বোহসাবশ হয়ে 


গজ্পেঞ ছ্তার বিজ্ঞাপন চালাচ্ছি পাছে 


এই কথা কেউ ভেবে বসেন তাই জুতোর : 
১৯৮ 


এসে তা দেখাবে কেন? এখানে থাকবে . 
ফিটফাট নিজের ভাঁটের  উপরা? 
চমৎকাব। এবাব তাহলে -বদবা-চোদ্দ 


একঘন্টা যেতে না যোন্মই সেটা চাঁব হয়ে 


যাক? “তা কেন! তমি মোকাসিনটাই 


পরো- সাবধানে চলবে-পা থেকে খলবে 


যেন একটা হারাই-হারাই ভাব তাঁকে পেয়ে 
বদল।, খুকু সৌদন বলল, ‘বাবা, তকে 
পাহাড়ে নিযে চলো ।  শরকৃট? নিজের 
' পায়ের দিকে একবার আড়চোখে তাঁকয়ে 
বললেন অপরেশবাবু £ চোদ্দ মাইল 
দুরে? টাঙার যেতে যে বড়ো কষ্ট হবে 
খুকু! তাছাড়া শনৌছ ওখানে বাঘ 
বেরোয়_দলবেধে না হলে ওখানে যাওয়া 
ঠিক নয়। 


সুন্দর দেখায়? ‘না বাবা নিম্নে চলো? 
শছঃ খুকু, অমন একগ্‌য়ে হতে নেই। 
তোকে আম নন্দন পাহাড়ে নিয়ে যাব 
, অগত্যা খুকু কানা-মামাতেই রাজ 
হলো। পরাঁদন বিকেলে সবাই মিলে 
একটা টাঙায় চেপে নন্দন পাহাড়ের 


দেশে এসে টাঙা থামল। খুশিতে উছলে 
উঠল খ্দকু-মণ্টু-বাবুয়া, এমনাক সরলাও। 


পাহাড়ের মাথায় দেখ কত 
হাওয়া, এ দুরে সূর্য ডুবছে অথচ মজা 
দেখ--এরই মধ্যে একটা সাদা চাঁদও ফুটে 
উঠেছে আকাশে।  উচ থেকে নিচের 
মানুষগুলোকে কি আশ্চর্য ছোট দেখাচ্ছে 
-খুকুরা যেন পৃথিবী থেকে অনেক 
ওপবে উঠে এসেছে। ছোটরা ছুটোছুটি 
শুরু করে দিল, খুকু আর তার খ্দাশ-মা 
হাওয়ার কবল থেকে শাড়ি বাঁচতে 


হওয়ায় থেকে থেকে প্রায় ভুলেই গেছেন 
সেই পাগল হাওয়ার নোনা-গন্ধ। সবাই 


খ্যাশ, সবাই সুখী, শুধু অপরেশবাবুর 


পাপ্তাছিক বস্‌মতণ 


মুখ শোমড়া কেন? না, ভাঙ্গো তার 


তান বিদেশে এসেছেন £ সামনের মাস 


গুলোর ওপর একটু নজর রেখো- পড়ে 
না যায়। 


নেতাজণরু সহকম' শিশির দাশের 
মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র’ 


প্রাতগৃহে ও প্রল্থাগারে সংগ্‌হাঁত হবার যোগ্য। 
প্রথম ধশ্ড আুজ্য £ ১২:৫০ পয়সা 


জং 


(১) এস, আর, দাশ 


নং আশনতোষ মুখার্জ রোড, কাল-২৫ 
- ববাশষ্ট পুস্ভকাদয়সদ্ঘহেও পাওয়া য্যম়্। 


পরাদন বিকেলে বেদানাথের মার, 
সংসংগ' আর 'দেবসঞ্গ' দেখা হলো। 
বাড়ি ফিরে অপরেশবাবু বললেন, 'ব্যস্‌, 
আর কোনো সঙ্গ নয়-যে সাত-আট দিন 
আর আঁছি-_নিঃসঙ্গে থাকতে চাই।” 


সাইকেলারক্া তো রিক্সাই বাবা_ট্যাি 
নয়, আর টাগাওয়ালাদের ঘোড়াগুলো বে 
পক্ষীরাজ নয় তা রেসের মাঠে জীবনে না 


দক্ষিণা মাৱ দশ ক পনের পয়সা- তাও 
আবার অনেকদিনই ফাঁকি দেয়া যায়। 
এসব কথা অবশ্য তানি মূখে বললেন না, 
ধঙ্গলেন, ‘আরে টোটো করে যাঁদ ঘূরেই 
বেড়াব তাহলে স্বাস্থ্য ফিরবে কি করে' 
তাছাড়া দেওঘরে দেখারই-বা আছে ক! 























(২) শ্রীসবোধ ঘোষ (গোবর্ধন প্রেস) 
, ২০৯াব, বিধান সরণি, কাল-৬ 









টিন, BD 


ক রেহাই আছে-চা-্টা খেয়ে একটা চিড়িয়াখানা দেখাবার. জন্যে ছাড়া মা- যেন ধূলিসাং হয় এ শশ্খধবনিতে। শখ 


ঈলে গেহে। এছাড়া মার, কাশি হচ্ছে. ...ইত্যাঁদ ইত্যাদি। কতাঁদন যে তন জুতো-যাঁদ কেউ...দেখ, "সাদা সাদা. 
রপোর্ট' করো ভান্তারের কাছে, ভাম্নাটা - নিজের জন্যে কিছু করেন খুন তার ঠিক ফ:লগ্বলর ওপর ঠ্দয়ে শক চমৎকার _ 
হঠাৎ বেড়াতে এনেছে--তার খাবার . নেই। বেশ লাগছে একা একা বেড়াতে যাতাস বইছে_এ-যে লোকটি তলা দিয়েন 
শ্রানতে ছোটো, ফ্যাচাংএর কি অভাব এই গন্ধভরা সন্য্যায়। , চারিদিক প্রায় যাচ্ছে ও য্াঁদ তাঁর জুতোটা...আর এ 
সাছে...বড়োছেলে হওয়ার অনেক জ্বালা । নির্জন, বড়ো বড়ো গাছ, মাথার ওপর প্রকাণ্ড ব্ট্গাছটার : ডালগুলোর 'দকে 
তানি ক আর বোবেন না যে শুধু তাঁর অস্ত নরম আকাশঃ এমনি সন্ধ্যা তার দেখ, শত শত. পাঁখ স্রারাদন পেটের 

- গপরই নয়_বড়োবৌ বলে সরলার ওপরও খন্ধ-ছন্দ-রূপে মানুষের মনেরও যেন ধল্ধায় ঘরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এখন 


দুজে সহ্য করে, তারই জন্যে মোকাঁসন সে-ও বেন সব বেড়ে ফেলে দিয়ে ভ্রমণে এইসব অপাপ্রবদ্ধ বাণশগুলি! পাবি, 
দুভো পরে ঠোকর খেতে থেতে পাহাড়ে বেরিয়েছে। হঠাৎ তাঁর কর্পগোচর হলো - পাব, পাঁবত্র। এখানে এসে উপল হর 
ঈ'ড়ো, ধুলোবালি.ভরা রাস্তায় টৌ-টো সন্্যারতির _ ধবীন-ংসই ধ্বনি জগতে, এখনো শান্তি আছে, আছে 
ধরে-ঘোরো। -আপ্রেশবাব- আবার - অনুসরণ করে তানি পাশের-এক আশ্রমে শৃস্নপ্ধতা, পবিব্রতা, - ধর্ম।...আতত .. 
খোর করে পাঁঘকার পাতায় চোখ রাখেন। প্রবেশ করলেন। সেই আশ্রমের একটি- সমাপ্ত হলো কিন্তু সাম্ধাঅনুষ্নের : ' 
একটা দিন কাটল।- প্ররাঁদন সকাল মাঁন্দরে তখন আরতি হচ্ছিল। কয়েকাঁটি এখনো, নিশ্চয় রুহ বাকি আছে তই. 


. ই জুতেটী ২ 
মেয়ের সল্প তালি পাতিয়ে ভাদের, ধতাঁন নিচে দাঁড়িয়ে । . হাতজোড় করে. যে পড়ে রইল ঈনচে: পরক্ষণেই জুন, " 


চ্রিদিক ছায়া-ছায়া হয়ে এসেছে, উঠলেন। জটাধারশ এক ব্রপ্মচারা দেবী- ব্রহ্মচারী হলেন বাদক ও প্রধান 
, ধাতাসে ঠাশ্ডাঠাত্ডা ভাব। অপরেশ- মায়ের আরতি করছেন। পাশাপাশ অপর, রক্ষচরিগ্বণ ও. অআশ্রমবালকেরা 
ঘাবু . লক্ষ্যহীনভাবে পা: -বাড়ালেন। দুটি প্রকোদ্ধ-একাঁটিতে 'দেবা-ম্া, অন্য" 
দুখারে বড়ো বড়ো গাছের সার, খটতে বোধহয় এ আশ্রমের প্রীতষ্ঠাতা, 
সব্দজের_ সমারোহ, ফ্যুক্যান্সিপটাস্‌, ভটাজটধারী কোঁপান . পারাহিত এক. বন্দনা 


চাঁরধার যেন অরারূন্ত। ধীর পায়ে খরের দেয়ালে নানান সাধু মহাপঢুরুষের, 
পথোতে লাগলেন তান। বেশ' লাগছে” ' সব বাপী ফ্রেমে বাঁধানো রয়েছে, প্রস্তর-' 





নিজেই ভুলে গেছেন -কলকাতার রাঁবি- দাঁড় দিয়ে দোলাচ্ছেন লন্ত -.ঘস্টাটি, 
বারগ্লোঁ বা অন্যান্য ছুটির দিনগুলো কেউ দিচ্ছেন শাঁখে ফু। অপরেশবাবু . 


অপরেশব্যক্‌ ম্যটি ছোঁব্যার আশ্ময় আঁকু- 
০স্থচ্ছে বাড়তি কাজ করায় জন্যে, স্মাঁকে  শুনেছিলেন, শাঁখের শব্দে লক লক্ষ লক্ষ, পাঁকু করতে ল্যঙ্কলেন,. কিংতু কোথায় 

-_ জেয়েকে ললেমা ' নল 'যাবার.. জন্যে, : জীবাণু ঈনন্ট হয়, এখন ভাঁর মনে হলো: স্থল, কোক্ছহ ঠহি, কোথায় ভরসা! সহ 
মাকে বেজুড় ঘোরানোর জন্যে, বাচ্ছাদের শ্যহ তাই নয়_ফত অশার্ত আর প্যপও ;. স্রোতের টানে ভেয়ে চলতে হরে অক... 


1 


পারাবারে, নেই তরণী, নেই কাণ্ডারী। 


মারাজাবনের পাপগুজ বড়ো" বড়ো. 


ঢেউ হয়ে এসে তরি মাথার ওপর আছড়ে 
পড়ল, জীবনের সমস্ত গোপনীয় লঞ্জা, 
বেদনা আর ব্যর্থতা সেই মহাসমুদ্রের 
সমস্ত অন্দর কন্দর তিন্ত লবণান্ত করে 

। আর এলো এক ক্ষুব্ধ ঝাটকা 


বলতে লাগল ঃ তুই তুচ্ছ, তুই ব্যর্থ, তুই 
তুণের থেকেও অধম, তুই অর্থহীন, তুই 
সৃষ্টিকর্তার উজ্জল শক্তির মাঝে এক- 
মাত্র মসশিপ্ত কলন্কাবন্দু। 
- 'ক্র-কুপ্ডালনী-ঘনম-ভঙ্জক হে 
হাঁদ-গ্রাল্থ-বিদারণ-কারক হে 
মম মানস চণ্চল রাত্র-দনে 
গুরুদেব, দয়া করো দীন জনে! 
সমস্ত আকাশে গর্জে উঠল বজ্র, 
শৃবদ্যন্মালা। ঘনঘটায় নেমে এলো 
জ্যোতিক্কে-জ্যোতিক্কে গ্রহে-গ্রহে কত যে 
সংঘর্ষ হলো তার সীমা নেই- সমগ্র 
বক্মান্ড ষেন চর্ণবিচূর্ণ হয়ে ঝরে 
পড়তে লাগল তাঁর সর্বান্গে নিঃশব্দে 
হাহাকার করে উঠলেন অপরেশবাবু £ 
আম দীন, আত দীন, আমাষ দয়া করো, 
দয়া করো, দয়া করো। হে রক্মচারিগণ, 
তোমাদের জীবন তো নিষ্পাপ, তোমরা 
গকসের জন্যে দয়া ভিক্ষা করছ! দয়ার 


তা জানতাম না। 
আগে মা কালীর পটে মাথা ঠৈকাই এই 
বলে যেন বাস-ট্রামের ধাক্কায় প্রাণটা না 
যায়_ভালোয় ভালোয় বাঁড় ফিরতে 
পার, যেন ওপরওয়ালারা আমার ওপর 


চিরাদন সন্তুষ্ট থাকেন; আম বেলুড় 


মতে গিয়ে ঠাকুরের মার্তর সামনে গড় 
ফরে বলি, হে পরমহংসদেব, তুমি 
আমাকে ধন দাও, আয়; দাও, সম্মান দাও। 


ESET 
ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে গাঁত-লহরুী, 
আরম্ভ হয়েছে দেবভাষার স্তেত্রপাও £ 
“অধস্ডমন্ডলাকারং ব্যাপ্ত, যেন 


পারত আমার গুরু, আমার পথপ্রদর্শক 
আজ যাঁদ তাকে আমি পাপের ভারে নত 


-ওর আর কোথাও বিয়ে দিতে পারব 
আম শুনেও শ্বান নি, 
অর্থের আহবানে প্রেম, এমন কি সহানু- 


দিন ধরে রোগে ভুগছিলেন তখন কত- 
দিন যে ডান্তারথানা থেকে ওষুধ কেনার 
সময় তাঁর মৃত্যুকামনা করেছি তার ইয়ত্তা 
নেই। ছোট ভাইটা ভালোবেসে নিচ 
জাতের মেয়েকে বিয়ে করছে শুনে 


৩৯৬৩ 


রি "আভিজাত্য আর কৌলান্য 
বজায় বার জনে) জধন! সব অপব্াৰ 
দিয়ে বেনামা তার 

বাগ্‌দত্তাকে। ধাপ্পা, প্রবনা, প্রতারণা, 
কুচিল্তা, শঠতা-এই নিয়েই গাঠত 
হয়েছে আমার গণ্গজীবন। সারাজাবন 


- তুচ্ছ কাজে ও "চন্তায়- নিজেকে লিপ্ত 


রেখোঁছ যাতে এদের দংশনে আমার 
বিবেক না ক্ষত-বিক্ষত হয়। আজ আম 
ন'ন হয়ে গোছ, কোনো আবরণ নেই, 
এদের বৃশ্চিকদংশন থেকে রক্ষা পাবার 
জন্যে আমি বাল, হে আমার 'চন্ময় 
আত্মা, তুমি তো অমর, অজেয়, অনন্ত 
তুমি এই সব কলুষ থেকে নিজেকে মুক্ত 
করে ধজু হয়ে দাঁড়াও, তুমি আমার 
গুরু, তুমি আমায় দয়া করো, দয়া করো, 
আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করো। এছাড়া 
আমার কোনো নিক্কৃতি নেই, চিরাদন 
সহজে বাঁজমাৎ করতে চেয়েছি, শক্ত 
জিনিসকে ভর পেয়েছি, পাঁথবীতে 
জদ্মে পাঁথবীর দথ-দৈন্যকে এাঁড়রে 


যাবার চেষ্টা করোছি, তুচ্ছ বস্তু নিয়ে 
কাল যাপন রে অমূল্য রতন হারে 





যমদ্নার ডবল। নেগা. পাকাটে চেহারা 


মুখভরা দাঁড়ি। মাথায় রুক্ষ লম্বা চুল, 
নচ পর্যন্ত এসে কুণ্ডলী - 


ঘাড়ের নিচ 
দুটি অসম্ভব চণ্লল ও দৃযতিময়। 
ময়লা গেরুয়া | সর্বাঞ্চে ভুর ভুর করছে 


আঁফংস়ের, তিতৃকুটে একটা, চাপা গন্ধ। , 


গত বছর দুই যাবত ইনি- যমুনার 
আখড়ায় আঁধষ্ঠান- করছেন। সেই, বছরু- 
দুই. আগে ক একটা, পার্বণ উপলাক্ষে- 
১ ওইরকম আরও. কয়েকজন সাধু, বৈরাগী. 
এসে জুটেছিল--সঙ্গে স্গিনীও, ছিল+। 
ইনি এসোঁছলেন একা সময়টা ছল রোধ 
- কাঁর সাগরমেলার। তারপর বানের জল 
এসে. ডোবার জল' ঠেলে নিয়ে গেল_ বানের, 
--জল “আটকে গেল ডোবায়! ভাঙড়দাস. 
যাবাজীর, আগে যান: আখড়া: জাগিয়ে 


সেই: দলের সঙ্গে; আর ফ্রেরেন. নি ৮ 
যমুনা বলে, “তখে গেছে। সে ক 
সহক্র' গ 1” is 
সেই থেকে ইনি আছেন। 
যাবা নামে চরে-গ্রামে এর পারিচয়।, 
খুশি হলে হাতে একভারাট নিয়ে বেরোন 
মাধুররশীতে_না হলে: নয়। কিদ্তু সেই 
একটা দিনেই, বাবাজীর: বলি ভরে' উপছে 
পড়ে। হাটেবাজারে গভিলি মেলায় মানুষের 
দভড়' জমে যায়।, নেশার না ভাবে নে: 
যাবাজশই জানে,.. ওই, কসাই-গে জেলের, 
কর্কশ গলা যেন কোন্‌ যাদুমল্ স্পর্শে 
হুকফাটা শানাইয়ের মতো অন্য কোনো 


প্রপে - 


ভাঙুড় 


পবন] 


এক লোক থেকে আতর্নাদ করে ওঠে। 
ভাবের গান_দেহততবের গান--বৈঞ্চব শা 
_সব্‌ গানই. গায়। 

কোন সম্প্রদায় এরা কে জানে বোধ 
কার সব সম্প্রদায় মিশিয়ে ইতিহাস- 
বজিতি এ গ্রাম-চর অঞ্চলের সৃষ্টিছাড়া 
এক সপপ্রদায়। চৈত্‌ চড়ক্রে দিনে শিরের 
গান গায়, শরৎকছক্ থেকে সারা হেমন্ত 
কালটা আগমন 'বজয়ার গান. শোনার, 
ফাল্গুনে দোল উৎসবে গায় রাধা-কৃষের 
মান বিরহ লন; চাষার, ঘরে ধান ওঠার 
দিনে মায় লক্ষ্মীর' পাঁচালি। 

চরের একান্তে বড় তরফ চৌধুরীদের 
অনুমতি নিয়ে প্রায় খালের ধার ঘে'য়ে, 
যমুনার কু'ড়ে। 

ভাগুড়দাস 'বাবাজশী বলে, “কু 
যমুনার কুজ। সে কুঞ্জে মোরা সব 


"হয়ে হাসতে হাসতে বললে, 





বাঁসয়ে দিলে ভলুর সামনে । একটু হেসে' 
বলে, “খাও ভল্ব দাদা১গরাঁব মানুষ, 
আর কি দর ৷” 

সতৃষ নয়নে সেই ভরা বাটির দিকে 
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ভাঙুড়ুদাস বললে, “মোদের মাল দে 
বানাই!” 
কাগজে মোড়া দুটি মোড়ক এগিয়ে 


পারো চালাও, এবার নিজেরা যেয়ে 


_, আনবে_মোরে আর বলো ন” 


ভাগুড়দাস মোড়ক দৃটো পেয়ে ধিগাঁলিত, 

“কেন রাগ" 
কারস যমুনে।” 

০৩০৮ বড় গোল- 

তলান্টিয়ারদের দৌরাত্মের বর্ণনা 

দি যমুনা, বললে, “তার 'মধ্যে আমি; 

মেয়্যমানুয়ঃ. তোমাদের গ্যাঁজা ডাঙ আম্মি -”* 


, আনি কৈ করে বল” " 


“রাজরাজেশ্বর দাদা. তোর যমুনে- 
গুরুর ইচ্ছায় স্ব ব্যবস্থা" 'হয়ে যারে।* 
ভাঙড়দাস: ভঙ্গ মাঝের দিকে চেয়ে হাত: 
জোড় করে বলল, “বল রাজা! দয়া করে 
ভরসা দাও ।* 


আমল 
i 


. . রি সাপ্তাহিক বসমত”' ৪ 

ভাজা 2 বর রা: 'আভীনাবিষ্ট হয়ে পড়লো। 
হাটি সাবাড় করে-শদয়ে ভল: বললে, প্রিয় খোলায় আগুন গন্গলিয়ে উঠলো ?, 
“যোগাড় করে দিব।” ছোট একটা খুরির মত বাটিতে আফিং- 

ধ্বস. ভাঙড়দাস দুটি মোড়ক খ্বলে গালানো জল ফুটতে, লাগল। ভাঙা”একটা 
হি, নি ভেজে 
পলির হাতে ল। বললে, গ:ড়িয়ে একজন এগিয়ে দিলে 'ভাগুড়দাসের 
“বানা ।” “দিকে । 

Ea নর NEES গুরুজশী অনেকক্ষণ ধরে চোখ বুজে, 
প্রায় বস্তু দুটো ভানড়দাসের হাত থেকে চোখ চেয়ে সূক্ষত্র ঘ্রাপৌন্দিয়ের সাহায্যে 
[ছানয়ে নিলে এবং ছিলিম রহ নেড়েচেড়ে পরথ করে অবশেষে বলে উঠল 


“হয়েছে। এবার কালাচাঁদকে এগিয়ে খে 
বাবা ৷” j 5 
কালাচাঁদ এগিয়ে এল । গালানো ঘন 


. আফং। তার সঞ্গে গুড়ো পেয়ারাপাতা 


মিশিয়ে গুলির তামাক স্বষং দ্বহস্তে 
তোর করতে লাগল. গুরুজশ। ভু 
মাঝির দিকে চোখ ঠেরে বললে, “বুঝলে 
বাজ এ দশা হলো দার রাজা-দেখ 
এর তাঁরবং কত!” 





|) 
* 









C 


--ডাঙ্াৱ,. উল্চীল, ইঞ্জ্ৰীয়াৱ, . জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিভা, প্রকল্পের গাধামে 
অধ্যাপক্ত..-.-? আপার কলেজে ফাস্ট ইয়ার বি. এস. সিং ' 
॥__ আপাৰি যধন বড় হবেন, Oe থেকে শুরু করে পি. এইচ. ডি. পর্যন্ত পড়বার 
হঁতে চান ঘা কেন, সাফল্যত সুবোগ অনেক * জন্যে বেশ, ভালো রকমের জলপানি পেতে 
১১1৬৮ শুধু জঠার পারি পারেন । অসংখ্য বৃত্ি_ প্রকল্পের 
এ বছর বহর ছাত্রদের জন্যে বেশী বেশী 118 ডা 
< ছুযোগের সুবিধে করে দেওয়া হচ্ছে। টাকার ্ পারে নার ৮ 
অভাব আপনান্ত পথে বাধা হয়ে দাড়াবে না । সুযোগ সুবিধে দেওয়া হচ্ছে। প্রতি 
মনে করুন, যদি আপনি আমার পড়াশুনায় ঘর হাই হুল ও দিতে 
বিশেষ ফলা অর্ধ করতে পারের, তবে বব রা 
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পরিকষ্ধন! মানেই অগ্রগতি : 


~ 


অন/দিকে হাতে হাতে ক্ষপন গাঁজার 

চলছে! 

যমুনা. বললে, “চীকদার দাদা মোদের 
গান শুনতে এসোছল।”__ 

"কত গান. শুনবে রুনা! গানে 
“গানে আজ ছয়লাপ কর দিব।” ভাঙুড়- 
দাস বললে, “আঙ্দে ভিত্‌ বেধে ফোল। 
তারপর তোর রাজরাজ্ঞেশ্বর দাদার সামনে 
আজ গুরুর দেওয়া সব বিদ্যে ঝুলি বেড়ে 
নিবেদন করে দিব রে বম্বনে| একটু 
সবুর কর রাজা ।» 

. ভাঙের “ভিত আগে বাঁধাই ছিল। 
তারপর এগিয়ে এল গাঁজার কলকে। 
ভাঙুড়দাস আগে কলকেটা এগিয়ে দিলে 


ভল: মাঁঝর 'দিকে_সাবনয়ে বললে, 


*পেসাদ করে দাও রাজা ।* 

- ইতিমধ্যে একটু একটু করে ভাঙের 
নেশা ধরেছে-_সহাস্যে রাজা তার রাজকীয় 
গৌরবে গাঁজার ' ফলকেটি মুখের কাছে 
ধরে একটা লম্বা টান দিয়ে এগিয়ে দিলে 
ভাগুড়দাসের -দিকে। -এবং পারিতৃপ্ির 
একটা আরামদায়ক শব্দ করে 'একগাল 
উৎকট ধোঁয়া ছেড়ে দিলে ভাঙড়দাসের 
মুখের ওপরে। | 

ভাঙড়দাস প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 
প্হায় হায়_ক করঙ্গে- রাজা-_কি করলে! 
ধোঁয়া ছেড়ে দিলে? ব্যোম শন্কর বলে 
দম চেপে চালান করে দাও দশ ইন্দিয়ে-- 
তবে তো! হেই দেখ।”- '_ 

বলতে বলতে ভাঙড়দাস প্রায় পাঞ্জা 
কষার মতো ছোট কলকেটাকে আঁকড়ে ধরে 
চোখ বুজে সুদীর্ঘ একটা টান মারাল। 
ফলকের মাথায় আগুন দপ্‌ করে উঠল। 
সে টানের যেন আর শেষ নেই। ওই রোগা 
শীসটকে মারা লোকটার ' হাড়াজরাজরে 
বকের খাঁচাটা হাপরের মতো ফুলে উঠল। 
এবং প্রাণপণ টানের শেষ বিন্দুতে এসে 
তার অবশিষ্ট প্রাণস্পন্দনটুকু যেন অর্ধমৃত 
_দেহকাঠামোয় দোল খেতে লাগল । মাথা 
গোঁজ কুরে দম আটকে বোধ কারি ভিতরের 
প্রাশপুরুষের সঙ্গে লড়াই করতে . করতে 


বে বনিক নে নাক দি 


+ 


*তা।হেক।” ভাগুড়দাস বললে, “তুমি 
থাকতে আগ্গে খায় কোন্‌ শালা ।”  ' 

ভল্ মাঝ খেলো না। যমুনার সঙ্গে 
তার এখনো ঢের কথা বাঁক। এমনিতে 
ভাগ এবং” গাঁজার পর মাথাটা যেন কেমন 
কেমন লাগ্ছে। যতো কথা মনে আসছে-- 
সব কেমন ভুলে ভুলে যাচ্ছে৷ ভল; বলজ, 


«আর একদিন এসে খাব। যা সুজ 
খাও-বাবাজী।” 
"তবে থাক। কিন্তু মনে বড় দুখ 


পেলম রাজা_তুমি শুধ্মমুখে বসে 
থাকবে 1” তারপর ভাঙড়দাস ষমুনাকে 
চোখ ঠেরে বললে, “বরং রাজাবে আর এক 
বাঁটি ভাণ্ড এনে দে যমুনে।” 

“সেই ভালো। আনি।” যমুনা উঠল। 


“আরে না না--আর দরকার আই 


হেই দেখ--” 

আর নেশা চড়াবার ইচ্ছে নেই ভ 
মাঝির। কিন্তু কে কার কথা শোনে। 
আজ তার আপ্যায়নের অবাধ নেই। 


সংকটের দিনে যে লোক নেশার- জোগান 


“ ধু্দতে পারবে--তাকে সব রকম আপ্যায়নের 


জন্যে যমুনা বা ভাগুড়দাস, কারুর আগ্রহ 
কম য়ন। যমুনা আবার একবাটি ভা 
এনে সামনে ধরে দিলে। 

ভলু মি উসখুদস করতে লাগল। 
মুনা বললে, “খাও!” 

ভল; চাপা গলায় বলল, “তোর অর্ধেক 
_ মোর অর্ধেক। অর্ধেকটা তুই খা যমুনা॥” 
“তোমার বাটিতে 1” বমুনা খিল্‌- 
শিল্‌ করে হেসে উঠল।' চাপা গলায় 
বলল, “অরা সব দেখবে নিন!” | 
ওরা বলতে ভাঙড়দাস আর তার 
সাঞ্গোপাঙ্গা। তারা তখন গ্দালর নেশার 
ব্দদ। 

মাঝখানে আগুনের খোলা রেখে ঘরে 
বসেছে তারা দাওয়ার একপাশে । 
একটু টং শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুধু 
টানের ফাঁকে ফাঁকে গুির ছিটার শব্দ 
হচ্ছে ঠুস্‌ ঠুস্‌ করে। তারপর নাক-শুখ- 
চোখ বন্ধ করে একেবারে 'িমূ। কাঁলপড়া 
লশ্টনের িনমিনে আলোর দাওয়াটুকু 
প্রায় অন্ধকার। 

ভুল: ওদের থেকে আরও একট 
তফাতে সরে বসল। তারপর গলা নামিয়ে 
বলল, “অদের ক আর চোখ চেয়ে দেখার 
অবস্থা, আছে / যমুনা হাই দেখ 
1ঝমাচ্ছে।” 


... যমুনাও সরে বসে মুখ টিপে হাসল। 
চোখের কোণে চেয়ে বলল, তুমি আগে - 


খেয়ে লও না গো-বাকীটা মোকে দিবে” 


সৎ 


EE আচলে-জুধ 


' মুছতে মুছতে: মিটিমিটি হেসে চাপা 


বলায় বললে, “আজ তুমি মোর লাজ- 
সরম সব নিলে। ' বুঝলে 2” 

ভল; ঠাণ্ডা গলায় বলল, “কেন যমুনা, 
ভাঙ কি তুই আর -কখনো খাস নি?” 

“অতগ্ৃলান অচিন লোকের সামনেৰ 
ই মাগ!” 

"অচিন কেন হবে_অরা তো রোজ 
আসে |”. 

“তবু আঁচন অরা।” মুনা বলল, "এ 
তুমি শব হাতে তুলে দিলে বলে খেলম। 
বুঝলে?” 

"মোর তবে কপাল ভাল।*. 

“তা বাদ বল-সে মোর ক্রপাল।” 
যমুনা বলল, “কতাঁদন পরে পথ ভুলে 
মোর ঘয়ে এসে পড়লে” 

ভল হেসে বলল, “বলেছি তোই 
সোর বাপের হুদ্দ, আস কেমন-করে। 
ই ক ফি 
হবে কখন।” 

যমুনা ফিরে একবার  নেশাড়াদের 
দলকে তাকালে। ইতিমধ্যে গলির পাট 
শেষ করে সব কজন. িম্‌ মেরে বসে 
আছে। ' যমুনা বললে, *অদের শেষ 
হয়েছে-এবার হবে। মোর ভাঙড় বাবাজশীকে 
আর এক্বাঁটি ভাঙ দিভে হবে। তা হলেই 


“আবার!” fl 
“তৰে আর তোমাকে বলেছি কেন!” 
যমুনা বঙ্গল “এই নেশা-ভাঙ যোগাড় 


ভাঙড়দাসের হাতে দলাটা দিয়ে বললে, 
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টাকা সঙ্গে নেবার আরও নিরাপদ 
স্টেট ব্যান্কের ট্রাভেল চেক 


আপনি চটপট ওগুপির বদলে নগদ টাঁকা পেয়ে ষাবেন--এমনকি ব্যাক্ষের দৈননিল নিদিষ্ট সময়ের বাইরেও। ' 
ওশুলি দত্তরসত নিরাপদ) অন্ত'কেউ ওগুলি ভাঙ্গাতে পারবে না। ওগুলি যদি হারিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় বা চুরি 
হয়ে যায়--আঁপনি আপনার টাকা ফেরৎ পেযে যাবেন। সি | 
ওগুলি কমিশন ছাড়াই দেওয়া! হয়'। এবং ৫০টাকা। ও 
১*০টাকারি হিসেবে পাওয়া! যায় । এর পর' যখন 
ঘোরাফেরা করবেন__সঙ্গে ছে ব্যাঙ্কেন্র ট্রাভেলার্স 
। চেক রাখবেন! 


স্টেট ব্যান্ক ইগাভেলার্স- চেক 
| -টাকগস্ক্ে নেবার আর নিরাপদ্ধ উপায় 





ভল; বলল, “তবে তো মোকে ভাল 
কবে শুনতে হবে গো। গাও বাবাজী ।” 
“ই মা শ।” যখুনা তেমান মুখ ঢেকে 


বুকে তার উথাল পাথাল ঢেউ, 
বাঁচবার সঙ্গ নাই হে কেউ," 


ভাগুড়দাসের চ্যালাচামূস্ডার মধ্যে 
থেকে হঠাৎ কে একজন ফুঁপিয়ে উঠল। 


প্রায় অন্ধকার দাওষা-ন্ভালো করে তাকে - 


দেখা যায় না। বদেছিল সবার ?পছনে। 
লোকটা সেখান থেকে সমানে ফোঁপাতে 
লাগল এবং অন্ধকারে ক যেন খুজতে 
লাগল হাতড়ে হাতড়ে । 

ভাওড়দাস জিজ্ঞেস করলে, 
ফোঁপাচ্ছ বাবা ?” 

কশ্টদাস বলল, “গোলক ।” 

“নেশাটা ক বন্ড বেশ হয়েছে বাবা? 
খানক শুয়ে পড়।” 

গোলক ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, 
মোর গেলাস একটা |” 

ম্‌হতে' ভাঙড়দাস আর যমুনার 
চোখে চোখে ক যেন কথা হয়ে গেল। 

যমুনা বললে, “যাবে কোথায়--ওই- 
খানে আছে। এখন গান হবে_চুপ করে 
বসো না গা” 

"এনোছিলম গেলাসটা-হেই এখেনে 
চেপে বসোঁছলম। নেশার মধ্যে কে 
হাতিয়ে নিলে ।” 

ভাঙড়দাস তাকে থামাবার জন্যে 
বললে, “আছে বাবা আছে--স্ধির হও ।” 
একতারায় ঝংকার তুললে বাবাজী । 

দকল্তু কে কার কথা শোনে। লোকটা 
সমানে ফোঁপাতে লাগল, “খাঁটি কাঁসা_ 
আধ সের হবে। হেই চেপে বসোছিলম_ 
চৌঁকদার এসে পড়ল।”-ক্ষাতর দুঃখে 
শরবং নেশায় লোকটার মুখে আর বাঁধন 
ইল না। 

নেশাড়ীদের মধ্যে এ আন্ডাম্ম এরকম 
প্রাবই ঘটে। গেরস্তের ঘাঁট-বাটি, চাষার 
কোদাল, মাছধরার জাল- এমন দু-একটা 
চ্চার-চামাঁর হয়ে চলে আসে যমুনার 
হুজে। যমুনাই তাকে পাচার করে দেয় 
[ভন গ্রামের হাটে-বাজারে। তার যাতায়াত 
ঈ্লূর-দূরান্তরে। 

ভাঙড়দাসের একতারা বৃঘাই টুং-টাং 
স্করতে লাগল_গোলকের ফোঁপানী 
কিছুতেই আর থামল না। 


“কে 


ভঙ্গ বললে, “মনে আবার কি করবো 
গো! ৰং আর একদিন এসে তোমার 
গন শুনে যাব বাবাজি” তারপব চাপা 
গলায় যমুলাকে বললে, “তোমার সম্পে 
দুটো কথা আছে যমুৃনা- একট বাইরে 
এসো ।” 

যমুনা ভঙ্গ মাঝির পেছনে পেছনে 


বাইয়ে বোরিয়ে এল। 
অন্ধকার রাত। নিরালায় এসে মুখো- 
মুখ দাঁড়াল ওরা। ওদের ঘরে পৃবে- 


পশ্চিমে উতরে-দক্ষিণে-নিরবাচ্ছন্য আবাদ । 
শুধু আকাশভরা তারার একটা মননে 
আলো এসে পড়েছে ওদের দু'জনের মুখে- 
চোখে সর্বাঙ্গে। হাঁসি হাসি মুখ করে 
যমুনা তশক্ষাদর্ষ্টতে দেখতে লাগল ভল 
মাঁবকে-যেমন করে শিকারী তার ফাঁদে 
আটকানো 'িকারকে চেয়ে চেয়ে দেখে। 
ভল: মাঝিও চেয়ে রইল চোখে চোখ 
্দষে। সাপের মত _পলকহাীন 'স্ধির 
অন্তভে'দী দুজোড়া টোখ। না-কারুর 
দৃষ্টিতে উত্তাপ নেই_বিহবলতা নেই, 
রঙিন নেশা নেই। 

তবু মনা বলল, "তুমি আবার 
আসবে ?” রর 

"আসব যমুনা?” ভল: বলল, “এই- 
খানেই মোকে আসতে হবে- এর চেয়ে আর 
ভালো জায়গা নাই।” 

ওয় কথাব ঢঙে যমুনা চমৃকে উঠল । 
বলল, “কেন?” 

গলাটা বোধ কাঁর উইন্তজনাষ একটু 
জোরেই হয়ে গেল যমুনার। ভল: মাঝি 
নেশাড়ীদের দিকে একপলক চেয়ে বলল, 
“আস্তে ৷” 

যমুনা গলা নাঁময়ে আবার জিজ্ঞেস 
করল, শক মতলব তোমার? কি চাও ?” 
ভল; মাঝ ভাবে কথাটা পাড়বে 
বোধহব ডাবতে লাগল। 

যমুনা থাকতে না পেরে ভয়ে ভয়ে 
[জজ্ঞেস করলে, “মোদের ফ্যাসাদে ফেলতে 
চাও?” 

“না” 

“ভবে ? নুনের সন্ধান ?” 

“না।" ভল; মাবি বললে, “মুকুন্দ 
পাইককে জান ? 

জিজ্ঞাসদদষ্টতে চেয়ে যমুনা বলল, 
"জ্ঞান ।” 

“তার অবস্থা ক রকম?" 

৩১৬৮ 


চরের চাম--চাযী শিরস্ত।” যমুনা 
বলল, -আগে যেত সুন্দরবনে চাষ করতে ॥ 
এ বছর চাষের আগে ওর বাপকে তোমাদের . 
পুলিশ ধরেছে-_তাই ও চরেই আছে। কেন 
কেও ধরবে নাক?” 

“দরকার হলে থানা ঠক ছাড়বে?" ১৫. 

ব্যাপারটা খানিকটা আন্দাজ করে - 


"যমুনা চপ করে রইল। সে নিশ্চিন্ত 


আপাতত ভার নিজের দুর্ভাবনার কোনো 
কারণ নেই। 

শিল্তু ভলু মাঝি থামল না। জিজ্ঞেস 
করলে, “তার বৌকে জান ?” 
“জানি।” বলে তাঁকষএদবদ্টিতে যমুনা 
ভল; মাঝিব মুখের দিকে তাকাল। 
ভল; মা'ঝ বলল, “ভাব-সাব আছে?" 
“কেন বল কিনি?” ভঙ্গুর মরা 
মরা মুখের দিকে ভাকিয়ে তাকিয়ে 
এতক্ষণে আসল রহস্যটা যেন একট 
একটু ধরতে পারল যমুনা ৷ বলল, “লজজর 
লাগল কখন ১৮ 

“সে বি আজকের কথা যমুনা ।” ভলু 
মাঁক বিষ গলায় বললে, “ও মোর বোঁ 
হতে পারত!" 

যমুনা খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে বলল, 
“তা হয় নি তো দেখাঁছ। এখন কি করতে 
চাও ?" 

“ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ভাব-সাব করে 
তোর এখানে আনতে পারার ?” 


শসা সি 


গ্যাঁদ পার!” 

“তোর আন্ডার যত নেশাভাঙ__সব 
যোগাব আম” 

“রাজী । ধিকল্তু ওর মরদটা একদম 
জংলাঁ বরা।” 

"তার ভার আমার!” ভলু মাক 
দাঁতে দাঁত চেপে বললে, “মোর থানা 
আছে। জংলী বয়াকে এখন শায়েস্তা 
করা সহজ্জ ৷” 

গ্ধারয়ে দিবে?" 


যাবে?" 

ণ্যবে বলাব-যবে দরকার হবে” 

"ঠিক আছে 1”-- 

"দোঁখ_আিও থানায় বলে-কর -& 
ছুদ্দা বদলাবো 1” 

“বাপের সঙ্গে ?" 

ণ্হ্যাঁ।” 

"তবে তো রোজ দেখা হবে গো!” 
যমুনা আবার খল্‌ খল, করে হেসে 
উঠল) [দশ] 





যুগবদল ঘটে গেছে। সুতাঁক্ষয প্রাতি- 
যোগতার মধ্য দিয়ে পাঁজনীতির রঙ্গমণ্টে 
আবিভব ঘটল গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টির 
অথচ সেনেটার রবার্ট কেনোঁডর ওপর 
আশা কারও কম ছিল না--ডেমোক্যাটদের 
জয়ধবজা হাতে তুলে জাতির কর্ণধার 
হবার শান্ত যেন. তাঁর ছিল, অদ্দেয়। 
হোয় ইট হাউসের অন্দরমহলে রিপাব- 
গিলকানদের পদচারণের 'দনে সেনেটার 
রবার্ট কেনোঁডর কথা মনে না পড়ে যায় 


.. প্রেসিডেন্ট -জনসন _ছিলেন রবার্ট 
কৈনোডির সবচাইতে বড় অস্ত্। 'নর্বাচনের 
আসরে আসরে তাঁর ধিরুদ্ধে ঘন ঘন. 


না। 


- . শীবষোগার করে রবাট* কেনোঁড বলতেন 


জনসন আমোরকার সবন্দশ করেছেন। 
ভিয়েধনামের যুদ্ধ, নিগ্লো-শ্বেতাগ্গে লড়াই, 
দেশের দারিদ্র্য তাঁরই আমলে আমোরকাকে 
পথে বাঁসয়েছে ইত্যাঁদ। "মার্চের শেষে 
লণ্ডন জনসন যখন জাতির কাছে ঘোষপা - 
ফরে বললেন "পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদ- 
প্রা হবার সক্কজ্প [গে তখন 
সারা পৃথিবী 'বাস্মত . হল; ইউজিন 


0 পারি। এবার .বরং স্পষ্ট করে. বৃকিয়ে 


ধল, ভালটা তোমার. কোথায়। 

ববি বুম্ধমান। তান ভোল পাল্টা" 
লৈন, বন্ধতার ধারা বদলিয়ে ফেললেন; 
ঘরের সমস্যা, দারিদ্য, বরশীবদ্বেষ ইত্যাদির __ 
ওপর আল্তারিকতার- আবেগ এমন .করে 
জিডি জিরা মূগ্ধ হল--ভক্তের 


ধরচাড 


_ "সারাটি দিনে হে ধকল তোমাদের ওপর প্রশান্তি। 


পপ বাড়ল, আর সেই সঙ্গো শহর দলও । - আছেন কনা ।.. ইত্যাঁদ। টো 
আগে লোকে বলত, বাঁব প্রোসডেন্ট জন খুনীর হাতে গুলশ চলছে, ক্রিক "কিক শব্দ 
কেনোঁডর নাম ভাঙিয়ে নির্বাচনে বাজামাং হচ্ছে, আর এ একই সমস্ত কণ্ঠ সজোরে 
করবার 'ফাঁকর করহেন-জনের মত তেমন বলছে- এবার আমার দিকে বন্দুক তাক 
বলার ঢং, গলার স্বর_কথায় কথায় করেছে।- কেড়ে নাও, বন্দুক কেড়ে নাও। 
তেমাঁন সাহত্যরসের ছড়া। বাঁব সাবধান মেরোনা, পিশে-দাও।' আমরা আর 
হলেন, দাদার প্রেতচ্ছায়াকে দূরে সারিয়ে একটি অসওয়াল্ড ঘটতে দেব না। 

দিলেন। তারপর আপন শান্তর অসামান্য প্রথম কণ্ঠ দেনেটার রবার্ট ফেনোঁডর। 
দুর্লভ যৌবনতেজে দশ হয়ে দেখা দিলেন ল্থান- লস এঞ্জেলসের আ্যামর্বেসেডর 
জনতার আসরে। . একে একে ওয়াশিংটন হোটেল, সময় মধ্যরাত। ক্যালিফো'ন'য়া 
ি-?স, ইণ্ডিয়ানা, নেবাস্কার প্রাইমারীতে ধনর্বাচনে জয়লাভের পর কেনোভি সদ্য 
{বপুলভাবে জয়ী হলেন। শেষ পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ জান্চ্ছিলেন। এমন 
ঘাঁনয়ে এলো ক্যালিফো্নয়ার প্রাইমারী সময় দিরহ্যান 'িসারা 'সরহ্যান গুলী 
নির্বাচনের দিন। সারা আমেরিকার ছুড়তে শুরু করল। কেনো পড়ে 
নজর পড়ল লস এঞ্েলসে, সারা বিশ্বের গেলেন। হোটেলের মেঝে রন্তে ভেদে 
নজর আমেরিকায়! 


বন্্রাধাত এলো লস এজেলেসে, ১৯৬৮ 
সালের ৪ঠা জুন, রাত ১২ট্য বেজে ১৫ 


ধিনিটে। তখন নউইয়কে রাত ৩-১৫, 


দের সবাইকে ধন্যবাদ . জানাচ্ছি। আজ্ব চোখ বস্ফারত, নিব্ণক মুখে নিটোল 
দিয়ে গেছে আসি তা বেশ অনুমান করতে থেকে তখনও নম্ট হয়ে যায় নি। 


ম্যানেজার ছিলাম । অনেক রাত হয়ে গেছে, ভেদ করেছে। 


এখন লম্বা বন্ধুতা দিয়ে তোমাদের আর গুলশীবদ্ঘ হয়েছেন। চারদিকে একটি 


ধরে রাখব না।...সঙ্গো সঙ্পো ্বিতীয় চরম বেসামাল অবস্থা যেন প্রলয়ের পরে 


-/ একাঁট কণ্ঠে শোনা গেল ভশষণ ভীত্চকিত জাবিতরা মৃত্যুর আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে 


উচ্ছৰাস-_এও ক সম্ভব, এ কেমন ফরে পড়েছে! 
সম্ভব, সেনেটার কেনেডি গুলশীবদ্ধ হরে- হানাহানি মারামারি রঙ্তারান্তি আজ 
.ছেন!, হায় ভগবান ! সাঁত্য সবই সম্ভব! আমেরিকায় মোটেই পূর্ঘট ব্যাপার নয়। 
তাঁকে গুলী করা হয়েছে, তিনি পড়ে ' কিচ্তু স্মরপণয় কালের মধ্যে তিনাঁটি বিশেষ 
শেছেন। জানি না সেনেটার এখনও বেডে খুন সারা বিশ্বে আলোড়ন এনেছে 
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রা 


4 গুথার কিং, সেনেটার রবার্ট কেনেডি; 
প্ন'ব সেই সঙ্গে এনেছে একটি প্রশ্ন কোন্‌ 
কেঁনোড 2 ৪ঠা জুনের কালরান্রির পর 
আমোরকার ভদ্রসাধারণ এই কথা ভেবে 
'বব্রতবোধ করেছেন যে, সারা দুনিয়া 
গামোরকাকে খুনশর দেশ, বিকারপরস্তের 
পারছে না। চব্বিশ বছর-বয়সের'আতভায 
[সরহ্যানের জন্মভূম, জড়খন। আজ এগ্রার . 
ধঘছর যাবৎ” সরহ্যান" পরিবার” লস- 
এঞ্জেলসবাসী।  আরব-শত্রু ইসরাইলের 
প্রীত কেনোডির স্নেহের আভাস ছল তাঁরই 
অপোঁদন আগের এক ভাষণে । আর সেই- 
[দিনই নাকি আরবীয় ?সরহ্যান আমেরিকান 
কেনোঁডকে পাথবশ থেকে সাঁরয়ে দেবার 
'জিদধানত০গ্রহণ করেছিস লসসএঞ্জেলেস্সের 
পর অন্তত এমন" একটি” কথাই" গনেদিনের 
আস্বেরকায়। শোনা গেল, অন্নেকের 
মনঃপ্‌ত. হলা না, বৌশর» ভাগই বিশ্বাহ 
করল 'না"। রাশিয়া ত সঞ্যে- সঙ্গে” বলে 


উঠলেন... ভিয়েধ্নামে-.. শানিতপ্রয়াসণ 
কৈনেঁডিরে এক্রটি,সুকৌশল -নেপথ্যলশলার 
ধাল'হতে “হল 


গুলীবিদ্ধ 'হরার, . পঁচিশ ঘণ্টপর 
বাবর যখন” মৃত্যু হল, তাঁর কাছে তন 
স্লী এথেল 'কেনোড, বৌদি. জ্যাকোজিন 
কেনেডি, কনিষ্ঠসেহোদর. এডোবাড ওরফে 
টেড কেনোঁড ববির প্রাণরক্ষায় অনেক 
প্রার্থনা হয়েছিল, চরেরস্টার. অস্নোপচারে 
মদ্তি্কভেদটী ' ব্ুলেটও. অপনৃত . হয়েছিল, 
মার- সারাদিন, ঘন ঘন, প্রচারত হয়েছিল 
দুলেটিন। রেডিও: টেলিতিশ্ননে" অন্য 
কোন্‌” সংবাদ” নেই, “ববি, ছাড়া, আর. কোন 
কথা নেই:। বাঁচিলওক্বাঁচতে-পারেন--এম্্ন 
একটি”সংবাদও”শোনা,গেলন কিন্তু, শ্রেষ 
পর্যল্ত -বলা হল; ভীষন সঙ্কটের মধ্যে 
বাঁব-মৃত্যুরৎসগ্গে সংগ্রাম, করছ্েন,। 

মাত্র, আঠারো ঘন্টা আগেও সেনেটার 
কেনৌড? প্রেটিসডেল্ট? পদের জন্য, সংগ্রাম 
ফরাছলেন, পনেরো ঘল্টাআগে বলেছিলেন 
আশার মনেদ্হয়” আমেরিকার অভন্তেরে 
যে” বিভেদ” আছে; হিংসার“ যে উৎক্ষেথ 
ভার অরসান" ঘটাতে পারি 

লস" এঞ্জেলসের গুড. স্যামারিটনে 
হাসপাতালেন বাবর: যখন মৃত্যু, হল, তখন 
৭৬৬ বছরের, ব্যুধা,' মাতা রোজ. কেনোঁড, 
১. বছরেরপতা যোসেফ কেনৌড:ম্যাসা” 
চুসেটসের” দেশ-বাড়তে- ঘুমিয়ে” ছিলেন 
দকাল7 ৬টীয়? মাকে, জাগিয়ে-পুের মৃত্যু 
মংবাদ দেওয়া হল । তিনি নির্বাক- হয়ে 
হইঃলন তারপর? সমতটার, সময় চলে 
শালেন্‌ প্টাঁজ্যায়:।। যোসেফ কেলোডিকে 
দাপাননহলণ আরও পরেন। তিনিদ নিসতবধ 
হয়ে-বলে রইলেপণ রঃ 


জাস্তাহিক বস্দমত? 


আমেরিকার সির কণ্টক- 
eo 
নিন্দা-চচণ-শ্লেষে হোয়াইট হাউসেরনআসন- 
টলমল করে। তবু তার জন্য কাড়ারাডির- 
অন্ত নেই। প্রোসডেন্ট জনসনের- সমান 
লোচনাও লোকে কম করে ধন» বিদ্বেষের 
আক্রমণও .তাঁর- প্রতি, কম হয়নি) এমন" 
{কি 'চরাঁদনের মত যখন তান, সরে-দাঁড়া-- 
বার সঙ্কষ্প” ঘোষণা করলেন, তখনও যেন 
লোকে তাঁকে ঠিক বিশ্বাস ।করতে- পারছে: 
না- ফেন-এটা" কি-এক০্মস্তচ বাজনৈতিকস 
চত্ু।; শ্ৰধ্ব কন্যা লসর আনেন তখনন 
দুঃখের অন্ত {ছল না_ তাঁর আপননভেটেরটউ 
প্রিয় ড্যাডকে দেওয়ার সুযোগ আরঃযে- 


দদা ভুঙ-বাওয়া,এমন-সংগ্রামণহয়ত-শেষ 
পরক্তি- ব্যর্থ হত না! তাঁর,রুমধ-বাড়াত 
জনাপ্রয়তা .সেই কম্পাই স্মরণ কাঁরয়ে দেয়, 
যুরসমাজেন্বাবির জনপ্রয়তা,ছিল্.অনেরটা 
শৃফল্দুম-স্টারের«মতএ' তাঁর,দেহের সামান্য 
একটু, স্পর্শ্বের জন্য) ব্তুভমণ্চের, পাশে 
ভিড় অমত, কাড়কো়পড়ত। . বাননর্জ- 
শয়েরস উদ্ধৃততকরে বাব বন্ধতেনন যেখানে 
যেমনাট্‌ আছে তেমনটি দেখে কেউ, কেউ 
প্রন , করেন এমনি, কেন 7 জনতা । উদ্বেল 
৩১৪০ পু 


জনতা-জড়-করা ব্যক্তিত্ব 


ছাত্রসমাজে তাঁর একাত্ম, হয়ে যাবার ক্ষমতা, 


আশ্চর্য’ নয়, 
ধুবনারীসমাজ এমন কি পণ্চসল্তানের - 
জননী পর্যন্ত জনসভায় তাঁর" অঞ্গুলী- 
অগ্রভাগের একট; দূরস্পর্শ পেলে মনে 
করতেম-্জাবিনে- অঙ্জ অনেক পেলাম ।, 
অরশ্য; একজন. মাহলা বাবর 


বয়সই ২৪. বছরের নিচে-আর এই 
হিদেরে শতকরা মান, ৩৬১৪ যুব-ভোট 
তিন প্রেয়েছিলেন। 'হিসেবাঁটি বিশেষজ্ঞ 


দের। ওদিকে শতকরা ২০টি ভোট বের্শি--এ 


প্রেয়ে সাউথ্থ- ড্যাকোটায়.যষে রাঘববোয়ালকে 


আক্লোজন হয়েছেব। গাজর. অভ্যন্তর 
কেন্দ্রে 'শবায়ার .স্ধাগিতও. কেনোঁড, পার" 
যাব্রের-সবাই-এসে. একে একে শ্রদ্ধা, জানিয়ে 


1 গেল্েন.।। সেদিন: প্রার্থনা, সভায় উপাস্থত 


ছিলেন. অনের গণ্যমান্য, য্যান্তি-উপ্রা্ত ! 


দিনের বিকাশ যলতে বলতে টো কণ্ঠ ' 
রোধ হয়ে-এলো;. চোখ .অলে-.ভরে-উঠল। ' 


ছি গীতা 





জর ঠিক একই সময়ে সেই সেন্ট প্যািক 
ক্যাঁথড্রালে উপস্থিত ছিলেন" একই ভাগ্য- 
1বড়াম্বতা আরও দুইজন যুবতশ বিধবা 
দ্যাকেলিন কেনেডি এবং কোরেটা কিং। 

জার্জয়ার আটলান্টা শহরে ৪ঠা 
জুনের রাত অবসানে কোরেটা কং যখন 
কেনোঁড ট্র্যাজেডির খবর পেলেন, তথনই 
লস এঞ্জেলসে উড়ে যাবার সিদ্ধান্ত করে 
এথেল কেনোঁডকে জ্রানালেন- আমার 
বিপদের সময় আপনার স্বামী এবং আপাঁন 


এখন চুপ কর ত’ বাছা। পরে প্রাণভরে 
কাঁদবার অবসর আমরা পাব] কিন্তু 
কেনোঁড সন্তানরা চুপ করে থাকতে পারে 
'নি-শবাধারের পাশে গিয়ে কেদে উঠে- 


পরে কোথায় গিয়ে ঠেকব, সে চিন্তার কোন 
মূল্য নেই- সেখানে শেষ পর্যন্ত হয়ত নাও 
পৌঁছতে পাঁরি। সবচাইতে শ্রেষ্ঠ উপায়, 
সর্বসময়ে সর্বোত্তম কাজ করা।, জুনের 
আট তাঁরখে বাঁবর শবাধার 'নয়ে স্পেশাল 
পেন নিউইয়র্ক থেকে ওযাঁশংটন রওনা 
হল। তখন উদ্বোলত ভ্রনতার আচরণে 
মনে হল, দেশবাসী তাঁর সর্বোস্তম কাজের 
মর্ম বোঝো। 


এই শবানুগমনের দিনে বিশেষ একটি 


হয়েছে। 
দেওয়া হল। তান কোন মন্তব্য না করে 
চুপ করে রইলেন। মন তখন ওয়াশিংটনে । 

“জীবনে ট্রেনযাত্রা ছিল ববির আতপ্রয় 
ট্রেন পেলে পারতপক্ষে অন্য যানবাহন 
গ্রহণ করতেন না। তাই আজ্র বাবর শব 


শেষ ট্রেযা্ার সমা হয়েছেন। কাউকে 


ছক বগ 
কোন তাড়া দিতে হয় নি। এক বেসরকারী 
ট্রেন কোম্পানী স্বেচ্ছায় ব্যবস্থা করেছেন 
এই স্পেশাল ত্রেনের। 
দর্ঘ ২২৪ মাইলের যাত্রায় রেল 
সড়কের দুধারে স্টেশনের চত্বরে চত্বরে 
বল জনতা কাতাবে কাতারে 
দাঁড়য়ে আছে। ভিড়েব ব্যহ ভেদ করে 
ট্রেন চলতে পারছে না। সংশ্লিষ্ট বড়- 
কর্তাদের তখন ভেবে দেখবার দবকার হল 


ধারাটি হাতে একটু স্পর্শ করবার জন্য 
হাট গেড়ে বাঁবকে শেষ সম্মান জানাবার 
জন্য। কি ঘটে গেছে তা আর যেন বড় 


স্টেশনে অগণিত শিশু, যুবা এবং বৃদ্ধা 


বয়সের নরনারণ অশ্রভোরানত হয়ে দাঁড়িয়ে 
ছিল, আর তাদের হাতের বড় বড় বোর্ডে 
লেখা ছিল একটি মর্মস্পশ কথা উই 
উইল মিস ইউ, বাব! 

_এথেল কেনেডি, টোঁড কেনেডি, যত- 
সব আত্মীয়-বান্ধব রাস্তার দৃশ্য দেখে 
ট্রেনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িরে একটু 
করে হাত নাড়ছিলেন। তখনও এথেলের 
চোখে জল নেই। চৌলিভিশনের টিকাকাররা 
এই সময় বলোঁছলেন-কেনোঁড মাহলাদের 
অন্য সবার চাইতে অনেক সুথ, অনেক 
বেশি দুঃখের সণ্গো পরিচয় আছে। তাঁরা 
আমাদের দিয়েছেন রাজোচিত 


িতও হবেন। পরদিন এ বিষয়ে একজন 
বুদ্ধ আমোঁরকানের দ্‌শ্ট আকর্ষণ 
করলাম। সাধারণ লোক। শৃতাঁন বললেন 
-আমাব ছেলে হলে বলতাম, ওসব 


আততায়শর গুলীতে। $টেভিও বিমান 

দুর্ঘটনা থেকে কোনমতে বে*চে গেছেন। 

সন্ধ্যা টা ৩২ মিনিটে ৮ই জুনের 

সূর্যাস্ত হয়ে গেছে! নির্ধারত সময়ের 
৩১৭: 


"দু ঘল্টা বাদে শবাধার নিয়ে গাড় যখন 
কাত ৯টায় ওরাশিংটন স্টেশনে পেণছল, 
তার অনেক আগে ভিড়ের ধাক্কায় দুজন 
লোক দ্রেনকাটা পড়ে মারা গেছে; ছজন 


র মৃতদেহ ব্হন কুরে 


শিখা জ্লছে। তারই দু ফুট দূরে 
ববিরও অনন্ত শয়নের ব্যবস্থা হল। মাত . 
৪২ বছরের জিবনের সমাধ। আলেক- 
জাণ্ডারের ৩২ বছরের জান, ভগবান 
যাঁশুর জীবন ৩৩ বছরেব; স্বামণ 
বিবেকানন্দের ৩৯, ডঃ মার্টিন লযথার 
শকিংয়ের ৪০, গ্রোসডেন্ট কেনোঁডর ৪৬, 
শ্রীচেরন্যদেবের ৪৭, 


গৃলীবিম্ধ হওয়াব আরে রবাট' 
বলেছিলেন 


কান্দে আর হতে দেবার উপার নেই। কেউ 
জানে না, আগামী জুলাইয়ের গধে। আমার 
ভাগ্যে কি আছে, কি ভাগ্যে জাছে ১৯৭২ 
সালে। মৃত্যুর আগের সন্ধ্যায় চঃ মাটন 
দুধার কিংও বলোঁছলেন--আদ সৃত্যুর 
জন্য আম প্রস্তুত । আজ মত্যুভয় 
আমি দয় করোছি-কাউকে আনু আর 
আমি ডরাই না। ডঃ ঁকংয়ের পববর্তাী 
লক্ষ্য ছিল ওয়াশিংটনে দারদ্য-লা্িত 
নিগ্রোপল্লগ রেজারেকশন সিটিতে শাট্তি- 
আঁভিযান। কেনেডির 'অকালমূত্যুর সদ্য 
আশঙ্কা চিরাদনের মত স্তব্ধ হয়ে 
গেছে আরালংটনের জাতীয় সমাধিতে। 
দেখান থেকে রেজার্রেকশন টি দূরে নয়, 


কক্ষের আিন্দাটও দূরে নয--দূবে নয় * 
হোয়াই হাউস, যা ছিল তাঁব চরম লক্ষ্য! 

নাটকের পটপাঁরবর্তনের মত একের 
পর একাঁট দৃশ্য দেই জীবন, সেই সংগ্রাম, 
সেই মৃত্যু সেই সমাধ--তাবপব বহু 
কণ্ঠের মিলিত একটি প্রার্থনা- তেমার 
আত্মার শান্তি হোক! 


"ধা থাকলেও ভার পরিমাণ ও পরিভাষা 


- তাঁর 'জর্শবন-সত্য : অনুসরণে এই ভেদ- 


আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে মনে হয়; 
- ধস্তুত, নজরুলের গুরুত্ব বাংলা সাহত্যে 
একটু বিশেষ ধরণের । আজকাল $খের 
সঙ্গেই কখনো কখনো লক্ষ্য করি' যে ূ 
মজরুল বাংলাদেশের এক বিশেষ সূহূতের 

শৃবশেষ প্রয়োজনের ফপা-কঁবি, এইরকম নর, 
ধারণার বশবতাঁ হবার প্রবণতা একই _-তার সকল দুয়ারে চাব, তার অর্থ ক 
সঞ্চো ক্রমবর্ধমান ও মারাত্মক; তবে আমরা বোঝা যায়ঃ মান্দর পৃজারীর না 
- জানি যে ভ্রান্তিও উচ্জবল হয়। দেবতার ? 'কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত- 
বাইবেল-িপটক / জেন্দাবেস্তা-গ্রল্থসাহেব’ 
নয়ে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দোকানে 
কেন এ দর-কষাকাঁষ 7--এই 'জজ্ঞাসার 
সদুত্তর কি? ঈশ্বর অনুসন্ধানে কেন 
শাস্মাবদ্‌রাই শরণ্যট তাঁরা কি “খোদার 
খোদ প্রাইভেট সেক্রেটারী’ ?* পাপই যাঁদ 
ঈশ্বরের পথ, পাপ বলে এ-সংসারে ক 
কাউকে সনান্ত করা যায়? তথাকথিত 
বারাঙ্গানার ক থুথুই প্রাপ্য ? 'সাদা রবে 
সবাকার টতটি টিপে’? 'সন্ভান সম পাল্গে 
সারা জাস তারা জমিদার নয়-কেন ? 


ধলেই যার অপর নাম জীবন । নজরুলের 
ফাঁবভায় বিশুদ্ধ অধ্যতববীক্ষা আছে কিনা, 


কিভাবে রচিত হওয়া উচিত, তা আলাদা 
প্রসঙ্গ ; কিন্তু তাঁর কবিতা পাঠে মানুষই 
যে তাঁর সর্বময় মনোযোগ আকর্ষণ করে- 
* ছিল, সে-সম্পর্কে অন্তত কোন “দ্বিধা 
ধাকে না। আর মানুষ মানেই তো জাঁবন ঃ 
. ধবেচে আছি’ ও ‘বাঁচা’ কথার মধ্যে সমর্পণ 
ও উদ্যমের যে ভারতম্যটি নিহিত আছে, 


সত্যি কি তা সম্ভব? এইরকম অজন্র 
জিজ্ঞাসা । মান্দুষের সহজ বোধ যেখানে 
মেলাতে পারে নাঃ সেখানেই সে প্রত্ন করে। 
এই প্রশ্ন অবশ্যই শশুর চাঁদ বিষয়ক 


মায়, এ শুধু প্রশ্ন বা জিজ্সসা চিহের 


সংকেতাঁট স্মরণযোগ্য। ' লাঞ্ছনা নয়, ‘বাঁক না’ কথাটাকে আত্ম- 


কাউকে না মানা নয়, বিদ্রোহ মানে | প উপস্থিত . 
যেটা বুঝি না সেটাকে মাথা হয় নজরুলও, রোমান্টিক কাঁবর 
উচ্চ করে ব্যাক না বলা"।' মসজিদ- জ্বভাষে, র্তান্ত হয়েছিলেন। জআরবনের 


সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু" 


প্রশ্ন নয়। নজরুলের অনুসরণেই বলা - 


প্রতারণা না করে ঘোষণা করা! অভাব-. 





বাহজগত্হপন অন্তজ্জগাৎ কি সাধ্য ? এই 
প্রশ্নের নিরসন তান বোধ হয় সহজ- 
ভাবেই করে নিতে পেরেছিলেন, এবং তথা- 
ফাঁথত" বাস্তবজশীবনের সঙ্গাঁতহনতাকেই 
তান প্রধান ও প্রথম অসুখ বলে নিরূপণ 
করেছিলেন; তাঁর সমস্ত অশান্তি ও 
র্তক্ষরণ ওই অসুখের আক্রমণজাত। 
এই পর্যন্ত ছকে ফেলে তাঁকে অনু" 
সরণ করা যায়; কিন্তু এরপরই বস্তুত 
তাঁর স্বকাঁয়তার আত্মপ্রকাশ । আক্রমণশায়ী 
আর্ত মেলাতে না পারার জন্যে {বষাদ- 


সমর্পণে আঁস্তত্বের সত্যমূল্য খুজে পান 
ন। অসুথকে অতিক্রম করে যেতে চেয়ে- 
ছিলেন তান, অসুখকে পরাভূত করে, 
অর্থাৎ অসুখের মুখোমুখি দাঁড়য়ে 
আক্রমণকে প্রাত-আরুমণে পরশক্ষা করে। 
শাক্তসাধনা ফলত তাঁর কাঁবিচা?রত্র্য। 
কিন্তু এই শান্তির রূপটি তাঁর মধ্যে টিভাবে 


15" 


জপ্রাতরোধ্য ;- দুই," কবির -অতন্প: * 


s পতি 


-কোপ্াহিক হসেত? 


চু 


গ্রত্যাশাঘন কণ্ঠস্বর, যা প্রায় প্রেরণার মত .. দ্বদেশ-দেরতা); ‘সন. সিধ্ব-তেয়ে দদা 
বপান্তরের "আন্দামান, 


সাধনা; তিন 


এখানে প্রথম সূত্রের প্রত্যাশাঘন কণ্ঠস্বর, 


ও তৃতশয় সূত্রের শেষাংশে যে পাঁরপামী “ 


শুভর কথা বলা হয়েছে, এই দুই মোটা- 
মনুটিভাবে এক ঃ কাঁবর অপরিমাণ আশা- 
যাদ, বা বলা যায়, আদর্শবাদ। এবং এই 
আদৰ্শই কবির উদ্দিদ্ট। অপর যে দুই 
'অংশ, অর্থাৎ দ্বিতীয় সত্র,.ও তৃতীয় 
সূত্রে কথিত উদ্যমশীলতা_তা এ উদ্দেশ্য 
অর্জনের পক্ষে অপরিহার্য উপকরণ । 
'_.. উদ্দেশ্যরপী আদর্শ ও ' উদ্দেশ্য 
অর্জনের পক্ষে উপকরণ, নজরুলের 
কাঁবতায এই দুই সূত্র আঁত স্পষ্টভাবেই 
শিনরূপিত হয়েছে। ক স্রাশ্রয়ী 
আম্দোলনহান প্রতিবেদনে 


লোক বোধ হয় উস্ভাঁসত হয় . না; 
আদ্দোলন-বিক্ষোভ-মুখরতা, এক অর্থে 
ফম্পনঘন স্পন্দমান উপলব্ধির উচ্চারণেই 
কবিতার প্রাণস্ফৃর্তি সম্ভব! নজরুলের 
ফাঁবতায় যে এই কম্পন প্রাতশুত, একথা 
নৃতন করে বলবার দরকার নেই। এই 
কম্পন যে তাঁর কাবিতায় সন্চারিত হতে 


এই উীন্তগীল তাঁর দবিঘ্া-সচেতনতার 
মর্থক। সাধারণভাবে দেখলে এই 'বিঘ4- 
এল তাঁর চেতনায় এই ঃ কে) পরাধীনতাঃ 
তার আনুষাঁ্গক বিকার - সহ; 


পার/ ১/...সেখান 
হতে ক বেতার-সেতারে/এসেছে মুন্ত-বন্ধ 


সুর.৮', দ্বৌপান্তরের বন্দিনী); 'ফাঁসর - 


রন, ক্লান্ত আজকে যাহাদের টুটি 
চেপে! (আম গাই তাঁর গান); 'অধীন 


, দেশের বাঁধন বেদন/কে এলো রে করতে 


কবিতার মর্ম- যে, 


খে). 


লক্ষ্য করেন, তখন তাঁর অনুভূতি এক নম্্- 
মৃদু খাদে নেমে আসে বটে, তব - 


(৮৮5৯৮ 


'প্রাভিষ্চিত হতে দেখা ষায়, 
কবিআ এই দিক থেকে বাংলা কাঁবতান হে 
.থ্এবই 'বাশষ্টঃ তত 


কা নাং লিক উদ্যোগশমার্ে : 
ললরলের 


বিচত্ররূপ সামাজিক কুসংস্কার, সা 
ও ন্যায়নীতর' বিপর্যয় কাঁবর চৈৎন্যে 


বোধাঁট তান আড়াল করেন নি $. মেনে 
শত বাধা $িকাঁটাক হাঁচি/টাক দাঁড়ি নিয়ে 
আজো বেচে আছি'। তবু 'এইরকম 
বদ্ধতা যে কখনো কখনো জাগ্রত চৈতৃন্যেও 


 মঞ্গাতিপূর্ণ লাগে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে 


ধনিক বণিক শোঁষণকারীর জাত/ও ভাই 


জোঁকের মতন শুষছে রপ্ত কাড়ছে থালার 


- ভাভ/মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, 
নাই ক' আমার হাত'। কেঁষাণের গান); 


শারদ অসহ/পুতর হয়ে জায়া ছয়ে কাঁদে 
অহরহ/আমার দুয়ার ধার! দোঁরিদ্রয)ঃ 
ও ভাই আমাদের কাজ হলে বাঁস/ 


অনুভূতিই ধীরে ধীরে ক্ষুব্ধ হয়ে, ওঠে, 


তখন তা অনায়াসে ব্লতে পারে, "মাটিতে 


যাদের ঠেকে না চরণ/মার্টীর মালিক 


তাঁহারাই হন-_/যে যত ভণ্ড ধাঁড়বাজ আজ 


সেই তত বলবান'; ফোঁরয়াদ)। “ভন্ড 


থাঁড়বাজা_এই  শন্দগুলির প্রুয়োঙ্গেই 
ক্ষোভের কণ্ঠস্বর এখানে ধ্বানত: এই 
লগ্ন 'নাক্ষয়তার হাত থেকে অনুভাত্র 


| -সুক্তির .উষাকাল। . এই ক্ষোভই আঁচরাৎ 
প্রশ্ন তোলে £ ‘জাতের নামে বক্জাতি সব 


জাত-জালয়াৎ খেলছে জুয়া/ছ'লেই- তোর 


' জাত যাবে?” জাতের 'বজ্জ্যাতি): প্রথম 


/ 
দি ৯ তি * এ সিটি 


টাচ হতে মি 


(লিল 5: ক 


7 
হত দিত ক 48, i 


চাল তন 2 | 
দুখের দাড় দুখের ঝাঁপ বয়ে আমার ঘরের সামনে টিন হত 


_1 ওরা দিনরাত ডেকে যায়! : 


রঙচন্ডে সেড়কে চাকা 


সেই সুখ-দুইথকে সাধ করে ঘরে তোলবার সময় 


দাম মেটানোর প্রশ্ন মনেও পড়ে নি। 
স্দখকে বুকে রাখার যন্ত্রণার 
যন্মণাকে বুকে রাখার সুখে 


তারপর চমকে দোঁখি 


উরি রা আঃ 


বাধ্য বাক, 


Fal জড়ো হলে মুখে 
ন 


১ রতি 

£ প্রতিদিন সূর্য সাক্ষী রাখি 

আম 'দনরাত তাদের দু সঠিতে আঁকড়ে ধরে থেকে হে অথর্ব জানু, 
তোমাকে বিদ্রুপ করলে বুকে শব্দ হয় 8 


আমার হৃদয়কে কখন ওরা উপড়ে নিয়ে গেছে। 


অথচ যাকে যে অর্থে চিনোছলাম 


মোড়ক খুলে খালে হিসাব মিলিয়ে দেখি আম কিছুই মদজ্গ, 


ডানা 


রোদ্দুর ছায়া, আশা. নিরাশার, সাঁত্য মিথ্যার সওদা 
নতুনত্বের মোড়ক দেখে লোভীর মত হাত বাড়াই, 
সারা জীবনের ভুলের, বোবা ব্যর্থতায় জমিয়ে তুলি! - 


_হদয়ের অভাবে আখ দুঃখ বুকেও বাজে না। 


এহ অথব" জান 


পাই নি। 


,বেজেই চলে, হরর 
, যতই চাবুক নাড়ো মেঘে মেঘে বেলা বয়ে ধার 


শাণিত দু চোখ ভেঙে অবাধ্য শেোণিত 


নিয়ে সাঁড় থেকে সিড়ি ভেঙে রন্তে গিয়ে মেশে 8 


যতই চাবুক তোল রক্তে রক্তে সর্বনাশা বড় 
যতই চাবুক তোল ঘ্‌ণাগ্বাল ফুল হয়ে ফোটে 
- মতই চাবুক তোল দুরন্ত রাত্রির বুকে 

শব্দ তোলে অবাধ্য বালক ১ 





গা ভার জো ধদ্বতীয় পাজি 
অবিশ্বাসের প্রশ্নে উত্তীর্ণ। এখন আর 
অসহায়তার কোন বেদনা নয়, এখন 'স্থর- 
যুদ্ধ ঠিক করে নিতে পারে, 'ক্ষুধাতুর 
শষ চায় না বরা, চায় দুটো ভাত 
একটু নুন» (আমার কৈফিয়ং); অথবা, 
্রমণের চেয়ে পজ্য ভেবোছ শ্রমে? (বিংশ 
শতাব্দ)। এই সমস্ত প্রকিয়াটির মধ্যে 
ধনাক্কিয়তার 


ঘোষণামান্র বলে মনে হতে পারে; অথবা, 
'যাহাদের নিরশবাসে/জশর্ণ পাখির শুষ্ক 
পত্র উড়ে গেল এক পাশে।/যারা ভেঙে 
চলে অপ-দেবতার মান্দর আস্তানা,/বক্‌- 
ধার্মিক নীত-ব্দ্ধের সনাতন তাড়ি- 
খানা ।/যাহাদের প্রাণ-স্রোতে 
পুরাতন জঞ্জাল,/সংস্কারের জগদল-শলা, 
শ্‌চ্মের কক্কাল।' (আম গাই তাঁর 


গান)” তাদের গান তথা বন্দনা আবেগের 


অপ্নযুৎপাত বলে ভুল হওয়াও 


মুসালম?, ওই জিজ্ঞাসে কোন্‌ জ্বন? 
€কান্ডারণ হুশিয়ার), এই প্রশ্ন্রে ভয়াবহ 
, ধবক্বয়পতাকে তিনি আত্রুম করবার 


ভেসে গেজ 


যাহুল্য, বিশ্বাস ও প্রত্যয় যে কোন জড়- 


অর্থে জমষ্টির মূদ্ধিই তাঁর কৃত্য। ষাধারণ- 
ভাবে একে রাজন”ীতর ক্ষেত্র বলে মনে হতে 
পারে, কিন্তু আসলে তা নৈতিকতাবোধেরুই 
ক্ষেত্র মাত। এবং কোন কাঁবই বোধ হয় 
মশীতিবোধের 


খন কথা বলেন, তখন তা একাঁদকে তাঁর 
ধনজ্জের কথা বটে, অর্থাৎ তাঁর ব্যান্ব-কণ্ঠই 
সেখানে উচ্চ্ীরত অবশ্য, তথাপি তা একই 
সপ্গো সমট্টিকণ্ঠও আবার । নজবুলের 
ফাঁবতার উচ্জারণরশীত সম্পর্কে ইতিপ্চর্বে 
আমরা যে আলোচনা করেছি, ভার 
ধৃবাশম্টতা যে ‘তাঁর এই মনোভাব, অর্থাৎ 
কাঁব-চৈতন্যের এই সত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, 
সংশ্লিষ্ট বং আঁজ্বত, অতঃপর তা অরে 
আড়াল থাকে নাং 


(সেসন্তে} 





- ছড়ি ও 
অনেক 'রা পর্যন্ত নদ্দাকশোরের কল্পনার আলোকে ধারে ধরে পথ চনতে 


দঙ্গে আলাপ হয়েছিল জুয়ার্স নিয়ে।' 


ভালে । এখন বে-বার জায়গা. আলো 


8 রিনি 


দা 
দিচ্ছি। জানালা খোলা 'ছিল। খতক্ষণ : 


শি 
উচ্জায়নীর. প্রাসাদীশখরে - আজ কাব-. 


, প্রাচ্যের একদা: বিস্য় তাম্লিপ্তের - 


বিদেশের বপিকশ্রেম্ঠদের আনাগোনা । 
অন্ত অনাত অন্ধকার জ়র্সেন 
রও পালাবদল দটেছে। টি 


| তঈরস্ররে . রেডিও রিশা 
হঠাহ। : .রাধির অন্ধকার ফাড়ে। [কটা 
'অকেস্বীর সুর. _ ছড়িয়ে : .পড়ছে।- 
বাতাসকে ভেঙে খান-খান করে "দচ্ছে। 

নন্দকিশোর উঠল। বলল, পাশের 
দাঁড়ান জানালাটা বন্ধ: করে 


লক্ষ্য কার নি। 

ক যে রুচি হচ্ছে মানুষের! 
ফিরতে ফিরতে নন্দাকশোর . 'মন্তব্য 
করছে স্বগতোস্তর মত। আমার, কানে .- 


করে বসেছেন। দর্শকের সারিতে অসংখ্য এল। দিনকাল ক্রমেই দুত; প্ষ্টে ১ 
. আান্ব। | -” যাচ্ছে। রর 
এক কথার রপাল্তর। : -. কি পালে RE জু 


-ইতিহীসীবধাতাল- যেন মস্ত বড় . 


এক বায়স্কোেপওয়ালা। হাসি-হাসি. মুখে 
ভেল্ি দেখাচ্ছেন। নতুন ফুগ। ‘নতুন - 
কাল। রি মান্য নতুন নতুন 


সাহু OT ইীতহাস। .. 


পুরান, পাল্টায় ।' জীর্ণ নির্মোক* খসে. 
পুরান পাতা ঝরে পড়ে মাঁটিতে। সে 
" মাঁটতে জমে পচে সার হয়। =তার্মধেয-= 


_ আবার নতুনকালের.শিশচরার ' অংকুর 


ভক দেয়। আজ বেখানে অরণ্য, কাল 
""শর্বধাতার অব্যর্থ নিয়মে সেখানে “ গড়ে 
ওঠে বিশাল নঙ্গরীঁ। ঘা-ছিল এককালের 
০7 As COL Gs 


'বাঁরদর্প। 


নন্দকশোর সামনে এল। | বলল, 
দেখুন না, এত রাতে ভাবনা-টিল্ভা কিছ : 
নেই, রোডওর ভল্যুম চাঁড়িরে দিয়েছে - 
তুমি রেশেছ! 
কাঁহীতক্‌ না-রেঙ্গে থাঁক বলুন তো 
সামনে এসে বেতের. চেয়ারটায় ' 


কাঁর। বললাম, এ-সব ভাবনা. মত বন্দ 
করা যায় ততই সম্গল। 

- নন্দাকশোর বলল, নাভেবে' থাকব 
“দৃক করে! সব সময়েই ভাবনা হয়। আমা- 


আজকের : ভাস দেখে অবাক, বরে দরে পরকালে আর নেহ দে - দের ছোটবেলায় তবু ভালো “ছিল। তখন 
| * একটা সমাজ ''ছল। 


সকলের ' কথা 
সকলে এক-আযট; ভাবত। . নগর সভ্য- . 
তার যত বিস্তার হচ্ছে, মানদষ - তত" 
প্রাহণন বন্রে পাঁরণত হচ্ছে! কলকাতা 
শহরের কথা সনে নাআনাই -জালো। " 
এ-বাঁড়তে - লোক 'মারা যাচ্ছে, পাশের, 
_ক্ল্যাটে উৎসব হচ্ছে।- আইন-করে-এ-সব ' 
নিব সংশোধন করা যায়.না। . রী 
মন্দাকশোরকে বঙ্গলাম, পাশের 
.যাঁড়তে কে থাকেন? - .--. 
গানও আমারই : মত কশ্টাক্টর। 
ধদনের বেলা দেখেন ন বাঁঝ ঃ মস্ত 
বড় তেতলা বাড়ি। টাকা রোজগার করে 
ভদ্রলোক যেন ধরাকে. সরাজ্জান. করছেন। 
এখানকার সবকিছুতে খবরদারণ ফরছেন। 
স্কুলের. গভার্নং বডিতেও আছেন। 
নল্দীকশোর বাকিটা শেষ করল - 
ম্লান একটু হাসির সঙ্গে, বলা গলে - 
একজন সেল্ফ্মেড সমাজপাঁত। 
তার কথাটা আম ভাবলাম । সেলফ 
 মেড্দেরই যে রাজত্ব একালে। ধরায় ' 
- সকলেই নিজে নেতা হন।. সেকালে 
- নেতৃত্ব ছিল সকলের শ্রদ্ধা ও অকৃতিম ' 
ভালোবাসার ওপর প্রাতাম্টিত। আম্তাঁরক- 


' বসতে: বসতে . বলল, মৃন্্বের : _ব্ারঘ-.-: ভাবে -স্রুলের... সেবার "মাধ্যমেই: [তান 


(বিবেচনা সব এত দূত লোপ পাচ্ছে যে, 
ছয় হয় - 2০৮3৮৭০৮৮৮০ ২ 
এক সেকেন্ড থামল, আসলে ক 


জানেন, মানুষের '“সহানুডাঁত- বস্তুটা - 


করের মত উড়তে উড়তে একেবারে : 


শূন্যে এসে গেছে। মানযের মনযা্ই ' 
যাঁদ না-ধাকে- তো এত সব বৈজ্ঞানিক 


- আঁবচ্কার এত-. চিন্তা-দর্শনের “মানেই 


সকলের সামনে আসতেন।. বিপ্দে- 


২-পস্আপদেমান্ষ 'ছটত” তীর "কাছে 


শ্বাস ছল, তাঁর কাছে গেলে সাধ্যমত 
. তানি পাশে দাঁড়াবেন - 
এ-যুগে রাতারাতি - অনেক 
দোঁলতে একেকজন " মানব-দরদশ হন? 
মানবতাবাদী হন। _ অনেক সমর তাঁর. 
শিক্ষা-দপক্ষার্চ-প্রবাতি, কিছুই থাকে 
না। বতকাল-বেচে থাকেন ভণ্ডামি 
করে চলেন। - পাড়ার ছেলেদের, ডেকে ' 
- মিষ্টি খাওয়ান। , < ২ 
জাইরের করছ না কেন তোমরা, 


আছে তাদের জন্য ভাবতে হ বৈকি! - 


তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দেন, বিদ্যাসাগরের 
মামটা দাও-না? ক্লাবের সঙ্জো লাই- 
তৈরী থাকবে! 


মাছি জুই 2 


| উপুর নে গান! রব 
নাথের, গান। 
১১ হরি 


নিশ্চয় থাতয়েথতিয়ে। গলা কাঁপছিল। ' ঃ 


অনুমান করতে পাঁর। 
ঘরের মধ্যে যেন বান্ধ পড়ল। বাইরে 
প্রতীক্ষারত পাত্র-“মত্র আদল বয়- 


জায়গা পাও নি? বেরোও। গেট 
০৬ 
নন্দকিশোরের পাশের  বাঁড়র 


গেল, তান নাকি.. একজন . বিখ্যাত 
জ্যোতিষী। কিছু 
জানতেন কি না আম জানি না। আমার 


যোঁবন। 'কিদ্তু চেহারায় এসেছে জেল্লা। 


দিজ্কের মূল্যবান পাঞ্জাবী! পরনে 
পাজামা দুই হাতের, আঙুলে, ছটা 
- আংটি ।". নীলা, গোমেদ, প্রবাল. চুনি 


একালের রথের 


যায়, উাঁন কার 
করেছেন। সে-বিবাহ 





ইটন রবার ওয়ার্ক 


কাল্সিকাতা$৫ 


জম্ববরািস ' অথবা পৈশ্মচ কোন 
শ্রেণীর জানি না। শুধু এইটুকু জানি" 
ভন্র্মাহলা 


কখনো কাঁড় থেকে বার - হন - 


শুয়ে ভাব এইসব কথা । মস্ত ন 
গাঁদওয়ালা বিছানার 


নতুন নেটের মশারি টাঁভয়ে গুজে 


দিয়ে গেছে নন্দাকশোরের বোঁ। -₹ 


তেপায়ায় এক গ্লাস জল। রানে 
ঘুমোবার আগে এক লাস জল খাওয়ার 
নিয়ম চরকাল। ১ ক 
ওদের বললাম, যাও, এবার তোমাদের 
ছটি। 
নন্দাকশোর দাঁড়িয়োছল 
বলে, হ্যা ছাটি বলে ছুটি! i 
খুকুর জেগে ওঠবার সময় হল। আর 
বলবেন না, সারারাত জাগিয়ে. রাখবে 
ওর মা-কে। | 
দোখ না। 


সি মায়ের মুখ নন্দ 


ণকশোরের কথায় নিশ্চয় ওর মৃথে 
এক-বলক লজ্জার আভা দেখা 'দিয়েছে। 
না-দেখেই বাঁল, মাকে তো কষ্ট করতেই 


করুন £ 
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ও ইউ tn ই, 


- পাতা, 


- জর পান 
ছুটন্ত চাকার শব্দ। কাঠের 

ধরণের বাঁড়। হ্রখানা তে 
কেপে কেপে উঠছে। অবশ্য প্রথম রাত 
বনে আমি উপলব্ধি রুরাহ এটা। 


| , ওপর জোড়া- ' মা, 
ধালিশ। : বালিশে ফুলতোলা ঢাকনি! -ত 


হাটা? ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। 
চা-বগান। বন কেটে বসতই শষ্য নর, 
শাসনতাম্ঘিক সুশৃংখলাও। এই রানে 


ও সংস্কারে মন দেওয়া হয়। তখন ছিল 


না ঈক-লার, ছিল না. ক্রেন। বন্দ 


গাঁড়শহর-সানকটপ্য এই বাজ 


সোজা ময়নাগ্াড দিয়ে 


অর্থব্যয়। 
শদবারা আর গাঁড় চলার তাই 
বিরাম নেই ডুয়ার্সে। গাড়ির টাকায়" 


ফুলদোলের মেলায় 


স্‌ধা মান্নার হাত ধরে গুটিগ্াট 
হাটছি। সুধা তার জিরাফ মাকণ দেহটি 
নয়ে দিব্যি আশপাশের ব্যাপার-স্যাপার 
দেখছে আর মার্জ হলে রিলে করে 
শোনাচ্ছে আমাকে, “এ, এ হোতা সঙের 
নাচ হচ্ছে, বাহারে! বাঃ বাঃ! কি সাজান 
সৈজেছে!” কিংবা “পকেটমার. পকেটমার। 
মখাজ্জীদা, পকেটমার ধাঁরছে একটা। 
লাগা, শালোরে মার লাগা!” শুন্যেই ঘুষি 
ছোঁড়ে সূধা। আমি তো কিছুই দেখতে 
পাচ্ছি না। হাজার লোকের ঘেমো-গায়ের 
গন্ধ পাচ্ছি কেবল। পাচ্ছি বললে ভুল বলা 
হয়। পেতে হচ্ছে। মাথাটা আমার! 
অধিকাংশ লোকের বগল অবধি পেশচেছে। 
হরেকরকম ঘামের গন্ধে দিশেহারা হয়ে 
খাপা গরুর মত আত্মাটা থেকে থেকে 
বুকের ভেতর ঢ২ মারছে। দাঁড় ছি'ড়ে 
বৈরিয়ে গেল বুঝি! মনে মনে সুধা 
মার মৃণ্ডুপাত করছি। মুখ ফুটে 
কছ; বলছ না। কিন্তু বলতেই হল শেষ 
পর্যন্ত । বেশ খানিকটা এগোতেই পেছন 
থেকে এক বুড়ী বলে বসল, “কাদের 
যাড়র খোকা এডা ? গুড়গুড় করি হাঁটে! 
সর্‌ সর্‌, রাস্তা দে।” 

ব্যস্‌, মুখ খুলে গেল। বেশ জোরেই 
খুলল-_“আযাই সুধা?” 

হকচকিয়ে সুধা বলল, "ক ?” 

. আমাকে তুমি খুন করবে?” 

»কেন 'কি হয়েছে ?” 

»াক হয়েছেঃ ভিড়ের চাপে প্রাণ 


ফ;লদোলের মেলা-দোকান বসেছে 


বোরয়ে যাচ্ছে আর উনি বলছেন কি 
হয়েছে। হয় আমায় একা এগোতে দাও, 
নয় ভিড়ের বাইরে চল, উঃ, বাপস!” 

সুধার মুখে বিচির এক হাঁসি। 

“তিক আছে, ফাঁকা জায়গায় নে 
যাচ্ছি আপনারে ৷” 

দু'-একটা প্রচণ্ড ধাক্কা আর হেণ্চকা 
টান খেয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম । 
ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। কে বলবে এটা 
বৈশাখের দুপুর ! 

সুধা মান্না দাঁত বার করে সাধু শব্দ 
প্রয়োগ করল-_ 

“উঃ. ই যে একেবারে জনতার সোত।” 


কর গাঁ থেক লোক দে অনয 
জগদ্বল্লভপুর, ডোমজুড়, আমতা, সব 
জায়গার সবাই আসছে বুঝি! কাছেপিঠের 
যারা, তাদের মজাই বেশি। গাঁড়র সেরা 
পা-গাঁড়িতে দম দিলেই হল। বাদবাকীরা 
কেউ খ্যেকা রেলে,_কেউ বাসে, কেউ বা 
টেম্পোতে। কোলে যে চড়ে, সে-ও 
এসেছে। আবার কাঁধে যে চাপবে দু'দিন 
বাদেই_স-ও দিব্যি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে 
এগোচ্ছে দেখাছ। কত লোক হবে? 
হাজার পাঁচেক? “ও সুধা 2 

“বলে ফ্যালন”_স্মিত মহখ সুধা 
তাকাল আমার 1দিকে। - 

৬১৭৯ 


“কত লোক হয়েছে এবার বলতে 
পার?” 
"হাজার ছ'য়েক তো হবেই। গত- 


কথাটা শুনে সুধা বোধ হয় বেশ 
খুশি হল, বলল-“আসুন দাদা, 
আপুনারে সঙ-নাচ দেখাইয়ে আনি৷” 

“আবার ভিড়ে ঠেলতে হবে যে"-” 
আমার বুক দূরদর করে। 

_'আরে না। ও-পাশ ঘরে 
যাবখনে।” কানের কাছে মুখ নামাল 
সুধা_“আমার খড়-বশুর সঙ সোঁজছেন 
ইবারে, ভারি মজা 1” 

-_“কি সাংঘাতিক! জামাই-এর সাথে 
চোখাচখি হলে যে লজ্জার একশেষ হবে? 
থাকে গে, অন্য জায়গায় চল.” 

_“চল্‌ন না আপন, আড়ালে থাকি 
দেখিব তারে।” সুধার কণ্ঠে অভয়। 

_“মাথাটি কি কেটে পকেটে পুরে 
রাখবে 2” 

ফিসফিস করে বলল সডধা--“মানিজ 
কার নিব।” 


বেশ কিছ লোক গোল হয়ে ঘরে 
রেখেছে জীয়গাটা। সঙে নাচ হচ্ছে। 
নাচিয়েরা জন-পাঁচ-সাত হবে। একজনের 
গায়ে মিলিটারী পোষাক । কি সেজেছে? 
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“বুড়ো খোকা, ও বুড়ো খোকা ।” 
দশটা উপভোগ ই বটে! ষাট বছরের 
বৃদ্ধশিশু আধো গলায় আব্দার করছে, 
“থল্দেশ, থন্দেশ।” সধা কোথায় গেল, 
সূধাঃ ঘাড় ফেরাতেই দেখি সুধা মুখে 
হাত চাপা দিয়ে হাসছে । আমার চোখে 


আশার কানের কাছে মুখ নামাল সুধা 
এই তো!” 

একে 2 এই বুড়ো খোকা ?” 

চাঁ গো!” 

অলার চেখ দটো যেন ঠেলে বোঁরয়ে 
হাসবে! সাধার খড-শ্বশর ঘরে ঘুরে 
সন্দেশ চাইছে! পরনে লালরঙা ইজের, 
পায়ে গঙ্রর. গলায় কারে বাঁধা 
গাদলী। এক হালন একটা লোলা, 
তার এক হাত প্রস্টকৈর ঝুমঝ্যমি। 
কে যেন সাঁত্য সাঁত্য একটা সন্দেশ 
হিল খেতে ।  “আলও থাব, আবাল 
ধাব"_কথা শুনে হেসে গাঁড়য়ে পড়বে 
ধুব সবাই। পয়সাও পড়ছে বেশ। নিজেই 
একটা সাক বার করে দিতে যাচ্ছিল্‌ম। 
কি ভেবে পাশের লোকাঁটকে বললূম-- 
"এটা ও'কে দিন তো দাদা” তারপর 
বোঁরয়ে এলম। 

“তোমায় 


ঘাঁল। 


দেখে ন তো”-_সুধাকে 





পাশে কয়েকটা লোক বাঁশ, বেতের ধামা, 
কুলো নিয়ে হাঁক-ডাক করছে। হাঁস- 


যাদু দেখছে সবাই। “মৎস্য-কন্যা”ঃ 
"“জলপরণ” “চার শিং-ওয়ালা ঘোড়া” বা 
পপাঁচমাথা-মানূষ”।  মাচায় চড়ে চোগায় 
মুখ লাগয়ে টিকিটবাবু হাঁকছে_“মার 
পনেরো পয়সা, মাত্র পনেরো পয়সা, এমন 
সুযোগ ছাড়বেন না, চলে আসুন, চলে 


আসুন” 

“হুই দিকে একবারাটি যাবেন নাকি 
দাদা?” 

“কেন গক আছে ওঁদকে ?” সুধার 
{দিকে তাকালুম আমি। 

“খাতা. বই-এর দোকান বাঁসছে 
কণ্টা। বড় ছাওয়ালটার জন্য একখানা 
ফাস্ট বক নিব” 

“ইংরেজ! বই ?” 

সুধা হাসে, “হ্যাঁ।" 

“চল [নি 


এ-ধদকটায় ভিড় একটু কম। খান- 
চারেক বই-খাতার ছোট-ছোট স্টল বসেছে। 
সস্তা ছাব আর কালেণ্ডারের দোকানও 
আছে দ?টো। একটা স্টলের কাছে এসে 


তাই গা করে ‘ন হ্যোটে। সেই 
হঠাৎ একট বই দ্র চোঁচাঁ দৌড়। 
"ধর. ধর, চুর করে পালাচ্ছে, বই 


হল না। 
প্রচণ্ড ধান্ডা খেয়ে ছিটকে পড়ল। মাটি 
থেকে উঠতে না উঠতেই হাতেনাতে 
গ্রেফতার । £কল-চড পড়তে লাগল বেশ 
দোকানের সামনে নিয়ে আসা হল ওকে। 
দোকানশর রাগটাই বোশ॥ বরাঁশীসন্কার 
একখানা চ উঠিয়োছল সে- ঘাড়ে পড়লে 
আর রক্ষে ছল না বাচ্চাটার। 

বাধা িলুম আঁম-“থামুন, আগে 


জানতে হবে তো কেন ও বই চারা 


করল? চার যে ওর পেশা নয় বোঝাই 
তেমন হলে ক আর মেলার 


আসে?” 

“ক নাম রে তোর ?” 

ফপিয়ে ফপিয়ে উত্তর দেয় ছেলেটা 
"গুণময় 1” 

“এঃ, মরে যাই আর ক! গুণময়! 
গুণ আর ধরে না!” দোকানী £টিটকারী 
মারে। তার কথার ঢঙ দেখে আশপাশের 
মানুষজন হাসে। 

_ "বাপের নাম দি তোর, থাঁকস 
কোথায় 2” 

_ “হারনাথ মণ্ডল । মাজুতে থাক!” 
আবার ফপিয়ে কাঁদে ছেলেটা। গালের 
ওপর পাঁচ আঙুলের ছাপ লাল হয়ে ফুটে - 
উঠেছে। ডান কানের পাশে রক্ত জমেছে 
বোঝা যাচ্ছে। দেখে ভার কষ্ট হল ! এত 
ছোট একটা ছেলেকে এমনভাবে মারে! 
কেমনতরো বীরপদঞ্গব এরা? 


_শ্তা’ তুই বই নিয়ে পালা'চ্ছাল্াগিড 


কেন?” 

চোখ দুটো বড় করে গুণময় পাল্টা 
প্রশ্ন করে “মোর বাপ পয়সা দেয় নি 
কেন?” 

_ “বেড়ে কথা বাঁলছে তো ছোঁড়া ? 
ধাপে পয়স্ম দেয় নি বলে তান চুর 








ফিরিবিন।"-ভিড়ের আধ্যে কার গলা শোনা 


“গেল । | 

তোর বাপ কোথায় 2 . 
-““উইদিকে তাস খেলতিছে।* 
ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে বেশ । গুণময়ের 
র মেলায় এসে জুয়ো খেলতে 
খসে গেছেন। এদিকে ছোট ছেলেটার হাতে 


ফুটো পয়সা দেওয়ার সামান্য কর্তবযটুকুও, 





উঠ “তুই বই নিলি কেন রে?” 
 ২»আমি পড়ব। পড়ত ঘের ভল 
লাগে 1” গুণময় একটু সহজ হয়ে 


উঠেছে। বুঝেছে, আমি মারব না ওকে 
_. সুধাকে বলি”_“বোঝ ব্যাপারটা। কার 
, ঘরে কে জল্মেছে। বাপ খেলে জুয়ো আর 
ছেলে চায় পড়তে 1” 
.. মারধোর আর হবে না ধুঝে বীর- 
পুরুষরা সরে পড়তে লাগল। দোকানধকে 
ধললঃম-“দিন তো দুটো বই।” 
সংধার চোখে প্রশ্ন--“দুটো বই দিয়ে 
কি হবে?” 
কেন একটা তোমার ছেলের, 
আর একটা ওর।” আঙুল ?দিয়ে গৃণময়কে 
দেখাই । 
J রা 








দুজনে। সুধা পকেট থেকে ঢাউস এক 
ঠোঙা বার করল।_“তেলেতাজা, এখনও 
গরম আছে।” 
... শতোফা", সশব্দে ঠি চাপড়ে 
দিলুম ওর। 


কিন্তু চা না হলে জমবে কি করে | 


ভাই?” ঘাড় নাড়ল সধা- “বলে এসেছি! 


"সে কি? কখন 2” 

--“সেই ছালেটার সাথে আপুনি যখন 
তা বলাতাছিলেন। তখন। এতো 
তি 














শকেমন লাগিল? 
বন্ড গম্ভীর শোনাট্ছ। 

“ভালই সেজেছে, আঁভনয়ে জড়তা 
নেই মোটে)” 

ঠিক কতা বলছেন মুখাজ্জীদা, 
তান আভিনয়ই কাঁরছেন সেথা । পাক্কা 
আভিনেতা।” 
“তার মানে 2” ওর কথা শুনে আম 





একটু অবাক হই। 


মানে ১” সুধা শেষবারের মত 
চুমুক দিয়ে ভাঁড়টা পুকুরের জলে ছংডে 
দিল-“আগামাী অধথানে মোর শালীর 


বিয়ে ঠিক হয়েছে। িন্তুক *বশ;র- 


মোশাইয়ের তো একেবারে হাঁড়ির হাল। 
বরাবর ভাগে চাষ করি খান। এবার সে 
উপায়টাও গেছে। চারিপাশে ধার-দেনা, 
বন্ধক, যাদের জামি চষতো তাঁদগের 


| সব টি 
2, 8৮০ সসপতা পর ৯5 
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ফসফোমিন__ফলের গন্ধে ভরা সবুজ রংয়ের ভিটামির টনিক 
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কাছেও মেলাই খণ। তাই, ভাগ: 
পায় নি এবার ॥* 
--"তারপন্থ কুশ 
-“ভাস্পরে বিপদের উপরে বিপদ তো 
আছেই গো দাদা । শাউড়ী ঠাকরেপ ক 
ধরি পক্ষাঘাতে একেবারে ধরাশায়ী। এ 

















দুটো পয়সা পেত। সে পথও বন্ধ হয়েছে ।* 
"তা ছেলেরা ক করে তার 
-ছেলে যে একটাও নাই দাদা ! একটা 
ছেলে ছিল, সেটা বছর দশেক আগেই 


গেছে। ' বাধা হয়ে সঙ সেজেছেন "বশর 
মোশাই ! মেয়ের বিয়ে দাত হবে তো! 


-শাঁকল্তু সঙ সাজা? সে তো মন, 
5, 
কার সুধাকে। 

-শ্বাঁক সময়টা ক্ষেতমজুরী বা কলী 
গর করিবে। মাঝে মাঝে আমিও, 
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সব মঠ ছেড়ে, রত মেখে সঙ সাজতে 
হয়েছে যাকে, তার চোখের জল এত 
ৃ লোকের মধ্যে একজনও কি দেখতে পাবে? 
চি নন ন খপছাড়া মনে হচ্ছে তারকেশ্বরের মেলায় শোনা ক্ষ্যাপা সাধুর 
সেই গানটা মনে পড়ছে বড়। 





ভাকঘরগুলিতে একটি বড়- 
ধরণের সমস্যা হলো-বন্দ হওয়ার 
" গ্রময়ে বেশী চিঠি ডাকে দেওয়া হয়, 
এর ফলে চিঠি জমে ধায়, দেরী হয় । 
চিঠি তাড়াতাড়ি ডাকে দিলে গিগি গরি 
পাঠানো হয় ও অবিল্বে নির্দিষ্ট 
থানে তা পৌছতে পারে । 


এখনই ডাকে দিন &. 
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেন অপেক্ষা করে আছেন ? 






























স্কর্ধকরী 'কাঁমাটতিও থাকতে দিতে 
"আপাতত কর়েন। -বাংলাদেশেও "কোনো 
কোনো জেলাতে এ-প্রদ্ন দেখা তায়! 
জিউস 


_ জেলায় রা সমস্যা দেখা দেওয়ায় ৬ 
১৯৬ তি “বসুর 

ফিষাণ-সভার-কাজ খরায় ধংগ্রেসের কাম 
সর কোনো "ক্ষত হয়না জি 


























সম্প্রীতি আমাদের দেশে সঞ্গতচর্চার 
প্রসার আশাতীতরপে ঘটেছে। 


স্পৃহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কল- 
এবং বাংলার সবন্ধ অসংখ্য সঙ্গত 


চার কতকগুলি বিধিবন্ধ:বা প্রণালী-' 
শিক্ষারম থাকা বাঞ্ছচনায়। দুঃখের 






পূবের তুলনায় ঢের বেড়েছে। lh 
জা 
শরাত্ধ অনুভব করতে পারে না। 


মতো নল নিজেদের খোলস অতো 
ফলে বেশ 


. অশহাব্রবিন্দু চৌধৱুৱণী 


ফশীল। 





দেশে এরূপ সংগীত শেখার পদ্ধাত দেখা 
যায় না। সেখানে প্রণালীবদ্ধভাবে 
বিজ্ঞানানুগ সঙ্গীতাশক্ষা বাধ্যতামূলক! 
শৃঙ্খলাবহীন শিক্ষাপদ্ধাতি ওদেশে 


্বরল। এর পাঁরণাম এই হচ্ছে যে, 
আমাদের সঙ্জীতের সর্ধাঞ্গীণ ' উন্নীত 
সাধিত হচ্ছে মা? 


অঙ্গতির জন্য বিছা মনোবোগাঁ হলেও 
পারছে না। এ বিষয়ে সরকারের তরফ 
থেকে আরো আধিকতর ষত্ব নেওয়া উীচত। 
শোনা যায় বিদেশে সঙ্গাতাশক্ষার প্রসারে 
সংশ্লিষ্ট সরকারগুদিল খুবই তৎপর! 
শুধু সঙ্গীত শেখার ব্যাপারেই নয়-যে 
কোন শিক্ষার ব্যাপারেই পাশ্চাত্য দেশ- 


গাল প্ৰণালীবদ্ধ শিক্ষাদানের বিষয়ে বিশেষ 
আমাদের দেশে শীবজ্ঞানসম্মত . 


ধৃশক্ষাদান পদ্ধাত বিরল বললেই চলে। 


অন্যান্য শিক্ষার নায় সঙ্গশতাঁশক্ষার 
ক্ষেত্রেও শঙ্খলাবিহীন পদ্ধাতিই বর্তমান। 


আজকের *ঁদনে শবাঁধবদ্ধ এবং শবজ্ঞান- 
সম্মত 'শক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ না করলে 
কোনো গবষয়ে উপযাক্ক ফল পাবার আশা 
করা যায় না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এ কথা 
সমভাবে প্রযোজ্যা 

যখন কোনো সার্থক [শিল্পি যথা ছক 


রি 7. শঙ্কর. দিলায়েৎ খাঁ, নিখিল ব্যানাজী‘ 


বর্তমান যুগের ন্যায় 


্ামী রঃ | ছেন | 
“চালাকণর দ্বারা কোন মহৎ কার্য করা 
যায় না।” যে-কোনো সাধনার পক্ষেই-- 
ৃবশেষ করে সঙ্গীতসাধনার ক্ষেত্রে এই 
মহাপুর্ষের বাণী ফলপ্রসূ ও তাৎপর্য 
মান্ডিত। 1 
প্রাচীনকালে সঙ্গনতাবদ্যারথীরা গুরু 
গৃহে বাস করে সঙ্গীতবিদ্যা লাভ 
ফরতেন। সেখানে তাঁরা সঙ্গীতের কতৰ 
ও উপপান্তক জ্ঞান লাভ করতেন। গর 
গৃহে তাঁদের কঠোর শ্রমদান করতে হত। 
তদানীল্তনকালে 
চ্বরালাঁপ পদ্ধতির প্রচলন ছিল না! 
গুরুর মুখ থেকে :শিষাদের সঙ্গীতের পাঠ 
গ্রহণ করতে হত। এই কারণে সঙ্গীত" 
‘বদ্যার অপর নামকরণ হয়েছে: শ্রাত- 
দবদা। অৱশ্য প্রাচীনকালে বেদ-বেদাল্ত 
উপনিষদ: প্রভৃতিও শ্রুতির সাহায্যে শিক্ষা 
ফরতে হত। তাই আঁত সঙ্গত কারণেই 


সঙ্গগতেরও. অপর নাম 'গুরুসুখীঃ 


ধিবদ্যা। 
সেকালে আধুনক যুগের ন্যায় 


ন্যায় কোনো স্কুল-কলেজ ছিল না; 
পরম্পরায় সঙ্গীতাবিদ্যা অধীত হত । সাধক* 
তপস্বগ সঙ্গঈতাচাষগণের কাছ থেকে 
প্ক্ষচর্য পালন করে কঠোর অধাবসায়ের 
জ্বারা সঙ্গাগতবিদ্যা আয়ত্ত করতে হত। 
বর্তমানকালে এই প্রথা আর প্রচালত 
নেই। কালরুমে যগের প্রয়োজনে সব 
দকছুই পাঁরবার্তত হয়েছে। কাজেই, 
অন্যান্য বদ্যার ন্যায় সঞ্গতাঁবদ্যাও সকল. 
কলেজে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সংগীত 
দৃশক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকেও ঢেলে সাজাতে 
হবে। বর্তমানে - সর্বস্তরের শিক্ষার 
ব্যাপারে যেমন গলদ ঢুকেছে; তেমান 
অধিকাংশ সঙ্গঈতশিক্ষা প্রাঁতষ্ঠানগূ লিও 
গলদ বা ঘুটি-বিচঠত মস্ত নয়; সতরাং 
পারকল্পনা পারিতাগ করে নতুন ব্যবস্থা- 
কেই কল-বগন্ত করতে হবে। তা হলেই; 
হয়তো সঞ্জশতজগতের অগ্রগাঁত সাধত 
হবে। সঙ্গখতাঁশক্ষা বাবস্থার সবণঙ্গশণ 
কল্াণসাধন করতে হলে যুগোপযোগী 














ধাত দাতই নয় যদি না সেটা পুরোপুরি ভাবে 
দুস্থ থাকে । কিন্ত আপনার দাতের উপর 
উপধ্ক্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে এসিড” 

শ্ুলি। ফলে ধীতের এনামেল নষ্ট হচ্ছে, 
ছন-গভুরের মধ্য দিয়ে গোটা দীভট্টাই 
হয়ে উঠছে বীজাণু দু$$ 


যখন এসিড গুলি দাতের 
এনাদেলকে ধংস করে 
ও দাতের জীবিত তনুকে 
বীজাপুর কাছে উনযুক্ত 
কে বেদনাদায়ক 
ক্ষয়গন্ধর গড়ে তোলে 


প্রতিরোধে শুক - 


আধুনিক গবেষণা! প্রমাণ করেছে যে সব থেকে 
ফলপ্রস্থ ফ্লোরাইডু মিশ্রণ সোডিয়াম*মোনো- 
ফ্লোৱো-ফন্ফেট্‌ (এস্‌-এম্‌-এফ-পি। যেটা পাবেশ 
বিনাকা ফ্রোরাইডের মধ্যে দাতের এনামেলের 
সাথে যোগ দিয়ে তাকে সুদৃঢ় করে ও ক্ষয়শক্তির 
বিরুদ্ধে তাকে ত্রিবিধ প্রতিরোধ শক্তি দেয় । বর্ণে 
হিম-নীল, স্বাদে মিন্ট-ঝাল { বিনাকা ক্লোরাইড 


শুধুমাত্র একটা টুধপেষ্ট নয়, এ ভার নেয় দাতের 
পূর্ণ পরিচধ্যাবু । 


রিনাকা ফ্লোরাইডের ৫ বিনাকা ফ্লোরা ইডে 
এম্‌-এব্‌-এফ-পি 3. এস্‌-এম্‌এফ-পি 
দাতের হু দাতের এনামেলাক্জ 
এনামেল-ব্বংসকারী তাৰ প্রারম্ভিক 
, শুলিডের পতন ক্ষয়ের গ্রাস থেকে 
শির রোধ করে। নেরে উঠতে সাহায্য 
হরে! 


































নস উপাধি বিতরণের প্রথা প্রচলিত * য়ে: 
.. হয়েছে । 'ঁকল্তৃ অন্যযের ন্যায় এখানেও পি মাত 
সফলের তুলনায় কুফল অধিক পাঁরমাণে নিয়ে বা দ্নাতকোস্তর "হয়েও শুধু গান 


আশাব্যঞ্জক তো নয তাকে-হতাশা- 
| -শাল্ৰীয় জ্ঞানে মুখস্থ করে কোনো 
একোনো পরীক্ষার্থী ভাল ফল লাভ. করলেও 
ব্যবহাৱক'জ্ছানে (practical demons- 
tration) আধিকাংশ ক্ষেৰেই সামান্যতম 
স্রত্যাশাও তারা পুরণ করতে পারে না।' 
ভ্রটা তাদের “দোষ, ভ্রমন প্রকপেশে অপবাদ 
দিচ্ছি না। এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক 
যে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কোথাও বিরাট 
ফাঁক বা ফাঁকি রয়েছে। সঙ্গীত শিক্ষাদান 
ব্যবস্থাই মূলত এর জন্য দায়ঈ--তাছাড়া 


লি সিডি জলসা বা ফাংশানে গান 
| গাওয়া বা বাজানোই সঙ্গাশতাঁশিজ্পখর 
| লক্ষ্য হয়া উচিত নয়। 

{| ষশহদ্ধ অঙ্গ শিক্ষা করে ভারতীয় 
| সপাীতের আচরন করাই প্রত্যেক 
| সশবীতাপক্ষাথীর আদর্শ হওয়া বিধেয়। 


মাত ব্রাশ ক্ষরণ তির বতাগ বলাও 
ঈন্তকয় রোধ করা যায়-- আব "পর্যন্ত দস্ত- 
চিকিৎসার ইতিস্বাদে যেমনটি জার একাবনো 
দেখ! যায়নি! আর একমাত্র কলগেঁট'তর 
সেটওয্রমাণস্মাছে। 


Ha anions উর আস্থা 11০৭ 











॥ তিন ॥ 


[কার্টেন উঠলে দেখা যাবে কথক 
এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলতে শুরু 
-ফরবেন 21 
কথক_অবশেষে এল সেই দীর্ঘ প্রাতি- 

ক্ষীত মুক্তির দিন_-১৯০০ সালের 





প্রমুখ বন্ধর দল-আর কষকেরা। 
সবার চোখে জল-- 
.[স্টেজের পেছন দিকে একটা স্লেজ 
উজানে ene, লিলা সবাই 
গুখালকার বন্ধ-বান্ধধদের থোকে বিদায় 
নিয়ে স্লেজে উঠবেন এবং সেটি চলতে 
চলম্ত ডান দিকের উইংস দিয় বেরিয়ে 


যাব। অথবা পেছনে একটি স্কিন্র 

উপর এই দশটি িনমদটোগ্রাফগীর 

পাবে।। 

শিট টি শেষ হতে 
তখনও এক বছর বাকা, উফা গাবার 
ননয়াতে তাঁকে থাকতে হবে-ঠিক 
হল তাঁর মা তাঁর সঙ্গে 
থাকবেন। লোনন এবার যাবেন 


ইওরোপের নানা দেশে তা না 





পুৰ -এএ॥4%১৬ৱ্ৰ পন | 


oy’ 


থাকা সম্ভব হবে না। রুপস্কায়াকে 
এখানেই রেখে গেলাম--ওঁর মা ওর 
সঙ্গে থাকবেন! আপনারা এঁদের 
একট; দেখাশোনা করবেন। 
পারেন কমরেড লেনিন। 
৮০ আপনাদের আগগেই 












সরকার আপনারা দেখতে 


যাবে জারের স্বৈরতন্ত্র এবং আার্চণ 
পর অত্যাচারী পাঁজবাদীর  দল। 
ঁভডারাস্ক--কমরেড লেনিন, আমাদের 
কাছে খবর এসেছে যে, শ্রমিকদের : 
নেতৃত্বে বিপ্রবাত্মক সংগ্রাম এগিয়ে 
চলেছে। ৬ কমাগত 






টি সহ 
কক সা গর আন 


































এ, স্োপানী, আই, রাডশেছ্কো, 
এন, লোেকোভ প্রভৃতি সোশ্মাল- 
যারা? সহযোগীর ছল দাত 
প্রসারের £ এইভাবেই টি হল 
“পটা বাশের সোশ্যাল ন ডেমো 
দের সঙ্গে টি থেকে ভাবে 
| আলো- 









7 SRG Et 
সরে যাবেনা পেছনের পদ্ণ উঠে যাবে 
লেনিন বাঁদিক থেকে কি চিন্তা করতে 
করতে এগিয়ে আসবেন পেছন থেকে 
গূ-জন পলিশ অফিসার এগিয়ে এসে 
দূশ্দক থেকে তাঁর দূঁট হাত নিজেদের 
হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরবেন-ভারপর 
লোনিনের পকেট সার্চ করে সব জানষ- 
পত্র বের করে নিয়ে নিজেদের পকেটে 
বাখবেন।] 

একজন প্ীলশ আঁফসার-_ভ্যাাড- 
আর  ইীলচ! মহামান্য জারের 
আদেশ, বিনা অনুমতিতে লেইনট 


নন তোমরা এত toes কিন্তু 


ববন্বাপ করো জাম সম্পর্ণ নিদেোষ। 
সাথ আঁফদার-ওকথা আমাদের কাছে 


বলে কোন লাভ নেই। 

[ওরা এবার লোৌননের হাত ছেড়ে 
দেবে 11 এ 

তা প্রগাণ কোরো? কিন্তু এ 
শহরে এসোছিলে কেন বালা তো? 
লেনিন_একটা চাকরী যাঁদ পাওয়া 
যায় এই আশায়। 

প্রথম আঁফসার-সে কি! বিপ্লব ছেড়ে 
চাকরী? 

লেনিন_বশ্বাস করো ভাই। শীবপ্লব 
উবে গেছে। সাইবেরিয়াতে 'নর্বাসন 
. যে ক ব্যপার সে তোমরা বুঝবে 
না--ওখান থেকে মাান্ত পাবার পর 
প্রতিজ্ঞা করোছি, আর ভুলেও কখন 
শুসব পথে বাব না। 


পুলিশের চাকরা দিতে পারবেন নাঃ 
তবে, তাঁকে বোঝাতে পারলে ?তনি 
তোমাকে মুক্ত দিতে পারেন। 
লোৌনন-চল তাহলে তাঁর কাছে যাওয়া 
যাক্‌। 

প্রথম আঁফসার--ওইদকে আমাদের 
গাঁড় দাঁড়য়ে আছে--এগিয়ে চল। 
[যোঁদক থেকে এসোঁছল প্যালশ অফি- 
সাররা লোঁননকে নিয়ে সেইদকেই 
চলে যাবেন। পেছনের পদণ নেমে 
আসবে। কথক আঁগয়ে এসে বলতে 
থাকবেন £1 

কথক- সেইন্ট িপটার্সবার্গের পুলিশের 
হাত থেকে মুক্তি পেয়ে, লোৌনন : 
চলে এলেন পোডালস্কঞ, নানা শহর 





প্রকাশনে সরিয় অংশ গ্রহণ করতে । 
[কথক সরে যাবেন? পেছনের পদ্গ 
লোনন, ক্ুপস্কায়া, আনা এবং মারিয়া 
আলেবজান্দাভনা আলাপরত £ 1 

লেনিন-যে কথা বলছিলাম)? সেইন্ট 
ধপটার্সবার্গে ওই একজোড়া বোকা 
গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আমার 
পকেট থেকে সব কিছ; ওয়া তুলে 























অদৃশ্য কালি দিয়ে কয়েকটা । 

খরর লেখা ছল । ইওরোপে কার কার 
সঙ্গে গিয়ে সংযোগ স্থাপন করবো 
থাকতে হয়েছিল-সব সময়েই ভয়ে 
i জয়ে ছিলাম পাছে গৃপ্ত তালিকার কথা 









ফাজ সেরে জুলাই মাসে ইওরোপ 
রওনা হতে পারযো। 
[প্যাক আউট--পর্দা নেমে আসবে। 
কালো জহললে দেখা যাবে কথক এসে 
দাঁড়িয়েছেন $ ] 
ক্রথক £ ১৯০০ সালের জুলাই মাসে, 


ল্যাণ্ড । এখানে তখন রাশিয়ার 
ইমানাসপেশন অভ্‌ লেরার গ্রুপের 


_সভ্যরা থাকতেন। জুঁরখে গিয়ে 
লেনিন দেখা করলেন পি, গ্যাক্সে- 
লরডের সঙ্গে । জেনিভাতে গয়ে জি, 











টানা হল। আপত্তি তুললেন 
তাঁর ইচ্ছা 


শক নত লেন টাল 








প্লেখানভের সঙ্গে পত্রিকার শবষয় 


নিল হল হত । দে 
হৱ জামী দের বল দের 
এবং ধ্যাক্সেলরড্রা চান সুইউজার- 
ল্যান্ডে তাঁদের করৃত্বে কাগজ প্রকাশ 
করা হোক । লেনিন রাজী হলেন না-- 
কারণ ওখানে কাগজ ছাপা হলে সব 
জানাজানি হয়ে যাবে। তাছাড়া 
সুতরাং এখান থেকে কাগজ বের 
হলে কোন কথাই গোপন থারুবে 
আা-এই ছিল লেনিনের মত। 
সুইটজারল্যান্ড থেকে লেনিন এলেন 
মিউনিখে ১৯০৯ সালের এ্রীপ্রল 
মাসে। মন্ত পেয়ে রুপস্কায়া এসে 


[ক্ষক জরে সারেন। পেছনের পদ 
উঠে গেলে দেখা যাবে লেনিন ও কপ 
স্কায়া আলোচনারত ও] 
লোনন-আগম আগে থেরেই ঠিক করে, 
রেখেছি যে, তুমি এসেই ইসুক্রার 
পাঁরচালনার ব্যাপারে সেকেটারীর 
কাজ করবে? a 
রুপদ্রায়া--এটা কি ঠিক হল? লোকে 
টার অন্যরকম অথ করতে 


টিন ব্যাপারটা একট, দৃ্টিকট 

হলেও এছাড়া অন্য উপায় ছিল না? 
কুপস্কাযা-কেন বলো তো? 
লোনিন- ইস্ক্ষা সংক্রান্ত অবাকিছযই আমি 
অত্যন্ত গোপন রাখতে চাই? 
রাশয়ার অঙ্গে আমাদের জোগাকক 








নিয়ান্দিত হতে পারে-এই হচ্ছে 
আমার আসল উন্দেশ্য। অবশ্য 
সেক্রেটারী পদের জন্য প্রেখানভরা 
কোন প্রাতানাধও পাঠান নি। 


broad: mass movement of 
‘the workers started after 
"Plekhanov had. gone 


মেহনত! ,মানবদের সঞ্গে সংযোগ 


সদ্য প্রকাশিত হুইল! 
বহৃকাল পাত্র পুনম দ্রণ 


ববরণ-্রমেয়-সংগরহঃ 


_ নেদন্ত শাচযের একখানি অতাঁব দহ ও উপাদেয় == 


_অন্‌বাদক 
পাণ্ডিতপ্রৱৱ প্রমথনাথ তককভুষণ 
মূল্য চার টাকা 


বঙ্গমত্! প্রাইভেট ্ািটেভ, ॥ কর্িকাতা, ১. 














নিই কবল জের্থাৎ 


80:০9, তুর পক্ষে রাশিয়ার 


































S০৪ 
খস্টাব্দ) িসেম্বরেই প্রথম সংখ্যা 
বের হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
মানা বাধাবিপান্ত দেখা দিয়েছে 
পদে পদে। ছাপাখানা পাওয়া, 
রাশিয়ান টাইপ যোগাড় করা-এ সব 
ক কম মুস্কিলের ব্যাপার! ন্যায় 
সঙ্গত উপায়ে তো রাশিয়ান 
মূদ্রাক্গর পাওয়া আমাদের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। 


ক্লুপস্কায়া-শেষ পর্যন্ত পেলে কি 


করেঃ 


নেতা এবং জার্মানীর কমিউনিস্ট 
পাটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কারা 
জেটকন আমাকে এই ব্যাপারে 


খুবই সাহায্য করেছেন। জার্মান 


সোশ্যাল ডেমক্যাট এ্যাডলফ্‌ ব্রন- 
এর সঙ্গে আমার দেখা হয়োছিল 
মিউনিখে আসবার পথে ন্যুরেম- 
বার্গে-তাঁনও আমাকে প্রাতশ্রাত 
দিয়েছেন ইস্‌ক্রার সাংগঠানক এবং 
টেকনিক্যাল ব্যাপারে যথাসাধ্য 
সাহায্য করবেন। কিছুদিন আগে 
পোঁলশ বিপ্লবী জহলিয়ান 
মার্চোলউঁস্কির সঙ্গেও এ নিয়ে 
আলোচনা হয়েছিল-উাঁন এখন 
ধমউানখেই আছেন। গর ওখানে 
একদল ছাপাখানার লোকের সঙ্গেও 
কথাবার্তা হয়--তারাই আমাদের 





১৯০ 








লোনন_সাইবোরয়া থেকে কয়েকাঁট 


রচনায় এ বিষয় আমি আগেই দেশ 
বাসীকে সাবধান করে দিয়েছিলাম 


কুপসকায়া-সে তো আমি জান। 
লেনিন- ক্যাপিটোলিস্ট সিস্টেমে বুমের 


পরই দেখা দেয় ক্াইসিস্‌। ক্যাঁপ-, 
টেলিস্ট প্রডাকসন: বা লিপস 
এণ্ড বাউণ্ডস্‌ ডেভেলপ করে 
two steps forward and 
one step (and sometimes 


two) back— আর এমনটা ক্রমা- 
গত হতে থাকবে, যতাঁদন না 


শ্রামকশ্রেণী এসে প্রডাকসনের 
ক্ষেত্র থেকে ক্যাঁপটোলস্ট এবং 
প্রাইভেট প্রপার্টির মালিকদের 





পোনন_ইসক্রার মাধ্যমেই সেই সব 


দেব। উিঞ্টেটরশপ্‌ অভ দি 
প্রালটেরিয়েটের প্রতিষ্ঠা না হওয়া 
পর্যন্ত এ ধরণের সমস্যার সমাধান 
হওয়াটা যে অসম্ভব, এই কথাটাই 
মেহনতশ মানুষদের প্রথম থেকে! 
বোঝা দরকার। সেইজনাই তাদের 
সব দিক দিয়ে তৈরি হতে হবে-এ 
শ্রমিক সংগঠনকে দৃঢ় করতে হবে, 
এক্যবদ্ধ হতে হবে-তার পর 
সিস্টেমের উপর। এমন আঘাত 
হওয়া চাই যার ফলে ধনতন্রবাদ 


সম্পূর্ণভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে, 
যায়--ভাবষ্যতে আর কখনও মাথা 
চাড়া গিয়ে উঠতে না পারে। 


[আলো নভে যাবে। পেছনের 


পর্দা নেমে আসবে 1] 


চক্তমশ 1 











গুভানুগটিক গাথ্থর ছাব টাই না 


ধাংলা সাঁহত্য গত কয়েকবছর একজায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কলেধরে বিরাট 
্লরছে। বাংলা ছবি বাংলা উপন্যাসের চিন্ররূুপ। সেই কবে যে উপন্যাসকে অবলম্বন 
ধরে বাংলা ছবির যাত্রা শর হয়োছিল আজো একই গাঁততে সেই যাত্রা অব্যাহত। 
উপন্যাসের চিত্র অননবাদ দেখে দেখে আমাদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে। সাহত্যে যেমন 
একদল 'পন্যাসকের আধিপত্য, ছাবিতেও তাঁদেরই আস্তিত্ব। এই সাহিত্যিকের দল 
এককালে প্রগতির পতাকা ধারণ করে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। 
ফালকুমে বাজারা সাহিত্যে আত্মাবক্রয় করে বাঁড়-গাঁড়র তপস্যায় রয়েছেন। এদের 
কাছে নতুন কিছ; পাবার আশা করা যায় না। সমতরাং বাংলা ছিতেও। বিষয়বস্তুর 
| দিক থেকে নতুনত্ব নেই। পাঁরচালকরা একই ছকেবাঁধা গাণ্ডর মধ্যে আবদ্ধ হয়েছেন, 
তাঁদের চিন্তা ও সাঁষ্ট-ক্ষমতার পাঁরচয় খুব কম ছাঁবতেই মেলৈ। তার মধ্যে ব্যাঁত, 
।ক্রম আছে। যাঁরা ব্যতিক্রম তাঁরা আঁঙ্গক সৌন্দর্যে ছাঁবকে ভাঁরয়ে তোলেন 
বিৎয়বস্তুতে সীমানা ডিঙোতে বড় বোঁশ চান না। কারণ তাতে আঁক 'দকটার 
ধঁনশ্চয়তা সম্পর্কে আশঙ্কা খাকে। প্রযোজকরা টাকা 'দিতে চায় লা। 
একারণেই বাংলা ছাব্বতে সমসামায়কতার পাঁরচয় পাওয়া যায় না। একটা : 
{বিশেষ কাল, তার সমস্যা ও বন্তব্য ছাবতে পাওয়া যায় -না। এক্ষেত্রে তপন "সিংহের 


| 


ফয়েকাঁদন স্টুডিও স্যাটং-এর পর 

পাঁরচালক দীনেন গৃপ্ত সদলে বাঁহদ্শশ্য 

j "গ্রহণের জন্য ভূটান সামাল্তে গেছেন তাঁর 

এদের সাহসের ‘ভারে নতুন গল্প লেখকদের প্রতিভা স্বাঁক্ীত লাভ করতে '্বনজ্যোৎস্না'র কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 

পারে না। ছবিতে নতুন চিন্তা প্রকাশ পায় না। উপনয়াস থেকে চিত্রনাট্য তোর করা ভূটান সাঁমাল্তে পাহাড়ী অণ্টলের পট- 
হয়, কিন্তু আমাদের দেশে সত্যিকার চিন্রনাট্যকারের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। উপ- 
ম্যাসের ছকের বাইরে থেকে চিত্রনাট্য রচনা করার মত সুযোগ যাঁদ না থাকে তবে” 
ছবির বিকাশ ঘটতে পারে না। সাহিত্য, ইীতিহাস লোককথা এবং জাঁতর এ্ীতহ্য ও - 
সংস্রতি সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করে তারই াভিজ্ঞতায় চিত্রনাট্য রচিত হওয়া উচিত। 

তবে সেই ছাব হবে জাতির জাতীয় ছাঁব, জাতীয় ভাবধারার প্রকাশ । 


তার অনাতম কারণ বিদেশী ছাঁবখুলি গতানগাঁভক উপন্যাসের চিতরুপ লয় 
গিবদেশী ছবি অর্থে আমি এমন ছবির কথা মনে করাছ যেগনীলি নিছক 'উপাানবেশিক 
ছাঁব' নয়) হাঁলউড এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে আজকাল যে ছবি আসে ভার 
অধিকাংশ ছবিই ‘গুপানিবোশক ছবি" অর্থাৎ পায়ে পড়া দেশগুলিতে বাবসা করে 
টাকা এবং আপসংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যেই এ সব ছাঁব নামত হয়। লজ্জার কথা 
আমাদের দেশে সে সব ছবিকে অনুকরণ করে দেশীয় ছবি করা হয়। অথচ নতুন 
চিন্তা, নতুন লেখক, নতুন 'চি্ৰনাট্যকারের অনুসন্ধান করা হয় লা। 

গত কয়েক বছরে দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। অনেক পুরাতন "চিন্তা 
ও রাঁতির ধারণা পাঁরিবার্তত হয়েছে। শবরাট বিরাট আন্দোলন হয়েছে। তার 
তাঁভজ্ঞতায় লেখকের জন্ম হয়েছে। এই লেখকদের সন্ধান বাজারী কাগজগঠীলতে 
পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে ছোট ছোট প্াত্রকায়। ছাঁবির প্রযোজক এবং পাঁর- 
চালকরা নজর রাখলে এরকম লেখকের সন্ধান অনেক পাবেন। যাঁদের লেখা 
বিষয়বস্তু এবং চিন্তা বাংলা ছাঁবকে সমসামায়কতা ও ইতিহাসের মূল্যে অনেক বেশ 
উপন্ছোগ্য করে তলতে পারে --য:জন॥ 


৩১৯১ 





জলগলাকে কেন্দ্র করে পাঁরচালক 'হিরণ্ময় 


সেন ‘বালক গদাধর'-এর চিন্রগ্রহণের কাজ 


* রয়েছেন। 'বালক গদাধর/-এর 
ৰচনাও করেছেন পাঁরচালক গৃহরণ্ময় সেন 
টনজেই। সংগীত পাঁরচালনায় অহন 


ঘোষ, 'চত্ৰগ্ৰহণে বিভূতি চক্রবতরণ এবং 
গম্পাদনায় রয়েছেন শব ভট্টাচার্য । 
আভিনয়ে- মাঃ. সৌমির, কুমারী 
চুমকণী, ছায়া দেবী, গীতা দে, স্বপন- 
মার, নৃপাঁত চ্যাটাজ বাঁঙ্কম চৌধুরী, 
শীরেন চ্যাটাজাঁ 'অমরেশ দাস প্রমুখ । 


চিত্রে রবীন্দ্রনাথের “বসর্জন' 

শ্রীরাঞ্জঘমল কাংকা'রয়ার প্রযোজনায় 
এবং বীরেশ্বর বসুর পাঁরচালনায় রবীন্দ্র- 
নাথের বসর্জন-এর চিন্রগ্রহণের কাজ 
এন টি (২ নম্বর) স্টুডিওতে দ্রুত এঁগয়ে 
চলেছে। শবসর্জন'-এর মৃখ্য ভূঁমকায় 
রয়েছেন উৎপল দত্ত রেঘুপাঁত)। 

চিত্র দুখানির পাঁরবেশনায় রয়েছেন 
গ্লীরঞ৩ এপকচার্স। 





নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি 
চেক চলাঁচ্চত্ উৎসৰ 
ই জুন এবং ১৫ই জুন সকাল 
গাড়ে ন'্টায় ছায়া 'সনেমায় যথাক্রমে 
হ্যেনোলিক’ “দি কাঈম' এবং ১০ ও ১১ই 


জাস্তাহিক বসুমতী 





‘জানে কি রাহ’ ছবিতে তন;জঃ 


জুন সন্ধ্যায়/রাৱে_ প্রতাপ মেমোরিয়াল 
হলে যথারুমে “1ডটা স্যাক্স” ও “দি ভ্যালী 
অফ বাস” ছবিখান প্রদার্শত হবে। 
পদনার্ম লন উৎসব 

২৫শে মে রাবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় 
শৃবশ্বাঁবদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রান্তন 
ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুনার্মলন 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে 
সভাপতির ভাষণ দেন ডাঃ সুবোধচন্দ্ 
সেন্গৃপ্ত।...সকলকে সাদর সম্বর্ধনা 
জানান ডাঃ অমলেন্দু বস এবং 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক  কৃষ্ণ- 
চন্দ্র লাহিড়ী। উক্ত অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও 
আব্ত্ত পাঁরবেশন করেন 'বাভল্ন সভ্য- 
বৃন্দ। সবশেষে একটি নৈশভোজের পর 
প্রথমাদনের অন্ষ্ঠান সমাপ্ত হয়। 

ই৬শে মে সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় 
সঙ্গখতকলামান্দরে দ্বিতীয় "দিনের 


তপন $সংহ, সোনত্র চট্টোপাধ্যায়, 
৩১৯৯ 


গৃরচিন্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন 'বাঁশষ্ট 
এর পয় 
অমৃতনঙ্ 


নজরুল জয়ন্ত 

গত ২৫শে মে *৬৯ রাববার সন্ধ্যায় 
৮০, বৈফবপাড়া লেন, হাওড়া-১ “আঁভনব 
অগ্রণী” কিশোর মাসিক পান্রকার কার্যা- 
লয়ে অভিনব অগ্রণী সাঁহাত্যিকগোষ্ঠী 
ও অগ্রণী ছোটদের সংসদের উদ্যোগে 
বিদ্রোহী কাব নজরুল্‌ ইসলামের ৭০তম 
জন্মাদবসে- ভ্রীদলীপকুমার বাগের সভা” 
পাঁতত্বে অনাড়ম্বর পরিবেশে সংগীত, 
কাবতা পাঠ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে 


অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবাগ সহ 'তাদিব মিঃ 


মধুসুদন গাঙ্গুলী, অসীমা বাগ, তপন* 
ফুমার ঘোষ, আঁণতা বাগ, পণ্ানন রায়» 
চৌধুরী, অপূর্ব কুণ্ডু, নয়নরঞ্জন বিশ্বাস 
অনুষ্ঠানে অংশ নেন? 





সুপ্রিয়! দেবী, [বিমল মুখাজর্ঁ ও দাদ মিল 


স্পা? 4 
রা 


Em 


ক ক: 





'আদ্নষগের কাহিনী' চিত্রে মাধবী ম্খাজ 


বি, এফ, জে-র প্যরস্কার 
গত ২৮শে মে রবীন্দ্র সদনে বেঙ্গল 


ফল্ম জানালিস্ট এসোসিয়েশনের এক 
আড়ম্বরপূর্ণ অন্ষ্ঠানে চলচ্িত্র [শিল্পী 
ও কুশলীদের পুরস্কার দান করা 
হয়েছে। এই সংগঠনের বিচারে যাঁরা 
৯৯৬৮ সালের শ্রেন্ঠ প্রযোজক, পাঁরি- 
চালক, চিত্রধারক, সম্পাদক ইত্যাদি 
তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান 
উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রচার ও তথ্য- 
মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ। সমাগত 
[শিল্পী এবং আঁতাঁথদের স্বাগত জানান 
আনন্দবাজার পান্রকার সম্পাদক শ্রীঅশোক 
দরকার এবং ধন্যবাদ জানান অমৃতবাজার 
পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই অন 


জ্ঠানে যুক্তফ্ণ্ট কোন 

সদস্যকে দেখা যায় নি। 

পশ্চিমবঙ্গ নজরল একাডেমির বার্ধক 
অন্ষ্ঠান 


আগামী ৭ই জুন বিকেল ৬টায় 
মহাজাতি সদনে নজরুল একাডোঁমর 
বাষক অনুষ্ঠান হবে। অনষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করবেন বিচারপাতি শ্রীশত্কর- 
প্রসাদ িত্। শ্রীমূজাফফর আহমদ 
টু গালা শ্রীধতীন চক্ষ- 


গুণী সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। 
মজরূল সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা 
ধরবেন সাহিত্যিক ও শিক্ষারাতিগণ এবং 
বিখ্যাত শিজ্পিগণ সঙ্গীত পরিবেশন 
করবেন। 


শিল্প গোষ্টীর অনুষ্ঠান 


গত ১৮ই মে রাঁববার সন্ধ্যায় সরলা 
রায় মেমোরিয়াল হলে খাদিরপুর 'শিজ্পণ- 
গোষ্ঠীর বাৎসরিক হিলনোৎসব সাড়ম্বরে 
পালিত হল। পর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সুধাীঁজন 
সমাবেশে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শ্রীমতী 
আশাপূর্ণা দেবী কথাশিল্পী তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রীত উপহার 
সহ মানপত্ৰ দান করেন। শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ 
করার পর তারাশঙ্কর বর্তমান সাহত্যের 
কমাবকাশ সম্বন্ধে এক স্বিস্তত 
আলোচনা করেন। শিল্পীগোষ্ঠীর তরফ 
থেকে প্রাতি রংসর কৃতী শিল্পীদের যে 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, তাকে স্বাগত 
জানিয়ে তিনি উপযোগিতার বিষয় উল্লেখ 


ধরেন। 
কুমার সাহা ও শঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গত 
ও নৃত্য পরিচালনায় সংস্থার পক্ষ থেকে 
কাবগনরূর চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য মণস্থ 
হয়। সঙ্গীত, নৃত্য ও গ্রন্থনায় অংশ 
গ্রহণ করেন যথাক্রমে সবশ্রী সৃমতা দে, 
রীতা চক্রবত+ গ.গ'্ক কুমার, ম্জু 
মণ্ডল, সাঁমৎ বসু, দেবব্রত সাহা, বনানী 
গোস্বামী, সর্বাণাী গোস্বামী, অসাম 
সাহা, প্রণাত মজুমদার, বাণী সাহা ও 
আরও অনেকে। 


r 








তেঃকি-আআওব।ছে 





প্রবাঁণা মণ্ণশিল্পী শ্রীমতী আঞ্গুর 
বালা দেবী সম্প্রাত ভাঙ্গুর হাসপাতালে 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। গত এক 
মাস যাবৎ তান হাসপাতালে চা্কৎসা- 
ধান ছিলেন। এই প্রবীণা শিল্পা শেষের 
1দকে মাঁহলা শিল্পিমহলের তত্বাবধানে 
ছিলেন। মণ থেকে অবসর গ্রহণের পরে 
{তানি বাদ্তবিকপক্ষে আত্মীয়হীনা ও 
নিঃসম্বল ছিলেন। মাহলা শিত্পী- 
মহল দুস্থা শিল্পীদের আগ্রয়- 
দানের জন্য গত কয়েক বছর 
থেকে প্রশংসনীয় কাজ করে যাচ্ছেন। 
শ্রীমতী আঙ্গুরবালার মত কয়েকজন 
[শিল্পীর শেষ সময়ের আশ্রয়ের ব্যবস্থা 
করছে এই সংস্থা। ন্সাঙ্গুরবালা দেবার 
শেষ সময়ে উপস্থিত ছিলেন কানন দেবা, 
নীলিমা দাস, সরষূ দেবা, সাধনা রাম 
চৌধুরী এবং মাহিলা শিজ্পীমহলের আরে! 
অন্যান্য সদস্যা 





স্যর-মঞ্জিরের অনুঘ্ঠানে “নুরজাহান” নাটকের একটি দৃশ্য 


এ ৯ ৯ ৩৬ 


সাহিত্যবাসর ও গাঁণজন - 


ৰ্তিহাসের পাত থেকে 


নৰ্মাতা এসির সাব, (১৮৯৪--১৯৫৯)। 
পুরনো নিউজ রাঁল থেকে এই মাহলা 
ভাষাঁবজ্ঞানে তান 


স্টাইন এত উৎসাহবোধ করেন যে, নানা- 
থাকেন। ফ্রিংজ লাঙ-এর ‘ডাঃ মাবদজে' 
দুই খণ্ড ছবিকে কেটে [তান এমন- 
ভাবে একখণ্ডে সম্পাদনা. : করেন যে, 


পূর্ণাঙ্গ কাঁহনীচন্রের কথা একেবারে 
ভুলে ঠিয়েছিলেন। গনঃসন্দেহে. তান 
কাঁব মায়াকভাঁস্কর কথায় প্রভাবিত হয়ে" 
গুছলেন। মায়াকভাঁদক সেকালে বলতেন: 
যে, [শিঙ্পের কাজ হন: আসল ঘটনাকে. 
প্রকাশ করা, শজ্পগত কজ্পকাহিনীতে 


জ্দ্ধ থাকা নয়। 





ঞ্রণ্চস জার্মানীতে ফটো মভেলদের এক ঢা কুল হয়েছে। ছবিতে এই চ্কুলের 
কর়েক্জন, মের কে দেখা যাচ্ছে 


৩১৯৪ 





এসাঁফর সাব পুরনো নিউজ রাঁলের 
দকে দৃষ্টি দদলেন। তাঁর প্রথম ছাঁব 
“দ ফল অব রোমানভ' এভাবেই 'নার্মত 
হয়েছিল ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৯১৭) 
দশম বাৰ্ষিক দিবস উপলক্ষে । ভিন্ন ভিন্ন 
ঘটনাকে যথেষ্ট চাতুর্যের সঙ্গে সংয.স্ত 
করে তান তাতে নতুন অর্থ যোগ করে- 
*ছলেন। তাঁর পরবর্ত* ছাঁব ‘দি গ্রেট 
গাথ (১৯২৭) সোভিয়েত রাষ্ট্রে দশম 
বাৰ্ষিক দিবস উপলক্ষে উৎসর্গ করা 
হয়োছল। এীতহাসক মৃলসম্পন্ন ঘটনা 
বলীকে এই ছাঁবর উপাদান হসারে 
দৃ্টিভাঁঙ্গর 


শিয়া অব নিকোলাই সেকেন্ড এণ্ড {লও 
টলস্টয়' (১৯২৮) ছাঁবতে। টলস্টয়ের 
জল্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ছাঁবাট মুন্তলাভ 
করে। টনষ্টয়ের চমৎকার ছাব, বপ্লুর" 
পূর্ব রাঁশয়ার 'দিগরন্তাবস্তৃত প্রাকাতক 
দৃশ্য ছাঁবাটতে বিশেষ অর্থ প্রকাশ 
করে। 

“বশ দশকের একটি উল্লেখযোগ্য ছাব 
ন্টাক্শীসর (ঁদ তাকেস্তান--সাইরোরয়ান 
রেলওয়ে; ১৯২৯)। এই ছবির নির্মাতা 


কারণে 
দেশত্যাগণীর ছেলে। তাঁরা দেশত্যাগ করে” 
ছলেন ১৯১২ সালে। তুরিন ৯৮১৫: 
১৯৪৫) ঁফল্মে কাজ আরম্ভ করেছিলেন! 
হলিউডে চিত্রনাট্য লেখক এবং অভিনেতা 
গহসাবে। ১৯২২ সালে তান রাশিয়ায় 
গৃফরে আসেন এবং কয়েকটি কাহিনি 
ঈনর্মাণ, করেন, ৷ সেই ছাঁবগুলি তখনকার 
গুদনে ভাল ছাঁৰ, কল্তু তাঁর খ্যাত, হয় 
একমার প্রামাণাচন্র থেকে? 


] 
hs 


জাঁবনকে নতুন করে গড়ার াদকে এ. 
| শলপার বাবল্থার পর 3 প্রকীতিকে বশ মানাবার দিকে চলেছে। 
৬9 পথের পাশে উটের সারি বগিতে 
প্রকাশ পেয়েছে সমাজতান্তিক সমাজ- 
কাহনশ-_যা ভবলকার দিনে অধা-মহ বাবস্থায় রুপান্তর করার পথে কিভাবে 
ভূমি কাজাগ তৃণভূমি ইত্যাঁদতে ভয়ঙ্কর সারা দেশ কাজে লেগেছে। আবিষ্কার, 
ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প- ছবি শেষ হয়েছে প্রথম ট্রেনটি মরু চিন্তার পথ খুলে দিয়েছে। 
রুপান্তরের অদম্য সংকল্পের একটা এবং স্তেপভূমি অতিক্রম করে যাবার মধ, 
প্রতীকচিনন। ছবিতে আধ্যানক ফল্ত আর যাতে প্রকাশ পেয়েছে জনগণ তাদের 


মি হে ৫ এস পাপ CELE পন পাপ পিতা শিক পাত কচ পরত গার রে লারা রে রে রা টোল ররর রাতের গর CORR 




















লাইফবয় মেধে রান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন । এই 


চমৎকার সুহ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের 
সবকিছু গুণ তে! আছেই ল্লাইফবয়ে, তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে! 


রর মি =! গুলোময়লার লোগলাভছাণু ধুয়ে দেয় 


































এই প্রবাদের একটি উজ্জ্বল দ্‌ণ্টান্ত হলো ডৌভস কাপের খেলার 
মেককোর হাতে ৩--২ ম্যাচে “অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় রীতিমতো 
তা সবটা বলা হবে না, বলতে হবে যে, অস্ট্রেলিয়ার এই পরাজয় 
: কথা হয় মেক্সিকোর আঁতবড় উৎসাহও কল্পনা করতে পারেন নি। পার পারবেনই' 
চ আলোরিকার স্থান আর কোথারই বা মোজকোর। দুটি দেশের মধ্যে শত্তির তুলনা হয় না 
এতটুকু : যে, আমোঁরকা অন্যলের ₹ 'তযোশিতায়: 

জিতে ফাবে। মেক্সিকো হালে পারে না। কেউ বা আবার আরো এক কাঠি এগিয়ে গিয়ে ₹ [ছিলেন যে, হয়তো 
জিতে যবে মোক হালে অ হাৰে। োক্ককোর এই জয়লাতের পেছনে আছে তাদের পরাগ ও খ্যাতনামা খেলোগাড় 

iE hie ওসুনার অসামান্য ক্লাঁড়ানৈপংণ্য। ধরভার্স সঙ্গলসের প্রথমাটতে অস্ট্রোলয়ার, রয় রাফেলস হারিয়ে দিলেন মোক্সি- 
কোর ছে গ্োোয়োমাযোকে , লে বতৰ দুটি (টি দেশই জিতেছে দি, সা খেলায়। শেষ খেলায় 

জরলাভের সম্মান | , 

5 প্টোলয়ার এই পরাজয় 'িস্মন্কর। তাই এই পরাজয়ের কারণ জানার জন্যে সকলের মনেই আজ গভীর আগ্রহ। 
সকলেই জানতে চান, কেন এই পরাজয়? অস্ট্রেলিয়ার মতো শভিশালশ দল কেন হেরে গেলো মেক্সিকোর কাছে? 
আমাদের মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার এই পরাজয়ের পেছনে আছে প্রৃতদ্বন্দদী দলকে শাল্তহীন ভাবা 
ইংরেজীতে ফাকে বলে আন্ডার পস্টীমেট করা মৌন্িকোকে দুর্বল প্রাতিদ্বল্দৰণী ভেবেই অস্ট্োলয়া নেমোঁছলো খেলায়। এ, 

নঃ র ডোঁভস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া হেরে ভূত হয়ে গেলো মোঁক্সকোর 
য় থেকে যাঁদ আমরা কটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার তাহলে কাজের 


প্রতত্বন্দশ দল যতোই দুৰ্বল হোক না কেন_তাকে কখনই 
এই প্রসংগে কলকাতার 















ফলে মধ্যে বোধে হার গোলযাল। এই গোলমাল যে কোথায় িে ঠেকে সে কথা রোধহয় না 
লি চলে: ভাই কোন দলকে কোন সময়ই আপ্ডার আন্টি করা বা শান্তহগন ভাবা ঠিক নয়। আশা কার ডৌভস 
লস প্তাযাগতার অস্টোলরা বনাম মৌন্সকোর খের ফলাফল আমাদের সেই শিক্ষাই দেবে। 










লাঁগ ফুটবলের 
আসর জমে উঠেছে। 
সেই সংগে তাল 
দিয়ে সেই পুরনো 
দ.শ্যগদলো নতুনভাবে 
এসে উপস্থিত হচ্ছে 
আমাদের চোখের 
সামনে। আবার সেই 

ইহ-হট্টগোল। 
এই গোলমালের কোন সংগত কারণ নেই। 
কারণ লীগের খেলায় সংগৃহীত পয়েন্টের 
৪পর এখন আর নির্ভর করে না এ বছরের 
লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া কিম্বা না হওয়া। 
লাগ তালিকার ওপরের কয়েকটি 
দল লীগ চ্যাম্পয়ানশীপ লাভের জন্যে 


হাওড়া ইউনিয়ন দলের খেলায় যা কাণ্ড 
হলো তার বোধহয় তুলনা মেলা ভার। 
হাওড়া ইউনিয়ন একটা গোল "দিয়েছিলো 
কিন্তু জাল ছে'ড়া থাকায় বলটা বাইরে 
চলে যায়। বল বাইরে দেখে রেফার 
ভেবোছলেন বাব গোল নয়। তাই 


ধ্কাত ময়দানের তিন প্রধানই এবার প্রথম থেকে শর 
পর অং বসু সে সা খর গট 
মাদর। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এই মরশুমে র একটি 


বার্থ করে দিচ্ছেন উয়াড়ীর গোলরক্ষক জে - 


গোল ককের নির্দেশ দিলেন। তখন 
হাওড়া ইউানিরন দলের খেলোয়াড়রা 
প্রাতবাদ জানালে তিনি লাইন্সম্যানের 
সংগে আলোচনা করে তাঁর 'সম্পান্ত 
বদলে দিলেন গোলের নিদেশ। 

সংগে সংগে আরম্ভ হয়ে গেলো 
গোলমাল। আর তার দাপটে খেলার 
ওপর অকালেই পড়লো ইতর দাঁড়। 
অথচ এমনটি তো হবার কথা নয়। ফ:ট- 
বল খেলার আইনকানূনে পরিষ্কারভাবে 
লেখা ‘আহে যে, প্ররোজনবোধে বেকারী 
তাঁর িদ্ধান্ত পাঁরকর্তন করতে পরবেন। 
তাছাড়া হাওড়া ইউননিরন গোটা করে 


যাই হোক অন্য দলগুলো মোটামুটি- 
ভাবে খেলে চলেছে। তবে বড় দলগ.হলার 
তুলনায় ছোটরা এবার 
করার দিকে বশ মনোবোগণী। মনোযোগ 
না দিয়েও এবার অবশ্য উপায় নেই। 
কারণ লীগ ফুটবলে আবার যে চালু 
হয়েছে ওঠা-নামার পালা। 


পয়েণ্ট সংগ্রহ 








ইডেন উদ্যানে মেয়েদের জাতাীয় হাঁক প্রতিযোগিতা কলকাতার দর্শকদের খন্ব একটা আকর্ষণ করতে পারে নি। ধরতে গো 
ফাঁকা মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়েছে খেলাগ্যলো। ফাইন্যালে উঠোঁছলো গতবারের বিজয়ী পাঞ্জাব। পাঞ্জাব এ-পর্যন্ত মোট 
পাঁচবার ও পর পর [তিনবার ফাইনালে ও টার কাঁতত্ব অর্জন করেছে। ফাইন্যালে তারা সম্মুখীন হয়োছল গত বছরের রানা্স' 

আপ মহারাষ্ট্র দলের । তা 





সকলে যখন ভাবাঁছলেন যে ইংলশ্ডের এই ভরা। মেয়েদের হাঁক খেলার কলতানে 
মোটা-সোটা ব্যাটসম্যান আর খেলতে মুখর, কিন্তু কলকাতার দর্শকরা এই 
পারলেন না, তখনই মিলবার্ন আনন্দের ভাগ ঠিক যেন নিলেন না। 
বলে উঠলেন, সে ক কথা-কেন খেলতে ভাই আঁধকাংশ খেলাই অনুষ্ঠিত হলো 

তখনই  'মলবার্ম ফাঁকা মাঠে। 











নাগা 
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চে সত কবল 


পরামর্শ করে দেখরেন। 


ইডেনে... কম্পোিউ. স্টেডিয়াম, গঠন 
প্রসঙ্গে ভারতীয় অলিম্পিক হাঁক দলের 
আধনায়ক, ভিন fe প্রশ্ন 
সৈটডিয়াম হতে পারে, রা nt 
_ অমুরিধা হরে না৷ হাঁক-ক্রিকেউ: খেলার 
' এজ সুন্দর মাঠ কলকাতায় নেই? 
সঙ্গে অঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন' করলে তিনি 
বললেন, না. না, ইডেনে. .ফুটুরর. খেলা 
সম্ভরনযর। দেখান ফুটরল, চল তপারে 
মা। বাংলাদেশে, ফুটবল খেলা বর্ষা- 
মাঠে কি ফুটবল খেলা সম্ভব ? ইডেনের 
মাটি ব্যাক সয়েল' দিয়ে তৈরি, সেখানে 
বৃষ্টিতে ফুটবল খেলা" হলে মানের: অবস্থা 
যে কি দাঁড়াবে তা সহজেই বোঝা যায়। 





আঁভজ্ঞ হাক খ্ে্ায়াড় আরে. জানত . 


মাটিতে হাক খেলা শ্দুবই চসংকার, হয়। 
“ভখন তো জাতীয় মহলা, হাঁকি-খেলা 
 ইডেনেই হচ্ছে। হকি খেলার, জন্য এ 
ধরণের মাঠ খুবই উপযোগা।. ক্রিকেটের 
তো কথাই নেই। ইডেন তো ক্রিকেটের 
জন্যই বিশেষভাবে তৈরি। | 

- এ প্রসজো গুরুবন্জ বললেন, কাটতে, 
টার জন হি 





[ইল উদ্যানে” কম্াতিউ আস প্রপংক্জে বাংলার, 


যাতে অনের, দর্শক-একসঙ্গো খেলা দেখতে 
পার। ইডেনের ক্রিকেট মাঠ এমনভাবে 
তোর যে, সেখানে, দর্শকরা ফুটবল খেলা 
দেখে বিশেষ আনম্দ- পারেন: বলে মনে 
হক না৷" 

ইডেনে হকি ও এ্যাথলেট ক্রিকেটের 
সঙ্গে চলতে পারে অনায়াসেই । তিনি 
অবশেষে. জানালেন, ‘লোঁকন, হাঁক,, ফুটু- 


_বল্দ; : রাকেট.-একমাে কি. নে, চলে 
গা 


৩১১৯ 


জেবা, জাবির. কি.বজ্ান-- এই : পর্যায়ে 
চুন? গোদ্ৰামাঁ, পি". রর 


a হলো না। চলা তার Eh 


, খেলায় ৩৭ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় 
বিভাগের চাষ্পিয়ান দল ইস্ট 
- বেষ্গলস্উঁঠে এলো প্রথম বিভাগে । 






















৯৯২৫ স্যঙা। 
ইস্টবেঙ্গল, ক্লাব সেবার প্রথম. 
বিভাগে খেলার সুযোগ পেলো। 
লীগের প্রথম বছরই ইস্টবেঙ্গল 
মোটামটি ভালোই খেলো ছিলো? 


গোল” খেলো ৪২ সংগৃহীত $ 
পয়েন্টের সংখ্যা হলো মাত ৯1 ফলে”: 

ইস্টবেম্গালকে মম যেতে হলো: 
ধদ্বিতীধ বিভাগে 

দ্ৰিতায়: বিভাগে, নেরম ০০ 
কিন্তু হাল, ছাড়লো: না: ইঞ্টবেগ্গা 
আবার প্রথম (বিভাগে, ওঠার উস 
প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাতে রর 
তারা হারালো সেই আযোগ। 
১৯২৯ সালে দ্বিভীয় বিভাগের» 
5358 (০৭4 












১৯৩১ সালে। সে বছর হা 







নহ কলকাতা-২১-এই পর 


দত্তকে আমার নাম করে তি লিখতে 
পারেন। ১ 

গৌতমকুমার সিনহা + Glee) 
সুখময় কুণ্ড; (দরং, আসাম) - 
উতর £ আপনাদের প্রশ্নের উত্তর এতো- 
{নে নিশ্চয়ই সাপ্তাহিক বসুমতার 
যাগান, গুলমা, দাৰ্জিলিং) 


“উইকস, ওয়ালকট ও কনস্ট্যানস্টাইনের 
. ব্যাটিং এভারেজ - জানতে সাই 
উত্তর £ 


টেস্ট ছানংস নঃ আঃ 
৪৮ ৮১ ৫ 
৪৪ ৭৪. ৭ 


(রেলওয়ে কলোনী, রত 

প্রশ্ন £ এবারের হাঁক লীগ চ্যাম্পিয়ান দল 
কোনটি ? মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের 
মধ্যে কোন দল কতোবার জিতেছে? 
রর £ মোহনবাগান! 
ইস্টবেঙ্গল--২৫ বার ও মোহনবাগান 
-২৪ বার। 


দীপক চৌধূরী (হিলা চা বাগান, 





চিঠি লিখতে পারেন। আর শ্রীঅমল - 


গেলা চা- 


মদন £ ওয়েস্ট হাংডজেরু ক্রকেট খেলোয়াড়. . 


বসত (পঃ) এর পক্ষে ১৬৬, 
ভিন হি a 
























ভালো বই সংগ্রহ করে পড়ো॥ 
গল্পের বই পড়ার দাম অনেক। 
ছোটদের ও কিশোরদের জন্যে লেখা 
_ উপন্যাস, ভ্রমণকাহনী, এ্াডভেঞ্টার, 
শবপ্রবশকাহনন, খেলার বই প্রীতি 
পড়তে শুরু করলে দেখবে যে, সময় 
কোথা দিয়ে কেটে যায়। তাছাড়া 
ইচ্ছে করলে লিখতে পারো । যা 
খুশি তাই লেখো। 
সুখময় কুণ্ডু ও সমর দাস (দেশবন্ধু 
কাব, হাসপাতাল রোড, টাংলা, আসাম) 
উত্তর £ অস্ট্রেলিয়ার [বিরদ্ধে আঁধনায়ক, 
সহ ভারতীয় দলের নাম এখনই ক 





পপ পা জল লাশ পপ 


স্বান সর্বোচ্চ শত রান গড় 
88৫৫ ২০৭ ৯৫ 6৮.৬১ 
৩৭৯৮ ২২০ ১৫ ৫৬-৬৮ 


পসরা 
করে জানানো সম্ভব তা তো বঝতে 
পারছি না। তবে 
নবাবের ওপর এবারও বোধহয় 
পড়বে দল পাঁরচালনার ভার। আর 
দু-একটি নতুন মুখ বোধহয় দেখা 
যাবে। িনাট নয়, অস্ট্রোলয়া 
এবার ভারতের "বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করবে পাঁচাট টেস্ট খেলায়। 
ধহরপ্চয় কর্মকার €জেলিয়াপাড়া 

রোড, বদরতলা, কলকাতা-৪৪) 

প্রশ্ন £ ১৯৬৪, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭ সালে 
কারের ফলাফল. জানতে চাই। 
মোহনবাগান. কতোবার লীগ জয় 


করেছে? 

উত্তর £ ১৯৬৪ -- ইস্টবেঙ্গল ৫০) 
মোহনবাগান ৩৩) 

১৯৬৫ -- ইস্টবেঙ্গল €০) 
ইস্টবেঙ্গল ৫০) 

৯৯৬৬ -- ইস্টবেঙ্গল ৫৯) 
ইস্টবেঙগল (১) 

১৯৬৭ -__ ইস্টবেঙ্গল (২) 
মোহনবাগান (৯) 


গুলো সহজেই সকলে বুঝতে পারেন। 






আশা কাঁর এখন বুঝতে পারলেন যে শ্রী 
প্রশ্নটা কেন অমনভাবে ছাপা হয়েছে। পুলিশ 





সুশান্ত, বাপি, রিত্কু, বাব ও ব.চ্চি 
(নোনা চন্দনপূকুর, বারাকপদুর, ২৪ 
পরগনা) 
প্রশ্ন 8 কোন্‌ দলের খেলোয়াড় পর পর 
দুটি গোল করার পর একটা আত্ম 
খাত গোল করলো । এক্ষেত্রে সে 
স্ীক হ্যাক করেছে বলা চলবে? - 
উত্তর £ কি মনে হয়? 
দ্বপন চকবতর জীবনী যাঁদ 
সম্ভব হয় প্রকাশ করা হবে। 
সোমলথ গঞ্োপাধ্যয় হোলিসহর 
গোলাকাড়, ২3 পরগনা) 
-পাণীজট স্টোডিয়ামের বয়ে 
[ও আপনার সংগে একমত ॥ 
ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তোর 
না হওয়াই মঙ্গল। 
য়স্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের 
নাম [নিশ্চয়ই এতোঁদনে জেনে Kk 
গেছেন। 
দিলপকুমার আঁধকার? তেমল্ক 
হাঁরর বাজার, মোঁদনীপুর) লী 
উত্তর £ নঈমকে আপান (0/০. মোহন" 
বাগান ক্লাব টেন্ট কলকাতা ময়দান, 
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গৃথকীকরণের দাবিকে টৎগাহ্দান অনুচিত 


৯৯৫৬ সালে যে তেলেস্গাণা অন্ধের সম্গে 
ঘূত্ত হয়েছিল, ১৯৬৮ সালে সেই তেলেশ্ুগানাই 
পৃথক হবার দাবি জানিয়েছে । তেংলজ্গানা ও 
অন্ধেব অধিবাসীরা একই ভাষাভাষাঁ। এক 
ভাষাভাষী হয়েও তেলেঙ্গানা পথক হতে চায় 
বৈষায়ক ও অর্থনোতিক কারণে। 

অল্লেব সঙ্গে তেলেঙ্গানার সংযান্তর সময় 
একটা তন্ুলোকের চান্ত হয়েছিল! সেই, 
চৃত্তিতে তেলেঞ্গানার স্বার্থ বজায় রাখার 
প্রাতিশ্রদাতি দেওয়া হয়েছিল। -তেলেঞ্গানার 
আঁধবাসীদের মতে, সেই প্রাতিশ্রাত রক্ষা করা 
হয় নি এবং চাকার ও অন্যান্য ব্যাপারে তেলে- 
গগানার আঁধবাসীরা সুযোগ পায় নি। সুতরাং 
পৃথক তেলেংগানা ছাড়া গত্যল্তর নেই। তেলে- 
ঞ্গানাব অধিবাসীদের যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন 
তাঁবা কংগ্রেস আর অন্ধ রাজ্যের মৃখ্যমন্তশও 
কংগ্রেসী। কিন্তু ভাগ-বাঁটেয়োরার ক্ষেত্রে, 
বোধ হয়, এক দলের নেতা হয়েও বিবাদে 
ধাধা নেই। এই বিবাদ মারমুখী আন্দোলনে 
পরিণত হয়েছে। এ আন্দোলন এখন দৈনিক 
কাগজগ্লির পাঠকের কাছে রখাতমতো 
দুঃসংবাদ। কাফু পুলিশ, সৈন্য মোতায়েন ও 
বহু মৃত্যুর পর এখন এ অঞ্চল দু-একদিন 
কিহুটা শান্ত। শ্রাল্ত থাকার কারণ-দিন 
কয়েক পূর্বে প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ সেখানে শিল্পে 
শবাভন্ন নেতৃবৃন্দের সপ্পো পারাস্ধাত সম্পর্কে 
কথাবাত্ণ বলেছেন! তারপর সেখানে গোঁছলেন 
চ্বরাদ্রেমন্দ্রী শ্রীচ্যবন। শ্রীচ্যবন এখন উপলব্ধি 
করেছেন যে, পৃথক তেলেৎগানার দাবি একে- 
বারেই অসার দয়। 

অথচ আন্দোলনের পর থেকেই কেন্দ্রীয় 
লরকাব পৃথক তেলেওগানার দাবির বিবুদ্ধে 
দৃঢ় আঁডমত পোষণ করে আসহছিলেন। 
অন্ধেব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীৱহ্থানন্দ রোৌভ্িও আন্দো- 
লনকারদেব জব্দ করার জন্য সৈন্য ডেকেছেন, 
প্রয়োজনগয় অড“না'স জারী করেছেন, 
কেন্দ্রীয় সরকারে প্রাতীনধিদের সরে- 
ছমনে আন্দোলনের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল 


হবার ক্ষেত্রেও বাধা দিয়েছেন। স্বরাষ্টী' মন্মকও 
'ল ্যাশ্ড অর্ভারূ-এরপ প্রশ্ন তুলে অকথপ্রেসী 
রাজ্যগুলকে যেমন হীশয়ার করে দেন, 
অল্প রাজ্যে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক কান্দ এবং 
দিনের পরু দিন প্রাপহানি ঘটলেও সের্‌প 
হুশিয়ারী দেন নি। 

অবস্থা যে সময় প্রার নয়ন্রণের বাইয়ে 
যাবার উপক্রম হয়েছে, সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর 
পর এবং সম্ভবত তাঁর দেশে স্বরাষ্টমন্া 
অন্ধে গিয়ে নরম সরে কথা বলতে সুরু 
করেছেন। কম্তু.আন্দোলনকারশরা বর্তমানে 
আরেকটি দাবিতে এখন অনড় বলা চলে। 
সেটি হচ্ছে মুখমন্দ্রী শ্রীরোভ্ভর পদত্যাগের 
দাব। অবশ্য শ্রীরোষ্ড বলেছেন, অন্ধ রাজ্যের 
অখস্ডতার দাঁবতেই তান পদত্যাগে রাজ্ৰী 
হতে পারেন। 

কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে বর্তমানে দুটি 
সমস্যা। প্রথম সমস্যা হচ্ছে এই, আন্দোলন- 
কারীরা শীরহ্মানন্দ রোচ্ডর পদত্যাগের যে 
দাঁব জানিয়েছেন, তা মেনে নেওয়া সম্ভব না 
হলে আন্দোলন থামানো সম্ভব কি নাঃ আর 
আন্দোলন থামানো সম্ভব হতে পারে পথক 
তেলেণ্গানার দাবি মেনে নিলেই। কিম্তু 
শ্রীরোষ্ড এখনো পর্যন্ত পৃথক তেলেঞ্গানার 
দাঁবর বিরুদ্ধে অটল বলা চলে। আর 
কেন্দ্রীয় সরকার পৃথক তেলেত্গানার দাবি 
মেনে নিলে তেলেঞ্গানা-বিষুদ্ধ-অন্ধ রাজ্য নিয়ে 
শ্রীরচ্ছানল্দকে মৃখ্যমন্শর পদে আসীন থাকতে 
হবে। এতে আল্দোলনকারখরা বাধা দেবে 
ধক না বোবা মুস্কিল। তবে কেন্দ্রীয় সরকার 
আল্দোলনকারীদের খুশি করতে পারবেন এবং 


করতে পেরেছেন। এমন কি, ডঃ সেবা রেক্ডি_ 


ধূর্যান আদালতের রায়ে গ্্বছর কোনো নর্বা- 
চনে দাঁড়াবার সুযোগ থেকে বাণ্চিত হয়ে 
ছেন, কিন্তু আন্দোলনে নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তানও রাজ 
নীতিতে পুনঃগ্রবেশের পথ প্রশস্ত করতে 
সক্ষম হবেন। 

এতদ সত্বেও এ কথাটা বিশেষভাবে উপলব্ধি 
করা আন্র দরকার যে, বারো বছর ধরে তেলে” 
গগানার আঁধবাসীরা নানারকম অর্থনোতক 
সুযোগ থেকে বাত হয়েছে বলেই তারা 
পৃথক তেলে্গানার দাবিতে সোচ্চাব আবু 
এক রাজ্যের মধ্যে এক এক অণ্যল এক এক 
রকম সুযোগ লাভ করলে দাবি একদিন মুখর 
হবেই। আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ সমাদ্তন্য 
ও পরণতন্তরের কথা মুখে বললেও কায"কালে 
দেখা যায়, তাঁরাই সমাজতন্ত্র ও গণতল্ের 
বিপরীত কাজ্জ করে বদেন- যার ফলে দেশের 
সংহত ও অখণ্ডতা বিপজ্জনক আকার 
ধারণ করছে। নেতাদের অন্যতম দুব লতা 
হচ্ছে_পনজেরা দাবির কারণ হয়ে দাবি মেনে 
নেওয়া’। সেঙ্জন্য পাঞ্জাব পৃথক হয়েছ। কিন্তু 
এভাবে পৃথকীকরণ দেশে আর কতোঁদন 
চলবে? এখন পৃথক তেলেঞ্গানাব দাবি 
স্বীকৃত হলে, পরে অন্ত ও জাতীর দাব 
উঠবে না--তাই বা কে বলতে পারে? অতএব 
পরিবর্তে জনসাধারণের বৈষম্য দূররশকরুণে 
এনিয়ে আসা উাঁচত। তেলেৎগানার ক্ষেত্রে ও 
রকম হলে পৃথক হবার দাবি উঠতো না এবং 
এখনো পর্যন্ত সেই চেষ্টাই করা উঁচিত-- 
যাতে পৃথক হবার দাঁব থেকে নিরুত হয়ে 
তেলেঞ্গানার আঁধবাসশরা তাদের 
যাবতীয় অর্থনৈতিক সুযোগগছাল পাকা- 
পাকিভাবে পেয়ে শান্ত হতে পারে। 





মু ্্দ গণতান্মিক দুনিয়ায় 'রাজতদ্র 

বোধ হয়, অচল। পৃথিবীর ক'টা 
দেশেই বা রাজতন্ম চলছে? দেশে দেশে 
গণতন্মের সাফল্যের একটা ফল হয়েছে এই 
যে, রাজতন্ঘরকেও নিছক [সিংহাসন বাঁচাবার 
তাগিদে আজ গণতন্দের সঙ্গে ককটেল করে 
নিতে হয়েছে। আফশানিচ্তানের রাজা 
জহাীর' শাহও তাঁর রাজতন্মুকে, গণতা'ল্মিক 
ভিত্তি দিয়ে প্রভূত জনপ্রিয়া অর্জন 
ফরেছেন। . 

রাজা -গ্রহীরকে যাঁদ আধুনিক 
আফগানিস্তানের জনক বলা হয়, তবে 
কিছুই অত্যুক্তি করা হবে না। রাজা হয়েও 


ইাঁতহাসের ছাত্র, তাই তাঁর মনও তোর 
হয়েছে সংস্কারমুন্ত। 

অসূর্য্পশ্যা করে রাখার তিনি ঘোর 
বিরোধাী। 


"দিয়েছেন তাঁরই মাহষাকে 'দিয়ে। প্রায় 
৯৩ বছর আগে ১৯৫৬ -সালে বোরখা- 


মুক্ত রাপী হুময়েরাকে প্রকাশ্যে হাজির 
করে রাজা অহাঁর সকলকে চমকিত করে 


দিয়েছিলেন। গোঁড়া "মুসলমান মোজার" 
স্বভাবতই এতে রাজার ওপর চটোছলেন, - 


{কিন্তু জহর তাতে 'পছু হটেন নি।॥ 
- বরং আহবান জানিয়েছিলেন শিক্ষিত 
ম্ণা*্লম তরুণদের কাছেতাঁরাও যেন 


বোরখার বোঝা পাঁরত্যগ করেন: 


শ্জ্খল তিনিই ঘৰচিয়েছেন এবং দণ্টোন্ত 


~ ০৯ 


॥ দিযে তিন লাখ. লাখ প্রজার শ্রদ্ধা 


আকর্ষণ করেন। 1১৯১৫ সালে তান 
নতুন সংবিধান রচনা ঘরে রাজপরিবারভুক্ত 
কারো পক্ষে দেশের রানি ও সরকারের _ 
অংশ গ্রহণ শনাষি্ধ করে দিলেন। এ-নিয়ম" ১৮ 


চাল করতে গয়ে তানি প্রধানমন্তীর পদ 


: েকে তাঁর খুড়ভুতো ভাই ডঃ দাউদকে - 


১৯৩৩ সালে রাজা জহশর শাহ যখন 
সংহাসন লাভ করেন, তখন তাঁর বয়স 
মাত. ২১ বছর। কিন্তু, ভার আগেই ১ 
রাজকার্য চালানোর মত আঁভিজ্ঞজ এবং 
কর্মদক্ষতা তাঁর করায়ন্ত হয়ে গিয়েছে। 
পিতা বিখ্যাত রাজা নাদির শাহর রাজন! 
জহর ছিলেন তাঁর মন্দিভার প্রথমে ! 
তরকারী: পর শিক্ষন । অহার। 


অপসারণ করতেও দ্বিধা করেন 'ন। রাজ- 
বসলে দূনশীতি ও স্বজনপোষণকে প্রশ্রয় 
রাজা জহর সংবিধান সংশোধন করে 
দেশে চাণ্ল্য সুষ্টি করোঁছলেন। 

রাজা জহণীর শাহ গণতন্যে বিষ্বাসণ, 


তাই দান বয়চ্ক ভোটাখিকায়ের “ভাতে 
। পার্লামেন্টারী নির্বাচনের, ব্যবস্থা করে- 


ছেন। এখানকার রাজনৈতিক আকাশেও 


' মেঘ কখনো খুব একটা ঘন কৃষ্কবর্ণ ধারণ 





করতে পারে না, কারণ রাজ দাক্ষিণ ও 


৷ বামপন্থী সকল মতের রাজনৈতিক নেতা- 
দের সঙ্গো পরামর্শ করেই গরুত্বপূর্ণ 


নদীত নির্যারণ করেন। সংবাদপত্রেরও - 
স্বাধীনতা দিয়েছেন জহীর। 

জোট-নরপেক্ষতায় আস্থাশশল। এব ফলে 
পূর্ব ও পাশ্চম দুনিয়া থেকে অর্থনৈঁতক 


' সাহায্য পেতে তাঁকে বেগ পেতে হয় ন। 


রাজা জহর শাহের কোনো আড়ম্বর 


' নেই। প্রায়ই তাঁকে তাঁর স্পোর্টিং মোটরে 


করে কাবুলের পথে পথে ঘুরে -বেড়াততে .. 
দেখা যায়। মাঝেমধ্যে চলে যান গ্রাম, 
গলের উপজাতিদের মধ্যে এবং সেখানে 


: তাদের সঙ্গে কাটিয়ে গদয়ে আসেন কয়েক." 


পেলিয়ের' বিশ্ববিদ্যালয়ে । কাবুলের 
ইনফ্যাশ্রি. একাডেমিতে সামারক শিক্ষা ' 
নিতে গিয়েছিলেন তারপরে । 


, ইন্দিরা গাম্ধী উপেক্ষা করতে পারেন ন! 
' প্রধানমন্ত্রীর আফগান সফরের ফলে দু 
' নেই। ‘ 





| পর পর? 

Ar ঘচক্ের ও নতিক জারি জাত তার মূল 

রি রাজা ডি - দৰ্শন ও ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আমি বিশ্বাস করি। 
_. শান) সুভাষচন্দ্র বললেন, অহরলালের প্রথম কথাটা মূলে 

“স্‌ভাষচন্ট্রের এই রাজনৈতিক সমন্বয়বাদ সম্বন্ধে কিছু . ভুল। কাঁমউনিজম ও ফ্যাসিঙ্গমের মধ্যে যে-কোনো একটিকে 


ধলার আগে একথা বলে নেওয়া চলে, এই সমন্বয়বাদ তানি বেছে নিতেই হবে_এ কথাটা তখান সত্য হতে পারে যখন 
'তাঁর বাল্যাশক্ষা থেকে পেয়েছিলেন! আবার সেই “_ মেনে-নেওয়া যাবে যে, ইতিহাসের গাঁত 'চরতরে স্তব্ধ হয়ে 


খববেকানন্দ, রামক্ষ-শষ্য “বিবেকানন্দ!  সুভাষচন্দ্রকে . গেছে। ইাঁতহাস যাঁদ সৃন্টিশীল থাকে তাহলে কাঁমউ- . 

অনেকে রাজনৈতিক বিবেকানন্দ বলেছেন। . যাঁরা বলেছেন. দিম, ফ্যাসিজমের কোনটিতেই শেষ কথা থাকবে না। 

তাঁদের মনে ছিল, সুভাষচন্দ্র 'বিবেকানন্দানুরুপ মানব- - সনুভাষচম্দের মতে, কমিউনিজম' বা ফ্যাঁসজমের সমন্বয় হল 

প্রেমের কথা। শুধু মানবপ্রেমেই নক জশবনদর্শনেও ইতিহাসের পরবভর্স বন্ধর্য পোকল্তু নিশ্চয়ই সর্বশেষ বন্তব্য 

সুভাষচন্দ্র দিববেকানন্দ:শিষ্য। সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক নয়)। ইতিহাসের এ পরবতর্ট বক্তব্য হবে রাজনৈতিক 
টু স্মন্বয়বাদ তার একটি দঙ্টাল্ত? | দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতের [বিশেষ দান। 

--” {বাচ কথা এই, সমন্বয় সুভাষচন্দ্ৰ কিন্তু আপোব- . এই নতুন দানের যোগ্যতা ভারতবর্ষের আছে, কারণ 
ধুবরোধা ধছলেন।- সেটা আবার প্রমাণ করছে, সমন্বয়বাদ ভারতবর্ষ তার প্রাচীন ইতিহাসের বর্তমান সন্তানরূপে বেচে 
আপোববাদ নয়, অথচ এ ধরণের ধারণাগত দ্রান্তি অনেক আছে। ভারতবর্ষ পরাধীন অবস্থাতে তার প্রাপশান্তর 
'্াদ্ষিজীবশীর মধ্যেও দেখা বায়। - "প্রমাণ দিয়েছে। ' মহাত্মা গান্ধীর আহংস সত্যাগ্রহ ভারতের 

কিনতু 'ইণ্ডিয়ান স্টাগব'র শেষ অংশে কথিত রাজ- উদ্ভাবন প্রাতভার এক বিশেষ প্রমাপ সুভ 
নৈতিক সমন্বয় তের জন্য স্বভাষচন্দ্রকে বিশেষ সমালো- জানিয়েছেন। 
চনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমন ক শেষ পর্যন্ত - এখানে একটি প্রশ্ন ওঠানো যায়, সুভাষচন্দ্র কাঁমউ- 
জদুভাষচল্দ্রকে এক সময়ে স্বীকার করতেও হরয়োছল তান "নিজম ও ফ্যাঁসজমের মধ্যে সমন্বয় চাইজেন-_গান্ধীবাদের 
তরি প্রকাশ করবার সময়ে শব্দ বা নাম ব্যবহারে যথেণ্ট  দঞ্জো সমন্বয় চাইলেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেছেন, 
দাবধান হন নি" গ্াম্ধীবাদ ও কমিউানজমের উদ্দেশ্য পৃথক। গান্ধীজশ 
; সংভাবচন্দ রাজনৈতিক সমন্বয় চেয়েছিলেন কাঁমানজন $ দিয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের - নতুন পথ-_আঁহংস্‌ 
"৪ নাজশজমের মধ্যে সত্যাগ্রহ, কামিউনিজমের মত সামাজিক পনগঠনের কোনো 

নাজীজমের “বরদদ্ধে শবন্বব্যাপক ঘৃলা। “ভারতবর্ষে ' নতুন কার্ধসূচী দেন 'ন,৪ দিলেই তা কাঁমউীনজমের 
খই ঘথ্য প্রচারে 'ইংরেজ সন্দ্েহাতীত সাফল্য দেখিয়েছিল,। : - বিকল্প মতবাদ হতে পারত। তাছাড়া, গাম্ধীবাদকে গ্রহণ 
ধার ফলে নাদের নীল রঞ্ের তুলনায় অনেকে । না করার অন্যান্য কারণ প্রসঞ্গো স্মভাষচন্্র জানিয়েছেন 
ইয়পারয়ালিস্টদের রীতিমত উচল গোরবর্ণ দেখতে গান্ধাঁজা যন্ম্সভ্যত্র বিরোধাঁ”-.কুটিরাশঙ্পের পঢুরাতন 
শুরু করেছিল।  ' জগতে প্রত্যাবর্তনের পক্ষপাতী; স্বরাজদের ততুব্যাখ্যার 

০৯ দেখা যাক 'স্বভাষচন্দ্রের বন্তব্য কি ছিল?. - সময়ে তানি মধ্য ভিক্টোরীয় গণতন্দ্ের ভাষায় কথা বলেন 
1... স্ৃভাষচন্দ অহব্রনালের একটি ভীত এই প্রসল্গো উদ্যত ১. এবং ধনতান্যিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন-না, শিল্পপাঁতিরা 
ধরেছেন॥ ফ্যাসিজমের শীবরুদ্ধে আন্তারক. সণা প্রকাশ সেই কারণেই তাঁর অনুগত; বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
ফরবার পরে জহরলাল (১৯৩৩, ১৮ই ডিসেম্বর) বলে- _ হ্যবস্থার পূর্ণ পারবর্তনের পক্ষপাতী তিনি নন, কারণ মূলে 
ধৃছনেন”_পাথিবাঁর সামনে খোলা আছে দুটি পথ-ফ্যাসিজম তিনি সংস্কারবাদী, বিপ্লববাদী নন। ক্ষমতা 
ও কাঁমউানজম। এর একটিকে বেছে নিতে হবে। জহর- _হপলে তান বর্তমান ধনতান্বিক শিল্পব্যবস্থার কাঠামোর 


জি 


৪ এখন অনেকে সর্বোদর দর্শনের মধ্যে গান্ধীর সামাজিক পূনগঠনের পাঁরকম্পনা দেখতে চাইছেন। 


সক 


সা 


সহ 


গরণক্ষন না করে দেশে যন্মশদেপের সর্বাত্মক বিস্তারে - 


জলা রা 


এখন বেখা যাক সমভাবচপ্ের সমন্বয়বাদের মূল কথা 


টক? তাঁর কথাই উদ্ধ্ত করছি " 


“কমিউানজম ও ফ্যাঁসজমের মধ্যে বিরোধিতা 
থাকা সত্বেও কয়েকটি ব্যাপারে এক্য আছে। ফিউ- 
নিজম ও ফ্যাঁসজম উভয়েই ব্যক্তির উপরে রাষ্ট্র 
আঁধপত্যে বিশ্বাস করে। উভয়েই পার্লষেস্টারী 
গণতন্কে নস্যাৎ করে। উভয়েই পার্টি-শাসনে, পার্টির 


একনায়কত্বে, এবং মতবাদের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের কঠোর: "" 


দমনে বিশ্বাস করে। উভয়েই পাঁরকষ্পনান্যায়ী 
ষন্মাশল্পের পুনগ্ণঠনে আস্থাশীল! এইসব সাধারণ 


গুণ উত্ত নূতন. সমন্বয়ের. ভিত্তিভাঁম হবে।, এই ' 


সমন্বয়কে আমি একটি পুরাতন ভারতীয় শব্দে 
[চাহত করতে চাই--সাম্যবাদ'। এই সমন্বয়কে 
ফার্ধকরী করা ভারতের দাঁয়ত্ব।” 


এরপরে স্দ্ুরভাষচন্দ্র কমউনিজম কেন গ্রহণযোগ্য নর, 
তার বিশ্লেষণ করেছেন। [বিশ্লেষণের শেষে তিনি জানিয়ে- 
ছেন, রাশিয়া আমোঁরকা ইত্যাদি দেশ থেকে ভারত - চিন্তা 
: ও পাঁরকক্পনাগত প্রভাব গ্রহণ করলেও “সোভিয়েট রাশিয়ার 
" নতুন সংস্করণ হয়ে উঠবে না? 

ভারতে কমিউানিজমের প্রবর্তনের বিরুদ্ধে স্নভাষণন্রের 
গ্ৃন্তর আলোচনা স্থগিত রেখে এখানে বলা যায়, ইপ্ডিয়ান 
চ্ট্ুগল'-এর শেষাংশে তাঁর পাঁরকজ্পিত সমন্বয় সাম্যবাদ 
সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বা বলেছেন, তার বিরুদ্ধে সমালোচনার 
ধবশেষ অবকাশ আছে। , প্রথম কথা, .এ-ব্যাপারে সুভাষ- 
চন্দ্রের রচনা অপ্রচুর। 
মধ্যে যে-সব সাধারণ গুণ দৌখয়েছেন, বার, উপর তাঁর 
সমন্বয় নির্ভরশীল, সে গুপগ্ীল তো কমিউানিজম ও 
ফ্যাসিজম উভয়ের যে-কোনো একাঁটর মধ্যেই আছে। সে 


- ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ফথা ওঠে কোথায়? বললেই চলত, আম 


ফাঁমউনিজম বা ফ্যাঁসজমের এই গুণগুলিকে গ্রহণ করেছি। 
কতকগল সাধারণ--গুণের নির্বাচন মানেই সমন্বয় নয়। 


লমদ্বয়ের মধ্যে সাধারণ গুণের নির্বাচন, আপাঁত্তকর “গুদের . 


প্রত্যাখ্যান এবং নিজস্ব গুণের সংযোজন-_এই 'তিনাট বস্তু 
থাকা চাই। সুভাষচন্দ্র, দুঃখের বিষয়। ও রচনায় কাঁমউ- 
_নজমের দোষ 'দোঁশিয়েছেন, কিন্তু ফ্যাসিজমের দোষ দেখান 
ধন, এবং বলেন ন তাঁর এই নতুন সমন্বয়ে ভারতের শননস্ব 
দান কোন্‌ জিনিস হবে। রি 
এরকম ঘটল কেন? ভাড়াহ.ড়ায় গ্রন্থ সমাপ্ত করার 
জন্যই এমন ঘটেছে অথবা স্মৃভাষচস্দ্ের মনে সেইকালে 
নাজগীজমের সম্পর্কে পক্ষপাত প্রবল হয়েছিল ? সুভাষচন্দ্রের 
ক্লচনার এই অংশ যে বিশেষভাবে সমালোচিত হয়োছিল, তা 
মা বললেও চলবে! এমন লেখার কারণ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র 
পক কৈফিয়ং দিয়েছেন এবং কিছ? মত পাঁরবর্তনের 
কথাও পরে জ্বানিয়েছিজেন। ‘ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল’ গ্রন্থ 
ঘচনার তিন বংসর পরে ইংলশ্ডে ইংর্লেজ-কামিউানিস্ট রনী 


তিনি কাঁমউনিজম ও ফ্যাঁসজমের. 


৩২০, 


পাম দতেয় গল্পে সুভাষচন্দের সাক্ষাৎ হয়। 
বিযয়প প্রকাশিত হর 'ডেইীল ওয়াকারে', ২৪ জান্ময়ারণ 
৯৯৩৮7, 


সাক্ষাৎকারের 
তার অংশবিশেষ 

' “প্রশ্ন £ ‘আপনার ‘ইণ্ডিয়ান স্থাগল’ গ্রন্থের শেষের - 
দিকে ফ্যাসিজম সম্বন্ধে, বন্ধব্যের বিষয়ে বহু - 
উঠেছে, ফ্যাঁসজন সম্বন্ধে আপনার মত জানাবার কম্ণ 
দ্বাঁকার করবেন কি? 

'সকাঁমউনিজষ সম্বন্ধে আপনার সমালোচনাও 
এক মহলে বহ অন্দর টি করছে এ বিবযও 
আগনার মত জানাবেন ক ?' 

। “উত্তর $ EOE LE EEE 
আমার রাজনৌতক ধারণার আরও বিকাশ ঘটেছে। 

(“আম আসলে বা বলতে চেয়েছিল্‌ম তা হল্, 
আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা চাই; . এবং 
স্বাধীনতা অজশনের পরে সমাজতন্মের দিকে অগ্রসর 
হওয়া আমাদের আভিপ্রায়। এই কথাই আম বোকাতে 
চেয়েছিলাম যখন আম কাঁমউনিজম ও ফ্যাঁসিজমের 
সমন্বয়ের কথা বলেছিলাম। - হয়ত আমার ভাষা- 
" বাবহার স্্ট্ু হয় নি। কিচ্তু একাট বিষয়ে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই”-আম যখন গ্রন্থাট ভিখাছিলাম, 
ফ্যাঁসজম তখন তার সাম্রাজ্যবাদী আঁভষান আরম্ভ 


. করে, নি এবং তখন ফ্যাঁসজমকে ন্যাশন্যালজমেক টা 


রূপ: বলে মনে হয়োছিল। 

"আম আরও বলতে চাই, ভারতে যারা ক'মউ--.4 
দনজমকে অবলম্বন করেছে, তাদের অনেককে জাতীয়তা, 
গবরোধী মনে হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্বন্ধে 
তাদের কিছ অংশের শরনভাব থেকে ওঁ ধারণ্য জোর- 
দার হয়েছে। অবশ্য অবস্থা আজকে প্রোপাি 
বদলে গেছে। 

“আমি আরও যোগ করে দিতে চাই, মাগা ও 


পুরোপণার, সমর্থন করে এবং তাকে নিজেদের বিশ্ব 

_ নীতির আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিশ্বাস করের 
দিবষয়টিকে আম সর্বসময়ে উপলব্ধি করোঁছ এবং তা. 
আমাকে গভীর সন্তোষ 'দিয়েছে। 

“আমার ব্যান্তগত মত হচ্ছে, ভারতের আত 
কংগ্রেস ব্টাপকতম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় সংগঠিত . 
হবে এবং তার দুটি উদ্দেশ্য থাকবে--রাজনৈতিক 
ধন অন এবং সাজতে রাণী স্থাপন" 


দেখা! গেল, স্মুভাষচম্প্র নিজের রাজনৈতিক মতের 
আংশিক পরিবর্তনের কথা দ্বাঁকার করেছেন এবং ফ্যাঁস- 


" জমের যথার্থ চাঁরত সম্বন্ধে তাঁর কিছু বচারশ্রাল্তি ঘটে". 
' শঁছল তাও মেনে নিয়েছেন। 
- সাক্ষাং-বিবরণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তিনি- ফ্যাঁদজম থেকে 


রজনশ পাম দত্তের সনে 


ছি রা 


= জার বনে? 
ফাসটানদদ তাঁকে সরররাহ জয়ে নি, সুভাযচন্্র আরও 
চ্যীকার করেছেন--কাঁমউনিজনের জাতায়তা-রিরোধাী চায় 
জম্পূর্ণ সত্য ময়। তাঁর এমন স্রশকারে্যন্তর কারণ বি 


জাতীয় সংগ্রামে কম্যানস্টদেয় সেইকালে কংগ্রেসকে 


সমর্থনের প্রাতশ্রাত ? 
--- যাই হোক, রুমিউনিজ্মের বিরুদ্ধে, ছপ্ডজান স্টাগল? 


প্রন্থে লাগত আপাত্তর চেহারা দেখা যাক॥ স্ুজায়চন্ত 
ধাঁচাট আপাতত তুলেছেন 


(১). আন্স “রুমিউনিজমের কোনোপ্রকার জাতীয়, 
তার প্রাত 'সহান্ঢুছীত নেই, অপুরাদকে ভারতের 
আন্দোলন ভ্রাতাঁয়ার আন্দোলন, জাতাঁয় স্বাধীনতার 
জন্য। 

(২) আয় এখন আনা গুটয়ে আছে) 
ধশ্ববি্প্রের চেষ্টা সে ত্যাগ করেছে! যাঁদও কাউ” 
£নস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বারা বাইরে সুখ রক্ষার চেষ্টা 


- ফরছে যে-চেঘ্টাও সে পরে ত্যঙ্গ করবে)) রাশ্য়া ও 


এবং ল'গ অব নেশন্স-এ তার অংশ গ্রহণ যো ইংরেন্স- 


- সঙ্কুচিত রুরেছে। আঁধরুন্তু রাশিয়া তার আভ্যল্তরীণ 


যাল্রির পুনগঠিনে। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে 
দেশরক্ষায়। এবং বহুৎ শক্িসমূহের সঙ্গে রদ্ধুরক্ষায় 
এতই ব্যাপৃত যে, ভারতের মৃত দেশের র্যাপ্পারে সে 
কোনো সাঁক্য় আগ্রহ দেখাতে প্রস্তুত, নয়। 

(৩) ভারতের কাছে কীমিউনিজমের কতকগুলি 
অর্থনোৈঁতক্ক ধারণার ধবশেয় আকর্ষণ থারুলেও কতক- 
গ্রীল ধারণা প্রাতাবিজার সৃষ্টি করে। 'রিপ্লরপূর্ব 
রাশিয়ায় সুসংগঠিত চার্চ ও স্টেটের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক ছিল বলে কমিউনিক্ম ধর্ম-বরোধী 9 নাস্তিক 


হয়ে উঠেছে, অপরপক্ষে ভারতে আংগঠিত ধর্ম না. 


“থাকায়, ধর্ম ও রাষ্ট্র মধ্যে 'আর্বাশ্যক সংযোগ না 
থাকায়, রাশিয়ার অনুর্‌প ধর্মীবদ্বষ 'ভারতে নেই। 


উস পাপিপাশিসি 


উপরন্তু ভারতের জাতীর জাগরণ আঁধরাংশ ক্ষেত্র 
শর্ম ও সংক্রবতকে অবলম্বন করে ঘটেছে। 
%৪), কমিউ্ানজমের মূল. তত ইতিহাসের বস্তু 


- মালী ব্যাধ্যার উপত্র ননর্ভরশধীস; ভারতবর্ষে এ বনু 


রাম্গূর্ণ সমধ্ধন পারে ' ন, এমন ক যারা অর্থনশীতির 
ফ্যাধারে কামিউানজমকে মানতে ' চায় তাদের সকলের 
মধ্যেও নয়ও 

. ৫) রা গুটিকজ্গনায় জমউনিজমের অর্থ 
গতানুগতিক অর্থে বার রেখেছেন সাধারণভাবে 
বিম্বের মুদ্রানীতি দটিগতোর্ কমিউনিজয়েরও ও 


: - কাঁমউনিজনের এই “বিরোয়ী ‘সমালোচনার ভিতর থেকে 


' দঁকহু তত “আহরণ করবার চেণ্টা করা যেতে পারে। প্রথম 


কথা; পুরাতন প্রশ্নাট উথ্থাপন করা) সুভাষচন্দ্র কাঁমউ- 
নিমের সমালোচনা করলেন, অথচ ফ্যাঁসত্রমের সমালোচনা 
করলেন না কন? আমার শবশ্যাস কারণটা রাজনৈতিক! 
পূর্বেই, বলছ, 'ভারতের জন্য সুভাষচন্দ্র “সাম্যবাদী 
সংঘের’ 'র্থাসস প্রস্তৃত 'করোছলেন! এৃতাঁন সেই থিসিস 
কমিউনিস্ট ইশ্টারন্যাশনালে দাখলও করেছিলেন। কিছ্তু 
আভিপ্রেত 'ফল' পান ন! রাশিয়া রাজী হয় নি তাঁর 
ঘস্ুবাদহপন পেকম্তু যস্তুহণন নয়) সাম্যভন্ব গ্রহণ করতে 
{কংবা ভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সাহায্য করতে। 
কাঁমউানজম সম্বন্ধে না হলেও ফমিউনিস্টদের দম্বদ্ধ 
সন্দেহ তাঁর মনে আরও প্রবল হয়োছিল যখন তানি দেখে- 
ছিলেন, ১৯৩০ 'সালের আন্দোলনকে প্রবত-বিপ্পবাত্মক বলে 
ধাঁমউনিস্টরা তার থেকে সরে থেকেছিল। সেক্ষেত্রে ভারতের 
চবাধীনতা সংগ্রামে বৈদেশিক সাহায্যের কি হবে? সুভাষ- 
চন্দ্ৰ তাই বোধ হয় জার্মানী বা ইতালীর কাছ থেকে সাহায্য 


"আশা করছিলেন, যে জার্মানী বা ইতালীর 'সাগ্লাজ্যবাদশী 


অভিপ্রায় তখনো পূর্ণ প্রকটিত হয় শন এবং জার্মানী 
হয়ত’ ইংরেজ তার শত, সেই কারণে ভারতকে স্বাধীনতার 
ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। তাই জার্মানীর সমালোচনা 


| কারে ভিনি অযথা বিদোধিতার স্ট করতে চান নি।৫ | 





2. স্বভাবচন্দের হন্ডয়ান স্মাগল' প্রকাশিত হলে কৃটিশ সংবাদপরগ্যল কলরব তোলে বঘারশাত। তাঁকে 
কমিউনিস্ট এবং ফ্যাসিস্ট, উভয়, আখ্যাই দেওয়া হয়। ১৯৩৫» ফেব্রুয়ারীতে ঘোঁনভা থেকে বিবৃতিযোগে  (0%%. 


। 36500 and Externaf ৮০০) "তানি প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থা পাঁরগ্কার করতে চান। 'র্তান বলেন, তাঁর, 
' দৃ্টিভাঁঞ্গতে কোনো মুূলগত পরিবর্তন হয় নি। “ভারতকে তার অতীত-ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে রর্তমান ' 
ও ভাঁবষ্যতের প্রয়োজন অন্যায়, পথ কেটে চলতে হবে।» তাঁর মতে, দশ্ধীদনের শবচ্ছিল্নতার জন্য ভারতের পক্ষে সকল. *: 


মভবাদকে একই লপ্দো অহানুদ্ীত ও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব।/ ভারতীয় এীতিহ্যের প্রতি আন্মগত্য দেখিয়ে '. . 


ধৃতাঁন পাঁরম্কার জানালেন, তাঁর পক্ষে সর্বাংশে মাকশিসস্ট হওয়া সম্ভব নয়, এবং সামাজিক ও রাজনোতিক -থিয়োরণর 
ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ সত্য কিছু থাকতে পারে না, সবই ই'ভিহাস, পারিপার্বিক ও প্রয়োজনের ভার্ততে রাঁচত নয়, সুতরাং 


‘ভা কালপ্রয়োজন অন্যায়ণী পাঁরবর্তনযোগ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো একটি মতের কাছে বন্ধক রাখতে তিনি গররাঁজ 


(“The standpoint or socio-political theories and institutions of the modern nations are 


‘ the product of their history, environment and needs. “They are liable to change and 


development Just as human life is. Moreover, it should be remembered that some of 
the most interesting institutions of the present day are still experiments. ‘Time must 


২০৫ 


4 


-_ আমাল" - স্ব সন্মান কালা স্যন্ল han. ah an ff 


| ছাত্রকে বসত 

 খুক্ষেতে অন্ন) যাঁদ ফ্যাসিঙ্দমের সমালোচন্র দা করলেন, সাদ্কোতক জাগরদ। স্বয়ং স্মভাষচন্দ্ুও বে-জাগরণের : 
ফাঁকা নজযের নমূলেচলা করলেন কেন? তার উত্তর দেবার সৃষ্টি, তারও মূলে আছে ভারতীয় ধর্মন্দোলনের প্রভাব ॥ 
জাগে একটি কথা বলে. নিই, ১৯৩৮ সালে রজনা পাম - সুতরাং ইঠুতহাসের এই ধর্মন্বাখতাকে তিনি অন্বীকায়. 
কের সণ্গে সাক্ষাৎকারকালে. লুভাষচন্্র যে, 'সামাজ্যবাদী করেন কিভাবে? -স্নুভাষচন্ত্র যে, রাজনৌতক দর্শনের ' 
জোভত্রা়সম্প্” বলে জার্মানীর নিন্দা করেছেন, এবং ব্যাপার সমন্বর-তত্ব্বের কথা বলেছেন তার কারস ভারতের এ 
ফাঁমভীদজম সম্বন্ধে নিজ মত কিছু সংশোধন করেছেন, ' ইতিহাস-সাধনের, সময _ এই সমন্বর-ধারপার এক্ট আছে। 
ভার কারপও রাজনৈতিক। ইতিমধ্যে দেখা গিয়েছে - ধাঁদ তিনি বলতেন; [তানি সংশোধিত আকারে কাঁমউানজমের 
জার্সানী ইংরেজের সঙ্গে মিতালীতে আগ্রহী, অপরপক্ষে . প্রবর্তন চান, তাহলে সেটা সংশোধিত কমিউনিজমই হত, 
জামান ও ইংলেণ্ড রাশিয়াকে পয়লানপ্বর শর ফলে দমে - . জনা ভারতীয় বস্তু হয়ে উঠত না; বিদেশের প্রভাব গ্রহণে 
ফছে। রাশিয়ার দেই সংকট অবস্থায় ভারতের কামিউ- ' ম্পূর্ণ' প্রস্কৃত থেকেও . অন্যভূতিযোগে ভারতের প্রাণের . 
{িল্টরা ইংরেজের বিরদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহী হয়ে. . - সঙ্গে যুদ্ধ নর এমন কোনো রি দত 
উঠেছে। শুধ্য তাই নয়, বৃটিশ ফাঁমউনিস্ট পার্টির নেত : ._ হলেন নাত - '- 
ধ্‌ন্দ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নত সমর্থন করছে, যে- - - -এই সমন্বয় দর্শনের ব্যাপারটি সুভাষচন্দ্র শেষবারের - 
.হ্যাপারটিকে পরম সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করেছেন সুভাষ” : মন্ত ব্যাখ্যা করেন ১১৪৪ সালের নভেম্বর মাসে, চৌকি 
চন্দ্র তাঁর হাঁরপ রা ,ভাষণে। স্মভাষচন্দ্রে কাছে এ কালে: িদ্বাবিদ্যলয়ের ছাত্রদের কাছে। ' দশ বছর আগে ইন্ডিয়ান 
ভারতের স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড় কথা। তাই পারবার্তত .  চ্টাঙগ' গ্রন্থে এবিষয়ে, যা বলেছিলেন, তার কয়েকটি 
অবস্থায় তান নিজের মৃত প্াররর্তনও ঘয়েছেন। এ কালে . " বধয়কৈ এখানে আরও 'পারচ্কার করে তোলেন। সুভাষ: 
রানীর চের ইতর শত শর তাঁর অধিক জর রাজনৈতিক নর অইটেই সবলে রৃ-এ পরপর 
মানসিক মিত্র হয়েছে: ... - এ যা পাচ্ছি। .. 

ইন্ডিয়ান স্ট্াগল-এর শেষে কান সমা- - reo  ইম্পিরয় পিন জাপানের হাঁপারয়াল ইউনভািশট 
চলাচনার কারণর্পে :বলা. যায়_ এখানেই - সমুভাষচল্ের দাঁড়িয়ে. অস্থায়ী ভারত সরকারের সভাপতি ও. সর্বাধনারব - 
মসচ্বয় তৃত্বের মূল কথা আছে। সনভাবচন্্র ভারতের পক্ষে - , '. দেতাজ্ী সুভাষচন্দ্র পাঁরম্কার জানিয়েছিলেন, ভারতের 
ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাথ্যা গ্রহণে আনিচ্ছক। -ভারতেন্ব:.  ' লক্ষ্য সমাজতন্ম। স্বাধীন ভারতের সামনে তিনটে 'সমসণ 
গ্রাধনা ও ইতিহাসের ধারার.সঙ্গো বস্তুবাদ' ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ . .. ... . ঘড় হয়ে দাঁড়াকে_দ্রেশরক্ষার ব্যবস্থা, দার নিরুরণ এবং _ 
ঈহযোগ নেই ভরতে জাতীয় জাদ্রদ মূলত ধীর ও শক্ষাবিস্তার। এই সমগ্র সমাধানের দায়ি তিনি: 


নি 
| -. 3181)85 নিন they could নি declared to be; successful and in the meantime, ্e ‘should. - 
not mortgage our intellect anywhere. ”) মাজপমত বা. নাজীদল সম্বন্ধে 'বুটিশ শঙ্কা ওভার অনুগত 
ভারতীয় [শিহরণ সম্বন্ধে তাঁর বন্তব্য, পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে [িয়োর আওড়ানোয় কোনো কাজ হবে না; ভারতের সামাজিক 
* বা অর্থনৈতিক ধারণা যাই হোক. না কেন, পরের দেশের সামাঁজক-অর্থনৈঁতক ধারণার 'ির্দ্ধে তার ' মীতামাতির 
কারণ নেই, বিশেষতঃ যাঁদ সেসব দেশ থেকে সাহায্য পাবার সম্ভাবনা থাকে।. সুভাষচন্দ্র ফ্যাসস্ট ইতাল'র সঙ্গে কমিউ- 
[নস্ট রাশিয়ার প্যান্ট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে ছিলেন। এখানে মনে রাখতে হবে, তান সর্বদা নিজেকে 
চিন্তায় ও. কর্মে স্বাধীন, মানুষ বলে মনে করতেন, বুটেনের . পরাধীনতা :যাঁদ :তিনি সহ্য-না করেন, রাশিয়া, জামিন? 
ইতালী কারো পরাধানতাই সহ্য করা সম্ভব. হিল না। (In the domain’ of .our external policy, our 
own socio-political views or predilections should not prejudice Us against people or 
nations holding different views, whose sympathy we may nevertheless be able 
- to acquire. This is a universal cardinal prin ciple in external policy and it 18 because ০1 
be this principle that to-day in Furope a pact between Soviet Russia: and fascist Italy. is 
E not ofly a possibility but an accomplished fact.”) he ন 

৬ সাম্যবাদ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র আগ্রহ মূলত মানবপ্রেমের সৃষ্ট মা NEES 
". দের কাছ থেকে পেয়োঁছলেন। রাশিয়া থেকে ভিনি নিতে চেয়ে ছিলেন তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনয। বয় সভাবচনেরে 

যৌবনের রচনার কিছ, অংশ উদ্ধ্তিযোগ্য_ 

The Socialism did not drive its birth from.the books of Karl Marx. It has its 0) 
origin in the thought and culture of India, The. Gospel ‘of Democracy that - was 
presented by Swami Vivekananda bas manifested itself fully with writings and achieve- 
ments of Deshbandhu Das, who said that ‘Narayana’ lives amongst those who till the 
1900, prepare our bread by the sweat of their brow, those who in the midst of grind-= _ 
Ing LOverty have kept the torch of our জিদ culture and religion উর 
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লাস্তাঁহক ৰসত 
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সাপটি দস্যমতী 


ধ্যান্ত-প্রয়াসের উপর অপর্প করতে প্রস্তৃত ছিলেন না, কফারথ 
এই সমস্যাগুল মূলত অর্থনৈতিক-সমস্যা। রাষ্ট্র ছাড়া আর 
কারো পক্ষে এই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব 
ময়। “দেশের শিল্পায়ন বা কাঁষির যাল্িক পদ্ধাত, যে 
'িষয়েই হোক না কেন, আমরা চাই রীষ্ট্ী এগিয়ে এসে দায়িত্ব 
গ্রহণ করুক এবং অল্প সময়ের মধ্যে পাঁরবর্তন সাধন করুক, 
হাতে করে আঁকিলম্বে ভারতবর্ষ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠতে 
পারে।” 

নেতাজাীর পরবর্তী“ বন্তব্য, দেশের অর্থনৈঁতক কাঠামো 
ঘাঁদ সমাজতান্ক করাই লক্ষ্য হয়, তাহলে তথাকথিত 
গণতাল্মিক শাসনব্যবস্থায় সে লক্ষ্য সিদ্ধ করা যাবে না। 
তান বললেন, “আমাদের সিম্ধান্ত, গপতান্মিক শাসন- 
য্যবস্থার দ্বারা স্বাধীন ভারতের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব 
ময়। ভারতের প্রগতিশরল আধুনিক ভাবধারা সর্বাঙ্গীপ 
মাম্টীয় কর্তৃত্বের পক্ষপাতী, যা জনগণের মুখপারর্পে, 
রা রা এ 
সংখ্যক ধানিকেব স্বার্পে কাজ করবে না।* + - 

প্রথম অধ্যায়ে সাম্যবাদশ সংযমের যে পাঁরকল্পনা দেখেছি 
ভাতে রাষ্ট্রের শাসনতল্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ছিল না, 
শুধু পূর্ণ সমাজতন্মকে আদর্শ বলে ঘোষণা করা ছিল। 
ধদ্ঘতীয় পর্যায়ে ইণ্ডিয়ান স্টাগল'-এর [প্রথম খণ্ডে] মধ্যে, 
্লাম্টগঠনের প্রকৃতির কথা আছে £ দ্বাধানতা-উত্তর পুন" 
গঠনের জন্য কিছুকাল সামারক শৃঙ্ধলায় গঠিত এক 
মায়কত্ব প্রয়োজন, একথা বলা হয়েছিল। ' তৃতীয় পর্যায়ে! 
এই টোঁকও বন্তৃতার দেখলাম, তিনি আরও স্পন্ট করে 
ঘলেছেন, সমাজতন্মকে সফল করতে হল্গে জনগণের স্বার্থে 
গঠিত কর্তৃতবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন ॥ 
দেখা যাচ্ছে সুভাষচ্্র ধনতান্মক গণতন্ত্রের নিতান্ত 
দবরোধী। তাঁর গণতন্ত্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের চেয়ে 
বেশি কিছু। | 

এবার আবার প্রত্যাবর্তন. করা যাক রাজনৈতিক সমহ্বয়- 
যাদের পুরাতন প্রশ্নে। কমিউনিজমের সঙ্গে ন্যাশনাল 
সোপিযাঁজমের সমন্বয়ের কথা তান এখানেও বলেছেন'। 
'_ এই প্রস্তাবিত রাজনোতির্ক সমদ্বয়ে ভারতের ইীতহাদের, 
ধলেছেন £ ভারতের ইতিহাস অন্তত তন হাজার বছরের 
পুরনো! যেখানে ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, ফানাসয়া বা গ্রাসের 
প্রাচশন সংস্কৃতির ধারা ওসব দেশের বর্তমান জীবনে সত্য 
হয়ে গেছে, সেখানে ভারতবর্ষ এখনো তার পুরাতন সংস্কৃতির 


er ৯ 





ধ্যে জীবন্ত। "দু হাজার, তিন হাজার বছর আগে 
আমাদের পূর্বপৃুরুষেরা যে জ্রবনাদর্শ, ভাবনা, এবং 
অনুভূতির মধ্যে বাস করতেন, আমরা ভারতীয়রা, আজও 
মূলগতভাবে সেই একই আদর্শ, ভাবনা ও অন্ভূিতর মধ্যে 
বাস করছি। অর্থাৎ সেই প্রাচানকাল থেকে বর্তমান পযন্ত 


প্রবাহিত হয়ে আসছে একই ইতিহাসের ও সংস্কৃতির ধারা। 


ইতিহাসে এটা খুব বিরল, বস্তু ।” 


এই হীতহাসের উপরে সুভাষচন্দ্র িভিত্ব দেশীয় রাষ্ট- 


নীতির নমুনাকে আমন্মণ করেছেন এবং সমন্বয় করতে 
চেয়েছেন! নাজীজমের নিরপেক্ষ সদগুশ তানি দেখলেন 
জাতীয় সংহতি বার্ধতে ও সাধারণের অবস্থার উন্নয়নে। 
কমিউনির্জমের, বিশেষ সদ্‌গুণ ভার স;পারিকজ্পিত অর্থ- 
মীততে ও দুত শল্পায়নে । সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানেও 
কম্যুনিস্ট রাশিয়ার সাফল্য স্বীকীঁতিযোগ্যা এই ভাষণে 
নেতাজী ন্যাশনাল সো'সয়ালিজমের একটি বিশেষ দোষের 
রা বলেছেন [যা ‘ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এ (১ম) .বলেন ন] 
ঘাইরে .ধনতাদ্বিকতা-বিয়োধশী :হলেও এই -বাচ্টীনীত এধন+ 
তান্মক ভাত্তিতে গঠিত অর্থনোতিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত 
সংস্কারে সমর্থ হয়ান।”- ' 

কাঁমউানিজম সম্বন্ধে নেতাজী. ষেসব আপাতত উঠিয়েছেন, 
তার একটি আপত্তি পুরাতন, কর্সিউীনজম জাতীয় সেণ্টি- 
মেন্টের সম্মান করে না। তাছাড়া আরও কয়েকাঁট গুরু্ব- 
পূর্ণ আপাত্ত আছে? প্রথমত, তাঁর মতে, ভারতে শ্রেণশ- 
সংগ্রামের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হবেও না, যাঁদ স্বাধীন 


ভারতের সরকার জনসাধারণের, মখপাত ও সেবকরুূপে কাজ __ 


করতে থাকে। করবে বলেই নেতাজাীর বি*বাস। 
দেওয়া হয়েছে, কদ্তু ভারতে এ অধিক গুরুত্বের দরকার 
নেই, কারণ ভারত মূলত কৃঁষিজ্ঞাঁবশি। 

তৃভপয়ত, মার্সবাদে মানবজীবনের অর্থনৈতিক ভূমিকার 
উপর অত্যাধক জোর দেওয়া আছে, অর্থনীতির বিশেষ 
প্রভাবের কথা মেনে দিয়েও অতথানি' গ:রুক্ষেব পক্ষপার্তী 
নেতাজী নন.। 

এইখানে এবার আমরা কিছ মন্তব্য করতে-পারি। 
আমরা প্রথমেই সমভাষচচ্দের চিল্তাধাবায় একাঁট লক্ষণীর 
পাঁরবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাছি। সাম্যবাদী সংঘের 
পারিকষ্পনায় নেতাজশ মুত্তিপ্রাপ্ত ভারতে শ্রেণী সংগ্রামের 
ধথা বলোছিলেন সর্বশেষ ভাষণে; তার অবশ্য, প্রয়োজন'য়তা 
অগ্রাহ্য করলেন।৭ এখন. মত পারব্ত'নের কারণ, আমরা 





q “There are few points in which India does not follow Soviet Russia, firstly, Class- 


conflict is something that is quite unnecessary in India. If the Government. of free 
India begins to work as the organ of the masses, then there is no need for' class- 


conflict. 
masses.” (টোকিও বন্তৃতা) 


We can solve our problems by making the State the servant of the 


স্বাধীন ভারতরাষ্ট যদি জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ মা করে, তাহলে ভারতেও চাদের কুওমিংটাং ও কামিউনিস্ট পাটির 
{বভেদের মত অবস্থা ঘটতে পারে বলে-উত্ত বন্তুতার সতর্ক বাণী উচ্চারণ করোছলেন £ 
“Tf the nationalists in India did not have the interests of the masses at heart 


then you would have seen the same pheno menon as you see in China to-day.” 


পল 


1 


বন নদী সমু বন্দরে 


জয়ন্ত Ln 


জটায়ুয় মত এক পাখী \ 
আমাদের বয়ে নিয়ে উড়ে এলো বায়বেগে। 


- পিছনে নগর স্রৈণ চক্ষু মেলে উচ্ছল কল্‌কাতা 


জং ধরা বনিযাদী সভ্যতার পচে. রঙ ছোপ ছোপ 


আধুনিকতার । 


পাপ ২৫ 


নিম্নভূমি সমতল মাঠ “ 
সবুজ সুদ্দর্বন, নদা। : 


আরো উযের উড়ে এলো পাখী 
মৃহতে' অদৃশ্য হলো বন নদী সমুদ্র বন্দর 
ইউরোপ আমেরিকা এঁশিয়া আস 


যতদূর অনুমান করতে পার, সুভাষচন্দ্রের ধারণা হয়ে ছিল, 


ভারতের মুক্ত গাম্ধীবাদীরা আনতে পারবে না--আনবে 
শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থে পঠিত চরমপন্থী দল । এই 
বিশ্বাস তান নানা জায়গায় প্রকাশ করেছেন এবং সেই 
বৃবশ্বাসের বলেই জানিয়েছেন, জনসাধারণের স্বার্থে "ও সেবায় 
গঠিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী দল রাণ্টক্ষমতা পেলে 


শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। বলা বাহুল্য 


জ্দুভাষচল্দ্রর ধারণা সম্পূর্ণ সত্য হয় নি, কিংবা তাঁর এই 
ধারণা {মিথ্যা হয়ে আর একটি ধারণা সত্য হয়েছে। সমভাষ- 
চন্দ এও বলেছিলেন, ইংরেজ দেশাবিভাগ করে দক্ষিপপন্ধদের - 


হ--হাতে ক্ষমতা অর্পণের চেষ্টা করবে, তাই করেছে, এবং বাম- 


শিরা লতা লাহ টা হেরে সম্ভার কালে 
কোনো ভূমিকাই নিতে পারে ীন। - 

ণবার কমিউনিজম ও ন্যাশনাল সোসিয়ালিজ্রমের মধ্যে 
সমন্বয়বাসনা সম্বন্ধে আমাদের আপাতত উশ্বাপন করতে 
পানি সুভাষচন্দ্র সহজেই বলতে পারতেন, তান ন্যাশ 
নালিজম' ও “কমিউরিজমের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চান, 
এবং দেই কথাই [তানি উত্ত টোকও ভাষণে বলেছেনও ।৮ 
তিনি ন্যাশনাল সোঁসিয়ালজমের' যে বিশেষ গুণের কথা 
বলেছেন_ জাতীয় সংহত বৃদ্ধিতে তার সাফল্য--সে সাফল্য 
ম্যাশনালিজমও দিতে পারত।৯ আমার বিশ্বাস, ভবিষাতে 
বলবার সুযোগ হলে সুভাষচন্দ্র তাই বলভেন। 

সুভাষচন্দ্ৰ তাঁর টোকিও ভাষণে বাহ্যত মৃদুভাবে করলেও 
ধাস্তবত নাজশজমের একটি বিশেষ দিকের কঠোর সমা- 
লোচনা করেছেন। তান বঙ্গেছেন, নাজশীবাদ ধনতান্নিক 
ভিত্তিতে গঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার করতে 


, পারে নি। তাই যাঁদ সত্য হয়, তাহলে ন্যাশনাল সোসিয়া- 


% 


ভল লন 


ছাড়া, যা. ধনজাদ্ঘিক দেশেও প্রচুর পাঁরমাণে রুয়েছে। 


, টোকিও ভাষণে সূভাষচন্র স্পষ্টই বলেছেন, সমাজতান্ি্ক 


অর্থন্তি প্রবর্তনই তাঁর মূল লক্ষ্য, সেই মূল লক্ষ্যের 
পরশ যেখানে নেই, সে বস্তুর সঞ্পো সমন্বয়ের কথা ওঠে 
কেন? 


কেন ওঠে, কোন্‌ রাজনোতিক প্রয়োজনে, তার ইতিহাঞ্জ 


. শৃর্বে বিস্তারত বলোঁছ; এখানে প্রনরদ্তর প্রয়োজন নেই 
_ অথানে শুধু বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গো স্মরণ করব_জার্মানীর 


"ধম সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গণ জাপানে বসে নেতাজী কিভাষে 
জার্মানীর অর্থব্যবস্থার ধন্তাম্মিক কাঠামোর সুমালোচনা 
করলেন এবং নিজের সমাজতান্মক আদর্শকে তুলে ধরলেন। 
টোকিও ইউনিভাঁসটর ছাত্ররা যাঁদ নির্বোধ না হয় তাহলে 
বুঝবে যে, সুভাষচন্দ্র রাচ্দী ও সমাজব্যবস্থায় জাপান- 
জার্মানীর শন রাশিয়ার আদর্শকেই মূলত নিজের আদর্শ 
বলে ঘোষণা ধরেছিলেন। 

সর্বশেষ বন্তবা, নেতাজী কামিউনিজমের জাতায় সোপ্ট- 
মেস্টের বিরোধিতার কথা কলেছেন। কথাটা বোধ হয় 
নর্বাংশে সত্য নর। আধ্নিক হীতহাস প্রমাণ করেছে, 


যেখানে কমিউনিস্টদের হাতে রাণ্টুক্ষমতা গিয়েছে, সেখানে 


জাতায়তার ব্যাপারে তারা অন্ধ জাতীয়তাবাদী, ক্ষেত্রবিশেষে 
অন্ধতম। অন্যতার আড়ালে বিপ্লবের আত্মরক্ষা) তবে 
যেখানে কমিউনিস্টরা সংখ্যালঘু সেখানে তারা কিছু “দূর 
ছন্টিসম্প্ ! ভব পাতন যত ই, পালার 
প্রয়োজন হবে। = . 

[ক্রমশ] 


2 হুক 
_ ৮ জার্সানা তার শুদ্ধ রস্তের আওয়াজ তুলে 


গর্ব ও সংহতি বাড়িয়োছিল। সুভাষচন্দ্র কি জাতীয় সহাত- 


ধৃদ্ধির জন্য ভারতের এরীতহ্যের মহিমার দিকে দদ্টি আকর্ষণ করবার কথা ভেবেছিলেন ? দেশপ্রেম বৃদ্ধির জন্য তিনি 
শৃহন্দু এবং মুসলমান সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দিকগুঁল সম্বন্ধে ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার সর্বশেষ সংগ্রাম- 


আঁবনে, তা আমরা জানি। 


১ “In other words, it WIE Be এ stds তা NaHonatism and Socialism. This ig 
চিন Which bas nat hean achieved by the National Sodalists in Germany to-day.” 


(The Fundamental Problems of Indinl 





আনন্দের। কিন্তু বাংলা বইয়ের 

প্রসশো প্রথমটার দাবি কতো* 

টুকুই বা? বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার রকম শাস্মচর্চার জন্যে 

বাংলায় লেখা উপযুক্ত বই কি আজও তোর হয়েছে? 
তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেল। দেশ স্বাধীন হোলো 

এবং ভাগ হয়ে, গেল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল থেকে 


ইতিমধ্যে প্রায় ভিরিশ বছর যায় যায়। বাঙালীর _ 


জাবন-পারিবেশ ইদানীং খুবই ভাড়াতাঁড় বদলে ঘাচ্ছে। 
শুধু বাঙালীবই নয়, এ পাঁরব্তন সারা দুনিয়ার তামাম 
মানবসমাজে পাঁরব্যাপ্ত। অখন্ড অবসর, ক্রমেই দুল হজে 
এলো। তাই সব ব্যাপারেই বাছাইয়ের প্রয়োজন বেড়েছে? 

আমি বলেছ্িলুম”-উপদেশও নয়, অভিযোগও নয় 


আমরা শুধু নিজের নিক্কের আনন্দের কথাই লিখে রাখবো। 


কোন্‌ বাংলা বই পড়ে কবে আমরা সুখী হয়েছিলুম”, 
ভবিষ্যতের স্মৃতিচারপার' জন্যেই সে-সব অভিজ্ঞতা লিখে 


প্লাখা ভাল। 


এ কথার উত্তরে আনন্দের সমালোচনা আমার আজও 
মনে আছে। সে বলোছল- পারবে দি? কতো কাজ 
তোমার ৷ তাছাড়া এসব খবরের জন্যে তো বাংলা সাহিত্যে 


- - ইতিহাসের বই {বরল নয়। রামগতি ন্যায়রত্নঃ হারমোহন 


মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন ইত্যাঁদ অনেকেই 
তো বাংলা সাহত্যের হীতহাস লিখেছেন”_এ'দের পরে 


আরো কতো লেখক গলখছেন, িলখবেন। তুমি আর নতুন 


কোন্‌ কথাই বা লিখতে চাও ? 
আমি বলোছিলুম_-না, না, আমি বাংলা স্যহিত্যের 
ইতিহাস গলখব্যে কেন? -আম কি ভভ্যরতের যাবতীয় 


বাংলা বই পড়তে পার? অতো হৈয়া কোথায়? অজে 
ফুবসং নেই আমার। আর একথাও মানতে আপান্ত নেই 
যে আমি ইস্কুল-কলেজের পরীক্ষার দিকে চোখ রেখে এ 
প্রস্তাব কার নি। 

--তআহন্দে তুমি কি নিজে যা যা পড়েছো, সে রকম সব 
বাংলা বইয়ের কথাই 'নিথে ক্লাখতে চাও ?- সমস্ত বইয়ের 
কথা ? 

লা” না কখনোই তা নয়। কতো যে বাজে বই পড়েছি _ 
সে-সব স্মাত নিজের পক্ষেই যথেষ্ট, অন্যকে কস্ট দেবায়ন 
জন্যে সেগুলোর বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে। 
কিন্তু সে কুকর্মে আমিও নেই, ভোমাকেও লিপ্ত হতে 
দেবো না। 

আনন্দ বললে_আমাব জন্যে ভেবো না, আমার চাঁরিত্ 
নালপ্ত; আমি কিছুতেই িপ্র হতে চাই না, আমার দ্বারা 
এই মেহনতের কাজ হবেও না;-কিন্তু আমি ভাবাছি তোমার 
এই লেখার পরিকল্পনাটা কা রকম হবে। -এ কি তোমার 
বন্ধুদের লেখার প্রশস্তি ছাপাবার ভূমিকা-আর তোমাকে 
যারা দেখতে পারে না বা তুম যাদের দেখতে পারো না সেই 
সব লেখকদের সম্বন্ধে তোমার উদাসীনতা রক্ষার কৌশল ? 

আমি বলোছল্যম- ব্যাগ রুচির সাঁমা অস্বাকার 
কার না, কিন্তু সে ব্াচ অন্যায় পক্ষপাতিত্ব যাতে না ঘটার 


রহস্যের 'রামায়শের সমালোচনা প্রবন্ধাট মনে পড়ে। 
এইটুকু বলেই আনদ্দ আমার টেবিজ্ থেকে যাচ্কমচন্দের 
থল্থাবনপী' তুলে নিয়ে প্রথম কয়েক ছর পড়ে শীনয়েছিল_ 
'রামারণের সমালোচনাঁ ফোন গবিলাতশ সমালোচক 

প্রণীত 
আম রামায়ণ গ্রন্থখ্যান আদ্যল্ত পাঠ কারয়া 


. অতিশয় বিদ্মিত হইয়াছি। অনেক সময়ে রচনা প্রায় 


নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয় কাবাদিগের তুল্য! হিন্দ্‌ 
ফাঁবর পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে.। গ্রল্থকায় 
যে আর 'কছুদন যত্ন কাঁরলে একজন সুকবি হইতেন, 
, তাদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

'এই কাব্যশ্রম্থখানর স্থুল তাৎপর্য, বানরদিগের 
মাহাক্যবর্ণন।  বানরেরা বোধ হয়, আধুনিক 
B০nerwal নামা শহমাচল প্রদেশবাসণ অনার্য জাতি- 
গণের পূর্বপুরুষ অনার্য বানরগণ কর্তৃক লঙ্কাজর 
ও রাক্ষসাদগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীষ বিষয় 
শখন আর্ষেরা অসভ্য ও অনার্যেরা সত্য ছিল। ১, 


হো হো করে হেসে উঠোছলুম আমরা। 

আনন্দ বলেছিল-_ভাই, হেসো না-শোনো -আরো সব 
গুয়ের কথা। ধবলাতশ সমালোচক প্রণীত বছ্িম প্রদর্শিত 
+এই তামীসকতাই শুধু নয় দেশের আপন মনের নিজস্ব 


সাপ্তাহক হসসতখ 


তামসিকতাও মনে রেখো । আয বে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরাক্ষার তাগিদের পড়ার কথা বলাছলুম- স্বাধীনতার 
আগে ভদ্রজনের ভাগ্যনিরন্তা হিসেবে এই পরণক্ষা-তা়িত্ব 
লেখাপড়ার ব্যবস্থা ঘুচবে বলে মনে হয় না। 

-_ আমি বলেছিলুম_ স্বাধীনতার -.পরেও ভরসা নেই। 
বাধীনতা এলেই কি এ মেঘ কাটবে? 


মেঘ যে কাটে ন, সে-আমরা সবাই জানি। 
তবে একেবারে নিরবদ্যম হয়ে বসে পড়ার মতে 
নৈরাশ্যও ঘটে নি। ভারতবর্ষের প্রাদেশিব 
ভাষাগুনলির চর্চা বেড়েছে। বাংলা সাহিত্যেও বছরে বছরে 
বেশ কিছ; প্ররস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। কাঁবতায়, উপন্যাসে, 
নাটকে, ছোটো গল্পে তো' বটেই-_ এমন শক প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও 
পারশ্রমের অন্ত নেই। আঁবাশ্য সকলের পাঁরশ্রম উপ্ত্ত 
মনন-সমার্ঘত নয়। প্রেরপাও কারো মাইনে-করা সেবাদাসশ 
ময়। ভাল সুষ্ট্রং-মহতী সৃষ্টির বিশেষ লগ্ন আছে বলে 
আমি বিশ্বাস কাঁর। সে লগ্ন মহাকাশের কোন্‌ গ্রহ-নক্ষতের 
ফা রকম সমাবেশের ফল, তা হয়তো জেযোতিষীরা বলস্বে 
পারেন। “কিন্তু ব্যাপকভাবে একালের ভারতীয় সাহিত্যের 
চর্চায় স্বাধীনতার চেয়ে শাল্তমান যে আনৃক্ল্যের কথা 
দ্বামার মনে আসে, সে হোলো রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় এবং 
াতষ্ঠা। তাঁর আগে মধুসূদন ছিলেন, বঙ্কিম ছিলেন, 
এ'রা প্রত্যেকেই পরমান্চর্য শক্তি সন্দেহ নেই; কিন্তু রবীন্দ্র 


মাথ না এলে আমরা পাশ্চাত্য আদর্শের অনুরাগ প্রাদেশিক... 


ক্লাসিক মা থেকে যেতুম। রবীদ্্নাথই বিশ্বের সাহিত্য- 
আসরে আমাদের বাংলা সাহিত্যের জায়গা করে "দিয়ে গেছেন 
»এবং অতঃপর, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক সাহত্যেই 
সাাম্টর উৎসাহ বেড়েছে। 

আনন্দ বলতো-_রবীন্দ্নাথের আগের সিঁড়িতে গিলেন 
ধ্তিমচন্দ্র। বাঁঙ্কমের প্রথম প্রবেশের কাল নজরে রেখে 
»-তবেই আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রাতি আমাদের বিস্ময়ের 
মননকে উপষুন্ত ভিতেয ওপর দাঁড় করাতে পারি। 

আমি তাকে 'ঁজগেস করোছিলুম-বিস্ময়ের মনন কী 
ধ্যাপারঃ .আঁভধানে লেখা আছে ‘মনন’ মানে চিন্তন, 
অনুভব, সংকল্প, ধারপা। বিস্ময় কোনো চিল্তাসম্পর্ক হন 


ষ্যাপার নয়”_সহাজিয়া বোধ মাত নর,.-তুঁম কি এক্ষেত্রে 


এই কথাই বলতে চাও? 

সে বলোঁছিল_-কতকটা তাই-ই। যথার্থ এঁতিহাসক ধারা 
মা সনে রাখলে আস্বাদন সম্পূর্ণ হয় না। যেমন দেখো 
আমাদের কাঁবতার ধারায় ব্ভারতণ', “মানসী ও মম বাণ 
প্রভৃতি পত্র-পতিকার আমলে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বিশেষ 
বশেষ শব্দ, ছত্রাংশ, উপমা ইত্যাঁদ কতো যে নকল হয়েছে! 
যাঁদ কোনো পাঠক রবীন্দুনাথের রচনার সঙ্গে সম্পূর্ণ 


অপাঁরচিত থেকে শুধু দেই নকলনবাঁশদের লেখাই পড়ে ' 


থাকেন, তাহলে 1তিনি ?ক একেবারেই বিস্ময়ের সুযোগ 
পান নি? কিন্তু সে ভালো-লাগা ধর্তব্য নয়। অজ্ঞানে 
ধা আংশিক জ্ঞানেই বিস্ময় ঘটায_পূর্ণ জ্ঞানে বিদ্ময় নেই 
* বই-বাছাইয়্ের কাজে এ ধারণা আম মানতে নারাজ 
'অনএক ছাঁয়_যদি আমাদের মোটামুটি গত শ’ দেড়েক 


৩২১৩৬ 


বছরের বাংলা সাঁহত্য-প্ন্থগুলর বাছাইয়ের কাজে নামতে 
চাও, তাহলে অন্তত একটা সময়ানক্রম মেনে নিয়ে বইয়ের 
তালিকা সাজাতে হবে। পারবে তুমি তা? 


আনন্দ যা বলেছিল, মনে মনে আমও তা মাঁন। 
কিন্তু তার ব্যবহারিক অসুবিধার দিকটাও জ্বীকার্য। তাকে 
ফলোছল;ম_আঁম তো শুধু ছাত্রপাঠ্য আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে চাই না। সময়ানুরম ধরে 
সাজিয়ে গেলে কেমন যেন পরাক্ষার দবষয়কুম্ধির এলাকায় 
শিষে পড়তে হয়-সে বড়ো বাঁধাবাঁধ ব্যাপার। ভাল হবার 
পাঁরকল্পনা করা যেতে পারে, কিন্তু ভালবাসা কি পাঁর- 


_ ফল্পনা-নিয়া্তিত ব্যাপার ? 


আনন্দ অন্য সময়ে তর্ক করতে দ্বিধা করে না! 'কিল্তু 
ফাজের কথায় কমর সামর্থযকে সে বাধা দেয় না। ভাই 
ভালবাসার পাঁরকল্পনাততু দিয়ে সে আর কথা বাড়ায় নি 
রবাল্দ্রনাথের 'আধ্বীনক সাহিত্য” থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে 
এই লাইনগল পাঠ করেছিল 
“পূর্বে কী ছিল এবং পরে ক পাইলাম তাহা 
দুই কালের সান্ধস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা একমুহ্‌তেছ 
= অনুভব কারতে পাঁরলাম। কোথায় গেল সেই 
অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই 
খবজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওয়াল, সেই বালক- 
ভুলানো কথা-কোথা হইতে আসল এত আলোক, 
এত আশা, এত সংগত, এত বৈচিন্র্য। “বঙ্গদর্শন, 


নদী নবশীরণশ অকস্মাৎ পাঁরপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া 
যৌবনের আনন্দবেশে ধাবিত হইতে লাগিল। কত 
কাব্যনাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত 
মাঁসকপন্ন কত সংবাদপন্ন বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত" 
কলরবে মুখাঁরত কাঁরয়া তুলিল। বঞ্গভাষা সহসা 
বাল্যকাল হইতে ফৌবনে উপনশত হইল ।* 


আনন্দ যখন থামলো তখন ঘরের হাওয়ায় কেমন যেন 
চরকালের প্রণামের ভাব লেগেছে বলে মনে হোলো_বে 
ভাব খুব ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে পুরোনো কোনো কোনো 
মান্দরে গিয়ে আমি অনুভব করোছি। সাধু রাঁতিতে 
বাংলা গদ্যে অন্তরের বন্দনা যে কী আশ্চর্য আন্তবিকতাময় 
হতে পারে, আমি সেই কথাই ভাবছিল্ম। 

কিন্তু কাজের সময়ে ভাবাবেশ-কে সময় দিতে সে যে 
মারাজ, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। 

সে বললে-শোনো ভাই, এততসত্বেও আধুনিক কালে 
পৃবো বাঙালণ-সমাজাঁটি অকস্মাৎ সাহত্যমনস্ক হন নি। 
বঞঙ্কিমের আমলে অনেক ভদ্রঘরের মেয়েরা তো পড়তেই পেতেন 
না_অনেকেরই বর্ণজ্ঞান ছিল না। কলকাতার বড়োমানুষদের 
ঘরেই নতুন কালের সরস্বতশ প্রথম প্রবেশের সুযোগ পান। 
বড়োমানুষরাও তাঁকে অকস্মাৎ বরণ করেন নি। দেখো 
»দুগেশিনন্দিনগ বেরোয় ১৮৬৫ খস্টাব্দে-আর দীন” 


স্যার 


'সাগ্াণহর -বস্চমৃতী 


বন্ধুর 'লীলাবতণ' তার দঃ বছর পরে ১৮৬৭ তে। সেই 
লাবভাঁ-তে হেমচাদ-নদের চাঁদ তো জমিদারের ভাগনে। 
হেমচাঁদের ল্রা শারদাসুন্দরশ একটু লেখাপড়া জানতেন 
যলে কী দুভেথই ভদ্রমাহলাকে ভুগতে হয়েছিল। কিন্তু 
তিনি মেয়েমানুষ বলেই যে লেখাপড়াটা তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ 
এলাকা ছিল এবং বড়োমানূষদের ছেলেরা সবাই যে. ভার 
'বিদ্যানুরাগী ছিলেন, সে-কথা ভেবে নেওয়া ঠিক হবে না। 


শিক্ষিত-অশিক্ষিত - দুই-ই ' ছিল। রীতিমতো মার্জিত 


তস্মে দত্তা নিবিড়নিতম্রা। Es 


নদের চাঁদের ভাল লেগেছিল সে-কথা। --ভাই, একান্তে ' 


যলে নিই_একেই বলে সহাজয়া খুশির ভাব! যাই হোক 
সৈ কিন্তু-শনভব' শব্দটির মানে জানতো না_অন্য শব্দ- 


গলও তার জানা: ছিল বলে আমার মনে হয় না! ' 


'সিম্ধেশ্বরকে মানে জিগেস করে ফেলে। সিদ্ধেম্বর মজা 
করবার জন্যেই চেপে.ষান। মূর্খ হেম বলে__ মানে 
ধতন?। এই ব্যৎপাত্তর জন্যে _হেমচাঁদকে প্রশংসা করে 


লালতমোহন জিগেস করেন--আপনি নতুন বই কি গড়লেন? 


হেমচাঁদ বলে--তলোত্তমাসম্ভাবনা পড়েছি 


নামে অনবধান, বিষয়ে বিম্খতা, অর্থ-সন্ধানে বিরাগ 
“সেকালে বিত্তশালী প্ুর-সমাজেও বইয়ের ব্যাপারে এ 


অবস্থাটা কোনো কোনো অংশে বেশ বিদ্যমান ছিল। আর . 


মেয়েদের অদস্টও ছিল অন্দুপ। শারদাস্ন্দরীকে তাঁর 
দ্বামী হেমচাঁদ সাফ কথা শুনিয়ে দিয়েছিল_“কেন মিঙ্ছে 
জবালাতন কর মেয়েমান্ষের গড়াশদনোর কাজ কি?_ 
যাঁদো বাড়ো খাও ব্যস্‌। 

আনন্দ বলেছিল--দেখো, ও-ব আংশিক - সতা। 
দানবন্ধুর “ল'লাবত’’ বইয়ে তখনকার সমাজের স্ব 
প্ররষের যে ছবি পাওয়া যাচ্ছে, সেটাই জম্পূর্ণ সতা 
- নয়। কৌঁলীন্যপ্রধার_পাঁড়ন, বিধবাদের যন্মণা, প্রতাপমন্ত 


. ধড়োলোকের লোভ, লাম্পট্য, তামাসিকতা- এসব ছিল বটে, . 
কিচ্ছু তখনকার ' ভাবপ্রকৃতির মূলে যে বৈশিষ্টা, তাকে ' 


ধলা যায় একই শুভবুদ্ধির নানামুখী উদ্দীপনা । 
নদের চাঁদ, হেমচাঁদ._-নিমে দত্ত, অটলবিহারণ,- সমাজের 
এ-দিকটা যেমন বাস্তব. কেনারাম ঘটিরাম-ভেপটি যেমন 
যাস্তব,_সেকালের শদ্ভব্প্ধি শুধু সেইরকমই নয়! 
আরো বেশি সত্য। কাজেকাজেই সমাজে তখন 'বড়ন্বনা 
ছিল বটে, কিন্তু বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধারের রাস্তাও ছিল। 
আর পবড়ম্বনা'র হেতু তো মাতাল নমে দত্ত নিজেই অল্প 
কথায় অটলের কাকা রামধন রারকে যুবিয়ে দিয়েছিল--. 
সধবার একাদশী্র তৃতীয় অক্ফেয় ভূতীয় গর্তে 
আছে-*সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের, উদ্যাহ হলেই 
বিড়ম্বনার জন্ম হয়।” 
সন্ধিযোগে এ পবদ্যাভাব' শব্দটার জন্য: - 


রে 


বিদ্যা" আর “অভাব এই দুটির - 


৯ 


ভবানীচরণের "কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), ‘নব-' 
বাবুবিদাস’ (১৮২৫), 'নববাবিবিলাস' (১৮৩১), "দূত" 
বিলাস ১৮২৫), রামনারায়ণের ‘কুলনফুলসর্বন্ব' নাটক 
€১৮৫৪), কালীপ্রসম্ম সিংহের ‘বাবু নাটক' (১৮৫৪) 
উমেশচন্দ্র মিত্রের “বধবা-বিবাহ’ নাটক (১৮৫৬), উমাচরণ 


‘চট্টোপাধ্যায়ের, “বধবোদ্‌বাহ নাটক" ০১৮৫৬), মধ্দস্দনের রর 


একেই কি বলে সভ্যতা’ আর ‘বড়ো শাকের ঘাড়ে রো - 
€১৮৬০),_প্যারাচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল” 
(১৮৫৮), মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়’ 
(১৮৫৯),_তাঁর 'রামারাঞ্কা' (১৮৬০), বাক্কিমচন্রের 


“ 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৪), 


হরিশচন্্র মিরের প্রহসন 'ম্যাও ধরবে কে (১৮৬২), “বর 


ধান্তে বাবুই ভেঙে (১৮৭৫),-কালপ্রসন্র সিংহের 


- "হুতোম প্যাঁচার নকস্য’ ১৮৬২-৬৩)_ এবং তার জবাবে 


: পাঁরহাসের 1. আয়োজ্গনটা - " লক্ষণায়। 


ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘আপনার মুখ আপাঁন 
দেখ (১৮৪৩)' ইত্যাদি বইগ্ডালর .সপো একই 
ধারার দনবদ্ধ-অমৃতলালের রচনায় ব্যগ্গা-বিদ্রুপ- 
_“দ্বজেন্দলাল 


_' সলায়, ইন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, যোগেন্দচন্দর বস: ইত্যাদি 
' লেখকদের কথাও এইসরে মনে আসা স্বাভাবিক। জ্যোতি - 
- শরন্দনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গাও এ-চিল্তায় অবান্তর নয়। 


- মেতা কাঁরা? 


৩২১৪ 


শোনা যায়, অমৃতলাল জ্যোতারল্দ্রনাথেরই ভাবশিষ্য 
[হিসেবে তাঁর প্রহসন এবং লঘু কোঁতুকময় নাটফগুলি লিখে 


" গৈছেন--এব্‌ং একথা বললে অন্যায় হবে না যে দীনবন্ধু 
ই এ'দের উভয়েরই প্রিয় ছিলেন। কিন্তু একযোগে দেখলে 
_ " কতো লেখক, কতো বই-ই না এই একটিমান প্রসষ্গস্‌ৱেই _. 


মনে আসে!। এইসব আলাদা বইয়ের এবং লেখকের বাছাই 
চাই বটে, তবে লেখকরা যেমন দলচর, বইও তেমান। বই তো 


' ফেবল আঁদ্বৃতীয় স্বাতল্য্ের উদাহরণ নয়,_বই একলাও 


, আসে, আবার ঝাঁকে ঝাঁকেও দেখা দেয়। 
বাক দেখা দেয়। 
" থাকাও দেখতে হবে। 


‘এক' থেকেই 
অতএব তোমাকে 'একা-ও দেখতে হবে, 


আম তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম- কোনটা আগে | 


- মাগে এক না আগে ঝাঁক? 


সে বলেছিল_ বোধ হয়, একই আগে। সেই একক 
শুগ্রামী যে সবসময়ে পর্ণ সাহিত্যিক দীপ্তিতেই দেখা 
[দরে থাকেন, তা নয়, .তবে বাঁক আগে নয়;_নেতাই আগে 

আসেন,তিনিই অগ্রণী। তিনি না এলে রাত ফুরোয় 
না, কিছুতেই ভোব হয় না।, 

- আমি; বলেছিজ্মম-আমাদের আধানক বাংলা 
লাহত্যের গত শ-দেড়েক বছরের ধারা মনে রেখে কথাটা 
একটু বুঝিয়ে বলো । আমাদের এই আফনিক সাহিত্যের 


সে বলেছিল__যেমন, রামমোহন ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসুদন, 
বিদ্যাসাগর, রামনারারপ, দশনবন্ত কিম, গািশচ্ 


নি জান 


হর তো প্রধানত সংস্কারক, রামনারায়ণ 


টি 


ৰ সাস্তাছিক বসত 


এদের মধ্যে গণ্য হযার মতো সাহিত্যিক ফার্ত রেছে 

গেছেন বলে মনে ররো নাক? আর, রবীন্দ্রনাথের পরেই 

'চুপ করলে কেন? 

1" সে বলোছিল- চুপ নয়,_আমাকে তুমি উদাহরণযোগে 

নৈডতের তত বায়ে দিতে বলেছিলে। আমি কয়েকটি 
২২ উদাহরণ দিল ভিসি হিরন ডের দেকতে 
_ পোরো। ইচ্ছে করলে এইসব নামের রদযদলও ঘটাতে 


আগ এই হে'রালিতে বর হয়োছলুজ । সোভাস্াজ 
জবাব পাই নি। আধুনিকতার মানে ধুজেছিল মন। 

আনন্দ বলেছিল-লেখকদের কালানুতীমক তালিকা 
5557৬ 
আজকাল অসেকেই। বস্তু বই-বাহাই করতে গেলে যই 
পড়তে হয়। এবং এক পাঠকের উপলব্ধি অন্য পাঠকের 
সঞ্চে মেলতেও পারে; নাও মিলতে পারে। [জমশ] 
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৯ ইজি বসি রি ২ টি - 
SEO Ss HE 
হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্টসগু'ডৌ চী যে খেয়েছে 
শি সেই মজেছে। যেমনি রংদার গাঢ় 'লিকার, তেমনি 
” গ্যাদে গন্ধে ভরগুর ॥ চ! হবে কাপের পর কাপ ৷ খেয়ে 
খ্তৃপ্রি, খাইয়ে তৃপ্তি ।- | 
৮ baad oko la দেয় হিমালয়ান গোস্ডেন 










নৈমিত্তিক ব্যাপার। সাধারণত এই 
সব ক্ষেতে উভয়পক্ষের কিছু 
বন্তব্য থাকে। দুর্শাপুরের বর্তমান 
ঘটনার মত. ব্যাপারও ঘটে। 


 জীর্দ-পরা 
পলিশ বর্মচাীকে দশ নুর বে-আইনশী। 
ধিকল্ত ওই রকম পাবাস্থিতিষ মধো ওটা 
হয়ত অনৈতিক নয । যা হোক ব্যাপারটির 
অনারকম ফয়সালা হওয়া সম্ভবপর ছিল, 
গিল্ত সেদকে না শিয়ে দর্গাপুর- 
পরজিশ নিজ 'নিরাপত্তাব দাবুতে এক 
আজব আদ্দোলন শর ফরে দিল এবং 
শৈষ পৰ্যন্ত তা কলেজ প্রাঙ্গণে নিছক 
পাঁলিশশি হামলাবাজিতে পাঁবণত হলা। 
একজন ছাত্র গুলীর আঘাতে প্রাণ হাবাল, 
ফযেকজন জখম হল কলেজের অভান্তরে 
বাপক গলপ বর্ষিত, হল, কলেজের 
আসবাবপত্র মন্ট কবা হল, 'শক্ষকদেষ 
গনগহীত করা হল। সোজা কথায় একটা 
- উন্মত প্রাতিশোধস্পহাষ নাদিরশাহণী কাণ্ড 
ঘটানো হল। *কষ্ত উন্মত প্রীতশোধস্পহা 
বললেও বোধ তথ দবিষষাদিব প্রাত স-বিচাব 


রা হয় না। কেন না দেখা যাচ্ছে যে, এয় . 


সত্যকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছেম 
মা, কংগ্রেসী আমলের জোড়াতালি দেওয়া 
মশতিই তাঁরা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। 


শরিকী দ্বন্দ 


লাপ্তাহক 

কয়েকটি সংখ্যার 
যার বলা হয়েছে যে, যুক্ত" 
ঘুণ্টের শীরক দলগুলি নিজেদের প্রভাব 
যাড়ানোর জন্য যেভাবে পারস্পীরক হানা" 
হানি শুরু করেছেন, তাতে যুক্তফ্রণ্টের 


বঙ্গদর্শনে বার. 


ইমেজ বেশ নষ্ট হয়ে গেছে এবং. 


যেভাবে তাঁরা চলছেন সেভাবে চললে 
ভাঁবষ্যতে তাঁদের স্বখাত সাঁললেই সমাঁধ 


মালিকের ওপর দোষ 'দিয়ে কোন লাভ নেই 
আর কৃষ্ণা "্লাসেব লক-আউট তো কোন 
শ্রমবিরোধেব পারণতি নয। ব্ষযাট 
হচ্ছে এই যে. কৃষ্ণা "লাস শ্রামর ইউনিযন 
যাক্তফ্রশ্টেব একটি শাবক দলেব কবাঁলত 
ছিল, আর একটি শাঁরক দল সেখানে 
পরিণামে সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত কার- 
খানা লক-আউট, সহস্রাধিক শ্রমিক 


বেকার! কৃষ্ণা *লাসের মািকপক্ষ লক- ' 


আউটের গবষষে মন্তব্য করেছেন যে, বিবদ- 
মান দুটি গ্রুপ কারখানাব পরিচালনা 
অসম্ভব কবে তুলেছিল, কাজেই বন্ধ না 
করে দিয়ে উপায় নেই। 


+ হয় না! এ কথা ২-Jর জন্য হয়ত বিভিন্ন 


তাঁরা প্রস্তাব 


্ লাস্তাঁহক হসমেতই 

মহল থেকে দালাল আখ্যা পেতে পারি, এ্রদেশের যামপন্ধী আন্দোলনেরও তা. কলকাতার নকশালপল্থী ছাতবা 
ফেন না গাল দেওয়ার চেয়ে বোঁশ বৈপ্লবিক সর্বনাশ ডেকে আনবে। আগুন দিয়ে, দোকানপক্র সুতা 
ফর্ম আমাদের আঁধকাংশ বামপল্থী নেতারা সমাজবিরোধণ আচরণের প্রকাশ ঘটিয়েছে 
বোধ হয় করেন নি শ্রমিক নেতাদের প্রতি পদের শায়েন্ কর দরকার তাকে বৈপ্লবিক বলে আনন্দিত করার ছক 
আমাদের বন্তবা, আপনারা ‘নিজেদের কার্য- ' দুঙ্গাপুরের রিজিওনাল ইঞ্জিনায়ারং একটা মানুষও খুজে পাওয়া ধাবে শা; 
এ বিচার করুন। কলেজের ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলী অবশ্য রাজনপাঁতর নামে বারা গৃণ্ডাবাজি 
টি টি 8 চালনার ঘটন্য ধৃচ্ক্রশ্ট সরকারের বিরুদ্ধে করে তারা ছাড়া। দৃগণপূরের গু্সণ 
ধা স্বার্থেরই নয়ঃ একটা বড় হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে চালনায় রাইটার্স বিচ্ডিং-এর' হাত "ছিল, 
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সানলাইট সাবান একবার নিজেই ব্যবহার করে ওঠে। অল্প একটু ঘযলেই অজস্র ফেনা হবে, আর 
দেখুন---কী চমৎকার ঝলমলে হয় কাপড়চোপড়।- সেই ফেনা কাপড়চোপড় অনায়াসে সুন্দর পরিষ্কার 
দেখবেন, প্রতিবার কাঁচার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঝলমলে ক'রে দেবে) বাড়ীতে সব কাপড়চোপড়ই 


জামাকাপড় কেমন আরো বেশী উজ্জল হ'য়ে সানলাইটে কাছুন £ 


জানলা আপন্যর | 
এ্রার্তাদিনের জব ওযমাবযপর্ড 














Gানটান-$. 62.110 BG (03 8 
| | হিল্দুসান্ লিভারের ভৈলী 
০২১৭ | 


সলাাহাল হজম 


চা বরা ধায ই বলুন, বিশবনাথবাবুই বলুন সবাই- 
পারবে না, এমন কি 'এ বিষয়ে নকশাল- কারই তো লক্ষ্য ওই একই-- কিভাবে 


পল্ধশদের সুস্পণ্ট আভিষাগটা কি, কেনই 


শষ তারা এই বর্ববতা প্রদর্শন 
ফ্লপ, তার কারণ, তারা নিজেরাও 
ক্সণ্ট কবে উপলব্ধ. করতে 


পারে দি এবং কোন সুস্পষ্ট আঁভযেগও 
কাদের নেই। একমার অশান্তি সৃষ্ট করা 
ও য্্তফ্রন্টকে বেকাদায় ফেলার জন্যই 


হদওয়া । 
মকশাল” আপদকে দৃব করতে হবে, ঠাণ্ডা 
ধরই একমাত্র এই শৌখিন বিপ্রবায়ানাকে 
ঠান্ডা করতে পারে এবং সেই ধারা সহ্য 


বার পবও যাঁদ দ:”-চারজনেব বৈপ্লাবক 


ইনাস্টংটেব বাহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তখন 
লা হয তাদের আমরা সাচ্চা 'বিপ্লবী বলে 
স্সা্ভাহিত কবব। কংগ্রেস আমলে যাদের 
ধঁটাকাট পর্যন্ত দেখা যেত না, তখন 
পঢলশের গঠতোব জাব বেশি ছিল, 
মুক্ণ্টের ছচ্ছোযাষ নিরাপদ আশ্রষে বসে 
প্নবের গবলাসটাকে অক্কুরেই বিনাশ 
করা প্রাযাজন। আশা কাঁর য্তরম্ট বিষষাঁট 
গা়ূত্বসহকাবে অনুধাবন কবধেন। 


গঞ্চগধান বৈঠক 

একটা এমন 'দন ছিল যখন কোন 
ঈমস্যার সমাধান করতে না পারলে তার 
ওপর একট ঈশ্বরকে আরোপ রে দেওয়া 
হত। সম্প্রীত বোধ হয় ঈশ্বরের জায়গায় 
দস আই এ-র আমদানশ স্হয়েছে। য্যক্ত- 
ফ্রন্টের শীরক দলগনুলর পারস্পারিক হানা- 
হানি বদ্ধ করার 'জর্য যে পরণপ্রধান বৈঠক 
হয়োছিল তাতে কোন কোন স»শারক দল 
ঘটনাগযীলর পছনে সি আই :এ-র অদৃশ্য 
হস্ত দেখতে পেয়োছলেন। ভাবতেই”্ঞ্জা 
করে যে, এই র'কম'বুদ্ধে নিয়ে এ*বা দলের 
নেতৃত্ব করেন। শীরকণ হানাহ্রানর কারণ 
তো একি-তা "হচ্ছে নিজের দলেস 
এলাকার -সীমানাব সম্প্রসারণ, সরকার 
হাতে পাবার পর .থেকে ঘা প্রচিটি শরিক 
দলেরইংধ্যান-জ্ঞান হযে দাঁড়িয়েছে । 'প্রমাদ- 


কিডিতে ঠ্রালন্রিযার 


লু) বিনাকা . 


৩ ব্যাওড খল 'ওয়ান্ত " 
সি পো টেৰল ইাসজিতার 


SuARANTEED দক চা পক্ষিতিতে। 
শহরে শাহান ঘার।' 


.051817 





TATA উঃ নদ A 


নিজের দলেব অধিকারের স*মা বাডানো 
হায। রোধ কেন হয়? একাঁট জাম 
দখল করা -হয়েছে, .তা বোন্‌ দলের-মারফৎ 
বালি হবে 'এবং তা কারা, অর্থাৎ কোন্‌ 
দলেব অনুগামীরা পাবে? কাবখানার 
ইউনিয়ন কোন দলেব কব্জাধ আসবে? 
প্রত্যেকাঁট দলই এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা 
চালিত-হচ্ছে- এবং তার ফলে “সংঘর্ষ হচ্ছে। 
ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে একটুকরো জামির 
বালবাবস্ধা হবে, সেটা -হাসিম শেখেরা 
পাবে না রামা কৈবর্তরা পাবে, 'উভয়- 
পক্ষেরই পশ্চাতে ফ্রন্টের দুই শাঁবফের দুই 
লাল পতাকা আছে৷ কাজেই সংঘর্ষ 
আঁনবার্য। এঁখন -যাঁদ এদের শপহনে ঁস 
আই এ-র হাত থাকে, সেই সি আই এ-র 
লোক ফারা? হাঁসিম শেখেরা, মা রামা 
কৈবর্তে'রা, না তদের পিছনে যে দলগাল 


“মদত ইদচ্ছেটতারা ? তাহলে কি স্বীকার 


করতে হবে প্রমোদবাবূ বা -মাখনবাব্র, 
বা গবশ্বনাথবাব্। এদের মধো কেউ একজন 
সি আই এ-র লোক, নাকি সকলেই এক- 
সঙ্গো? 


-স্টৈশস্ঠার ঠক গায়েতেই এই রকম কয়েকটি 


বিল্ডিং আছে এবং কাছাকাছি অণ্ুলে 
আব কয়েকটি আছে। এএরগহালতে 
ভাড়ার হার রীতিমত কম, ফ্ল্যাট পিছু 


'বোধ .হয় সাড়ে পঁচিশ টাকা, অর্থাৎ 


বাঁস্তবাসাদের "সামর্ের উপযোগশ কবেই 
এই'ভাড়াবহার।নাদিশ্টি-কবা হয়েছে যাতে 
"অল্প আসরের শোকেরা বাস কবতে পারেন 
এবং এই রকম ফ্ল্রাটবাড়ব সংস্যা-ক্দ্ধি 
করে শহরের বুক থেকে বস্তিগুলি অপ- 
,সারণেবও একটা 'পারিজ্যপনা' বরাবরই 


'সবকাবী স্তরে বযেছে। *ক্ন্তু যাদের জন্য 


'এই স্বল্প ভাড়ার ফ্রযাটগ:লি তোর করা 
“হয়েছে বা হচ্ছে তাবা কি সতাই এখানে 
বসবাস করছে? একটা মামল ধরণের 


তদন্ত করলেই দেখা যাবে ওখানৈ "ধারা _' 


বসবাস করে তাঁরা "কেউই শীনচূতলার 


আধবাসী নয় এবং 'স্বল্পাইত্তের মানুষও ০ 
নয়। এই ফ্ল্যাটগটলিকে কেন্দ্র করে একটা 


লোককে ছেড়ে দল, সে পূনরায় বাঁস্ততে 
দফরে গেল মাবখান থেকে একটা দাঁও 
২১৮ 


মেরে। এই সেলাম’ তন হাজার থেকে 
পাঁচ হাজাবের মধ্যে। ওই রকম ক্যাট 
কলকাতা শহরের অন্য পৌনে দুশ টাকার 
কমে পাওয়া যায় না, কাজেই দু বছর 


বাস করলেই সেলাম'র টাকাটা উঠে আসে। 


দেলামীর বিনিময়ে যে ফ্ল্যাটটি হৃস্তাল্তাবত 
করে, সেলামশীর সব টাকাটাই সে পায়না, 
কার অনেকটা অংশই দালালে মেরে -নেষ। 
এই দালালরা তাঁদ্বর করে বাঁস্তবাসীদের 
স্নামে ক্সাটস্সংগ্রহ করে এবং এরাই আবার 


সেলাম দেবার মত খদ্দেরের সঙ্গে ' 


'যোগাযোগ -ফরে। 'বধয়টিকে লঘ:ভাবে 
“দেখলে-চলবে না। সংশ্লিন্ট মন্ত্র মহোদয় ' 
যাঁদ একবাব মীর ওই -এলাকায় টহল দিয়ে 
আসেন তাইলে অবস্থাটা আরও ভালভাবে 
যুঝবেন। 


স্বাহদ্রে সন্দেশ 


পা কাছে ত এবার তারিন 





"শ্রী ভি, কে, আর, ভি, রাও এবং ইউ, জি, 


£- ধস চেয়ারম্যান ডঃ ডি, এস, কোঠারণী। 

£_ __ ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামল্্ণালয়ের পাঁর- 

॥_ কম্পনা ও সমন্বয় ব্যুরোর: উপদেশ্টা 
ভঃ নাষেক। 


বস্তুভপক্ষে এই সম্মেলনের জল্মদাতা 
ধলতে গেলে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ 'রাও স্বয়ং। 


শিক্ষাদপ্তর হাতে নেওয়ার পরই তান ছাল- 


অশান্তি নিবাবণে সারা ভারত উপাচার্য 


ভাব প্রদর্শনের জন্য। কিন্তু দেশের ছাত্র 
সমাজকে আজ আর ছিটে-ফোঁটা আশ্বাস 
ও পিঠ থাবড়ানি দিয়ে যে শান্ত করা 
যাবে না, তাঁদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা যে 


আপোষহীন, এই সম্মেলনে তারও 
পারচয় নিবদ্ধ হল। তাঁরা অনমনীয়- 


ভাবে ছাত্র্জীবনকোন্দ্রিক সব কট সমস্যার 


সামাধান দাবি. করলেন। আর দাঁব পূরণ 
না হলে ছা-সংগ্রাম যে চলবে, তাও 
সরাসার জানিয়ে এলেন। প্রসঙ্গত উত্তর 
সতপাল 


যাঁদ রদ-বদল না করেন, তবে ঘেবাও 
চলবে! শিক্ষামন্্র বলেছেন, এ বিষয়ে 
তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে মাঁমাংসায় 
উপনাঁত হওয়ার অনুকূলে চেষ্টা করবেন। 


তান সোঁদক থেকে অসহায়। 
, আলোচ্য িষক্_এই সম্মেলনের 
আলোচ্য আওতায় 


শক 


fs i 


তর সগালোচনা - করেন 
আধকাংশ অংশ গ্রহধচগরণ প্ানাধিই 
সমাজতান্তিক 


গ্রহণ. করে 
বেকার সমস্যা সমাধানের অনুকূলে মতা- 
মত প্রকাশ করেন। এই কাঁমাট মনে 
করেন, সকল পাবাঁলক 


সেইরের অন্তভুন্ভ করা দরকার। দেশশয় 
যাঁণজ্যকে নয়ন্ণ করা, চাকুরণ প্রাপ্তির 
আঁধকারকে সংাঁবধানে প্রদত্ত ফাণ্ডা- 


না EU 


জজহিহ কারন 


এবং ছয় নি বস্তার সুযোগ ছিল ইংরোঁজ ও 


হন্দদতে এবং উপেক্ষিত হয়েছিল 


সংবিধানসম্মত অন্যান্য ভাষাগুি এবং - 


তাতে কেউ আপান্ত উত্থাপন করেছিলেন 
বলে কোন সংবাদ নেই) এজন্য হিন্দ 
প্রেমীরা চাঁৎকার শুরু করে। বলা বাহূল্য 
বা হা 1 পা ক 


-অনুবাদ করে রাখ্তে হবে? আঁত কণ্টে 


আকর্ষণ করে বলেনঃ of 


আচরণের মূলভ সেটাই উৎস । এ ছাড়া 
মান্ঘাতা আমলের অসংস্কৃত শিক্ষা", 
ব্যবস্থা ও পাঠক্রম, “শিক্ষায়তনে পড়া: 


সরকারের গজরাজ ব্ড বিড়বিড়ে, তাকে, 


করে গেছেন ফল হয় মি) শ্রীমতী পাম্যদী 
যে আলোচনার জনা 'শাশ্ত আবহাওয়ার 
আবেদন বকারোছিলেন, তাঁর দ্ররাম্ট্মরপির 
জন্য কুয়ুমাস্তদর্ণ পথ ঈতৌর করে যেতে 
চেয়েছিজেন, তাতে “পাথর গলে 'নি। 'পৃথর 
তেলেঞ্গানার দাঁরিদারগণ প্রকারান্তরে 
জানয়ে গিয়েছেন, অন্ততপক্ষে রাষ্ট্রপতির 


_ শাসন প্রবর্তন করে মুখ্যমন্ত্রী ব্ৰহ্মানন্দ 


ক্ষমতাচ্যুত করা না হলে আব- 
হাওয়া নন্»ম হওয়ার সম্ভাবনা নেই ৷ 'মুখ্য- 
মন্ত্রী যেভাবে রাজ্যের পাঁরস্থাতকে' ল্‌’ 


তায় দেখা বান ও 


অন্যদিকে রাজ্য কংগ্রেসে জোর ভাঙা- 


- গড়া চলছে, তা সে মুখ্যমন্ত্রী পন্ষমানন্দ 


যতই আশাবাদী করারার্ত রলুন না 
কেন, কংগ্রেস সেখানে ভাঙছে। অনেকের 
অবশ্য ধারণা যে, যে সমুদয় কংগ্রেষী 
নেতা গরম আবহাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে 


প্রধানমন্ত্রী একটা সোঁটমেস্টাল 


বলরেন। 'রুন্তু এই ব্বঙ্তর্যের অর্দ 


নশীত তাই বদলাতে হবে। না হলে যাঁরা 


হবেন? 

সংহতি ও এঁক্ের জন্য যে সহন- 
শশলতা প্রথম শর্ত তা দুই পক্ষে থাকা 
চাই ‘না হলে বড় আদৰ্শ কেবলমান্ 
কাগজী উপদেশের তালকাবৃদ্বি করে। 





গেঁডাৱন্ত £ গুক্রবার5 ৬৩ই জুন ? 





গুষোন্রনা  অজ্জয় কর ও বিমন্র দে 


কধা এ পুর্ণ 2 পাচী ও তালে ছয় 
পদ 0 সুচিত্ৰ 0 অলক ০ মায়া di dda Sal নিত 


৯৪388 "ও অন্যত্ৰ । 








প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বায় পর্বের জন্য' অমর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পোহার বোমে) ও পাম্পি 


জ্রান্দের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের * 
২. বশ্বতশীয় পায় 


জ্রান্দের প্রেসিডেন্ট ধনবণাচনের প্রথম 
পর্যায়ে দ্য গলপদ্থী  পাম্পদু প্রদত্ত 
ভোটের ৪৪ শতাংশ' লাভ করে প্রাথণ'দের 


ভোটের অর্ধেকের ওপর একি ভোট না 
পেলে কেউ প্রোসডেন্ট হতে পারেন না। 
তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচনের প্রয়ো- 
জন হয়। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে 
প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার ছাড়া 
আর কেউ দ্বিতীয় পর্যায়ে _নির্বাচন- 
প্রার্থা হবার সুযোগ পান না। পোহার 


প্রথম নির্বাচনে শতকরা -২৩ ভাগ ভোট - 


পেয়ে দ্বিতীয় স্থান আঁধকার করেছেন। 
কাজেই ১৫ই জুনের নির্বাচনে দ্য গল- 
পল্থী পম্পিদ আর মধ্যপন্ধী পোহার 


শতাংশ কম) ভোট পেয়ে প্রথম পর্যায়ের 


তান প্রার্থা থাকতে পারছেন না। 
কিচ্তু তাঁকে যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁরা 


দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনেও অংশ গ্রহণ : 
'ফরবেন। 
পেয়ে গেলে পোহারের পক্ষে পম্পিদুর . 


কস্ানস্টদের এই ভোটটা 


পো লড়াই করা সহজ হয়ে 'উঠত। 


৭২ বছর বয়স্ক দুক্লো ২২ শতাংশ ভোট 
লাভ করায় ওয়াকিবহাল' মহল দস্তুর- 


মত অবাক হয়ে গেছেন। অ-কম্যুনিস্টরা ' 
অনুমান করেছিলেন যে. দুর্লো বড় জোর ' 


১০1১২ শতাংশ ভোট পেতে পারেন। 


কিন্তু তিনি ২২ শতাংশ ভোট পেয়ে, 
সৃষ্টি করেছেন? তাঁরা এখন বুঝতে ' 
পারছেন যে, নিজেদের মধ্যে দলাদাঁল - 


নির্বাচনে তৃতীর স্থান আঁধকার করে-) করে একাধিক প্রার্থী না দাঁড়িয়ে বাম- 
ছিলেন সবিতা গায়ের নির্বাচনে পল্ধীদের তরফ . থেকে একজন মান 
৩২২৭ 


1 হাল্গামা চলছে. তার ঢেউ গত সপ্তাহে 


রা) মালয়াদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক দালগা- 


| হয়েছে।, 

 বংশোস্ছুতরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
| হযেছেন। একজন শখ এবং একজন 
। 


'হয়েছে। আগে কখনও সাম্প্রদাস্ক 
সারাস্থাতর এত অবনতি লক্ষ্য করা 
মায় নি। 

'  মালয়্োশয়ার দাষ্গার পেছনে প্রষান- 
মন্মী টুজ্ক আবদুল রহমান এবং রজ্কের 


_স্ প্রশ্রয় আছে বলে ‘যে আভাষ আগের 


জপ্তাহে দেওয়া হয়োছল, 'তা একেবারে 
অমূলক নয় বলেই এখন প্রমাণ হচ্ছে। 
মালয়োশিয়া থেকে ভারতীয় সাংবাদিকরা 
যে-সমস্ত তথ্য প্রেরণ করেছেন, 'ততে 
“দেখা যাচ্ছে, টুকু ইউনাইটেড মালয় 
ন্যাশনদ অর্গানাইজেশন _ ীবগত সাধারণ 
ধুনর্বাচনে প্যান মালয়ান ইসলামী 
পার্টর কাছে বহু আসন হারিয়ে বেশ 
বৈ-সামাল হয়ে পড়ে। অপর দিকে 
ভারতীষ এবং চীনাদের ভোটও বিরোধ 
দলগুলোকে আরশ শান্ধশাল করে। 
তাতে রজক এবং অন্যান্য 'নেতাদের 
'ঘারণা হয় 'ষে,'ভারতায় এবং চীনারা 


তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। 


৯১৫৭ সালের শাসনতল্লে মালয়দের 


যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, ' 


ইউনাইটেড মালয় ন্যাশনাল অর্গনাই- 


জেশন সেগুলো রজায় রাখতে ইচ্ছুক। 
ভারতশয় এবং চাঁনারা 'যাঁদ তাতে ' 
আপাঁত্ত কবে, তাহলে মালয়েশিয়ার ' 


নাগাঁরক অধিকার হারাবার জন্য তাদের 
_ প্রস্তুত থাকা উীচত। 
_ শবশেষ স্বযোগ-স্দাবধা দেওয়া হয়েছে, 


তাতে কিন্তু গ্রামের মালয়দের 'কোন : 


লাভ হয় শন। চনারা শহরে -র্যবসা- 
বাঁপন্রয করেন। তাঁদের অবস্থা ক্রমশই 
ভাল হচ্ছে। প্যান মালক্ান ইসলাম 


“পার্টি প্রচার করছে 'ষে, এই চীনাদের - 
জন্যই মালয়শদের ‘কোন উন্নত হচ্ছেণ্না। ' 
শ্লামের মালক্লঈরা সে কণা বিশ্বাস করতে : 


-আবম্ভ কয়েছে। তাই ইসলাম পার্টর 
জনাপ্রধতা ক্রসবর্ধমান। তাতে টুক্কুর 


গ্যাচ্ছে। সেটা তাঁরা কোনমতেই বরদাস্ত । 
করতে রাজী নন। তাই ১৩ইমে যখন ' 
গ্লামের মালয়শীরা ছুাঁর-ছোরা নিয়ে যাস ' 


করতে এল, তখন সরকারী কর্তারা স্রেফ ' 
দর্শকের ভমিকা গ্রহণ করে এক ঢিলে ' 
পুই পাখা 'মারবাব মতলব আঁটিলেন। 


দাঙ্গার আসল কাহিনী। 


 বদ্ধপাঁরকর। 
জনসংখ্যার 86 শতাংশ মাত। 


মালয়ীদের যে : 


১ 5 


লান্তাছক বসত 


প্রস্তুত হলেন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে 
চলে যাচ্ছে দেখে সব্রকারা কর্তারা তখন 
সেনাবাহিনী নামালেন। তারা মালয়ণী- 
দের শকছু না বলে চাঁনা এবং ডারতায়- 
দের ঠেিয়ে ঠান্ডা করতে লাগ! 
সৈনকদের যথেচ্ছ গুলীবর্ষণে চঈনা 
আর ভারতীয়রাই মারা গেলেন বোঁশ। 
এনহতদের মধ্যে ঝূলবারাল্দায় দণ্ডামমান 
একটি *শথ দম্পাঁতণ আছেন এই হল 
টুন রর 
আগে .মনে করতেন, মালয়েশিয়া : 

পা তে কে 
মঙ্গল হবে। এখন তাঁর মত নাকি 
পাল্টে গেছে। তান এখন মালয়েশিয়ার 
ওপর মালয়াঁদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে 
মালয়শরা মালয়ের় মোট 
সুতরাং 


সেখানে মালয়ীদের একচ্ছত্র আধিপত্য . 





০০০০০ 


প্রীতষ্ঠা করতে হলে গণতন্ বর্জন করা 
যে অনিবার্য হয়ে উঠবে, সে কথা বলাই 
বাহ্‌ল্য। সেই পথে পদক্ষেপ রা ছাড়া 
রাষ্ট্রের বর্তমান কর্ণধার টুন রঅজকের 
€অপারেশন:কাউন্সিলের চেয়ারম্যান) অন্য 
75 বলে মনে হয় না। 





তো অনেক বছর সংখ্যা নিয়ে বেচেছিল-_ 
১৯৬৭ সালের পর সেই সংখ্যা রাতারাতি 
লোপাট হয়ে গেল। কেউ রুখতে পারলো 
না! 
সরকারেরও আছে. অন্ত সরকারেরও আহে একই প্রক্রিয়া চলেছে । জাম দখল নিয়ে 


০০০ 


সংখ্যার জোর তো. কেরলের চলেছে, তেসন ইউনিয়ন দখল ও. গ্রঠানও 


অবস্থা আয়ত্তে রাখা যেত ন্‌ বা যায় না? 
. আম বলবো--দিশ্চয়ই যায় এবং এক রায়ে. 





চে 


প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসনের চাবিকাঠি দি-- 
1প-এম ফে দেওয়া হল। দেশের মানব 


লাপ্যাহক বম 
-পাজ্যের বন পারাস্ধাত . সন্ত 


- হয়েছে 1স-প-এম দলের উপযুক্ত সতর্ক 
তার-অভাবে, তবে সেটা ক. ভুল বা অন্যায় . 
" হবে। 'ঁকচ্তু সেই সপ্পে আরো - একট 


কথাও আছে । সেই কথাটা হল রাজ্যে যে 
সব হানাহানি, সংঘর্ষ ঘটেছে, তারও তন 
ভাগের প্রায় এক ভাগের বোঁশ হয়েছে বস- 
গপ-এ্ম দলের সম্দে অন্য দলের তাহলে 


এই কথা বলা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না" 


যে সি-[প-এম দল বাদ. সরকারের পিছনে 


হবে আক্লাল্ত দু্বলই হয়, অবস্থা নিরলাশে 


যলবো। - ৫ 


A 


এই বকয্য সি-প ফ্যহ, করোযাড বলক, 


- আর-এস-ীপ, এস-ইউ-সি, বাংলা কংগ্রেস 


. কোন একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা? কখনই নয়। 


দুপুর সৃষ্টি হয়েছে অনেকগুলি ধাপ 
পোরয়ে। আসছে বার সেই কথাই 
চিত 








[প্রা আড়াই: বছর হরে' সাপ্তাহিক, 
বছদদ্ধান হতে ও বিদেশে প্রবাস বহর লবান্ষব' আত্মীয়-স্বজন এবং বিপ্লবী: বাংলার: অগনিত ভাই-বোনেদের' কাছ. থেকে ফে 
অকুণ্ঠ: ,সমর্ষৰ ও. অজস্ৰ প্রশংসা: হমাগত পেয়ে” এসোঁছ: ভা আমার জীবনের পরম ল্য বাস্তব সত্য' ল্বীকারে" 
আমার কোন কুঠাঃনেই-_এ'দের কহ. থেকে: এমন: নিরৰাচ্ছিল্সভাবে উৎসাহ লা. পেছে. আদার দ্বারা এই জেখা কখনও. সম্ভব' হোত' 
না। জি পদে ও জাতির উর জে বারাডা আনার এই নস কাজের চো রাত হযে লিলা দাত 


এ 


চিনি পতহকাকারে. কাশি হয়েছে_ 
(১) অংঙ্নগর্ভ চগ্রাম। 
- (২) চট্টগ্রাম ম্ব-বিদ্রোহ €১ম খশ্ড),।, 
_ (৩) চট্রগ্রাম যুব-বিদ্রোহ ' (২য়! খশ্ড) । 


প্রশংসা. পেয়েছি প্রচুর প্রশংসা পেতে কারন না: ভালো লাগে! আমারও খর ভালো! লেখেছে।, 


/ / 


বদ তে আদ “টিনের একাট অধ্যায় লিখে আন: বাংলা তথা ও ভারতের 


A 


~~ 


কচু সত্গে' সঙ্গে 


| গোপন মনে প্রশ্ন জেগেছে-এড প্রশংসা পাবার ধোগ্যতা আদার আছে কি? বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিব্যন্তিতে বিপ্লবী ভাই- 
- বোনেরা আমার ওপর যেণবশ্বাস ও নিভ“রতা ন্যস্ত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, নেই. গ্চর্দায়িত্ব, বহন- করবার. মত আমার, 
গন্য বাঁলম্ত কি? চরম দ্বার ত্যাগ প্রপ্হু ত, জানের অহমিকা বাজত ভ়শ্ন্য মনই' হয়ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি" নিয়ে বিচার 
বিশ্লেছণে সঠিক মত, পথ ও পার্টি নির্ণয়ে দমর্থ হয়। এই বিরাট ভারতবর্ষে লাঁভ্যকার' সমাজন্ন্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে 
হলে মূত্যুভয়, জ্বার্থ ও অহমিকা ত্যাগ করে জনগণের দাত্যুকার ষ্যার্থে' নিজেকে ভাপিয়ে দিতে হছবে। এই আদর্শ যাঁদ 
নিষ্ঠা, সততা ও একাপ্রতার সষ্গো আদি পালন করতে পার তবেই হয়ত আদার বিপ্লবী ভাই-বোনদের প্রতত-কতব্য পালনে 
সক্ষপ হবো- প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি; তবে ভারা প্রশ্নের উত্তর-আমি এইভাবে 
দিলাম । এতে যদি হুট থাকে তাহলে তাঁরা মেন আমাকে ক্ষমা করেন । 

প্রায় একটি বছর অতিবাহিত হতে চললো আমি শারখীরকঅন্প্থ. ও-দৃণ্টিহানতায় পাঠকৰ্গের' সানিষ্য থেকে 
বাচ্ছা হয়ে পড়েছি। দৃন্টিশত্তি যদিও এখনও আগেকারমত সম্পূর্ণ কিরে পাই লি" তব্য আর দেরি করা. চলছে না, সবার 
ইচ্ছা সাষ্টারদার ফাঁসি পর্যন্ত বাঁক দু'টি বছরের এঁতিহাসিক, বর্ণনা সম্বিত ঘটনাগ্যার খারবেশন৷ ঘত শম সম্ভব সর 
করা হোক। রন Bs sale Ha 5 তবু উদাত্ত আহবানে 
বিপ্লব বাংলার প্রতিটি তর-পার মনকে আলোড়িত: করে চির নীরব হোল- এই অধ্যা়টকু প্যদ্ত দেই অমর কান 
হেল মাধৱে বি করে মেতে পা তার, ন্ট আপনাদের সকলের শেক | 


আলিপুর জেল রা 


নিয়ে এলেন।' পর্বনিধীরত, গোপন. 


য়াখবার উদ্দেশ্যে “ঠিক পরের দিনেই 


আবার আয়াদের ছোট. ছোট দলে. বিভন্ত 
করে বাংলার “বাভিন্ন জেলে পাঠিয়ে 
দেওয়া হোল। কর্তৃপক্ষের এই. ব্যবস্থা- 
নুষারী সুরক্ষিত আপুর নতুন সেন্ট্রাল 
জেলে বন্দী হলাম_রপবীর দাশগণপ্ত 


৩২১৬ 


সুবোধ চৌধুরী, আমার দাদা নন্দলাল" 
সিংহ) ও আমি. 

আলিপুর জেলের “বম্ব-য়ার্ডে 
দেখি আমাদের বিপ্লবী সাথী কালী 
চকবতর আকুল আগ্রহে।আমাদের স্বাগত 
জানাতে প্রতীক্ষা করুছে। সেই ইয়ার্ডে 
আরও দীর্ঘকাল দণ্ডপ্রাপ্ত অন্যান্য রা্ধ- 
নৈতিক বন্দীরাও অনেকে ছিলেন। 

১৯৩০ সালের" ১৮ই- এপ্রিল" অত্যুখা 


এ: লা 


1x 


মাম্বার চেন দন্দ পল কি চকা যা 
মাত্র একট সমীচীন কারণ $ 


দিবিড় স্বাদে ও গড়ে পরিপূর্ণ নাস্তায় টে 
ভারাতর সমাশ্রণীয় সিপারোটর মধ্য 
ফি 4 


ভাই তো হওয়ার কথা 


মান্বার টেন-« SEAR SUE রি 
ধা সংগ্রহ পরিপক্ক এবং লেগ করার দানত মিয়েছেন অভিজ্ঞ তামাক হিপ । 


নিত তরে তেড়ে পপ 


6 





FR শে 


লেগ পারে ও" জালালাবাদ যুদ্ধে বিপ্লবী 
এখবক কালী চক্রবত সাহসিকতার সম্পদে 
ন্সংশ ৪হপ করেছিল। তারপর মার 
ঝয়েবনাসের মধ্যেই সে আবার শহণদ 
বাঘ বিশ্বাসের সঙ্গে চাঁদপুর স্টেশনে 
ইনস্পেক্সীর জেনারেল মিঃ ক্রেগকে হত্যার 
ভাব নোয। কিন্তু শীতের রাতে কুয়াশা- 
গুল অন্ধকারে দ্রমক্রমে তারা মঃ ক্রেচোরু। 
পাঁরবর্তে তাঁর পাশ্বচর তারপী 


মুখাজর্ীকে আক্ৰমণ করে ও তিনি নিহত - 


চনা করলে দেখা যাবে িপ্রবাঁদনের 


একট: সংস্পর্শে এসে বা একটি পিস্তলের, 


শ্রকটুখান সক্রিয় অনুভাঁত উপভোগ; 
করে, বা কোনপ্রকার ব্যজ্তশ্বত বৈপ্লবিক 
কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ! করে: বা উমাদনা: 
যশে কোন একটি সাহাঁসকতালূর্দ 


গ্রামের বুকের, ওপর' দিয়ে প্রচ্ড কঞ্জা বরো 
গেল প্ঙ্রিশ ও মিছিটার ঘাঁটি 


আনহার” « ৮ 


ৰাজাহক কাদা 


{বিস্পৰার্' দখল করলো; টেলগ্রাফ-টোৌল- 
ফোন লাইন ও রেল-লাইন এবং টেলি- 


কাল চরুবতণকে সেই তি 


নও ভয়ে কম্পিত নয়" আমার হৃদয় 1? 


আবার -করেকমাসের। মধ্যেই এই. বিপ্লবী 


বন্ধুর চলার পথে, এলো' কর্তব্যের ভাক।' 
ঘাল"র মনে সাড়া জাগলো 

“The unfinished work which. 
they, who faught here, have 
thus far so nobly advanced... 
that from these honoured dead 
we take increased. devotion. to 
that cause for which. they 
gave the last full measure of 
devotion , * 
coln. 


আরও অনেক প্রেরণা গ্রহণ করবো, যাঁরা 


হৃদয় দাঁপ্ত--দড়পদে বিপ্লবের বন্ধুর 
পথে' সে এগিয়ে চলেছে। -যাঁদও আরও 
অনেক বপ্লবীরই অ-বৈশ্লাবক কাপুরুষতার 


আছে৷; 

কাল. চন্কবতাঁ* তাই রামকৃষ্ণ বিষ্বাসের 
দ্বিধাবোধ, করে: লি, এই আক্‌শনেই 
সে’ যাবজ্জশবন। কারারাসের' দণ্ড নিয়ে' 
'বম্ব-ইয়াডেঠ আমাদের স্বাগত জানাতে 
অপেক্ষা করছিল"; রপধশর কালাঁদার: 
সামনে ক এক অশূর্ব দৃশ্য! 

কালী চক্বতাঁ স্ব্ং মাস্টারদারা হাতে 


৩২২৮ 


১০১ —Abraham. Lin- - 


গড়া, বিল্পবা’ সনক! কালশী চকবতর 
সা্বিধ্যে এসেছিল রণধাীর দাশগুপ্ত । সেই: 
যুগ্গে কালী চক্ুবতাঁ ইংরেজের বিরুদ্ধে 
সশস্ল সংগ্রামের বৈপ্লাবক মল্লে দক্ষ 
দিয়েছিল, রণধণীর দাশগুপ্তকে ॥ 

রণ্ধীর সুবিখ্যাত কাঁবরাজ জয়ন্ত 
দাশগদপের প্র আপ বয়ন, স্কুলে গড়ে ।॥ ৮৮ 
আমাদের মধ্যে রণধীরই সবার চাইতে 
{বিত্তশালী পাঁরবারের ছেলে। এই অল্প 
বয়সেই সে প্রচুর এঁন্বর্যের সযুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
-আত্মীয়স্বজজনদের অনাবিল স্নেহ- 
মমতার সহস্র বন্ধন অনায়াসে ঁছম করে 
ইশ্ডয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম 
শাখায় যোগ দেয়। 

রণধীরের তখনও যোল বছর পূর্ণ 
হয় 'নি। ১৮ই এাপ্রলের মানা কিছুদিন 
আগে সে ম্যাট্রিক পরণীক্ষা দদিয়েছে। অল্প 
বয়সের, 'বিশ্লবী সৈনিক: সমাবেশই সূর্য 
সেনের নেতৃত্বের secrecy of success, 


করার উপযোগপ ৫97৪ তা’ মনে করার 


- কোন কারণ নেই। না হলে অঙ্গ বয়সের 


ছেলেরাও স্বাঁকারোক্ত করে বা রাজসাক্ষণ 


প্রভূত জীবনের প্রথম থেকেই কারো থাকে 
বা কারো থাকে না। রণধারেরা বৈপ্লাবক" 
চারত্ের মূল গুণগুলি প্রথমেই পাঁর- 
লাক্ষত হয়েছিল। তারপর সেই লোহাকে 
আগুনে পুড়িয়ে ইস্পাতে পাঁরপত করে- 
দহিল কালশ চকুবত* ও স্বয়ং মাস্টাবদা। 
রণধীর ১৮ই এাপ্রল রাত্রে তার দাদার 
দোনলা বন্দঃরুটি নিয়ে ফুব-বিদ্রোহে সংরিয় 


দেখতে পাবো। ট্রাইব্যুনালের রায়ে প্রাণ- 
দণ্ড না হওয়াতে আমাদের ফাস দেবার 


০ 


অনি বি চোখে ফেরে 
ওদেরই একটি ৩১ব থেকে অভ্ভুতর্ঘর্ব 
শক নাটকের অভিনয় সর; হল সেদিন। 
- আযান, 1 ফাইভ্‌ আপোলো-_১০কে 
নিয়ে আকাশে উঠলো। 
একটা দৈত্য উঠলো যেন। ৩,১০০ 
টন ওজনের ৩৬৩ ফুট উচু একটা 
রাক্ষম উঠলো। 
বস সি 


1 

স্ট্যাফোড'কে *ঘরে এর আগেও 
অনেক স্বপ্ন দেখেছে মান্দুষ। কারণ, 
[তিনি ছিলেন ১৯৬৬ সালের এক এবস্ৰয় 

জেমান--১ মহাকাশযানের চালক। 
_ জোমিনি-৯-এর কণীর্ত কাঁ? না 
 পৃথিবা-প্রদক্ষিণকারী চালকবিহীন 
. একটি মহাকাশযানের সন্গে 


5 পি [তানি 
ওই চালকাঁবহীন মহাকাশবানের খুব 
“কাছে নিয়ে থিয়েছিলেন। অথবা বলা 
যায়, মিলন ঘাঁটিয়োছলেন তার সঙ্গে। 
জোর হাততাঁল 1দয়েছিল। অনেকেই 
বলেছিন,_হ্যা, স্ট্যাফোর্ডের পক্ষেই এটা 
সম্ভব । মহাকাশে উড়তে = উড়তে ঠিক 
এমনিতরো কীত তিনি এর আগেও 
তো একবার স্থাপন করেছিলেন। ১৯৬৫ 
সালের ডিসেম্বরে জেমিন-৬-কে 
তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন জোমাঁন_৭- 
এর ১ ফুট মাত দরে। 

মহাশ্ন্যের বকে ভেল্কিবাঞিতে 
জন ইমংও আঁবাশ্য বম যান না। 











করেন। 

হয়ে গেল দেখতে দেখতে । হন ৯১৬৪ 

সালের মার্চ মাসে, ইয়ং-এরই দৌলতে । 
 ইনং সেদিন নতুন এক ইতিহাস 

দ্থাপন _ করোঁছলেন। ভাঁজলি আই 


করেছিলেন। এবং দীঘক্ষণ ধরে তাঁর 
এই আঁভনব পদচারণা আজও অবাধ 


রেকর্ড হিসেবে গণ্য। 
কিন্তু আপোলো-১০-এর উৎ- 
ক্ষেপণের মুহুর্তে এ-রেকডণঁটকে 


একেবারেই তুচ্ছ মনে হয় যেন সার- 
নানএর। সেই মুহূর্তে বারবার যেন 
তাঁর মনে হয়, দু'জন সহযারীকে নিয়ে 
নতুন যে রেকর্ড এবারে তিনি করতে 


নেমে এসে ছোট আর একটি মহাকাশমানে 
চেপে চাঁদের ১০ মাইলেরও কম দূরে 
পেীছে যাবেন। 










৩,৪০০ গ্যালন কেও 
জবলান খরচ হয় এবং ওই জহালানি 
থেকে ধাক্কার সৃষ্টি হয়, তা' হল ৭৫ লক্ষ : 
পাউন্ড ওজনের সমান 

সারনান চিৎকার করে ওঠেন, 


চমৎকার! চমৎকার এই উড়ে-চলা? 
আমরা ঠিক পথেই এগ্োচ্ছি। 


ওদিকে এগ্েবার কাজে দ্বিতীয় 
স্তরের রকেট কাজে লাগে এবার: ৬ 





আযআপোলো-১০এন্ বাহক 


স্যাটার্ন--& রকেটের প্রথম চ্তরাটিকে '‘ক্রেন'-এ করে 


ওঠানো হচ্ছে। 
ধমানটের মধ্যে প্রায় ৫০০ টন তরল হী্জনাট চালু করেন আবার; এবং 
হাইড্রোজেন ও তরল অকাঁসজেন আবার রকেটটি জঞলে ওঠে। এইবার 
পুড়িয়ে মহাকাশযানাটকে সে ঘণ্টায় ১৪ সাড়ে পাঁচ মাঁনটের জন্যে জলে 


হাজার মাইল গাঁততে ১১৪ মাইল উ'চুতে 
ঠেলে দেয়। 

এইবার ঠেলবার পালা তৃতীয় 
স্তরের রকেটের। মহাকাশষানাটর গাঁত 
ঘাঁড়য়ে ঘণ্টায় ১৭,৫০০ মাইল করার 
জন্য প্রয়োজনীয় জালানর যোগান এই 
শুবশেষ স্তরাটকেই 1দতে হয়। 

যোগানের কাজ চলে ঠিক পূর্ব 
পাঁরকজ্পনা মাঁফক। ফলে, আ্যপোলো 
»-১০কে নিয়ে স্যাটার্ন_৫ রকেট প্রায় 
৯১৫ মাইল উ“চুতে পৃথিবীর প্রায় 
ফৃত্তাকার কক্ষপথে প্রবেশ করে। 

কক্ষপথে প্রবেশের পরেও তৃতীয় 


রকেট; আর তাতেই মহাকাশযান ও 
রকেটের গাঁতবেগ বেড়ে গিয়ে ঘণ্টায় 
২৪,৪০০ মাইলে দাঁড়ায়। 

এই শেষোন্ত গাঁতবেগটা - পাখী 
থেকে ছাট নেবার  গাঁত। পৃথিবীর 
মাধ্যাকর্ষণ থেকে 'বাচ্ছি্ন হবার গাঁত। 

আযাপোলো-১০ এই গাঁততেই প্রায় 
{নখঠতভাবে চাঁদের দিকে ছুটে চলে। 
শুধুমাৰ দুশট ছোটো আঁভযোগ আসে 


এবং শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল, মহাকাশ- 
es 
গুলো, তারাই এই শব্দ করছে। 


আর ওদিকে সা ন্রীদের নেত। 
স্ট্যাফোর্ড বললেন, ভাবাঁছ না মোটেই। 
আমরা তিনজনই [নিজেদের 'বরাট মাপে 
করাছ। 

_বিরাট তো বটেই, রী 
কন্ট্রোল রুম’ থেকে বার বার গুঞ্জারত 
হয়। আর টোলাভশনে দূর মহাকাশ 
থেকে ভেসে আসে পাঁথবীর রঙিন 
সব ছাঁব। 

দুর মহাকাশ থেকে পাথবীর রাঙন 
ছাঁব পাঠাবার আয়োজন এই প্রথম। 

এই প্রথম টোলাঁভশন ক্যামেরায় 
সুইচ টিপে এধরণের অদ্ভুত ছাব 
পাঠান মহাকাশচারীরা। 

হ্যা, ছবিগুলো অদ্ভূত সাঁত্য। 
সাঁত্য, ওগুলোর দিকে তাকালে পাঁথবী- 
টাকে নিথর 'িঃসীম কালো পটভাঁমতে 
একটা বলের মতো মনে হয়। আর মনে 


হয়, বলটার গায়ে নীল, সবুজ, সাদা 
আর বাদামী ছু রেখা 1দয়ে কে যেন 
আঁকব্ীক করেছে। 


এই আঁকবাক দেখেই একবার 
fচৎকার করে ওঠেন সারনান। বলেন, 
এই, শোনো! আমার কাছে প্‌াঁথবাঁটাকে 
বাসোপযোগী খুব সুন্দর একটা জায়গা 
বলে মনে হচ্ছে। 

মনে হচ্ছে আরও কত কী! আরও 
কত কা যে দেখাছ আমরা !--মহাকাশ- 
যানাটর ভিতরে একাঁট মানটর পর্দার 
সাহায্যে মহাকাশচারীরা পাঁথবীকে 
তাঁদের ক্যামেরার মধ্যে ধরেন এবং তাঁদের 
যাত্রার একটি ধারা-বিবরণী দেন। 

এঁদকে দেখতে দেখতে যান্রাপথের 
অনেক দূর পোঁরয়ে আসেন শুঁরা। 
১৯শে মে ভারতীয় সময় রাত ন'টায় ওঁরা 
আসেন পাঁথবী থেকে ১ লক্ষ ১৪ 
হাজার ৮০০ মাইল দুরে। মহাকাশযান 
তখন ঘণ্টায় ৩,৭৯০ মাইল বেগে ছুটছে 

এই গাঁতিবেগটা কমে আসে ব্রমেই। 
থেকে দুরে, আরও দূরে গিয়ে পৌছুল। 
এবার পাঁথবী থেকে তাঁদের দুরত্ব দাঁড়ায় 
২ লক্ষ ১ হাজার ২৫০ মাইল। 
মহাকাশযানাট তখন ঘণ্টায় মার 
২,১০০ মাইল বেগে চলতে থাকে । বেগ 
এতটা কমে যাবার কারণ, উপরের দিকে 


উঠে পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাবার 


কাছাকাঁছি এগগয়ে যাবার ফলে মহাকাশ- 
যানাঁটির উপ মাঁদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব 





id 







বেড়ে: চলে ক্রমেই; এবং ক্রমেই: মহাকাল 
এযাৰাটির গাঁতবেগও আবার বাড়তে থকে 

২১শে মে. ভারতীয়, সময় বেল ১৯ট 
১০ মানটে মহাকাশচারীরা চাঁদের আঁভ- 
কর্ষের মধ্যে প্রবেশ করেন। 

এবার খানিকক্ষণ নশ্চিন্ত। মহাক্মুশ- 
চারীরা খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে: নিলেন এবারও 

ঘুম থেকে জেগে উঠে, স্ট্যাফোর্ড কথা 
লালন প্রথম। ভূপ্‌ন্ঠের নিয়ন্ত্রণ-েন্দুকে, 
তিনি জানালেন, অন্রপো্লা-১০ মেটা" 
মৃটি সুন্দরভারেই কাজ. করছে। তকে 
দুটো মান ছোটো অসুবিধে দেখা ' দিয়েছে 
কম্যা্ড আর লুনার মঁডিউল-এরঅধ্যে 
সংযোগস্থাপনকারী টানেলাঁটর- ভর: 
‘কিছু 'ইনস্ম্ালেটেভ' জিনিসপত্র, চক্রে: 
হয়ে পড়েছে; আর খাবার জজ রুদ্ধ 
কিছু বুদ্বদ্‌ দেখা দিয়েছে। ওদের 
পেটব্যথা করছে সামান্য 

ই খবর শুনে ভূপষ্ঠের. বিয়ন্ত্রণ- 
কেন্দ্র থেকে এই আঁভযানের প্রধান 
গচাকিধসক ডঃ চার্লস বেরাী জানালেন 
মহাকাশচারী যে জল খেয়েছেন, তা 
থেকে হাইভ্ড্রাজেন গা দুর করতে না 
পারার জন্যে এই পেটব্যথা। লোমাটিন 
নামক পল খেয়ে এই ব্যথা ওরা স্মারয়ে 


ফেলুন । 

ব্যথা সারানো হল আঁচরেই। কিন্তু 
পেটের ভিতর থেকে হাইড্রোজেন বের 
রতে বেশ বেগ পেতে হল। 

এঁদকে উৎক্ষেপণের_ সময় থেকে. প্রায়, 
তন দন পোরয়ে গেছে।, মহাকাশযানটি 
চাঁদ-থেকে মাত্র ৫১৬০০ মাইল.দুরে.এখন। 
চাঁদের: মাধ্যাকর্ষণশা্তর দৌলতে. মহাকাশ” 
যানের গতি বেড়ে- গিয়ে ঘণ্টায়. ৫,৭০০ 


এই গাঁত হাস করলেন এইরার।. এবং 
এইবার ঘণ্টায় ৩৯৭২০. মাইল বেগে. যানটি 


টিতে লাগল॥ 
এই গাঁতবেগই. চাঁদের. কক্ষপথে, প্রবেশ 
করল, মহাকাশয়ান। কক্ষ-পারক্রমায়. চাঁদ 


থেকে. আর. সর্বোচ্চ. দূরত্ব দাঁড়াল, ১৯৬ 
মাইল, আর সর্বানম্ন দূরত্ব. ৭০. মাইল।॥ 
দু'বার এইভাবে কক্ষ-পারকুমার পর. প্রধান 
ইঁঞ্জনটিতে আবার আগ্নসংযোগ করা হল 
এবং এর ফলে চাঁদের চারপাশে বাত্তাকার 
একটি পথ ধরে পরিক্রমা শুরু করল 
আপোলো-১০। চাঁদ থেকে মাত্র ৭০ 
মাইল দূরে এই পথ-পরিক্রমা শুরু হল। 
এবার মূল মহাকাশযান থেকে চান্দ্র- 
ঘানাটকে বিচ্ছিন্ন করার পালা। চূড়ান্ত 
পর্যায়ের অভিষান শুরু করার পালা? 
কিন্তু শুরুতেই এক িপদ। দেখা 
গেল, চান্দুযান তার 'নার্দিষ্ট জায়গা থেকে 
ডিগ্রী 'সরে গেছে। ফলে, উৎক্ষেপণ- 
থেকে “নির্দেশ দেওয়া হল. চান্দু 
যেন বিচ্ছিন না করা হয়" 





ফ্রোরডার কেপ-কেনোঁডতে অযাপ্ধেলো-_ ১০ মহাকাশযানটিকে স্যাটা”--৫ রকেটে 
ষঞ্গে সংঘ্যক্ত করা হচ্ছে। 


ওঁদরে সারনান। জানালেন”_-ভয় 
নেই। ঠিক হয়েগেছে সবও ঠিক সময়েই 
ইীঁ্জনট চাল করা হয়॥ কাঁঞ্পিত, কক্ষ” 
পথের খুব কাছাকাছি পথ ধরেই আমরা 
ঘুরছি। 
ছাঁবও পাঠালেন গুরা। রাঁঙন সব ছাঁব। 
ওই ছাঁবগুলো টোলাভশনে জীবন্ত 
হয়ে উঠল। চাঁদের গহবর ও পাহাড়, 
পর্বতগনুজ্ে স্পষ্ট চোখে পড়ল ওখানে। 
একটি ছাঁরিতে চোখে পড়ল চাঁদের দেশের 
কোনো এক পাহাড়ের চূড়া। 
কিন্তু, এর পরেই ঢোঁলাভিশন স্তব্ধ 
হয়ে যায় হঠাৎ। হঠাৎ শুরু হয় চাঁদের 
আরশের নতুন খেল্ম॥ সারনান মূল 
মহযাকাশধানাটর সঙ্গে সংযযুক্তঃচানদ্রযানাটিতে 
পৌছ্বার সুড়ঙ্গ প্রবেশ করেন॥ এই 
৩৯৩৯ 


সমড়্গ-পথাটর- ব্যাস ৩৯ ই্চি। অতএব, 
এতে, প্রবেশ: করতে বিশেষ: বেগ 
পেতে হয়: না সারনানকে। 

কিন্তু সারনান চান্দ্রযানে প্রবেশ" করার 
পর উৎক্ষেপণযানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ 
প্রথমত বিচ্ছিন্ন হয়। এই সময় উৎ্ক্ষপণ- 
যানাঁটি থেকে বার বার; আহবান আসে, 
সারনান! কথা বুঝতে পারছ ক 
আমাদের ? 

কথা প্রথমটায় বুঝতে পারেন নং 
সারনান।: এবং অনেক চেম্টার পর মোগা* 
যোগব্যবস্থা তানি পুনরুদ্ধার করেন। 

ওদিকে স্ট্যাফোর্ড তাঁর আধ ঘণ্টা 
আর 


মলে যান থেকে 'বাচ্ছন করে নিয়েছেন 


এতক্ষণে। এতক্ষণে মানুষ নিয়ে দৃটি 
মহাকাশ্যন স্বতল্তুভাবে চাঁদের কক্ষপথ- 
পারকরমা শুরু করেছে। এই পারিক্লমার 
পথে মহাকাশচারীরা যখন দ্বিতীয়বার 
চাঁদের নিম্নতম দূরত্বে পোঁছুলেন, তখন 
তাঁরা চান্দ্রধানের নিম্নবতরট অংশাঁটকে 
গৃবাচ্ছল্ন করে 'দলেন। তাঁরা নিজেরা 
তখন চান্দুযানের উচ্চতর অংশে চলে 
এলেন। চান্দ্রযানে এই স্থান পাঁরবর্তনের 
কারণ, আগামী 'দিনের চাঁদ-আঁভযানে এই 
উচ্চতর অংশাটর সাহায্যেই মহাকাশচারী- 
দের চাঁদের জাম থেকে উঠিয়ে নেওয়া 
হবে। * 
এদিকে দেখতে দেখতে লক্ষ্যের দিকে 
নেমে আসে চাল্দ্রযান। চাঁদের মাত্র ৯-৩ 
মাইল উপর 'দিয়ে প্রায় ৮ ঘণ্টা ধরে প্রাত- 
বেশী উপগ্রহকে সে প্রদাক্ষিণ করে। 
দুই নভশ্চর স্ট্যাফোর্ড ও সারনান 
যতই এাঁগয়ে আসেন চাঁদের 1্দকে, ততই 
তাঁরা আবেগভরা কণ্ঠে তাঁদের দেখা দশ্যা- 
যলীর ধারাববরণী পাঠাতে থাকেন” 
এক সময় চান্দ্রধান '্নঁপ' থেকে 








ছি ৫০ 
উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে! মভশ্চয়- 
দের একজন বলে ওঠেন, আমরা খুব নিচে 
নেমে আসাঁছ এখন। চাঁদের খুব কাছে 
এসে গোঁছ। এখন আশ্চর্য সব দৃশ্য 
চোখে পড়ছে আমাদের। কখনও চোখে 
পড়ছে চন্দ্রপৃষ্ঠের খুব মস্‌ণ একটা 
জায়গা, আবার কখনও পড়ছে বড় বড় 
পাথরের চাঙড় এবং আগ্নেয়াগাঁরর জবালা- 
মুখ। এ ছাড়া বড় বড় পাঁরখা বা খাদও 


আমি। কিন্তু এই গ্ন্দীপ'র দোসর আর 
একটিও দোখ নি। বড় বোঁশ শব্দ আর 
গোলমাল করে সে। তার পাখা, পাম্প 
ও থার্সটারগুলো সারাক্ষণই ভাষণ 
আওয়াজ করে। 

আঁবাঁশ্য এই আওয়াজের মধ্যেই 


এস অনাপোলো--১০-এর অংশ বিশেৰ। আর ওপরের অংশটি হল সেই 


বা ন:ড়া-পথ, যা’ ধরে সপ্ট্যাফোর্ড ও সারনান চান্দ্রযানে যাতায়াত 


করেন। 


৩২৩২, 


ধঁনজের কাজ করে যান স্টাফোর্ড। 


প্‌থিবাঁতে পোর্ট পাঠান,_স.রনান ও 





আমি যেসব সাদা ও কালো পাথরের চড় ইউ 


দেখোঁছ, তাদের কোনো 
প্রায় একশো ফুট হবে। 

ওদিকে ‘কণ্ট্রোল রুম'-এর বিশেষজ্ঞর। 
তখন এই একশো বা দুশোর মারপ্যাচ 
য়ে ভাবছেন না। গুরা ভাবছেন নভশ্চর- 
দের নিরাপত্তার কথা। ভাবছেন, পর পর 
কয়েকটি পদের মুখোম্বাখ হল এই 
স্নপ'। নতুন আরও কোনো ীবপদ ওং 
পেতে বসে নেই তো? 

{বিপদ দুটি যানের বিচ্ছেদের ঠিক 
পূর্ব মৃহূর্তেই দেখা 'দিয়োছল একবার : 
এবং তখন দুটি যানেরই আক্জেন হাস 
করতে হয়োছল। কেন না, আক্সজেনের 


কোনোঢার ব্যাস 


পাঁরমাণ বোশ থাকলে আঁতাঁরন্ত চাপে 
বিপদ ঘটার আশঙুকা । 
হাউস্টনের মাস্টার__কাম্পউটার 


সুড়শগ-পথের আঁকিজেনের পাঁরমাণ নির্দেশ 
দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করে। এছাড়া 
চান্দ্রধন ‘সনুপি'র সঙ্গে মূলষান চাঁর্ল 
বাউন’-এর বেতার সংযোগও 'বাচ্ছন্ন হয় 
বার বার। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা 
দেখা দেয় তখন, যখন না ক ‘স্নুপি’ হঠাৎ 
খুব জোরে লাঁটমের মতো ঘুরতে শুর 
করে। 

ওই সময় সারনান-এর ওপর ছল 
ঈ্না্পকে নিয়ন্ত্রণের ভার। [তান 
চীৎকার করে ওঠেন, নিশ্চয়ই ক্নাঁপ' 
চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমে যাচ্ছে। 

_কিন্তু না! নামছে না সে! কয়েক 
মুহুর্ত পরেই সারনান কণ্ট্রোল রুমকে 
আশ্বস্ত করেন। তাঁকে উত্তোজতকণ্ঠে 
বলতে শোনা যায়,-দ্নাঁপ' নামছে না। 
আবার উঠে পড়ছে। ওফ! কী জংলী 
এই চাল্দ্যান ! 

“ এঁদকে ওই জংলীতে বসেই ছাঁৰ 
নেওয়া হচ্ছে। চাঁদের ‘বিধ্বস্ত ভাঁম ও 
রুক্ষ প্রান্তরগূলির ছবি। 

অক্ষত থাকলে এই সব ছবি ভাঁবষ্যণ্ড 
কাজে লাগবে। আগামী জুলাই মাসে 
চাঁদে অবতরণভূঁমাট বেছে নেওয়া হবে 
এদের থেকেই। 

এছাড়া এই চান্দ্রযান খনব বড় রকমের 
একট পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করল। 
এর চাঁদ-পাঁরক্রমা থেকে প্রমাঁণত হল যে, 
চাঁদের পাঁরবেশে এ যান সচল থাকবে এবং 
চাঁদে অবতরণের যান হসেবে এটিকে 


য্যবহার করা যাবে। 
মূল মহাকাশযান “চাঁর্ল রাউন'-এর 
সঙ্গে এর সংযুন্তও ীনার্বঘে। হয়। 


ভারতীয় সময় ২৩শে মের সকালে হয় এই 
সংযুক্ত । খবর আসে, সংযুন্তর আগে 
আযাপোলো-১০-এর চান্দুযান মূল মহাক 
যানের সঙ্গে কছুক্ষণ ধরে চন্দ্রপ? 


পাঠ” 


; এবং তারপর দুটি যানের মধ্যে 
সংযোগকারী পর্থাটকে একেবারে রুদ্ধ করে 
দেন। চাল্দ্রধানাটতে তখন আর কেউ 
নেই। ' তাকে তখন 'বাচ্ছন্ন করে চাঁদের 
কক্ষপথে ছেড়ে দেওয়া হয়। 

ওঁদকে মুল মহাকাশযানাটি চাঁদ- 
পাঁরক্মা শুরু করে আবার। ৩০ ঘণ্টায় 
আরও ১৫ বাব সে চাঁদকে প্রদাক্ষিণ করে। 

মোট আড়াই দন ধরে ৩১ বার চাঁদকে 
প্রদক্ষিণ করার পর আ্যাপোলো-১০-এর 


সময় রাত ৩টা ৫৫ 'মানটে চাঁদের 
আঁভকর্ষ থেকে মুস্ত হওয়ার জন্যে মহা- 
্ষাশষানের মূল ইঞ্জিনটি চাল; করেন 


পার্ট স্টরা। চালু করতে গৃর্বনার্দ্ট ২ 


[নট ৪৪ সেকেণ্ড সময়ই লাগে। 


পেশছয় আমাদের কাছে। কারণ আযপোলো- 
১০-এর হীঞ্জটি যখন চালু হয়, সে 
ডখন চাঁদের পিছন দিকে ছল। তখন 
প্রবীর সপ্ো কোনো যোগাযোগ ছিল 
মা তার। 

যানাটি চাঁদের সামনের দিকে এসে 
. বৈতারসংকেত না পাঠানো পর্যন্ত পৃথিবীর 
গৃনয়ন্ণফেন্দের বন্ধুদের ৯ মানট সমর 
অসাম উৎকশ্ঠার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়। 
। ওদিকে ইঞ্জিনটি চাল হবার কিছুক্ষণ 
পরেই মহাকাশচারীরা বোশ গরম হয়ে 
যাওয়া একটি জ্বালানির সেল ববাচ্ছি 
ফরে দেন। তারপব ওঁরা ক্রমশ দূরে সরে- 


" তামাটে বাদাম দেখাচ্ছে! আমরা এখন 
সেকেন্ডে ৬,৩৪০ ফুট গাঁতবেগে পাঁথবীর 
দিকে এগোঁচ্ছ। 

হ্যা, এগ্সোচ্ছেন। দ্রুত এগোচ্ছেন 
“ নভশ্চররা। পৃথিবীর  আভিকর্ষের 
আওতায় এসে মহাকাশযানটির গাঁত দ্রুত 
থেকে দুততর হচ্ছে। 

সেই মুহূর্তে নভশ্চররা একবার 
জানান, প্লাস-ফাইবার-এর টুকরোয় 


এখনও ওঁদের গা হাতৃ পা চুলকাচ্ছে। 
স্ট্যাফোর্ডের গায়ে চুলকানির মতো কা 
স্ব বৌরয়েছে। 

শিল্তু স্ট্যাফোর্ডের ভ্রুক্ষেপ নেই 
কোনাদকে। তাঁর মন তখন ঘরে-ফেরার 
আনন্দে মশগুল। 

ওদিকে ঘর বড়ো থেকে বড়ো হচ্ছে 
ক্রমেই। ক্রমেই চেনা পঁথবীটা স্পষ্ট 
থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। রকেটের 
গাঁতবেগ বাড়তে বাড়তে ঘণ্টায় ২৫ 
হাজার মাইলে এসে ঠেকেছে। 

এই গতিবেশকে নিয়ন্মণ করা হল 
আঁচিরেই; এবং অচিরেই সংবাদ পাওয়া 
গেল, আযপোলো-১০ কেপ কেনেডি থেকে 
উৎক্ষেপপের ১৯২৭ ঘণ্টা ৩ মিনিট পরে 
২৬শে মে ভার্তীয় সময় রাত ১০টা ২২ 
'মানিটে প্রশান্ত মহাসাগরের 
স্থানেই অবতরণ করেছে। 

এই অবতরণ এবং আ্যপোলো-১০-এর 
এই সাফল্যমশ্ডিত আভিষানকে স্বাগত 
জানয়ে মাঁ্ক'ন গবেষণাকেম্দ্রের আফসার 
মহল বলেছেন” এ 'প্রয়াস মানুষের চাঁদে 
পা দেবার পথকে প্রশস্ত করেছে। কিন্তু 
ঠিক কোন্‌ দিন মানুষ চাঁদে পা দেবে, 
তা’ তারা এখনই সঠিকভাবে বলতে 
পারছেন না। 

এদিকে চাঁদ আঁভষানকে ঘরে নতুন 
একট সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমোরিকার 
মহাকাশ গবেষণাকেলন্দের বায়ো-মেডিক্যাল 
শাখার প্রধান ডাঃ 'ওয়াল্টার কামেরার 
বলেছেন, জ্যাপোলো-১১ মহাকাশষানের 
যাত্রীরা চাঁদ থেকে ফিরে আসার সময় এমন 
বিপজ্জনক সব বোগজাবাণু সঙ্গে করে 
নিয়ে আসতে পারেন যে, সে সব রোগের 
প্রীতষেধক ব্যবস্থা না হলে পৃথিবীর সমস্ত 


চলে-ফিরে অভ্যস্ত। চাঁদের পাঁরবেশ ও 


করলে, সহজেই তাঁরা কাবু হয়ে পড়ার 
সম্ভাবনা। এবং সে রোগ আবার ছাঁড়য়ে 
পড়ার সম্ভাবনা সাবা পৃথিবীতে । 

-তবে চাঁদে এ ধরপের : কোনো রোগ- 


৯ বাপ আছে কৈলা, ‘ডন এখনও সঠিক- 


ভাবে বলা যায় না। চাঁদের পাঁরবেশ 
তাপমাত্রা, আলো এবং ব্যবহারযোগ্য জলের 
অভাব দেখে বরং মনে হয়, সেখানে জশবনের 
চিহ্মাতর নেই। 

কিন্তু তবু সাবধান হতে দোষ 1ক। 
তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চাঁদে যাঁরা 
যাবেন, ফিরে আসার পর বেশ করেক 
সপ্তাহ তাঁদের আলাদা করে রাখা হবে, 


জবাব পাই, আমরা পাথবশীর ২০০ 
কোটি ব্ুভুক্ষু। খেতে পাই লি কি না! 
তাই কাঁদছি। : . 

কিন্তু কাঁদবে তাই বলে ?_ ওদের 
যোবাবার চেষ্টা কারি খানার চেয়ে কি 
জানা বড় নয়? অজানাকে জানবো বলে 
আমরা যে চাঁদে চললাম গো! 

ওরা বলে, তা’ যাও। কিন্তু আমরা 


আমরা ? পৃথিবীর রুগ্ন ও বৃভূক্ষুরো 
হাহাকার করে ওঠে একসঙ্গে । একসশ্গে 
ওরা কত কাঁ কথা বলতে চায় ষেন। ' 
কিন্তু ওদের কথায় কান দলে চলে 
শক? পাথিবীর জ্ঞানের ভাণ্ডার কি ওতে 
সম্পূর্ণ হয়? তাই কথা শেষ হবার 
আগেই "টা টা” করে উঠি আমরা। পর্বত- 
প্রমাণ দর্প' আর সমুদরপ্রমাণ খাঁশ বুকে 
নিয়ে বলি, আমরা চাঁদে চললাম। 





Japan Transistors (AK) 
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৪ দাত L 


সাতেক পার হতে না হতে থানায় নুনের 


খবর এনে হাজির করল। সঙ্গে অশান্ত 
পাঁচ হুদ্দার চৌিদার। দলকে পেছনে 
রেখে সামনে আজ বাপ কালু গান্ধি 
নয়_বেটা ভল্দু- মাখি ॥ 


এ. গ্রিন ॥ 
ফোঁটা পড়ল 
পনন্দীগ্রামা ৮112৯ 
আবার ফোঁটাঙ্গ ” | 
-  শ্ধরাজার হাট ॥* থর 
< শক লা গা হকী -কামারদা ও... 
খেজুর 1৮... পু 
. ফেটি...ফোঁটা-এফোঁচা। সেই জেলা, 
খ্যাঁজিসট্রেট যখন আস্বেতেথন লাল 


বাপকে সে বঢ়ুবিয়ে এনেছে, "তুমি! প্লে দাগা হয়েছিল মোটা করে- 


মুখ বাজে থাকবে বাস] বুড়ো লোক 
ছুম-জদের সঙ্গে পারবে শন। যা বল- 
বার সে আমি বুঝিরে-্ুবিয়ে বলব ।* 

'থানার বারান্দায় উঠে লু দেখুলে__ 
আরও পাঁচ-সাত হুদ্বার চৌকদাররা সব 
লাঠি ঠুকে বারান্দার উবু হয়ে বসে 
আছে! নতুন নেতা চ্চাদের গ্রাহ্যই 
ফরলে ন[। গট্‌ গট্‌ করে গিয়ে ঢুকলো 
বড় দরেগার সরে! লম্বা সেলাম 'দয়ে 


আদরের অশান্ত আশ্চল। সে দাগের 
বাইরে আজ 'ফেটা পুড়ছে ' একের পর 
এক॥ অশান্ত অশ্থল আজ বেড়ে চলেছে । 
'আনাচন্রের অর্ধেক প্রায় লাল ফোঁটায় 


+দকে চেয়ে সে চুপ করে দাড়রে রইল 4 


প্অসম্ভব।” বলে বড় দারোগা 
চেয়ারে এলিয়ে পড়ল কোমরের বেল্টটা : 
চলে করে ছিলে খাঁকদ পোষাকের 
এজ ॥ 
ব্ববর এনোছ হুর” | 
৩২৩৪, 





6 চোখ দু'টো থাকে এই দিকে” 





পনেরো আনা কাজ: ফতে। ভল্গু . 
মার বুকের ভেতরটা আনন্দে ধড়াস 
ভারে উঠল। বাকি এক আনা ছোট- 
- ধাবুর স্গে ধর-পাকড়ের শলা-পরামর্শ 
আর যমুনার দুতয়ালী। 

শলা-পরামর্শের জন্য একজন সাব 


“মোদের 


“ঠক সময়ে তলব পড়বে হে-_এখন 
চুপ কর। চল যাই।” 
ভলু আর কোনো কথা ভাঙলে না। 


ধমুনার টঙের দিকে চলে যায়। 


শাক তবে ছোট মণ্ডল 
“হাবেকছু একটা. হবে।” মহেশ 

- হোসে বলল, “অতগুলান চৌঁকিদারকে 
“্বাডয়ার খোঁজ করে কেন?” 


"“অরা জার একটা হাঁর মণ্ডল চায়।' 


কেউ তোমরা মোর মড়াটাও ছংবে ন 1” 
সাগবখ্ঁড চপ করে চেয়ে রইল । 
মহেশ বলল, “কিন্তু চবের সকলকে 


হী কাজ করতে হবে খুঁডি।” 


“বলো ডে 


এরি ৬ 4 


" মণ্ডলের পর বাড়া মোদের কেড নাই” 

“তা আমি এক্ষ্বাণ . যেয়ে সকলকে 
বলে দিব» সাগরখ্ুঁড় বললে, “কন্তু 
অরা কি বিশ্বাস করবে? সবাই যে 
মোরা তোমাকে মানি-গণি ছোট মশ্ডল। 
এ কে না জানে?” রর 

এ মাম্ধাতার আমলের প্রথা। 
মাতব্বর তো একজন থাকবেই।: ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানশর আমলে বাড়ুয্ারা 
পেত স্বয়ং কালেন্ঠারের নিয়োগপত-- 


, এমন কি মাস মাস তন্থা। সে প্রথা 


বিলুপ্ত । এখন তন্খো নেই--আছে 
জবরদস্তি কাজ আদায় । আনহ্কত্য 
মুচড়ে আদায় করা। 

মহেশ মণ্ডল বলল, “চরের মান্দষের 
স্পো মোর বে সম্পর্ক খ্াড়_সে মোর 
চরেই থাক। কথাটা থানায় গেলে মোর 


জাঁবন যাবে। গোবিন্দ গেছে, পব্ন্ছ 
শেছে_হয়তো মোকেও যেতে হবে। এ 


" চরের মানুষের সঙ্গে, সানো - 


সঙ্গে, জগৎ ডান্তারের সঙ্গে বেইমান 
আমি করতে পারব নি”. 


কিছুক্ষণ দুজনেই চপ করে 
রইল_ যেন কারুর মূখে আর কোনো 
কথা জোগাল না। 


খ্ানকবাদে " সাগরখাঁড়ি বললে, 


তাম তা হলে আবার চৌকিদার ঘোরা- 


ঘুরি করতে দেখেছ ছোট মন্ডল |” 

1 “দেখোছি। একজনকে ।” মহেশ 
বললে, “চরের ইদিকে লয়-হোই তফাং 
দিয়ে চলে যায় যমুনার টঙের 'দিকে। 
মনে হচ্ছে_ওটাই হয়েছে এখন অদেরু 
চোরাই -ঘাঁটি। যত ভাঙড় গঁলিখোরের 





ফুসফোমিন-_ ফলের গন্ধে ভরা সবুজ রংযেন্র ভিটামিন টনিক 
বি কমপ্লেক্স আৰ প্রচুর গ্লিসারোফসফেট্স দিয়ে তৈত্রি 1 

& ই. আর. সুই এ সঙ্গ ইন ক্পোরেটেভের রেলিটটার্ড ট্রেডমার্ক 
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নাম্বার 


৩২৩৫ 
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ধুকে পড়ল। তখনো ম্খ 
আছে--ভালো করে'দেখা ষায় না। টর্চ 
ফেললে--আঁলোয় সোনালী জল 'ঝাঁকয়ে ' 





“ইয়ে রাম রাম রাম. খম থ্ৰ ধ্য..ইয়ে 


? বি CAE EY I” 


বলে লাঠির এক বাড়ি । হাঁড়ি ভেঙে 
দুগন্ধ জল 'গাঁড়য়ে পড়ল চরাদকে। 


' শালা-লাঠির বাঁড়। ওতেও পেচ্ছাব-ন। ড 


চোনা--না ওর গুষ্ঠীর পাঁণ্ড॥? 


_ বেইজ্জৎ চৌকিদাররা। বেইন্জৎ ভলং  : 


মাঝ। রাগে গরু গর্‌ করতে করতে 
ভল মারলে এক লাঠির বাঁড়।  হাঁড় 
টড জালা কারে চিরে পা লং 


- সোনালী দুগ্ধ জল। » হি 
" সাব-ইন্সপেক্ঠীর দাঁতে দাঁত চেপে _ 
নাকে হাত চেপে বললে “শালা ' জঙ্গল্র 


মহালের চাষী না জানোয়ার! একদম 


জানোয়ার ৷? 
ছাঁড় আসে।” - 
“আউর একঠো!” ভল্দ অবাক হয়ে 
তাকাল তার মুখের দিকে, “কাঁহা!” 
০7৮ 


একজন সেপাই বললে, “উধার আউল . .কাছাকাছি। নয়ন 'জ 


-এঁভ একঠো 


সামনে দিয়ে একবার ঘুরে আসতে ইচ্ছে: 
করে। 
ভলু মাঝি বললে, “বলা যায় না. 


হুজদুর। একট: ঘুরে চলুন? - 


দল এগোলো - মন্দের বাড়ির. 
দকে। 


-. হাঁড়ি একেবারে সামনেই পাভা-- 
- অথচ সোঁদন চোখেই পড়ে নি ভলুপ-এ - 


হতে পারে না। হয়তো পরে পেতেছে। 


দুনবেণধ দুষ্টার মতো-আর সব কি যেন 
ঘটে যাচ্ছে একে একে, তার ব্যদ্ধর 
অগমা। হাঁরদাসী কাঁদছে- হীনিয়েশ 


: ীবানয়ে কাঁদছে ঘরের -ভেতরে কোথার।, 
ভালো করে ভোর তখনো হয় না ”“ 


ভল মাক তার লম্বা লাঠি-বাগিরে . 
এগিকে গেল রাগে. গর্গর্‌ করতে 


. "করতে সেই হাঁড়িটার দকে। প্রাতশোধে 
: ক্র ওর . চোখ-মুখ-দাঁতে দাঁত চাপা, 


ভেতরে নূন নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যু! - ওদের 


জন্যেই সাজয়েপছয়ে পেতে রেখেছিল 


০ 


















পথ চলার সহায় বাটা ভালকান। অসামান্য জুতো 
এই-ভালকান, নকশায-উপাদানে একেবারে নতুন &' 
ধাছাই রবারের মজবুত ছিমছাম আপার, সব ধকলই, 
সামলাতে পারে; কাউস্টায় সংযোজনে সুদ, 

. ফলে অটটে জুতোর গড়ন; আর পি ভি পি" 
শুকতাঁল যখন ইচ্ছে ধোয়া যার! : 
এ ভেসান নমনীয় পায়ের 
আরাম ষোল আনা। তাছাড়া শোভাযাত্রায় 

সাফ করতে ঝামেলা নেই । 

ভেজা কাপড়ে মুছে নিলেই নিমেষে নতুন ॥ ' 
প্ুকমার রঙে আয় মনোহর নকশায়, বাটা ভালকান 
জুতো বরযার পথে নিশ্চিন্ত ভরসা! 

_যাটা ভালকান চকচকে, ঝকবকে, ছিমছাম ।, 


দু পা পোঁছয়ে এল ভলু 


| 


'হাই বাপ্‌! সাপ রেখেছ নিমাই 


মাকর ঝি! এ ক!” 
দু হাতে মুখ চেকেছে নয়ন। 
“সরে যাও- সরে যাও, ঘরে ঢুকে 
পড়”-ডলু চাপা গলায় বললে, “দরজা 
ধন্ধ করো। এই দিকে মুখ । পালাও।” 


তাহা উল্টো দিকে ভল; 
ডি * 

ভল; হে'কে বললে, এ্খবদশীর, 
গুলী কররে নি 


খুলে চট্‌; করে ফেলে দিলে সামনে 


গেট পড়ল। সেই মুখে ভল; তাক্‌ করে, 


লাঠি মারলে একেবারে মাথায়। ওদিক 
থেকে সেপাইরা হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল। 
দাপটা আর মাথা তুলতে পারল না_ 
শুধু বিরাট লেজটা তার লট্‌পট্‌ করতে 
লাগল ৷- | 2 
সাব-ইন্সপেক্টীর এগিয়ে এল। 
_ সভয়ে বলে উঠল, “বাপ্‌- এই এত যড় 


গ্ববিখা 
নি মডেল-আ।কধক সাইন 


লাইটল।স্থাসহ ং পাত্ভয়েসতবাপ্ত 





“ গেল না। 


- ঝাড়ল। 


'াপ্তাহিক বসেই: 


" তার মধ্যে ভরে রেখে - দিয়েছে । এরা. 


মান্য নয়_পশাচ। সব পারে--সব 
পারে। লোকটা কোথায়? পাকড়ো 
শালাকো।” .. 

ভল বললে, “তাকে আগেই ধরা 


হর 2 পো 


ব্যাটা মুকুন্দ!” 

“ঠক আছে_ চল থানায়। 
সঙ্গে মোকাবিলা হবে।” 

| যাওয়ার আগে একবার পেছন ফিরে 
ভাকাল ভল্‌ু। না-নয়নকে আর দেখা 


শালার 


ঢুকিয়ে দরজা টেনে দিয়েছে। অতগুলো 
লোকের সামনে সে দরজা আর ঠেলে 
খুলতে হাত উঠল না। 


সরা সাপটার পাশে তার পাগাঁড়টা - 


পড়োছল- তুঙ্গে নলে। খুলে ধ্বলো 
রক্তে আর গরলে ভিজ্বে গেছে 
জায়গায় জায়গায়। এইরকম. রক্তে আর 


 গরলে হোপানো একটা মন নিয়ে ফোঁস” 


_ আর করুণায় উত্তপ্ত! নাঃ, একটা দরজা 


খুলে কেউ একবার মৃহর্তের জন্য 
উকি মেরেও দেখল ন্য। 

থানায় ফিরে ভল একেবারে হাউ-. 
মাউ করে উঠল বড় দারোগার কাছে, 


“আজ একদম মরে যেতাম, হুজুর । ষমের ' : 


মুখ থেকে ঘুরোৎ এসোছ। নূনের 
হাঁড়র মধ্যে ইয়া বড় এক তে'তুলে খাঁরস 
সাপ লুকিয়ে রেখোছিল_উই ব্যাটা 
পিশাচ? 

- থানার বারান্দায় হাঁটতে মুখ গুজে 
বসোঁছল মুকুন্দ, পাশে মহেশ মস্ডল। 
ভলু মুকুন্দকে দেোঁখয়ে দিলে।, . 

_সাব-ইন্দপেক্তীর দাঁত কড়মড় করে 
ছুটে গেল মুকুন্দের দিকে_তার চুল 
ধরে 'হিড় হিড় করে টেনে আনলে বড় 
দারোগার সামনে। বললে, “এক নম্বর 
শয়তানের বাচ্চা স্যার। চোট খেলে 
ষে কেউ একটা মরত আজ নির্ধঘাংৎ।” 

“বটে ৮ বড় দারোগা চোখ “পট; 
পিট্‌ করে মহেশের দিকে চেয়ে বললে, 
“মর উট বাব সেই বাড়য়া?* 

“হ্যাঁ স্যার” 

৩২৩৮ ~ 


নিজেই সে তাকে ঠেলে 


বড় দারোগা ডাকল, “ওহে বাড়ুযলা” 
মহেশ মণ্ডল যেমন ব্সেঁছল- 
' তেমান বসে রইল। ডাক যেন শুনতেই 


পেল না। 


আবার ভাক। 

: মহেশ নার্বকার। 
দারোগা ভাকাল সাব-ইল্সপেষ্টারের 
'দিকে। ' 

।  সাবইন্সপেক্ীর - গিয়ে ধরে নিয়ে 
' এল মহেশকে-_ বললে, “বড়বাব: তোমাকে, 
' বাড়ুয়া বাড়ুয়া বলে ডাকছেন, আর 
' তুমি সাড়া দিচ্ছ না! রুলের গ্তোর 


, :ঠ্াটামি তোমার ভেঙে দেবো একেবারে” 
মহেশ এাঁগয়ে এসে দাঁড়াল বড় 


দারোগার সামনে। . 

॥ বড় দারোগা কটমট করে চেয়ে 
'যললে, “তুমি বাড়ুয়া হয়ে এইসব 
অনাচারের কথা কেন ' জানাও . নি 
খানায়? এতাঁদন চোরাই নননেরই বা 


খবর দাও নি কেন? বাড়ুয়ার কতব্য 
। কি?” 


1 


হাত জোড় করে মহেশ বললে, 


*আমার নাম মহেশ মণ্ডল. বড়বাবু। ' 


আপনার ডাক আমি বকুখতে পার নি। 
। আমি চরের বাড়ুয়া লয়।” 

যে সাব-ইন্সপেতীর 'বজয়গর্বে 
তাকে ধরে এনোঁছল--সে কেমন থতমত 
খেয়ে গেল। ভল; মাবি' ঘাবড়ে গেল। 
.. বড়বাব্য . এমধ ও-মুখ চেয়ে 
' বিরান্ধতে জলে উঠল এবং হুংকার 
।নদয়ে উঠল, “তবে কে বাড়ুয়া!” 

“আজ্ঞে হরি মণ্ডল বাড়ুয়া ছল 
মরে গেছে।” 

“তার পর?” 

“কেউ লয় হজর।” মহেশ অক- 
্পিত গলায় বললে, “ওই তো মোদের 
চরের আরও একজনকে ধরে এনেছেন-- 
' ওকে জিজ্ঞেস করন” 


“এ্াই-মিছে কথা বলব তো শালা 


জিভ কেটে ফেলব” মূকুন্দকে জিজ্ঞেস 
বাড়ুয়া নয়?” 

মুকুন্দ ঠোঁট উল্টে তাঁচ্ছজ্যভরে 
' বললে, “কে শালা বাড়ৃয়া। মোর বাপ 
' অকে এনে কাঁসয়োছিল চরে। জিজ্ঞেস 


। করো না ওকে। - হ:ঃ, শালার বাড়ুয়া. 


' হওয়া সহজ কথা! ওকে মানে কে?” 


[দশ] 


“লোকটা কালা নাক” বড় 


০ 


নু 


বিশ্বাস করুন আপনার ওপর কোন 
প্লাগ থেকে নয়, কেন না রাগের কথা 
উঠতেই পারে না। যাঁদও আপনার সহৃদয় 
মুখ, আপনার সুন্দরী স্ত্রী, যান সর্বদা 
জাপানী কমানো পরে থাকেন, 
যাঁকে আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে 
গয়ে বললেন নাটকীয়ভাবে একটি 





এ সবই আপনার ঘরে বসে লক্ষ্য করে- 
দিলাম কিন্তু আমার তখন মানে আপনার 
বাড়তে, হয়েছিল কি, আমি সব মুখ 


৬২৩৯ 


দেখতে পেলেও স্বরের আখ দেখতে 
পাঁচ্ছলাম না। না, না, আপাঁন বিচালত 
হবেন না, একটা উট্‌কো লোককে 
ষতোথানি ভদ্রতা দেখানো সম্ভব ততো- 
খানিই. আপনি দৌখয়েছেন। আরে, সে 
{বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে নাকি? আপাঁন 
আমাকে রোদ ঘেকে ধরে এনে আপনার 


~~ 


এয়ার কাণ্ডশান ঘরে ডানলোপিলোর 
গাঁদতে বসতে দিয়েছেন। ঠাণ্ডা আইস- 
ক্রীম সন্দেশ খাইয়েছেন পেটপুরে। 
ফাল্‌তু কে খাওয়ায় মশাই এমন কি 
আপনার কুকুর মাথার দু'পাশে 
দুটো মস্ত কান ঝুলিয়ে আমার নোটে- 
শন শুনেছে । আমার সুর টেপ করে 


চলে আসবার সময়েও বলেছেন, মস্ত 
বড়ো ফার্ম আমার। একাই সব দেখা- 
শুনো করতে হয়। আমি বাড়তে থাক 
বা না থাক আপনর যখন দরকার 
তখনই চলে আসবেন। উনি ত' রইলেন, 
মানে আমার মিসেস, সমাদরের কোন 
' অু্ঘটি'হবে না? কে বলে মশাই এই 
বাজারে ঃ -ষদিও বলোঁছ উত্তরে, 'আসবো, 
_ তবু বিশ্বাস করুন, আমি আর আপনার 
' ওখানে যাচ্ছ না, আবার বলাছ কোন 
রাগ করে নয় । অবশ্য আপনারও হাতটা 
-যাঁদও আমার ম্যানেজার বা খোদ মাঁপি- 
কের মতই ' দেখতে, আঁবকল সেই 
ল্নকমই মসৃণ, নীলাভ, শরা-ওঠা ক্রস 
- হাত, সুচার্ভাবে নখগীল কাটা, আর 
ওদেরই মত আপনার রন্তাভ তালু যেখানে 
সম্ভবত ছনীর লুকোনো আছে। যেটা 
চালালে রন্তপাত আঁনবার্য, তব; বলছি 
সে সব কিছু নয়, তুঁড় মারুন ওসবে। 
জী যে গোড়াতেই বলেছি সব মুখ দেখতে 
পাচ্ছিলাম, কেবল সুরের মুখ দেখতে 
পাচ্ছিলাম না, এঁ কথাটাই আসল, 'কিচ্তু 
ওখানে পৌঁছতে হলে আমার সংগে 
আসবেন নাক একটু ঘুরে, না, না, খুব 
দূর কোথাও নয়, এই আমার 
বর্তমান আর ভাবয্যতে, আসবেন 
নাকি, খুব সংক্ষেপেই সারবো, আয়ে 
আমারও ওসব ধানাই-পানাই ভালো 
লাগে নাক, তা'ছাড়া এখনি বলটা 
সুরের গুরু সাঁইএর নাম নিয়ে বন্তরট 
চামডার খোলে পুরে বেরোবার সময় 
হল, আমারও বোঁশি সময় নেই হাতে, এ 
দু'টো বাচ্চাকে একটু নিজের হাতে 
খাইয়ে, ওদের স্কুলে পাঠিয়ে, হ্যাঁ; হ্যা, 
দের হয়ে যাচ্ছে, আসুন, আসুন... 
প্রথম যোদন চটকলের ফটকে ভিড়- 
, নাম সোদনই ও সরু মতন কাটা দরঞ্জাটা 
গলে পার হতে গিয়েই ঠকাস করে 
মাথাটা ঠুকে গেল। বুঝলাম গর্দান 
চললে এর সংগে আমার 


সে ওরকম বলতো। আমাকে ফ্যা ফ্যা 
করে এখানে-ওধানে ঘুরতে দেখে একাঁদন 


মার্কা মারা। একেই ঠাট্টা করে হার 
বাঙাল নাম দিয়েছে- সোনার দোয়াত- 
কলম। 

হরি বাঙাল বলতো ‘ওরে আসছে। 


বড়বাবুর খবর। বাবারা একটু সামলে- 


উঠতো । 
এমানি দৃ-সরাদন যেতে না যেতে 
ফের একদিন যখন আমার দাত তুলে 


. মমস্কারের জবাবে উন কপালে রোগা 


আর লম্বা পেনাঁসলটা ঠেকিয়ে অসভ্যের 


৩২৪০ 


ওপারের জশবনের সংঙ্গে এর কোন 
মল নেই। ছাইগাদায় আমাদের মিলের 
নৌকো পৌছতে না পেশছতে একটা 


দৃর্বোধ্য গোঁ গোঁ শব্দ কানে এসে -. 


লাগতো। সেই থেকে শব্দটা আমাদের 


ক 
< জান্তাঁহক বসমতণ | 


পেছনে লেগে থাকতো। -আমরা চলেছি। লাইন! লাইনের ওপর ভৃতগ্রস্তের মত খানেই . মাদারিওয়ালা তার 'কচ্ভূত 
শব্দটা আগে আগে চলছে। আমরা যতো ' দাঁড়িয়ে এধারে-ওধারে দু'একটা ওয়াগন-  ডুগডুগি বাজিয়ে লোক জড়ো করে 
আগে আশ্ে যাচ্ছি ততো শব্দটার শান্ত - কখনো কখনো। ওটা পার হয়ে কাঁচা ফেলেছে, দু'টো ধোকুড়াপরা হনুক্ষে 
বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে। সামনেই ১ কাগজের সড়ক! এ সড়কটাও অদ্ভুত। মাঁটরই রোজ রোজই *বশ্নরবা়ি পাঠাচ্ছে। 
- কলের বিরাট উচু পাঁচিল দেওয়া বটে কিন্তু কয়লার গঃড়ো 'আর ধুলো সাপ-আঁকা দাবাখানা, টাল 
সি বাঁশেৰ পাতাডের গদোমঘর। তারপরই আর চিমনীর ধোঁয়া পড়ে পড়ে এটার চা-খানা এসব পোঁরয়ে পাকা সড়ক ফি 
মিলের ব্যাকতোর দিয়ে চলে যাওয়া রেল একটা মরচেধরা চেহারা। রাস্তার মাক- টি. ১০৮০০ 
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এ ব্যাঙ্কে আপনার আাকাউন্ট ন থাকলেও চেকে. আপনি 
; fl এ: কহ করতে পারবেন । MES: Rae 
2 | " এৱার খেকে উপহার দিন ইউবিজাই গিফ্ট চেক ॥ 
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৭।গ্5মবঙ্গে ১১০টিব্রও আর্ক শাখ। অক্কিস আছে 


ans 






৷ / আই বাপ, খোদ মালিক কে না যে 


ভলটিউব আল্ঙা বরে দিলো, এ [কি 


কম কথা! ওদের সারা 'জশবনে এমন 
একটা ব্যাপার এরা তখনো দেখে না 


ফারখানার দঃখশী 'মানুযেয়া কামে মে 


আমার কাছে জেতে লাগলো? 


বহু অন্যায় যা: জমতে 
জমতে পাহাড় হয়েছে, সেই সব হুক খালি 


বেগার ইলাজ মে কেউ মরবে না+ত্যা,, 
বাহন পেটকে লয়ে আপনা ইজ্জত 


* বিক্রি করবে না, কবে সে সব হযে, কবে, - 


করবো ' 
৩২৪২ _ 


এ আরে হতে ছিঙ্গায় না। আগম 
জানতাম না। আম 
GLa et, UE 


হয়ে যেত! সে সময় এমন একটা *দনও 
আম হারাই 'ন যেদিন যুদ্ধ না কয়ে, 


_ কেটেছে। আর আমি তিলে তিলে 


শেষ হয়ে গেছি। 
ওপার থেকে মাথায় পাটের ফে'সো 
. জাঁ়িয়ে, আমরা, চটকাঁলিয়া বাঝুরা যখন 
" শ্বগা পার হয়ে আমাদের-এপারে এসে 
- - পেশছতাম তখন থেকেই আমার- সমস্ত 
পপ্রয় জিনিষের শরদের আম দেখতে 
_ পেতাম। 
শেষ গবকেলে গাঁলর ভেতর এর্ক- 


ফারনেসের . একটা বাপিতো পর পর তিনজন ব্যথার 


রোজ দেখতাম। :বদ্ধ্রা যেমন দেখতে 
হয় তেমন ওরা ছিলো না। ৰ 
থাকতো খালি গারে। ঘোলা চোখে এক 
অদ্ভুত, দনিঃসংগতা। মুখের প্রত্যেক ভাঁজে 


- যেন মৃত্যু তার শিল্প ছড়িয়ে 'দিয়েছে। 


"রা যেন অনেক - দর থেকে আসতে 
আসতে এই: শেষ বিকেলে এসে হঠাৎ 
নিশ্চিতভাবে শূন্য হয়ে গেছে। রর 

আব দেখতাম রলাস্তার কুকুর । ওরাও 
সংখ্যায় তিনজন একটার ল্যাজ মাটিতে 
পড়ে থাকতো। -একটায় গোটানো আর 


পোঁরিয়ে এলেই -বুকচাপা সেই ঘর। তখন | 


‘ 
45 


পর চুলের মধ্যে 


দেছে। মুখ দেখা যায় না। সমস্ত 
ভংগিতে এক শান্ত অসন্তোষ ৷ 
লজ্জা করে না 


ভুল করে কোন হিংম্র জংগলে ঢুকে 
পড়লাম! গলির সেই কুকুরগুলোর 
মুখও মনে পড়তো বোধহয়। চুপ করে 


মা, সিনেমার দুটো টি না, ভা, 
চাপ থাঁক। 


একটা সাংঘাতিক কিছু সুবিধে পেয়ে 
গেছে এমান ছিল ওর ভাব, যেন এরই 
জন্যে স্তূপাকার চুলের মধো মুখ 
ছুবিয়ে ওর তাঁর; অসন্তষ্ট প্রতগক্ষা।' 

‘ছেলে দুটোকে দেখাছ না।, 

ওরা ওপাশের বাড়ির পরেশবাবুর 
ফাছে গেছে 

আমার মুখের ওপর কালাঁসটের 
দাগটা তখন আরো গভাঁব হস্ত। 

সংগে সংগে ও বাক্ষুসীর মত হেসে 
উঠতো, ‘আমি যখনই জানলায় 


লে। সেদিন 
ই ছিলো আর আম ছিলাম? মাঝ- 
ধানে ছিলো না আজকের মত গবষর 
দিনগৃলি। সেদিনো কুকুরগুলো আমার 


দাঁড়াই ' 


‘তাম ত’ গান গাও না?” . 

গাই । আমার কপাল। তুমি শুনতে 
পাও না।, 

..ঢোলডগরে ঘা পড়েছে। হঠাং 


পাঠালো । ওরা হাত দিয়ে ছ'লো মাত। 


আর ঘোরে না। মাক আর চলে না! 


গোঁ গোঁ করা অদ্ভুত সেই শব্দটা আর, 


শোনা যায় না। কারখানার ভিতর অনা 
মিলের মলুররা একাঁদন “মল গেটে 


. সভা করে এদের মদত দিলে, য'তে 


মিস্তার মাথার ওপর হাতুড়ি তুলে 
বললে, 'মালিক শালার বড় দাপ। 
শালাকে আমকাঠে তুলতে হবে? 
ওরা পলা করে এক এক দল 
মেদিন দখল নিয়ে বসে রইলো। অন্য 
দল চলে যায় বস্তীঁতে, হোটেলে খানা- 


৯৪৩ 


বোঝাবো? 


[না করতে। . সে এক আশ্চর্য কাহন।॥ 
আমার জীবনে এর আগে এ সব দেখি নি। 
আমার সৌঁদনের 


না। এরকম গোলমালে মানুষ 


ঢুকলেই একটা পোড়া গন্ধ পেতাম। 
বুঝতাম তলে তলে কিছ একটা পডছে। 
কিন্তু সেদিন অমার ত’ কিছুই করার 
ছিলো না। আম প্রাণপণে জন্যাদকে 
মুখ িরিয়ে ছিলাম। সোঁদন লাবখানার 
লড়াই আমাকে বাঁচিয়ে বোখাঁহির্কো। 
ও আমাকে প'রতপক্ষে কিছু বলে না। 
ছেলে দুটোকেও সব সময় দেখি না। ওরা 
যেন কোথায টো-টো কবে ঘোবে। মাঝে 
মাঝে ওর চোখ দুটোকে জবলতে দৌখ। 
৪ প্রক একবার কাছে আসে । কিছ যেন 
বলতে চায়। কিন্তু আমার কোন হ:শ 
নেই দেখে খাপরার আগে খাপ; 
থাকে। ছিটকে গাযে এসে লাগে না। 
এক অনিশ্চিত কারে গংগা পোঁবয়ে 
বাঁড় ঢুকে দেখি ঘরে আলো জদ্লছে না। 


দেখে ওরা ববাবরই চ-পচাপ। এখন এতো 
বেশি চুপ যে, বুঝলাম যা হবার তা হযে 
গেছে। আলো জবাললাম। এ 
চোখ দেখলাম খুব জব্লজ্লে। আর 
একজনের চোখ, যেন নির্জন পথ, চুপি 
সু্পি সেখানে বৃষ্টি হচ্ছে। 

৪ পালিয়েছে । পরেশবাবুবই সংগে 


যে বুক খালি করে গান গার। আমি কি 


ওকে ভালোবাসতাষ 2 জানি না। পৃথিবীতে 
দি আমি শুধু হাতে এসেছি? কিছুই 





০ শাহ বগ্‌মতাী 


“ক সঞ্চয় কার নি? শরাঁরের একটা টান দিলাম। তারপর প্রতিদিন বাজাতান। 
জায়গায় ক্ষতমনখ হয়েছে। সেখানে-বি'ধেছে লোকে নাঁক বলতো, 'লোকটা বাজনা 
তীক্ষ,তীর।- -রন্ত-বরছে। চোখের জলে -- বাজায় না। লোকটা কাঁদে।' 
সে রন্ত ধুয়ে দেবার কেউ কি নেই? জগৎ- ম্যানেজার একদিন আমাকে ডেকে 
সংসার শান্ত সোঁদন। -আমাদের এই গাল পাঠালৌ। শিয়ে দেখি - মালিক স্রষ 


চ্তব্ধ, নিশ্চূপ। আকাশে কয়েকটি তারা গোয়েজ্কা সেখানে বসে আছে। আম " 


একা একা জ্রবলছে। -- যেতেই মালিক কলরব কষে উঠলো । আমি 


মনে পড়লো  একনম্বর বস্তার জান সেদিন আর নেই আমার। আমার 
-মোতিয়ার কথা যাকে. আমি -নানী রলে পেছনে আছে সমস্ত কারখানা । গম্ভীর । 
'ভাঁক। আর. এক. মহন্ত এখানে না। হয়ে দাঁড়য়ে রইদাম। মালিক আমাকে : 
সেই রাতেই গংগা পার হযে আমার ‘দুটি বার দু-এক বসতে বলায় বসে পড়লাম | 


এদিলাম। ব্যস! এইবার আমি মুস্ত। দিতে দৃখ্যাযীঁদন ছিলেন। সেখানকার 


আর. কোন বঞ্জাট নেই। এতোদিন লড়েছি 'পার্লমেপ্টে. আমাদের জুটামলের খুব ['ছাঁবলাল bs 
পালামেখ্টের ! ওরা আর আমার সংগে হেসে কথা রলে * 


গ্রকজন হয়ে। এবাব লড়বো দু'জন হয়ে। বদনাম শুনে এসেছেন। : 
এতোদিন একচোখে ছিলো আরোশ। এই- _মেম্বররা- নাকি বলেছেন, তোমার মলে 
ধার অন্য চোখে এলো বতৃকা। যেটুকু রেশন ডপার্টে ঘুষের রাজত্ব। সেই শুনে 
'ভন্রলোকের গ:ড়ো গায়ে লেগেছিলো এবার উনি খুব সুসড়ে পড়েছেন» 


"অনায়াসে আমাকে বলে 'দোস্ত'। আমিও করছে? - ৮585 


যতোঁদিন লড়াই -চলাছলো ততোঁদন _তৃ’ দেশের কাজ । ব্াামাস _আঁফসাররা তা” 


পিছু বুঝতে পার নি। কিন্তু কোন- এজুর ভাইদের রন্তু চুষে নিচ্ছে? 
ধকছুই অনার্দন্টকাল 


চলে না। তেমান হস ত’ ঠিক? আম বললাম, “কিন্তু ৷ 
লড়াইও চলল না! একাঁদন সেটা থামলো। সেই সব আঁফসার শক : আমাকে ছেড়ে , 
জিতলাম আমরা । আশ্চর্য, তখন মনে দেবে? এসব ব্যাপারে একটা চেন’ কাজ 1 


পড়লো ঘর। যে-ঘর ওপারে গাগা করে।- আমায় জীবনের “সিকিউরিটিরও 
পৈরিয়ে। যেখানে আমি তালা ঝুলিয়ে ব্যাপার আছে।” 


অনেকে আমাকে অনেক বোঝালে। 'যখন যা’ লাগবে তথখাঁন তা’ পাবেন। 
আমার মধ্যে তখন কাম্না। আমি 'শ্ানিজ্ঞার সাহাব» 


ধক বুঝ? ঘরে ঢুকেই তাই প্রথমেই". ম্যানেজার সংগে সংগে বললেন, থে 


চোখে পড়লো বেহালাটা যেটা বিয়ের দ:'- _ ভালো হল। জানতাম অ'পান রাজী 
“তন মাস পর থেকে আর বাজানো -হয় 'হবেন। - আপনার মত সম্চারঘ লোকেরই ' 


নি। ধুলো ঝাড়লাম। আদর করে কোলে . দরকার। কোন-ভয় নেই। আপাঁন সরা- '. 
এনে বসালাম । গাটা কেপে উঠলো! এ সার আমার চেম্বারে চলে আসব বিনা 


আস কাকে ছ:লাম ? একাঁদন ষে বিকেলের এব্রেলায়। আমার রোঁসডেনাসিয়াল কোয়া- 
| ড নক্বরটা 'টুকে-রাখুল ৷ 
দিনে আমাকে নেশা ধাঁরয়ে দিয়োছিলো চারের ফোম 
উর তা়পর সানা বে আমাক কট ২7557587555 
পা নর অন্য আম হয়ে তু এর মগ একটা আোলনাদ-+ 
AAR 


না আগের মত। নিজেদের মধ্যে কথা 





| { আমি আব থাকতে -না পেরে বামাবলাসের 


[কাঁধে একটা থাপড় মারলাম, শক হয়েছে ? 
1 ব্রাগাবসান শুর রূঢ় দেহাত উচ্চাবণে 


1 


ন. | কৃকশ গলায় এমনভাবে 'কুছ নাহ’ বলল 


[যে অঁম অবাক হয়ে ওর চোখের দিকে 





১১৮ 


'আমাকে ম্যখে খুব খাঁতর করলেও 


‘যে একটা 1পণপড়ের সাঁমিলও মনে করেনা 
সেটা পর পর কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনায় 


' সব ম্যানেজ কুন । এসব হোটোখাটো 
ah মায়ে মাখবেন নাঃ 


। বলছে মিল গেটের সামনে খাটিয়ায় বসে। - 


&.৮ 






CS 
ছাফারা সাইফের দাম (১৯* গ্রাস) টা 


লাজাহক হন? 


১১১১ জি এ 
৩:৫৪. স্থানীয় কর অতিরিক্ত ॥ 


৩২৪৬ 


















জানলার শি ধপযকে ধক দী বৈৰ এ 
ভার ছানিতত্র! খুশি মনের প্রাশদাতানে। কামার 
যে বিনাকা বেৰী পাউতারের একাঘ লিভ বিশ্রৌ 

১ উপাদান জডোমল মায়ে হতোই মহ শিডি 

ত্বকের যর জান্তি ফর । রি 
জার জাচ্ডোসল তুকের নানারকষেন জ্বালাতে, 

উঠে হাপঠাও ঢাছিয়ান্ ঘৰ! রেগে চুলকানি * 

"১ থেকে শিশুর ছক গলে গ্ুঘ। 

বিলাক বেবী পাউনডাহের বিশেষ 

মিভক্কায়ী 





পকদ্হু আমার [িকটেশন যে অগ্রাহ্য আগে এ লোকটা, এ পরমানন্দ ঝাকে মিল ; আপনাকে হারিয়ে আমাদের খ্দব তকাঁলফ 


ফয়ছে। * 


ইতিমধ্যে. ঠিক সেই সময়, 
বিহারে খরা। বিহার থেকে হাজার দু'- 
শক লোক এসে জুটলো জুটাঁমলে। ওরা 
ধদীল খাটবে। এমনি সময় অনেকেই 
হোটেলেই খায়। কিন্তু চালের দর 
চার টাকায় চলে মাওয়ায় হোটেলের 
চার্জও বেড়ে গেছে। অতএব ওদের 
প্রত্যেকেরই কার্ড” চাই। ওরা লেবয় 
‘অফিসারকে গিয়ে ধবলো। লেবর আফসার 
ম্যানেজারের কাছে .যেতে বলল। ম্যানেজার 
দেখবে দিলেন আমাকে । আম কি করি। 
ম্যানেজারকে বললাম, '‘দু' হাজার 
লোকের কার্ড এক অসম্ভব ব্যাপার। কি 
ধরে হবে? মানেজ্জার' সহাস্যে বললেন, 
দেখুন না চেষ্টা করে। আপান তা 
অসাধা সাধন করতে পাবেন মশাই? 
বিহার গ্রুপ বুঝলো না। 


be 


সদ HS bs 


থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করুন। ও মিলের 
আঁফসের ভেতর 


আপনি বলে- । 


দিয়েছে, একথা একদিন 
হলেন? 


পক নেই। 
অতোটা না হোক মজুররা যে আজ আর 
আমাকে বিশ্বাস করে না তা” আমি দিনের 
পর দন টের পাচ্ছ! ঘন ঘন আঁফিসার, 
মালিক, ম্যানেজারের ঘরে যাওয়া, তাদের 
সঙ্গে হাস্য পারহাস, আঁফসারদের: সঙ্গে 


তাছাড়া আসল লড়াই থেকে আম দঙ্ধে 
চলে গিয়োছলাম, ঘুষ বন্ধ করার অদ্ভুত 


জট পাকানো অন্য লড়াইয়ের জন্যে । রাগে : 


‘=না ক ম্যানিজার সাহাব... 
- এরপর আমার আর - কিছুই করার 


'িজো না।,' বুঝলাম এদের চক্রান্ত সফল . 


. হয়েছে। প্রথমে এরা গোটা-মজ্ঞুর শ্রেণণর 


{ কূল পাই না। ওদের চকচকে যড়যন্ যোদন 


) 1 আমাকে ঘাড় ধরে একা একা পথে বার করে 


| দিলো সেদিন ভেবোঁছলাম আমার জবনের 
' এইখানেই শেষ। সামনে দল্তর গা 


৷ আর. আমি দাঁড় বইতে পার না। দুটি 
: অস্পন্ট গোঙানির মত কেবল ভায়োলিন 
: বাজিয়ে চাঁল। আশেপাশের লোকেরা 
' বলে, ‘লোকটা বাজায় না। লোকটা কাঁদে !? - 


|| 
খানাপিনা ওরা সহজ মনে নেয় নি। ' 
, ছেড়ে কোথায যেন চলে গেল ! নিজের ছানা 


কেন বে আম কাঁদি? আমার বৌ আমাকে 


দুটিও তাকে ধনে রাখতে পারলো না সে 
স্রোতের এমাঁন টান! যাদের জন্যে চট- 


সর 


t 


আমার চুল ছ'ড়তে ইচ্ছে হচ্ছিলো। | কলে অনেক লড়াই করেছি শেষ সময় তারা 


ওরা আম সলো সঙ্পো লিখে ফেললাম দীর্ঘ | আমায় ভুল বুকঝলে। 


এখন আম পথে 


আমাকে যেখানেই প্রয় সেখানেই চেপে একটা রোজিগনেশন লেটর। আর সেটা । নেবে এলাম। কানাকাঁড়ও সম্বল নেই। 
ধাব। ওদৈব কেমন -ধারশা হল এই / নিয়ে ম্যানেজারের সুইংডোর ঠেলে ঘরে , কিন্ত বোঝা অনেক। ওঁ দৃটি হতভাগা 
লোকটাকে যাঁদ গলা টিপে ধরা যায় তবে . পিয়ে কম্পিত হাতে সাবমিট করলাম। ' ছেলে আর এই পোডা পেট; এ আমি কেমন 


এ একদিনে একশোটা ডিম দেবে। রুমশই 
ধুতে পারছিলাম একটা চরম পাঁরদাঁত 
প্রঁগযে আসছে । "মালিক আর আগের ' 
মত পিঠ চাপডে দেয় না আদর কদ্ব। 


ওখানে তখন মাঁলক ও অন্য আঁফসাররাও : 


ধছলো। 


আমার দরখাস্তের দিকে। প্রত্যেকে এক , 


প্রতোকে তাকালো -টোবলে রাখা ! 


করে ভরাবঃ কে আমায় অন্ন দেবে? 
কোথায় এ দযর্দনে এই বয়সে চাঁকাবি পাব ? 
এমন করে সকল দিক দিয়ে আর বে 

তয়? কেন সে আমি কাঁদি? 


ম্যানেজার চতর হেসে চলে যায়। আঁফ- একবার করে পড়ে ফেব আবার টোঁবলে : কেন আমার এই যন্ত্র কাঁদ ? সকাল 
আব্রা মল্লা দেখে। বুঝতে পাবাছিলাম। পেপারওয়েট দদয়ে রেখে দলো! কেউ: সম্ধো এই গণিক কাঁদায়? সাঁতই কি 
সবই বাঝতে পাবাঁছলাম। িল্ত যে জালে কোন থা বলছে না। অসম্ভব চপচাপ: . অদ্দত এই জীবন! আবাব আম সব 


সাধ করে পড়েছি সেটা চ্চাদাবার তখন সবাই! সকলের নীরব দষ্টভে ভিজে ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম । 


তাঁকষে' দেখলাম 


আব কোন রাস্তা উ। পিঠের দিকে ' গিয়ে দরখাস্তটা যেন অসম্ভব ভার হয়ে । সামনে জ্ঞোব তুফান আর- দুটি বাচ্ছা। 
ঘামাবলাস আর ছবিলালদের যে দেয়ালটা উঠেছে ওদেব প্রতোকের যেটা দেখবার: যতদ্‌র দষ্টি যায় ওদের ততদুরই নিয়ে 


দৃহলো সেটা কখন ধলিসাৎ হয়ে গেজে। 
একাঁদন অফিসে বসে কাজ করছি 
গ্রমন সময় পব্মানন্দ কা বিতাব গ্রাপের 


লসৈট দ:-চারজন লোক-কে সঙ্গে দনয়ে * 


‘আমি নাকি যলেঁছ ও মদ খায় আঁফিসে 
ধাস বঙ্গে এ কথা বলে আমার ওপর 
, ধাঁপিষে পড়লো। কোজই ম্যানেজার 
ধুনারণ্টি সময়ে আসেন! সেদিন তখনো 
জআাসেন ন! যখন এলেন তখন এক দলা 
পু মোখে কপালে ব্যান্ডেজ বেধে আমি 
ধসে আঁ । সণনেজার এসেই খুব বসত 
চে পডলেন আমার জনো! আমাকে 
টাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতে 
ঢাটালন। খানিকক্ষণ ঘাপচাপ থেকে 
বললাম, ‘আমাকে হাসপাতালে পাঠাবার 


নখগ-ল সচাবভাষে ভ্যটা। 


ছিলো সেটা হচ্ছে হাত। মসৃণ, ফপণা,! যেতে হবে। সুতরাং আবার লডাই। 


নখল শিরা ওঠা হাত। আঙ-ল। আঙুলের: 
হাতেৰ, 


ফাটে বেরচ্গ। আর আম যেন পদর 
প্রতোল্রের সেট বন্তাভ চাতেব জাল-র নমে. 
যে লুকোনো ভর আছে সেই দিকে দুষ্ট; 
নিবদ্ধ কবোঁছলাম। ম্যান্জোর অকস্মাৎ: 
বললেন, ‘তাহলে’... ,আঁফস সপোর। 
বললেন, 'আপনি ত আর এখানে কাজ' 
করতে পারবেন নাই মনে হয়া. মালিক 
মুখে একটা অদ্ভূত বিদ্রুপ মেশানো শব্দ 
করে বললেন, ‘আপনার মত এলেমদার 
লোক কোথায় এখন পাবো বলুন ত! 
০২৪৩ 


তবে এ লডাইটার ধবণ ভিল্ন। এখানেও 
ফেনা! এখানেও স্মোত! এ জীবন এক 
অসাধারণ জঙ্া কাবা। প্রথম প্রথম কি 
যে ঠির করবো বাঝে উঠাতে পাবাঁচিলাম 
না। একবার মনে হ'ল যা' আছে খদজ্ডা 


তাই নিযে ব্যবসা কার কিন্ত শীগাগিলই _-২. 


ফবলাম এ আগি পারবো না! 
অনেক ছল্লিবাঙ্পি কবাজ হয়। একদিন 
উদভাল্তে মত ভবানীপুর থেকে বাসে 
রে আসাছি। মনের অবস্থা সাংলাতিক। 
কোথাও কোনো উপাষ করতে পাছ না! 
একজন কথা .দিষেছিলা। সে কথা 
বাথালা না। এঈ ক্রম ঝলাব খোলাল 


মৃত ভাসতে ভাসতে আর কতদূর যাব্যে? , 


এখানে ' 


হানার 1 


ট্যাফক' সিশ্বন্যালের' কাছে গাড়ী 
দাঁড়াতে ধোতলা. থেকে। হঠাৎ চোখে' পড়ে 
আযংলো ব্যাঞ্জো বাজাতে" বাজাতে যাচ্ছে, 
আসছে। বুকের' মধ্যে রক্ত ছলাং করে বেজে 
_উঠলো। সময় আর দুঃখ ভুলতে একাঁদন' 
আম জয়োলন ছংয্লেছিলাম। তারপর ওর, 
ছঙ্গে ঘর বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গে সে সব 
শৈষ' হয়ে যায়। মাঝে আবার ধরলাম 
দেখলাম, মানুষ বেইমানি করলেও সুর 
- কখনো বেইমানি করে না। আম চাইল্লে 
চা এখনো আসে।' যে সুর অশ্রু, 
অন্ধকার আমি তার কতোটুকু জাি। 
কিন্তু আমার সুরের ডেতরও কখনো থাকে' 
হতাশা ।' কখনো রক্তমাথা- স্বর। আমি 
যে নিজেকে বাজাই। তান, লয় তেমন 
বিছুই জানি. না। কিন্তু এক সময় দিনে 
পনেরো ঘণ্টা রেওয়াজ করেছি। সৃতরাহ 
ভরসায় বুক বাঁধলাম। 
ধ্যাস্ডেল লোকালে চেপে বসলাম। প্র্যাট- 
ফর্ম ছাড়বার কিছ আগে থেকেই কামরা 
ভরে গেল | 
পক, কোথাও ফাংশান আছে না কি. 
তারপর, চলেছো কোথায়? তুমিও 
ডেল প্যাসেঞ্জার কবে থেকে? উৎপাতের' 


আর শেষে নেই। , সবই পাঁরচিত মুখ । . 


সকলেই ভেতরেব খবর" জানতে চায়॥ 
- জানতাম না এতো লোক আমাকে চেনে। 
ঈ্রানতাম না সকলেরই আমাকে ঘিরে এতো 
প্রশ্ন আছে। সে সব প্রশ্নের মধ্যে আমার 
ঘন্দরটিও পড়ে। 
পারি না! তা" না না করে সেরে দই । 
চামড়ার থলেব মধ্যেই যন্ত্রটা থাকে! ওটা 


ফিরে ড' চলবে না। দিনের পর দিন আদি 
নার ভাড়া জাগিয়ে 


_ আম ত’ আরাম-জিরেন চাই না 
আমি ত ক্ষণরখন্ড চাই ধন চাইছি 
দুবেলা দুটি ভাত। তাও কি তাহলে 
চজাটাতে পারবো না? কিছু একটা উপার 
ধার করতেই হবে। একাঁদন মনে মনে 


ঠিক কবে সন্ধোব দিকে হাওড়ায় গেলাম; 


কিছুই তেমন বলতে - 


কক সাজা 


লাপ্তাহিক গমতণ 
আলো-জবলা - বাড়ী" ছেলেমেয়েরা সক 
চেপ্চয়ে চেঁচিয়ে: পড়াশুনা করছে দূরের 
একটা। মন্দির, থেকে. কাঁসরঘস্টার অস্পষ্ট 
শব্দ আসছে। আঁফস ফেরত বাঁড়র 
কর্তারা নদমার ধারে রোবাকের ওপর 
কাপড়ের খুটটা জাঁড়ক়ে আদুড় গায়ে বসে 
মাথার ওপর টাঙানো: মরচে-ধরা আকাশের 
তারা দেখছে। ছোট ছোট" পায়রার খোপের 
মত ঘরে যারা থাকে তাদের বৌ-িরা 
ভোলা উনুন জস্তায়' বার করে এনেছে। 
ওখানে ঘোঁয়ার বড়ো জাক। আমি এক 
কোণে দাঁড়িয়ে যার কাছে নাড়া বেধেছিলাম 
অনেক দিন আগের সেই: সুরের গুরুর 
নামটি মনে 'নয়ে বাজনাটা আরম্ভ করলাম! 
হাত আর সরে না। বাজাতে বাজাতে 
মাঝে মাঝে থেমে যায়৷ গলা শুকিয়ে 
ওঠে! আঠায় জিভ আটকায়। কুল ফুল 
করে ঘাম দেখা দেয়। কল্তু বাঁজিয়েই 
চাঁল। থাম না। বাজাতে বাজাতে তদ্ময় 
হয়েষাই। বুঝতে পারি না আশেপাশে 


কিন্তু যে কথাটি না বললে অমন অনটবে মা 
সেটা বলতে পারলাম কৈ? 
একাদন, ঘখন চটকলে কাজ করতাম, 


কেন ৮ কৈন' কে'চোর মত গুটিয়ে গেলাম ? 
জরগবনের এ দক রঙ্গ! একটা লড়াইয়ের 
ভেতর কতো, ছোট ছোট লড়াই। ছোট 
হলেও কতো তার শন্তি। আমার আঁস্তত্বের 
শেকড় পর্যন্ত উপড়ে যেতে বসেছে। তব্দ 


আম নির্বাক থাকছি। কছুতেই মুখ 
খুলতে পারছি না। অথচ.এ লড়াইয়ে 


বাঁধই করে চলেছি। কখনো আঁফিস- 


যারা আমাকে আজও দেখে ন জার দ্ঁদন 
পরে তারাও আমাকে দেখবে ! একটা স্ট্যাপ্ড 
করোছি। ওটা সামনে রেখে ওতেই আমার 
হ্বালটা টাঙিয়ে দিই। কখনো বাজাবার 
আগে বলি। কখনো বাজনা মাঝপথে 
থামিয়ে বলি। কোন সময় কিছ ই বাল না। 
স্ট্যান্ডের সামনে বড়ো বড়ো অক্বে িচ- 
বোর্ডের ওপর লেখা থাকে আমার কথা। 
যার মন চায় সে আমার ঝুলতে ফেলে 
গ্দয়ে যায়। স্ট্যান্ডে নোটেশন টাঙিয়ে 
আম শুধু বাঁজয়ে যাই। এ রকম 
বাঁজয়েও তেমন চলে না। সুতরাং ট্রেনে 
বাজাতে হয়। এক একাঁদন আমার বাজনা 
শুনে আমাকে এখানে ওখানে লোকে 'নয়ে 


ৃুনয়ে গেলেন ওঁর স্কুলে। সোঁদন মেয়ে 
দের ক্লাস আর হলো না। মাইকের বন্দো" 
বন্ত হল। সকলে সামনে এস বসলো । 
চাঁরাদক নিস্তত্ঘ। কেবল গাছে একট 
কোকিল ভাকছে। বাইরে ঝা বাঁ দৃপর। 
আম তন্ময় হয়ে রর্বান্র নোটেশন 
বাজাচ্ছি। ওরা মধ হয়ে শুনছে! 
থেকে জোগাড কবে আমার হাতে টাকা 
তুলে দলেন। ফুলের কুীড়র মতন 
মেয়েদের দান আমি মাথা পেতে নিলাম! 
মনে হল, এ জীবন ধন্য হল। মানুষ 
আমাকে এতো ভালবাসে? আম ক এ 





সঙ্গে লক্ষ্য না করে পারলাম না উনি কিছ 
দিয়ে গেলেন না । 

ঠিক সেই দিনই আর এক জায়গায় 
ধাজাচ্ছি, একজন বললেন, ‘আপাঁন কি 
৯ কিছ কি আপনাকে দেওয়া 


হ্যাঁ সেই জন্যেই 


ক্ষত। পষসার জন্যে রাস্তায় মা নেবে 
ধঁদ নিজের জন্যে এরকম ঘণ্টায় পর ঘণ্টা 
বাজাতে পারতাম । আমার রেওয়াজ এই 
হাতখানাকে আমি ঁচান। আমি তান- 


কর্তবোর গোলকধাঁধার এতো ঁহসেব রাখি, 
মা বটে তবে বাজিয়ে মানুষকে মুগ্ধ ল্ববাব . 


ক্ষমতা যে আমার আছে পথে নে নামি 
ভা’ টের পেষেছি। 


যদি আমি. এমনি বাজাতে পারতাম, 


তাহলে কতোদূর আমি যেতে পারতাম? 
» জীবনেও চটক আছে। মন্দ লাগে 
মা। শেয়ালদা স্টেশনের বাইরে বাজাচ্ছি। 
। হঠাৎ বেশ ভিড় হয়ে -গেছে। হঠাৎ মুখে 
আলোর একটা ঝলক এসে লাগলো । 


“ বুবার 


৯, কন্িকাত৷-১৫ 


বুঝলাম কিছু একটা হল। 





সা 


হাসতে 
হাসতে সামনে ক্যামেরা নিয়ে - একজন 
ভদ্রলোক এীঁগয়ে এলেন” পরিচয় দিলেন । 
কোন 'ঁবখ্যাত কাগজের ফটোগ্রাফার বলে। 


ফটো ' তুললেন কেন?’ জিজ্ঞেস 
করলাম মদ; হেসে। 

উনি সসংকোচে বললেন, ‘কিছুই ত’ 
পারি না আমরা । ফটো তুললাম যাঁদ 
একট; পাবলিসাট হয়? ' 

: পভখার বলে.? 
'না, না।’- ভদ্রলোক প্রবল প্রতিবাদ 


‘এই হতভাগা দেশ বলে.. ‘অন্য (কোন ! 
দেশ হল্গে...আপনাকে চাইতে হত না কিছু : 
“আপনার যে রকম প্রতিভা... 

ছাঁব টাবতে আমার কিছ; হবে না। 
আমায় একটা ব্যবস্থা করে দিন না। 


ধ্দতে পারেন, এই ধরুন রেডিওতে বা 
আপনার আঁফসেই = কাজ দন না, বাঁধা! 
মাইনে, যে কোন কাজ, . মোঁসনে কাজ' 
করতেও আমার আপাতি নেই, তাহলে বাকি! 
সময়টা আমি বাজাতে পার... 

২ ভদ্রলোক ‘দোঁখ, ক হয়! 
ফার্ডটা দিযে গেলেন। দু'-একবার ফোন 
ফরোছ আঁফসে। কোনাদন ওনাকে পাই 
ধন তারপর । I 

এই রকম আরেকজন, মনে পড়ছে? 
তিনিও বেশ বড় মানুষ । আমার চেহারাটা 
আমার সামনে নানা ভঙ্গিতে একে উান 
{তন চাবখানা ছাব সঙ্গে সঙ্গো বিক্রি করে 
কিছু টাকা তুলে আমার সামনে এনে 
দিয়েছেন। আম ওর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছ! 
কিন্তু ওনাকেও বলেছি, ‘আপাঁন জত 
আমাকে সাহায্য - করতে চান।- কিন্ত 
এরকম করে ত' হবে না। দিন না অকটা 
বাঁধা মাইনের কোন কাজ জোগাড় করে, 
তাহলো বাকিটা বাতি যার করতে 
পাবি? + 

উাঁন বলেছেন, "আচ্ছা তারপর ওনার 
সঙ্গে আব দেখা হয় দন। 

একদিনে পারি নি। ধা-খেয়ে খেয়ে 


ক্রমে ক্মে২এ অবস্থাটাকে মেনে" িয়েছি।, 


আপাঁন একদিন মোটবে যেতে যেতে হঠাৎ- 
মোটর থামিষে ফ:টপাথে আমাকে বাজাতে' 
দেখে নেবে পড়েছিলেন, খানিকক্ষণ তন্ময 
হযে শুনে বলেছিলেন, ‘অপূর্ব তারপর 
একটু থেমে বলেছিলেন, "অদ্ভুত রোমান্টিক 
আপনার জশবন।” 'রোমাস্টিক' কথাটার 
মানে আম জানতাম না খন, একজন 
কলেজের ছেলেকে 'জিজ্রেস করে তবে, 
জেনোছ। . অদ্ভুত. রোমান্টিক লাগছে 
কর কেবা ও আসে 
: ৩২৪৮ 


' বৈকি। 
' বাজাতেই পারতাম না দিনের পর 'দিন। 
' মনে মনে একটা. ক্ষোভ থাকলেও অদ্ভুত 
বিশেষ . 
আমার চারপাশে" 
ওদের ঘামে-ভেজা 
কোনরকমে একটু দাঁড়ার্ভে :. 


, করে মানুষের ভিড়ে। 


তাই মনে হয়। এই রোমান্সের একটা ' 
'ফোঁটাও আপনার যাঁদ পেটে যেত তাহলে! ' 
কাটা পাঁঠার মত আপাঁন ছটফট করতেন 

কিন্তু যে কথা আঁম ' ES 


' মাঝে মাঝে সাংস্মাতক কস্ট হ'লেও এ 
পাঁচ্ছলাধ 


জীবনের মধ্যেও আমি রস 
না হলে, এ ত’ সাত, আমি = 


একটা টান আম টের পেতাম। 


ওদের পায়ের শব্দ । 
মুখ। 
পেরোছি। রা 

» আম বাজাতেই ওদের শুন্য চোখ-: 


'ধাদলোতে সংগে সংগে এসে গেল চকচকে; 
রোদ। এবার আপনার কথাই বাল, ছি 


জীবন সাঁত্যই রোমান্টক। - 

ভুল বলাছিলাম। অবশ্য আপাঁন যে অর্থে, 
টিক বলেছেন আমি সে অর্থে; 
বলছ না। 

, আপান সেদিন পথ থেকে একরকম 
ধরেই নিয়ে গেলেন আপনার বাঁড়। যে 
বাঁড়তে- আমাকে নিয়ে গেলেন সেসব 
বাঁড়র ভেতরে কখনো এর আগে যাই ন 


যেসব সামগ্রী আমাকে দেখালেন সেসব = 


চক্ষে কখনো দৌঁখ নি। শেষকালে যে. 
সামণণ দেখালেন সে এক ীবস্ময়। সে 
আপনার স্ব । বাড়ির মধ্যেও যে সব 


সময় ওরকম পটের বাবর মত কেউ . 


সেলে-গুজে থাকে এ এক নতুন আঁভিজ্ঞতা। 
আম আমার মা, মাঁস-পাঁসর কথা কিংবা 
আমার বোনের কথাই বলছি, ওরা এক 
দসনেমা দেখতে গেলেই একটু সাজ-গোজ... 

যাক্‌গে, যাক্গে, আপানি পারচয় করিয়ে, 


আপাঁনি বললেন, 'বাজান,। তাকিয়ে দেখি 
ইতিমধ্যেই আপনার স্ছ সেই _ 'জাপানশী 
রূপকথা: তাঁকে বাদ দিয়েও আর একজন 
শ্রোতা জুটেছে আমার, আপনার 

প্রকাণ্ড ফান-ঝোলা স্যার্শাক্ষত কুকুরটি 


কথা বলছি. সে পাশে এসে বসলো ভানলোড 


পলোর গাঁদতে। আমি বাজাচ্ছি আর 
আপান ‘টেপ’ করে চলেছেন, এই ঠান্ডা 
ঘর, একটু আগের খাওয়া ঠান্ডা আইস- 
করম, ঘরের নল আলো, আপনার সু 

সপ, চমতকার ডানলোপিলোর গাঁদ, কিন্তু 
দক যে হল আমার, ঠিক যেন মন বসাতে 


রর 
হ 


০০ 


পারাছ না, কোথায় যেন আটকাচ্ছে, 


জন্রেস করলেন, "শরীর খারাপ নাকি? 
আপনার স্ত্রী থকে পড়ে বললেন, '্যানা- 
সন? মাথা ধরেছে? আম আবার 
ঘাত্রাতে চাইলাম। বাজাতে পারছি না। 
ভাষণ জক্জা করছে আমার। এরকম ত! 
-ফধনো হয় না। বাজাতে বাজাতে হঠাং 
জমে গেলাম। আপনি মদ হেসে বললেন, 
“থাক, থাক। আপনার বোধহয় "মুড নেই 
আজ মুড নেই? আম বেঁচে গেলাম। 
সংগে সংগে কিসের টানে সটান উঠে 
দাঁড়ালাম আপমারা ফি রকম অবাক 
হয়ে গেলেন। কুকুরটা পর্যন্তি। ও-ও প্রা’ 
বেডে উঠে দাঁড়ালো । 


ধূঝবেন তখনই চলে আসবেন। আমি না 
প্রাক আমার স্ব থাকবেন। উন গান- 
বাজনার একজন সমঝ্‌দার।? ‘আসবে’, 
: ধলে টপ-টপ করে সিডি দিয়ে নেমে 
, এলাম। 

ৃ অতোগ্যলো টাকা হাতে পেয়েছি এক- 
সংগে। আমার চার-পাঁচাদনের উপাজ'ন। 


চার-পাঁচাদনের দুশ্চিন্তা ত! ছমলোঁ। - 


এটা কম শান্তির, কথা" নয়। তাছাড়া 


২-ছঁনে আজ না বাঁজালেও চলবে। একদিন - 


_ একটু বিশ্রাম যদি আম না চাইতেই পাই 
তবে কেন নোবো না? সারাদিন পথে-ঘাটে 
বাঙ্জানোর পর, আবার দিনের শেষ ট্রেনে 
দাঁডয়ে দাড়য়ে বাজ্ঞানো যে শক অসীম 
ঘন্বণা, তা” আমি ছাড়া কে আর জ্ঞানে! 

মনে মনে খুশি হবার চেষ্টা করলাম। 
খশিও হলাম। কিচ্ছু কি এক অভাব, 
দিসের একটা অভাব, বুকের মধো “কিসের 


Ea SC RS Te 


থেকে বাস ধরে চলোঁছ।-এ ভাবটা আমার 


_ সেই কষ্টটা নিয়ে বান 
চলো. বাসে। হাওয়ায় উডছে. চুল ৷ ফাঁচা- 
পাকা দাঁড। অন্য অনা দিন দশ-বাবো 
ঘশ্টা এখানে-সৈখানে বাজাতে- হয। আজ 
মা আধঘন্টা আপনার .ঘরে বাঁজয়েছি? 


পারার মন দিয়েই ড’ বাজাতে চেষেছি। তবু 


ঠিক সংরটি 


-্্ক্হ 
শ্াপ্তাহিক বদমত” 


গেলাম! * ব্যাণ্ডেল লোকালটা সামনে 
দাঁড়িয়ে । অজ্ সবই ভালো। উপার্জন 


ভালো। পেটপুরে কে খাওয়ার ? সেই 
খাওয়া জুটে লো। সে খাওয়া ভালো।. . 


কা মতা যা সা 


ভাবে বললাম, ‘না, না। আপাঁন বসুন! 
অনেকখানি রাস্তা যেতে হবে। সে ক 
হয়? 

ধিদ্ত লোকটা শুনলে না। আমাকে 
জোর করে নিজের জারগায় বসিয়ে দিলে। 
* এমনি এমনি বসালাম না দাদা। স্বার্থ 
আছে তাই বলে প্রাপখোলা হাসতে 
লাগলো। এ হাসি দেখেই, চিনলাম।, 
মামটা মনে করতে আর পারছি না। 
বললাম. “আপনার মেয়েটি কেমন আছে 
ভাই? 2 


বল, ‘পাক! ও প্রসংগ থাক।” 


কলেজের নাম করুন না মশাই যেখানে... 
সেই ভবতোষ 'মাত্তর এখন একমনে হাঁটু 


ময়লা ব্যাগ, চন্দননগর না কোথা থেকে 


এমন 'ঁক যাদের:কখনো দেখি বন ভারা চব 


ডাই: নয় কি? সে চেনাও আবার কতো- 
রকমের, কতো ভাবের, তর কি কোন 
ধৃহসেব আছে ? 

ষে মুখ দুশ্চিন্তায় জমাট সেই মুখ, 
যে ভাঁজপড়া কপালে শান্ত হয়ে আছে 
দীর্ঘশ্বাস, সেই কপাল, সেই কোটরগত 
চোখ, যেখানে আগুনের ফুলাকি ছোটে; 


সেই দুখখানা হাত যা' কেবলই ঘা খায় 


তারপর ঘা খেয়েখেয়ে একাঁদিন কামারশালার 
জব সব, সব আমার চেনা, শহর, গ্রাম্চ 
মফস্বল, সব একসুতোয় বে'যোঁছ, 
সুরের সুতোয়, এই ফন্হটির 
হুপে, সুরের গুরু, ও সাই, সাঁই হে। 
ঘল্লটি মাথায় ঠেকালাম। 
শক, বাজাবেন না? ঘামেভেজা 
একটা মুখ উদ্গ্রশব হযে উঠলো । 
- আশেপাশে তাকালাম। যারা মাথার 
ওপর হ্যান্ডেল ধরে বুলে ঝুলে যাচ্ছে, 
হারা সশটে বসবার জায়শা পেয়েছে, যারা 
হাটের গা ঘেসে দাঁড়িয়ে আছে. সকলেই 


ভাবে পেয়েছি। আর দবকার ক। 'কচ্তু 
শী যে সুলেখা মোটা বইটা মুড়ে ফেলল, 
আমার দিকে তাকিয়ে ওর চোখেব ভরব্ন 
পারা দুটি হঠাৎ উজ্জল হয়ে উঠলো । 
ব্ুমালের ফলে দেখতে বাস্ত রাজকুমার 
মী যে আমার দিকে. তাকযে মাষ্ট ন্ট 
হাসছে। 


, বুড়ো বনমালীবাব  এতোক্কণের 
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PT. DEV DUTT SHASTRI 
RAJ JYOTISHI (B. M. W) 
P. B. 86, JULLUNDUR CITY 





_ভায়োলিনাঁট. বার করলাম। 


শন। 


আম যন্ত্র গুটিয়ে বসে আছি? বি 
মুহুর্তে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম 
ছড় চালাবার আগে ব্রোজ্ই: যেমন বাল 
তেগাঁন বললাম, ‘দেখুন, আপনারা; শ্রান্ত; 
ক্লান্ত । আমি কোন বন্তুতা দোবো না! 
সামান্য /4'-একটা কথা।: ওরা" আমায় 


যাঙ্গাবো। তবে ওস্তাদ: সুর না। এখানে 
জমবে না। আমি বাঙ্গাবো' ররদ্ত্ব নোটে: 
শফন্মণ হন্দী গান আমাকে কেউ 


আয় ধলতে হয় মা। এ একবারই ধাঃ 
জারি বরা লব ভারে বারা 


EE 
ও সই; সাই হে; আমি আনলথে. গিয়ে 
ধৃছলাম, হাল ছেড়ে বেহাল: পথে, তাই 
ঠিক স্ুরাটি খুজে. পাচ্ছিলাম না। এইবার 
সুরের' নিজ্বস্ব। ঘরে যাবো। এতো মানুষ 
আমায় ভালোবাসে? এতো কদ্ট করে 
এরা আমার" বাজনা শুনতে চায়” কি 
এমন আমি বাজাই % আমি ত' জান 
কছুই শিখ ধান" আমি৷ এই ভিড়, দম 
বন্ধ অবস্থা; ঠেলাঠোঁল, বসবারও জায়গা 
পায় নি: সবাই; কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে; 
এমন বাজনা শোনাবার উপযুক্ত সময়' আর 


'ছায়গা সারা পৃথিবী ঘুরেও কি আমি 


পেতাম? "এইসব আঁফস, কলেজ, স্কুল? 


- ফ্কারখানা ফেরৎ শ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষ এমন 


শোভা: এ আম কোথাও পাবো? আমার 
এতো ভাগ্য যে এ অবস্ধাতেও এরা উদ 
৪৬৮৮ 
অথচ এদেরই আম. আজ ঠিক কবছি: 
লাম, ফাঁক দোব.?' বাজাবো না আজ? 
ওরা কোণের ঈদকে, কোনরকমে এপ্উই 
জায়গা করে দিয়েছে । আমাব শবশাবর 
একটা দিক 'ভিড়েব চাপে বেকে গেলে, 
আমার সে সবে কোন হংশ নেই, আনি 


ধফরে পেয়েছি, আপাঁন দয়া কবে এট 
দান উঠ লা টিক দে 


[ আলো জ্হললে দেখ। যাবে মণ্টের 
সামনে কথক এসে দাঁড়য়েছেন £] 
ফথক-_ইসক্রার প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল 
লাইপাঁজগে, জানুয়ারীর আগে কাগজ 
প্রকাশ করা সম্ভব হোলো না, প্রত্যেক 
সংখ্যায় রাজনীতি, অর্থনীতি, শ্রামক- 
দের কর্তব্য-_এইসব বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ 
আলোচনা থাকতো । অর্থনশীতিক 
ংকট সম্বন্ধে লেনিন তাদের যে সব 
থা আগেই বলোছলেন-_-তারই ভয়া- 
বহ; বাস্তব রূপায়ণ ঘটতে লাগল 
চোখের সামনে । ইকনাগিক ক্লাইীসসের 
ফলে কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে 
যাচ্ছিল। অসংখা শ্রমিক এবং 
মজদ্রেরা চাকরী থেকে বরখাস্ত হল 
= বছর শস্য উৎপাদনও হোলো না 
মোটেই_ফলে দৃভর্ষি এবং সতামারণী 
করালরপে আত্মপ্রকাশ ক্ল্লা॥ 
শ্রাসন্ত্ট জনসাধারণকে দাবিয়ে বাখার 
ধাঁড়য়ে দিল শতগণ। শেতনতশ 
মানুষেরা রাগে, ক্ষোভে, ঘণায় ক্ষেপে 
ধূঝতে শখোঁছল যে, তাদের এঁকাবদ্ধ 
সংগঠনের হামলায় স্বৈরাচারী সরকার 
ভাত সহজেই একাদন ভেঙে পড়বে। 
ঘাশয়ার বড বড় শহরগুলোতে প্রাত- 
দদন শবপ্পবী জন-মাঁছল বের হাঁচ্ছল £ 
তাদের একমার স্লোগান 'ছিল-- 
*স্বরাচাবী জারস্ট-সরকার নিপাত 
যাক. প্রালতোবয়েতই এখন থেকে 
হবে দেশের সাঁতাকার শাসক এবং 
পারচালক !” 
1আলো নিভে যাবে। তারপর 
দেখানো হবে_দেখানো হবে কারখানার 


ছি 





আন্দোলনকে বন্দক এবং ডাণ্ডাবাজীর 
সাহায্যে ঠান্ডা করে দেবে ভেবোছল-_িল্ত 





তা কোনাঁদন সম্ভব হয় না, হতে পারে 
মা। অন্ধকারের ভেতর থেকে সমব্তে 
কণ্ঠস্বর ভেসে উঠবে-__“স্বৈরাচারী সরকার 
নিপাত যাক! কৃষক, মজদূর, শ্রমিকের 
সরকার প্রাতাষ্ঠিত হোক!” আলো জহললে 
আবার কথক এসে বলতে থাকবেন ঃ ] 
ফথক-_এই সময় রাঁশয়ার সর্বত্র বিদ্রোহের 
আগদ্ন জবলাঁছল আর তাতে ইন্ধন 
যোগাচ্ছিল বিদেশ থেকে প্রকাশিত 


জামিদার এবং পধাঁজবাদীর দল সমূলে 
উংপাঁটত হবে সমাজের বুক থেকে 
তারপর পতিত হবে প্রালতোঁর- 


ক্লুপস্কায়া-তজ তো চোখের উপরই 


দেখাঁছ_আজকাল তোমার বোঁশর 
ভাগ সময় ইসক্লার প্রবন্ধ লিখতেই 


_ চলে যায়। 


প্রথম এবং প্রধান কাজ 
হল একাঁট সুগঠিত, শাল্তশাল? 
মার্কাসস্ট পার্ট গড়ে তোলা! 
শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে এই 
পাঁটটকে অঙ্গাঞ্গভাবে যুক্ত থাকতে 


দিনের পর দিন মেহনতী মানুষের 
শ্রমলব্ধ ধনকে অনায়াসে 1নজেরা 
আত্মসাৎ করে চলেছে-_ওদের ক 
ধববেক বলেও ীকছ্‌ নেই? আর 
শ্োঁষতের দলই বা ‘ক: করে এতাঁদিন 
ধরে অত্যাচার সহ্য করে চলেছে ? 


লেনিন_ববেক বা ন্যায়-অন্যায় বোধ যখ 


উঠবে তখন আর সমাজে শ্রেণীবিভাগ 


ইসক্লা। এবার বেশ ভালভাবেই বোঝা য়েতের একনায়কত্ব, দেশে ফিরে আসবে হবে। এই জাতীয় পার্টি পেছনে 
যাচ্ছিল যে আবলম্বে একাঁট শীন্ত- শান্ত, শৃঙ্খলা এবং সবার সমান না থাকলে শ্রামকশ্রেণী কোনাদনই 
শালী পার্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, আঁধকার_ তাদের এরীতহাঁসক 'মশ্নকে বাস্তবে 
' এই পার্টিই, আসন্ন বিপ্লবের সময় [কথক সরে যাবেন। পেছনের পদৰ র্‌পাঁয়ত করতে পারবে না। রাশিয়ার 
নেবে সর্বময় নেতৃত্ব। প্রথম থেকেই উঠবে এবং দেখা যাবে লোন ব্লুপস্কায়াকে জনগচণর  রাজনশীতক এবং অর্থ" | 
এই প্রার্টর সংগঠনের জন্য ইসক্লা বলছেনঃ] নাতিক দাসত্বও কোনকালেই অপ- = 
নেমোঁছল বিরাট সংগ্রামে_এই কারণেই লেনিন-আমাদের আদর্শ এবং মতবাদের সাঁরত হবে না। ! 
শ্রমিকদের আদ্তারক৷ শুভেচ্ছা লাভ প্রচারের জন্য ইসক্কার সব থেকে বেশি জ্র্‌পস্কায়া--আমার শুধু এই ভেবে আশ্চর্য“ 
করোছিল পান্রকাটি। ধনতন্ববাদ প্রয়োজন! এই জন্যই কাগজটার লাগে ভ্যাডমার হালচ, ধনতল্তবাদণ 
যখন: রাঁশয়াতে একেবারে তার চরম পেছনে এত খাটাছি। শোষকশ্রেণীর লোকেরা ক করে 


থাকবে, না. ক্ুপস্কায়া। মার্কস সেই 
পথেই. পাঁথবীকে- এাগয়ে নিয়ে যাবার 
নরেশ দিয়েছেন তাঁর রচনায়। আব 
শৃতান যা. থিওরী. হিসাবে. আমাদের 
চোখের. সামনে তুলে ধরেছেন তাকেই 
বাস্তবে রূপ্যায়িত করবার জনা 
আমাদের. এই: সংগ্রাম। তোমার আর 
একটা প্রশ্ন হল শোষিতের দল এত- 
কাল ধরে এ অনাচাব সহ্য করছে 
টন? যুগ্ন যুগ ধরে. ধনতন্ত্রবাদই 
সমাজগুরমরা তাদের বাঁঝয়ে এসেছে 
যে, দারিদ্যের একটা নিজস্ব মাহাত্ম্য 
আছে। এ জন্মে তাদের যে কষ্ট সহ্য 
করতে হচ্ছে, তা তাদের পূর্বজন্মের 
কৃতকর্মের ফল। ধর্মের আফিং 
সেবন কাঁরয়ে তাদের স্বাভাবিক বিচার. 
শান্তিকে পর্যন্তি.ঘদম পাড়িয়ে. রাখা 
হয়েছে। আমরা চাই এই জড়তা 
থেকে তাদের জাগিয়ে তুলতে, তাদের 
কার্যকারণের প্রয়োগে যাতে তারা সব 
{শিক্ষা গদরতে। 
[দরজায় ধরার আওয়াজ ।!ক্রুপস্কায়। 
এগিয়ে গিয়ে. দরজা খুলে দেবেন। পিয়ন 
কতকগুলো. চিঠি দেবে-_ সেগুলো নিয়ে 
কুপদকায়া দরজা বন্ধ করে ফিরে আসবেন ন্‌ 
এবং লোননকে চিঠিগুলো দেবেন। লোৌনন 
একটি চি. দিয়ে এক-একটি চিঠির খাম 
ক্রমশ তাঁর মুখে একটা উজ্জল, আভা ফুটে 
উঠরে। তারপর ক্লুপসকায়াকে বলবেন £] 
লেনিন-_চঠগ্‌লো রাশিয়ার নানা জায়গার 
মোটামুটি বড খবরগুলো সব তোমাকে 
. বলাছি। মস্কো থেকে একজন কমরেড 
{লিখেছেন আমার ইসক্লাতে লেখা 





ঞ্রুপদকায়।র মা এঁলজাভেটা ভ্যাসালয়ে ভ্না-_সাইবোরিয়ায় 'নববসনের সময় 
লেনিনদের, সঙ্গে [ছিলেন ॥ 


৩২৬২ 








: প্রবদ্থটির পনর্মদ্রণ হয়েছে? এ 
ক্চনাটি, নাকি বীর, টম নিজ. 
চামিক এবং কমর অন স সহ্‌- 
ক্ছারে পাড়েছে__ সবারই লেখাটা ভাল 
জেনি একাঁট চিঠি ক্ংপস্কায়ার 
হাতে রি দেবেন এবং [লা সেট 
পকাটি ফাইলে ভরবেন। 
কপজ্কায়ান্যাদের জন্য i তারা যি 
il তাহলেই তোমার পরিশ্রম সার্থক 


br Cas ls eid 
রি জরি জিখেছেনঃ “ইসক্লার কটা 
ডয়োছ। হাতে হাতে রে ঘুরে 
আমার কাগজের কাঁপিটা প্রায় ছিল্ন- 
ভিল্র হয়ে গেছে। আমাদের মত 
"শনিয়ে নানা ধরণের প্রবন্ধ থাকে বলেই 
ইসক্কা আমাদের এত প্রিয়। পয়সা 











পা উপ অন তৰ কর মাছ 


ষর্ধার আগ্রহে অপেক্ষা করে থাঁক।” 
এই টিঠিটাও ফাইলে রেখে দাও-- 
৬৮ সনু 





মোঁনন-হাঁ, এসেছে [চিঠির গুচ্ছ 
থেকে বাবুসাঁকনের পরাটি বের করে 
পড়বেন ঃ ] আরখোভো-নজায়েন্তা 
হাক বাবুসকিন লিখেছে £ “এখানে 
সবাই খবে : আগ্যাহর সঙ্গে ইসকা 
:পজে। সমস্ত কাঁপগালোই ব্যাপক 







বা য্যকা অংশটা নিজে মনে মনে পড়তে | 1 
_ থাকবেন। লৈনিন অন্য চিঠিতে মন lamer + প 





পর্ডলেই দাউ দাউ য়ে ডারাদিকে হি [৬:৪০] 


হস শে সাজার fe ২০ দ্বিতীয় স্ভাটির 
 হইয়াছে। বাঁচকমচঙ্গে কিছ: পদাবলী ও শেষ উইল এবং একাটি 


কোন চিঠি আসে | 


| ৬০০০৪ 





ভাবে সারকলেট করা হয়! [টা | 






করে দিচ্ছে, তার ভেতরেও দশ কাঁপ নন 
' ইসকা ভয়ে দদয়েছে। রাশিয়া আলেকজাান্দুয়া প্রভাত জায়গাতেও 








বন্ধিয় রচনাবলী 










০০৫8 [১৭-৫০ 


কম রচনাবতী তৃতীয় খঙ 







হীযোগেশচন্দ বাগল সম্পাদিত ৷ [১৫:০০] 


 সািতা সংসদ 


৬২ আর্য রে $$ কা-৯ 













লেনিন ও কালানন ফেটো £ ১৯২০) 


আমাদের এজেণ্ট আছে। তাদের 
কাছেও অনেক কাঁপ করে ইসক্লা 
পাঠানো হয়_ওখান থেকেই এ 
কাগজগুলো রাশিয়াতে গোপনে পাচার 
করা হয়। কমরেড 'ি স্মিডোভচ 
1বশেষভাবে এই কাজের জন্যই 
মার্সাইতে রয়েছেন__জাহাজের! খালাসী- 
দের মারফত "তাঁন আমাদের কাগজ 
বাটুমে পাঠিয়ে দেন। ইয়েকাটে- 
ধরনোশ্লাভ এবং বাকৃতে ইসক্লা রি- 
প্রিন্ট করবার জনা আশ্ডারগ্রাউণ্ড 
ছাপাখানা করা হয়েছে। সে যাই 
চাক, কমরেডস ! আপনারা আপনাদের 
জিনিসগৃলো নিয়ে নিন । 

[ একজন গিয়ে - সটকৈসটা হাতে 
তুলে নেবেন। অন্যজন গায়ের কোট খ:লে 
রেখে ক্লুপস্কায়ার হাত থেকে ভেস্টেটা 
পরতে থাকবেন_এই সময় ব্লাক আউট 
হবে। পর্দা নেমে যাবে_আলো জহললে 
কথক এসে মণ্ডের সামনে দাঁড়াবেন £1 
হনপক--১১০২ সালের প্রথম দিকে 

গোয়েন্দাপ্লিশ আঁবজ্কাৰ করে 

ফেললো, ইসক্লা কোথা থেকে কিভাহে 
দকমণ্ডলশী ব্যবস্থা করলেন যে 
এবার থেকে পাঁকাট ছাপা হবে 
লণ্দন থেকে. সেই স্তরে লোনিন- 
দম্পাত চলে এলেন লণ্ডনে। 
টংলণ্ডের শ্রমিক-আন্দোলনকে এবার 
কাছ থেকে জানবার সুযোগ পেলেন 
ভ্যাগডমার ইলচ। বাটিশ-ীমিউ- 
গজয়ামেও পড়াশুনায় কাটতো অনেকটা 


সময়, ১৯০৩ সালের বসন্তকাল 
লোননরা চলে গেলেন জেনিভা, এরপর 
এখানেই ইসক্করা পান্রকা ছাপাবার 
ব্যবস্থা হল। রাশিয়ান সোশ্যাল 
ডেমোক্রোটক লেবার পার্টির "দ্বিতীয় 
কংগ্রেসের শুভ উদ্বোধন হল ১৯০৩ 
সালের জুলাই মাসে। প্রথম কয়েকাঁট 
আঁধবেশন হয়েছিল রাসেলসে, কিন্তু 
বেলজিয়ান পুলিশের গোলমালে 
অধিবেশনের স্থান বদালয়ে করা হোল 
লণ্ডনে। এই কংগ্রেসের সংগঠনে ছিল 
নানা দলের লোক--তাই মতের একোর 
‘ছল যথেষ্ট অভাব। ইসক্কাপল্থীরা 
ছাড়াও ছিল সুযোগবাদশ ও সংশয়- 
বাদীরা। ইসক্লার দল সংখ্যাগারষ্ঠ__ 
ইকন্তু সবাই তারা সমান দূঢ় নয় ঃ 
কেউ কেউ নরম ধাতের -_এ সত্তেও 
লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লববাদীরাই জয়- 
যুক্ত হল। ইসক্ার লোকেরা প্রাল- 
এবং. কৃষক-শ্রামিকদের যুন্ত সংগ্রামের 
প্রোগ্রাম গ্রহণ করলেন আলোচনা 
সভায় £ঃ স্যাবধাবাদীরা বাধা দিল, 
{কন্ত সে বাধা টিকলো না৷ 
কংগ্রেসের শেষের অধিবেশনগলোতে 
দেখা গেল__লেনিনের সমর্থকরাই দলে 
ভাঁর। এর কারণ- কয়েকজন 
সুবিধাবাদী এই সময় কংগ্রেস ছেড়ে 
চলে গিয়েছিল। 


লাভ করলো । এই সময় থেকেই দুটি 


৩২৫৪ 





{বপরাত দলের সৃষ্টি হল-লোৌনন 
এবং তাঁর দলকে সংখ্যাগারষ্ঠতার জন্য 
বলা হতে লাগলো বলশোভক পার্ট 
আর সংখ্যালাঘষ্ঞ সুবিধাবাদীদের 
নামকরণ করা হল  মেনশেভিক 

এর পরের হীতহাস £ বলশোভকর্স 
এবং মেনশোঁভকসদের সংগ্রাম। বহু 
বিপ্লবাত্বক সংগ্রামের অগ্রগাততে 
পড়লো বাধা-িন্তু লেনিন রইলেন 
অটল এবং দৃঢ়। এরপর মেনশে- 
ভকসরা ক্রমাগত চেষ্টা করতে লাগলো 
পার্টিকে ভুল পথে টেনে নিয়ে যেতে। 
নিজেদের সুযোগ-স:বিধার চাঁরতার্থ- 
তার জন্য। তারা দলের প্রধান 


হাতিয়ার ইসক্তাকে নিজেদের আরত্তে 


এনে ফেললো এবং তারপর থেকে এই 
এবং দ্বিতীয় কংগ্রেসের চূড়ান্ত 
'সিদ্ধান্তগুলো সম্পকে ক্রমাগত 
অক্রমণ শুরু হল। বেশ স্পন্ট হয়ে 
উঠলো যে মেনশেভিকদের সঙ্গে একটা 
চরম বোঝাপড়া হওয়া দরকার । মেন- 
শোঁভজম দলীয় স্বার্থের প্রাতি এবং 
'িপ্রবাত্মক সংগ্রামের পক্ষে কতোটা 
মারাত্বক। সে কথা লোনন পাঁরকার- 
ভাবে বুঝিয়ে দিলেন ১৯০৪ সালের 
মে মাসে প্রকাশিত “ওয়ান. স্টেপ উর 
ফরওয়ার্ড, টু স্টেপস বাক’ বইটিতে । 
রাশয়াতে তখন সর্বত্র বিদ্রোহের 
আগুন ধাঁকাধাকভাবে জহলাছল, 
বেশ বোঝা যাচ্ছিল সামান্য ইন্ধনেই 
একটা বিরাট বিস্ফোরণ ঘটবে, লেনিন 
এবং বলশেভিকরা তখন প্রস্তুত 
হচ্ছিলেন তৃতীয় কংগ্রেসের পরিকল্পনা 
এবং কার্ষরম ঠিক করবার জন্য। 
সমস্ত দলীয় কাগজগুলো এসে বল- 
শেভিকদের সঙ্গে যোগ 'দিল। 
প্রফেশনাল রেভোল-্যশনারশর দলও 
গতা। পার্টির বেশির ভাগ সভ্য। 
তাদের নায়ক লেনিনের পেছনে এসে 
[ব্যাক আউট। অন্ধকারের ভেতঃ 


লৈঁনন এসে সেজের উপর দাঁড়াবেন । 
একটা স্পট লাইট তাঁর মুখের উপর এসে 
পডবে লেনিন বলতে থাকবেন £7 

লেনিন_-আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য 'ডক্টে- 


টবাঁশপ অভ দি পাঁলতোঁরয়েতের শী 
শনকে জযয়যাক্ত করা এবং রাষ্ট্রে সাম্য 
বাদের প্রবর্তন করা। 
[র্যাক আউট এ 
যবনিকা 


[দশা 







fir ররর 


সম্প্রাত এক সংবাদে দেখা গেল 
ধর্ধমানে একদল ছাত্র ও যুবক একটি 
[সিনেমার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে 
প্সতরঞ্জ' নামক ছাঁবাটর প্রদর্শন বন্ধ 
করার দাবি করেছে। বিক্ষোভ প্রদর্শন- 
ফারীদের মতে এই ছাঁবাঁট. জনগণের 
ঈবার্থ ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান 


'বিরোধী। ছবির বিরদ্ধে এরুপ ইতি- 
পূর্বেও হয়েছে। এরুপ বিক্ষোভের 


পেছনে জনসমর্থন রয়েছে। সমাজের 
সং নাগাঁরক মাই এরুপ বিক্ষোভকে 
ধুবক ও ছান্রসমাজের প্রাণশন্তির লক্ষণ 
মনে ককাব। 
আঁক্ষকানদের, ভিয়ে তনামশীদের 
জাতী মুক্তি সংগ্রামে হেয় করে, 
মধা এশিযার ঘটনাবলীর অপব্যাখ্যা 
করে, সমাজতান্নিক দেশগাঁলর বিরদ্ধে 
চাতর্যপর্ণ প্রচাব্মালক ছাঁব আমাদের 
দেশে হামেশা মুক্তিলাভ করছে। শবাদেশখ 
ছবি বলতে আজকাল স্পাই সিরিজের 
ছবি প্রধান। এসব ছাবতে একটা 
গোয়েন্দা কাহিনীকে উগ্ন যৌনতার রসে 
৮৮১০৬ 


বাহাদদর করে, দেখান হয়? আসলে 


এসব ছাবর ' বন্তব্য হল-মার্কন : 


গোয়েন্দারা যা করছে তা. জগতের 
ভালোর জন্য করছে। হলিউডের এসব 


ছবির অনুকরণ করে 
আমাদের. দেশেও ছাব নির্মাণ. সুরু 
হয়েছে। {বশেষভাবে রোম্বাই এ ব্যাপারে 


উৎসাহ দেখাচ্ছে। একটু গভীরে গিয়ে 
অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এসব 
ছবিতে বিদেশী টাকা লগ্নী হায়েছে। 
ভারতীয় ও িদেশীদের যুক্ত টাকা এসব 
ছবির পেছনে খাটছে। বিদেশী গোয়েন্দা 
ছবির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হচ্ছে দেখে 
ওরা কৌশল পাঁরবর্তন কক্ু্ছে গাত । 


/ 





ইঞ্গত রয়েছে। তপন 'সংহ হঠাৎ এই 
বইটিকে ছবি করার জন্য কেন উাদ্যোগণ 
হলেন তা অনেকের কাছে রহস্যজনক 
মনে হচ্ছে। “আপনজন'-এর পরে 
*সাঁগিনা মাহাতোদকে চরর-প দেওয়ায় তপন 


লন ‘বিরোধী অংশগ্ঁল তা থেকে যেন 
বাদ দদণ্সা হয় ।  -সজন। 
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দই ঘটনা 
হলিউডের ছবি "গ্রীন বেরেটস' যখন 
ব্রুসেলস্‌-এ মুক্তিলাভ করে তখন" এমন 
এক কাণ্ড ঘটোছল যাতে 'ন্যাটো'র কতণ- 
দের চক্ষনস্থর! বুসলস হচ্ছে -ন্যাটো'র 


প্রধান কেন্দ্র। সেখানে এলডোরোডো 
সিনেমায় ছবির মুক্তির দিন. রস্তার্তি 
ব্যাপার । গ্রপের সঙ্গে জননাধারণের 
সংঘর্ষ । 

ছাঁবাটর কিছু অংশ দেখার পর 
দর্শকরা দাব জানায় আঁবলম্বে ছবি 
প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে। তারপরে সুর? 
হয় পর্দা ছে'ড়া, কাঁচ-ভাঙা ইত্যাদ। 
শ’'খানেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। 
বহন লোক আহত হয়। এই বিক্ষোভের 
কারণ_এই ছবিতে দেখান হয়েছে 
উদ্দেশ্য নিয়ে ভিয়েতনামের মাটিতে 
নামছে, শান্তি ও গণতন্বের জন্য । এই 
মিথ্যা প্রচারে দর্শকদের ধৈর্যচ্যাতি ঘটে। 
গ্রীন বেরেটস’ সব দেশে এভাবে বাধা 


পেয়েছে। 
এই ঘটনার বিপরীত দৃশ্য দেখা গেছে 
ফ্রান্সের তোঁলোতে। এখানে ডাচ পাঁর- 


চালক জোঁরস ইভানস-এর “দ সেভেন- 
ধটিনথ প্যারালেন' দেখান হয়। এই 
ছবিতে দেখান হয়েছে ভিয়েতনামে 
মার্কনরা কভাবে অত্যাচার করছে এবং 
রেখেছে। ছবি চলার সময় প্রাতিক্রিয়া- 





পশলা" ছাঁবতে পাব) চ্যাট ও শুভেলদ 601৩1 


শশলরা হলের মধ্যে বোমা ফেলে। 
আসে। হল পারচ্কার করে-ধোঁয়া ও 
বারুদের গন্ধ সরে গেলে আবার হলে 
এসে ছবি দেখে। 


মুকাভিনেত। যোগেশ দত 

[বিকাশ মুখাজঁর প্রযোজনায় 
বিশিষ্ট মৃকাভনেতা যোগেশ দত্ত ১৭ই 
ও ১৮ই জুন বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ মণ্ট 
ধবড়লা মাতুগ্রী হলে ২০ ও ২১শে জুন 
আমেদাবাদে, তাঁর মূকাভিনয় পাঁরবেশন 
করবেন। তাঁর এই সফরে ঁতান এবার 
কয়েকটি নতুন ফিচার পাঁরবেশন 
করবেন। শ্রীদত্তের এই সফরে মণ্, 
আলো, র্‌পন, পোষাক, সঙ্গীতের দায়িত্ব 
নিয়েছেন যথারুমে সুরেশ দত্ত, তাপস 
সেন, অনন্ত দাশ, খালেদ চৌধুরী ও 
মাংশ বিশবাস। 





‘অনোখ' রাত ছবিতে অজয় সাহন ও জাহিদ 


-এলেন - থিয়েটার থেকে। 
- প্রধান পারচালক লেন কেটে মাজীনস্‌শ 
ভাল, কাঁব নিকোলাই সেঙ্গেলায়া এবধ”--ঈ 


বেলি: 


সপাত091(4- 


(হ;জাতির চলাচ্চত্রের জন্ম 
॥ চোদ্দ ॥ 


আারের রাশিয়ায় কেবলমাত্র রাশয়ান 
ছাঁব তৈরি করা হত, আর সে-ছাঁব অন্য 


জাতির লোকেদের দেখতে হত। বিপ্লবের -৯ 


পরে অন্যতম প্রধান কাজ হল প্রত্যেক 
জাতির সংস্কাঁতর বিকাশ সাধন করা 
জাতীয় 'িপাবলিকসমূহে ছাব নিমাণ 


করা সুরু হল। 
উক্লাইন এবং জাঁজর্রায় চলাচ্চত্র 


দারুণ উৎকর্ষ লাভ করল এবং বিশ দশকে 
সেই ছাব সারা রাশিয়ায় প্রভাব বিস্তার 
করল। সে সময় আজারবাইজান॥ 
বাইলোরুশিয়া এবং উজবোকস্তানে ছাব 
তেমন বিকাশ লাভ করতে পারে নি 
এীতহাঁসক, সামাঁজক এবং অন্য 
কয়েকটি কারণে । প্রাথামক পর্যায়ে 
নতুন সৃষ্ট সিনেমাকে পুরনো রাঁতির 
সাহত্য, থিয়েটার, চিত্র থেকে মালমশলা 
সংগ্রহ করতে হয়েছে। উক্লাইনে আলেক* 
জাণ্ডার- ডবঝেঙ্কো এবং ইভান কাভালে- 
{রজ পারচালক হিসাবে উপস্থিত হলেন 
চারুকলার জগৎ থেকে, আর লেসকুর্বাস 
জাঁজয়ার 


ও ভাস্কর মিখেইল িয়াও- 


তলত 


গ্রহণ করেছেন বিখ্যাত মণ্টীশল্পীরা। 
‘বিভিন্ন রিপাবালকের ছাঁবর বিকাশে 
সোভয়েত রাশিয়ান ছাঁব যথেষ্ট সাহায্য 





এস 





£ ডঃ 


পাশচম জদানীর ছবি 'মকেইল কহল হান দি রেবেল'-এর একটি দৃশ্য। এই ছবতে আভনয়. করেছেন ডোঁভড ওয়ান”, 
আনা কাঁরনা, এঁনটা পালেনবার্গ।  কানস উৎসবে ছবিটি দেখান হবে। 


ফরেছে। আগামী দিনের পরিচালক, স্টেট ফিল্ম স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। করেছেন। উক্লেনিয়ার খমাতমান পুরনো 
চিত্রনাট্যকার, ক্যামেরাম্যান এবং আঁভনেতা জাতীয় ফিল্ম স্টাডওতে রাশিয়ান পাঁর- পাঁরচলকরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ 
তোর করার জন্য বিভিন্ন রিপাবলিক চালকরা যাঁরা আগ্লকভাবে কাজ করেন পাঁরচালক পাবেল চাঁডানন, 
থেকে এনে মস্কো এবং লোননগ্রাদের করছেন তাঁদের সঙ্গে মিলিতভাবে ছবি ক্যামেরাম্যান {নিকোলাই কজলোভাঁদ্কিকে॥ 











Excitement is her wish 


and TMayurfil is promise 


Want to charm people? দা spun 
sarees will do it for you. Wlayurfil fibre: 
with wonderful lustre and silk like softness wilk 
create excitement around you. ‘Be alluring 
charm people with 15 different colours offered 
by 11111. Fast, colours and retention 
of lustre even after repeat washing make 


Tayurfil the best bargain. TRagurfil is sitk 


in quality bus cheaper in price. 
IMayurfif yarn s manufactured by J. K. RAYON, 


J.K. RAYON ন্‌ 
Proprietors 
 Jugeilal Kamfapat Cotton Spinning and Weaving Mills Co., Ltd. 
> Registered Office ~ Kamia Tower, Kanpur (india) ই 
REGIONAL DISTRIBUTORS: 
M/s. Raghunath Prasad Jhajharia, 114A, Madan Mohan Burman Street, Calcutta-12 


যাঁদও তাঁদের ছাব উক্রেনিয়ার ছাবর 
শৈল্পিক 1বকাশে তেমন প্রভাব বিস্তার 
করে নি, কিন্তু তারা তাঁদের আভজ্ঞতা 
[দিয়ে নবাগতদের এগয়ে আসাতে যথেষ্ট 
সাহায্য করেছেন। উক্রেনিয়ার সিনেমায় 
আভনয়-রীতিতে চার্ডীনন এবং প্ররনো 
[দিনের আর একজন গাঁ্ডন চলচ্চিতে 
দারুণ সম্ভাবনার 1দকটা লক্ষ্য করেছিলেন 
এবং এর জন্য সম্ভব হয়েছে টু ডেজ' 
ছবিতে ইভান ঝাঁমচকভ'স্কির অসাধারণ 








প্রত্যহ ৩, ৬, ৯টা দর্পণা ও মেনকায় 
২-৩০, ৫-৪৫, এবং ৯টা 
- সোসাইটা- 








‘রোমিও এণ্ড জযলয়েট’ ছবিতে আঁলভিয়া হ্যাচে এবং লিওনার্ড হোয়ইাটিং 


সাহাত্যকের 

জীবন 1তাঁনি জীর্জয়ার 'চন্রজগতের দঞ্গে 

যুক্ত ছিলেন এবং যথার্থ ভাবে চিত্রজগতের 

অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে গণ্য করা হয়। 
আর্মোনয়ার ফিল্ম আর্টের অন্যতম 


লন-এর নামের সঙ্গে হ্দস্ত। 
দু-জনেই প্রথমে রাশিয়ান ছবিতে কাজ 
আরদ্ভ করেন। তাঁরা অনেক বাইলোরদ- 
দৃশয়ান লেখক ও আঁভনেতাকে চলাচ্চির 
ৃশল্পে নিয়ে আসেন। তাঁরচের “স্টোরি 
অব 'দ ফরেস্ট" মিথাস চারোট-এর চিত- 


কণ্ঠ 


গার্ডন-এর ছবি 'কাস্টস কাঁল- 
নোস্ক' জনাবদ্রোহের এক জনীপ্রয় 
নায়কের সম্পর্কে, যান বাইলোরহাশয়ান 


এবং কাছে অতন্ত 

ধৃপ্রয় ছিলেন। এই ছাবাঁত সারা সোভ* 

য়েতে সমাদৃত হয়ো ছল। 
আজারবাইজানের এবং উজবৌকস্তা* 


নের চলাচ্চত্রের মধ্যে প্রথময্গে অনেক৭।_ 


ধিকছুর মল ছল।' পূর্বাঞ্চলের নারী*। 
দের মদান্তি-সংগ্রাম, নিষ্ঠুর সামাজিক 
প্রথার বিরুদ্ধে তাদের যে সংগ্রাম করতে 
নাৰ্মত হয়েছে। উজবোকস্তানে ছাঁৰ 
পরচাঁলত হয়েছে রাঁশয়ানদের দ্বারা, 
তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওলেগ ফ্রোলচ্‌ (দি 
কভার্ড ওয়াগন), মিখেইল ভোরানিন 
(সেকেণ্ড ওয়াইফ) এবং উজবেক সিনেমার 
পরবতর্ঁ চালক নাঁব গানয়েভ, কাঁমল 
ইয়ারখাটোভ এবং সুলেইমান খোদজায়েভ 
এদের কাছে হাতেকলমে শিক্ষা গ্রহণ 


করেন। নির্বাক ছাঁব 
তোর করোছিলেন থিয়েটারের সঙ্গে যন্ত 
লোকেরা। এ িবয়ে আব্বাস মির্জা 





০ 







(কিংবা অত্যুৎসাহণী বলাই উল লক 
বোধহয় আমি নই ;-কারণ, তাহলে 
অপনার প্রাত্রকার লেখকগ্োজ্ঠী কি 
লিখলেন, কেমন লিখলেন এসব বাদ 
দিয়ে তাঁদের বংশপরিচয় কি, তাঁদের 
রাজনৈতিক মতবাদ সম্পকে কনফিডেন- 
শিয়াল রিপোর্ট কি, এই সব অনুসন্ধান 
করতে যত্ববান হতুম। আঁত নগণ্য 
একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে আমি 
পাঁত্রকাটর রচনাগুলি পাঁড়, তাদের মূল্য- 
মানের নিরিখে পড়ার চেষ্টা কার; রচায়িতা- 
দের পাঁরিচয় বা গান্রগন্ধ বিচার করে কদাচ 
তবে আম িশেষরূপে জানি 
হাজার সাধারণ পীঠক আমার মত 
তি পা এবং পরলোক 













“সাহিত্য পরিকারূপে এই পরিকা- 
খানি এক দিকে যেমন নতুন পথের দিশারণ, 
অপর দিকে তেমনি সত্যের দিকে দৃষ্টি 
রেখে, মানবকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে 
সংবাদ বিশ্লেষণ এর অনবদ্য। তাঁরা 


বুকের অস্ফুট বাণীর মুখপন্র। এ 
যা্পট, কি কোন ফ্রণ্টেরেই প্রচারপত্র নয়; 
শাশ্বত মানবতার প্রচারপত্র । খোলা চোখে 
দেখলে, আমার বিশ্বাস, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ও 
এ সতা দেখতে পেতেন। 

একথা অবশ্য আমি বলতে চাচ্ছ নে 
যে, যা কিছ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 





- ব্যবদ্থা’ কি না। 





তাতে নাকি বোধের ভাগ পি এম বিধান- 


সভা সদস্যদের জন্যে প্রচার চালান হয়েছে। 
আমার যতদূর মনে পড়ে ১৩ই মাচের 
সংখ্যা থেকে ১লা মের সংখ্যা পর্যন্ত 
সবশহদ্ধ ২৩ জনের মত এম-এল-এ-দের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিষয় এই পর্যায়ের 
রচনায় তুলে ধরা হয়েছে- এর মধ্যে ৮ জন 
সিপিএম, ৬ জন সি পি আই, 
৪ জন বাংলা কংগ্রেস ৪ জন ফর- 
ওয়ার্ড ব্লক ও ১ জন আর এস পি। 
পাঠকেরা বিচার করুন সি পি এম-এর 
সংখ্যা কত বেশি, তাঁদের আসন সংখ্যার 
অনুপাতের চেয়ে বেশি কি? কিন্তু 
সংখ্যার প্রশ্ন নয়, দেখতে হবে আদৌ এটা 
তাঁর অভিযোগ মত 'মুষ্টিমেয়ের প্রচারের 
সাপ্তাহিক বসুমতণ 
মধ্যবতাঁ নির্বাচনের আগে তৎপূরববতরঁ 
পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের 
ওপর বৃদ্ধিজীবী ও রাজনপীতিকদের 

জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যে 
কাঁতপয় বৃদ্ধিজাঁবী ও. রাজনশীতিকের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ পর্যায়ক্রমে প্রকাশ 


আশা করা যাবে কি না তারই নমুনা যাচাই 
এই এম-এল-এ সাক্ষাৎকার 
প্রসঙ্গের অবতারণা । এক দলের সরকার 
সরকার পক্ষের সাধারণ 

কোন গুরুত্ব ছিলো না, কিন্তু চৌদ্দ দলের 
সরকারের ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যেরও যথেষ্ট 


বাঁরেন্দ চট্টোপাধ্যায়ের: লেখাগুলির 
মধ্যে পত্ললেখক কতকগুলি গালাগাল ছাড়া 


কিছু পান নি; তার মধ্যে বন্তব্য বা প্রাতি- 


বিবার অহা ডিন ন 






টা 
মত সাধারণ পাঠকের তা বৃদ্ধির অ 1] 
ওই স্বল্পপাঁরসর। 










£ 


বর্তমান জনসংযোগ কর্তা শ্রী এন্‌ ৰ, 

মির একজন আতি সঙ্জন বলিয়া জানি? 
তিনি একাধিক প্রশ্নের জবাব দিতে 

বিরক্ত হন অথবা উকীলের ঠিকানা 
সাপ্লাই করেন ইত্যাদি অভিযোগ 
মনে হয়। | 

সচিব 

Calcutta Kirana (Spices) 
Merchants Associatinn 





হাৰ হাল 


এ বার মেয়েদের জাতীয় হাঁক প্রতিযোগিতার আসর বসোঁছলো কলকাতার ইডেন উদ্যানে । ভারতের প্রাত প্রান্ত খেকে 
আগত ললনাদের কলতানে ইডেন উদ্যান যেন কল কল করছিলো। তবে সেই দ্বগাঁয় শোভা কলকাতার দর্শকরা দুচোখ 
ভরে দেখলেন না, এই যা দুঃখ। যাক গে, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর দুখ করে লাভ নেই। গতস্য শোচনা নাস্ত। 


তার চেয়ে বরং একবার না হয় ইডেন উদ্যানে ঘুরে আসা যাক-_ অবশ্য আপাঁন যদি সাঁত্যকারের ক্কেট প্রোমক হন আর »,_ 


কোন ব্যাপারে দুঃখ করতে চান, তাহলে ই চলুন। যা দেখবেন তাতে অবাক হবেন। আরো অবাক. হবেন যখন আপনার 
মনে পড়বে যে, এই ইডেন উদ্যানে ফুট বল খেলাবার জন্যে অনেকেই উঠে পড়ে লে গেছেন। আপনার হয়তো মাথায়ই ঢুকবে 
না যে এই মাঠে ক করে ফুটবল খেলা সম্ভব।॥ এটুকু অন্তত বুঝতে অনুবিধা হবে না যে, ফুটবল আর 'ক্রকেট এক সংগে 
ইডেন উদ্যানে অচল। শুধু অচল বললে ই চলবে না, বলতে হবে অসম্ভব। কারণ মেয়েদের এই সামান্য হাক খেলাতেই 
মাঠের যা রূপ খুলেছে তা আর কহতব্য নয়। একে হাঁক খেলা তাও আবার মেয়েদে র, তাতেই যখন কাঠের অবস্থা অমনই 
সঞ্গীন তখন ক করে ফুটবলের মতো ভারা খেলার দাপট সহ্য করবে ইডেন উদ্যান? ভেবে দেখার বিষয়ই বটে। তবে 
যাঁদের ভাবার দরকার সবার আগে তাঁরা আদপেও ভাববেন কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সন্দেহ অবশ্য থাকারই 
কথা । কারণ ভেবে-চিন্তে কিছু করা আমাদের স্বভাব নয়। 

আ।র তা নয় বলেই আজো ইডেন উদ্যানে ছোটদের স্কুল কেট প্রতিয়োগি তা চলছে পদ্রোদমে। কন্তু {ক করে যে 
চলছে ফেইটাই ভেবে দেখার দরকার সবার আগে! মাঠের যা অবস্থা তাতে বে কোন মুহুর্তে একটা বিশ্রী রকমের দুঘটনা 
ঘটে' যাওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। ঘটছে যে না এ কথাও বলা যায় না। এই তো কাঁদন আগে হাঁক খেলার স্মাত 
একটি ক্ষত-গচহ্ের ওপর বলটা পড়ে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে আর গিয়ে লাগে একজন ছার খেলোয়াড়ের কপালে। সে এক 
রক্তারান্ত কান্ড। মাঠে প্রারথীমক শৃশ্রুযা র ব্যবস্থাও ঠিকমতো নেই। ফলে শুধুমাত্র ইডেন উদ্যানই নয়, স্কুলের ছেলেদের 
[কেট প্রবতফ্যোগতার হালও . আজ হরেছে একেবারেই শোচনীয়। ক্লাঁড়া কর্তৃপক্ষ উদাসীন। মাঠের দ্ুরবস্থার কথা 
জিজ্ঞেস করলে তাঁরা সাফ বলে দেন রাজ্য সরকারের মাঠ রাজ্য সরকার দিয়েছেন হাঁক খেলার জন্যে, সুতরাং মাঠের এই 
অবস্থার বিষয়ে কথাবার্তা তাঁদের সংগে ই বলা উঁচত। অবশ্য শুধ্মান এই কথা বললেই তাঁরা তাঁদের দাঁরত্ব এাঁড়য়ে 
যেতে পারেন না৷ কারণ ছাদের স্কুল ক্রিকেট প্রতযোগতা যখন ইডেন উদ্যানে চলছে তখন সেই খেলাগুলোর এবং প্রাত- 
যোগতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সুখ-সুবিধের দিকে যে নজর দেওয়া তাঁদেরই কতব্যের মধ্যে পড়ে এ কথা তাঁরা 


বেমালম ভুলে গেছেন? কিন্তু আজ যদ এই স্কুল ক্রিকেট প্রাতযোগিতাকে কেন্দ্র করে একটা বিশ্রী রকমের দ্রর্ঘটর্ন 


ঘটে বায় তাহলে তার জন্যে দায়ী হবেন কে? যাক সে কথা! কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন এই যে, ইডেনে বাঁ 
চকুল “ক্রিকেট প্রাতযোঁগতা চালাতেই হয় তাহলে তাঁরা যেন আগে থেকেই সব ব্যব্ঘ করে রাখেন আর এবারের 
ব্যকা খেল্মগুলো যাতে ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সোঁদকে শুধুমাত্ৰ নগর দিলেই চলবে না, বন্ধবানও হতে হবে। 
জানি না আমাদের এ আবেদন শুধুমাত্র অরণ্যে রোদন ক না...! _শ্রন্তিত্রিয়। 

৩২৬০ 


৯ 


ক্রিকেটের খবর 


হি নত লি হি ১ 


কেট এখন জমিয়ে বসেছে -সাগর- 
. পরের দেশ খোদ ইংলগ্ডে। কাউন্টি 
লীঃগর কথা না হয় হেডেই দিলাম, 


1 সোবার্দ ॥ 
সোরার্সের ওপরই নির্ভার করছে ওয়েস্ট 
ইণ্ডিজ দলের ভালো খেলা না খেলা। 


ও তো ঘরোয়া ক্রিকেট 'খেলার আসর 
ওদেশে এখন টেস্ট ক্রিকেটের আসরই 
আসল। “টেস্ট 'লড়াই-এ ইংলণ্ড এবার 
সম্মুখীন হবে ওয়েস্ট ইস্ডিজের। 

অস্ট্রোলয়ার বিরুদ্ধে শোচনীয় ফলা- 
ফলের পর ওয়েস্ট হান্ডজ এখন যেন 
একট; পিছিয়ে পড়েছে। সেই অঘোষিত 
'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান দলের সম্মান এখন আর 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ দাঁব করতে পারে ন্মা। 
তাদের খেলার মান এনন যেন একটু 
নিম্নমুখী, হাল যেন হুটা কাহিল। 

তত্ব তুলনাম্‌লকন্ডাবে 'দু'দলের 
শান্ত কোন অংশেই কম নয়। ইংলণ্ডের 
দুভ্গ্য ঘে তারা প্রথম টেস্টে কাঁলন 
কাউদ্রে ও কলন মিলরানের সাহায্য 
এগাবে না। কাউদ্রে খেলার সময় পড়ে 
গয়ে আঘাত পেয়েছেন আর মটর 
" দুর্ঘটনায় মলবার্নন হারিয়েছেন একটা 
চোখ। শুধু তাই নয়, এম ধস সি বনাম 
"ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলার "সময় শয়ফ 
য়কটও হাতে আঘাত গেয়েছেন। জ্তবু 
প্রথম টেস্টে তাঁর অংশ গ্রহণ করার 
সম্ভাবনাই বেশি। 


নয় করে দিতে পারে তারা খুব সহজে। 
বু এ কথা আজ বোধহয় আর কেউই 
অন্দবীকার করবেন না যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
দলের খেলার সর শক নির্জর করছে 
অধিনায়ক সোবার্সের সাফল্যের ওপর। 
এক কথায় বলা যায় যে সোবান্প্টক কেন্দ্র 
কেই দাঁড়ুয়ে আছে ওয়েন্ট ইন্ডিজ দলটা। 
ধাই দোবার্সের ব্যন্তিগত সাফল্যের ওপর 


“অনেকাংশে নির্ভর করছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 3 


বলের লো খেলা কিম্বা না খেল।। 
বাই হোক প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড দল 
ভার পড়েছে বায়ান 
খেলোয়াড় রে সইলিংওয়ার্থের ওপর! 
নিস দলের অধিনায়ক ইালং- 
ওয়ার্থের ত্রয়েস এখন ৩৬। কাউীশঃ 
দল স্পারচালনা করার অভিজ্ঞতা তাঁর 
আছে। (দেখা যাক ইংলণ্ডের অধিনায়ক 


ক্ষলাফল যে ছি হবে তা বোধহয় আগে. 
ভাগে কেউই “বলতে পান্পবেন'না। ভবে 


॥ কাউদ্রে ॥ 
খেলার সময় পড়ে গিয়ে জাবাত পেয়েছেন 
কাউড্র। তই এবার তাঁর জায়গায় 
ইংলগ্ড দল পরিচালনা করছেন 
ইলিংওয়ার্থ। 


এ কথা ঠিক টসে জেতার ওপর যেমঞ 
খেলার অনেক কিছু নির্ভর করে 
তেঘনি ইংলন্ডের খাম-খেয়ালী আব- 
হাওয়া্ড খেলার 'খাব্রা হয্মতো প্যল্টে দিতে 


সারে অনেকাংশে। তরে এনে হচ্ছে যে, 
ইংলণ্ড বনাম শর্ট ইন্ডিজের :টেস্ট 
“লড়াই এরার তাঁর প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ণ হবে । 
যে কোন দলই লাভ করতে পারে জয়- 
লাভের সম্মান। 

স্২৬১ 


লাগাও রে ন্লাথ! 


ধাও বেগে, ধাও বেগে, - 
ভীমবেগে খাও ! 

বল্‌ “ল’য়ে ‘বল ক'রে 
যাও তেড়ো, ও! 


ওরা চায় এই 'দকে 
ঠৈলে দিতে বলর্ঁউকে ; 

তোমরাও সেইটিকে 
এ দিকে নাও । 


জয়শ্গান গানও ।-- 
জয়-গান গাও! 


॥ বয়কট ॥ 


হাতে আঘাত পাওয়া সত্বেও প্রথম টেস্টে 
খেলার সম্ভাবনা আছে। 
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ইডেন উদ্যানে শেষ হয়ে গেলো গত ১লা 
জুন। বাংলার মহিলা হাঁক এসোসিয়েশন 
অনষ্ঠানটির ভার নিয়ে সাফল্যের সঙ্গে 
প্রীতযোগিতাগ্‌লি পাঁরচালনা করেন। 


এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, 
এই বছরেই বাংলার মাঁহলা এসোসিয়ে- 


শনের ৪০ বছর পূর্ণ হলো। বাংলা 
ছাক এসোসিয়েশন ভারতের সবচেয়ে 
পুরনো মহিলা প্রাতষ্ঠান। অনেকের 
মতে বাংলা দেশই মেয়েদের হাঁক খেলার 
পথ প্রদর্শক । 


দীর্ঘ তেরো দিনব্যাপী এই অন্চ্ঠানে 
৯৯ট প্রদেশ অংশ গ্রহণ করে। ভারত- 
বর্ষের 'বাভন্ন প্রদেশ থেকে আগত মেয়ে- 
দের এই প্রাতযোগিতা সকলকে সৌহার্দ্য 
৪ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। 


গত বছর চণ্ডীগড়ে মেয়েদের জাতীয় 
হাঁক প্রাতযোগিতার আসর বসেছিল। 


ফাইন্যালে উঠোছল এবারের মতো পাঞ্জাব 


আর মহারাষ্ট্র দলই। ফাইন্যালে মহা- 
্লাষ্টকে এক গোলে হাঁরয়ে পাঞ্জাব লাভ 
ফরোছল বিজয়ীর সম্মান। এ বছর 
বাংলা দেশে মহারাষ্ট্র নিলো তার পূর্ব 
পরাজয়ের প্রাতশোধ। মহারাষ্ট্রের এই 
জয়লাভ লো অত্যন্ত আকাজ্ষত। 
ফারণ তাঁরা এর আগে দহ দ' বার 
ক্কাইন্যালে উঠেও একবারও লাভ করতে 
মারে ন চ্যাম্পয়ানাশপের সম্মান 


পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, পেপস,, রেলওয়ে, 
ধংলা, চণ্ডনগড়, বোম্বাই প্রভাত বিভিন্ন 
প্রদেশ এই প্রাতযোগতায় অংশ গ্রহণ 
করে দিয়েছেন অভাবনীয় ক্লীড়ানৈপুণ্যের 
পাঁরচয়। মেয়েদের হাঁক খেলা দেখে 
ধারবার আমার এই কথাই মনে হয়েছে যে, 
এরা পুরুষ হাঁক দলের খেলোয়াড়দের 
তুলনায় কোন অংশেই কম নন। 

১৯টি প্রদেশের মধ্যে ১৩টি রাজ্য 
8০৯ -পে "বাঁভন্ত হয়ে লীগ পথায় 











ধ্রাতদ্বান্ৰতায় অবতীর্ণ হয়। এরপর 
গিনাঁ্ট গ্রুপ থেকে ৬টি দল সরাসাঁর 
নক আউট প্রাতযোগিতার প্রথম রাউণ্ডে 





ধ্য হাতাহাতিও 


' এবং বোম্বাই বনাম চণ্ডীগড়ের খেলার 


মেয়েদের মারামার ও হাতাহাঁতর দশ্য 
মাঠে উপাঁস্থত সকলেই দেখেছেন । 

হাঁক। জাতীয় বলাঁছ এই জন্য যে, এই 
[বিষয়ে ভারতের কৃতিত্বের কথা সর্বজন- 
{বাদত। আগে আমরা ভাবতাম, ভারত- 
বর্ষে কোন মেয়ে কোনদিনও পুরুষদের 
না। কিন্তু এখন মেয়েদের হাঁক খেলা 
দেখে সে ভুল ভেঙেছে। পুরুষদের 
মতো অতো শান্তশাল না হলেও তারাও 
যে উন্নত হাঁক খেলার কলাকৌশল প্রদর্শন 


করতে পারে তা আমি সোঁদন ইডেন 


উদ্যানে প্রত্যক্ষ করলাম। বিশেষ করে 
পাঞ্জাবের মেয়েদের খেলা সকলকে মুগ্ধ 
করেছে। তারা তাদের আশ্চর্যজনক চোখ 
তৎপরতা, স্বার্থহীনতা, ক্ষিপ্রতা, দল- 
গতসংহাতি এবং বিজ্ঞানসম্মত ক্রীড়াৎ 
ভাঁঙ্গ দেখিয়ে উপাঁস্থত দর্শকদের হৃদয় 
জয় করেছে। আম নিঃসন্দেহে বলতে 
পারি, বাংলা দেশের পর্ষদের দ-একটি 
দল ছাড়া, তারা যে কোন দলকে পরাস্ত 
করতে পারে। 


তিন পনের খেল। 


৯১ই জুন_মহামেডান স্পোর্টিং বনাম স্পোর্টং ইউনিয়ন 
৯৩ই জুন- ইস্টবেঙ্গল বনাম রাজস্থান 
১৪ই জুন-_ মোহনবাগান বনাম মহামেডান স্পোর্টিং 
৯৬ই জুন_মহামেডান স্পোর্টং বনাম খাঁদরপুর 
৯৭ই জুন- মোহনবাগান বনাম পোর্ট কাঁমশনার্ম 
১৮ই জুন- ইস্টবেঙ্গল বনাম কালাঘাট 
_.. মহামেডান স্পোর্টিং বনাম উয়াড়া 


aa কি কি কি কি কি কি ক ক ক ক কে INNIS PIN 


.ফাইন্যালে প্রাতদ্বান্দিতা করার সুযোগ 
পায়। 

1বাঁভন্ন প্রদেশ থেকে যে সব মেয়েরা 
হাঁক প্রাতযোঁগতায় অংশ গ্রহণ করে, 
তারা, বোশর ভাগই স্কুল ও কলেজের 
ছান্রী। অনেক সময় দল হেরে যাওয়ায় 
অনেককেই কাঁদতে দেখা গেছে। এটা 
নিশ্চয়ই ?কশোর মনে পরাজয়ের দ:ঃখের 


৩২৬৯ 


বাংলা দল কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠে 
পেপসূর কাছে হেরে যায় "দ্বিতীয় দনের 
খেলার আঁতীরন্ত সময়ে। বাংলা দেখ্রের. 
মেয়েরা অন্যান্য দেশের মেয়েদের তুলনায় 
সুস্বাস্থ্যের আঁধকারী নন। তা ছাড়া, 
দু-একাঁট মিশনারী কলেজ ও স্কুল 
ছাড়া আর কোন জায়গায় খেলবার 


ব্যবস্থাও নেই। ফলে ঠিক মতন টে বং 














আহাান্ট ১-০ গোলে শতবারের বিজয়ী 
পাঞ্জাব দলকে পরাজিত করে আহলা 
হকির বিজয়ীর পুরস্কার লেডি রতন 











টাটা রাফ প্রথম.লাভ করার সৌভাগ্য লাভ 
করে। 


ক. 


স্মুরীমত ধঁলন 'পেপসু), 








শোল-_মারগারেট মিন্র বাংলা) 
ব্যাক প্রমীলা কুমারী (পাঞ্জাব), 
এলিজাবেথ 
ক্লক 'বোংলা) “ও জল ভান (বোম্বাই) 





১ দাত পেপসু) ও ক্যারল (রোদ্বাই) 








মদদ ক্টবলকে কেন করে 
আবার ঘখারীতি শুর হয়ে গেছে 
গোলমাল, হৈ হটগোল, পয়েন্ট হারাবার 
জখে মহাযান দর্শকদের তান্ডব । অথচ এ 
ছল -না, হয়তো ছিল না কোন সংগত 
যে, সুপার লীগের খেলা থাকার জন্যে 
এ বছর যড় দলগুলোর কাছে এক-আধ 
পয়েন্টের খুব একটা গুরুত্ব নেই। 
তব: মাঠে গোলমাল হচ্ছে, হচ্ছে 
খণ্ডযুদ্ধ, মাঠে পড়ছে ইণ্ট আহত হচ্ছেন 
্বাইনসম্যানরা। তষে এবারের সব গন্য- 
গোল, এখনো শধন্তি যা ঘটেছে, তা 
ক্করেই। তবে এ ক্ষথাও ঠিক্ক যে মহা- 


মেডান স্পোর্টিং এ বছর এখনো পর্যন্ত, 


খুব একটা ভালো খেলতে পারছে না। 
ভাই পয়েন্টও হারাচ্ছে তারা। 
য়েছে, হারিয়েছে ইস্টবেপালও। তবু 
ছারা এই পয়েন্ট হারানোকে সাংঘাতিক 
একটা কিছু এইভাবে নেয় শ্ীন। কারণ 
ছারা জানে যে এক-আধ পয়েন্ট হারাজেও 
পারবে না। সুতরাং িছিমিছি গোল- 
মাল করে তো আর জাভ নেই? 

বরে এ কথা ঠিক যে এই আপার 
লাঁগ প্রথা চালু হবার পর লীগ ফু্টরলের 
আকর্ষণ অনেক কমে গেছে। আগে 
দন মাঠ ফাঁকা থাকতো -না। দৈনিক 
লাইন লাগাতে হতো। আজকালকার 
ক্মাবস্থা কিন্তু ঠিক সেই রকম নয়। প্রায় 
শদনই দোখ মাঠের অনেকাংশ ফাঁকা পড়ে 


ময়দানী ফুটবলে 


আছে। 


যাক ও কথা। 


ছলগৃলোই ভালো খেলছে হয়তো বা 


৩২৬৩ 































একাঁট তেরো বছরের কিশোরকে } 
কি করে এত ধৈর্য ও একাগ্রতা 
থাকতে পারে? এই ছেলেটির নাম 
ছিল এ, ই, জে কাঁলন্স। এই ! 
জা বাতিলে আ- 
গ্রহণ করোছিল ভারতবতর্ষ। ভার 
জন্ম তারিখ ৯১৮1১০1১৮৮৩), 








(দিরদ্ধে-২৩১ রান মাদ্রাজ টেস্টে। 

ভিন মানকাদ--নিউজিল্যাপ্ডের 
বিরদ্ধে বন্বে টেস্টে ২২৩ রান। 
পলি উমরিগড়--নিউাঁজল্যাণ্ডের 


রান। 
.. অব্য 
বর্ধমান) 
প্রন £ বহু গরতিহয্র্ বলার কল 
| খেলা আজ যে অবনতির পথে চলেছে 


গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, 


ল্যান্স গিবস। গিবসের জ'বনাী 
তো সাপ্তাহিক বদুমতাঁতে প্রকাশ 
করা হয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই। 
মঞ্জরেকার তো অবসর গ্রহণ 
করেছেন। 


সুখময় কুণ্ড; হোসপাতাল রোড, 
 টাংলা, দরং, আসাম) ্ 
প্রন £-১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট 


ইণ্ডিজের সংগে ভারত্রে কট টেস্ট 
খেলা হয়? এর মধ্যে ক'টিতে 
ভারত জিতোছিলো ? 

উত্তর £ সেবারের মোট ৫টি টেস্টের 
মধ্যে ৪টি টেস্ট শেষ হয়েছিল 
অমাীমাংসিতভাবে। বাকী একটি 


বিরদ্ধে হায়দ্রাবাদ টেস্টে ২২৩, 


উত্তর £ আমাদের মতে ওয়েস্ট ইশ্ডিজের. 




















উত্তর £ সে রকম তো মনে হয় না। 
আপান গল্প হলেও সত্য! 
বিভাগের জন্যে আর একটা লেখা 
পাঠাবেন। 


কাজল ভষ্টাচার্ঘ ও পলক খান 
সেৎচাষীপাড়া, কাশীপুর) 


উত্তর £ রাশিয়ার খেলোয়াড়দের জার্সিতে 
ইউ. এস. এস. আর কথাটাই এভাবে 
লেখা থাকে । 


প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যয় (েরোঁজনন 
পল্লী, বারাসাত) 
উত্তর £ আপনার চিঠিটি আমাদের অবাক 
করেছে। আশা কার এতোঁদিনে 
আপনার ভুল ভেঙেছে। 


রপাঁজৎকুমার সিংহ ও অনাদিকুনার 
কদমা (গোদাপয়াশাল, মেদিনীপুর) 
প্রশ্ন £ গত ৪৯শ সংখ্যায় একটি প্রশ্নের 
উত্তর টেস্ট খেলায় দ্রুত অর্ধশত 
রানকারাঁদের কয়েকটি নাম প্রকাশিত 
হয়েছে। তাতে সেলিম ডুরানীর 
নাম দেন নি। কিন্তু একটি বইতে 
দেখলাম যে ভুরানী ১৯৬৪ সালে 
ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কানপুর টেস্টে 
২৯ মিনিটে অর্ধশত রান করেন 
এবং ৩৪ মিনিটে ৫টি বাউন্ডারী, 
৩টি ওভার বাউন্ডারী, ১টি তিন, 
৭টি দুই এবং ৬টি একের সাহায্যে 


নমপাদকা- অয়ন্ত? সেন 


খসধমত? (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, !বপিনাবহারা গাঞ্গুল? স্ীটস্থ কালকাতা-৯২ 
ক সাজ বর যেত 








পারতোষ নাগ (বেলাকোবা, জল-. 
পাইগুড়ি) 
উত্তর £ তোমার চিঠি পেয়োঁছ। 
উত্তর পাবে। 


-_ ববকাশ চৌধ্রী দোঁপালীনগর, 
বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর) 
$ ...ডুরানা ছাড়া...১৯৬৯ সালে 





শই 













উত্তর £ ড্‌রানীর হাফ সেঞ্ুরীর কথা ॥ 
আগের প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া. 
হয়েছে। 
আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ! 


প্রবীরকুমার ঘোষ €বাঁসরহাট, ২৪ 
পরগনা) 
উত্তর £ তোমার চিঠি পেয়োছ। ব্যক্তি” 

গতভাবে উত্তর ৮৮০ মধ্যেই 

পাবে। ' 

কাজলনাথ চক্রবর্তী ও অভডেদানন্দ রি 
ভট্টাচার্য খেগড়াবাঁড়ি কুচাবহার) ॥ 

যে ফুটবল প্রাতযোগতাটি অন্য" 

ভ্ঠিত হয় তার সংগে ক কুচাঁবহারের 
< কোন সংযোগ আছে? Ee 


উত্তর £ নিশ্চয়ই । 
বাঙাল দলগুলোর খেলার অসম টি 





করোছিলেন। সুতরাং কুচবিহার 
কাপের সংগে কুচবিহারের সম্পর্ক 
আছে বোকি! 


অনিলকুমার বর্মণ 
জলপাইগাঁড়) 


উত্তর £ আপান যা প্রশ্ন ন 
ধরণের প্রশ্নের উত্তর তো আমরা 
-দদই না। 


ধেপগদাঁড়, 























মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত) 
গ্য অনুবাদ--সহজ, ..সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। 
| সুন্দর বোর্ডে বাঁধা । মূল্য--২-০০ টাকা । 


গীতা গ্রচ্থাবলী £ 
(পঞ্চৰিংশতি নিত সমাহার সমাহার) 
মুবাদ। শ্রীমত্তগবদূ্গীত। 
ঠীরতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রে 
হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধত, 


গব, উত্তর রাস, শ্রীমদৃগীতাসার---এই পঞ্চবিংশতি 
সমাবেশ প্রতিটি ধর্মপ্রাণ--ব্যক্তির _ অবশ্যপাঠ্য 
রেকৃসিণ ও বোর্ডে বাধা । মূল্য--৫-০০0 টাকা 


্‌ উপনিষদ গ্রচ্থাবলণ £ 
খণ্ড £ এতরেয়, কৈবল্য, কঠিকা, নসিংহতাপবী । 
খণ্ড £ শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, 
আরুণেয়, কণ্ঠশ্গতি, জাবাল, পিণ্ড; আত্ম, ঘটচক্র, 
বৃদ্মবিদনারদ, পরিবাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়া- 
দেব, শাণ্ডিল্য, “নায়ারণ ci hl নারায়ণ ও 1 


বসার ও অনুতনাদ | কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা । 
তি খণ্ড--৪-০০ টাকা । 


দের তাণ্যশাখার ছান্দোগ্যবাক্গণের অন্তর্গত। 
ও বঙ্গানুবাদ । মূল শসতি ও শ্রুতির অনুবাদ । 
মহাতাষ্য, শান্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ । 
ভঁ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রস্থ। ৮১২ 
স্বর প্রচারোদেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে 

|  মুল্য--৬-০০ টাকা | 





মহমি কপিলকৃত, উপেন্্রনাথ মুখো' 
সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও 


মহৰি কণাদ বীত। ৫ বোর্ড বাধাই। 
টাকা । 


|| পরমঘি জৈমিনি বিরচিত £ মূল ও বঙ্গানুব 

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে--পারমর্ষ সূত্র, পর্ব 
বেদার্থবিচার, ধর্ম মীমাংসা, জৈমিনি সূত্র, পর্বতন্ 
সূত্রের আক্ষরিক অর্থ, শ্রীমৎ শ্ববস্বাধীর ভাষ্যের ও 
. মুবাদ, কর্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্তক ক্ষারিল ভটের 
বাতিক ও তন্্বাতিক টীকা-বিষয়ক পাদটীকা 
পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্ঘের দীর্ঘকালের সাধনায় 
_ দৃই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থের মূন্য--প্র 
৮-০০ টাকা । 


ৃ শ্রীলরীগ্‌র্‌শান্তম্‌ । 

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যে 
কর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, জান, 
: প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন 1) 

গুরুগীতা, গুরুতণ্য, দীক্ষাপদ্ধতি,  স্রীপ্ত 
প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত । মূল্য--৩-০০ টাকা i 


ও উর মন্ত্রকোষ ও ও শিৰত 


নিশি মর্ম, , তম্রসাধনার গুহ্যতত্ত, 
বোর্ডে বাঁধা । মূল্য--১০-০০ টাকা. 


₹ হঠযোগ ্রদশীপিকা 
(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ 
বঙ্গানুবাদ | শ্রীমৎ স্বাত্তারাম যোগীন্দর প্র তি ত ত 
জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত মুরাসি টাকা। 


























টি ওর Mel গুঁড়ো শা: 
পলের লক্ষ প্যাকে মাসিক বা 





| পুলিশের কার্যকলাপ মুত 
নিশ্যয়ই স্নান করছে 
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সপ ₹ 


রর নাদ 
১1 হরিয়ানা স্টেট লটারণ 


২। কেরালা স্টেট লটারী টা 


৩। -পঃ বঙ্গা স্টেট লটারী 
৪1 পাঞ্জাব স্টেট লটারী" , 
৫। ইউ পি স্টেট'লটারা' 
&। রাজপ্ধানঃস্টেট লটারী 
এ. বি, বি? চ্যারিটি ফান্ড 
৮1 এইচ,,বি,, চ্যারিটিজ ফাশু১ 
৯।- রেড: ক্রস হসপিটাল সুইস 
f -১০। কানিকাতা।রেজার্স ক্লাব: 
, ১১! ভি, বি, চ্যারিটিজ্ঞ ফাণ্ড” 
;১২। বব, এস, চ্যারিটিজ' ফাণ্ডও 
7১৩। লেপ্রোসি রিলিফ; র্যাফল: 
 ১৪। স, এইচ, চ্যারিটি: ফাণ্ড: 


; 
t 
i 


জা চিকন প্রথয়-পরেদ্কার- . 
- ম্লান প্র 
৯২ ২,২০,০০০, | ৮০৯ 
৪০ LSS ১,০০,০০০, (৩টি) ৯০১৪ 
২১ ২;০০,০০০, ১১৯৩ . 
-৯ 7 "২,৬৫,০০০, ৬১৯ 
১২7৫১০০০০০২, . ৬৪6৫ 
EN ২,৫০,০০০, = ৮৯৫ 
- ৯ "৯,০০,০০০, ১০৪ 
৯, 7" ৯,০০,০০০, ৭৯৭ 
iy বাহন রঃ 
৯ ১১০০,০০০৬ শি 
৯ ৯,90,000, ২৭৩ 
৯ ১,¥৫,০০০১, ২০৫২. 
- &০পঃ &০,০০০২, "৩৫০. 
৩০.পঃ _ ৯২৫,০০০, ২৬৯. 





_ লটাৰীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 


খেলার তারিখ - পাইকারী দাম... 


২।971৬৯, পাইকারী বিক্রয় বন্ধ * 
"+ ৯০০ টিকিট 
১০০ "টিকিট ১৭০, ' 
১০০ £টাকট. 
- ৯০০১টিকট 


.. ১৩1৭1৬৯ 


১৯৭1৬৯ 
২০1৭ 1৬৯১- 
৯০1৮ 1৬৯১, 


7 +১০ ৮৬৯ 


৩০৬৬১ 
১০1৮ 1৬৯১, 
২৭ 1৭.1৬৯- 


২০।৮১৯ 
৩০/৮৭৬৯। 


২৮ 1৯3.1১৯ 
"২৯৪1৪৯ 
২৯ Iu 1৬৯ 


১৫০ টিকিট 
৭২ টাকট 
৭২-টিকিট 


৮৫১. 


৭৬২ 
২৮৬৬ 


৮৬, 


৪৮২, 


৪৮. 


৩৯১. 


৬০-িকিট ৩৬ 


৯০০-টকিট 


২৪ টিকট রি 


২৬. টিকিট - 


৭6২, 


মরা EE জন জিডি EE কিনি ডাকে টিকট? পাঠান হইকে। একছে: 


' &০ বা ভতোিক-টিকিটের, 


ক্ষেতে আতিনিত্ত ২, টাকা ভক খরচ দিতে হইবৈ। 


টাকা পোস্টাল” অর্ডার, অথবা ব্যাংক ভা ফটযোগে প্রেরণ করিবেন। মান অর্জারে কা পাঠাইলে, এম-ও: কনে প্রা নামঃ 


ঠিকানা লাখতে ভুলবেন না? 


: তি প্রহক আগাদেরকারে চে :লঠার'র ধরন চায়া পামাইভেছেনন কোন প্টেট লটারার ফরম হয় না। _ 
জারীর টিকট প্রিপেড হয়।. এ শর 2552 
 উ্টরে টিকিট. পাইবার:সময় সকাল ৯টা; হইতে রা ৪টা। ডিও 

গোইকারাতর বিশেষ ব্যবস্থা)? 


লয়কারণ-অননযোদিত একে £ পি, চক্ররতশ 
ও  ্টোসৎ ১৭১২৪ রানি হারা এজ, কাঁলঃ ১৯ ফোন : ৪9-১১৪৮ 





৪97৮ 
৭৩ বব 2 6২শ সংব্যা- মুল্য £ ৩০ প্রসূ। 
বৃহ্পাঁতবার ৪ঠা আষাঢ়, ৯৩৭১ বঙ্গাব্দ 


সুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষপা। আর এই জেহাদ ঘোষণা 
করেছেন কিছুকাল আগে স্বয়ং জগদঙ্রু 
শন্করাচার্য। তাঁর পা্ডিত্যজ্ঞান এই 
কথায় প্রকাশ করেছেন বে, রবীন্দ্রনাথের 
জনগণমন জাতীয় সঙ্গীতের অনুপহ্ক্ত। 
কারণ সম্রাট পণ্চম জর্জের প্রশাস্তিস্চক 
এঁ জনগণমন সলাত 

একট, লেখাপড়া বা খোঁজখবর যাঁরা 
রাখেন, তাঁরাও জানেন যে, এ সঙ্গশিত 
সম্পর্কে উপাঁর উত্ত কথা কাবর জ'ীবিত- 
ফালেই উঠেছিল। তার সদুত্তর কবি 
'দিয়েছিজেন,। এমন কি শব্দ পর্যন্ত 
বিশ্লেষণ করে দেখিরেছিলেন যে, জন- 
গ্রধমন মপাঁতাঁটকে যাঁরা পঞ্চম জর্জেস 
প্রশাস্তর জন্য রচিত বলে মনে করেন, 
ঈশ্বর তাঁদের রক্ষা করুন। সম্ভবত 
জগদঙ্খরু সে সব খবর রাখেন না কিংবা 
যাখলেও হঠাৎ নিজের বিদ্যা 


২৬৭ 


জাহির ' 





PRicn : 30 Paise 


Thursday, 19th June, 1969 


১১৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্য গল 
তাঁকে প্রথমবার মল্িসভায় স্থান দেন 
বয়স যখন তাঁর ৩১ বছর। দু বছর বাদে 
£৪৬ সনে পাম্পিদু সরকারের ট্যুরিজম 
দণ্টরের কমিশনার জেনারেলের পদ লাভ 
করেন। আর কয়েক মাসের মধ্যেই স্টেট 
ড্রাউীদ্সলের আবেদন দপ্তরের প্রধানের 
ফাঁয়ত্ব পেলেন এবং এ-পদে তিনি রইলেন 
আট বছর! এই সময়ে তান জেনারেল 
দ্য গলের সহযোগ 'হসেবেও কাজ করতে 
থাকেন! 

ধনখ- ব্যাক্ক ব্যবসায়শর কন্যা ক্ল 
কাহুরকে বিয়ে, করার কারণে পাম্পিদু 
য্যাৎ্ক ব্যবসার দিকেও আগ্রহ হন 
১৯৫৪ মালে তান সরকার দপ্তর ছেড়ে 
শ্বশুরের দৌলতে রথস্‌চাইল্ড ব্যাণ্কে 
যোগদান, করেন এবং অচিরেই তার অন্য- 
তম ডরেইঁর হন,। কিন্তু চার বছর। পরে 
জেনারেল চার্লস দা গল যখন দীর্ঘীদনের 
আত্মনির্বাসনের পর ফরাসণ রাজনীতিতে 
ফিরে এলেন, তার রাম্টপ্রধান হয়ে তখন 


পাম্পদব ভাগোরও মোড় যেন পাঁরিবার্তত . 


হল। ভানাদকে হাতের কাছে প্পিদুকে 
দা দেখলে প্রোসডেন্ট দ্য গ্বল যেন সরকার 
পরিচালনায় সাহস ও মনোবল ফিরে পান 
দু তাই ১৯৫৮ সালে দা গল দক্ষিণহস্ত 





হলেন ন'বছরের মেয়াদে। কিন্তু ১৯৬২ 
সালে যখন গুরুর কাছ থেকে আবার ডাক 
এল তখন আবার ফিরে গেলেন তিনি 
প্রধানমন্ত্রীর কার্ষভার নিতে, সেই থেকে 
একটানা তান প্রেসিডেন্ট দ্য গলের প্রধান- 


গম্পিদু ছিলেন ম্প্যানশ ভাষার অধ্যা- 


এ 





পাম্পদু প্রথম, 


চ্ঘান পেয়েছিলেন: । রাষ্টীবজ্ঞানেও 


হিসেবে পরিচিত। গত বছর্ন মে-জুন ১ 
মাসে ফ্রান্সে যখন ছাত্র ও গণ-অন্দোলনের 
তোড়ে দ্য গলের প্রেসিডেন্টের আসন বাচ 
বার কেপে ওঠে, তখন প্রধানমন্ত্রী 
পাম্পদুকেও তার ধকল পোয়াতে হয়ে- 


মাকন যুন্তরাষ্টী এবং কুটেনকে তি, 
যেভাবে নাকাল করেছেন তা কেবল দ্য, 


করবেন। তা যাঁদ তিনি না পারেন, তকে 


ফ্রান্সের' জাগ্রত জনমত ক *৬৮-র মেও ২ 





[ প্ৰৰ--্ঞ্াশতের পর) 


মাল্সভা দূহ-ই। ভারতবর্ষের মহানায়কের কণ্ঠে টবজ্ে- 
গৃছল বিরাটের গান-_“আমরা ভারতবর্ষের জন্যই সংগ্রাম 
করা না, মানবতার জন্যও আমাদের সংগ্রাম। ভারতের 


ভরিগুর। ভাষণ £ ভুলটা 
 ছালিল 


ভারতের রাজনৈতিক হীতহাসে . সুুভাষচন্দে 
হারপুরা-ভাষপের গর্ব অবশ্য-স্বাকার্য॥ তাঁর রাজ 
নৈতিক দর্শনের রুপ আমরা দেখে এসেছি_তাকেই তান" 
ভারতের তৎকালাঁন পাঁরবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে 
প্রয়োগষোগ্য রুপ দিতে চেয়েছিলেন এই ভাষণের মধ্যে 
কংগ্রেস-সভাপাঁত হিসাবে হয়ত তাঁকে খুবই সংবতভাবে 
ফথ্য বলতে হয়োছিল, তাঁর সবটুকু পরিকল্পনা খুলে ধরা, 
(সম্ভব হয় শি, কিন্তু যতখানি বলেছিলেন; তার থেকেই 
১ বোঝা গিয়োছিল গান্ধীর আশবাদ এবং প্যার্টেলের আতিথ্য 
তাঁর বুদ্ধকে শঞ্খাঁলত এবং দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে 
ণীন। সেই একই স্মুভাষচন্্র, যার সুমিষ্ট. হাসির মধ্যেও 
ছাহাধবানঃ শান্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যেও রশসংকেত। 
হ'রিপুরা-ভাষণ দেওয়ার সময়ে কমর্শ ও নেতা সুভাষ- 
চন্দ্র খাঁষ হয়ে গিয়েছিজেন। "বর্তমান ও ভাঁবষ্যৎ ভারত« 
ধর্ষ তার গোটা রূপ 'িয়ে তাঁর চোখের সামনে ধরা /দিয়ে- 
ছিল। "তান দেখোছিলেন প্রেমের অন্তদ্প্টিতে, যা একই, 
সঙ্গো বুদ্ধির দ্বারা শাসিত এবং কর্মপ্রতিজ্ঞায় উদ্দশপিত।। 
সভাষচন্দের হরিপ্রা-ভাষণ ভারতপয় রাজনীতির অবশ্য: 
পাঠ্য হওয়া.উচিত। ওই ভাষণ সাহিত্যের নয়, জীবনের 
" জাষ্ট, বি্বার্দিশ বছরের প্রেমের প্রতিভার অভিজ্ঞতার 
মহাদান। তাকে না পড়ে যাঁরা আধুনিক ভারতবর্ষের 
ইতিহাস পড়বেন, তাঁরা বারের দাঁপ না দেখেই প্রবেশ 
করবেন ঘরে। | 
হাঁরপুরা-ভাষণে দেখা গেল, সুভাষচন্দ্র এমন একজন 
যাজনপীতক যান স্বাধীনতার পুর্বে ও স্বাধীনতার পরে 
পাই দই কালাতুখন্ডে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন'। কংগ্রেস 


সামাজ্যের মৃত্যু অপর সাম্রাজ্যের মৃত্যুর পথ পারচ্কার করে 
দেবে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, বৃটেন সমাজতান্ত্রিক না হজে 
। শান্ত থাকতে স্বেচ্ছায় কখনো ভারতকে দ্বাধানতা দেবে না 
ভারত যদি স্বাধীনতা আদায় করে নিতে পারে তাহঙ্গে 


, সাম্াজ্যবিহণীন বৃটেন অর্থনৈতিক কারণে সমাজতন্ত্র আশ্রয়' 


ধনতে বাধ্য হবে। স্বাধীন ভারত বৃটিশ জনগণের অর্থনৈতিক 
মদুন্তির সহায়ক, হবে এইভাবে। | 
বৃটেন যাঁদ স্বেচ্ছায় ভারতকে স্বাধীনতা দেয়' সেটা হবে 
ইতিহাসের অলোঁকিক কাহিনী, কিন্তু সে স্বেচ্ছায় কিছু 
দেবে না- সুভাষচন্দ্র কালের অষ্গ্যীল তুলে দেখালেন শত শত 
সাম্রাজ্যের ধবংসস্তৃপকে_ বৃটেনকেও এ ভাঙা ইতিহাসের 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। “জার সাম্রাজ্য ১৯১৭ সালে 
ধ্বসে পড়েছিল, কিন্তু ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে উঠে 


' এসেছিল, সোভিয়েট রপাবাঁলক।* রাশিয়ার ইতিহাসের 


একটি পাতা বৃটেনও তুলে নিতে পারে, কিন্তু নেবে কি? 
জনুভাষচচ্দ্ প্রশ্ন করেছেন। | 
সুভাষচন্দ্র ভাষণকে দুটি মূল অংশে ভাগ করা যায়। 
প্রথম ভাগে, ভারতের স্বাধনতালাভের সমস্যা, দ্বিতাঁর- 
ভাগে স্বাধীনতাকে সার্থক করার পল্থ্য। | 
-ভারত তখনও স্বাধীন হয় নি, কিন্তু স্বাধানতার দ্বারে 
সে, সুভাষচন্দ্র অনুভব করেছিলেন। দ্বাধন+তার বিরোধিতা 
করবার জন্য যংপরোনাস্তি করছে বৃটেন! বিভাগের দ্বারা 
জার কোনো দেশ দেখাতে পারে নি।১. তার চকাল্তের 


১ ‘Tt.is a wellknown truism (8৮ every empire is based on the policy of divide 
and rule. But I doublt if any empire in that world has practised this policy so skill. 
fully, systematically and ruthlessly, as Great Britain.” হোঁরগুরা- ভাষণ) " 


চলেন) 


বৃটেনের [বভেদনশীতির দষ্টাল্তরুপেশ্ততি আয়ারমপ্ডের বিভাগ ও. প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনার কথা তুল্ে- 


পা 


ক বয়ে? 


কট রূপ ফেডারেশন, - অন্যাট পাকিস্তান দুটোরই 
উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদ. ঘিরে 
হৃটিশ স্বার্থ সুরাক্ষত রাখা।, 

—« An internal partition is necessary : 
in order. to neutralise the transferénee of 
power. ,..] have-no doubt that British in- 

" genuity will seek some other (other than 
Federal scheme) constitutional device for 
partitioning. India and thereby neutralis- 
ing the transference of power to the Indian’ 
people.” একেবারে দৈববাপশ। 

বৃটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে, কন্তু বির রন্ত' 
নদী প্রবাহিত হচ্ছে ভারত .ও পাকিস্তানের সধ্যে। পাঁক- 
চ্তান পারকল্পনার পূর্বে বৃটিশ সরকার জোর “দিয়েছিল 


ফেডারেল পঁরকম্পনায়। এতাঁদন দেশখয় রাজারা নিজ 
মাজে স্বৈরাচার চালাচ্ছিল, ওঁ পাঁরকম্পনা অন্যায়ণ তার - 


সমগ্র ভারতে বৃটিশ স্বৈরাচারের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের অধিকার 
লাভ করগ্। ফেডারেলন পরিকল্পনা ১৯৩৫ সালের কৃষণবর্ণ' 
শ্বেতপত্রে প্ৰকাশিত হয়েছিল। সমভাযচন্ত্র এই - পাঁর- 
ফেডারেশনের দুণ্টরূপ তান বিস্তৃতভাবে, খুলে ধরেছিলেন, 
যে-বষয়ে পরবতর্ অধ্যারগ্রীলতে আমরা যথেন্ট আলোচনা 
করব,_সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, ফেডারেশনকে রোখার জন্য 
প্রয়োজন হলে সভ্যাগ্রহ আরম্ভ করতে হবে। সে সত্যাগ্রহের 
মধ্যে থাকবে সর্বাত্মক আইন-অমান্য, আঁহংস হলেও তাকে - 
< কোনো মতে বলা চলবে না নিক্ষিয় প্রীতরোধ_তা সক্রিয় 
প্রীতরোধ। এই সত্যাগ্রহ একদিকে স্বাধীনতার প্রয়োজনে, 
অন্যাদকে ফেডারেশনের প্রতিরোধে । কংগ্রেস বা - 
প্রদেশে মন্রিত্ব স্বীকার করেছে। - 
মন্দ ততোধিক। 
ভাঁদ্লক, পথে বদলানো সম্ভব নয়। তবু সুভাষচন্দ্র বঙ্গে 
ছেন,' কংগ্রেস নিশ্চয় 'নয়মতাল্িকতার প্রলোভন ত্যাগ করবে 
সংগ্রামের প্রয়োজনে, -বিশেষত সেই পুরাতন সর্বশত্তিশালী 
বৃটেন যখন আর নেই। একাদিকে যুদ্ধকেন্দ্র স্থানান্তারিত . 
হয়েছে ভ্রলপথ ও -স্থলপথ থেকে আকাশপথে, অন্যদিকে 
যুটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে প্রত অশাদ্ত। বাইরে নব- 
জাগ্নত বিস্তারলোভশী জাতিসমূহের কোলাহল; বিশেষত 
জর্বনাশের মত সোভিয়েট রাশিয়ার অবাস্থাত, “যার 


2 ক 





«Jn accordance with this policy, before ‘power was handed over to the. Irish: ০ 


রর এর ফল ভাল হয়েছে, 
ব্যরোক্রাসির গঠন _ও চাঁরত্র এই নিয়ম- 


এ রর রণ 


- শিহরণ এনে দেয়।” বৃটেনের মাটিতে [িরোধী- শীস্তর- 


উৎপাত, এবং বৃটেনের আকাশ খুলে আছে মতুুবাহণ 
' বিমানের কাছে। শীবশালকায় সাম্রাজ্য-দৈত্যের মাটির পা 


4 কনট 


: হয় নি।"২ 
Sed রিতা ELE 


₹_ সহজে। লড়াই করতেই হবে। তার জন্য শৃঙ্খলার দরকার, 
দরকার সম-উদ্দেশ্য বিভিন্ন, - প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার ।' - 


ট্রেড ইউানয়ন, কষাণসভা ইত্যাদিকে আকর্ষণ করে আনতে - 


' হবে জাতীয় আন্দোলনে । এই পর্বন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের 


বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বন্তব্য। ১ 

এরপর আমি হারপ্দরা-ভাষণে স্বাধানতা-উত্তর' ভারতের -. 
পক্ষে প্রয়োজনীয় [বিষয় বা পারকল্পনা যে-সব জায়গায় 
. উপস্থাঁপত করা হয়েছিল, সেগুলির উল্লেখ _করব। 


: ক্বধীনতা সংগ্রামের কালেও এর কোনোঁ-কোনটির প্রয়ো- 


8987 


৮ 


কষ পাটি গঠন 


ক দল-হিসাবে অনেকটা সংঘ হলেও আক 
প্লাজনোতক দলের পূর্ণাঙ্গ সংগঠন অর্জন করতে পারে 
নি। দেশে বিপ্ৰ উন্মাদনা দেখা দিয়েছে তাকে 'নয়ান্িত 


এবং চালত করতে গেলে সুশৃহ্খল _-স্বেচ্ছাসেবকদলের oe 


প্রয়োজন। সেই স্বেচ্ছাসেবকদলে- কমা এবং পাঁরচালক 
দুই-ই থাকবে। তাদের জনা রাজনৈতিক ও অন্যান্য ব্যাপারে 
গৃশক্ষার বাবস্থা-করতে হবে। ইউরোপীয় দেশগীল “থেকে - 
এবব্যাপারে শিক্ষা, নেওয়া দরকার । যাঁদ এই সংগঠন এবং 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তবেই ভবিষ্যতের জন্য উপযু্ 
সংখ্যক নেতার সৃষ্টি করা-বাবে। 

সুভাষচন্দ্র জোরের সঙ্গে বললেন, স্বাধীনতার পরে 


: করেসকে ভে দেওয়ার কোনো কথাই ওঠে না। যারা 


চ্বাধানতা আনবে তারাই, স্বাধীনতার পরে প্রনগঠিনের 
-দাঁয়িত্ব নেবে। না দিলে শুরু হবে বিশ্‌জ্খলা। শত্তি.যে 


অজ্ঞান করে নি, সৈ যথাযথভাবে শত্তিকে ব্যবহার করতেও - 


অসমর্থ । স্বাধীনভা অজনিকারী দল যেখানে পরবর্তী“ 


" কালে কর্তৃত্ব করছে, সেখানেই উন্নত অব্যাহত -থেকেছে। 1 


: সংগরামজয় পার্টির রাষ্ট্র অবস্থাস্র্‌ বিপদ 


. [01369 was separated from the rest of Ire land. Similarly, before any power is handed 


be the Palestinians, the Jews will be seperated from the Arabs.” 


ক 


০. Despite all anti-aircraft defences, London lies at the merey of any bombing 
বর from a continental centre. In short 21019560083 revolutionised modern war- 


©. fare, destroyed the insularity of Great Britain and rudely disturbed the balance of 
. power. in world politics. The clay of a Eig antic ০৩০ now ভি exvosed as there 
have never been before.” El ভাষণ) 2 *৭ 
0২৭০ - 


NE 


El 


পারছি বুম? 


হল তাতে, দেশে গধতন্ম: বার, হয়ত-কহেরাদী। একস 
পাটি শাসন এসে বার। সূভাষচল্দ আশ্বাস দিয়ে, বলেছেন 
ভারতে তেমন: হবে না, কারপ), প্রত. অন্য) পাট নাষস্ধ 
হবে নাঃ: {বতায়ত, কংগ্রেস নাজ দলের। মত" নেতার 


দিল. নয়, কংগ্েস। পাটির. আভ্যবতরাদ। গঠন. গণতানিঘক4 


এই. দলে উপ্পর থেকেঃ নেতার চ্টাপয়েন দেওয়া। হয়. নাঃ" 
জনতাই তন্া থেকে তার নেতাদের, নক্মচন কৃরেএ৩ 
পার্টির, সংগঠনও বজ্ঞায়' থাকা'সবহেধং সনুভায়চন্ে 
বন্ধব্যে কোনো নটি, নেই।করতুকংগ্রেস দলর,আভাচতরীণ. 
গরতাল্তিরতা কংগ্রেসের অনগণআদিকা চেহ্বরড যখন 
প্রকায়. পাবে” তখন তিস্ত আস্মপাঁরহামের সং্গ; সহ্াষচন্জু, 


তাঁর এই বন্তব্যের আয়রন উপভোগ কর্পবেন। কংগ্রেমের . 


গ্পজনিনরুতারদ প্রয়াজনীয়ুভার। পক্ষে প্রমর।। 
কংগ্রেসের, মধ্য সোস্যাল, পাটির । অফিতঘ্বের: রষ 


শন, করছ, বলোছলেনখ।. সোফা পার্টিরও সদন্য) না. 


হলেও. তান. তার িরোধবী। নল), বরংৎ সমর্থক, কার বাম? 
পন্ধটুদের” সংঘবন্ধণ হবরৎ প্র়োন্সন। আছে এর, বামপহ্ধবীর 
সোঁসয়াদিকট, ছাড়া। আরখ কিছু, হত” পাবেন না॥। কংগ্রেমের; 
গঠনতন্ত্র: এইরকম দলের বিংরাধব 'নয়4। স্বয়োনিতক। পর্বে 


সমাজতল্ঘ যাঁদও আশুরগ্র্ন" নয়) তব্মুন পরবর্তী সমানর 


আছে!। সোস্যচালবট; পাটি দেহ, সমাজতন্যের: প্রচার ও 
যসগবথী. সংগঠন), উভয়, দায়িত্ব গ্রহণ, করতে, পাররে 


যু” সুভাষচন্দ্র, মতে ভারতকর সয়োরপ্র' মানুষ, have-nots. 


এর দলে, ॥avঃ-দের মুল্যে, তাদের. উন্তবিধান করতে, 
হবে।৪ 


ভল্ানুযায়ী* গড়ে. উঠতে দিয়েছে। কিন্তু বাইরে যে-সব 
দল। গড়ে” উঠেছে, যেমব- টেড ইউনিয়ন" কংগ্রেস বা" কিষাণ” 
সভা, কংগ্রেস তাদের নিজের সঙ্গো' যুক্ত থাকতে” দেঘব 
কনা ?? এইট 25118067 offlintiomaর. প্রতম্ন; সুভাষ 





-! 
কংগ্রেস "নিজের ভিতরে সোস্যালিস্ট' পার্টিকে পঠন- 


চু অনধুঃমাদনব দেয়ার" পক্ষপাভন্ট বাঁদও অনেকে” তার 


“ঘোর রোযা সুভাষচন্দের? বস্তব্য, এরা' 'এভিহ্নাসিক 


প্রম্মেজনে উদ্ভুত? হয়েছে, আমাদের! অনিচ্ছার” সম্মান’ রাখতে 
এর বিদায়" মেকে না' এবং এরা, প্রগতিশীল" শান্ত'।' সুতরাং . 
কংগ্রেস যাঁদ এক্দররঃস্বীকার করে; যাঁদ নিজের" ক্ষেত্র, এদের 
বাদে রিরুদ্েসংগ্রামের-বৃহন্তর ক্ষেতর'এদেরসহযোগিতাকে 
গ্রহল' করে; তকে বিশেষ মঙ্গল" হবে; যে-মঙ্গল হয়েছিল 
মলাশয়ার ক্ষেত্রে। যখন: সোঁভিচট, শ্রামক। কৃষক ও' সৈনিকল 
দের, যুক্তফ্রন্ট অক্টোবর পরবে: বাঁপিয়ে। পড়েছিল কংগ্রেসের 
কর্তব্য। সযুভাচন্দ্রের মতে. যতদুর? সম্ভব" টড ইউনিয়ন 
এবং” কৃষক. আন্দোলনে. অংশ" গ্রহণ" করা।' । 

এখানে? দেখা যাচ্ছে স[ভাষচচ্দু থুবা নয্রভাষে মারাত্মক 
ফথা বলতে পারেন। কংগ্রেসের আহবানে যে আপামর 
গ্রেরধায়, নিশ্চয়, সেন স্বাধীনতা, কিন্তু ধানকে্ন' দৃণ্টিতে 
ফ্াজনৈ [তিক স্বাধীরিতার" একটুও, বেশি নয়।। জনসাধারণের" 
জ্বাধধীনতার/ অবশ্যই! মূল্যত পার্থক্য। আছে৷ সুভাষচন্দ্র 
চাইছেন, কংগ্রেসের" অভ্যন্তরে’ বামশল্ধা প্রগাতিপল্থণ? শান্তন 
প্রতিষ্ঠা ভার" জন্য তরি” সোস্যাদিস্ট পাটি” অবাস্ধাতির 
দমর্ধনি; তারই জন্য ট্রেড, ইউনিয়ন: কংগ্রেস বা" ফিঘাণ 
সভার সহযোক্ষ। মজুরেরং পক্ষে: ওকালাতি)' 

*বারশিনতাতউত্র, পনগ্নঠিন, 

একনহ আছে স্নুভায়চন্দ্রের সবচেয়ে" ম্মল্যক্ম ' বন্তর্য 

স্বাধীন ভারতবর্ষ সমাজ্ঞতাঁন্মিক হকে- সেন বিষয়বসৃভাষল 
৪চ্দেরা কোমইই সন্দেহ ছিল। না কিল্তুদ গণজাইদুক হবে 
বিঃ? প্র্নটি: তিনি, কার্য ত: এড়িয়ে গেতছন। অত লেক্ষা 


থেকে, বুঝতে পারি, বৃটিশ পারলর্রমেন্টারী! ডেসোররসাসরর 
গণতন্ন্তাহক্েনা ৫ 





৩ সন্দেহ নেই, এখানে সুভাষচন্দ্র বন্তব্য খুবই অস্পন্ট। তাঁর দোষ নেই,,এ হল নিরুপায়ের অস্পন্টতা। স্পষ্ট 


: ক্করে বলবেন ফি করে, যখন সে বন্তব্য গান্ধীবাদের একেবারে ই" বিরোধ! সুভাষচন্দ্র যন্ত্রণা, এঁক্যবদ্ধ আন্দোলনের 


খাতিরে তাঁকে গান্ধীনর্গীতির গোরুর' গাড়িকে য্ুদ্ধরথ ভাবতে হয়োছল, ভাবাঁছলেন, মোটরচালত, খোরুর গাঁড় হয় না 
» মলের” ধন্দরের মত? 'রাজনৌতিক দর্শন" অধ্যায়ে দেখে এসেছি, তান স্পষ্টই এক-পার্টি-শাসনের কথা বলেছেন, 
হারিপুরানভাষণেও' তাই" বললেন? কিল্তু কথাটীকে নরম করবার" জন্য জানালেন, অন্য পার্টিও থাকবে স্বাধীন ভারতে। 
গিভাবে থাকবে_ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে, না বাইরে? বাইরে বাঁদ পার্টি থাকে, রাষ্টুক্ষমতা পাঁরচালনার অধিকার না 


থাকলে সে করবে কি? সুভাষচন্দ্র উত্তর দেন নি, কারণ জানতেন, দেবার মত উত্তর নেই। পার্টি ডিক্লেটরশিপের ক্ষেত্রে 


অন্য পাটির অস্তিত্ব অবান্তর-এই সোজা কথাটা. বাঁকা ই ্গিতের সাহায্যে বলতে. হয়েছিল--এমনই.ভারতয় রাজনশীতির 
খচিত চারৰ। | নর 

8 “Moreover, if" after the capture of political power, national reconstruction 
tekes place on socialistic Hies—as T liave no doubt it will—it 38 the “have-nots” who will 
benefit at-the expense of the “havs”, and tlie Indian masses have to be classified among 
the “‘fave-notst: হোপ্লিপ্ুরা_ ভাষণ) 

& ইংয়েজ-প্রধর্তিত- পাল“মেন্টারী শাসন ব্যবস্থা যে TE CREE TO ডি 
তান হরিপতুরা-ভাষণে" দিয়েছিলেন) জ্যঞ্রেস মগ্িত্ব স্বাঁকার করার পরে কিভাবে ব্রোক্রাসর . দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বা 


৪২০৯ 


জাপ্যাহক বছজেত? 


গ্বাধান চারতের সামনে কতকশ্াঁজ সমস্যা প্রধান হয়ে 
ছীন্াবে। 
খ্যালঘ সমস্যাসহ আভ্যন্তরীণ বিভেদ । এই সমস্ম- 
গলির সমাধানের জন্য তান চ্ব্পমেয়াদশ ও দ'ঘমেয়াদট 
, এই দই জাতাঁয় পারকল্পনার কথা বলেছেন। 
॥  স্মভাষচল্দের রাজনৈতিক, বাস্তববুদ্ধির একট শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন পাওয়া যাবে তাঁর স্বলাসেয়াদণ পারিকর্পনার 
ব্যাপারে । এই জাবিলম্ব-পাঁরিকম্পনা তন বিষয় সম্পাদন 
করবার চেষ্টা করবে; তা দেশকে প্রচ্তৃত করবে (১) আত্ম - 
ত্যাগে, (২) ভারতের এঁক্যবোধে, (৩) স্থানীয় সংস্কাতির 
. বিকাশে । ' সুভাষচন্দ্র মতে, প্রথমেই এ নাট বিষয়ের 
জন্য সর্বোচ্চ তৎপরতা দেখাতে হবে, কারণ “বিদেশ শাসন 


আমাদের নীত-মান এবং সংহাতবোধকে বিশেষভাবে ক্ষত | 


* করেছে।” 


‘ভারতের এই সংহতি-চষ্টা যে, বিশেষ প্ররোজনণ তা. 


দ্য বললেও চলবে। হাঁরপুুরা, কংগ্রেসে আঁহংস গান্ধী. 
মণীতর প্রতি দায়বদ্ধ সুভাষচন্দ্র দেশরক্ষার ব্যাপারে সশস্ত্র 
প্রাতরোধের কথা তুলবার স্বাধীনতা গ্রহপ- করতে পারেন 
নি) তিনি নির্দপায়ে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়োছলেন-- 
আহংস উপায়ে - স্বাধীনতা আসবে - এবং যে 


একদিকে দারিদ্র, অশিক্ষা, ব্যাধ অন্যদিকে . 


রত 


আঁহংসা ইংরেজকে তাড়াবে সেই আঁহংসার সামনে 


জর পরে ভারতের আত্মরক্ষার উপায় একমাত্র একবোধে। 


সুভাষচন্দ্র, ভাই এক্যের উপর জোর দির়্েছেন। কারণ . 


[ভান অধিকন্তু জানতেন, জাতি যাঁদ এক্যবদ্ধ থাকে, তাহলে 
দে মূষ্ট-ওঠানো বা মুষ্টনমানো যে-কোনো প্রতিরোধকেই : 
সফল করতে পারবে। 

এইখানে একটি কথা, বলা চলে, জাতাঁয় নেতৃবৃদ্দ-- 
দুভাষচন্দও তার. অন্তভূর্ত--ভারতের অনৈক্যের জন্য 
ইংরেজকে দায়া করে ষে প্রচার চালিয়ে ' এসেছেন, তাতে 
মনে হয়েছে, ইংরেজ সরে গেলেই আমরা 'এক জাতি এক 


তর 





— সপ 


.-. পার্লামেন্টারণ শাখার প্রাধান্যের সম্ভাবনাও দেখোঁছলেন। 
KE যে মন্মিসভার মূল নাঁতি নির্ধারণ করবে, তা জানালেন, অন্যাদকে ব্যরেক্কাসর হাতবদলের পারছ তার কথাও 


বলসেন। 
বন্ধে 


- ভাবেই 


' ফরেন। 


মা পাকা আনা সাহার জনম সব 
উদ্বেশ্গ কেন? 

এইখানে, আবার সেই রাস্তব রাজন তিককে দেখতে - 
পাচ্ছি। ইংরেজ ভারতের অনৈক্যের হেতু সত্য, কিন্তু বাঘের 
কামড় কি বাঘ'পালিয়ে যাওয়া মার সেরে যায়? 
অনৈক্যের হেতু, এই কথার অর্থ, ইংরেজ থাকলে কোন- 
এক্য সানা সম্ভব হবে না। আর হরেক 
চলে গেলে এঁক্য আসবে, তার মানে, সেই এঁক্য ‘সম্ভবপর 
সত্যই সম্ভবপর, যাঁদ তার জন্য আমরা সচেষ্ট হই॥ 
প্রথম ক্ষেত্র চেষ্টা সত্তেও এক্য অসম্ভব; দ্বিতায় ক্ষেত্রে 
এক্য চেষ্টার সম্ভব । স্মভাষচ্্ সেই চার প্রতমোনের 
দিক তুলে. ধরেছেন। ' 

এবং সেইটাই হবে প্রাথমিক প্রয়াস_ভারতের এ সংহাত। 
বিপ্লবী সে দশ্ষিণপল্থী নেতাদের মানসিক, 
পার্থক্য এ সুভাষচন্দ্র বুঝতেন ক ঘটবে ঘটা 





| oA SE থাকতেন 


কিন্তু অন্যান্যরা পালে বাঘ পড়লে-তবে-প্রচ্তুত শুর 
ভারতের জ্বাধানতার পঞ্চদশ যাক পালিত 
হবার পরে তব নয়াদিল্াঁতে 'সনশ্খল সংহতি সম্মেলনের 
বিবরণ পাওয়া শলিয়েছিল সংবাদপছ, 

একট; অপ্াসিক ভু বলা ভালো, স্বাধীনতা পাবার. 
পরই জট দেশপরণ বাতি আমাকে বসল বড় বড় 
টান 


| প্রতিটি বিদ্যালয় প্রতিদিন জাতাঁয় পতাকা ওঠানো- প্রীত 


ছেলেকে পতাকাকে নমচ্কার করতে বাধ্য করা। তিন 
ধলোছিজেন মূ আছে, এর ফলে দেশের ভবিষ্যৎ নাঙ্গারক- 
দের কাছে জাতাঁয় পতাকা কাপড়ের টুকরো থেকে জাতাঁর 
সম্মানাচিহ হয়ে উঠবে। সোঁদন তাঁর কথার গূরুত্ব বুক 
নিচ আজ বুঝছি, যখন দেখাছ, আর পাঁচটা বস্ভুর মত 


আতা পা অর্থাৎ  আতির উত্তোলিত আন্দোলিত ' 





মোহগ্ৰস্ত হয়েছিল, তা 1তাঁন কয়েকমাসের আরঁভঞ্রতাতেই ld 
আঁধকাংশক্ষেত্রে আমলাতন্ের প্রাতরোধে প্রগাঁতকর্ম অসম্ভব হয়ে পড়ে।, 


সেই সঙ্গে [তান পার্টির উপরে পার্টির 
তাই হরিপ্দুরা-ভাষণে একদিকে কংগ্রেস ওয়াক কমিটিই - 





| \ র্‌ . 


«The first thing to do ‘is to change the coniposition and character ° of the bureaus 
0505, If this is not done, the Congress Party may come to grief. .In “every country, ¢ 


the Ministers come and go, but the steel frame of the parmanent services remains. 1৫3 


that is.not altered in composition and character the governmental party and its cabinet 
are likely to prove ineffective in putting thelr principles and practice.” 

7. স্মভাষচন্দ্র দস্টাল্ত দিয়ে বলেছিলেন, এই বুরোলাস প্রথম মহা-যৃষ্ধোভ্রকালে জা্মীনীতে সোস্যাল ডেমোরাটিক 
পার্টিকে এবং ১৯২৪:এ ১৯২৯ সালে গ্রেট ব্রিটেনে লেবায় পাঁটিকে কোনো প্র্গাতশশল কাজ করতে দেয় ?ন। ভারত- 
হল হাঁ গিত আনা মাক নার কা কা ন, লন জা দাদ 


'ভারতায়ও নয়, জাতাঁয়ও নয় 


৩২৭২ 


ইংরেজ ই 


Ed 


সাখ্যাহফ বদনে? 


তার প্রতীক আমাদের কাছে উৎসবের আর পাঁচটা 
ধর্শনীয় বল্তুর মত হয়ে গিয়েছে। " 

সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন, ম্বাধীনতাপ্রাপ্ত অথচ তখনও 
নর, আশাক্ষিত ব্যাধিশ্নস্ত মানুষের ভিতরকার চেতনা- 
-িনতকে আহবান করতে, ভারতের এঁকে উদ্বুদ্ধ করতে, 
তাদের মধ্যে সচেতন দেশপ্রেমকে অচেতন সংস্কারে রুপা" 


ল্তারত করতে। স্মুভাবচন্্র তাই চেয়েছিলেন, কারণ . 


ভারতাঁর আবাদের মধ্যে তিনি সর্বাষিক আদান 
হয়েও চরম বাস্তববাদী 'ছিলেন। - 

স্বাধীন ভারতের অ-বিলম্ব পাঁরকষ্পনার প্রথমে তিনি 
রেখেছেন ত্যাগের জন্য আহবান, তারপর এঁকাচেম্টা এবং 


সই এঁকাকে পারস্পারক বিশ্বাসের ভিত্তি দেবার জন্য ' 


জ্থানীয় সংস্কৃতির স্বাধীনতা ঘোষণা । এখানে মনে পড়বে 
পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধকালে সুভাষচল্দের িফ্য-বিশ্যাস: 
ধলিদানে'র আহ্বানের কথা। সমগ্র জাঁতর আশ প্রয়ো: 
জনকে ওঁ তনাট শব্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার 
মধ্যে ছিল তাঁর নেতৃত্ব-প্রীতভা। এঁক্যচেন্টা কিভাবে - করা 
হবে তারও কিছ ইঞ্গিত তিনি ,হরিপুরা-ভাষণে দিয়ে- 


ছিলেন। যেমন, রোডও) - টেলিভিশন, ফিল, বসান .. 


ইত্যাদির সাহায্যে ভারতবর্ষকে নিকটভর করতে হবে; 
তেমন, রাষ্ট্রভাষা: হিন্দুস্থানকে সমগ্র ভারতবর্ষে .চালু 
করতে হবে; যেমন, সমগ্র ভারতে প্রবর্তন করতে হবে একই 


পাঠক আমার পুনরযান্ত ক্ষমা করবেন-_-সুভাষচন্দের 'রাজ- 
নৈতিক প্রজ্ঞারই প্রমাণ, সেই রাজনশীতি অবশ্য বৈপ্লাবক। 

শিক্ষার মত ব্যাপারকে পরুব্তাঁ ব্যাপার করতে স-ভাষ- 
‘চন্দ প্রস্তুত ছিলেন না-_বিশ্ষেত শিক্ষার এক্য-বিষয়ক 
'অংশটিকে। দেশের সামনে দারিদ্র্য একটা মস্ত বড় সমস্যা, 
,কগ্তু দারিদ্রা দূর করতে হলে উৎপাদনের ও বণ্টনের 


শশা শি 





ব্যবস্থার বে উন্নতি প্রয়োজন তাষে আগ্যাধকার দিতে তাহ 
কাজা নন। সেটা দাঁ্ঘনেরাদঁ পরিকল্পনার ব্যাপার এবং 
রাতারাতি জনগণের জীবনের মানোল্সয়ন সম্ভবপর নয়, সে 
দৃবষয়ে সুতাষচল্রেয় বিশ্বাসের প্রমাণ তাঁর ত্যাগের আহবানে 
মধ্যে রয়ে গেছে। সর্বভারতের জন্য সাধারণ 'শিক্ষানশীতির 
দশো তান বরাশীভাষার প্রশ্নাটকেও সামনে এগিয়ে এনে 
ছেন। রাম্টভাষাকে আবলদ্বে গ্রহণ করতে হবে-_অসাবিধা 
সত্তেও । রাম্টীভাষার ক্রাঁমক প্রবর্তন সম্ভব নয়। অন্তত 
সে চেষ্টা অন্য ভাষাভাষী জনসাধারণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত 
হবেই, যাঁদ প্রথম স্বাধশীনতাঁলাভের উন্সাদনাকে স্তিমিত 
হতে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা না হলে রাম্ট্র চলে না, অথচ 
ধৃহন্দশ যা গহন্দুস্থানী রাষ্ট্রভাষা হলে তার দ্বারা খণ্ডস্বার্থে'র 
পোষকতা ঘটবে এই আশংকা আছে। সংখ্যা- 


সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর প্রস্তাব, 


- শ্রকদিকে+আশ্লিক ভাষা ও “সংস্কৃতির পর্ণ বিকাশের 


ধ্যবস্থা করা হোক; অন্যদিকে হিন্দীভাষদেব আত্মাভিমাল 
ও জ্বার্থলোভকে শাসনে রাখার জন্য, সর্বভারতের সন্ধায় 
জন্যও বটে, _নীগরণী গলাপির বদলে প্রবার্তত হোক রোম 
1দপি।৬ নাগরী-লিপিহশীন হিন্দী, হিন্দীর আগ্ালিক 
আঁভমানকে সংযত রাখবে এবং এ ভাষাকে মাত -সর্ব'জন- 
বাধ্য সাধারণ ভাবপ্রকাশের বাহন করবে; অন্যাদকে খী 
শ্লামকালপি পাশ্চান্ত ভাষা শিক্ষার পথে প্রথম পদক্ষেপ 
ঘৈ পাশ্চাত্যের জ্ঞানাবজ্ঞানের সঙ্গে ঘানম্ঠ যোগাযোগ তাঁর 
'মজনৈতিক দর্শনের সম্পো ঘনিষ্ঠভাবে যন্ত। 


দীর্ঘমেয়াদী পারকল্পনার মধ্যে ছিল-_€৫৯) জনসংখ্যা 

সমস্যা, (২) ভূমিব্যবস্থা, (৩) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প। 

অনস্খ্যার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষ 
পাতশ। ভারতবর্ষে জনসংখ্যার অতিবাঁদ্ধ ঘটবে কিনা এই 





৬ র্রোমান {লিপির ব্যাপারে তান কামাল পাশান্ন তুরস্কের ক্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, একথা হরিপ্যরা-ভাষঙগ 


জানিয়েছেন। 


১৯৩৪ সালে তুরস্ক ভ্রমণের সময়েই এ-বিষয়ে মনস্থির করেছিলেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের. মধ্যে ডা 


nl ২ - সনাতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রোমান 'লাপর প্রবর্তনৈয় পক্ষে বথেচ্ট প্রচারকার্য করেছেন। সুভাষচন্দ্র উপরে লিখিত এক 


রচনায় (Subhas Chandra Bose : Personal reminiscences) [তানি বলেছেন, সভাষচন্দকে প্রভাবিত করায় 
, য্যাপারে ভাঁরও ভূমিকা ছিল। ১৯৩৫ সালে ভয়েনায় সুভাষের সঙ্গো সাক্ষাৎকালে, তিন তাঁর রাঁচত ‘4 Roman, 
‘Alphabet for India’ পস্তকাটি পড়তে শদয়োছলেন ।_-“I ৪180 broached to Subhas my 1098 of 
adopting the Roman script for all the languages of India, and thus furnishing a Pan- 
Indian bond of union through the script, apart from the special merits ‘of the Roman 
system of writing. Subhas was interested, and asked me to send him a copy of my 
pamphlet to this subject. This I did, and Subhas, I think, read the pamphlet care- 
tully ; and one evening, till late at night, he and I had a long talk on this matter in a 
cafe in Vienna, and I think I. was able to convince him of the value oft the Roman 
9৫006.” এখানে আমরা এইটুকু বলতে পাঁর, সুভাষ আগে থেকেই 4০070৮1709৫” হয়ে ছিলেন, ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের 
_ পুস্তিকা পড়ে ও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সেই বিশ্বাসের পক্ষে ভারতায় সমর্থন “ছু পাঁরমালেও ১০৪৪ 
_ আনান্দিত হয়োছিলেন। 


$২৭৩ 





- গ্রান্মী ও সুজঘচদ্দ্র (ছাঁরপ্ঢুরা কংগ্রেস 


"অর্থনৈঁতক তকেরু মধ্যে না শিয়েও "তীন বলেছেন: 
ভারতের "বর্তমান অর্্মনৌতক অবস্থায় দারদ্য দূর করতে 
হলে কোনো-না-কোনোভাবে জনসংখ্যার স্ফীত রোধ করতে 


" ছবে।; 


টি রারেরের সম্বন্ধে তানি তাঁর 
পুরাতন আদর্শের কথা জানিয়েছেন “সমাজতাীদ্িঝ 
ধারায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে উৎপাদন ও বন্টন” ভূমি 
ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পতান "চূড়ান্ত সংস্কারের পক্ষপাতী । তার 
মধ্যে পড়ে জাঁমদারণ প্রথার উচ্ছেদ, কৃষকদের পুরাতন খণ' 
-মকুব, কম "সুদে ধাণের ব্যবস্থা, সমবায়ের প্রসার, এবং 
চাষের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতর প্রবর্তন। শীশঙ্লায়নের 
ব্যাপারে দেশে নতুন শীশঙ্পব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, 
কারণ বৃঁটিশ-শিল্পের শবপুল যাল্লিক উৎপাদনের সঙ্গে 
প্রাতযোগিতায় এবং শবদেশশ সরকাবের অত্যাচারে দেশীয় 
পা নঙ্ট হয়ে গেছে। প্রাদং কমিশনকে িশেষভারে 


এবচর কুরে দেখতে হরে।-কোন্‌ কোন্‌ একুটীরািজ্পের . 


'পুনুজ্জীবন তাই সম্ভবপর," -সুনভাষচজ্জের বন্তর্য, বৃহ 

ধন্্রাশলেধর মতই 'নন্দা করা ক্লাক-না কেন, ডি 
খেতে “পারে না। -মুতরং পণ ছল-_-কৃহৎ “যন্লের মন্দের, 
অংশ সংযত রাখবার চেষ্টা করে “ক্ক্রাশজ্পের প্রন্নার ঘটিয়ে 


ধাওয়া? রঃ মন্দা কমবে ' EEE EEE 


ক্াঁরাগ্ুরাস্াযলা আরো “হয প্রেয়োজনরর বিষয় আছে) 
যেমন, বৈদৌশক রাষ্ট্র সঙ্গে ম্মকেরি কিধা বৈদেশিক 


'ওঞওী প্রচারের-প্রয্নোজনীয়তা, ইত্যীদ। স্মাস্টীগঠনের "যুগের অপর 


উত্তর প্রয়োজনে বিশর-প্ারাপ্যাতির 'সুনযোগ ব্যবহার 
বরে, )মুভাষচন্ড্রর “মত- হল, অপর সবাছে্রর আসাত্ন্তররীণ 
গোঠনর্যবস্থা সিব্ধে অলরতবর্ষার বেশি সমাধা ববাচ্মঃনা উউচিতত 
হবে না। “তাঁর দকাচ্ছ এত্ব্যাপাঃর আদর্শ বরাস্ট্ রাশিয়া, হে 


শিয়া ধনতম্মের বিরুদ্ধে গোকুলে জদ্ম নরেও পনের ' 


প্রয়োজনে ধনতাল্পিক' দেশসমূহের সঙ্গে নানাবিধ চান 
প্লুরেছে। এন্েত্রে রাশিয়ার চেয়ে সাধক বিল্পবা হত্তে 
“সুজরচল্দ্রর "বাসনা ছিল প্না। বৈদোশক প্রচার “সম্বন্ধেও 
রর 
ভারতবর্ষের পয়সায় ভারতের নিন্দা ছেপে ইংরেজ “বিশ্ব 
জগতে “বাদ করেছে। তার ফলে 'শবশ্বের কাছে ভারত-- 
বর্ষ একটা আজব “চাঁড়য়াখানা, ভারতবষীণর জাবগুণীলকে 
খাঁচার মধ্যে পুরে ইংরেজ প্যাঁথরীকে শীব্বামূল্স্যে দোখিয়েছে। 
শরঃল.কাজ।। স্দুভাষচল্রকজানতেন,পপপবীরজ্জন্য জািরা 
ভারতবর্ষের পরোমান্টিক প্প্রণয়ণ নয় যে, প্লাগ করে 'অঁন্ভিমান 
করে মুখ শীফারয়ে থাকলে তারা মুখ "দেখাবার জন্য 'সাধা- 
হহবে। "মা প্রকাযোগ্য 'নয়। ক্অভ্তত লজ্জায় খাতিরে 
তাকে “না সউদ্ঘাঁটিত করে “যেখানে ন্ভারত শ্ারীয়ান, বা অ 
"হতে সচেম্ট-্তার বষয়ে প্রচার -চালাতে হবে। প্রচার 
“প্রোপাগাশ্ডা’ নয়__ সুভাষচন্দ্র বলেছেন, কারণ প্রোপাগান্ডার 
আধো 'শিধ্যার ভার আ্্াছে। 


! 


[ ছমশ ] 


i 





"৭ “*বৈদোশিক প্রচাল্ন -সম্বন্ধে-সুভাষচন্দ্রর একটি মূল্যবান রচনা (5১৯৩৫ সালের শেষের দিকে শল্পীঘত) আছে। এ 
*প্রবদ্ধ “তান €১) ভারতের শবরূদ্ধে বৃঁটিশের প্রচার, চেহারা (২) অন্যান্য "স্বাধীন বা পরাধীন জাতির প্রচারের প্রয়াস 
“(৩) "এবং বৈর্দেশিক “প্রচারের "গুণাগুণ ও ভারতের পক্ষে-উপযুন্ত প্রচারের পর্থীনদেশি করেছেন। তৎকালীন প্রচারক 
"দের “মধ্যে পৃভীন 'ব্ঠলভাই“প্যাটেলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা 'জানয়োঁছলেন। পূর্বকালের প্রচারকদের মধ্যে নামোল্লেখ করোছিলেন 
চ্ৰামী এববেকাদন্দ, 'ন্ববীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা Huck ‘(Speréhes and Writings of ‘Subhas Bose— 


J. 9. Bright.> 


»৮--শ্-কাজে এগুলে নাকাল হতে হবেঃ 


আনন্দ বলোছল-'বই-বাছাই, একটি অস্পম্ট নাম, 
_ও-নামে ঠিক উদ্দেশ্যটা বোধগম্য হয় না। ১৮০০ খ্যা্টাব্ৰ 

থেকে শুরু করে পরবতর্শ এই প্রায় পোঁনে দু'শ’ বছরের 
- প্রবাহে যেসব বাংলা বই বেরিরেছে। সেই গ্রন্থস্তূপের সনু 
ঈমানভাবে ছাঁড়য়ে বিদ্যমান থাকা কোনো একাটমার পাঠকের 


_ শ্রকক র্0াঁচর পক্ষে সম্ভব নয়। অভএব যে বিশেষ পাঠক ০ 
ভাঁর নিজস্ব রুচি অনুসারে এই আধুনিক কালের বাংলা বই ' 


ম্বন্ধে_অর্থাৎ বইগুলির বিষয়বস্তু, রচনা-রগীত ইত্যাদি 


প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চান, তাঁর নিজের রর প্রকৃতি. 


ফা রকম, সে-কথা আগে থেকে একট; ব্যাখ্যা করে নেওয়া 


১. হাঁ, এবং সেই সঞ্গে সেই সব প্রভাব, প্রেরণা, উপাদান 
এবং পাঁরবেশের কথাও এতে দেখা দতে পারে, যাদের! 


তাক বায়ার ই আকতার: বারন 


চমশঃ গড়ে উঠেছে। 
রা নর হর SEER i 
প্রকৃতির লেখকদের প্রসঙ্গ উঠবে। 


| 


শুধ লেখকদের কথাই কি যথেষ্ট? ভাবের সঙ্গে, ' 


চিন্তার সঙ্গ, রচনার সঙ্গো জাঁড়ত কতো বিভিন্ন ধরনের 
সনই তো ল্মৰণীয় ও 
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- . টীকাকার। 
_ পাঁরিচিত। ব্রজেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহত্য-সাধক চারত- 
_ মালার গুণে এদের কীর্তিকলাপের খবর এখন সাধারণ 


"যেমন, হাঁরহরানন্দ তাঁ্থ'স্বাম (১৭৬২-১৮৩২) 


- জয়গোপাল তর্কালঙ্কার - ১৭৭৫--১৮৪৬),_ মদনমোহন 


তক্ণালচ্কার (১৮১৭--৫৮) এবং এই রকম অন্যান্য মানু 
যাঁরা এই আলোচ্য সময়ের মধ্যেই বিদামান ছিলেন” যাঁরা 
" খ্ুব স্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন যে, তা নয়”_কিছ্তু 
খঘাঁরা আধুনিক পর্বের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যক ঘটনা বা 


" ব্যাঞ্ত্ব বা চিন্তাধারার সঞ্গে জাঁড়িত। হরিহরানন্দ ছিলেন 


রামসোহনের তদ্তচর্চার গুরু রামমোহনের “আত্মীয় সভা'তেও 
[তিনি উপস্থিত থেকেছেন,মহানির্বাপ তল্ের-ণতনি একজন 
জয়গোপালের নাম বোধ হয় আরো বেশ 


অনুসাষ্ধৎস্‌ পাঠকমাত্রেরই আঁধগম্য। সংস্কৃত- কলেজ যখন 
উঠিয়ে দেবার চেষ্টা চলে সেই সময়ে কলেজ্জর কর্মকভ্দের 


' অন্যতম হরেস হেম্যান উইজসন সাহেবকে একটি সংস্কও 


কবিতায় জয়গ্গোপাল যা জানিয়েছিলেন, কৃষকমন্স ভট্টাচার্যের 


-শ্রাতন প্রসপা-১ম পধণয়' থেকে ব্রজেল্দ্রনাথ সেই কথা- 
 গ্দন্মিই তাঁর আলোচনায় স্মরণ করেহেন__ 


“এই সংস্কৃত পাঠশালাঁট একাঁট সরোবরতুল্যঃ 
ইহাতে যে-সকল বিদ্বান লোককে আপাঁন ' অধ্যাপক 
গৃনযুন্ত কাঁরয়া আশ্রয় দয়া গয়াছেন, তাঁহাবা হংসের 
তুল্য। এক্ষণে সেই সরোবরের- নিকটে কষেকজন ব্যাধ 
আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংস কাঁরতে উদ্যত হইয়াছে 
সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যাঁদ তাহাদিগকে 

, পারৱাণ করেন, তবেই আপনার কীর্ত চিরস্থারী 
হইবে ।” রি 


জয়গোপাল যে সংস্কৃত সাহিত্যের একজন দরদ 
অধ্যাপক ছিলেন, সে-কথাও সুপাঁরচিত। শ্রীরামপুরে 
ছাপা কৃত্তিবাসী রামার়ণের এবং কাশণীরামের মহাভারতের 
'দংশোধিত' . সংস্করণের তান ছিলেন সংশোধনকত। 
তাছাড়া তাঁর বাংলা অভিধান 'বঙ্গাভিধান” এবং--পারসীক 
অভিধান’ দুপ্থানই বেরোয় ১৮৩৮ খ্যাঁস্টাব্দে। এসব বই 
ছাড়া অন্যান্য বইও তানি রেখে গেছেন। বংলা বইয়ের 
মেলাষ তাঁব এসব বই অবান্তব নয় বটে,-কন্তু আনন্দর্ষে 
আমি বলোঁছল-ম যে, প্রসঙ্গতঃ এ'দের নাম এ-আলোচনায় 
ষাঁদও বা উল্লেখ করতে হয়”_এইসব বইয়ের বিশদ বরণ 
“লিখে রাখা মেটেই” আমাব উদ্দেশ্য নয়। 


আনন্দ বলোছিল”_এ পর্যন্ত যা বললে তা থেকে 
তোমার মনের গতি যে নাতি নেত করে পথ খংজছে, সেটা 
বোঝা গেল। কিন্তু 'ইতি ইত’ করে ভাবতে হবে। তা 
না-হলে এ লেখা পাঠকরা পছন্দ করবেন না। 

আমি বলেছিলুম_পাঠকের অনুমোদন ব্যতিরেকে তো 


এ পথে একপা-ও এগুনো সম্ভব নয়। আর, যা আমাৰ 


- মনে আছে;_এ পর্যন্ত সেশীবষয়ে যা বলা হোলো,তা কি 


এভদধিক স্পষ্ট করে বলা সম্ভব? 
আনন্দ বলোছল--এই মুহূর্তে হয়তো সম্ভব ময়-এ 


_ অতএব আরো কিছুদিন ভাবো এ-কথাটা। 





রা তে 


লি 


‘সুমাঁত'। সেই সুমাতও বোধ হয়, আনন্দের মত স্াত্বক। 


সে সপ করে থাকাই পছন্দ করে। কিন্তু লেখায় দোষ-গুণ 
* যা-ই ঘটুক," লেখকদের মাতগতি- অনুসরণ করা একাঁট 


সামাজিক দায়িত্ব। বাংলা সাঁহত্যের এই শতাধিক বছরের, 


বহতা ধারা অনুসরণ করবার আগ্রহী সীঠকমনকে সে-কাঙ্জে - 


" ধাধা দেওয়া সম্ভব হয় নি। সে-মমে ক্রমেই মানাবিধ 
চিন্তা পু্জিত হতে থাকে। সেই চাল পাঠককে 
জানিয়ে রাখা দরকার। ২. 14 | 


প্রথম চিন্তা-এই পোঁনে দশ " বছরের বাঙাল, 


. জীবনের তগা বাণডালশ মনের চেহারাটা ক রকম ?' তাতে 


ঘুন্তনিষ্ঠা কতোটা, _আযেগপ্রবণতাই বা বধ রকম? 


অধ্যাপক জুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "জাত, সংস্কাতি 
দ্াহিত্য' প্রথম বই হয়ে বেরোয় ১৩৪৫ সান্রে”_দ্বিতা় 
সংস্করণ ছপা হয় ১৩৪%-এর কারে, তসও স্বাধীনতার 
আগের ঘটনা ।. সে-আলোচনায় তানি বাঙালী সস্কেতির 
গাঁরচয় দিতে গিয়ে বইয়ের প্রথম পুঞ্সতেই লিখেছেন ' 
বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা-আষী জনসমান্টর মধ্যে, 

দেশের জলবায়ু ও আহার আনুষাঙ্গিক কুলস্বরূপ এই 
দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন-যার্ার গদ্ধীতকে অব- 
লম্কন কাঁররা, এবং মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের 


তনগুণেব কাছাকাছি লোকের মধ্যে প্রচালত এবং 
আরও অনেকে ইহা বাঁলতে পারে; কিচ্তু হিন্দুস্থাননী? 
উত্তর-ভারতের অর্থাৎ আর্য-ভাষী ভারতের চৌদ্দ কোট 
লোকের মধ্যে প্রচালত থাকিলেও, ইহা (অর্থাৎ (হান্দণ' 
চার কোট লোকের মাতৃভাষা । 
পাঁথবীর সংখ্যাগারণ্ঠ ভাষাগুলির মধ্যে ১৩৪৫ সালে 
যাংলার স্থান যে সপ্তম ছিল,_সে-বইয়ে একথাও বল, 
হয়েছে। আজগর আনক বালী মনের প্রবণতা সে 
ই ইত্গিত দিয়েছেন তান_ 
দানা জার জান তিক হা 
আনা ইউরোপশষ,_তাহার সামাজিক ও অর্থনোতিক' 
অবস্থার উপর নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয়; 
ইইবে,_এবং আট আনা ভারতীয়; বাকি চার আনার সে! 
বাঙ্গালী, এবং এই চার আনার মধ্যে আবার অনেকটা 
_ ভারতীয়ত্বের বাঙ্গালা 'বকারমাত-বাকটুকু খাঁটি 
বাঙ্গালী, অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙ্গালী | বা্গালী জাতির এন্ড 
অংশে আবার ইসলামের প্রভার আছো 1... 


হঠকাধরতার রাশ টেনে ধরে যে শা, তাগহ নাম . 


- বইববাহ্থাহয়ের লক্ষ্যবোধ এইরকম আন্যাঁঞাক 
ডাবনার সঙ্গে জাঁড়য়ে যায়। স্বাধীনতার পরে 
1[বভাগের ফলে এইসব পাঁরসংখ্যান শীনশ্চয় 'ক্ছ; 
ধদলে গেছে॥ কিন্তু সে-প্রসল্া আমাদের আলোচনার 
এলাকা । স্মুনীতবাবুর এতংপ্রাসাঁজ্যাক উপদেশে 


_ গ্রীল বরং এখানে উল্লেখ করা চলে। [তানি এই : 


সংস্কীত রক্ষার পথ হিসেবে সেই ১৩৪৫৪. 


EE EEE জিত 
এবং অন্যান্য প্রদেশের সঞ্গো ও প্রাচীন ভারতে 
আমাদের যে আধ্যাঁত্মর যোগ আছে সেই 
অস্বীকার কাঁরলে চাঁলবে 'না। 
অর্থংতিনি সে-সময়ে এই পরামর্শই দিয়োছি 

'শমরা_অর্ধনৌতক শোষণ রোধ কারিব',_কদ 
ভারতবর্ষের :সঙ্গে-সাংস্কতিক যোগ ভুঁলির 'না।" 
1. জ্মুনগীতিবাবু বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন 'ষে, দা 
করে গেছেন। সে-মন্তব্যের প্রাতবাদসুতে তান ' 

বাঙ্গালা পল্লাগাথার মলয়া, সাঁদনা ও 
চরিত্র লইয়া আমরা "গর্ব কাঁরবই- এই অপূর্ণ 
শকন্তু উমা সীতা ও সাবন্ীকে লইয়া কম গৌর 
সা; কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের উমা সাঁতা ' 
ধাঞ্গালার “বিশেষকে আঁতক্রম করিয়া ব্যঙ্গালার 
শীনীহত প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহ ও শ্রদ্ধা 

' "ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়ত হইয়া “শিয়াছে। 
অর্থাৎ 'কতকটা সারা-ভারতের নগন্য অখস্ডতায় 
আবং কতকটা ইউরোপের ভাব-ভাঁঙ্গর প্রভাব--এ 


- উপাদানের মিশ্রণ আছে এই আধ্বানক বাঙালী 


ঈদনাতিবাব এই ইাঁজ্গাতই জানিয়েছেন। 
ইংরেজ. এসে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে 
অথবা তার কিছুদিনের মধ্যেই-আমাদের বহ কালে: 
এবং সংস্কার শ্রদ্ধা এবং এতিহ্যবোধ 'িসর্জন দিযে 
যে একটি নতুন জাতি হয়ে দাঁড়য়োছ,-কোনো 
মহলে এরকম ধারণা যাঁদই-রা প্রচলিত থাকে, তাহা 
প্রমাদ বলেই গ্রাহ্য এরং তা.বর্জনীয়। 
|  আরার একথাও স্রীরার্ যে, ইংরেজ আসার 
ভাতার অনার তির দা 
আনন্দ, বর্গোছল--নবজন্ম' এক 'লহমার ঘট' 
ঈনেকটা সময় লাগে সেজন্যে--অদ্তত 'আমাদের এই 
সয়া তি বা 
হয়েছে 


পাতার সি 


আগ বললুঙ্স- তবে যে রবাল্দিনাথের বাঁকম-বন্দনায় 
দেখা গেল 

পূর্বে কি ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই 

চালের সাঁন্ধস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহনূতেই 


৩৫৯. অনুভব করিতে পারলাম ৷... 


সে বললে_সেই ‘এক মুহূত* প্রায় একশ’ বছরের 
'পারণাতাবন্দ;। দেশগ ভাবের সঞ্গে নতুন ভাঙ্গর মিলনেই 
ঠা সম্ভব হয়েছিল। ভাষার গাঁত লক্ষ্য করলেই তা বোঝা 
্লায়। এই মিলন ঘটতে সময় লাখে_ 


আনন্দ সোঁদন আমাকে স্মনশীতবাবুর সেই জাতি 
'লাংদ্কীতি, সাহিত্য" বইয়ের দুটি শব্দের প্রয়োগ মনে কাঁরয়ে 
দেয়! বিশেষতাষে সে বলে--সুনদীতিবাবু “ডাসপ্রিন'-এয় 
'ঘাংলা প্রতিশব্দ হিসেখে পাবনয়-পরিপাটি এবং 'ইনটেলেক- 


বোঝাতে ন্ডুদ্ধিনিভ'রতা' বা & রকম সব শব্দ ব্যবহার ফারি।' 


কিন্তু স্মনগীতিবাবুক উদ্ভাবিত এ দুটি শব্দ সাঁত্যই বড়ো 
'দরকারণী। আমাদের এই আল্লোচনার পক্ষেও শব্দ দুটি 
খুবই চমৎকার |: এইস্‌রে আজ আবার বিশেষভাবে মনে 
পড়েছে। কারণ, “ভাসাপ্রন' যে ধরনের ম্টুন্তশাসন-. 
টস তো শুধু শনয়ম-রক্ষা নয়। এদেশে ন্যায়শাস্তরের চর্চা 
'হয়েছে,_অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত দেখা দিয়েছেন, কিন্তু 
'দাহিত্যের খারায়-আমাদের এই আধ্নিককাজের আগে 


মতো ভাবের ঢেউ খেলে গেছে, মন সে-পাঁরমাণে যুক্তিবাদী 


ছল না। আমাদের সাহিত্যে এবং সংস্কাতির ক্ষেত্রে রাম- 
মোহনের আমল থেকেই নতুন করে এই য্যান্তর দৃষ্টি দেখা 
এদয়। ভাষায়, ভাবে উত্তরোত্তর দেই প্রবণতার ওপর আমাদের 
ধুনর্ভর বেড়েছে। 

' _মানি, কিন্তু সেও আংশিক সত্য। কারণ, এলোমেলে 
ভাবনা এবং '্অব্যবাস্বত প্রকাশ এই আধ্াীনক কালেও কহু 
ক্রস ঘটে 'ন। 


|. অথাৎ ‘আখিমানসিকতা’ আর “বিনয় পারপাি- 


টঞ্গে কিছু রাখালী-ক্রপনাও শে ছিল বৈ কি! , 
8 আমি বললুরমরাখালী-ভাবটা কী ব্যাপার? . ? 
7 সে বললে--সে আমাদের এই আধুনিককাজের প্রথম 
আঁছলে 'রাখাল-রাজা কাব্য ব্রজধামে 
জীবে তুম; নানা খেলা খোঁললা হরযে; ! 
যমুনা হয়েছ পার; তেই গোপগ্রামে 
সবে ক ভুলিল তোমা? 


- সংক্ষেপে, এই হোলো প্রথম চিন্তা। দ্বতায় চিন্তা, 
কালানডক্রম মেনে, এই আধূনিককালের বাংলা সাহিত্য- 
কর্মের প্রথম পণ্টাশ-যাট বছরের গদ্য সম্বন্ধে যেমন, এই 
সময়ের পদ্য-রচনা সম্বন্ধেও তেমান আড়স্টতা আর 
বশ্‌গ্খলার পাঁরমাণ তুচ্ছ নয়। সে-সব কি সাধারণ 
সা্ঁহত্যরসাপপাস: পাঠকের ভাল লাগবে? পদ্যের ক্ষেন্তে 
রাখালগয়া ভাবে আমরা কতকটা অভ্যস্ত আছ, কিন্তু 
খাদ্যের আড়ম্টতা, বড়োই দুলক্ব্য বাধা! 

এই “দ্বিতীয় প্রসঙ্গাট ভাবতে-ভাবতে সেই আমাদের 
আঁদপর্ষের গদ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্ুনাথের এই মন্তব্য মনে 
এলো 


‘বাংলা পদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত হইল াবদেশীর 
ফরমাশে, এবং তার সত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, 
বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবৌয়েব সম্বন্ধ! 
ভাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই এই 
'ঈুজশব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ঁভতরে আড়ণ 
টইয়াছিল সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। 
তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুঁড় পটিয়ে নিজের হাততে 
এমন একটা পদার্থ খাড়া কাঁরলেন যাহার কেবঙ্গ 
'শবাঁধই আছে 'কন্তু গাঁত নাই। সাতাকে 'নর্বাসন 
ধুয়া যাতকর্তার ফরমাশে তাঁরা সোনার সাত 
গ্াঁড়লেন। 
| যাঁদ স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য-সাহতোর 
স্ষ্ট হইত, তবে এমন গড়াপেটা ভাষা দিয়া তার 
আরম্ড হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাঁকত 
এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তার বাঁধন আঁট হইয়া 
উঠিত। প্রাকৃত বাংলা উঠিতে উঠতে প্রয়োজন মতে 
সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দর 
ফাঁরষা লইত। 

- শকল্তু বাংলা গদ্য-সাহিত্য ঠিক তার উল্টা পথে 
চাঁলল। গোড়ায় দেখি তাহা সংস্কৃত ভাষা, কেবল 
তাহাতে বাংলার খাদ মশাল করা হইয়াছে। এ এষ 
স্রকম ঠকানো । বিদেশর কাছে এ প্রতারণা সহজেই 
চাঁলয়াছিল। 

কীট এই গদ্য ষতই বাঙালির ব্যবহারে আসিয়াছে, 
ততই তাহার রূপ পরিবর্তন হইয়াছে। এই পাক 
বর্জনের গত কোনদিকে? প্রাকৃত বাংলার দিকে। 
আজ পর্যন্ত বাংলা গদ্য সংস্কৃত ভাষার বাধা ভেদ 
কারয়া, নিজের যথার্থ আকাতি ও প্রকৃতি প্রকাশ 
ফাঁববার জন্য যুঁঝয়া আসিতেছে ।'৯ 

 [হমশ] 





১1-ভাষার কথা। বাংলা ভাষা পাঁরচর, গ্রন্থের 
পাঁরাশিষ্ট। রবীন্দর-রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিক সম্কেরণ॥, 
১৫শ খন্ড, প ২০৫ 


যা করতে পারতেন তা করেন নি এবং 


রাও এদের ওপর ব্যন্তিত্ব প্রকাশে. ব্যর্থ ' 


ছায়েছেন। 
সরকার" কর্মচারীদের বেতন বাপ 








হয়েছে কিল্তু কম দক্ষতার বৃদ্ধি হয় নি। 


আজও একটা চিঠি দিলে তার জবাব 


পাওয়া যায় না। কোন কাজ পেতে হলে 


কোন লাভ হয় না, কেন না কর্তব্যে অব- 
হেলার দরুণ ঘাঁদ ওপরওয়ালা ফারো 
ফাছ থেকে কৈঁিয়ং চান, সেটা তাঁর পক্ষে 
প্রতিক্রিয়াশীল” আচরণ বলে গণ্য হবে। 
দলবদ্ধভাবে তাঁর ওপর বৈপ্লবিক হামলা 
চালানো হবে। খুব দুঃখের সঙ্গে একথা 
চ্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, সরকারী 


তা রা 
. পুনরায় 
উৎখাতের জন্য শবাঁভল্ মহলে চক্রান্ত 
চলছে, এমন কি, দুর্গাগৃরের ঘটনায় 


গৃণিশ গ্যাগাগিয়েশনের বিরুদ্ধে 
.  ম্বষ্যাগ 
নিম্নতম পুজিশমহল যে এবার, 


জপ তত, পাশ 


কনস্টেবলদের মানসিক, আর্থিক ও 
পারিবারিক সুবিধার জন্য বা তাদের 
কর্মতৎপরতা বুদ্ধির জন্য এ পর্যন্ত 
কিছ করেন নি। 

ভাগিনে নামে-বে-নীত গাঁর- 
চালত হয়, তা নিছক প্রহসন ছাড়া আর 
কিছুই নয়। ওপর মহল কোন 'ডাসি- 
শপ্নন মানেন না। এদিকে কোন দৃস্টি 
দেওয়া হয় নি। 'ওপর মহল যখন 


বলে আখ্যা দেওয়া হবে;কন্ভ ওপরতলার 
বেলা অন্য কথা । তাঁদের ইচ্ছাই ডিসি- 
শৃপ্ঘন। আসলে এগুলি নিছক নিপাড়ন- 
মুলক . মনোভাবেরই  প্রতিফলন। 
- বড়কর্তাদের ব্যান্তগত বেগার খাটা; তাঁদের 
পাঁরবারিক কাজকর্ম করে দেওয়া, 
বড়সাহেবদেব মেমসাহেবদের খাস বেয়ারা- 
"বাবনর্চর -কাজ্র করা, সমস্তই এদের 
করতে বাধ্য করা হয়। প্রাতবাদের কোন 
উপায় নেই, ওপরওয়ালাদের ন্যায় 
আদেশ প্রাতপালন না-করাব ফল বড় 
ভরানক। স্ুক্তভোগামাঘ্রেই জানেন 


এরজন্য কিষজ্য দিতে হয়! প্দরাকালে 


কাঁতদাসের মালিকেরা তাদের অধানস্থ 
দাসদের হত্যাও করতে পারত। এ 
,আদলের বডদাহেবরা অধীনস্থ কনস্টে- 
গলদের অবস্থা অরচেয়েও শোচনীয় করে 
তুলতে পারেন। 

প্রকাশ, বক ডা 
ৰসয়েশনের-নামকবণ করেছেন নাক বছরে 
একবাব বড় ডিশ ও একবার ছোট ডিশ 
{ খাবার. সংল্থা' বলে। এ'সংস্থা কোনাঁদনই 
কনস্টেবলদের -অভাব-আঁভিযোগ, মান- 
অপমান নিয়ে -নাঁক মাথা-ঘামায়-না। 
"তাদের “চাকারগত অবস্থার সামান্যতম 
উন্নাত করতেও এই সংস্থা নাক অপারগ 


= হয়েছে! কনস্টেবলদের বন্তব্, তারা 


এভাবে আর মুখ বুজে মার খাবে না, 
হয় গ্র্যাসোসিরেশনের নেতৃত্ব বদল কবতে 


গাদা প্রন 
আগামী কয়েক মাসে রাজ্যের খাদ্য 


"ও খ্রূলিফ কমিটির সদস্যদের আবিলম্বে জোতদারদের কাছ থেকে 


লান্তাহক বসমেতগ 
পাঁরস্থাতর কথা চিন্তা করে পশ্চমবঙ্জা ভেতর 'দয়ে যেতে -হয়েছে। সাম্প্রদায়িক 
সরেশানংএর আওতায় আনার ' সিদ্ধান্ত 'সংবাদপরগুালর অপপ্রচার প্রভৃতির 
গ্রহণনকরেছেন, অর্থাৎ এই রাজ্যের ৪. ভেতর দিয়ে সরকারকে চলতে হচ্ছে৷ 
কোটি ২০ ক্ষ “লোক সকলেই রেশন -এ-ছাড়া এই -রাজ্যের বিপুল সমস্যা 
পাবেন। এই রেশনিং ব্যবস্থাকে {তন -ঘরে ও বাইরে সঙ্কট, কেন্দ্রের বিমাতৃসূলভ 
ভাগে ভাগ করা -হয়েছে-বাধিবদ্ধ মনোভাব সব িছু মিলিয়ে সুশ্ঞ্খলে 
রেশানং, কিঞ্জ রেশানং এবং আধাশক কাজ করার পক্ষে অনেক বাধা আছে। তবে 
রেশানং। এর আগে কখন ভারতের অন্য এরই মধ্যে যুক্তফ্ষশ্ট কিছু কিছ কাজ 
কোন ব্রাজ্যে তামাম আঁধবাসণকে রেশানং- করেছেন, সমালোচক হিসাবে শুধু 
এর ' আওতায় আনা হয় নি। অন্ধকারময় দকগুল দেখলেই আমাদের 
খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন, এখন পর্যন্ত চলবে না, আলোর দিকও আছে। 
চার-লক্ষ টনের কিছ বৌশ চাল সংগ্রহ ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের 


করা হয়েছে, এর ওপর কেন্দ্রীয় সরকার অধশনে ২৪৮,০০০ একর জাম ভুমিহীন- 
এ-বছরের জন্য দেড় লক্ষ টন চাল দেবেন দের মধ্যে বিতরণ করা হয়োছল। ইতি- 
বলে প্রাতশ্রাত গদয়েছেন। তানি বলেন,” মধ্যে ২০৭,০০০ একর জমি জোতদারগণ 


ঘাটতি মেটানোব জনা উীঁড়িষ্যা ও নেপাল কর্তৃক বে-আইনীভাবে রাঁক্ষিত ররেছে এ 
থেকে চাল আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তথ্য সরকারের হাতে এসেছে) 
চালের ঘাটত দেখা দিলেও গম বাজারে অনেক ক্ষেত্রে আইনের জটি- 
পর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে। অবাঁধবদ্ধ রেশন লতার জন্য সরকারকে দোটানারর 
এলাকায় খোলাবাজারে গম বিক্রি হচ্ছে। পড়তে হচ্ছে। এদিকে বাংলার 
বাইরের গম আনার জন্য গ্রামে গ্রামে ডাঁমিহদনদের ভূঁমিদান আঁভ- 
লাইসেন্স দেওযা হচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রী খাদ্য য়ান শুরু হয়েছে। চাঁব্বশ পরগনাতেই 
2০,009 
ব্যাপক মজুতাববোধী -আভষান শুর; একর জাম দখল করা হয়েছে এবং এই 
করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন! কাজ মালদহ, জলপাইগ্দাঁড়, কুচাঁবহার, 
[তান বলেন, সদস্যরা মেন লক্ষ্য রাখেন মোঁদনপুর, মা্শদাবাদ ও প্রিয়ার 
যে, বাইরে থেকে চোরাপথে যেন চাল শুরু হয়েছে। চাঁব্বশ পরগনায় এই 
বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় না আসে। - উদ্দেশ্যে যুক্তদুপ্টের শরিক দলগালির 
ইকন্তু সবকাবী ঘোবণা সত্বেও বাস্তব একটি য্্ত কমিটি গাঁঠত হুয়েছে। এই 
অবস্থাটা বিপরীতমুখী “সাক্ষ্য, দেয়। শবযয়কে উপলক্ষ করে গ্রামাগুলে ব্যাপক 
চালেব দর বেড়ে চলছে। মাডফায়েড উদ্দশপনার সণ্টার হয়েছে। অর্থনোতক 
রেশনিং এলাকাগ্ীলতে চাল দুষ্প্রাপ্য দ্বাবর সংগ্রাম রাজনৈতিক সচেতনতার 
হয়ে উঠেছে। সরকারী আশ্বাস সত্বেও স্তরে উন্নীত হতে চলেছে। 
অবস্থা কিছুটা আয়ন্তের বাইরে চলে - কংগ্রেস আমলে গ্রামসভা ও. জ্লো 
গেছে। থাদ্যনীতি 'িষে য্্তফ্রষ্টকেও পাঁরবদগ্ীল দুনশতর আকর ছিল। 
ধুব-সীরয়াস বলে মনে হচ্ছে না। এমন এইগুলির নির্বচনও ছিল পরোক্ষ। এই 
একাট ব্যাশুকে খাদ্যমন্ত্রীর পদে বসানো গুলি বাতিল করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত 
হয়েছে, বিধানসভার মধ্যে যাঁর কোন নেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যক্ষ শনরণচনের 
দলগত ফলো়িং নেই। এই দপ্তরাটি দ্বারা এই সংস্থাগীলকে পূর্ণ করা হাবে। 
কোন -বৃহৎ দলের হাতে "রাখা উচিত জেলা স্কুল বোডগ্ডালকেও ব্যাঁতল করা 
ধছল। এই ধন্যবাদহীন দপ্তরটি বেছে হয়েছে। 
বেছে সুধীনবাবূর হাতে দেবার পেছনে তবে গত ১০০ 'দস্নর মধ্যে যস্েকুন্ট 
ক বৃহৎ দলগুলব দায়িত্ব এডড়য়ে যাবার সরকারের সবচেষে বড় কুতত্ব হচ্ছে এই যে, 
সিডার সি এই সরকার কৃষির ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ 
05 সরকারের শেন দৌখিয়েছেন এবং কৃষকদের মধ্যে উৎপাদন 
€ই জুন তারিখে যুক্তফরষ্ট সরকারের বাবর প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রথম 
শততম বনী আঁতন্রান্ত হয়েছে । গত- কৃষকদের" সহজ সর্তে একর প্রীত ৩৫০, 
বারে শততম শদবসে যন্তদ্রপ্ট সরকারের করে ধণ দেওয়া হবেছে।। সেচের 
তরফ-থেকে একটি বিজ্ঞাপ্ত প্রকাঁশত অভাবে যাতে চাষ মার না খায় তার জন্য 


হয়েছিল যাতে ফ্রন্ট সরকারের ক্রিয়া- তক্ষননদষ্টি বাখা হয়েছে। এবার বহর 
কলাপের একাঁট ন্তাঁলকা দেওয়া হয়ে- 


"শঁছল । এবাবে "সরকারের তরফ থেকে 


তেমন কোন প্রচেষ্টা হয় বন! 
এবারেও গোড়া থেকে যুন্তফরন্ট 
সরকারকে অনেকগ্দি বাধাবঘের 


BSN 


জেলাতেই দু'বার করে ধান চাষ হচ্ছে, 
শঁবশেষ করে মোঁদনীপুরে। গমের কলন 
ক্াঁন্খর জন্যও ফুন্তফ্রন্ট সরকার প্রভূত 
চেষ্টা করছেন। 


An 






পাঁচ হাজার কোট চকা এই বিপুল ৷ 


সম্পাত্ত' 


ভাব্‌ বজায় -রাখার অন্মকূলে ! 
কোনও প্রকৃত আবহাওয়া এখনও তোর 


হয় নি। 
িছুমাত্র পাঁরচয় 
নিশ্চয় একথা স্বীকার করবেন। শ্রমিকরা 


- পিট চাইলেই মালিক" ও কর্তৃপক্ষের 


আছে। 8874 
' কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটা আন্দো- 


আসবে! আসলে সমস্যাটি অত সহজ ! 


শ্রীমক আন্দোলনের সধ্থে : 
আছে এমন মানুষ ? 


'জরীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে এ ধরনের রাজ 


'মীত-প্রীতি কারও, কারও পেশা গু 


{নিশ্চয় একই ভাঁওতার মধ্যে বছরের পর 
চি রাখা সম্ভবপর নয়। সুতরাং 


পেছনে 
ঘাঁচার তাঁগদ থাকেই। যেজন্য মালক 
[ও কর্তৃপক্ষের শত শাসাঁন সব্ফেও তাঁদের 








- ' সষ্টিও হবে। শ্রমক মেরে রক্ষী পোষা 





' চলবে না, এমন শ্লোগানও শোনা যাবে! 
৷ তাই ভাবনা হচ্ছে, রক্ষাঁবাহিনীগলির, 


। পঙাপালই শেষে দেশের সম্পদের 


। বৃহদংশ না ফুকে দিয়ে যায়, সংশ্লিষ্ট 
। নেত্বর্গ দয়া করে সেদিকে কথণ্থিং 
৷ নজর দেবেন। আশ (মাটিয়ে যন ইচ্ছা 


: নেতারা অনুগ্রহ করে দেশবাসীর নাভিঃ 
*বাসে যাতে টান না পড়ে, সোঁদকেও 





গচ্তু তার 
মানেও নিশ্চয় এই নয় যে, বিশৃঙ্খলা ! 
সৃণ্টিই শ্রম-আদ্দোলনের লক্ষ্য। ! 
বিশৃঙ্খলা রাজনৈতিক কট উদ্দেশ্য : 
সাধনের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে সৃষ্ট | ব্য 
করা যে না হয়, এমন কথাও কেউ বলছে ! 
মা, কিন্তু শৃহুমান বিশ্জ্খলা সুই 


{ ডৰে হলে দা জল অ ৰাত 


কাল সহ্য করে আসতেন। রাজনৈতিক : 

উদ্দেশ্যকে মদত দেওয়ার জন্য সমগ্র পাঁর- : 

বারের ঝাঁক নিয়ে আন্দোলনে সামিল | 

হতেন? অত সরল ন ৬ 
৩২৮০ 


নত বা পরল নাচ নিব 
এ সংবাদের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর কোন, 


নেশা হলেও, হাজার হাজার শ্রমিককে . 


| রক্ষণ পোষা যখন রোখা যবে না; দরদী. 


একটু দৃষ্টি দেবেন, এই দ্বল আকে, | 


পারহ্কার তুলে ধরা হয় নি সত 


শ্রীপুনাচা একই সঙ্গে বলেছেন, 'বাভি 
কলে-কারখানায় শ্রমিকরা যে জোর করে 
দাঁব আদায়ের পথ নিয়েছে, তা এক 
দণ্ডও চঙ্গতে দেওয়া উচিত নয়। দ্গা- 


প্ররের উল্লেখে তিনি হিসেব দিষেছেন। ' 


যে, সেখানে চার মাসে. ৬৬টি ঘেরাও 
হয়েছে। ফলে লোকসান হয়েছে 


~~ 


আড়াই কোটি টাকা । এ সম্পর্কেও নাক 
।জ্যোতিবাব আশ্বাস দিয়েছেন যে, 


।অবস্থার উন্নাত হবে। অর্থাৎ? অর্থাৎ 
ঘেরাও হবে না? না হলেই ভাল, আর 
হলেও ঘেরাও টিকবে না, কেন না 


এবং যাঁদ তাই-ই হয়, তবে আর মোটা 

টাকায় রক্ষীবাহিনী পোষা কেন? এই 

প্রশ্ন নিশ্চয় সাধারণ মানুষের মনে 

“সন্দেহের অবকাশ সৃষ্ট করবে। 
পারদ থেকে সোনা 


আর স্বর্ণথধন নয়, ভারতীয় 


আয়ুর্বেদ অতঃপর স্বর্ণপ্রসাবনীর 
দথানাধকার করতে চলেছে । আমেদা- 
বাদের জনৈক আয়ুর্বেদ চিকিৎসক শ্রী এ 
ধুপ আচার্য হাতে-কলমে পারদ থেকে 
সোনা তোর করে দেখিয়েও 'দিয়েছেন। 
তানি পাঁচশ ছপট শাস্ত্ৰীয় শৈলোকের 
(ভিত্তিতে গবেষণা করে আত স্বজ্প- 
ফালের মধ্যেই সাফল্যপূর্ণ স্বর্ণ উৎপাদন 
ফরেছেন। এর পরেও ভারতাঁয় 
এঁতিহোর প্রতি শ্রদ্ধাবান যাঁরা না হতে 
পারবেন, তাঁরা নিতান্তই হতভাগ্য। 
তবে কথা হল, পারদও বড় মহার্ঘ বস্তু। 


. শারদ থেকে তাল তাল স্বর্ণেৎপাদনের - 


শ্রীৱন্মানন্দ রোঁজ্ড 


ওঁদকে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন 


দাল্লশ সরগরম। মখ্যমল্তরী শ্রীরহ্মানন্দ 
রেঙ্ডির ডাক পড়েছে, টোলিফোনে বাক্যা- 
লাপও চলছে। পরবর্তী পর্যায়ের 
আলোচনায় হয়ত অন্ধ 'বিভন্ত- 
করণ প্রশ্নটিকে জব্দ করা হবে তেলে- 
গগানার জন্য, কিছ ছাড়-স্মীবধের 
ধ্যবস্থা করে। তবে সেই সঙ্গে 
শ্রীরেঙ্ডিকেও হয়ত গাঁদ ছাড়তে হবে। 
কেন্দ্রীয় নেতাদের মনে একটা -কছু 
করার চিন্তাকে জাগরুক করেছে। 


" চেন্না রেত্ডি, তেলেঙ্গানা আন্দোলনের 


নেতা, এখনও শ্রীরোক্ডকে অপসারণের 
দাবি জোরদার করে চলেছেন। 
প্রজা সমিতির বন্তব্য 

প্রজা সামতির সভাপাঁত শ্রীচেন্না 

তৃতীয়াংশই পৃথক তেলেঙ্গানা চান না, 

এমন সংবাদ তিনি বিশ্বাসই করেন না। 


গ্রেপ্তার বরণ বন্ধ নেই। ফানবাহনগ্জ 


দু-একটি পুড়ছে, প্রশাসনিক ৯. 3 


স্থাতিতে যে সমুদয় গবরতত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 


গ্রহণ করা হবে, তার মধ্যে তেলেণ্গানাও 


অন্যতম আলেচ্য। ৰ 
বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের দাবি এক পিঠে 
রেখে প্রদেশ কংগ্রেসের বন্তব্যকে অন্য 
গপতে বিচার করা হবে। আর সম্ভবত 
মুখ্যমন্ত্রী রক্গানন্দের বিতর্কিত নেতৃ- 
তের স্থায়িত্ব সম্পর্কেও একটা মাঁমাংসা- 
সূত্র এর মধ্যেই হয়ে যাবে। 


এন জি গোরে টু 

মস্তবড় এক দাবি করে বসেছেন, 
শপ এস পি-র চেয়ারম্যান শ্রীগোরে।| 
পার্টির দশম বাঁ্ষিক অধিবেশনে বতুতা, 
করতে উঠে তানি বলেনঃ 
রাজনৈতিক হীতহাস বলবে সঙ্কটকালে 
সোস্যালস্ট পার্ট । 1112 
পি এস পি নেতার এতো বড় 
ঘোষণায় জনসাধারণের তাক লাগারই 
কথা, এমন ক সাধারণের এখন আত্ম 
সমালোচনায় বসা উচিত। কেন না এই 
দলের এমন গণহিতৈষী ভূমিকা সত্বেও 


ফ্রন্ট একই পর্যায়ভূন্ত বলে পাঁরগাঁণত॥ 
চেয়ারম্যান গোরেকে কংগ্রেস ও ফন্টের 
মৌলিক চারিত্রিক তফাৎ সম্পর্কে একটুও 
চিন্তা না করে বার্ষিক অধিবেশনের ২ 
মতো গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম থেকে ঘোষণা 
করতে শোনা গেলঃ কংগ্রেস ও যড়ুন্ত- 
ফ্রন্ট উভয়েই বহুমতে বিভক্ত । উভয় 


- দলভুক্ত নেতারাই ক্ষমতা দখলে অধিকতর 


আগ্রহী । 

গোটা কন A 
আশ্চর্য, ইনি কংগ্রেসের সঙ্গে ফন্টকে 
তুলনা করলেন একই লাইনে, যদিও এ 
দুই-এ মৌলিক তফাৎ ঢের। 


১৪৬৬৯ 








দক্ষিণ ভিয়েখনামে দই গভরনমেল্ট 

গত ৯ই জনন প্রশান্ত মহাসাগরের 
{মিডওয়ে দ্বীপে প্রেসিডেন্ট 1নকসন 
দ্রাক্ষণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নেগুয়েন 
ভ্যান িউয়ের সঙ্গে এক শীর্ষ বৈঠকে 
যসোছলেন। সেখানে নিকসন ঘোষণা 
ফরেন যে, আগস্টের শেষাশোঁষ ভয়েত- 
মাম (থেকে ২৫ হাজার মার্ক সৈন্য 
সাঁরয়ে নেবার র্যবস্থা হবে। পরে*সময় 


এবং সুযোগনত আরও সৈন্য সাঁরয়ে 
নেরার ব্যবস্থা হতে পারে। মার্কন 
প্রাতিরক্ষামন্রী “মিঃ লায়ার্ড বলছেন 


যে, যোগানদার সৌনকের চেয়ে সংগ্রামী 
সোৌনকই আঁধকতর সংখ্যায় অপসারিত 
“হবেন। কারণ মার্কন সৈন্যের শুনা- 
জানে যে দঃ ভিয়েতনাম সৈন্য বিয়োগ 
করা হবে. তাদের সর্বপ্রকার যোগন- 
হবে। তাতে বোঝা যাবে মাকন সৈন্য 
অপসারিত হলেও দঃ 1ভয়েতনামে সৈন্য 
সংখ্যা হাস পাবে না। মাকন সৈন্যের 
যায়গায় দঃ ভিয়েতনামী সৈন্য যুক্ত হবে 
মাত। মার্কন সৈন্য অপসারণের এই 
শীসদ্ধান্তকে উত্তর ভিয়েতনাম ভাঁড়ামী 
মামের সরকারী মুখপাত্র বলেছেন যে, 
আমোঁরকার-জনমতকে ধোঁকা দেবার জন্য 
এই প্রহসনের ব্যবস্থা করা হুয়েছে। 
মাকন কংগ্রেস সৈন্য অপসারণের 
গৃসদ্ধান্তে সাধারণভাবে সন্তোষ প্রকাশ 
ফরলেও কয়েকজন সমালোচক আরও 


বিশ্ব কম্যাীনষ্ট অন্মেলন 


বেশি সংখ্যক সৈন্য "অপসারণ ন্দ্াবি 
ক্ষরেছেন। 

শথউ-ীনকসন বৈঠকে আরও থর 
হয়েছে যে, দাঁক্ষণ শভয়েতনাষের ওপর 
কোন কোয়ালশন গভর্নমেন্ট চাপানো 
হবে না। নির্বাচনের ' মাধ্যমে দঃ 
ভিয়েতনামী জনগণ যে রায় দেবেন, তা 
তাঁরা মেনে নেঘেন। বৈঠকের পর 
সাইগনে ফিরে “এসে থিউ “বলেছেন, 
"কোন কোয়ালিশন “গভর্নমেন্ট হবে না, 
আগোষ-মীমাংলার [ভাক্জতেও ক্লোন 
খীভর্নমেন্টএহুবে না-এরং কোন -স্থায়ী 
জথায়ী অক্তি্ভাও “গঠন “করা হবে লনা?” 

অপর '্দকে গত ১০ই -জুন -দাক্ষিণ 
ভিয়েতনামের জাতীয় অমীনতিদ্রণ্ট . এক 
অঞ্থায়ী দক্ষিণ ভিয়েতনামী “গভর্নমেন্ট 
্ঠন-করেছেন। এ্রণ্টের প্রান্তন সেক্রেটারী 
জেনারেল -হুই “ভান কাট -এই স্গভর্ন" 
মেশ্টের কর্ণধার হয়েছেন বটে, তবে 
গভর্নমেণ্টে গ্রহণ করা হয়েছে বলে ঘন 
হয় না। 

এই গভর্নমেণ্টে বাভিন্ন ভিয়েত- 
মামী সংগঠনের প্রাতনাধরাই স্থান 
পেয়েছেন বোশ। নতুন গভর্নমেন্ট 
উত্তর ভিয়েতনামের লাও ডং কেম্যনীনস্ট) 
পাঁ্ট থেকে উদ্ভূত পিপলস -?রভালিউ- 
শনারী পার্টর কোন প্রাতানাঁধ নেই। 
নতুন গভর্নমেশ্টের লক্ষ্য ও আদর্শ 
ঘলা হয়েছে যে, নতুন গভর্নমেন্টের 
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উপদেষ্টা হিসাবে ১৩ ক্জনকে এনে 
এএকটা পর্ষদ শ্ঠন করা হয়েছে। 
ম্ভিফ্রপ্টেরে চেয়ারম্যান এনগ্যয়েন 
হু থো। ভিয়েতনাম অর্থনৈতিক এবং 
সাম্মাজক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করাই 
হরে নতুন গভনমেন্ট্র কাজ প্যান 
শান্তি আলোচনায় জাতীয় মুক্ডিয্লণ্টেরে 
প্রতিনাধি দল-এই গভর্নমেস্টের নির্দেশে 
গাঁরচালিত হবেন। প্যারস কম্যদনিষ্ট 
প্রাতানাধ দলের -জনৈক -মখগাত্র -বলে- 
ছেন যে, এখন থেকে ব্জাতীয় মুক্ত 
ফ্রণ্টের প্রাতিনিধির “বদলে নতুন গরন্র্ন- 
মেণ্টের প্রাতাঁনাধিরা শান্তি আলোচনায় 
অংশ -গ্রহণ -করবেন। 

মাঁকর্ন সরকারী মহল দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের এই অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে 
ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা -বলেছেন য়ে, 
নতুন গভর্নমেন্ট গঠিত হওয়ার ফলে 
"্যারিস শান্তি আলোচনায় কোন হের- 
ফের -হবে না। আমেরিকা চিরকাল 
জাতীয় -মযান্তিফ্রটকে “অপর পক্ষ” বলে 
আঁভহিত করেছে। এখনও তাই করবে। 
প্রেসিডেন্ট থিউ এই গরভর্নমেণ্টফে 
আমোরিকার মতই কারসাজি’ বলে 
উল্লেখ করেছেন। দঃ ভিয়েতনামী মুখ- 
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ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে বলেই 
ওয়াকবহাল মহলের ধারণা । ১২ই জুন 
শান্তি আলোচনা আবার সূর্য হলে 


নতুন গভনমেস্টের পররাশ্টীমন্ত মাদাম '' 


এনগুয়েন থি বিন নতুন গভর্নমেন্টের 
তনিধ দলের নেবত্ব গ্রহণ করেছেন । 
জাতীয় মাঁুফ্রন্টের বর্তমান প্রাতনাধ 


ট্রান বং িয়েমকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে - 


দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নতুন 
গভরন্নমেন্টকে আমোরকা যে চোখেই 


তর প্রতিরোধের সম্মুখীন হবেন। 


গভর্নমেন্ট আরও পবা হয়ে সম্পূর্ণ 
উচ্ছেদের সম্মখীন। একমাস আগে 
জাতীয় মুক্তিফণ্ট যে ১০ দকা শান্তি- 


হওয়া সম্ভব হবে না। একটি যৌথ 
. সংস্থা না গঠন করে উপায় থাকবে না। 
সে ক্ষেতে দুই গভর্নমেপ্টের কোয়ালিশন 
সেই যৌথ সংস্থার কাজ করতে পারবে। 
মস্কোয় বিশ্ব কম্যযনিদ্ট সম্মেলন 


গত ৫ই জুন মস্কোর গ্র্যান্ড ক্রেমালন 
প্যালেসের হলে আন্ত- 


লাধ্াহক হস্‌সতদী 


হয়ে গেছে। {বাভিন্ন দেশের মোট ৭৫ট 


চীনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। 
তাঁদের বন্তব্য হচ্ছে, মাও-সে-হুঙের 
নেতৃত্বাধীন চীনা কম্যুনিস্ট পার্ট 
সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুখে অনেক কড়া 
কড়া ফথা বলেন বটে, কিন্তু গোপনে 
গোপনে আমোরকা এবং পাশ্চম 
জার্মানীর মত বড় বড় প্রজিবাদণ দেশের 
সঙ্গে গোপনে গোপনে একটা বোঝা- 
পড়া করে নিয়েছেন। চীনের বিবদ্ধে 
এই আক্রমণ কিল্তু র-মানিয়ার প্রতিনিধি 
পছন্দ করেন নি। তান প্রকাশ্যেই সে 


.বিষয়। কিল্তু কমদ্রনিস্ট 


" স্বাধীনতা নেই বলে 


থেকে বাহচ্কৃত হবে কি-না, তা এখনও 
বোঝা যাচ্ছে না। কারণ সম্মেলন শেষ 
হতে এখনও দের আছে। 

অপর কে চেকোশ্লোভাঁকয়ায় 
ওয়ারশ্‌ চ্ান্তব্ধ দেশগুলোর হস্ত- 
ক্ষেপের বিরুদ্ধেও বহ: প্রতিনিধি 


পাটগুলো 
যে এক সুরে কথা না বলে নিজ. নিজ 
বন্তব্য জোরালো ভাষাম ব্যস্ত করছেন, 
সেটা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ । কমা-নিস্ট 
দুনিয়ায় আপন আপন ম'তামত প্রলাশের 
কমানিস্ট 
ধবরোধীরা যে প্রচারকার্য চায়ে 
থাকে, সেটা যে ভিত্তিহীন মস্কোর 
আন্তর্জাতক _কম্যানস্ট সম্মেলনে 
তার প্রমাণ পাওয়া গেল। পাঁবীর 
মোট ৮৮টি দেশে কমদুনস্ট পার্ট কাজ 
কবছে। তাদের মোট সদসা সংখ্যা 
৪ কোঁট ৫২ লক্ষ । মস্কো সম্মেলনে যে 
সিদ্ধান্তই গ্রহণ কবা হোক না কেন, 
সাবা দ:ল্যার পাট সদস্যদের ওপর 


পর্যাঘে দ্য গলপন্থী পাঁশ্পিদু প্রায় ৫৮ 
শতাংশ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নিবণাচিত 
হযেছেন। তাঁর প্রীতদ্বন্বশী মধ্যপল্ধী 
পোহার প্রায় ৪২ শতাংশ ভোট পেয়ে 
পবাজয় স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ পাম্পিদু 
পোহারেব চেয়ে প্রায় ১৬ শতাংশ ভোট 
বেশি পেয়েছেন। ১৯৩৫ সালে দ্য গল 
তাব প্রতিদ্বন্বী সোসালিস্ট মিটাবান্ডের 
চেয়ে মাত্র ১০ শতাংশ ভোট বেশ পেয়ে 


করা প্রা ৩৩ জন ভোট দিতে আসেন নি 
এবং. অনেকে ফাঁকা ব্যালট পেপার বাধে - 
ফেলে গে 
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. সব হানাহানি বন্ধ হয়ে গেল 


ব্যথা পেতে হয়। 'জরামাদের বর্ত- 
মান সরকারের াঁতি-নিয়ামকরা 


+ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতার কারাগারে 


বন্দী হয়েছেন। 'কভাবে এই কারাগারে 
বন্দ! হল্নেন, সে কথা ইতিমধ্যে গত 
তন সংখ্যায় বলোছি। এইবার সেই 
কথাগুলির সীমারেখা টানতে চাই। 
রাজ্যে বর্তমান হানাহাঁন কেন হচ্ছে 
সে কথা বলোছি, কিন্তু আজ সে কথার. 
সশমারেখা টানতে গিয়ে বলতে হয় যে, 


- ঈসদ্ধান্ত গ্রহণের কারাগার থেকে মুক্তি 


গেলেই কিন্তু দ্রুত অবস্থার পাঁরবর্তন' 
হয়ে যায়! 'বাভ্র দলেন্প মধ্যে হানা- 


ই 
এই বসা এবং আরো বসে পাঁরস্থাতি 
{বিশ্লেষণ করা ও সবোপারি 


বোধে স্ংষ্তারক চেষ্টা করার প্রতি 





হানাহানি _ 


হওয়ায় এই মন্ত্রীরা প্রায় ঠিক করেছেন 
যে, "তাঁরা আইনের ফাঁকে শেষ "দন 
পর্যন্ত মান্মত্ব দখল করে থাকবেন। 
কেন? শুধু ২৪শে আগস্ট পর্যন্ত মন্মাঁ 
থাকা যায় বলেই ক তিনজন মন্দা 


নি, প্রায় সকলেই এই নাতি, মেনে 


পড়লেন : এই ক্ষেত্রেও ক হ'ল? মুখে 
এক কথা আর মনে রইল এক কথা। 
একাঁদকে “পারষদশয় মন্দ 


কাছে ওর কোন মুল্য নেই_ আমরা 
নর চনে অংশ গ্রহণ করবো নাও” 


কাঁমশন যা রুরার রুরুন। 
বলা হল না যে, আমরা নির্বাচন চাই 
না ফাঁমশন 


একটি পথ 'শ্রহণ করলেন, যেটা 
তাঁর এন্ডিয়ারে কনা সেটা ভেবে 
দেখবার "আর {নির্বাচন সেই 


বন্ধ করা বা হওয়া-না-হওয়ার  সিম্ধান্ত 
নেওয়ার অধিকার কমিশনের কি করে 
থাকতে পারে? কারণ পীনর্বাচন ও সেই 

ভোট 'প্রধান হল কনীস্টাটউ- 
শনাল রাইটের প্রশ্ন, সেই রাইট বা 
আধকার হরণ করবার ' এন্তয়ার কারে 
নেই। কাক্তেই 'নর্বাচন কাঁমশন যখন 


আসনে আসাম 'দনে নতুন কেও 
হাসছেন, যান তাঁর চিন্তা ও মতে এক 
মাও হতে পারেন।, এই যে স্বীবরোধি- 
ভার পাঁরাস্যিত-এর একমাত্র কারণ 


ধন্দী হওয়ার ফল। ১ 
এই কারাগারের সবচেয়ে বৌশ 


বন্দণ হয়েছেন এটা সবচেয়ে ঘড় করে 
নজরে পড়ছে_তার ফারণ রাজ্যের সব- 


রাজ্যের 


সরকার ভাল কি 


পান্তাছিক ৰসমতা 
মৃখ্যমন্দ অপেক্ষা শন্তিশালা ভূমিকা 
পালনের অধিকারী । আর তাছাড়া 


ওপর। এই আঁতি জবরদস্ত দপ্তরটি 
শ্রীজ্যোতি বসুর হাতে দেওয়া হয়েছে- 
তার কারণও এই যে, রাজ্যের মন্দের 


এফ সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের 
ভূমিকা, এমাঁন অনেক দুর্বল 


ধিড়ালও যথারীতি বুঝতে পেরে 
মটকায় উঠে বসোৌছল। ীকন্তু 
এইবার যুক্তফন্টের . ক্ষমতায় 


আশা 
[ছিল যে, এই সরকার আর কিছ, করুন বা 
না করুন, বুরোক্রেসীর চক্রটা ভাঙবার 
চেষ্টা করবেন। কাবণ সরকার তার 
সগীমত সাধ্যে ভাল 'কছু করতে চাইলেও 
এই ব্রোরেসণ সরন্ঞারের পদে পদে বাধা 
হবে। বুরোক্রেসী 'দ।ডিয়ে আছে দুইখান 
পায়ে-একখানা পা গুলশ আর একখানা 
প্রশাসনদপ্তর। কাজেই মানুষের আশা 
শছল নতুন সরকার এই দুইখানি পাকে 
নতিমত চলতে বাধ্য করাবে_তার জন্য 
সেই পায়ে যে জুতো পরানো দরকার, যে 
মোজ্ঞা, যে গ্যাংক্লেট, যে হোস যে সিং 
গার্ড, য়ে গাইড লাগবে তা পরানো হরে। 


কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই সরকারের শত দন . 


১২৮৬ 


আতরম হওয়ার পরও কি দেখা গেল? 
বৈপ্লাবক বা ভায়নামক কেন কিছু করার 
্দকে স্বরাষ্ট্রদপ্তর এঁগরে যাচ্ছে না। 
বাধার কথা আগেই বলোঁছ এবং এই কথাও 


খোলাখ্মাল বলব, 

সমত জ্ঞান, অল্প বুগ্ষি ও সায়ারণ 
মামুষের সাধারণ 

বিচারে। 





কাদির ছি রগ্র গপ রহগ্য 
্ীবনাল "আদালতের বিচারে 


আমাদের প্রাণদণ্ড না হওয়াতে_আর অন্য ' 
. কি উপায়ে আমাদের মত্যুদশ্ডের ব্যবস্থা - 


করা যায়_বৃটিশ সরকারের এই _ ক্রুর 
চক্রান্ত বা হাঁনতম প্রচেম্টা রণধীর দাশ- 
টগ্ুপ্তের দ্বারাই ব্যর্থ হয়োছল। প্রামাণ্য 
দাঁললপতর দ্বারাই এই সরকারী চক্রান্ত 
- উদ্বাটিত হবে। পটভূমিকার প্রয়োজনে 
তার আগে একটু বাল 
B-C-L-A-Acএর ধারা অনুযায়ী 
আইনের নামে সরকার ট্রাইবুনাল. আদালত 
পঠন করে। এই বিশেষ আদালতে জুরী- 


দের বিচারের সযাগ-ীবধার- কোন 


বালাই থাকে না। 

একজন: রায়বাহাদুর, একজন খাঁবাহা- 
পুর ও একজন ইংরেজকে নিয়ে আমাদের 
- বচারের জন্যও 


ট্রাইব্যুনাল আদালতে 
গঠিত হয়োছল। এই আদালতের “বিচারে 


ন্যায় বিচারের আশা দুরাশা মাত ! কাজেই 





I 
t 
{ 
I 


গ্যব/প্রকীশিতের পর] 


" সংজ্ঞায় পাঁরভূবিত ইংরেজ সাম্াজ্যযাদী । ' কেমন করে "আমাদের শত" মেনে তে 


শাসকদের প্রাত সোঁদন অনেকের শ্রদ্ধা ' হুয়োছল--ও আমাদের কারোরই প্রাণদপ্ড 
ছিল। সাম্রাজ্যবাদ চক্র মরেও মরে না? : দেবে না বলে অপ্াাকারাবন্ধ হতে হয়ে- 
ব্‌টিশের শত শত বছরের শাসনবাবস্থার ! ছিল, আমার লেখার মাধ্যমে তখনও তা ' Ee 
ভিত্তি ছিল--অসত্য,. মিথ্যা প্রবঞ্চনা, : প্রকাশত হয় নি! নয়তো এইরূপ --- 
ছলনা ও নিম্পেষণ নীতির উপর। কিন্তু ! একই ধরণের ট্রাইব্যুনাল আদালত্রে 
আজও যখন -দেখি ইংরেজের প্রত কারো : বিচারের মাধ্যমেই ভগৎ সং, রাজগুরুর 
কারো এই মোহমনন্ত ঘটে নি তখন মনে '-শুকদেও, প্রদ্যোৎ, - দীনেশ, রামকৃষ্ণ 
হয় রবার্ট ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস ! প্রমুখকে প্রাপদশ্ড দিতে সরকারকে এত, 
্রস্থৃতির খলতা, বিশ্বানথাতকতা, ছলনা | টক কুণ্ডত বা বিচলিত হতে দেখা যায় 


মশায়! ট্রাইব্যুনাল আদালত ও ইংরেজ : National “Archive থেকে -এই 
সরকারের সমালোচনা আর করবেন না! ' সম্বন্ধে বিস্ময়কর গ্যোপন তথ্যপূর্ণ নাথ- 
ঈদ 


. defend (আত্মপক্ষ সমর্থন) করার নামে ; NET ১৯৮৯৬ 


সরকারকে প্রাণভরে "গালিগালাজ করার : তম চক্রান্তের কথা_ হয়ত দেশবাসশর কাছে ” 


. জ্ুষোগ নিয়েছিলেন। আজও আপনারা যে' জানাবার সুযোগ পেতাম না। 


আমাদের মধ্যে বেচে আছেন ইংরেজ ' আমাদের- ফাঁস হলো না! বহাল 
সরকারের মহান[ুভবতাযই তা সম্ভব। তাঁবরতে আমরা জেলখানায় আছি। মনে 
হয়েছে!” : সনে বিম্বাস স্বাধীনত্-সংগ্লাম তাঁর 
Oe SERRE পতিত এর আবে রক মাক্জাবন 
4 ০২৮৬ ন - 


শি 


ফ্ারাবাসের স্মাগেই সে হয়ে -আম্রা 
শদেশবাসীর সঙ্গে পর্মীলত "হবো "কে 
প্ানতো ব্তুটশ সরফার -আমাদেয় সেই 
প্বশ্নকে ধ্ঠীলয়াৎ রুরবার জন্য পক 'ঘোর 
ভবু যা’ খাছ তা’ অকাট্য সত্য ঘটনা। 

ভারতে পারবেন গলার for 
State —TIndia Govt. faলেত থেকে 
ম্্রারত এসরকারক লিধছেন ও তেটন্দা- 
গ্রামের “পর উলিগ্রাম “পাদাচ্ছেন আসান্ত 
্চয়ে যে, কন আমাদের মানি ভহাল না 
এবং “কি ককরে হাইচঝার্টে আবাল সমাসলা 
ফলে আমাদের ফালি দেবার ্বাম্থা করা 

মায়! বচলচ্ের শাসকরগে সঙ্গ আইস্‌- 

-্য় ও বাংলা সরকারের মধ্যে আমাদের 
“ফাঁসির ব্যবস্থা কররার জন্য যেসব মত- 
শঁবানময় হয়েছে সেই -সব দিল আজ 
আম এখানে প্রকাশ করবো। সরকারী 
মাঁথপত যা’ আমার বন্তব্যের স্বপক্ষে 
সংগ্রহ কবোঁছ সেগুঁল শনচে উদ্ধৃত 
ক্করলাম। দলিলগ্যাঁল ইুংরেজশতে লেখা । 
বসগ্ঠলি পুরোপহীর অন্যুরাদ করে পাঠর- 
বর্গের-ধৈষচাতি' ঘটাবো ন্য। তবে সবার 
বোঝবার স্নরধের জন্য প্রত্োকাঁট টোা- 
শ্রামের মল বিষসবস্তুটি আম সংক্ষেপে 
বাংলায় লিখে যাঁদচ্ছ। 

এই তথ্য সংক্রাহ্গতত সরকারী দাঁললের 
হুবহহ নকল নিচে উদ্ধত করলাম ৫ 

[হোম শডগ্াট্সেন্ট গলিটিরারা 
টোলগ্রাম মাবফৎ জানতে চাইছেন 
আমাদের ফাঁস দেবার অভিপ্রায়ে হাই- 
কোর্টে আবার মামলা রুজু রুরা সরকারের 
পক্ষে সম্ভব কি-না ।] 

“dort. af India, Home 
Dept. Poll, 1932 File No. 7/4/ 
982 Political. 

Subject (of #he He): 
Judgement of ‘the ‘Special 
Tribunal ‘in CARA Case 
No. 1 of 1930. 

12011951075 whether ‘Go. 
wemmment can move the High- 
Conrt tho ‘enhance tthe sen 
fences passed by the Tribunal 
And whether the High Court 
can exercise these revigional 


টি powers jn respect of sentences 


“কোন গোলযোগ "হয় খন ও 


under ৮6070788062 

[চট্টগ্রাম অস্তাগার লুণ্ঠন মামলায়! 
ফার কৃত সাজা হয়েছে এবং সাজার পরে 
শনর্বস্থাটে 
“মধ্যাহের পূর্বেই সকলকে কলকাতার 
পাঠানো হযেছে বলে জানানো হচ্ছে। 
#51. No. 1. 
OF ‘file 

Telegram R from the 


সান্তায়ক বস্সতাঁ 


GOB IN. গিয়া P উহ, 
Tomrniissioner of Chi— 


Wardh Tirst regarding 


Spetisl Tiribursls Tutgement 


“Sn Armoury Raid Case Begins. 


“Futigemertt ‘dehvered this 
morriing Tour'teen convicted 
টি sentenced fransporta- 
fion for ‘Fife one ‘to ‘two ‘years 
ঘ700০5 imprisommernt one ‘to 
#lrree Fears ‘borstsl. Sixteen 
aequitted Tearrested ‘mder 


Amendment Act. All teft mid- 


Aay Calcutta mo 41500021009 
So ffar Tstter ToHows. Finds. 


Cofies Jutgement will 
20110) 

উপরের টোলিগ্রামেরই প্নরার্গীত্ত 
করে Home-Department Political 
এঁবলেতে, Secretary for State— 
Tndia-কে পাঠাচ্ছে] 
491. No. 2. 


(1) Above.repeated by 
"EH D to S/S for India vide 
“telegram No. D2279]32 
শুনা], dt. 13-32.” 

LSecretary of State fa 
প্রথম টোলগ্রামের ভিত্তিতে পন্লামেক্টে 
প্রন উঠিছে_্টত্বারো জুনের যাবজ্জীবন 
কাবারাসের 'দশ্ড হায়চ্ছ তারা প্রত্যেকেই 
চট্টগ্রাম আস্রাগার এুহ্ঠনে প্রত্যক্ষ অংশ 
গ্রহণ করেছিল কি-না 
HSI. Na. 8. 

From SIS INo. "708 «dt. 
4832 to 01 HD. 

“Your ttelegram of 1st 
instant D 2279 Political 
Chittagong. Question in 
the Parliament for .Mon- 
day ‘asks whether twelve 
acoused  Bentenced 70 
transportation for Hfe 

" actually took part in ithe 
“Armoury raid. What Are 
the facts ? 

291, 4. T GOB furnished with 
cupy of SL No. 81]? 

- [পার্লামেন্টে যে প্রম্ন ‘হয়েছে 'তার 
উত্তরে বাংলা "সরকার ভ্রানাচ্ছেন_ দশজন 
"্অস্মাগার লুস্ঠনে ও একজন রেল-লাইন 
'ধ্বংহসে অংশ গ্রহণ করেছে এবং অপর 
জকদেন প্রত্যক্ষ 'অংশ গ্রহণ মা করলেও 
টন্তে শলপ্ত "হল! 

গতনজন উচ্চপদস্থ সরকার কর্মচারী 


চি 


সআভমত প্রকাশ করেছেন যে, দণ্ডাদেশে 
এইরূপ শৈথিল্য ব্যাখ্যা করা 'শঙ্ভ। ] 
“S], No. 5. Telegram R from 

DIB No. BL ‘dated the 

6-83-52. 

Reference Home Dept. 
télegram dt. March 5th. 
' T13. ‘Out of 12 ‘sentenced 

Fo transportation Tor Hfe 

‘C-A-RCase evidence showt 

that ten participated in 

‘armoury Taid, one in 

wrecking railwey line, one 

took no part ‘in raid but 

was 9. 00097717830, 

{Note on the file under 

‘Sl. No. 5.1] 
For information S D. I, 

“BB. may see. 

EER. 7-8-32. 

Secretary Should see. It 
this is the case, the sentences 
‘passed are all the more diffi- 
cult to explain, D:i.B. should 
টি 

ড়া 5S. N. Roy. 
78-32, 

H. W. Emerson. 

"83-82, 

J. C. [rerar] 

8-3-82. 

Director, Intelligence Burean. 

[উচ্চপদস্থ দুজন সরকারী কর্মচারী 
ত্তাঁদের অন্তরের বিক্ষোভ প্রকাশ করে 
শিলখছেন_পাঁবচার বিভাগ বাংলার 'সচ্ত্রাস- 
বাদশদের প্রত যেভাবে নম্রতা প্রদর্শন করে 
'জ্গাছেন, তাতে শাসন শবভাগ কমেই তাঁদের 
মনোবল হারান অআবং জানা খাচ্ছে 
আনেক আগে থেকেই পেনসনের জন্য 
দ্রখান্ত করছেন।]-_ 

“Tt is unfair to make 0906 
tions from press abstracts 
of “Judgements but what I 
have seen indicates tbat the 
Judges .hunted for and had 
great difficulty’ in finding 
reasons for their deplorable 
‘Jenieney. Their decision not 
to hang anyone in this case 
In which 7 murders were com- 
mitted, coupled with sentences 
nassed recently in otber terro- 
rist cases, has made people 
vehement in declaring that in 
Bengal of today there is ne 
Justice, only a mass of bad 


০ 


law, The mass in the street 


blames the Government: and 
refuses to recognise the diffe- 
rence between the judiciary 
and executive. The executive 
has been badly hampered by 
the judiciary in ‘Its dealing 
with terrorism for a member 
of years ; if the deterioration 
in the judiciary continues the 
executive’ shall be emascula- 
ted.’ I understand that there 
is ৪. steady trickle of applHea- 
tions for proportionate pen 


the province. 
Sd. H. Williamson. . 
11.8.82 


7 8S. N. Roy. । 
| ‘118.927 

[ পাঁরত্যন্ত 1]... 
৮91..6.. (Omitted. DP 10405 
[বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে 5. N. 


মিয়া অন্াধার লতা আমারি জাতি: রা the. HCO 


.Cal-has 2513107191] powers has 


মেশণ্টের ৪টি নকল- পাঠাচ্ছেন।] 

“Sl. No.7. Letter from G-O-B 
No. 1080 SP dated the Th 
April 1982. 

Bubject : C.A-R-Case Judge- 
ment. 

. IT am directed to for- 
ward herewith for infor- 
mation of the Government 
of India four copies of the 
Judgement in the C-A-R- 
CASE.” , ৩ 
15. ম. Roy ৭ নম্বরের নিচে চাঁকা ._ 
দিচ্ছেন। তান বলছেন, হাইকোর্টে আবার 
এই মামলা রুজ; কর্ম যায় কি না সেই 
সম্বল্ধে তিনি িচাব করে দেখবার সুযোগ 
পান গন? তাঁর মতে এই বৃরষয়ে Legis- 


18855 Department- উপদেশ 


নেওয়াই সলাত ।] 
“ৰ Noting ‘below TJ. 

মনে have not . examined the 
Qu — whether a reference to’ 
the HC. for enhancement of 


[H. W. Emerson ° সাহেব 
Honourable memberকে, লিখছেন 
জাজমেন্টের ২০৩ ও ২০৪ প্স্ঠা দুটি 
ফেন পড়ে দেখেন। এখানে ট্রাইব্যুনাল 
ফাঁস না দেওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখয়েছেন। 
হাইকোর্টের Revisional Power আছে 
কি না তা’ যাচাই ফয়ে দেখায় নজর এখন 
পর্যন্তিও নেই। তবে র্যানাকন ফ্রেরার ও 


. আমার মধ্যে এ বিষয়ে যা’ আলোচনা হয়েছে 


তাতে র্যানফিনের অভিমত হচ্ছে হাইকোর্টে 


, মামলা বৃ করার প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে মা; 


রও Legislative Department 


এ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জনয অনুরোধ 
CED 


. কয়া হোফ। ]- 
flons from executive officers in - 
Bh টি 


“H. M. should read the 


‘arguments at pp. 203 and 204 


' of the Judgement, by which 


“Tribunal justified the non- 
- imposition-of death ‘sentences. 
: We may obtain the views, of 


Legislative Dept. on the line 


‘taken by the Tribu 2 


রনি So far as I know the 00 


not actually been put to the 
test, but from a conversation 
between ' ‘Sir George Rankin, 


‘Sir James Crerar and myself 
‘TIT gained the ‘definite impre- 
৪৪105 that Sir G-R-took the 


view. that a revisional applica 
tion was likely to fail on the 
ground of jurisdiction.) The 
~Legislative D—might be asked 
to advise on this- point. 
fl H. W. Emerson. 
16.4.92.” 


LH. W. মর সাহেব লিখছেন, তাঁর 

খুব অবাক লাগছে ক করে যড়ষম্্রকারশ- 
9 ৫5৮5 
অব্যাহতি পেলেন? "তান আরও 
‘বলছেন যে, এর বিহিতের আর কোন 
উপায় নেই এবং তিনিও মনে করেন এই 
ব্যাপারে Legislative Department. 
শর অভিমত নেওয়াই উচিত৷] - 

“The arguments by which 


sentence ou lie in this case. , “the Commissioners have per- 


It may’ “ worthwhile asking 
Lagislative Department to 
Jook into this aspect of the 


case and to ৪৫19০. 
9, N. Roy. 


14-482 
/ 


suaded themselves that in the 
case at any rate of the leaders 
of the conspiracy it was not 
necessary to carry out the 
natural consequences of their 


findings seem to-ma astound- - the 
= তি ৩২৮৮ ্ 


১ ১৭ 


ing. It looks however, ৪৪ i 
there is no remedy.. I agree’ 
that we should ask the views 
of LD-onthe two 0072 
৪15৩0 In Secretary's note. ls 
H.W. H. [2818 
17482. 


টু { Legislative Department 
চকে Honourable " Member - 


নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন |]: "41 : 
"Legislative Dept.- i 
On the merits of the deck 
8107 by the Commissionart 
‘that no ~ deatH senten ্ 
“should be imposed . I respec রথ 
“fully agree. with - Honourable 
‘the Home Member. The 


. grounds assigned : for this deck. 


৪10], appear to me with respec 
‘to. be nothing less than বিরত 
‘tie. The Comm — convicted tha - 
Accused of an. offence punishe 
able under sub-section (1)! 
of sect:on 120B read vith 89৫৭ 


tions 302 and 109. It is doubt. 


less then as observed by the 
Comm.—that the activities of. 
the accused constituted alse 
.An offence punishable undey 
section 121. A. But these can 
plainly be no conclevable justi- + 
fication for the argument of 
the Commissioners ‘that be, 


~ cause acts done by the accused 


constituted two different. 


‘offences one of which judged 
টড the provision of its punis# | 


ment. was graver than the’ 
other, the sentences - to ba 


passed for. the graver offence 


should he influenced by the 
fact that maximum and mini 


mum punishments which would 
‘have been awardable on con- 


viction of less grave offence 
were less severe than the 


maximum 2007 minimum 
punishments provided for 
Eraver offence 


t 


সাপ্তাহিক বস্তা 
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০২৮৯ 


Is other wards, the sentences 
to be awarded for the graver 
sflence should have been deter. 
mind in the light only of the 
activi off thie: sccused. as 
eoustituting a graver. offence,” 

[ গ্রেহাম সাহেব লিখছেন; ঘ্রীইকুট 
মালের দামলার রায়ের বিরুদ্ধে: সাঙ্গা। 
আছে কি না তা’ তিনি : ঠিক জানেন না॥ 
তান লিখছেন, সমস্ত আহন। পর্যালোচনা 
করার পর একটি স্হন্দরা ০১০; তাঁর মলে, 
এসেছে--১৯২৫ সালের ৪-০2৮200 
অনুযায়ী যে কোর্ট বসানো ফেতো ভার 
ক্ষমতা {ক বর্তমান টার্যুনালেরা ক্ষমতা 
হতে নিকৃষ্ট ছিল.? এই! প্রম্নেরা সমাম়ানেরা 
জনা গ্রেহাম সাহেব বাংলারা এ্যাডচ্গোকেণ্ডী 
জেনারেলের মত গ্রহণের, সগা'রিশা করেনা 
শবং তাঁর কাছ হতে আন্ন জেনে নেরাঙ্জা_ 
অনুরোধ জানান যে, এই মামলার! গুরুতর 
দববেচনা করে. হাইকোর্টে সাজা হৃচ্ধিরা 
দরখাস্ত সররারা বরতে; পারো কি না॥ 
কমিশনারদের রাল্ল পড়ে স্ৰতই: মনো হয় 
প্লাণদস্ড না দেওয়ারা জম্যয আঁদা। বাজে? 
অজুহাত খুজে বেড়িয়েছেলা। এই 
Department খল রিরেচলা। করো 
দেখে ন বদি, সাজা" কৃগ্ধির' জন্য" দরখাস্ত" 
করতে হয় তবে কোন্‌ কোন্‌ আসামীর 
বিরুদ্ধে তা’ করা হবে। যাঁদ সে রকম 
দরখাস্ত করতে হয় তবে এ্যাডভোকেট 
জেনারেলকে কেবল জাজমেশ্টটা পড়ে 
দেখলেই চলবে নাছ সমস্য সাক্ষ্য প্রমাণ 
সবগ্চুলিই পড়ে দেখত্যে হবে ॥]" 

“[ Fr para 2 of the 08 
L. Grafiam discussed. various 
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সন্তাঁহক হল্‌দতা 
provisions of the Code, and 
then concluded—that he was 
not quite sure whether Cal. 
- H.C-had the power to enhance 
tHe sentences, ‘The concluding: 
portions of this note. 59101] 


Al) then: that. E am pre~ 
peared: to say. now is that. it is 
a nites point as. to: whetlien the 
count set uy under: the BAC ™,.. 
48580) 19%5;, ib an inferior” 
meaning off 43% of the Chde, 
The matter iss one of consider 
able importance amd: I wood 
tugzest; that, tlhe: opinion. off 
the Advocate General, Bengal, 
At the smumetiins, the. AGB, 
আচ he asked. tir KiB 
81105 am mevify this Is সু 
085) fr applying fon entiencs 
ment af: tlie sentences. AI, 
thant Hse: Beem sat in; 008) fost 
parti ofl thiss mte is: that the: 
Commissioners appear to have 
gone out ‘of their way to find 
reasons which on the face of 
them appear: to, be entirely; 
Inadequate, for’ avoiding giving: 
capital sentences Tlie ques 
tion’ ir respect of which’ priso- 
ner, If any, pplication for. 
enhancement. of punishment. 
shonldi be made has not; beew 
exsmined By? this. Department, 
It would Involve a’ complete; 
and 06 501507 examination: not: 
only of ৮19 Judgement but, 
8150. of the. evidence: nenorded: 


properly, within the. scope of 
‘AG. 


L. Graham. 


22.432.” 1 
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by the Commissioners: amd it 
is submitted that this. সি] 


{ BLM’'s minute থেকে জামে 
পারাছ এ্যাডতোকেট জেনারেল আঁভমত্ত 
প্রকাশ করেছেন যে, ্রাইব্যুনালের 
বিরদ্ধে. সাজা, বৃহ্ষির, জন্য, 
করবার আঁধকার সরকারের নেই'। 
কোট প্.নর্বিগারের জন্য দরখাস্ত ফরবায়ু 
অধিকার আছে; কেবলমাত্র দণ্ডপ্রান্ধু 
হ্যান্ছদের 1 
হাইকোটেরি; Revisional Powegf 
এটাক) এাছভোকেট, জেনারেলের আভিঝ, 
মর্ত0- 

"IBHELMS: 01] চা 
Can thie Guvernment go t¢ 
ths HIC:C Lis alter the natur¢ 
af Gr enhance tlie sentences 
tim Clittagorg case? Th 
পাস) my? opinion, is in th 
negy¥tive.. No right of appeal 
or applivation for revision hag 
Been given to the Government, 
by any law, in the case of trial 
under B:CL-A-A, section 8 of 
tie BCT. (eupplimentary)] 
Act 1925, gives the right of 
appeal to a convicted person 
only. ” | 
2: Can the H-C.of its own’ 
motion exercises রা রণ 
powers under chapter ১: 
of the Cr. -P-Cin such a Case? 
In my opinion the answer নুর 
8150 in the. negetive. ‘The নু 
Cderives ts powers over a 
Tribunal set-up by the Bengafl 
Act, under: tie supplimentary 
Act 1925, and not under thd 
Cr..P-C. That Act: confers 
powers contained in chaptef 


০ 


XXXI and chapter XXVIL of 


the Cr..P-C. Upon.the maxis 
mnm. expressio unius exclu 
Bio alterius, powers ‘unden 
chapter XXXIT are exeluded.” 


এ... (ক্রমশ ] 


পা 


খ্সাবাদ-মহম্সদ আবদুল্লাহ রসুল । 
নবজাতক প্রকাশন, ৬, এাস্টনী বাগান 
লেন, কলকাতা-৯ থেকে মজহানুল 
ইসলাম কর্তৃক প্রকাণিত। পাঁরবেশক ঃ 
ন্যাশনাল বক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, 
৯২, বক্কিম  চ্যাটাজাঁ* প্রীট, 
- কলকাতা--১২। মূল্য £ বারো টাকা। 

মামলি ধরণ্রে কোনো উপন্যাস 
নয়, মহাকাব্যের উচ্চাদর্শমাণ্ডত উত্তরণো- 
মুখ সংগ্রামী গণজীবনের কাঁহনণ 
৩৫৩ পৃষ্ঠার “আবাদ”। অবশ্য এট 
উপন্যাসই, তবে এরকম উপন্যাস লেখার 
জন্য যে ধরণের বাস্তব আঁভজ্ঞতা, (শিক্ষা- 
দীক্ষা ও নতুন পাঁথবী রচনার জন্য 
বোধ ও বোধায়ন থাকা দরকার তা বাংলা 
দেশের সাধারণ ওপন্যাসকদের ক্ষেত্রে 
[বিরল বলা যায়! তাই ‘আবাদ’ স্ন্টর 
জন্য ওঁপন্যাসক শ্রীরসুলকে আমরা 
স্বাগত জানাচ্ছি। 

আবাদের কাঁহনশর সুরু বলা যেতে 
পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু থেকে 
১১৪৭ সাল পর্যন্ত! অবশ্য সাধারণ 
মানুষের যে দুহখ-দদর্শা বেদনার ঘটনা 
উদ্বাটন করেছেন_তার সুরু বহু আগে 
থেকেই। তবে যে চরম 


এীতহাসিকেরা কোনোদিন জানার চেষ্টা 
করেন নি বা করবেন না। কারণ তাঁরা 
সাধারণ খ্যাঁতহখন জনগণের - সংগ্রাম 
অপেক্ষা ব্যান্তর শোর্য-বীযকেই বড় করে 
প্রচার করেন। অবশ্য “আবাদের নায়ক 
ব্হীম। ওউপন্যাসকের এক অপূর্ব সাঁণ্ট 
এই রহম । এই অজানা লোকটির সঙ্গে 
পাঠকদের প্রথম পাঁরচয় কারয়ে দেয় 
রোস্তম। রহিমের শোর্য-বীর্ধকে ফুটিয়ে 
তোলার জন্য লেখক লেখন" ধারণ করেন 
শীন। রহীম দলের নিদেশে কীভাবে 
সহস্র সহন্্র সংগ্রামী মানুষ সুচ্ট 
করেছে সেটাই বড় কথা। এই সংগ্রামী 


সৃক্তি। তাই উপন্যাসটিতে মুখ্য ৪ গ্রাম 
থেকে গ্রামান্তরে ছাড়িয়ে পড়া সেই 
আন্দোলনের কাঁহনী। 

যে আন্দোলন হয়েছে সেই আন্দো- 
জনে নেমে এসেছে ডাল-ভাত খেকো 
সাধারণ হহিন্দু-মুসল্মান। অবশ্য বংশশ 
এক পউক্সিতে বসতে পারে নি, নেহাধ - 
বোদ্টম বলে, এখনো সে সংস্কারমূক্ত 
ময়, ধক্তু বংশী আন্দোলনের বড়ো 


পপ 





'বাস্মত , হয়, যখন 
রহীমের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শোনে 


শংশাদার। সে 


চৈতন্যচারভামৃতের শ্দোক। একাঁদন 
বংশন প্রাণ দিল, প্রাণ দিল দাউদ, নাশ:। 
পুরুষদের সঙ্গে গ্রামের মাহলারাও 
প্রাণবন্ত, সংগ্রামের সঙ্গী । এরই 


ওঠে। অবশ্য রহীম ও লোকমান তাদের 
শ্বশুর-শাশুড়ী এবং স্ব প্রভীতির 
সংসার কাহিনীর মাধ্যমে আমরা 
মুসলমান সমাজের সুন্দর পরিচয় পাই-- 
যাঁদও লেখক অত্যাচারমূক্ত বিশাল গ্লণ- 
সমাজের সুখের সংসারের পথ দেখাতেই 
প্াতশ্রুত।' তাই শুধু আবাদ নয় একে 
একে জেগে উঠেছে আমতলশ থেকে 
সুরু করে দোউদনগর দাশুখাল বংশী- 


পাশ্)টর বই-সুররত সরকার। শিশু 
সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ৩২এ, আচার্য 
প্রফল্লচন্দ রোড, কলকাত-১। দাম £ 
পাঁচ টাকা। 


৩২৯৯ 


না। সুব্রত সরকার, যার ডাকনাম পাপ, 
সাড়ে আট বছর বয়সে যে শশুর অকালে 
প্ৰাণত্যাগ করেছে_তার লেখা এবং রেখায় 
দাজানো অপুর্ব ও অপরুপ গ্রন্থ পাপন 
ঘই। এই শশড যেন আগেভাগেই জানতে 
পেরোঁছল কাঁ বযাদময় ভার জ্রীবন। 
ভাই-_ 

“সময়ের বড় অভাব ভাই, 

একটুকু খেলার সময় না পাই।* 
কাঁবতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ সবাক 
লেখাতেই ছিল পাপুর নেশা, কোনোটা 
দমাণ্ত, কোনোটা বা অসমাপ্ত। কতো 
সূন্দর সুন্দর ছড়া ও ফাঁহনী। একা! 
িশুমনের সংযমের ছাপ আর লেখার 
্লীতাবন্যাস দেখে বিস্ময় মানতে হয়। 
ছাঁবগ্‌ুলিও কতো বাঁচি রকমের। স্কেচ 
রাঙন ছবি আরো কতো কী-_শিশুমনের 
খেয়ালে ‘অবাস্তব হয়ে ওঠে নি’ ক্লাস ঘ 
শঁসনেমা হলের সামনে’, ‘হে মা কালা! 
‘যান’ এবং অন্যান্য সব হাতে আঁকা ছাঁব। 

বইটি এক নম্বাসে শেষ করে দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলতে হয় এই ভেবে যে, 
আমরা না জান কতো বড় একটি 
প্রাতভাকে অক্কুরেই হারালাম। বোর্ড " 
বাইশ্ডিং আট পেপারে ছাপা, পণ্ঠা 
সংখ্যা ৫৫। বইটি শিশুদের ভালো 
লাগবে, বড়রা তো অবাক, হবেই'। 


সেম বাঈজশ £ এককাঁড় ভট্টাচার্য £ 
পাঁরবেশক--সুবর্ণ রেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধ! 
রোড, কলকাতা--৯। মূল্য-তিন টাকা। 

কলকাতার ইংরাজিভাষী একটি 
সম্প্রদায়ের কিছু তরুণীর জাবনের 
কয়েকটি কাহনী অবলম্বনে এই ছোট্ট 
উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এরা কেউ 
'িসেপসনিস্ট। এদের সুখ-দুথ এবং 


স্বপ্রের এই কাহনাশ্বল লেখক 
সহানুভূতির সঙ্গে ফাটিয়ে তোলবার চেষ্টী 
করেছেন। 


কৰা উঠেছে। এমন! কি এই বিল নিয়ে৷ 
তাড়াহুড়ো করার দায়ে পরাঁরমদায়, মন্দ, 


যতন চক্ষবর্তী আঁভযুক্তও হয়েছিলেন »যা 


দিল্লী থেকে রে সব, খবর, এসে. তাতে 
এ সব প্রশ্ন যাঁরা তুলেছিলেন তাঁদের 
"সম্পর্কেহ: উল্টো ধারণা সৃষ্ট হয়েছে। 
মন্তিসভার সবববাদীসম্মত িদ্ধান্ত অনযু- 


বলান্যবাদ 


রামচন্দ্র, . বাদনাংগানে, ভ্ারত্র্ষের করিয়াছেন সুমধুর' লপাঁতের . মাধাসো 
ধহু গুণ ও জ্মনাঁজন লেখন?: ধারণ করিয়া. তুলসদাসের জশবনসববস্য মহামানব শ্রীরাম, 
আক্মোৎসগ' করিয়াছেন? 


গাঁত্িভ্পাবন সীতা-রামের। ভিত বর্লনা, সুলোভিত। 
ম৮-১স খণ্ড তিন, টাকা, ২য় থণ্ড,তিন টাল 


বসংমতণ প্রাইভেট লামিটেডঃ ১৩: 'বাঁপনাবহারশ গাঙ্গুলণ স্পট, কলি-১৯ 


~~ 
AL ৯৬ 





শ্ৰী ত ভি গিরি বন্ধ হয়েছেন। এখন 





- তাতে বিধান: পাঁরযদের' সদস্যকে 


শখনই বামপন্থীরা গ্রহনের, দরজা; দিয়ে 
[ন্ট করানোর আভিযোগ, তুলে। তুমুল 
হ্দরব। করতেন 'কিচ্তু. নিজেদের 
বেলায়া তাঁরা দে সব ভুলে, গেলেন! 
এ ব্যাপারে ফক্ুন্ট্রা গায়ে কাদা' 
লাগানোর দায় থেকে প্রধান দুই শরিক 
দুই কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছোট দুই 


শরিক আর-এস-প এবং বলশোভিক . 


পাটি” মত্ত, হতে, পারছেন, না! 
যাই হোক, অনেক জল ঘোলা, করার 


হরে প্লেলা। আপাতত, 1তনজন মল্লশর 
পদত্যাগ না করে, উপায় নেই”? ধান” 


সভার আসন 'শুন্য করে৷ উপনির্বাচনের - 


মাধ্যমে বিধানসভার সদস্য হওয়া এখনই 
সম্ভব হবে না। বর্ষাকালে নির্বাচন 
হরে না। \ 

বর্ষার, পরে, নির্বাচন, করা, নিশ্চয়ই 
সম্ভব ॥ তখন। সমস্যা তিনজনকে, নিয়ে 
নয়_ছয়জনকে 'নয়ে। এখানে। আর 


হী 


থেকে এখন মন্দ নেওয়ার তে প্রশ্নই 
ওঠে না। প্রীঅনাদ দাস৷ ও' শ্রীমোকসেদ 
আলির দল ছেড়ে যাওয়ার পরা আরাঁস- 
পার কোন সদস্যের সন্ম্ হওয়ার 
আঁধকার আছে ক? একই প্রশ্ন বল- 
শেঁভিক পার্টি সম্পর্কেও! তাদের জন্য 
কেউ আসন ছেড়ে দেবেন কি-না সে 
প্রশ্ন, অরান্তর? 


|" মন্মী করানোর জন্য: - বিধানসভার 


সদস্যপদ ত্যাগ করানো কি নীতিসঙ্গত ? 
উপানির্বচিনের খরচ রাজ্যের জনসাধারণের 
উপর কেন চাপানো হবেঃ 
য্ক্ত্রন্টের বিশেষ অবস্থায় নিজ 
দলের মন্ত্রী মনোনয়নের আঁধকার 
সংশ্ল্ম্ট দলের।/ তা হলেও ফ্ু্তফ্ন্উ 
দায়মুস্ত হতে পারেন না। পশ্চিম বাংলার 
মানুষ সাগ্রহে লক্ষ্য করবে বিধান পাঁর- 
ষদের সদস্য এবং কোন কক্ষের সদস্য 


নয়, এমন সদস্যকে মন্ত্রী করে ফে নীতি- 


হরঁনতার পাপ 'বভিল্ন দল তথা ফ্রন্ট, 
করেছেন, "আগাম দিনেও তার পুনরা- 
বৃত্তি ঘটে কি-না! 
দল বদল প্রভৃতি নীতিগত কারণ 
ছাড়া, পদত্যাগ' করার নাঁতি সম্পর্কেই 
আজ প্রশ্ন উঠেছে। যুক্তফন্টের কাছে 
জনসাধারণ একটা সুষ্ঠ নীতি প্রবর্তনের 
আশা রাথে--ফুন্তক্রন্ট তার কতটুকু 
মর্যাদা দেবে, তা ভাঁবষ্যতে বোঝা, 
ষাবে। 
»শ্রীসদিশর্ট 





৩২১৩ 


গাঞ্তাহক বঙ্গমতী গ্রগন্জে 
শ্রীবেণ্;  বন্দ্যেপাধ্যায়ের একটি 
আক্ষেগপিন পাত্রকার ৪৯শ সংখ্যা-৭৩ 
ঘর্ষে প্রকাঁশত হয়েছে। শ্রীষুক্ত বন্দ্যো- 
পাধ্যায় দেখাছ বসুমতীর 
াঁরত্ররক্ষার জন্য দারুণ 'চান্তত হয়ে 
পড়েছেন। তাঁর আঁভমত £ “সাপ্তাহক 
প্র্াতশীঁলতার নামে জোর 


গুলখলেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তান 
ধাম কম্যনিস্ট মতাদর্শের কথাই বলে- 


পক্ষে সম্ভবন্নয়। এই ধরণের আঁভষেগ- - 


কোন্‌ দলের নেপথ্য ক্রিয়াকলাপকে 
ইংগিত করে? 


শ্রীযুক্ত” বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকোশ 
কেন যে শ্রীযন্ত কাঁরেন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 


ওপর বুঝতে পারলাম না। শ্রীযুক্ত 
বরেন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কে আমরা ল 
ক্পন্টবন্তা বলে জান। জান অদম্য 


উৎসাহে উৎসাহী একজন মানুষ, যান 

ফখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন 

ম্য। অবশ্য এর ফল তাঁকে ভুগতে হচ্ছে। 

ঘখন দেশেরু সমস্ত -ব্দাদ্ধজীবী কাঁব- 

গাহাত্যকরা নিজের {জের ঘর 

সামলাতে ব্যস্ত, তখন একমাত্র বাঁরেন্ছ 
প্রাতবেশী 


মানুষের পাশে 
এসে দাঁড়য়েছেন দোখ। সো'চারে 
ঘোষণা করেছেন মানুষের দাঁব... 


মনুষ্যত্বের দাব। গত কয়েক সংখ্যায় 


“ শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলায় বুদ্ধি 


পবাঁদের সংকট নিয়ে কিছু স্থণ্ট এবং 


প্রত্যহ’ বলতে চাই। বলতে ইচ্ছে কাঁর। 





করবেন। 


আমরা এ ব্যাপারে মন্তব্য 


পাঁরশেষে বন্তব্য এই যে-৪৯শ 
সংখ্যা ৭৩ বর্ষ সংখ্যাতেই শ্রীযুক্ত বীরেন্দু 
চট্টোপাধ্যায়ের “মানুষের ধর্ম” রচনা 
প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনাটি এবং 
কাত্তবাস ওঝা ও সর্বদরশশী প্রমুখের 
লেখাগ্ৰীল যো নিয়ামত বসুমতাতেই 
ছাপা. হচ্ছে১ট একটু মনোযোগ দিয়ে 


শ্লীবন্দ্যোপধ্যায় সান্তাহক বস্মতীঁকে 
একাঁট বশেষ রাজনোতক দশের মুখপত্র 
বলে আঁভযোগ করেছেন এবং এই আভ- 


নিছরু 
মনে হয় নি। “নির্বাচনের পরে” প্রথম 
উদ্দেশ্য 


মুখ তালাবদ্ধ থাকবে শ্রীবন্দ্যেপাধ্যায়ের 
এই দ্যাম্টভাঁঙ্গর প্রশংসা করলে 'বিধান- 


সভার আঁস্তত্বকেই অস্বীকার করা 
ভালো। একটা উদাহরণ 'দিই। 
নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, 


এম, এল, এ-রা কেউই 
করেন নি পেনবাচনের পরে দরল্টব্য)। 
বরং দশম শ্রেণীকেই সমর্থন করেছেন। 
এই জানার মুল্য কোন অজ্জুহাতেই 
অস্বীকার করা যায় না। আর আজ কি 
দেখাঁছ রাজ্যে সেই দশম 


য়ের মনে রাখা দরকার যে, সি-প-এম 
সংখ্যাগারষ্ঠ দল। তবুও মোট ২৩ জন 
এম, এল, এ-র সাক্ষাৎকারের মধ্যে ৮ জন 


-খে.কনচন্দ্র মালাকর_ 
.... ডঙামাণক, ২৪ পরগনা. 
সপ্তাহের বোবা £ একটি প্রতিবাদ 
আদদনার: বহুল প্রচারত. “সাপ্তাহক- 
বসুমতগপ্তে (৭৩: বর্ষ, ৫১" সংখ্যাঃ ১২ই 
জুন) প্রকাশিত, “সপ্তাহের বোঝা” শীর্ষক 
গৃফচারের. লেখক কীত্তবাস ওঝার নিম্নোন্ত 
লেখার অত্র প্রাতবাদ জানাচ্ছি। তিনি 
গুলবেছেন্_ 

“রাজোর শ্রামক-ও কৃষক ফ্রন্টে যদি 
যুরুদ্ট: শাক দলগ্র্লি নিজেদের মধ্যে 
চলবে কাকে: য়ে ৮” রাজ্যে বাঁক থাকে 
দক মাস্টার আর সরকারণী। কর্মচারী। 
এই: দুই সম্প্রদায় সম্পর্কে এক. কথায় বলা” 


4 যায় তাঁরা হলেন__রাজ্যের সরচেরে' [চনে - 


ওলুজআা পার্টি তাঁদের দাবি পুরণ নাহলে 
মদদ্দাবাদ ধান ভুলতে তাঁরা" সবচেয়ে পট 
কিচ্ছু সরকার -াঁদের কোনা সহবোশগিতা 
পাবে না। তাঁদেব দাদ আছে, নেই 
শু দাঁয়ত্বা। ভাই তাঁদের কথাঃ বলা" 
অর্থহীন এবং সত্য। কথা বলতে টাকা 
পরসা ছাড়া কারো-কোন প্রভাব এই দুই 
সম্প্রদায়ের উপর নেই৷” - ইত্যাদা আরো 


এম এ ডেবল)* বি টি; প্রেধান শিক্ষক, 
থানা রোড, অন্ভল 


- প্রাঁতবাদ করছি। 


স্যাপ্যা'ঁহিক বসত 
ঘ্নদর্শন $ একটি প্রতিবাধ 


$১. সংখ্যা “সাপ্তাহিক বস্বসতাঁদ্তে 
শাঁ্ষ'ক কলমে যা লেখা হয়েছে আঁম-তার 
প্রথমত দুাাপ্দুরে: 
যা ঘটেছে; সেই ঘটনাকে' কেবলমাত্র যুন্ত-- 
ন্ট সরকারের দবরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে 


ব্যবহার! করা হয়েছে এ কথার কি উদ্দেশ্য? _ 


উপরে লাঠি; গড়ল চালানো হলে তার 
প্রাতবাদ করাটা ক গুণ্ডামীর পরিচয়? 
হাতদের প্রতিবাদ 'মছিলের উপলক্ষ করে 
পেশাদারী গুণ্ডারা ঘামে আগুন দিয়ে. 
সন্দ্রাস সূষ্টি করে দোকানপাট” লুঠ করে 
নি, এই ীনশ্চয়তা আপাঁন দিতে পারেন. 


ৃ থক্যিহেতু 
১৯৬৭" সালে নকশালশদেরু জন্ম } স্বভাবতই: 


জন্মের আগে কাজ কবা সম্ভব নয় বলেই” 
বর্তমানে 


দেবু বণিক 

৭/২ই, আসগর সিস্মী লেন, 
কলকাতা-৪৬ 
‘বাহে ভাষা’ প্রসঙ্গে 


শ্রীবাচ্চামোহন: রায়-এর চিঠির পর 

আশা করেছিলাম বাহে ভাষা প্রসঙ্গের 

ওপর যবানকা টানা হয়েছে, কিন্তু. 

নতুনাঁদল্লপী ঘেরে শ্রীঅশান্ত লাহডার 
৩২৯৬ 


চিঠিতে বিষয়টি পুনর্বার ভ্রান্তভাবে 
উত্যাপিত হওয়ায় প্রাতবাদ' করতে বাধ্য. 
হচ্ছি। 
উত্তরবঙ্গের মানুষ হিসাবে দাবি করে 
শ্রীলাহিড়ী ‘বাহে’ শব্দের যে ব্যখ্যা বিয়ে- 
ছেন, তা ঠিক নয়। বাহে শব্দের 
অর্থ “ও ভাই” নয়-বাহে শব্দের অর্থ 
হল বাপু হে’! মতান্তরে “বাউ. হে।” 
অর্থ যাই হোক--বাহে' শব্দাট- অবজ্ঞা- 
সুচক এবং অপমানজনক হিসাবে ব্যবহৃত 
হচ্ছে দীর্ঘাদন-যখন থেকে দক্ষিপবঞ্চোর 
লোক উত্তরবঙ্গে এসে ব্যাপকভাবে বাস 


" ফরভে সুরু করেন-তখন থেকেই। রাজ- 


বংশীদের সম্বোধনসূচক 'বাহে” শব্দটিকে 
দক্ষিদাবঙ্গের: লোকেরা রোজবংশীদের 
মতে “ভায়া রাজবংশগদের বোঝাতেই 
ব্যবহার, করতে থাকার ফলেই এই শব্দ ' 
ধ্যবহার করার ফলেই এই. শব্দ 
থেকে রাজবংশশদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার 
ঘটতে সুরু করে; এবং বর্তমানে রাজ- 
বংশ?' বাঙালীদের মধ্যে এক উন্নতশ্রেণীর 
সম্প্রদায়। কাজেই ‘বাহে’ শব্দাটকে 


- বর্তমানের "শাক্ষিত রাজবংশী সম্প্রদায় 


জাতি. হিসাবে ব্যবহার করতে দিতে 
মারাজ। 
বাহে নামে কোন জাতির অস্তিত্ব 
নেই-বা বাহে ভাষা নামে কোনও ভাষা 
নেই। বাঙালণ সম্প্রদায়ের এক অংশ 
হল ‘রাজবংশ!’ এবং তাদের ব্যবহৃত ভাষা 
বাংলাই-বাহে ভাষা নয়। চট্টগ্রাম বা 
ঢাকার আঁধবাসীদের, কথ্যভাষার নলো 
যেমন: রাচ বঙ্গের, কথ্যভাষার আঁমল 
কথ্যভাষার. সঙ্গেও আমাদের প্রচলিত 
ভায়ার প্রর্থক্য। রাজবংশীরা, যখন. কিছু 
লেখেন-তখন পাঁর্কার বাংলাই 
লেখেন। এইখানেই মুরশেদের বিদ্রাণ্তি 
ঘটেছে। 
= আম ‘বাহে’ রোজবংশী যাদের এক* 
মাত পরিচয়) নই--ভাটয়া। অত্যন্ত 
বেদনার কথা আমরা? বাঙালী বলে যতই: 
গর্ববোধ কার না কেন আমাদের নিজে 
দের সম্পূর্ণ জাতি পাঁরচয়' আজও জানি 
মা। নচেৎ বাঙালী জাতিরই এক 
অংশকে ‘বাহে জাতি' ‘বাহে ভাষা" প্রভৃতি 
কতকগুলি অর্থহীন শব্দ প্রয়োগ করে 
জটিল করে তোলা, হত না। 
| --চোদংলানা 
শালিগুাড় 





জাতির পরিচয় তার * দক্কোতিতে। . 


ঘাঙালী নিজস্ব সংস্কাতির জন্যে গর্বন্েষ 
ফরে। বাংলাদেশ আজ দ্বিখান্ডত। দেশ 
ভাগ-না হলে পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি সম্বন্ধে 


প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন থাকত না। ঁকন্তু 


রাজনৈতিক কারণে দেশ বিভন্ত হলেই 


এবং ৯।১ট যুগ কেটে গেলেই ক - 
সংস্কৃতিব সাংঘাতক রকম কোন পাঁর- . 


বর্তন ঘটে? ভাই ভাই ঠাঁই ঠাই হলেই 
ক রক্তের এতিহ্য বিল,প্ত হয়? ভাগ করা 
হয়েছে বলেই কি আবহমানকালের বাংলা 
ও বাঙালীব কৃঁষ্ট সংস্কৃতির যোগসূত্র 


সংগ্রামী এীতিহ্যে। 
বিরুদ্ধে কখনো সে মাথা নত করে নি। 
পৃরবিজ্গে আমরা ক দেখোঁছ? সংগ্রামী 
এতিহ্য হতে পূর্ববঙ্গ কখনো বিচ্যুত হয় 
নি। পাঁড়ন, প্রলোভন কোন কিছুই 
মন করতে পারে ন জনগণের আন্দো- 
লনকে। এই আন্দোলন এসেছে সাংস্কাঁতিক 
ধিপ্রবের রুপ ধরে। মাতৃভাষার আধকার 
রক্ষার জন্যে, ঢাকায় ১৯৫২ সালের একুশে 
ফেব্রুয়াবীর আন্দোলনের তাৎপর্য পুর্ব- 
বঞ্জোর রাজনোৌতিক ইাঁতহাসে সুদুর- 
প্রসারী | ২১শে ফেব্রুয়ারী 
থেকে প্রকাশিত ২১শে স্মরণে বন্ত্রে বাজে 


ডঃ এনামুল হক, দিলওয়ার প্রম্দখ ১৭ 
জন কাবর আঁপ্নশগভ* কাঁবতা রয়েছে। 
একুশের সংকলন হিলালভীদ্দন প্রকাশিত 
শাননাদ” ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯)-এ আঁনি- 
ঘুজ্জামান ‘একুশে “ফেব্রুয়ারী” প্রবন্ধে 
দিনটির অপাঁরসীম তাৎপর্য 'ব্যায্যা 
করতে গিয়ে বলছেন £ ‘বাংলা ভাষাকে 
পাঁকস্তানের অন্যতম বাশ্টভাষায় পাঁরণত 


হইত 


একমাত্র লক্ষ্য। এমন কর্মসুচীভাত্তিক 
একটি দিন একাঁট জাতির হীতহাসে 
যুগান্তরের কাল বলে বিবেচিত হল 
কেন? তার কারণ এই যে, ভাষা আন্দো- 
লনের কর্মসূচীর সঙ্গে জাড়ত , ছল 
কতকগ্যীল মূল নশীতির প্রশ্ন। সেই গুল 
নশতিগূলোই আমাদের জাতীয় জশবনে 
রগ তুলছে বার বার, প্রশ্ন তুলেছে, 
সমাধান খইজ্জেছে, মীমাংসা পেয়েছে ।..... 


২১শে ফেব্রুয়ারী একই সঙ্গে সংস্কৃতি 


চেতনার প্রকাশ ও বিকাশের দিন। তাই 
১৯৫২ সালের পর বাংলা ভাষা ও 


ভাবই 


সাংস্কীতক আন্দোলনে. প্দর্ব বঙ্গের 
ভূমিকা আজ প্রগতিশীল, জনগণ প্রান্তর 
সর সব থেকে বড় কথা, পূর্ববঙ্গ 
এীতহ্য অনুসারী । রবীন্দ্রনাথ ও নজরু- 


শশা ০২৯৬ 


করার কর্মসম্চী ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারীর _ 


করোছছেন ১৮১০ সালে, শেষ পাঁরদশ'ন 


করেন ১১৩৭ সালে। তাঁর মতে, 
শিলাইদহ তো তীর্ঘদ্বরূপ! বাংলা 
ভাষাতত্ববিদ মুহম্মদ আন্দুল হাই বলে- 
ছেন যে, কবি তাঁর প্রাতভাবলে 


ভাষাতত্বেব বিশেষ শিক্ষা না থাকা: 
সত্তেও কীভাবে বাংলা ভাষার যথার্থ 
চার উপস্থাপনা করেছেন তাঁর “বাংলা 


ভ্রান্ত এবং 


চায়ক। 


গভীরভাবে ধাণী, এই তনজন রবান্দ্রনাথ, 
মধুস্দন ও বহ্কিমচন্দ্রা] এ*দের মধ্যে 
রাঁব ঠাকুরের অবদান অপারিসীম। বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হলে এবং 


এই ভাষা ও সাহিতোর প্রত বিন্দমাত 
টৌতিবোধ থাকলে এই তিনজনের যে-কোন 
একজনকে অস্বাঁকার বা বর্জন করা গাঁহত 
চুবে। 


*_ __, রোকেয়া হলে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে 


মাব্দুল হাই বলেন যে, রবান্দ্রনাথ বাংলা- 
সাঁহতকে বিশ্বের দরবারে হাজির করে 
মর্যাদার আসনে সংপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
টবন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে 
আঁবাচ্ছম্নভাবে জাঁড়য়ে রয়েছেন। 

ডঃ আনিসুজ্জামান “চর নৃতনেরে 
১ {দল ডাক--পণচশে বৈশাখ” শশর্ষক প্রবন্ধে 
বলেছে-। 'ববীদ্রনাথ শুধু মহাকাবই নন 
তান মহাসাধক, মহান বিশ্বপ্রেমিক, 
মানবতার মহান পূজারী । তিন জাত- 
মর্ম ও দেশকালের উধেব উঠে এক অখন্ড" 
পে বিশ্বকে দেখোঁছনেন। তাই বাংলার 
কাঁব হয়েও তান বিশ্ব কাঁব। স্রষ্টা ও 
সাান্টর অখন্ড সত্তা তাঁর হৃদয়বণায় 'এক 
অপূর্ক সুবলহরীর সৃষ্ট করোছল। 
সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার 
দন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। 

১৯৬৯-র মে মাসে চারপিক'-এর, 
অনুষ্ঠানে দশজন সাহিত্যিক ও শিল্পীকে 
প্নবীন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনার জন্যে 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সাহত্যে 
__ সম্বর্ধত হন-আব্দুল হাসম, ডঃ 
- এনামুল হক ও বেগম সাফিয়া কামাল। 
সঙ্গাঁতে_জাব্দল আহাদ, ওয়াহদুল 
হক, সানাজদা খাতুন, ধবলাঁকস নাস- 
যদ্দন, জাহেদুল রাঁহম, ফাহমিদা খাতুন 
ও আতিকুল ইসলাম। এই অন;ণ্ঠানে 
সৃভাপাঁত ছিলেন অধ্যাপক আঁজতকুমার 
গুহ । এনামূল হক বলেন” “রবীন্দ্র 
নাথকে নিয়ে আমি” যখন ভাব, তখন 
নিজেকে হাঁরয়ে ফোৌল। রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্যে আম আমার জীবনকে খজে 
পাই, আম আমাব অন্তরের অনুভূতির 
প্রকাশ দেখতে পাই! তাই রবীন্দ্রস।হত্য 
চচণ মানেই জাঁকনের চচণ। 

আব্দুল হাসিম বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ 
কোন সম্প্রদায়ের প্রাতাঁনীধ নন। রবন্দ্ু- 
মাথ আবহমান বাস্তাল সমাজ ও বাংলা 
সাহিত্যের আষ্টা। ববীন্দ্রনাথ বিশ্বের 


দরবাবে বাংলা সাঁহত্যের মর্ধাদা বাঁড়য়ে- 


চছন। তাই রবান্দ্রসাহত্ত সংরক্ষণ আর 
আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যকে সংরক্ষণ 


একই সূত্রে গাঁথা। একে অপরের অবিচ্ছেদ্য 


অংশ। 

সভাপতি আঁজিতকুমার গুহ বলেন,_ 
‘বাঙাল মানস রবান্দ্রসাহত্যের আলোকে 
চির উদ্ভাঁসত হয়ে থাকবে। রবন্দুনাথ 
ঘার্চালশ মানসের িরকালশন এীতহ্য। এই 
এীতিহ্কে অস্বীকার করা মানেই একটি 
জাতির এতিহ্যকে অস্বাঁক্র করা ।' 


সদ 


গাপ্তাহক বসমত' 


_ “বৈপ্লাবক সত্তায় রবান্দুনাব' শাষক 
বলছেন” রবীন্দ্রনাথ মানবতার 'কাব, 
দাশশনক কাব, খাঁষ কাঁব ও গাঁল্তিব কাব। 
যুদ্ধ, রন্তপাত ও ঁহংসার কুটিলচক্ক এবং 
আণবিক "বোমার হুত্কারেরও উধের্ব উঠে 
জগৎকে মুগ্ধ করেছে, চাঁকত কবেছে তাঁর 
শান্তর বাণী। প্রেমপ্রীতি ও বিবব- 
ভ্রাতৃত্ব দিয়ে তান গড়ে তুলতে চেয়ে- 
ছিলেন এক রাল্ট্র ও এক মানবসমাজ 1... 
বাঙাল জাত ভাষা ও সাহিত্য এবং সমগ্র 
বম্বে রববান্দ্রনাথ, রবান্দ্রকাব্য তথা রবীন্দ্র 
সাঁহত্যই এক মস্ত বড় বিপ্লব।" 

সাংস্কৃতিক সংসদের উদ্যোগে চট্টগ্রামে 
সম্প্রাত যে রবীন্দ্র জল্মবা্কী উদ্যাঁপত 
হল, তাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করে- 
ছিলেন মুহম্মদ শামসুল হোসেন। আলো- 
চনায় অংশ গ্রহণ করেন সাঁবউল আলম 
ও শাফকউদ্দীন। 

শশলাইদহে সন্ধ্যা” কাঁবতায় কাঁব 
ম্জহারুল ইসলাম বলেছেন, “মনে হয় এ 
শিলাইদহে/বিশ্বমানবের ভণড় দুই হাত 
তুলে আগ্রহে/জানাবে প্রার্থনা/*শাদ্তি দাও 
আমাদের, - আমরা শান্তির ছায়াকাম”,/ 
আমরা শান্তির ছায়াকামণ/হংসার বাহ 
শিখা এ মাটিতে আর জবালব না।' 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বভাবতই আসে 
নজরুলের কথা। বৈশাখের পরে জ্যৈষ্ঠ! 


গত রাববার ১১ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ববঞ্গের নানা 


স্থানে সাড়ম্বরে বিদ্রোহী কাবির জন্মোৎসব 
প্রাতপাঁলত হয়েছে। কবির জন্মদিনে 
এমন কি পাকিস্তানের প্রোষডেষ্ট ইয়াহিয়া 
খানও বাণী প্রেরণ করে বলেন যে, 
নজরুলের বাণী আণ্ট'লিক এবং জাতীয় 
গণ্ডী ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। 
ঢাকা নজরুল একাডোঁমর তরফ থেকে যে 
উৎসব আয়োজন হয়, তাতে আলোচনা 
সভা ও কাব্যপাঠে অংশ গ্রহণ করেছিলেন 
মুজ্ীবর রহমান খাঁ, ডঃ হাসান জামাল, 
ডঃ মোহব আলা, মাহমুদা ' খাতুন 


নারা আরজ;,আব্দুর রশীদ থান, ফতেহ 
লোহানী ও আল মনসুর। নজরুল 
গণীতর পাঁরচালনায় ছিলেন শেখ লুৎফর 
রহমান, বেদারউদ্দীন আহমদ ও সোহরাব 
হোসেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ন্জরুলগণীত 


বিশেষজ্ঞা ফিরোজা বেগম এখন পর্ববিজ্গ- 
বাসী। 
বাংলা একাডেমির সাংস্কৃতিক 


অনুষ্ঠানে স্ববচিত কাঁবতা পাঠ করে 
শোনান বেনজাঁর আমেদ, আব্দুর রশীদ 
খান, ফজল শাহাবুদ্দীন, সৈয়দ শামসুল 
হক ও জাহানারা আরজু | 

ঢাকা বুলবুল একাডেমিতে এক 


মল্াীতান্মষ্তানের আয়োজন করা হয়ে- 


২৯৫ 





হল । এহাড়া নত্রলুন জপ্মজরন্তী পালন 
ঘরেন জাগো জর্ট সেনার, পাকিদঅন 
কাীন্সিল, “নুন মজাঁলশ" প্রভৃতি। 
পাকিস্তান ক।ীন্সল-এর সঙ্গীতানুণ্টানে 
অংশ গ্রহণ করেন শেখ লুৎফর রহমান, 
বেদারটীন্দন আহমদ, সৈয়দ আব্দুল 
হাদশ, ইসমত আবা, রওশন আরা চৌধুরী. 
সন্ধ্যা চক্তবতাঁণ প্রমুখ । 

মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলা 
আহসান “বাংলা সাহিত্যের ইাঁতব্‌ত্তে” 
জশবনানন্দের সুন্দর মুল্যায়ন করেছেন £ 
“জখবনানন্দ প্রধানত প্রকাতির কাঁব। তান 
বে জগৎ নমণণ করেছেন, সে জগৎ তাঁর 
প্গরচিত পাঁরমন্ডলের নয়। তাঁর স্বপ্নের 
পৃথিবী হচ্ছে কুহোঁলকার, ছায়ার, হেমন্তের 
জলল্লোতের, ই'দুরের, প্যাঁচা আর বাদনড়ের 
এবং ছায়া ও আলোতে যে হাঁরণ খেল! 


“ঝরছে, তার।...ফরাসী চিত্কার রুশোর 


মতো তান পাঁরাচত পৃথিবী থেকে 
অন্তরাল খুজছেন। রূশোর ছাঁবতে সাপ 
আছে, হাঁস আছে, অপারচিত লতা ফুল - 
ফল আছে এবং তার সঙ্গে অনৈনার্গব 
হয়ে বসেছে মানূষ। রুশোর ছবির প্রধান 
রঙ হচ্ছে ঘন সবুজ এবং নীল। জ্বীবনা- 
মন্দে প্রকৃতির রঙ ধূসর। তাঁর ফবা 


ও্কিক্তাতা-৩৫ 


অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এ'রা কাব্যসেবায় রবীন্দ্র" 
নাথের স্বপ্নপ্রয়াণেরই পুনরাবৃত্তি কক্সে- 
ছেন। সে সঙ্গে অবশ্য যথেষ্ট বাচালতা 
এবং অনুপলব্ধ যৌন ভাবাবেগের বাহুল্য 
ছিল৷’ আবার-নজর্জ যে সমাজ- 
বোধের পাঁবচয় এনোঁছলেন, তারই পুনরা- 
বৃত্তি দেখ প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথমা" কাব্য 
গ্রন্থে ।' 

দ্রীবনানন্দ সম্পর্কে করুণাময় 
গোস্বামী বলছেন, "রুপসী বাংলা'কে বলা 
যোত পারে চবন্তন বাংলার একটি অপূর্ব 
কাখ্য, যার রচনাকাল ১৯৩২ এবং যা 
আধ্ীনক বাংলা কাব্যাম্দোলনের যুগের 
হযেও সেকালের লক্ষণাক্রান্ত নয়।” 

িগাতিশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
হুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পূর্ব 
বলো। জাতি যে ঘুমিয়ে নেই, এর 
থেকেই তা’ বোঝা যায়। কয়েকটি অনুষ্ঠান 
উল্লেখের দাঁব রাখে। 


৩১শে ভাদ্র, ১৩৭৫ '“‘সংবাদ’-এ 


বিশ্বাবদ্যালযেব অধ্যাপক হায়াৎ মাহ, 
ধদলওযার হোসেন প্রমুখ । অনুষ্ঠানটি 
পরিচালনা করেন জনাব শহীদুল্লাহ । 

ভাষা আন্দালন সম্পকে ‘পূর্ব পাঁকি- 
তান নীহারিকা সংসদ’ আযোজ্জত সভায় 
সভাপতি ছিলেন পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট 
সাংবাদিক সাহাত্যক রণেশ দাশগুপ্ত! 
প্রধান আঁতাঁথ ছিলেন জসীমউদ্দীন। এ- 
ছাড়া এই উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়ে" 
ছল সেন্ট্রাল ল কলেজ, চাঙ্দাইকোনা, 
শ্রীনগর মেসীগঞ্জ), লাঙ্গালবন্ধ (নারায়ণ- 
খাল মহকুমা), ঢাকার সাভার-এ, নরাসংজশ 
মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে। 

একথা অস্বীকার করার কোন 'উপাষ 
নেই বে, উভম' বলোর গণমানস পরস্পরের 


সাপ্তাহিক সস 

সাধ্য চার়। তাই ওখানকার লেখক 
কৃভন্ঞচিত্তে স্মরণ করেন পশ্চিম- 
বঙ্গ নজরুল একাডেমির কথা। 
১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের শহাঁদ 
বরকতের মা হাসিনা বেগম ম্যার্শদাবাদ 
থেকে প্রত বছর প্রাতিজ্ঞা-সফলাঁদনটিতে 
ঢাকা যান। পাশ্চমবশ্গের শি্প-সাহিত্যের 
জন্যে পূ্ববশ্েরও আগ্রহ কমবধমান। 
শিল্পে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বিভেদ 
ও বিদ্বেষ জাগিয়ে রাখার মত মূর্খতা 
আর কি থাকতে পায়ে? যবনিকা আজ 
কম্পমান। সাংস্কৃতিক লেনদেন অব্যাহত 
রাখবার জন্যে সচেণ্ট হয়েছেন, এগিয়ে 
আসছেন দুই বাংলার বুদ্ধিজীবীরা । 
শৃববিঙ্গ বা “পূর্ব পাকিস্তান” বলার 
চেয়ে গোটা ‘বাংলা’ শব্দটাই- সেখানকার 
বুদ্ধিজীবীরা বেশি ব্যবহার করেন। 
পূর্ববণ্গের বিভিন্ন অণ্লের ভাষা 
আইনুন নাহার, রওশন ইজদানশ প্রমুখ 
কবি তাঁদের কবিতায় ব্যবহার কবছেন। 
বব্যগত বিচার এতে বেড়েছে গকনা, তার 
বিচারু না করেও বলা যেতে পারে, আশ্যালক 
ভাবা ও সংস্কৃতি রক্ষার এ একটা 


মনোভাব সেখানকাব অধিকাংশ ন্াঁবব। 
যুগের এবং জাঁবনের দাবি আদায়েব জনো 
পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকবা সৎ সাহতোর 
স্টি করছেন তাঁদের সাধানূযাধী। অবশ্য 
এর ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। শাঁক্তশাল* 
কোন কোন কাঁবব কাঁবতায উৎকট ববদেশ'ঁ 
সভ্যতাব গন্ধ সুস্পহ্ট ৷ কেউ কেউ যৌনতা- 
দোষে রীতিঘত দুষ্ট ।, সাংস্কৃতিক মত্কট 
তো সবদেশেই বৃণ্ধিজ্রীবী মহলে এসেছে? 
কেউ কেউ বা অজ্ঞান্তেই তার শিকার হায়ে 
পড়েছেন বা পড়ছেন। হাযাৎ মামুদ, আল 
মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন প্রমুখ । 
শর্ডিশালী কাঁবদের কবিতায় তাই যখন 
উগ্র যৌনাচন্ব চিত্রের উৎসাহ দেখি, তখন 
মনে করি, পূর্ববঙ্গের সাংস্কতিক আন্দো- 
লনের নত্গে এসব কাবতার তেমন কোন 
আত্মিক যোগ একেবারেই নেই। অবশ্য 
এর পাশেই আছেন প্রচণ্ড আশাবাদ” 
জর্বন-নিরভর কাব দিলওয়ার, প্রসন্ন 
হৃদয়ে যন ঘোষণা করেনঃ 


০২৯১৮ 


“যতদিন বেচে আছো 


সিনেমা এখনকার সংস্কৃতির বাহন17-ৃ 


হয়ত সত্যাঁজৎ রায়, তপন 1সংহ, ফাঁক 
ঘটকের মৃত প্রজোষক দুল 
গুববিণ্থে এখনও, তবু সিনেমার ক্ষেত্রেও, 
পূর্ববঙ্গের বুচিশশল মানুষ চান] 
সংস্যাচ্ট। ‘সংবাদ’ ২০শে চৈত্র, ১৩৭৪ 
-হারুণ্দর রশশদ খান, মিঃ আন্দেইয়েভ-। 
এর মন্তব্য তুলে ধবেছেন,_'জেমসবণ্ড 
মাকণ [সিরিজের এই অত গোয়েন্দা মাকণ 
ছবিগুলোতে শুধু যে মানুষের জীবনকে 
বলি দেওয়া হয়, তা নয়, সুরদাচ ও সুস্থ 
মানাবক নশতবোধ সমৃহও এসব ছবির 
বলি। এসব ছবিতে যৌন জঈবনকে 


মানুষের স্বাভাবিক রুচিবোধের 'বিরদম্ধে॥ 
সর্বোপরি এসব ছবির মূল বাণী হল 
শীল্তশালী আঁত মানুষ পৃথখিবাঁ শাসন' 
করবে এবং এরূপ আঁত মানুষ হবার জন্য 
যে কোন অপরাধ আচরণ করা যার, 
দুর্বলের ওপর যে কোন অন্যায় বা পণড়ন ' 
করা যায়। এককথায় মানবকল্যাণ* 
বিরোধী যা পিছু, সে সবই জেমসবস্ড 
সিরিজের ছবিগুলোতে প্রকটভাবে , 
উপস্বিত। তাই মিঃ আন্দ্রেইয়েভ-এর 
মন্তব্যের পুনরাবৃত্ত করে বলব, শুধু 
সোভিয়েট দেশেই নয়, আমাদের দেশেও 
এসব ছবি সহজভাবে গ্রহণযোগ্য নয় 


মজ্জাগত। পূর্ববঙ্গের লব্ধপ্রাতষ্ঠ অনেক 
পিন 
উদাহরণ স্বরূপ সিকানদার আবু দ্্াফর | 
এর নাম করা যেতে পারে। বাঙাল 
সংস্কৃতির সবথেকে বড় এতিহ্যকে বিশ্ব 
ভ্রাত্ত্ব_তাও পূর্ববঙ্গের সাহাত্যকদের 
সাহিত্যে রুপ পেয়েছে, রুপ পাচ্ছে। দুই' 
বঙ্গের সারদ্বত প্রাণ নিত্য বহমান || 
্রোতধারা ভিন্নমুথী বলতে কোন মতেই. 
ভরসা পাই না | জীবন্ত হংপিশ্। 


অনবরত দুটি ধান তোলে_লাবডপ-্ | 


লাবডুপ...লাবভুপ...। দুই বাংলার যেন 
একটিই হের_আমরা_ পশ্চিমবাংলা এব 
পূর্ববাংলা আমাদের সাংস্কৃতিক হনয় 
বাঁচিয়ে রাখতে শব্দ তুলাছ__লাবডুপ,জ, 
লাবডুপ...লাবজ্বপ... 


শি 


“ 


ভল মাৰে হাত-পা নেড়ে সংকুন্দকে 
. দোখরে বললে, “অর কথা বিশ্বাস 
ফরবেন নি বড়বাব-শালা হাঁড়ির মধ্যে 
সেপাই মারা কল করে রেখোঁছল। আমি 
চরের যমুনা বোণ্টমীর কাছে খবর 
জেনেছি-সেখানে আরও পাঁচজনের 
ফাছে খবর জেনোছ। বাড়ুয়া ওই মহেশ 
মন্ডল। ও চোরাই নূনের সব খবর 
জানে_ এতাঁদন ছাপিয়ে আছে।” 

ম্লানমুখেও মহেশের হাঁস পেল। 
_হেসে বললে, “বুঝেছি বড়বাব, কে 
কোথা থেকে আপনাকে ভুল খবর 
্দয়েছে। ভিখারী বোম্টম আর যত 
ভাঙড় নেশাঁড় মোকে বাড়ুয়া ঠাউরেছে। 
ঘার 'বচার-বিবেচনা আছে-সে কি 
ক্ষখনো তাদের কথায় বিম্বাস করে 


| Yd 

bd 
॥ "বটে! বড় বড় কথা!” বড় কথা 
বড় বোশ বলতে পারে না বড় দারোগা 
ভাই হাত চলে জলাদ। উঠে ধহি করে 
ঘাঁসয়ে দলে মহেশের গালে এক চড়। 
মহেশ দু'পা পৌঁছয়ে গেল। ভল্ল আয় 
একজন সাব-ইন্সপেক্তীর আবার তাকে 
ঠেলে সামনে দাঁড় কাঁরয়ে দিলে। 


চরের চাষা, আলবাৎ জানো তুমি 
চোরাই নুনের কারখানা ।” বড় দারোগা 
গর্জে উঠল। & 

“মোকে মারতে চান মারুন বড়- 
ঘাবু।” অবিচালতকন্ঠে মহেশ বললে, 
সচর খুঁড়ে ফেললেও সেখানে নুনের 
ফারথানা পাবেন না। মোরা গরাব চাষা 


[. "শালা তুমি বাড়ুয়া হও কি না হও 


“শালা সাপ রেখেছ!” ঘাঁষ 
ছুড়লো মুর্খ লক্ষ্য করে। 
মূকুন্দ মাথা নামিয়ে ঘুষ বাঁচালে। 


পেছনে পাশে সরে যেতে . চাইল।_- 
ভল আর সাব-ইম্সপেন্তীর ঠেলে 
রাখলে। 

মুকুন্দ দম নিয়ে বলে উঠল, “মোরা 
সাপ গোসাপ ' ধরে রাখি হুজুর 
বাঁদয়া কাকমারারা এসে চাষড়া কিনে 
লয়ে যায়। মোদের দোষ ক!” 

অমন ঘাষ একটা লক্ষাম্প্ট হওয়ায় 
বড় দারোগা ক্ষেপে ছিল-কথা শুনে 
রাগের আর মান্্াজ্ঞান রইল না। মূকুন্দের 
গায়ের কাপড় আর কাঁধের গামছা সব 
সুম্ধ গলায় জড়িয়ে মারলে ঝটকা- যেন 
পায়ের তলার শানে আছড়ে থে'তো করে 
দেবে একবারে । ' 

হলো না-এবারও ফসকালো। 


দু পাশে দুই খইটিঁভল্‌ আর সাব- 





জড়ানো সেই গামছা আর কাপড় চেপে 
ধরলে শঙ্ক মুঠোয় দাঁতে দাঁত চেপে 
পাক দিতে লাগল। আস্তে আস্তে 
চেপে বসতে লাগল সব সুদ্ধ। কপালের 
শিরা ফুলে উঠতে লাগল মদকুন্দের_ 
চোখ যেন ঠিকরে বোরয়ে এল। 
হাঁ-করা মুখ থেকে জিভ বৌরয়ে এল॥ 


তার 
মুকুন্দ। এত হাওয়া_বুক ভরে সহসা 


এত হাওয়া পেয়ে সমস্ত চেতনা 'যেন, 


তার মুহূতে কেমন ঁঝম মেরে এল। 
তাদের বড় গান্ডের ট্যাকার সেই ঘ্যর্থর 
মত সারা দ্ীনয়াটা ঘুরতে ঘুরতে মধ্য- 
বিন্দুতে এসে কোন আন্ধকার অতলে 
যেন তাঁলয়ে গেল? 

সাবইন্সপেষ্ঠীর ঝরে পড়ল ভঙ্গ: 
ওপরে, '“ঘ্যাই-ক হলো তোর £- 
গ্যাই!” 

কথা বলার অবস্থা তখন নেই 
ভলুর। কথা বললে মহেশ মণ্ডল, 
*খানে-অধানে কি তুম লেগে গেছে 
বোষহ় ছোটবাব্‌- বা করছে" 


মধ্যেই কি যেন বলতে চেয়ে ভল: একবার . 


উন গারারিহা 
মণ্ডলকে। 


রাত অন্ধকার॥ ভালো দেখা যায় লাও 
কে একটা লোক বখানক্দেতে, নেমে, 
8 হৈ থমূকে থমকে ২ 

চৌকিদার ভঙ্গ আবি, হেকে 
ছলে, কেকে ধানে?” 





“আর মশয়।” কিস্টদাস ফোঁস করে 
“যমুনা?” 
, “হ্যাঁ গোঁ ছিরে বলাঁহ ধঁকব 
“কেন?” - 
৷ “নেশার দ্বাম। আগের আঅকাঁদন 


সব কথা ক হয় যমুনা” তারপূর 
| চোখ খ্হচক্রে জিজ্ঞেস করলে, “বাবাজী 
ঘুমিয়েছে ই 


স্মযোগ বুকে যম্মুনা রললে, "তার 
কথা আর বলো শন চৌকদার। আম 
সব মাল চেটেপুটে - ফাঁক করে ওই 
হোথায় নেশায় টইটম্রুর হয়ে ইবমোচ্ছে। 


-ব্যাটাদের॥* ভল্দ বলল, “কাল তুই চল 
টাল ন্চাস, মা 
করে। 15 ঁ 
“আর বাপ্রে-মোর্কে নীতি 


.. হবে নি দাদা, ও চ্যাংড়াদের ঠেলে আমি 


'যেতে পারব নি।” যমুনা ঘন ঘন মাথা 
নাড়তে লাগল ।. বলল, গনেদিন কে মোর 


হাতে ধরে,কে মোর পায়ে ধরে কে 


ম্যেকে বদ বলে_কে বলে সা জননী । 
অর মধ্যে আম প্রারব সন। ও তোমাকে 
করতে হবে দদা!” 

~ নর 
কাছ কর! ভোর আন্ডার ৭ 
তো আছে-রুদ্টদ্াস আছে, গোলক 


* আছে, সাঁত আছে_আরও ভেদ সব কে 
“ কে আছে, অদের মোর ন্ূজো দেখ” 


এসে পারব (”? ; 
“তবে আর বক1% ভক বললে, 


“সে তে মূকুন্দের আআ” বমুন্রা 
বললে, . “তর 'সেলোন গ্রা পোঁরকে 
সৌদরবন কাঁপিয়ে দচ্ছে।” 


_. “তো মোর. কাছ কতদুর কি 

করাল?” ভন বলল, “চকয়ে বয়ে 

হাজতে_এই সুযোগ” 
ষ্ন্য ইমাটি মিটি হাসতে হাসতে 


+ এখন বলো-কাল আম কি জোগান, বললে, “হবে। মোর কাজে ফাঁক নাই 


- 


লী 


গাড়িটা প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ানোমাত 
শকছুটা সামনের টানে বাকিটা পিছনের 
ঠ্যালায় এবং কারও ঘাড়ের পাশ দিয়ে 
কারও বগল গলে, মোটমাট খুব জাঁটল 
অথচ খুবই সংক্ষপ্ত এক প্রাক্রিয়ার শ্যাম- 
সুন্দর কামরার মধ্যে এসে প্রেছে গেলেন। 
কছুই তাঁকে করতে হয় 'নি। ানায় 
ঠ্যালায় হেন সম্পূর্ণ যাল্মিক উগ্ময়ে 
তাঁকে প্লাটফর্ম থেকে গাঁড়র কামরার 
মধ্যে তুলে ফেলা হয়েছে। নিজের কিছু 
বলতে শ্রুধুমার গাঁড়টা ধরার ভয়ঙ্কর 
তাঁগদ্‌। তবু তান হাঁপাতে লাগলেন। 

কামরার ভিতরে আরও গচচ্ছের লোক 
আগে থাকতেই দাঁড়য়ে রয়েছে, যার মানে 
বসার ঠাঁই আর একটচুক্ুও পড়ে নেই, 
দেখে তাঁর মেজাজ খি্চড়ে গেল। গাঁড় 


.._ নড়েচড়ে উঠতে কেবলমাত্র হাঁপানোর 


ঝামেলা চুকিয়ে ফেলার জন্যেই "তান 
একটা দীশর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। রাস্তাঘাটে 
লোকজন এত -বেড়ে গেছে আজকাল, পথে 
বেব্রোনোই দায়। সব “লোকে গিস্গস্‌ 
ফরছে। আর “যত লোকের কাজই যেন 
শুধু শহর কলকাতায়। আর সব কটা 
গাঁড়িই যেন আঁফসে যাওয়ার গাড়ি ।-য়েল- 
ওয়ে অথারটিও হয়েছে অপদার্থ, ক্যালাস 


'না। 
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আরে, হয় গাড় আরও 'রাড়াও, নয় 
কামরা আরও বাড়াও ৷ ॥কছু একটা .তো 
করতে হয় বাদ্য! “লোক যে-হু-হ্? করে 
-বেড়ে চলেছে তা তো আর রাতাব্যাত-নয়। 
ধীরে ধারে বাড়ছে, দিনের পর ‘দিন, 
ধ্দনের পর! 

পিছন থেকে তাঁর পাঞ্জাবীতে টান 
পড়ল। "চরম অসভ্যতা! বিরন্ত-হয়ে ঘুরে 
'তাকালেন শ্যামসুন্দর। _ ছোকরা একটা, 
শ্িছনের ১সাট . থেকে -আধো-ওঠা ভাঙ্গতে 
বলছে_এই.যে, আপাঁন বসবেন? আসুন 


“মন -মুহৃতের অধ্যে খুঁশতে ভরে 
উঠল। ॥কল্তু জায়গাই বা আর কোথায়! 
"একট মান 'সম্ভাবনা,-ষা আপাত -পরাহত, 
ছেলেটা .স্বাথত্যাগ করবে। শ্যামসুদ্দর 
ম্লান হেসে বললেন, থাক, থাক, বসবার 
জায়গাই বা কোথায়! ; 
ছোকরা চটপট উত্তর দিল, আসুন, 
আসুন, জায়গা ভিক-হয়ে যাবে।এই যে 
দাদা, একটু পা-নাময়ে বসুন তো। দাদা, 
-সামান্য একটুখানি -সরে। দেখছেন “তো, 
বদ্ধ ভদ্রম্েক। বাল ব্যস, আসুন বরুন 
আহ্চর্য 1 সাঁত্য. সাঁত্য' কোনমতে তাঁর 
-ব্রদবার মত "একাচলতে -আরগা বেরিয়ে 


৩0৩. 


-বা তান আশা-করেন, লোকে «তাকে 
গোপালনগর'হাই-ক্কুলের ইদানীং অবসর- 
‘প্রান্ত: ্বন্মমধন্য এহেডমাস্টার বলে সম্মান 
দেখাবে! শ্যামস্মন্দর আড়চোখে ছেলেটির 





ধ্দকে ভাকালেন। প্যাপ্ট-সার্ট পরা 
সপ্রাতভ তরুণ। অন্যাদকে মুখ ফিরিয়ে 
-ক্লয়েছে। তাঁকে চেনে .এমন কোন লক্ষণ 
পিরিস্ফুট নয়। 

স্রনটা তাঁর মানুষ-হল না। সুজন 
একেবারে বয়ে গেছে। সহজ হয়ে বসার 
'জন্ম্যে শ্যামসুল্দর একবার গা নড়লেন। 
“সুজন “তাঁর পরোয়াই করে না। সুজন 
পাড়ার লোকের শনন্দে-মন্দ কুড়োচ্ছে। তাঁর 
“জীবদ্দশ্বায়ই তাঁর নাম ডোবাতে বসেছে। 


“এখন আর .কোন কিছুই তাঁর আয়ন্তের 


মধ্যে নেই। কিছুকাল আগেও সুজন্দকে 
সামনে পেলে জ্তাঁর-মধ্যে যে প্রুষ আঁভ- 
এভাবকত্ব চাড়া দিয়ে উঠত, এখন তা 
অনুপাস্থত।.?তনি-হাল ছেড়ে দযেছেন। 
এখন তান দর্শকমাত। শীনালপ্ত নার্ব- 
কার”? বলা কঠিন। দর্শকও হেসে ওঠে, 
হাহাকার করে। স্রঙ্ষনের -ব্যাপারে ভাঁর 
হেসে ওঠার শীক্ছু নেই। সাত্যি কথা 
বলতে বক, -হাহাকাকও তান ঠিক করছেন 
নঢ।"এই-যেএএখন'তান অনুপম চৌধুরীর 
কাছে" এত হাঙ্ঘামা -প্ুইয়ে ছুটে. চলেছেন, 
একুই তাঁর অন্তর ক হাহাকার করছে? 
বকরছে হাহ্কার.? স্মাসলে তান নিজেকে 
'ঢটিয়ে নিচ্ছেন জের 'মধ্যে। শামুকের 


নত? হতেও পারে। মৃত শামুককেও 
কখন 1তি।ন প্রসারিত-অবস্থায় দেখেছেন 
[কি-না মনে করতে পারছেন না। খুব 
সম্ভব শামুকের মৃত্যুও তার খোলার মধ্যে 
গুটিয়ে-সুটিয়ে। 

নিজেকে তান গুটিয়ে নিচ্ছেন। 
অনেককাল ধরে অনেক কাজ {তান করে- 
ছেন। সুবোধ মাত্র, আই-এ-এস-- 
কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারি, তাঁর ছান্ত। 
রমেশ চক্ষবতণ্ণ হাইকোটের নামকরা এ্যাড- 
ভোকেউ, তাঁব ছান্র। সিটি কলেজের কৃতী 
অধ্যাপক তরুণ ঘোষ, তাঁর ছাত্র, আর যে 
অনুপম চৌধুরীর কাছে "তানি ছুটে 
চলেছেন, সরকাবের অন্যতম চীফ ইঞ্জি- 
নীয়ার, অনেক বিরাট বিরাট কছু যে 
এখন গড়ছে-সেই অনুপমের ভিতই তাঁর 
হাতে গড়া। তাঁর কৃতী সফল ছাত্রদের 
তাঁলকা দশর্ঘই বলতে হবে। তাদের 
সবাকার ভিত তিনি গড়ে দয়েছেন। 
সুজনকেই তিনি গড়তে পারলেন না। 
সুজন তাঁর আর:পরোয়াই করে না। সুজন 
তাঁর আয়ন্তের মধ্যে নেই। সুজন বয়ে 
গেছে। সুজন বোস মানে এক বেয়াড়া 
বখাটে বরে-যাওয়া ছোকরা, যার কোন 
ভবিষ্যৎ নেই, সমাজে বার কোন স্ধানই 
নেই। ২ থাকা সম্গত বলে তান অন্তত 
মনে করেন না। কখন সে বাড়ি. থেকে 
বেরোয়, কথন সে ফেরে, তার কোন সময়- 
অসময় নেই। সে 'বাড়-সিগ্রেট খায়। 
ভগবানই জানেন আরও কিছ; খায় কি না! 
হৈ-হল্লা, জুয়া, জু়াচ্ছীর এসব নিয়েই 


পড়ে আছে। - সে ম্যাট্রকটুকুও পাশ 
করে 'নি। - 
বিস্বাদ *বাস-প্রশ্বাসকে উীঁড়য়ে দেবেন 


বলে শ্যামসুন্দর একটা হাই তুললেন। 
তাঁর আর বেচে থাকা কী জন্যে! সঙ্গে 
সঙ্গে নড়ে-চড়ে বসলেন 'তাঁন। এ ক 
বদাচন্তা। সোজাসাঁজ না হলেও কথাটা 
নিজের সম্পর্কে ইদান+ং প্রায়ই বলে থাকে 
হেমাঁঞিন। এবং তা তার মুখেই শোভা 
পায়, শুনলে তান " করুণার হাসই 
হাসবেন। এবং কথাটা কি এই নয় যে, 
হেমাঞ্গনীর প্রাত অগাধ করুণাবশতই 
ধৃতীন এত হাত্গামা পুইয়ে আজকে 
অনুপম চৌধুরীর কাছে ছুটে চলেছেন! 


হেম্াঙ্গনী পেয়ে গেছল। 
চলেছে ঘ্যানর-ঘ্যানর, যাও না একবার 
অনুপমের কাছে। গিয়েই দেখ না। কত 
লোককেই তো হামেশা চাকার দিচ্ছে 
অনুপম। সুজনকে আর পারবে না! 
'_ আগাগোড়া করুণার যোগ্য ব্যপার! 
অনুপমের পসতুতো বোন, ভার আবার 
কোন্‌ এক সুবাদের আত্মীয়া! আরে, 


আনুপমের তাবং সংবাদই না তাঁর নখ- 


হে াঁ ধসমদ 
দর্পণে! কবে সে একাঁজাকউটিভ 


ইঁঞ্জনীয়ার হল, কবে দে সুপারিপ্টোন্ডিং 
ইঞজনীয়ার হল এরং কবে থেকেই বা চশফ 
ইজিনীয়ার 


নেবে। অন্তর সেই দিক থেকে বুডুক্ষু। 


কালক্রমে তিনি অনুপ্মকে সহজভাবে 
ক্ষমা করতে চেয়েছেন। অনুপম আজ 
ব্যস্ত-সমস্ত দায়তশশল এক বিরাট 
ইঞ্জিনীয়ার নয়! 

খুব নিঃসংশয় হতে পারেন ন অবশ্য। 
তাঁর কৃত স্বনামধন্য ছাত্ররা কেউই তাঁর 
খোঁজ নেয় না। তাঁর খনঙ্জের দিক থেকে 


. [তান শুধু খোঁজ-খবর . নিয়ে তাদের. 


ক্রমারোহণের ধাপগুলো মুখস্থ করে 
স্নাখেন। ভেবে দেখতে গেলে, এবং এভাবে 
অনেকবারই তানি ভেবে দেখেছেন, এই- 
টুকুই যথেষ্ট নয়। [তিনিও তো পারতেন 
তাদের এক-একজনের কাছে তাঁর অকুণ্ঠ 


ধানটূকু, তাদের কানে পৌছে দিতে 
এক্ষেত্রে আঁধকারভেদের প্রশ্ন ওঠে 'কভাবে 
এবং সে-প্রশন কি সাত্যই তাঁন নিজের 
কাছে কখনও তুলেছেন! এই পনেরো 
বছরে সুজন তাঁর ধাপে ধাপে নিচের দিকে 


- নেমেছে আর তানি, কোন সন্দেহ নেই, 


অহেতুক, অনর্থক অথচ আঁনবার্যভাবে- 
দুত্তোর ছাই! এ-ছোকরা তো মহা 
জবালাতন কবছে। মুখে ধারয়েছে একটা 


ধসগ্রেট আর ভস্‌ ভস্‌ করে ধোঁয়া ছাড়ছে : 


তরই নাকে সামনেটায়। কি বিশ্রী গন্ধ । 


“তান আড়চোখে তাকালেন ছোকরার 


দিকে । "র্দাব্য ভদ্র চেহারা । আচরণও ভদ্র 
মনে হযেছিল বৈৌকি-উদ্যোগ-আয়োজন 
করে তাঁব বসবার জায়গা করে 'দিয়েছে। 


সেই মানুষই এখন যেভাবে স্বচ্ছন্দে ' 


ধসপ্রেট টেনে চলেছে তাঁর পাশে বসে বসে, 


* তাতে মনে করা অসম্ভব যে, তাঁর অসুবিধা, 
-তাঁর সম্দ্রমের প্রত বিন্দুমাত্র তাব কোন 


চৈতন্য আছে। ক্লান্তভাবে ভাবলেন শ্যাম- 
সুন্দর, এখন এবং কিছু আগেও তান 
কি ছিলেন শুধুই করুণার পাত্র? জড়ানো 
পাকানো জাটল এক দবিরক্তিতে তান 
উল্টোদিকে মুখ ফেরালেন। আজকালকার 
ছোকরাশুলোই এমনি চ্যাটা। গোটা 
জাতটাই একত্ৰে গোলায় চলেছে_-দুর্্ত, 
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নিষ্ঠুর, দম্দ্রমহশন, সহানুভুাঁতহাঁন, 
জান্তব--না, ঠিক জান্তব বলা যায় না, 
যান্বিক এক গাঁততে ভয়ক্কর শ্রীতিকটু 
এক শব্দে তাঁর ভাবনা, আহত হল। শ্যাম- 


সুন্দর গোটা শরীরে প্রচন্ড ধাক্কা খেলেন 


ভুরু কুচকে তান দেখলেন গা'ঁড়টী 
থেমেছে। অকারণে তাঁর হাঁস পেল। 

হাওড়ায় নেমে অগাধ ভিড়ের মধ্যে 
পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন শ্যাম- 
সুন্দর। প্রতিটি মানুষ ব্যস্ত। যে করেই 
হোক শুধু এগিয়ে যেতে চায়। ধাকা 
মেয়ে বা ধাক্কা খেয়ে [কিছুতেই হংশ নেই। 


ছোট ছোট দজে। হাওড়ার পোলের যেটুকু 


দেখা যায়, চলমান মানুষে ঠাসা। গাঁড়- 
ঘোড়ার হুড়োহুড়িকেও যেন ছাপিরে 
ষাচ্ছে। বিশাল যাল্রিক গাঁতাবাধ। 
ক্লান্তকর। অথচ শ্যাসসন্দরের এই 
মুহূর্তে জেদ চেপে গেল, বাসেই উঠবেন। 
এক ধরণের যাঁন্দক ওঁদাস্যে নিজেকে 
আড়াল 'করে নিয়ে, ধলা চলে যথেষ্ট 
সাবলীল তঁ্গিতে, তান দুখানা রুখে" 
দাঁড়ানো ট্যার্জির মাঝের হাতখানেব 
ফাঁক দিয়ে গলে, একখানা দোতলা বাসকে 
আচমকা রুখে যেতে বাধ্য করে, একে 
ঠ্যালা মেরে, ওকে গুতো মেরে, স্ট্যান্ডে 
গোঙাতে থাকা একখানা বাসের দরজার 
মুখে এসে বাঁভংস জটলার মধো 
মিশে গেলেন। একেবারে একাকার হয়ে। 
সাফল্যের আনন্দের মত এক ধরণের 
আনন্দের মাঝে ভাসতে ভাসতে 1ত'ন 
[ভিত্রের দিকে এাগয়ে যেতে লাগলেন? 
যাঁদও তাঁর লক্ষ্যে পড়ছিল, তাঁদের সবা* 
কার আনন্দের তোড়ে ও কলরোলে বৃদ্ধা 
একজন বাস থেকে নামতে নামতে যেন 
তাঁলয়ে যাঁচ্ছলেন। কখনও তাঁর মাথার 
ধপধপে সাদা চুল, কখনও তাঁর রেখায় 
কুটিল মুখের অংশ 'বশেষ, কখনও ডুবন্ত 


- মানুষের হাতের মত উচিয়ে থাকা তাঁর 


হাতের কাকুতি টুকরো টুকরোভাবে তাঁর 
দৃষ্টিগোচর হাঁচ্ছল। বাসের ভিতরে 


যেখানটায় এসে "তান দাঁড়িয়ে পড়তে বাধা 


হলেন, সেখানে একাট মাহলা-আসনে এক" 
জনমান্ল তরুণী বসে আছে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে দেখলেন পছন থেকে তাঁর বগল গনে 
এক ছোকরা সৃট করে এসে সোঁটতে বঙ্গে 
পড়ল! ধৃতাঁন ভ্রক্ষেপই করতে চাইলেন 
না, যাঁদও লক্ষা করলেন, ছোকরা এইভাকে 
যসজে পেয়ে বেশ পারিতৃপ্তি। 

জনুপম চৌধুরীর বদবার কামরার 


পরজাটা খাপছাড়া মত লম্বা, তাহ মনে - 


হল শ্যামস্ন্দরের নক্সাকাটা কাঁচের যা 
দিয়ে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। 
দরজার সামনে দু'জন আর্দালী। আশে- 
পাশে কোন কোলাহল নেই। ভেবে দেখ- 
তন শ্যামসুন্দর, ট্রেনে ওঠা থেকে শুর 
* ফরে অনুপমের অফিসের বারান্দা পর্যন্ত 
ঘত কোলাহলের সম্মুখঈন তানি হয়েছেন, 
শনুপমের কামরার সামনে এসে তা যেন 
হঠাৎ থমকে গ্রেছে। এখানকার অথাৎ 
এই দরজার সামনের দু-তিন হাতের মধ্যে, 
আর্দালী দু'জনের হাবেভাবে, বেখাপ্পা 
লম্বাটে নক্সাকাটা কাঁচের দবজাটায় একটা 
জমাট সমীহের ভাব ভয়ঞ্কর প্রকট! 
দরজা ঠেলে আপন ইচ্ছায় ঢুকে পড়ার যে 
উপায় নেই এটা তিনি বুঝতে পারলেন 
মাৰ৷ আদর্লপদের একজন যখন "জিজ্ঞেস 
ধরল, কি চান. তান স্বাঁস্ত পেলেন। 
_ আদরশলীর্‌ মুখ চাওয়া-চাওায় করল 
দেখতে পেলেন। অনাজন সামলে 'নয়ে 
জিজ্ঞেস করল, সাহেব? 

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে ইয়ে, চৌধুরী 
দাহেব। তিনি দেখলেন, ওদের একজন 


্ল্পের মত হাত বাড়িয়ে দরজার মাঝ- - 
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কখানা শিপ ছি'ড়ে নিয়ে তাঁর দিকে, 
oe বলল, পাশের কামরায় 
ধসে দলখুন। - bE 
নীল রং-এর একফালি পদণ ঠেলে 
দেখতে . পেলেন ছোট্র একটা 

ঘর। আরও স্বস্তি পেলেন। গাঁদ- 
আটা আসনে টুপ্‌ করে বসে পড়ে ঘাড় 
কাত করে শিলপে নামধাম fলখলেন। 
তারপর আরও বা লেখার, কাঁ উদ্দেশো 
(তিনি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান, 
তা তাঁকে ভেবে দেখতে হল। ভাবতে 
শুরু করোছলেন, এ-সময় আদ্ণালধটা 
এসে তাগাদা দিয়ে শিলপটাকে' আধলেখা 
অবস্থায়ই আদায়--করে নিতে তিনি 
আবার স্বাস্ত পেলেন। অথচ তিনি সেই 
মপ্দোই বুঝতে পারলেন, তাঁর শরীরের 
যৈন কোন ভার নেই। মনেরও নেই। তাঁর 
গোটা সত্তারই, নেই। মরিয়া হয়ে মনটাকে 
তান কোন কিছুর ভাবনাতে ভরিয়ে 
ফেলবেন ভাবলেন। ভব্যতা যেন আজকাল 
উঠেই গেছেত্দনিয়া থেকে? বাসে ওঠার 
মুখে পাওয়া বৃদ্ধা মহিলাটির কথা ভাব- 
পার চেষ্টা করলেন। তান নামতে চাই- 


দয ছাই! ভান তাঁর তার ফিরে পাচ্ছেন 
মা কেন! এবং কী লঙ্জার কথা, তাঁর 


. ভাবনা। 


লাপ্তাহিক হসাসর্ত 


বক রীতিমত গদুর-গুর করতে শুর, করে 
দিয়েছে । উপলক্ষ? নাঃ তিনি আর দু 
চার মুহূর্তের মধ্যে অনুপম চৌধুরী, 
মানে কথা তাঁর সাফল্যের মাঁণমালার 
উজ্জ্বলতম রত্বাটর মুখোমুখি বসবেন। 
তার কাছে আর্জর মতা কোন একটা 
বন্তব্য পেশ করবেন। আদ্ণালপটা এসে 
খবর দিল, সাহেব আপনাকে একটু পরে 
ডাকবেন। বসুন এখানে। এবারও শশাম- 
সুন্দর ম্যাড ম্যাড়ে এক ধবণের স্বাস্তই 
মাত্র পেলেন। মন্দের ভাল । কুশন চেয়ারে 
তান একটু আলগা হয়ে বসলেন। 
অনুপম স্লিপ দেখে তাঁকে চিনতে 
অবশ্যই পেরেছে । না পারলেই বা তাঁব 
কী করার ছিল! অনুপম মানুষের মত 
মানুষ হয়েছে। কোন একটা গূন্গুতর 
{বিষয়ে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে ভার 
তার কামরা, যার দরঞ্জাটা 


বেয়াড়া লম্বাটে নক্সাকাটা কাঁচের, তার 
বিরাট ভাবনার সাতকাগার শান্ত, স্তব্ধ, 
প্রাণ, মানে কথা, প্রাণের কুৎসিত কেলা- 
হল বা্তি। অন:পমের বসার আসন 


হয়তো এতক্ষণে জগৎ সংসারের তাবৎ: 
গতি থেকে বিচ্যুত হয়ে কোন এক চায়ের 
দোকানে আড্ডা মারছে। যাঁদও এখন 
ভর দুপুর! বাঁড়তে গেলবাব জন্যে, 
শুধুই পেটটা ভরাবাব তাগিদে, উদ্দেশ্যে 
ও আঁধিকাবে, সচরাচর তার ফেরার 
সময় হল বেলা দেড়টা থেকে দুটো । 
এরপব সে ঘুমোবে, জীবনের দিক থেকে 
মুখ রয়ে নিজের কাল ভাঁবধ্যতের 
অনন্ত তাঁমদ্রাব আত্মাবসর্জন দিয়ে। 








মাঢ়ী থু নীৱোগ ৰাখতে 


কাবলিক টুথ পাউডার 


ফার্বজিক আমিড উপাদানে বিশেষ শজিশালী 


দত, » উজ্জ্বল, সুন্দৰ, সুদৃঢ় এবং 


ধীজানুনাশক, দুর্গন্ধ-নিবারক কার্বজিত আসি ধাকার দরুণ এই টু 
পাউডার ব্যবহার করাল আপনার দীত হবে উজ্জ্বল, সুদৃঢ় এবং মাটী 
নু নীরাগ থাকবে | প্রতিবার দাত মাজার পর আপমার মুধ আরো) 
বেশি তাজ, পরিক্কারঃ আরআার মনে হবে । 


কস্মেটকস্‌ ডিভিসন 


ডি 


বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা, বোশ্বাই “কামপুর* চিলী *সারাজি 
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হেমাঙ্গিনী 
বালিশ 'সিধে করে দিচ্ছে। তার অর্থাৎ 
কি না সাতাশ বছরের এক অধঃপাঁতত 
অকালকুম্মান্ড ধেড়ে খোকার বেকে-যাওয়া, 
ঘাড় -সস্নেহে সোজা করে দিচ্ছে, তার 
গায়ের চাদব টেনে দিচ্ছে। বাংসল্যের 
উদ্ভট আধিক্য, যা তিনি কোনাঁদনই 
ববদাস্ত করতে পারেন নি। তান 
চেয়েছেন, এমন কি সুবোধ তখনও 
আজকের সুবোধ হয় নি বা রমেশ বা 
তরুণ বা অনুপম কেউই আজকের মত 
পূর্ণীবকশিত হয়ে ওঠে নি, সুজন 


ছেলে মনে করে মানুষ করলে, মাই-যা 


একটা মানুষ, হহা। ওর: আমার: মানুষ, 
হয়ে দরকার, নেই, বেচে, থাকলেই হল! 
ঠাকুর ভোটকু-প্াথন্যামজর-কবলেইংতরের 


যা মুখোমদার 
হয়ে, ওতে.আর দুঃখের, কী আছে? কেন 
মেয়েরা কি আমার সন্তান. নয়? আর 
কত ছেলেকে তো শনজের হাতে, 
গড়াঁছ_আরাও তো আমার ছেলেরই * 
মৃত। অন্তত আঁম তো তাই ভাবি । - 


এসেছিলাম 


অনেকদিন তো দেখা হয়ং নি [আর 
কপশদনই? বা আছ! 1]. যাক গে, শোন 
ইয়ে [দুরু ছাই, এড ইতস্তত" করার 


(ররর মস্ম্যার সমাযান।? 
সদ্য এরকাদিতি) হয়েছে!!! 


বাঙুলাদেখে-রেকাব;সংগ্ধ্যা। নাকি, ১৭, 'এক,কোর্টি):এইংভয়ঃবহ রেকার 


সমস্যার, সমধোতমন ক্ষুদুদ মৃহাবনের। ব্য 


ফা অধুনা অত্যন্ত? লাভজনক; ব্যবসায়; 


[হষাবে মুর” উত্পাদন্। বা’ পোলা 
হয়েছে, বৈজ্ঞানিক 


রুপান্তরিত 
পদ্ধতির সাহ্যযের।। রেকারব ব্াঞ্ডিনেরর পোলা; ফাগ্কংং বাবসা। পারিচালনার, 
' শবশাদ নিদের্শিলাড়ের সুবিধারণ জন্য্য বটুমতী। থ্রেকে আত্মপ্রকাশ; করলো । 


ব্রশ্থেজ' পেিগ্রী পোস্ট ফাৰ্ম্েৱ আিকর্তা। 
শ্রীসঅব্রেন্দ্রনাথ ৱাঘ্ধ' 


ঁজ্য পি আমোরিকা), এফ, এস, পি, আইও. পি). এইচ; লেপ্ডন৯১ 
| শ্রা খাত) সশ্চিন্ত 


আধুনিক গোলটি, ফার্মি? 


বন্থয়তী: (প্রা) লিঃ ৷ কিকাতা-১২ 
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কিছু নেই], তোমাকে" - একটা কাজ, 
করতে হবে, অনুপ্রয়। একটা: কাজ! 
মানে চাকারর ব্যবস্থা. করে, দাও. দ্রোখ॥, 
সুজনের জন্যে। স্ুন্ধন,, মানে, আমার, 
ছেলে [হা ভগবান !. ও হতভাগ্াটা তো, 


যাক। নার উর জোনে তো 
সেটুকুই করা। হতভাগাটা কেন ভিক্ষে 
করে করে রাস্তায় রাষ্তায়, ঘুরে মরবে, 
তাই. একটা গাঁত, করে ঘাওয়া। যে-কোন. 
কাজ। এমন কি কেরানাঁ হবারও. তো 
ফ্যালিভার নেই ওর।, গিওন,, কুঁল,, 
মজুর যা হয় একটা কিছু দেখে দেই 
হবে। মানে, আগি তো পারশোন্যালি 

করি, ওর: চেয়ে 
মরদক 


জা মনি লেস রা তা হলে” 


রেহাই দিন। আর তাছাড়া এটা 
র জানা উচিত, আসবার আগে 


হয়। আননেসেসারি একটা সেকেডও 
আমার খরচ করার উপায় নেই। তারপর 


মাস্টার মশাই, আপনার খবর বলুন 


 সংজন তাঁকে এাঁড়য়ে যায়। 
সামনে দাঁড়াতে পারে না এবং দাঁড়াতে 


হল, হেমাঙ্িনীকে.কী তিনি বলবেন? 
ব্যপারটা নিশ্চয়ই এই নয়, তিনি বুঝতে 


চাইছিলেন যে, অনুপম তার শস্ত শল্ত 


কথাগুলো তাঁরই উদ্দেশে বলেছে। 
হয়তো নবকাকা নামধেয় লোকটি বেশ 
কিছুক্ষণ ধরেই অনুপমকে উত্যক্ত করে 
তুলছিল যার ফলেই অনুপমকে ফেটে 
পড়তে হয়েছিল। এবং তাঁর 
উপস্থিত নিতান্তই কাকতালীয়। তবু 


তাঁর মন ভয়ঙ্কর আস্থর হয়ে উঠল। 


অথচ উল্টো-পাল্টা এলোমেলো ভাবনার 
সতোগুলো কেবলই জটিলতর হয়ে 
উঠছে মার। তিনি হাঁপিয়ে গেলেন। 

ফেরার গাঁড়িতেও ভিড়, তবে শ্যাম- 
সুন্দর বসার জায়গা পেয়ে গেলেন । 
সার সার ঠাসাঠাসি বসা মানুষগুলোর 
মধ্যে তান নিজেকে পৃথক ভাবতে 
পারলেন না। এবং কী আশ্চর্য, একটা 
বিশ্রী যন্ত্রণা, যা আপাতত আঁনদেশশ্য 
অপারস্ফুট, তাঁর চেতনাকে যেন ভাড়া 
করে আসছে মনে হল। বহুকাল আগে, 


- তাঁর মনে পড়ল, যৌবনকালে একবার 


কপাটি খেলতে খেলতে তিনি ভয়ঙ্কর 
চোট খেয়েছিলেন তাঁর দেহ কয়েক 
পাক গাঁড়য়ে মাটিতে স্থির হয়ে যাওয়ার 
পর কিছুক্ষণ ধরে কোন কিছুই তিনি 
অনুভব করতে পারেন নি। তারপরই 
এল যন্ত্রণা, বাড়তে বাড়তে সে খধল্ণা এত 


কাছেও, যে-অনুপম তাঁর সাফলোর মণ- 
মালার উজ্জ্বলতম রত্রখন্ড।  সুজনকে 
আজকাল আর তান বকাবাক করেন না। 
সুজন তাঁর 


পার্ক তাও তিনি চান না। অনুপম 
তাঁকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল না 
পর্যন্ত । অনুপম তাঁকে তুঁড়ি মেরে সাঁরয়ে 


হাত তার এমনিই কাঁপাছিল। ঘি 
গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। 





কত ফল্লেরা! 


ভাঙা পাল্কাঁটা কাঠ-কুটোতে ঠাসা, 
ওপর ছে'ড়াখোড়া জাল। এক- 
এখন 

চটে চিন বেরিয়ে আছে। হাত যে 
| কেউ দেয় না তা দেখেই বোঝা যায়। 
তবুও বাঁল-“বাঃ ভারি সুন্দর পাজ্কী 


নানা সঙ্গত আছে!” বোতল 


“ও ছাওয়াল বস, বেলা পড়ি যেওখন। 


এখনও মনে পড়ে গো! তিন কুঁড়ি 
বয়েসেও তার গতর ভরা ছেল। মাথার 
৮% তাল টিক চিক করত! তারই 
চরিত আমি, মোকে দেকে কেউ 
_ ব্রাঝবে সি কতা? একফোটা জমি নাই 
_ গো ছাওয়াল, একফোটা নাই। সব চাল 
 গেছে। সোয়ামী এক্ষণে মাটি কাটে 
গাঁয়ে গাঁয়ে ঘ্‌রি। জামাই মানষ 
 জ্যায়েছে। জাতি ব্যবসা গেচে জান্য 
শোক করি না গো। 
_ পেটের তরে, কচু-ঘে'চৃতে তার কানি- 


শোক হয় পোড়া 


ডাও ভরে না! ই ভাবে বাঁচতি মন চায় 
না একবারে!” 


আর ভাঙাডাল। উঠে গয়ে বোঝা দুটো 


নামিয়ে দি। কথা বলে না কউ, দৌড়ে 
গিয়ে বুড়ির আঁচল ধরে দাঁড়ায়। মোতি- 
বালা বলে-“মোর ছাওয়ালের সন্তান। 
বাপও গেচে, মায়েও গেচে কিন্তুক এ 
শত্তুর দুডো যায় নি। কাঁদাত আর 
কাঁদাত রয়ে গেচে।” 

“ঠাকমা মোরা গাব এনাঁচ, খাব 2” 
মেয়েটি প্রশ্ন করে। 

মোতিবালা বলে_ “খাবে, তা খাও। 
কিন্তুক আগে প্7কুর থিকে হাত পা ধুয়ে 


/ চড়ে ক'জনায় 2 


_ নিয়ে হাটতে শর; করি। 


দন এলিপর ভিজে একপা হব। দো 
পরুষমান্ষ আচে দু'ঘরে, তবুও মোরা 
হাত কামডাই। আষাঢ় থকে শাবন আর 
অঘত্ঘান থিকে পৌঁষ, এ চারটে মাসেই 
মান্ষ দুডো যা কিছ পায়-_বাদবাকী 
সময় হয় মাটি কাটে, নর বসি থাকে 1” 

="পাল্কী চড়ে না কেউ?” 

“শি কতা তো আগেই বাঁলচি। 
গেচে। আর ঠিক থাকলেই বা ঠক: 
যাও বা বচ্ছরে দদদশ- 
বার ডাক আসে, রোজগার যা হয় তাতে 
গায়ের ঘাম মরে না। পাঁচ ট্যাকা, সাত 
ট্যাকা চারজনার মাঁধ্য বণ্টন কার নিলে 
কার ভাগে কডা থাকে বল?” .. শুনে 
চুপ করে থাকি। 

মোতিব,লা বলে যায়_“দু-টার বহর 


বল? শুদু মোর ম্যায়েই নয় গো আরও 
অনেক বউ-িরাও বাবুদের বাঁড় কাজ 
করে। তারাও বলে দুঃখের কতা। 
বাবুরা তই-তোকাঁর করে কতা কয়, 
তাঁদগের 'গিল্লীরা যখন তখন গাল পাড়ে 
আর নোংরা লোকের ইসারা তো আছেই 
মা?” 

আমার কথা শুনে বাঁড় মাথা নাড়ে, 


‘বলে-“তারাও তো কাজ করে সি সব 


বাবুদেরই মাঠে। মোরা প্দরুষ, ম্যায়ে 
সবই তো এক হাড়কাটে মাতা রেখোঁচ 
গো ৯ নু 












₹_ «অ, তা নাও ফটোক।” বিরাট এক ঘোমটা 


- িনসেগলো লোভ দেখায়, রাত্তিরে ঘরে 
৷ যোঁত বলে। আমি ?ক যে কার বাবু! 
| এ জীবনটা কবে যাবে বল? এত চোখের 
জল ঝরে তব; দেবৃতা কাছে টানে না” 
দুটো টাকা হাতে গুঁজে দি। আমার মা 
কাঁদছে! 
... বাঁশবনে বিড় বিড় করে বকে গিরিজা 
-“ফটোক, ফটোক নিতে এসিচেন বাব! 
হেঃহ। আমার চোদ্দপুরুষ মরে হেজে 
গেল, না এল বাদ্য না জুটল পথ্য, তখন 
৷ কোথায় ছিলে তুমি?  এয়েছিলে সি 
সময়? এক্ষণ ফটোক, ফটোক কারিচ। 
ঝাও চলি ঝাও দিবান ফটোক নিতে।” 
কি যে কার! এতটা পথ এসে ফিরে 
যেতে হবেঃ অবস্থটা টের পায় হারু। 
, ইসারায় বলে,_“ভয় পাবেন না, ঠিক করে 
দিব সব।” "গাঁরজাকে ডাকে হার 
_ “ও মাসী ই লোক সি লোক নয়। ইনি 
“বই লিখেন, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি বেড়ান। 
ভুমি যাঁদগের কতা বাঁলচ তেনারা গর- 
মেন্টের লোক।” 

গিরিজা ঝাঁটা হাতে এগিয়ে আসে। 
গলায় সন্দেহের আভাষ__“ফটোক নাত 
চায় কেন?” 

হার অভয় দেয়,_“বই করবে বলে।” 

“অ, তা নাও ফটোক।” বিরাট এক 
ঘোমটা টেনে গাঁরজা আবার ঝাঁট দিতে 
থাকে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না, ব্রত 
হয়ে হারুর দিকে তাকাই।  বাঁদ্ধমান 
ছেলে, চট করে বুঝে নেয়। ফের হাঁক: 


ডাক করে, “মাসীগো মুখটা দেখাও। 


টেনে গাঁরজা আবার ঝাঁট দিতে থাকে। 
ফটোক উঠবে ইবারে।” মাসী আরও 
বোঁশ করে ঘোমটা টানে । হার মানতেই 
হোল। 


দহের পাড়ে দুজনে বসে 


আঁছ। হারুর হাতে ছিপ, তবে 
মাছ ধরার থেকে গল্প করার 
ইচ্ছেটাই তার বেশি। মনের মত 


শ্রোতা পেয়ে হাজার খবর 'দচ্ছে। এক- 
সময় থাঁময়ে দি, বাল-“তোর মাসীর 
আর কেউ নেই 2” ছোট্র মাথাঁটি ডাইনে- 
বাঁয়ে দোলায় হার-নাঃ, কেউ নেই 
আর। ভাগ্য নেই। তা হাল কি আর 
মাসী মোরে এত ভালবাসত?” 

-“জাম-জমা নেই তোদের?” 
কার ওকে। 

-“ছেল। সি সব নিবারণ মণ্ডল 
নে গেচে। এক্ষণে এ বাঁশবাড়িটাই শু 
আচে।” 

“নিবারণ মণ্ডল কে? সে কোথায় 
থাকে 2” 

"ই গাঁয়েরই লোক। খুব ধনী। 
আনেক ট্যাকা আচে তার, জায়গা-জমিও 
মেলাই ৷” 

"কেমন করে নিল সে তোদের 
জাম?” 

“মেসো ট্যাকা ধার নাঁচল। 
শুদতে পারে নি তাই জমি কেড়ে নেচে” 

-“পাড়াপড়শীরা কিছ করলে না 
তাকে?” 

“হেঃ”, হারু জলের গায়ে ছিপের 
বাড়ি দেয়, “নিবারণ মণ্ডলরে দেখাল পর 


৩৩১০ 


প্রশ্ন 


“মাসী লোকের বাড়ি কাজ করে, মুদশী 7 
দোকানের ঠোঙা বানায় আর আম ব্যাঁড় 
বনি” 

_্পিড়িস না তুই॥” 

হার উত্তর দেয়_“নাঃ। মাস) 
বলেচে পড়ে কাজ নাই তোর,-বেশি 
পড়লে নিবারণ মণ্ডল হোয়ে যাঁব।” 

সারাঁদন খালের কাদায় পা ডুবিয়ে 
মাছ ধরে শশীবালা। পাঁকাল মাছের 
সাথে চোরপুলশ খেলে। কোলের 
ছেলেটা পাড়ে বসে দেখে, কখনও হাত- 
তাল দেয়, কখনও হাসে, কখনও বা 
উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে। মাঝেমধ্যে 
এক-আধবার বিশ্রাম নেয় শশীবালা, মদ 
{ভাঁজয়ে খায়, ছেলেকে মাই দেয়, আর 
দূরে মাঠের পাড়ে তালবন-তঘো কু'ড়েটার 
দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে যায়। 
বোধহয় খোকার বাপের কথা ভাবে। 
রুগ্ন, অশন্ত মানুষটা কেমন করে দিনের 
পর দন একই জায়গায় বসে থাকে! ওর 
ভাঙা মাজাটা জোড়া লাগবে কবে? 
আবার কবে উঠে দাঁড়াবে ও? শশীবালা 
যে এখনও স্বপ্ন দেখে, এখনও রঙীন জরে 


য়কম ধনেবেধে নিয়ে গিয়েছিল ? 
মা বলো ওদের আর অভাব থাকবে, 
না! নতুন ঘর উঠবে, ধানের জাঁম মিলবে, 
হবে ওদের? - কিন্তু আসলে ক তাই 
হোল? খোকার বাপ বাঁড় ফিরল প্রায় 
একমাস পরে, মাজাটা ভাঙা, চেহারাটাও 
তেমান। দ:'দলের টানাটানতে শেষ 
হয়ে গেল পণচশ বছরের জোয়ান 
লোকটা । খালের জলে আবার নামে 
শশীবালা। সেই বাট শোল মাছটা 
খলবল করে ওঠে। মাছটাকে ধরে না 
ও কোনাঁদন। আপন মনে বলে__“পালা৷ 
পালা, মাজা ভেঙে যাৰে।”* 


* আলোকাঁচত £ লেখক কতৃক গহণীত 


কফি। মানে ক তার? 
আনেক অর্থ হতে পারে। 


“It is 3০ easy to make use on 
teaspoonful per cup more or 
less according to taste. Add 
hot water or hot milk “and 


স্দ্শ্য 
রকমারী ফ্লাস্ক । কোথাও হাওয়া ঢোকবার 
ছয় নেই। 
গার সুরে মাংস রাল্বা হচ্ছে? 
শৃভতরেই সব সম্ভব? '{দ্লম 
এ ভে শর 
শাস্রে যাকে বলেছে সপ্যারণা পল্লাবনী 
লতেব। দাসা পশামি উলের রাউজ 1 হোক 
না শাঁত, পরনে মৃর্শিদাবাদও চলতে 
পারে। শশতাত্পানয়ন্মিত কক্ষে বাকিটা 
‘কিসের? অবসর সময় রেডিও শুনুন। 
রেিগুগ্রাম, রেকড প্লেয়ার । টেপরেকডণর 
ক্ষাতি কাঁ। ইডেনে ক্রিকেট খেলার ধারা- 
শৃববরণী শুনুন । মেলবোনের খবর দিচ্ছে 
রেডিও ৭ 
আর শুধু কি ঘরেরই মধ্যে? 





ত. এসে যাত্রাবিরাতি। 


বা- ঘষছে_ প্রকাণ্ড ডিপ কান্ডে: 


কিবা রাত্রে বুনো মোষ দাঁড়িয়ে 


On, [0558৮ Choudhoory t. 


How do I feel like going: 


there! ln March and April 
the orchids bloom, and fre- 
quently make the trunks of 

Trees a bouquet of flowers. The 
‘trees appear. taller, their 
Jeaves more fresh and green ; 


i the underwood less - dense. 


_:ডুয়ার্সের চিত্র যেন স্পম্ট ফুটে উঠছে 
কলমে ঃ না রা 
12, 
Jand gradually . the scene 


নদ Changes. The leafy. crowns of 
“the trees. are -now - far away" : 


Above you. You see the red 
Jungle fowl feeding on what- 
ever it can find. on the open 
ground, while, - during . the 
months of April to September, 
butterflies,. with ‘gorgeous 
colours, float all over the road 
and forest and round. about 
‘You. 

অবশেষে আবার ভারতবর্ষের উদ্দেশে 
যারা। এবার আর জলপথ নয়, আকাশ- 
পথে! অনেক অল্প সময়ে। - লণ্ডনের 
এয়ারপোর্ট থেকে নিরাপদ আরামে 
= ঁবমানের টিকিট কেটে বসা-ও দমদমে 
স্বাধীন ভারতবর্ষের 


তার রাজধানশ। - 
কাতা। সমস্ত ইতিহাসটাই ভাসে চোখের 
সামনে? তাঁর দেশশয়রাই এককালে 


বাণিজ্যের উদ্দেশে এর পত্তন. করেছিলেন। 


“জব চার্নক। নামটা মনে পড়ে। ১৫৯৯ 
খ্যাস্টাব্দের বাইশে সেপ্টেম্বর ২১৮ জন: 
ইংলগ্ডবাসা বাঁণকদের মিলিত, ইচ্ছায় ৭০ 
নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া 

| শিস্টাব্দের 

রত রাণী 


দহের ঘন অরণ্যে বিশ্রামের জন্য পাহ্কাী 
নামিয়েছে বাহকেরা। কেউ কেউ অবশ্য 
'নিমতলার নিম্ববনের কথাও বলে থাকেন 
বনের সবুজ দৃশ্য দেখে মোহত হলেন 
"জব চান'ক। কুণ্ী নির্মাণের আকাষ 
জাগল সেখানে । 


ইতহাস বলে ১৬৯০. খ্টাঁস্টান্দের 


মানুষ! টিপি সু 
ধমথ্যা কথা! কোন মানুষ গড়তে পারে 
“না এ-নগরী। পত্তন হয়ত কোনাঁদর 
কারুর হাতে হয়োছল। মূলের কাঁতিত্ব 
ইাতহাসের। ইতিহাস এক অক্লান্ত 
বিধাতা । তার ললাটে জেগে আছে বহু 


হাজার হাজার বর্ষ রাত্রি জাহরণ গু. 


টার গর এল ই 


Common feeling: 


হল এই সর্ববন্ধনমূক্ত সম্মিলিত 


_ তার। চিনতে ভুল করেন 





এলাকাটাতেই 
নর ছিল ছটানের অগাধ 8৬৫ 


জী।ইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন । 
এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল 
হার সভা লাইফ বয়ে, 
| : তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে! 





| প্রেিকাশিতের পর] 


চৰা জার বার লাগ তে, আন্দোলনকে বলত করার জন্য 
কিন্তু জার জাপানের কথায় কর্ণপাত. 
করলেন না। তখন বাধ্য হয়ে 
জাপান রাশিয়ার ববরুজ্ধে যৃজ্ঘ 
ঘোষশা করলো। প্নেট আর্থারে 





লগপপদাধনায় অপরিহা্য? 
অভি আহুনিক অগরঃগ 


সাধনা উষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮ 





শনষ্তঠার আদেশের বিরদ্ধে তারাও 
একদিন ঘোষণা করে বিদ্রোহ-_-গিয়ে 
যোগ দেয় জনগণের স্বপক্ষে 
বন্দুকের মুখ ফিরিয়ে উঠিয়ে ধরে 
অত্যাচারী শোষকশ্রেণীর প্রতৈভূদের 
মাথার দিকে তাগ্‌ করে।' নক 


মতই তে 
_ ভানাঁদকের উইংস 


_ থেকে দু'জন মিলিটারী আফসার এবং 


দুজন প্রীলশের কর্মকর্তা গেপন সহ 

বোঁরয়ে আসবে! | 

রথ িলিটায়ী আঁফসার- বহুত: আচ্ছা 
গেপন! এই গুলীবাজর কথা 
বহুদিন ব্যাটাদের স্মরণ থাকবে? 
ভয় ছিল শ্রামকগুলো শেষ পষন্ত 
তোমার আসল পরিচয় পেয়ে যাবে। 

[দ্বিতীয় পলিশ অফিসার-এ ব্যাপার" 
টার কথা যতই ভাবছি ততই. আমার 


[গেপনকে সঙ্গে নিয়ে ওরা: যেদিক ' 


ব্যাক আউট- আলো জবললে দেখা যারে 


স্টেজে আর কোন মৃতদেহ নেই ॥ কথক 


শখলো যে, সশদ্্ অভ্যুথান ছাড়া * & 


তাদের অসহনার দারিদ্যের অবসান 
হবে নাহবে না খোলামীর থেকে 
মুক্তি। ৯ই জম্‌ুক্সরীর সন্ধ্যার 
অগে থেকেই সেইন্ট 'পটাসবাগ্গের 
শ্রাদক অধ্যুষিত অগ্চলগুলে 
মেহনতী মানুষেরা 

ব্যারকেড তৈরি করে জ 


পেছনের 
সলোযটেযোফারি সাহায্যে এই তা 
কিছু ছাঁৰ প্রজেক্ট করা হবে। আলো 
জলে আবার কথক এসে বলতে 





ব্যবহারে কোন বাধা থাকবে না। 
ধুপস্কায়া--৯ই জান্‌ুয়ারীর ব্রাড-সান- 

ডেতে হতাহতের সংখ্যা কত হয়েছিল 

ফমরেড {লয়াডভ ? 
{লয়াডভ_একশো চাঁল্লশ হাজার শ্রমিক 


বছর, শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রণ- 


লিয়াডভ-_-আপাঁন 'নীশ্চল্ত থাকুন কম- 
রেড লেনিন। আম ফিরে গিয়েই এ- 


£ ১৯২০) 


কলুপস্কায়া_ভ়যাঁভমার ইালিচ কিন্তু বে 
* আমি বড় কড়া চা করে ফেলি॥ 


ts [লোনন এবং লিয়াডভ হেসে উঠবেন! 


লেনিন লিয়াডভকে এগিয়ে দিতে যাবেন! 
ক্লুপস্কায়া নিজের জন্য একপেয়ালা চা 
তোর করে পান করতে থাকবেন। লেনিন 
{ফরে আসবেন। ] 
লোঁনন--আমি তোমাকে বলছি ক্রুপস্কায়া। - 
সেইণ্ট পটার্সবার্গে আজ যে আগুন 
আর 'মালিটারীর দল, দূদনেই সে 
আগুন বিরাট আকারে ছাড়িয়ে পড়বে 
রাশিয়ার সব বড় বড় শহর আর 
শহরতলাীতে। তারপর একটা প্রচণ্ড 
{বিস্ফোরণে এ স্বৈরাচারী সরকারকে 
জনালিয়ে-পাঁড়য়ে ভদ্মরাশিতে পাঁর- 
ণত করবে আমাদের এই কৃষক-শ্রমিক 
ইপ্রব। 
ক্ুপসকায়া_ (এতক্ষণ যেন স্বপ্নমগ্নের মত্ত 
লেনিনের কথা শুনছিলেন_সে্ 
স্বপ্রাহত অবস্থাতেই বলতে থাক- 
বেনঃ) আর সেই জায়গায় প্রারতাষ্ঠত 
হবে 'ডিক্টেটরাশপ অভ্‌ ছি প্রলেতা- 
রিয়েত ! 
লেনিন_সেই জায়গায় প্রাতাম্ঠত হবে 
কৃষক, মজদুর, শ্রমিক এবং মেহনতা 
মানুষের শাসনতন্ত্র! মার্স এবং 
এঙ্গেল্সের স্বপ্ন প্রথম বাস্তবে 
রূপান্তাঁরত হবে আমাদের স্বদেশ 
ভূমি রাশিয়ায়! 
{দপ্‌ করে আলো নিভে ষাবে।] 


[রশ 





নিউজ রাঁলে বহু ক্ষেত্রে তাঁদেরই ঠাঁই দেন, 
যাঁদের না দিলে দিল্লাতে কড়া নোট’ 
পেশছতে পারে এবং এইভাবে ওপর- 
মহলকে সন্তুষ্ট রেখে তাঁরা বহু ক্ষেত্রে 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগৃলির অনুষ্ঠানের 
প্রচার করেন। এতে নাকি আঁতাতের 
ব্যাপার আছে, এমন ধারণা কেউ কেট 


সংবাদ গবাচিন্রা বা নিউজ রীঁলে পরি- 
বেশনযোগ্য বিষয়গুলি কোনো ব্যবসায়ী- 
অনূষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা উচিত কিনা 
সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত থাকা উঁচত 
মনে কার। কারণ ব্যবসায়ী অনূচ্ঠান- 
গল অর্থের জোরে বলশালী হতে পারেন, 
_ শকল্ছু আকাশবাণীর মতো প্রতিষ্ঠান তার 
জন্য অর্থ ব্যয় করবে কেন? উপরন্তু 
ব্যবসায়ী প্রাতষ্ঠানগুলি মনোহরণ বা 
ক্ষুধাহরণ করতে পারেন Vag Fe কি 


বেচে ই মানুষের Gt | 
বাংলা দেশের গ্রামের মানুষের কণ্ঠস্বর বি 
সংবাদ 'ঁবাঁচত্ার বিষয়বস্তু হতে পারে না? 
আমাদের ধারণা কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে 
গণলিকে রদ বির শালা কোনো দির 
তুলে ধরতে পারেন--তার মূল্য হবে সবচেচে 
বোশ। কারণ এ ঘটনা বাংলা দেশের সপ্ত 
মানুষগ্ীলর কাছে হবে প্রেরণাস্বরূপ, - 
তাঁরা উৎসাহিত হবেন। অর্থাৎ এক কানে. 
শুনে আর এক কানে বের করে দেওয়ার 
ব্যাপার হবে না। | 


ক্ষমাহণন ধৃষ্টতা 


দর্শন পাওয়া যায় না- হয়তো তা সম্ভব, 
নয়। কিন্তু এমন অনুষ্ঠান তো থাকতে 
পারে, আহ্বানের অপেক্ষা না করে যেখানে 
বার্তা বভাগ নিজেরাই ‘টেপ’ করার জন্য 
লোক পাঠাতে পারেন। তা করেন কিনা 
জান না। তবে যেখানে যাওয়া অবশ্যই 
উচিত, সেখানে শত ডাকেও তাঁরা যান না। -- 
আমরা একথা বলছি” কারণ আমাদের . 
কাছে এ ব্যাপারে অনুষ্ঠানের ছবিসহ. 
একাটি অভিযোগ এসেছে। আভযোগে 
মোটামুটি বলা হয়েছেঃ মহাজাতি সদনে 
একটি সাংস্কৃতিক অন্য্মানে ৰাতা 
(বিভাগকে আমন্তপ জানানো হলে, তাঁরা. 
তো যোগ দেনই নি; উপরন্তু এ জনষ্ঠানে . 
পাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন এবং বহন 
পর একাধিক সংগীত পরিবেশন করবেন 
বলে জানানো হলেও এ ভাগের. 
কর্মকর্তা নাকি বক্রেন্তি ও নাসকাকুণ্ন 
করেন; হয়তো ভাঁঙ্জদেব  চট্োপাধ্যায় 
তাঁদের সংবাদ ববিতার অযোগ্য! কিন্ু 
শ্রোতাদের মূখ চেয়ে সংবাদ িচিন্রায় এই 
গঢরস্থানাঁয় িকপটীর কণ্ঠস্বর নতুন 


করে প্রচার করতে পারলে কি সংবাদ. 


নক রান বা মা. পভ 





আগামী ২০শে জুন কলকাতার স্টুডিও, ল্যাবরেটার, পরিবেশন আঁফঙ সহ 
টলচ্ছিত্-শল্পের প্রাতিটি স্তরে একদিনের প্রতাঁক ধর্মঘট হবে। একথা ঘোষিত হয়েছে 
গত ৬ই জুন। সেদিন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন..পিকচার্স এসোসিয়েশনের. মোলিকদের, 
ঈংস্ধা) অফিসের সামনে সিনেমার প্রাতটি' বিভাগের কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন 


ংসা হচ্ছে না। মালিকদের 
বন্তব্যে বোঝা গেছে শ্রমিক ছাঁটাই ব্যাপারে তাঁরা পুনর্বিবেচনা করবেন না। 
ফাঁদ তা না করেন তা হলে ফলাফল যে ভ'লর দিকে যাবে: না সে অভিজ্ঞতা থাকা সত্তেও 


রা সহজে শ্রামকদের সঙ্গে মীমাংসা 
ফররেন না। 'সিনেমা-মািকদের র বেশি; সুতরাং কয়েক মাস সিনেমা 
যন্ধ রেখে শ্রামকদের ভোগাতে তাঁদের বেকে না বাধতে পারে, কিন্ত তাতে সামাগ্রক- 
ভাবে সিনেমা শিল্পের ক্ষতি হর এতে স্টুডিওতে প্রোডাকসন কমে যায়, ছবিগুলি মৃত্তি 
মা পেলে নিয়োজিত টাকা আটক থাকে এবং- শেষ পর্যন্ত ছোট প্রযোজকরা মার খেয়ে 
পথে বসে। কম“চারীদেরও, দুদ“শার সীমা থাকে না। সরকারণ তহবিলের প্রমোদকর বাবদ 
আয় আসে-না। সম্ভবত মাক্গিকপক্ষ শেষোক্ত কথাটা চিন্তা করে বোঁশ উৎসাহ পাচ্ছে 
ঈরবারী তহবিলে প্রমোদকরের আয়টা না: হলে সরকারকে কিছুটা অসুবিধায়" ফেলতে 
সুবিধা হয়। 
ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া: মোশন [পকচার্স এসোসিয়েশন এবং িশেষ করে সিনেমা 
মা্িকদের আজ ভেবে দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে বাংলা ছবির কথা । একটার পর 
একটা, আছাত, অসছে বাংলা ছাবির।জগতে। গত দ:' বছর পর্যন্ত ধ্্ঘট) বিক্ষোভ; 
পিকেটিং ইত্যাদির ফলে বাংলার সঙ্কণর্ণ ছাঁবর জগতে বিপদের শেষ নেই । আবার যাঁদ 
শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথে যেতে বাধা করা হয়' তবে_বাংলা ছাঁব দাঁড়ারে [িভাবে? 
িনেমা-মালিকদের একথা ভেবে দেখতে হবে। সুজন 


হলার ক মৃত্যু- 
কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬. বছর" তাঁর 
মৃত্যু সংঘাদ পেয়ে সেদিন কলকাতার 
সমস্ত থিয়েটার বন্ধ রাখা, হয়েছিল'।' 
শ্রীজহর গাঙ্গলীঠমণ্ত ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে 
যেমন পেশাগতভাঁবে ফাক্ত ছিলেন, তেমন: 
বাক্তগত জীবনে মোহনবাগান ক্লাব এবং 
প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পর্ক" 
রাখতেন। 

২৪ পরগনা জেলার সেতপুর গ্রামে” 
তাঁর জন্ম ১১০৩ সালে। বঙ্গবাসাঁ' 
সকল ও কলেজে তিনি লেখাপড়া শেখেন। 
আঁভিনয় করেন; মণ্টে আভিনয় করেন 
দৃ' বছর পরে অপরেশচন্দু মাজার 
সহায়তায় আর্ট থিয়েটারে 'শাঁখের করান্ত 
নাটকে আঁভনয় করেন। এখানে: তিনি 
১৯৩৪. সালে. কুমার মিত্রের সহায়তায়, 
সবাক চিন্রাভিনয় চাঁদসদাগর-এ। 

যে সকল নাটকে 'তাঁন' সুখ্যাতি লাভ 
করেছেন, তার: মধো রয়েছে মল্রশক্তি 
প্ষ্যপাত্র, মানময়ী গার্লস স্কল, বড বাঁ, 
বাঙলার মেয়ে, পথের সাথী. ভাঁটিনীর' 
রাগের সুমাঁত, মাটির পর; শ্যামলী; 
fগ'ক্রশচন্দ; রাজলক্ষ্াীঁ শ্রীকান্ত, এণ্টনণী 
কাঁবসাল, এবং শেষ নাটক নাঁটি বনোঁদনণী। 

{তান শতাধিক ছবিতে অজ্দিনত 





নিক পিতা 
- {যান একসময় টাকার লোভ সামলাতে না 


টং পেরে চাকরী খুইয়ে ছেলেদের ওপর 'নর্ভ'র 


করন £ 
| Music & Sound (8.৬.০.--10) 
Post Box 1576, Delhi—6.. 


_ ঘহ;রুপা প্রযোজিত “বর্বর বাঁশ? নাটকে শিখা মুখাজা', শিবশঙকর মুখাজাঁ ও 
তারাপদ 


ট্যাক্স করার স্বপ্ন দেখছে। ছোট ভাই 


হয়েছে ভদ্রতর মুখোস পরা দ্নীীত-* - 


ফারীদের টাউট। আর এদেরই " পাশে 
ঘয়েছে ঠপসেমশায়ের সংসার, যে সংসারে 
অথর্ব ছেলেকে অবতার সাঁজয়ে অর্থ 
উপার্জনের চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে 
একমাত্র মানূষ-বড়ছেলে পারচয়। সে 
মেকাঁনিক। পাঁরচয় লোভ ও স্বার্থপর- 
তার বিরৃদ্ধে_একাট স্থির মান্ষ। কিন্তু 
একে একে তার সঙ্গে সংঘাত শুর হল 
সকলের_তখন দেখা গেল সে একা। 
সুবিধাবাদী, ভার; ও টাউটরা নিজের 
দিজের পথ করে বোঁরয়ে গেল, সকলের 
পাপের ফল ভোগ করল পাঁরচয় গৃণ্ডার 
হাতে মার খেয়ে। সে চেয়োছল সংসারে 
সকলের ভাল করতে, নতুন করে সংসারকে 
সে হল পরাজত। 

নাটকটি তন অঙ্কের। প্রথম দু’ 
অঙ্ক সংলাপগুণে এবুং গাঁতবেগের জন্য 
দর্শকদের খুবই আকৃষ্ট করে রাখে। 
তৃতীয় অঙ্ক তুলনামূলকভাবে দরর্বল। 
সংলাপ রচনা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। 
পাঁঙ্কল চিত্র এবং মানুষের অসহায়ত্ব দেখা 
যায়। নাট্যকার গরপোর্টারের মত এই 
চির উপস্থিত করেছেন; সমস্যার গভীরে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেন 'ন, 
এই ভঙ্গুর চিন্রটির মূলে কি রয়েছে 
সোঁদকে না গগয়ে সে প্রশ্নটা তান দর্শক- 
দের কাছে ছেড়ে 'দিয়েছেন। নাটকের এক- 
মার পাঁজাটিভ চাঁরত্র পাঁরচয়। শেষ পর্যন্ত 
পাঁরচয়ও মার খেয়ে অসহায়ভাবে প্রশ্ন 
করলো- এই অবস্থা থেকে “কি বাঁচার পথ 
নেই? নাট্যকারের দর্পণে সমাজের একটা 

৩৩২০ 


এদের নাম দেখা যায় না। অথচ বর্বর 
বাঁশ+"তে এ*রা যে.আঁভনয় করেছেন তা 
প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর চেয়ে কম নয়। 
দলগত কাজ আর ব্যক্তিগত নৈপুণ্য মিলে 
নাটকটিকে উপভোগ্য করেছে এবং এজন্য 


বা এই হার কক দিত মত 
পাধ্যায়ের আঁভনয় কৃতিত্বপর্ণ। নাটকের 
নিরশনা শম্ভু মিত্রের। খালেদ চৌধুরীর 
মণ্টপারকল্পনা যথেষ্ট শিল্পবোধে সুন্দর 
এবং তাৎপর্যময়। 
নজরুল একাডোঁমির বার্ষিক অন্যন্ঠান 
গত এই জুন মহাজাতি সদন পশ্চিম 
বঙ্গ নজরুল একাডেমির বার্ষিক-আাহিত্য 
মাপের অনুষ্ঠান যে 
সভাপাতিত্ব করেছেন 'বিচারপাঁত শ্রীশঙকর- 
প্রসাদ মিত্র। উদ্বোধন করেছেন সাহিত্যক 
ও অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ( 
প্রধান : আঁতাঁথরূপে ভাষণ দান করেন 
পাঁরষদীয় মন্ত্রী শ্রীধতীন চকুবতর্ণ॥ 
নজরুলের কাব্য আলোচনা করেন মাহলা 











ছুন্দর দেন পরিচালিত “প্রথম কদম ফুল'- এর একটি দশ্যে সৌমিত্র ও অন্জা 


[বিবেকানন্দ ক্লাৱেৱ ব্রবীন্দর- 


জেতা 


গত ২৭শে বৈশাখ কোতরং ববেকা- 
নন্দ ক্লাবের সভ্যবৃন্দ এক ভাবগম্ভীর 
পাঁরবেশে কাঁবগুরুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 
এক অনুষ্ঠান করেন। গান, আবৃত্ত 
এবং. আবহসঙ্গীতের সমন্বয়ে “কবি 
মানস” গীতি-আলেখ্য জনসমক্ষে ১. 
ধরেন দীপক দত্ত। কাবজীবনের িন্তা- 
ধারা এই গীঁতি-আলেখ্যে প্রাণবন্ত হয়ে 


অন্তরালে “দুই 
ধবঘা জামি”র আবৃত্তি এবং আবহসঙ্গীতের 
সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে. মূকাভিনয়ের মাধ্যমে 
প্রশংসা অজন করেন- ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী“ 
(চাষী), অসীম চৌধুরী (বাবু), উদ্ধব 
দত্ত (উপেন) । 


গত ৩০শে মে, ৬০, গোপীমোহন দত্ত 
লৈনে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে 'িশবকাবির 

পালন করা হল। এই অনু- 
ষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি করেন যথা- 
ক্রমে সবগ্রী সমনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্ত 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শতাব্দী রায় ও 
টুমকি। সঙ্গীতে শ্রীমতী গোপা বিশ্বাস, 
ফুমকুম নিয়োগী, শক্তি মখোপাধ্যার, 
মহাদেব মুখোপাধ্যায় ও সন নাগচৌধুর 


অংশ গ্রহণ করেন। পাঁরশেষে রবীন্দ্র- 
নাথের “শ্যামা” নত্যনাট্য পাঁরবোশত 
হয়। এতে 'বাভন্ন চাঁরন্রে যাঁরা অংশ 
গ্রহণ করেন তার মধ্যে ভাস্বতী সেন, 
বাঁথি গঙ্গোপাধ্যায়, ?শখা চট্টোপাধ্যায় ও 
গৌরী সর প্রশংসনীয়। অনুষ্ঠানটি 
পরিচালনা করেন শ্রীমতী স্মৃতি গঙ্গো- 
পাধ্যায়। 


হয়াংস্ত সঙ্গত সংজ্মলন 


সঃরসাগর হিমাংশ সঙ্গীত 
সম্মেলনের দশম বার্ক নিখিল ভারত 
সঙ্গীত প্রাতযোগতা বালগঞ্জস্থিত 
তীর্থপাতি ইনাস্টটিউশানে বিশেষ 
সাফল্যের সঙ্গে সম্প্রাত অন্যুষ্ঠত হয়েছে। 
ভারতের বাত প্রান্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক 
প্রাতযোগী এ বছর প্রতিযোগিতায়. অংশ- 
গ্রহণ করেছেন। 

ক’ বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাতযোগী আম্বকা 
ব্যানাজাঁ। “খ' বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী 


সঙ্গীতে সর্ব বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাতযোগণ 
আম্বিকা বানাজা। 


৩৩২৩ 


পু 


কস 
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কিবেক্বেবেকেনেবেবেকিকেবকেবকে বকবক বিকেনেকো 


৪খ আনন্দোজুল সপ্তাহ 


সংবাদপত্র ও জনসাধারণের 


€ইন্টম্যানকালার) 


Saira- Banu, Sunil Dut 
Mahmood, Agha, Mukri 
Sunder, Kishore Kumar 
Om Prakash. 

Direction— Jyoti Swaroop 


Music—Rahbul Dey Burman 
Lyrics—Rajinder Krishan 


Love must ensue . 
—The Statesman 


যেন ষোল আনাই তামিল গায়ক । 
হিন্দুস্তানী ও কৰ্ণাটক রীতির 
মিশ্রণে এবং সমগ্রভাবে সুর রচনায় 
রাছল দেব বর্মণ বিশেষ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছেন। 

--আনন্দবাজার পত্রিক। 


রাহুল দেব বমণের সুর দেওয়া 
গানগুলি “পড়োসনের” এক বিশেষ 
আকর্ষণ বলে গণ্য হবে < 
যুগান্তর ইঁ 


* 

এ 

রবিবার প্রাতঃকালীন শোঃ ১০-৩০টায় 
ম্যনলাইটে 


ই 
x 
প্রত্যহ ৩, ৬, ৯ ও ২-৩০, 6-86, ৯ x 
দর্পপা ও মেনকায় যু 
স্‌ 
স্‌ 
x 


সোসাইটী - দর্গণ। - মেনক 
(সকল তাপ-নিয়ঃ বিলাসবহুল থিয়েটার 


মুনলাইট (এয়ারকুল্ড) 


DRRIRIKKKIKIKKKKKK KKK সক 




























বা ংলদেশের খেলাধলার জগংটা এখন বিশ্‌জ্খলায় ভরা। অরাজক ক্লাড়াঞ্নের হাল আজ তাই শোচনীয় ॥ 
ওপরমহলের কর্তাদের থেকে আরম্ভ করে নিচুতলার বাসিন্দারা পর্যন্ত আত্মকলহে ব্যস্ত। কেউ চাইছেন - 
নিজের ক্ষমতার বহর জাঁহর করতে আবার কেউ চাইছেন অন্যারভাবে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে । 
অবশ্য ন্যায়-অন্যায় বলে একটা জিনিষ কলকাতা ময়দানে হয়তো একসময় ছিলো, এখন তার অস্তিত্বের 
আর ছিটে-ফোঁটাও নেই। যাঁরা যতো বেশি বেপরোয়া তাঁরা ময়দান+ ক্রীড়াঙ্গনে ততো বোঁশ ক্ষমতাশালী 
তাঁরা সব সময়ই থাকেন ধ্রা-ছোঁয়ার বাইরে। আর যাঁরা ন্যায়-অন্যায়কে মেনে নিয়ে একটু ভালভাবে, 
একট; শোভনভাবে চলতে চেয়েছেন_তা সে ক্লাব পাঁরচালনা, দল পাঁরচালনা কিম্বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই 
হোক, তাঁদের মানে মানে সরে পড়তে হয়েছে। অন্যায়, অবিচার আর বব শৃঙ্খলার সংগে ঠিক যেন তাঁর! 
শাল্লা দিয়ে চলতে পারেন নি। কলকাতা ময়দানের ইতিহাসে এমন গাদা গাদা ঘটছে--অতশতে ঘটেছে, বত'মানে 
ঘটছে আর ভবিধ্যতেও যে ঘটবে সে বিষয়েও বোধহয় বাংলাদেশের ক্রাড়ারসকরা নিঃসন্দেহ। য়মী স্বার্থ 


তি 


কঠিন তার প্রমাণ আমরা বারবার পেয়েছি। হয়তো ব্যাপারটা একরকম অসম্ভবই। কারণ মুখে বড় বড় 
কধা বলা এক কথা আর কাজের বেলায় করে দেখিয়ে দেওয়া আর এক কথা। 

কংগ্রেসের দীর্ঘ রাজত্বে আমাদের যে স্বপ্ন কোনাঁদিন কার্ষে পাঁরণত হয়নি, বাংলাদেশের বূপড়ারসিকদের অনেক 
আক্যাঁজ্ষত সেই স্বপ্ন বারবার তদানীন্তন সরকারের কৃপায় আলেয়ার মতো শুধু আমাদের হাতছানি দিয়ে 
ডেকেই গেছে। কাজে পাঁরণত হয় নি কখনো। এ বছর ফ্ক্তফরণ্ট সরকার ক্ষমতায় আধাষ্ঠত হবার পর 
খেলাধূলাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করলেন ক্লীড়ামন্ীর পদও। মল্দীর দায়িত্ব হাতে নিয়ে 
ক্লীড়মন্নীও অনেক কথা বললেন । বললেন, কংগ্রেস বিশ বছরে যা পারে ন বিশ মাসে তান তাই 
করবেন। আর সেই সংগে কলকাতা ময়দান তানি বাস্তুঘ্ঘ্ষ মুক্ত করবেন। বাংলাদেশ আবার নতুন 
স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করলো, আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করলো সকলের মনে। কিন্তু তারপর 
তারপর ইডেন উদ্যানে ফুটবলের জন্যে, নামে কম্পোজিট হলেও আসলে, কম্বাইন্ড স্টোঁডয়াম তৈরির কথ 
যখন অনেকখানি এগিয়ে গেলো তখন একদল হলেন খুশি আর একদলের মনে নেমে এলো সংশয়ের কালে। 
মেঘ। কারণ মাটি. প্রভৃতির জন্যে ইডেনে ফুটবল খেলা সম্ভব নয়৷ ইডেনে যাঁদ নিয়মিতভাবে ফুটবল খেল 
হয়, তাহলে শুধু বাংলার নয়..বি"ব-ীকুকেটের দরবারে ভারতের সব থেকে বোঁশ গর্বের বদ্তু ইডেন উদ্যান - 
হারিয়ে ফেলবে ভার এতোকালের প্রতিষ্ঠা, বিশ্বের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠের সম্মান। কারণ আজো লড'স_ 
মাঠের পরেই শ্রেন্ঠত্বের দিক থেকে ইডেনের স্থান। তাই সরকারী সিদ্ধান্তে সকলেই আজ চিন্তিত। 
এর পর যাঁদ আমরা আঁস কলকাতার ফুটবলের প্রসংগে তাহলেই দেখবো, এ বছরও চলেছে সেই একই. 
“অভিনয়ের পুনরাবাত্ত। সেই গোলমাল, সেই খেয়োখোয়, সেই মারামার। কোথাও নেই এতোটুকুও 
পাঁরবর্তনের ছোঁয়া। আর সব শেষে রাজ্যের ক্রীড়ামন্তরীর সংগে রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের যে ব্যাপারটা 
য়ে গেলো এবং যার জের কয়েকাঁদন ধরে চলোঁছল তার তুলনা মেলা ভার। বিশৃঙ্খলার চরম নিদর্শন, 
151 কিন্তু রাজ্য সরকার এবং সরকারের কাঁড়াদপ্তরের কাছে আমরা ক এই প্রত্যাশাই. করোছিল7০8 


কায়েম হয়ে পাথরের মতো চেপে বসেছে কলকাতা ময়দানের বুকে । সে পাথর সরিয়ে ফেলা যে কতো 





ভারতীয় কেট প্রসংগে। 
অস্ট্ৰেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড দলের 












"সফরের সম্পূর্ণ 'খাঁতয়ান দেওয়া হলোঃ 


এক্লেরর, ১লা ও ২রা নভেম্বর। 




















অ্ধ্যাগ্টলের সংহো--জয়গ্ররে ১৯১১২ 
ক ওই আনন্দ 
্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ_কানপুরে ৷ ১৫, 
১৬, ১৮, ১৯ ও শে নভেন্বর। 
| 'উত্তরাণ্ডলের সংগে_-অমৃতসর শকণ্বা 
জনম্ধরে ২৯, ২৩  ২৪শে নভেম্বর ॥ 
স্কৃভষ্া চেন্ট আ্যাচ-_দিল্পটীতে ২৮, 
২৯, শুগশে নম্ভেন্বর সু ২রা ও ওরা 
দডদেম্বরন 
পূর্বাঞ্চলের সংগে-শোঁহাটিতে ৬, 
৭ ও ই ডিসেম্বর। 
-_ জনুর্ঘ টেষ্ট ম্যচূকলক্মতায় ৯২, 
৯৩ ১৪, ১৬ ও ১এই ডসেন্বর। 












ইদ্দোযে ১৯, ২০ ও মচে স্বর 









৯৫১ ২৭, ২ ২৮ ও ৯ জেট 





জে পাচ্ছেন ণ। 


নি দলের আক্কমণভাগের প্রধান স্তম্ভ নঈম এ বহর বেন নজেকে 
ঠিক সেই রকমভাবে খুজে পাচ্ছেন না। দর্শকরাও খুজে খুজে হয়রান। 
1 নঈমের সেই নয়নাভিরাম ক্রাঁড়াধারা, কোথায় সেই মনভোলানো রুপ । তবে কি 
হারিয়ে গেছেন? - না ক হারিয়ে ফেলছেন তাঁর সেই দর্শনীয় ক্লীড়ানৈপণ্য। 
না নঈম হাঁরয়ে যান নি, হারিয়েও ফেলেন ন তাঁর খেলা । নঈমের এখন- 
র এই খেলতে না পারার কারণ হলো তাঁর সামায়ক অবসাদ। এ বাধা কাটিয়ে 
উঠবেন তান খুব তাড়াতাড়ি। নিজেকে যে প্রোপ্যারভাবে তাঁকে 
পেতেই হবে। নঈম যে এখনো ভারতীয় ফুটবল দলের এক নম্বর, 


কয়েক বছর হলো নঈম কলকাতায় এসে ফুটবল খেলছেন। অবশ্য 
আসার আগেই নঈম নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠা. করতে পেরেছিলেন ভালো-. 
1 তখনো একডাকে সকলেই মঈমকে চিনতেন, তখনো ভারতাঁয় দলে নঈমের 
শছিলো পাকা । তব; সোঁদনের নঈমের সঙ্গে আজকের সেরা স্টপারের তফাৎ 
ক। আজ যে নঈমের খেলোয়াড়জীব ন ফলে ফুলে ছেয়ে গেছে। রাঁহম সাহেবের 
তোর খেলোয়াড় নঈম আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। 

নঈম কিন্তু চিরকাল রক্ষণভাগের খেলোয়াড় ছিলেন না। আগে খেলতেন 
ফরোয়ার্ডে। তারপর দেখতে দেখতে একাঁদন আরুমণভাগ ছেড়ে নঈম 
লেন রক্ষণভাগে। ব্যাক হিসেবে খেলতে শুরু করলেন তানি। আর রক্ষণ- 
খেলোয়াড় হিসেবেই নঈম লাভ করলেন অভাবনীয় সাফল্য। লাভ 
অকল্পনীয় প্রাতষ্ঠা। আর তারই ফলশ্রাত হিসেবে ১৯৬৩ সালে নঈম 
ভারতীয় যুব ফুটবল দলের অধিনায়ক। সে বছর পেনাষ্গের মাঠে তরুণ নির্মল চ্যাটাজ+ জানালেন 
গাড় নঈমের খেলা সকলকে অবাক করে 'দিয়োছলো। রঃ 
সেই বছরই অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে নঈম প্রাক আলাম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় অতণতাঁদনের খ্যাতনামা বারা 
ন কে দেখছ ইরানের বরে খেলতে তার আগে ও পরে আই এফ এ-{ ইডেনে ফুটবলের অনুপ্রবেশ ঘা 
। ততোঁদনে নঈম আবার স্থান পাঁরবর্তন করেছেন। শর করেছেন ১ 


: খেলতে। 

ঠারপর একাঁদিন ইস্টবেঞ্গল ক্লাবের ডাক পেয়ে নঈম কলকাতায় এলেন ইস্ট- ইন হল খেলা হলে অব 
বগল দলের প্টপারের দায়িত্ব নেবার জন্যে। নঈম এলেন, নঈম খেললেন, | হবে সে-কথা বাংলার ক্লীড়ামোদার ॥ 
[লে খেলা দিয়ে নঈম কনে নিলেন কলকাতার ফুটবল রাসকদের আছে নিশ্চয়ই। ১৯৬৭ সালে ইতে 
খুব অল্প. সময়ের মধ্যেই নঈম লাভ করলেন কলকাতা তথা ভারতের যে. সীমতসংখ্যক ফুটবল ম্যাচ হে 
একাকার। তানি বললেন, ইডেং 
আচ্ছাঁদিত। - আমাদের দেশে বর্ধাক 
উন ই হা ভাইৰ চিৰা 
মাঠে ফুটবল খেলা: সম্ভব কনা 

ফবল-বিশেষজরা বলতে পারেন। € 
































































ইস্টবে্ল ক্লাব.থেকে গত বছর নঈম চলে এসেছেন মোহনবাগানে। নঈম 
মোহনবাগান দলের রক্ষণভাগের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তবে এ বছর নঈমের 
খলায় এখনো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কেমন যেন একট; লে ভাব। 
সা অর্থাং নঈম 
জী গা ই, কাল হতেন তারে ডা পা 






















ন স্থান সেখানে 
| অনেকে মনে 


_ কম্পটন একের পর এক খেলায় দিতে 


লাগলেন শোচদপয় ব্যর্থতার পাঁরি- 
চয়।  ছর্ণট কাউন্টি আর একটি 


সাত ২৬ রানা এ হ৬ রানের 
ছিলেক হলো--১০, ০, ৭, ০, ৮, 9 





_নিশরকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বু 
কুমার সান্যাল (আড়িয়াদহ, কলকাতা-৫৭) : ২ 
প্রশ্নঃ ভারতের ফুটবলের প্রবর্তক কে? 


যাবে কি? আম 


অস্টেলিয়া * আর. নিউজিলশশ্ড এই 
বছর ও আসছে বছরের প্রথম দিকে 
ভারত ভ্রমণে আসছে। অদ্টরেলিয়া ৫টি 
ও ল্যাণ্ড: ৩টি করে টেস্ট 
খেলবে ভারতের বিরদ্ধে। ০ 
. হাঁরেন্দমোহন ভদ্র সেঃভাষপল্লী, দা 
শালগাঁড়) 
প্রশ্ন £ ফুটবল খেলার পেনাল্টি ককের 
সময় কি কি নিয়ম পালন করতে হয় 


জানাবেন। die 
উত্তর £ পেনাল্টি স্পটে বল বসিয়ে কিক 
করতে হয়। ককের সময় [িককারী 
খেলোয়াড় ও গোলরক্ষক ছাড়া আর 
কোন খেলোয়াড় বক্সের মধ্যে থাকতে 
পারবে না। গোলরক্ষককে- গোল- 
লাইনের ওপর নিশ্চল অবস্থায় থাকতে 
না। পেনাল্টি কিক সব সময় সামনের 
দিকে করতে -হয়। | 
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “গোঁড়া 
লি - 








৫700 
৩-৫০ 
৩০০ 
৩-০০ 
গ্ৰন্থ £:=--8-00 














শচীশ চট্টোঃ গ্রন্থা---২য় ভাগ 
সৌরীক্রমোহন মুখোঃ গ্রন্থা:--৩য়- 
সৌরীন্রমোহন মুখোঃ গ্রন্থা--৫ম ৩ 


কথাসরিংলাগর-১ম ভাগ 


-২য় 
অরবিন্দ দত্তের গ্রস্থাবলী--- 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রশ্থাবলী-- 
১ম, হয়, ৩য়--প্রতি খণ্ড ৪-০০ 
ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে 

- ৮ম খণ্ড--প্ৰতি খণ্ড--- 
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী--২য় 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী--- 


- বিলাতী গুপ্তকথা--২য় ভাগ 


অতুল মিত্র গ্রশ্থাবলী--২য় 
33 গঠ Git সন 


বস-গ্রন্থাবলী-- 


ওয় ভাগ : কামাবেগের বি 

৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া 

তে ভাগ : কামাবেগের নিয়ত- 
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রস্থাবলী--১ম । 
আশাপূর্ণা দেবী গ্রস্থাবলী--২য়.  ৫- 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোঃ গ্রস্থাবলী-- ৮০ 
ANANDAMATH 

(শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ 
DAVID HARE ক 






























































"= শিষ্ঞর খা্ভ ও ক্ুগার পথ্যে নির্ভয়ে ব্যবহৃত হয় 





